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দেশের অন্যতম শবর্ষস্ছানীয় বাদ্ধজীবণ ও সাম্যবাদের চড়াজ্ত 
জন্মে ধীবশ্বাসশী গ্রবং লোকসভার প্রান্তন খ্যাতনামা সদস্য 


অধ্যাপক হানেদ্ছ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ূ করকমজেষ: 


দ্বিতীয় খণ্ডের ভুমিকা ৃ 


খই খশ্ডেই 'দ্বিতণয় মহাষুদ্ধের সম্পূর্ণ হীতিহাস শেষ করা হয়েছে । এই খশ্ডে আগের 
খণ্ডের মতই' মহাযুদ্ধের রণনশীতিঃ রাজনশীতি ও মানাঁবক 'দদিকসংক্রাস্ত বহু রোমাণ্চকর, 
উত্তেজনাপ্রদ এবং মর্মান্তিক ঘটনাবলীর সমাবেশ ঘটেছে । এই খণ্ডে এমন সমস্ত 
তথ্য আছে, যা আমাদের দেশে অস্তঃত বাংলা ভাষায় আগে কখনও প্রকাশত হয়ানি ॥ 
সমগ্র ইতিহাস অপক্ষপাতভাবে রচনার জন্য এমন সমস্ত পুস্তক 'বদেশ থেকে সংগ্রহ 
করা হয়েছে, যেগুলি আমাদের স্যাবথ্যাত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য নয় ॥ 
প্রত্যেকটি ঘটনাকে 'িনভ'রযোগ্য ও প্রামাণিক করার জন্য পাদটশীকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে । বলা বাহুল্য ষেঃ মহাযুদ্ধের এই ইতিহাস রচনায় পৃথিবী 
প্রাসদ্ধ ব্যন্তদের গ্রন্থগৃীলরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং 'ত্রশ বছরের আঁধিককাল 
আমার কেটেছে মহাধুদ্ধের তথ্যাবলীর পিছনে । আশাকার আমার সেই পারশ্রম 
একেবারে বথা বায়ান । 

সমগ্র ইতিহাসের পারিকাজ্পত মোট দশট পবের মধ্যে পাঁচটি পর সহ প্রথম খণ্ড 
শেষ হয়েছে স্ট্যািনগ্রাদের বৃম্ধে জামণনবাহনপর বপধয়ের মধ্য 'দক্ে। ছিতীয় 
খণ্ড প্রকাশিত হলো আরও পাঁচাট পর্বে । এই খণ্ডে স্ট্যাঁলনগ্রাডের পর থেকে ১৯৪ 
সালের আগস্ট মাসে জঙ্গীবাদশী জাপানের চড়াস্ত পরাজর পষন্ত বহু রাজনোতিক ও 
বরণনোতিক কাহনীর সমাবেশ ঘটেছে । চাঁচল-রুজভেঙ্ট-স্টযঠালনের ফ্যাসিবিরোধশ 
কোয়ালিশনের ও তন ব*বনেতাদের 'বাভল্ন দহাষ্টভঙ্গীর ও 'চয়াং কাইসেকের ভুমকার 
প্রচুর তথ্য এই খণ্ডে দেওয়া হয়েছে । পোল্যান্ড নিয়ে বিরোধ ও অন্যান্য সমস্যা এবং 
সহসোঁলনশর পতন, কুরদ্কে জামণনদর শেষ গ্রীম্মাভিষান, পশ্চিম ইউরোপে 'দ্বতীয় 
রণাঙ্গনের সষ্টিঃ রোম ও প্যাঁরসের নুক্তি এবং জাম্গান সেনাপাঁতিব্ন্দ কর্তক 
হটলারকে হত্যার চরম চেম্টা ও ষড়যন্ত্র ইত]াঁদ বহু নাটকশয় ও রোমহর্ষক কাহিনী 
ই খণ্ডে উন্ঘাটন করা হয়েছে । 

যাঁদও মিত্রপক্ষের দিক থেকে যুদ্ধটা ছিল ফ্যাঁসিজম ও পরাধীনতার থেকে মনন্ত, 
তথাঁপ ভারতের স্বাধীনতার দাবী 'কভাবে দমন ও জাতীয় নেতৃব-স্দকে গ্রেতার করা 
হয়েছে এবং প্রাতিবাদে আগস্ট 'বিদ্হ ঘটেছে, আর 1কভাবেই বা পন্ডাশের মন্বস্তরে 
বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল, আর ভারতীয় কমিউনিস্ট পাটির ভূমিকাই বা ফি 
শছল--এই সমস্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্য খণ্ডে স্হান পেয়েছে । 

বলা বাহুল্য যে, ভারতের পরাধীনতার পাশ 'হন্ন করার জন্য নেতাজী সভাবচন্দ্রের 
ভারতের বাইরে দুঃসাহসিক আভিযান, আজাদ 'হম্দী ফৌজের সংগ্রাম ইত্যাঁদ আমাদের 
জাতাঁর জীবনের এই গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে । তারপর, আধিকৃত 
ইউরোপের প্রাতরোধ যৃষ্ধ, অবর্ণনীয় প্রতিহিংসার মুখে পার্টিজ্রানদের বা গোরলাদের 
আশ্চয" লড়াই, 'টিটোর চংড়াস্ত জয় এবং ফ্যাঁসাবরোধী যুদ্ধে বাদ্ধিজীবী ও 1শজ্পীদের 
অংশ গ্রহণের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে । বন্দীশালার অবর্ণনীয় ববরতা 
এবং বৃদ্ধবস্দী ও অন্যান্য নারশ-পুরহব' ও শিশু নাবশেবে পাইকার হত্যার যে 
নৃশংসতা এই মহাজ্ম্ধে ফ্যাসিস্ট 'হিংন্্রতার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ঘৃশিত অধ্যায়ঃ সেই 
অমানাীবক থটনাবলখও ধথাসম্ডব আলোচনা করা হয়েছে । অপরপক্ষে পাশ্চিম ও 
পূুর্বীদক থেকে গহটলারশ জার্মালখর [বিরুদ্ধে মিন্তরপক্ষের বৃগপৎ আঁভম্বন এবং. হীপ 
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থেকে ছপপাস্তরে জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণের রোমণ্কর কাহিনীও পাঠকবগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । জার্মানীকতক দখলনখকৃত সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের 
ম্ন্তও এই অংশে আলোচিত হয়েছে ৷ 

' মহাযুদ্ধের নৃশংসতার মধ্যেও প্রথম খণ্ডের মতই মানাবক দিকগ-লির উপরেও 
নজর রাখা হয়েছে । অর্থাৎ এই হাঁতহাস কেবল কতকগ্ীল শহুকনো বা ভশীতপ্রদ 
ঘটনাবলশর বর্ণনা মাত্র নয় । - 

জামণানী ও জাপানের 'নঃশর্ত আত্মসমপরণ্ণের মধ্যে এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস 
সম্পূর্ণ হলো নবম ও দশম পর্বে । অথণৎ ১৯৪৫ সালের মে ও আগস্ট মাসে নাৎস' 
জামণনণ ও জঙ্গশবাদদ জাপানের চ়াস্ত পরাজয়ের মধ্যে দশটি পর্বে বিভক্ত এই মহা 
নাটকশয় ইতিহাসের যব্নিকা পড়লো । 'িস্তয ধবাঁনকা পড়ার আগে পাঠকবর্গ 
প্রত্যেকটি অঞ্ছকে এমন সমস্ত পারাচ্ছিতির সম্মুখীন হবেন, যেগীল রোমহষ'ক 1 যেমন, 
নবম পর্বের গোড়াতেই রাইন নদশ আতিক্ম ও বাঁল“ন দখল ?নম্ে প্রচণ্ড ?বিতকের ঢেউ 
উচোছল । ধিল্তু চাঁচচলের অপারসীম আগ্রহ ও কুটবৃম্ধ সত্বেও বাঁলন নগরী ইঙ্গ- 
মাঁক্নি দখলে গেল নাঃ গেল স্টালনের লালফৌজের দখলে ! চার্চিল অনেক 'দিন 
পর্ধস্ত এই "শোক" ভুলতে পারেনাঁন, যার ফলে বদ্ধাবসানের সঙ্গে গ্রেট কোয়ালিশন” 
ভেঙে গেল এবং ঠাশ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হলো । 

মার্শাল জকোভ, মাশশল কোনেড, মাশাল রকোসোভো'স্ক প্রভাতি খ্যাতনামা 
সোভিয়েত সেনাপাঁতদের নেতৃত্বে এবং স্যাপ্রম কমাপ্ডার-ইন-চিফ মার্শাল স্ট্যালিনের 
গনরদদশে লালফোৌজ্জের দুদ'মনীর বাঁলিন অভিযান যেকোন্-বুগে সামারক ইতিহাসের 
পক্ষেই অত্যন্ত স্মরণশয় ঘটনা । হটলার তখন বানের ভূগভে* আম্তম আশ্রয়ে এবং 
শেষ মূহচর্তেও তান পরাজয় স্বীকারে অসম্মত ছিলেন । পরাজিত জাতির বে*চে 
থাকার যে অধিকার নেই, এমন মনোভাব প্রকাশ করে হিটলার তাঁর স্বদেশবাসঈকে 
ধংস ও অপম-ত্যুর মহখে ঠেলে দিতেও ববেকের বিন্দুমাত্র দংশন অনুভব করেনান। 
অবশেষে নিরুপায় ও হতাশ হিটলার ভূগভে'র সেই সংরক্ষিত আশ্রয়ে প্রণাল্নী ইভা 
ব্রাউনসহ আত্মহত্যা করলেন । অবশ্য তার আগেই তাঁর ফ্যাঁসস্ট মিতা মহসোলিনগও 
তাঁর উপপত্ী ক্লারা পেতাঁচ্চসহ ইতালিয়ান গোঁরলাদের ( কামিউীনস্ট ) হাতে ধৃত ও 
গনহত হয়েছিলেন । হিটলার তাঁর জীবনের আঁম্তমলগ্নে তাঁর একান্ত সংহদেদ এই 
ভয়াবহ পাঁরণাতির কথাও শুনে 'গিয়োছিলেন । ফ্যাঁসিস্ট গিক্লেটরদের অত্যাচারের রাজত্ব 
যে ভর্াবহ দ্রাজভির মধ্যে শেষ হয়েছিল, পাঠকবর্গ এই পনস্তকে সেই করুণ ও ভয়াবহ 
দৃশ্যেরও রেখাচিত্র পাবেন । 

এরপর জাপানেব্র পালা । যাঁদও প্রেসিডেপ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ছ্ুম্যান মাকিনি 
হস্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেস্টরূপে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিন্রতা ও সহযোগিতা বজায় 
রাখতে উৎসৃক ছিলেন না, তবু জাপানকে পরাজিত করার জন্য সোভিয়েত রাশয়ার 
সাহায্য না-নিয়েও উপায় ছিল না। ফিস্তু আমেরিকা কর্তৃক এ্যাটমিক বোমা নিমণণ ও 
প্রলয়গ্ষ্যাপারমাশাবিক শক্তি আঁবন্কারের পর এই মনোভাবেরশ বদল হয়ে 'শিয়োছিল। 
তবু এঁতিহানিক পটসভাম সদ্মেলনে বৃটিশ, মাঁকান € সোভিয়েত-এই তিন 
মহাশগ্তির সহম্যেগিতা অক্ষ রইল এবং জাপানের উদ্দেশ্যে চরমপত্র ঘোবিত হলো । 

পারমাণবিক. .শাল্ত ও পারমাশধিক বোমার আঁকার এবং পরণক্কফা সম্পর্কে 


. গ] 


যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যে বিবরণীতে পাওয়া যাবে এঁ কালান্তক 
বোমার জনক সপণ্ডিত ও শ্রীম্ভবতগীতা ভক্ত-বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের 'বাচন্ত 
কাহনী । এই অধ্যায়টি রচনায় একজন 'বিশিন্ট বাঙালপ বিজ্ঞানীর ( ড. ধ্রুব মাজত ) 
সুলিখিত প্রবন্ধের সাহাষ্য গ্রহণ-করা হয়েছে । এই জন্য তাঁর কাছে আম খণী। 

দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যগরবাঁ জাপানের আত্মসমর্পণকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত 
উত্তেজনাপরর্ণ নাটকণয় ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল, সেগুলির বিস্তৃত ববরণ আগে 
আমাদের দেশে জানা ছিল না--যেমন, স্বয়ং সম্রাটকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করার জন্য উগ্র- 
মান্তৎ্ক তর্‌ণ জাপানী সৈমোরা এক চাগুল্যকর ষড়যন্ত্র করেছিল । যে দেশে সম্রাটকে 
ভগবানের মত ভীন্ত করা হয়ে থাকে, সেই দেশে তাঁকেই গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র মারাত্মক 
বৈকি ? 
ন্যরেমবাগগের আন্তজাতিক সামারক আদালতে জার্মান যুম্ধাপরাধীদের 'বিচার, 
এবং বাঘা বাঘা নাৎসী রণনায়কদের প্রাণদণ্ড দানের কাহনী যেমন এঁতিহাসিক 
কারণেই উল্লেখযোগ্য, তেমনি প্রাণধানযোগ্য দ্‌র-প্রাচ্যের আন্তজর্ণাতক সামারক 
আদালতে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে ভারতের (বাংলার ) 
সুপ্রসি্ধ আইন বশেষজ্ঞ বিচারপতি ডঃ রাধাঁধনোদ পালের িন্ন আঁভমত জ্ঞাপনে 
যে রায় সোঁদনের আন্তর্জাতিক মহলে চাণ্চল্যের স্ট করেছিল । 

ছবতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের 
প্রকাশিত 'ববৃতিটি প্রামাণিক এবং তথ্যবহুল । পযম্তকের শেষের দিকে এই গুরত্বপূর্ণ 
ধিবৃতাঁট পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য একি প:থক অধ্যায়ের ( একাদশ ) আকারে 
দেওয়া হয়েছে-_-যাতে মহাযুদ্ধের ভারত ও ভারতণয় বাঁছনীর অংশ-গ্রহণ সহজেই 
উপলধ্ধি করা যেতে পারে । 

এই 'ছিতীয় থণ্ডে মহাযুদ্ধের উপসংহার টানা হয়েছে এবং যুষ্ধরত পৃথিবী ও 
বৃম্ধোত্তর পুথিবীর একটা রূপরেখার ইঙ্গত দেওয়া হয়েছে। এই আন্তরিক আশা 
ব্ন্ত করা হয়েছে যে মানুষ যেন আর এই পাশাবক ও মানাঁবক হত্যাকাডের শিকার 
না হয়। 

এই পৃস্তক রচনায় ষে সমস্ত গ্রন্থ, সামায়ক পন্র, পণীস্তুকা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা 
হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থাগার, লেখক ও প্রকাশক এবং সম্পাদকদের নিকট অকপটে খাণ 
ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাছ ৷ পাদটীকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে 
প-থক কোন গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হলো না । 

বর্তমান 'বিংশ শতকের পারিবাঁতিত পৃথিবী যেন এক স্বতম্ত্রজগং। এই বৈপ্লবিক 
পারবর্তনের গপশ্চাৎপট বুঝবার পক্ষে যাঁদ “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস” পাঠকদের 
কিছুমান সহায়তা করেঃ তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। 


[ববেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


সুগীপত্র 
ষ্ঠ পর্ব রর 

কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রগনখীতি 

[ জানুননারণ ১১৪৩--ডসেম্বর ১৯৪৩ ] 
স্ট্যালনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া; মুসোলিনীর পতন; ইতালার 
“বৈধ বিপ্লব ; হিটলারের প্রাতীক্রিয়া ও মুসোলিনশর উদ্ধার ; ইতালীর 
আত্মসমপ“ণ £ দাঁলল স্বাক্ষরের নাটক ; স্ট্যালিনগ্রাদের পর রাশিয়া £ 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; পোলিশ সমস্যা ও ক্যাঁটিন অরণ্যের রহস্য 
কুরচ্কে জার্মানীর শেষ আভিযানের ব্যথণতা ; ১৯৪৩-এর সোভিয়েত 
গ্রীত্মাঁভযান ; কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনশাঁত ; কায়রো-তেহরান 
শশর্ষ সম্মেলন ; যৃগোষ্নাভিয়া, িটো এবং গ্রীস ; মহাযহদ্ধ ও ভারতের ৬// 
দভেগ ; আগস্ট বিদ্রোহ, পঞ্চাশের মন্বস্তর ; কাঁমউীনস্ট পার্টর নীতি 
ও ভূমিকা । [ ১--১৪৭ এ 


সপ্তম পর্ব 
বিজয়ের পথে ফ্যাসাবরোধ? শান্ত 
[ জানয়ারী ১৯৪৪--ডসেম্বর ১৯৪৪ ] 
লোলিনগ্রাদ, কিয়েভ ও সেবাস্তপোলের মযান্তি ; রোমের মযীন্ত ও ইতালায় 
যুদ্ধের মন্ছরতা ; নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ ; ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন ঃ 
হিটলারকে হত্যার চরম চেস্টা; বেলোরুিয়ার ম্যন্তি এবং ওয়ারশর 
অভ্যুত্থান, প্যারিসের মণীন্ত ; মস্কোতে চার্চিলের গোপন বুঝাপড়া ? 
_-জার্মীন তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ ; চাঁনের 'বতাঁকত ভুমিকা ; জাপানের 
[বিরুদ্ধে পালটা-আক্রমণ | [ ১৪৬--২৫৮ এ] 


অম্টম পব 

জনগণের প্রতিরোধ £ বন্দীশালার বর্বরতা 

[ জানুয়ারী, ১৯৪৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ ] 
নেতাজী সভাষের মনুন্তসংগ্রাম,. আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরব কাছিননী £ ৮ 
আধকৃত ইউরোপে পার্টিজান য্‌ম্ধ ; জনগণের ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ; 
বন্দীশালার বর্বরতা, অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ; পশ্চিম থেকে 
জার্মানী আভিমখে-আরেদনেস অঞ্চলে ম্ফীতিমুখের রন্তক্ষল্ী যুদ্ধ 
মাল্টা বৈঠকেপ্প বৈশিষ্ট্য £ ইঙ্গ-মারক্কন মতাস্তর 2-_ইয়াষ্টার এরীতহাসিক 
সম্মেলন ; শাস্তর সন্ধানে জাপান । [ ২৫৯--৩৫০ 7 
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নবম পব£ 
নাৎনশী জামণানশর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ 
[ মেঃ ১৯৪৬ ] 


ইঙ্গ-মাঁর্কন গবতর্কে বান £ পাঁশ্চিম দিক থেকে ইঙ্গ-মািকনি কানাডপয় 
বাঁহনশর ক্গার্মাননর অভ্যন্তরে আভিষান ; পর দিক থেকে লালফোৌজের 
ওডের নদীতীর হতে বাঁলন আঁভমহখে আভিযান ; বাঁলন দখল এবং 
বণননাত ও রণকোশল নয়ে মন্টগোমারী ও আইজেনহাওয়ারের মধ্যে 
মতভেদ ; রুশদের আগে বান দখলের জন্য চাঁ্চলের সামরিক 
কুউনশীতি ; কিম্তু রুজভেল্ট ও মার্কিন পক্ষের অনিচ্ছা ; কেন বাঁলন 
ইঙ্গমাকি'ন দখলে. গেল নাঃ দাক্ষিণ জার্মানীতে শেব আত্মরক্ষার দুর্গ 
»*পকে" গুজব ; প্রোসিডেশ্ট রুজভেক্টের মৃত্যু; বাঁলিন দখলের আঁভযানে 
লালফৌ 7 স্তাঁলনের সামারক কুটকৌশল $ ত্র বাহনী কর্তৃক জার্মান 
উত্তরে ও দক্ষিণে "দ্বিখণ্ডিত ; টোরগাউতে রুশ-মারিন বাহনীর মিলন ; 
ভূগ্রভের আঁন্তন আশ্রয়ে গহটলার ; সেনাপাতিদের ব্যথতায় হিটলারের 
ক্রোধ ; যবাঁনকা পড়ার আগে ভূগভের বাত্কারে নাটকের-পর-নাটক ; 
গোয়োরং ও িমলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেস্টা, পরাজিত জামণানীকে 
ফুরার *মশান কাঁরতে চাহয়াঁছলেন £ গোয়েরিং হিমলার পদছ্যত 3 
মুসোিনীর চরম দণ্ড ; উপপত্বীসহ পাটি“জানদের হাতে ধৃত ও নহত, 
মিলান শহরে মৃসোলিনশ ও তাঁর উপপত্বশর মৃতদেহ নিয়ে বীভৎস দৃশ্য, 
বাঁলনের ভুগভে উন্মত্ত তাণ্ডব ঃ হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যা ; 
গোয়েবেলসের সপারিবারে আত্মহত্যা, আত্মহত্যার আগে ফুরার কর্তৃক শেষ 
উইল সম্পাদন ও উত্তরাধকারনঈ মনোনয়ন, হটলার-ইভা আগুনে পাঁড়য়া 
ভস্মীভূত ; লালফোৌজের দখলে বাঁল“ন ; রাইখস্ট্যাগে সোভিয়েত জয়- 
পতাকা উত্তোলন ; বাঁলনে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিছ কিছু 
উচ্ছগ্ধলতার আভিযোগ £ বাঁর্সন যুদ্ধে জুকোভ,ঃ কোানিয়েভ প্রভাতির 
কাতত্ব ; সোভিয়েত ও পাঁশ্চমশ 'মন্তরপক্ষের নিকট জামণানীর ঠনঃশর্ত 
আত্মসমর্পণ 3; স্ট)াঁপনের নেতৃত্ব ও জ.কোভের সৈন্যাপত্য ; দালিল 
স্বাক্ষরের দংশ্য ; ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ; ইউনাইটেড নেশম্স-এর 
1ভাত প্রাতষ্ঠা ; স্যান ফ্রাঁশ্সস্কোর সম্মেলন ; সম্মেলনে সোভিয়েত 
এবরোধা কুটনোৌতিক চাল । | [ ৩৫১--৪৬৪ ] 


দশম পর্ণ 
জাপানের আত্মসমর্পণ এযাউম বোমার আবি 
[ মহায-হদ্ধের অবসান- আগস্টঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ ] 


মিশ্রশান্তবর্গের. মত-বিরোধ সম্পর্কে হুপাকিন্সের মস্কো মাত্রা, ১৯৪৫ সালে 
রাঁশয়ার অর্থনোতিক সঞ্ট ;. রুশদের হাতে বম্থবন্দণর সংখ্যা ২৫ লক্ষ ; 
দইউনোপাীয় কুটনশাতির পটভূমিকায় পটস্ভাম সম্মেলন ; তিন্‌ শশষ* নেতার 


[11] 


অজন্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা--সবচেয়ে দীর্ঘ সম্মেলন ; জার্মানীতে 
চতুঃশাপ্তর দখলদারিতে আনয়ন ; জামণানীর খণ্ডন রহস্য ও ক্ষাতপূরণের 
দাবী; নূতন পোল্যাণ্ডের প্রাতচ্ঠা ; নাংসীবাদ উচ্ছেদের সগ্কজ্প ; 
এ্যাটম বোমার পটভুমিকায় পটসভাম সম্মেলন £ জাপানের বিরদ্ধে যুদ্ধ- 
যাত্রায় রাশিয়ার সহযোগিতা আর অত্যাবশ্যক নয় ; রাশয়ার বিরুদ্ধে 
পারমাণাবক কুটনীতি ; স্ট্যালিনের কাছ থেকে এ্যাটম- বোমা আঁবচ্কারের 
খবর গোপন ; চার্টিল-ট্রম্যানের আনন্দ ; পতনের মুখে জাপান ; দ্বীপ- 
থেকে-ছীপাস্তরে দুরন্ত মাঁক্ন আভঘান, গাঁকনাওয়া ইত্যাদি দখল ; 
খাস জাপানী দ্বীপে মাঁক্ন বিমান হানা ; অভূতপূর্ব গোপনীয়তার 
মধ্যে আটম: বোমার নিমণণ ; প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ভয়কর 
দশ্য ; “আকাশে সহমত সযেত্ু উদয়'বোমার জনক ওপেনহাইমার 
কর্তক গাতার শ্লোক আবৃত্তি; ৬ই আগস্ট 'হিরোশিমায় প্রথম 
পারমাণাঁবক বোমা বর্ষণ ; দ্বিতীয় বোমা বণ নাগাশাকতে ; এ্যাটম 
বোমার বর্বরতায় সারা পঁথবী স্তাম্ভত ; রাশিয়া কতৃক জাপানের 
শবরৃদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ; মাঞ্ুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর 'বিদ্যাৎগাতি 
পরাজয় ; রাশয়া কর্তক এ্যাটম বোমার খবর গোড়ার দিকে গোপন ; 
চন ও জাপান সম্পকে স্তাঁলনের কুটনীতি £ জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ- 
মাঁকনের চরম পন্ন ; চরম পন্রের জবাবে ভাষাগত 'বি্বান্ত, জাপ সম্রাটের 
মধণদার প্রশ্ন £ আত্মসমর্পণে জাপানের সম্মাত ; ক্রুদ্ধ তরুণ সেনানীদের 
জাপ সম্সাটকে গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র ; মাঁকিন বৃদ্ধজাহাজে জাপানের আত্ম- 
সমর্পণের দলিল স্বাক্ষর ; জেনারেল ম্যাক-আথণারের নেতৃত্ব ; জাপানে 
আত্মহত্যার 'হাড়ক ; জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদে আমেরিকায় 
উল্লাস দৃশ্য ; খান জাপানে নারীদের উপর বলাৎকার ; নযরেমবাগেরি 
আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জাম্শান যুদ্ধাপরাধশদের বিচার ; কয়েক 
জন বাঘা. বাথা নেতার প্রাথদণ্ড ; দুর-প্রাচ্যের আন্তজাতিক সামরিক 
আদালতে জাপানী যৃদ্ধাপরাধধদের বিচার ; জাস্টস রাধাবনোদ পালের 
ভিন্ন রায় ; মহাযদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারী বিবুত ১/ 
উপসংহার--হতাহতের তাঁলকা ও অন্যান্য তথ্য-_পারমাণাবক আম্র- | 
বাদ্ধর পাঁরণাম ভয়ঙ্কর ; আর যুদ্ধ চাই না। [ ৪৬৫--৬২৬ 


মহাবদ্ধের দিনপঞ্জী--পৃঃ ৬২৭-৬৩৮ 
নররোশকা বা ইন্‌ডেক্স--পহঃ ৬৩৯-৬৪২ 
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ষষ্ঠ পর্ব 
কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি 


প্রথম অধ্যায় 
স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রয়! £ 


অক্ষশক্তিবগে"র মধ্যে হতাশা ও ভশীতি 


স্ট্ালনগ্রাদের এরীতহাসিক যদ্ধে জাম্ধানীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে একাঁদকে 
গিত্রশান্তবর্গের মনে যেমন মহাযদ্ধে জয়লাভের আশা উদ্দনপ্ত হইয়া উাঁঠিল, অন্যাদকে 
তেমাঁন অক্ষশান্তবর্গের মধ্যে হতাশা, সন্দেহ এবং পারস্পারক আব্বাস দেখা দিল । 
১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালীন যুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভের পর ১৯৪৩ সালের বসম্ভ ও 
গ্রশন্মকালীন আভযানগহালিতে লালফৌজের ক্রমাগত অগ্রগাঁতি ফ্যাঁসস্ট মহলে 'ন্দারুণ 
আশঙ্কা বস্তার করিল । কেবল স্ট্যালিনগ্রাদে ও দাক্ষণ রাশিয়ায় সোভিয়েটের গৌরব- 
মণ্ডিত জয়গুঁলি নয়, সেই সঙ্গে এল আলামনে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ণটচ" 
আঁভযানে, িংবা ভ্রিপোলি ও টিউনোসিয়ার যদ্ধক্ষেত্রে ইঙ্গ-মাকিনের হাতে ইতালয়- 
জার্মান বাহনীর পরপর পরাজয়গীল অক্ষশান্তবর্গের নৌতিক শান্তকে ক্রমাগত 
ভাঙনের মুখে আনিয়া ফেলিতোঁছল ! স্ট্যাঁলনগ্রাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়ার 
জন্য হিটলার ১৯৪৩ সালের গ্র্মকালে যে দ-ধর্ষ চেষ্টাই করিয়া থাকুন না কেন, তাঁর 
কপালে আর জয়লাভের রন্তুতিলক জটিল না--পর পর দুর্ভাগ্যের আঘাত জামশনাতে, 
ইতালশতে এবং হাঙ্গেরখ, রুম্যানিয়া, িনল্যাপ্ড ইত্যাদি তাঁবেদার দেশগ্যাীলর জনগণের 
উপরেও গভার প্রাতীক্রয়া সন্ট কারল। এমন 'কি, 'বাভন্ন দেশের ফ্যাঁসিস্ট শাসনচক 
দস্তুরমত চলিত বোধ করিতে লাগিল । কেননা, হিউলারণ জার্মানীর যে 'অপরাজেয়' 
সামরিক শান্তর উপর ভরসা রাখিয়া নাৎসী দলভুন্ত তাঁবেদার রাষ্ট্রগদাীল মহায2দ্ধের 
আগুনে ঝাঁপাইয়া পাঁড়িয়াছিল, সেই সামারিক শান্ত ভঙ্গা নদীর তীরে প্রচণ্ড আঘাতে 
পযূদন্ত হইয়া গেল--এই দৃশ্য দেখার পর তাঁবেদারদের মনে ভরসা জাগবে গিরুপে ? 
সমগ্র ফ্যাঁসিস্ট মহলেই সঙ্কট দেখা দিলো এবং এই সঞ্কটের অন্যতম প্রমাণ এই যে, 
জামণনী ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ ও বাচ্ছল্ন হইয়া পাঁড়তোছল ।. সোভিয়েট 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুম্ধযান্রার পর হইতে নাৎসী জামণানী নূতন কোন মিল্র লাভ 
করতে পারে নাই । একটি মাত্র সমরসঙ্গীও তার নূতন করিয়া জোটে নাই, বরং 
আন্তর্জাঁতক সম্পকের দিক হইতে জার্শানী ক্রমশঃ 'শিছনে পাঁড়য়া যাইতোঁছল। 
গবাভাব রা্টর সঙ্গে জামণানলীর কুটনোতিক সম্পকের চিন্রটা গবচার কারলেই স্পন্ট বুঝা 
যাইবে জার্মানী কতটা 'বাচ্ছল্ন হইয়া পাঁড়তেছিল। যেমন বলা যাইতে পারে যে, 
৯৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ( পাঁশ্চম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর ) জার্মানীর সঙ্গে ৪০টরও 
বেশশ রান্ট্রের বুটনোৌতক সম্পকত ছিল । আর ১৯৪২ সালের গ্রনম্মকালে সেই সম্পর্ক 
হাস পাইয়া দাঁড়াইল মান্র ২১ টি রাষ্ট্রের সঙ্গে 1১ 


ভিত নহাব্দ্ধের ইতিহাস 


এই ২১ ট রাজ্যের মধ্যেও কতকগ্ঠীল গছল 1বাঁজত রাজ্য মাল্ন । যেমন- ডেনমাক? 
কোশিয়া, গাভিরা ইত্যাদি । অথ লাংসা জামণন? বিবির বলশেভিক দের গমন 
করিতে 'গ্য়া আম্তজর্াতক জগতে ষতটা সমর্থন, সাহাধ্য ও সহযোগিতা পাইবে বলিয়া 
আশা কারয়াছিল, সোভিয়েট-জামণন সংগ্রাম চলাকালে দেখা গেল হিটলারী আশা 
তেমন পণ" হওয়ার নয় । বরং স্ট্যালিনগ্রাদ ও উত্তর আফ্রিকার পরাজয়ের পর 
ফ্যাঁসস্ট রাজ্যগৃলিতে সঙ্কট দেখা 1দতে লাগিল এবং এই সঙ্কট সবচেয়ে বেশশ দেখা 
দিল অক্ষশান্তবর্গের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই মিল্রের মধ্যে- জাম্ণানী ও ইতালীর মধ্যে । 
নাৎস প্রচারকাষের ফলে হিটলার ও মুসোদলিনী যতই হরিহরাত্মা বালরা ঘোষিত 
হইয়া থাকুক না কেন, কারতঃ উভয়ের মধ্যে মনের মিল ও 'বন্বাস তেমন গভীর ছিল 
না। রণাঙ্গনে জাঞ্শানীর দুভাগ্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস আরও টাল 
খাইতে শুর করিল এবং ১৯৪২-৪৩-এর শশতাঁভিযানে লালফাঁজের ক্রমাগত সাফল্যের 
পর ইতালী ও জার্মানীর সম্পকের উপর সবচেয়ে বেশ আঘাত পাঁড়ল। আক্রিকাতে 
এবং ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর 1বপয"য় এই সম্পককেও আরও 
1বষাইয়া তুলল । জার্মানীর 'নকট ইতালশর সামারক সাহাব্য পাওয়ার দাবী আরও 
বাঁড়য়া যাইতে লাগিল । অবশ্য স্ট্যালনগ্রাদের যূদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ইতালীয় 
সেনানখমণ্ডলটর প্রধান মাশশল ক্যাভালেরো রোমচ্ছিত জাম্মান মালটাঁর মিশনের 
প্রধান জেনারেল 'িশ্টেলেনকে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্ব মাসে বাঁলয়াছলেন যে, জার্মান 
সৈন্যবাহনীর হাই কমান্ডের উচিত ১৯৪৩ সালের জন্য এমন সামারক পাঁরিকজ্পনা রচনা 
করা ধাতে ইতালণয় সৈন্যবাহনীর উপর আঁ্পত স্যানার্ঘষ্ট সামারক দায়ত্বগুল তারা 
পালন করিবার উদ্দেশ্যে যথোচিতভাবে প্রস্তুত হইতে পারে । এই প্রস্তুতির জন্য 
প্রয়োজন বিভিন্ন ইতালীয় ডিভিসনের জন্য আরও প্রচুর পরিমাণ সরবরাহ ও সামরিক 
অস্ত্রসজ্জা । সেই সময় ইতালশর ছিল মোট ২০ট লাঁড়য়ে িভিসন--এর মধ্যে ৯টি 
ছিল রাশিয়াতে এবং ১১টি আফ্রকাতে। 'িম্ভু এই 'ডাভসনগুলির রণসজ্জা 
আধুনিক যুদ্ধের উপযোগশ ছিল না । : 
১৯৪২-৪৩-এর শীতকালে সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে ইতালীয় সৈন্যবাহনী বে 
প্রচপ্ড মার থাইয়াছিল, ইতালী সেই ক্ষতি কখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই ॥ 
ইতালীয় সেনানীমপ্ডলণর প্রান্তন প্রধান মার্শাল বাদোগোলিও তাঁর স্মাতিকথার 
ঈবীকার করিয়াছেন যে, সোভিয়েট পালটা আঁভিযষান যখন জার্মান রুমানীয় ও 
ইতালীয় অবস্থানকে গ্রাস কাঁরল, তখন 'তিন-চতুথণংশ ইতালীয় বাঁহনী নম্ট হইয়া 
গেল ।* 
কেবল যে সৈন্যবাহনণর প্রচণ্ড ক্ষাঁত হইল এমন নয়, জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ 
পুষোগ পাইলেই ইতালীয়দিগকে অবজ্ঞা করিতেন, উপযনন্ত পল্িমাণ খাদ্য ও গোলা- 
গল ছাড়াই ইতালায়াঁদগকে রণাঙ্গনের সবচে়ে বিপদজনক অংশে পাঠাইয়া দিতেন। 
*জণতকালীন আঁভধানে পরাজয়ের পর জামশানরা গনজেদের পশ্চাদপসরণের পথ সদগম 
রাখার জন্য আমাদের সমস্ত যানবাহন ধৃত করিল এবং ইতালীয় সৈন্যাঁদগকে অসহার 
তাবন্থার মধ্যে ফোঁলয়া গেল +”--একথা 'লাখয়াছেন মার্শাল বাদোগোঁলিও তাঁর স্সতি- 


৯) পুরবোদ্ধত পুস্তক- পৃ্ঠা ২৬৭। 


গ্ট্ালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া ৩ 


পুস্তকে । ফলে, ইতালায় জনগণ দন দন জার্মানদের উপর বাঁতগ্রম্থ হইয়া উঠিল । 
ইতালশয় সৈন্যদের প্রাতি জার্মান কমাশ্ডের বৈষম্যমলক ব্যবহার এবং ইতালণয় সৈন্যদের 
অসস্তোষ এত বাঁড়য়া যাইতে লাগিল যে, শেষ পধন্ত স্বয়ং মুসোগিলননীকে পযন্ত 
হস্তক্ষেপ কাঁরতে হইল ॥! ১৯৪৩ সালের প্রথমভাগে তান বার্লিনের ইতালশর সামরিক 
প্রাতিনাধকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আপনি কাইটেলের সঙ্গে দেখা করুন এবং এই 
সশ্ধিক্ষণে আমার নাম করিয়া সাহায্য লাভের জন্য অনুরোধ করুন--যে সাহায্যের 
কথা বারবার আমাদের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে । তাঁকে বলুন যাঁদ কমরেড- 
শপ কথাটার এখনও কোন মানে থাকে, তবে, যেন তার ন্যনতম প্রকাশ আমরা 
দেখিতে পাই 1৮১ 

উধর্তন জামণন সামারক কতৃপক্ষের নিকট এই আবেদন পাঠাইবার প্রস্তাব থেকেই 
অনুভূত হইবে ইতালব সামণরক দক থেকে রূপ বেকায়দায় পাঁড়য়াছিল । অবশ্য 
বেকায়দায় না-পাঁড়য়াও তার উপায় ছিল না। কারণ পর পর কেবল পরাজয়ই তার 
অদষ্টে জহাটতোঁছল ॥। ১৯৪২ সালের শেষভাগে উত্তর-পাশ্চম আফ্রকায় 'িন্রশান্ত- 
বর্গের অগ্রগাতি এবং ভুমধ্যসাগরের উপর ইতালশয় কর্তৃত্বের অবসান সমগ্র ইতালী ও 
দাঁক্ষণ ইউরোপের পক্ষে যে িবপদের সঙ্কেত বহন কাঁরয়া আ'নতোঁছল, মৃস্োলনী 
এবং তাঁর সেনাপাঁতদের সেইটুকু বৃঝিবার মত মাঁন্তজ্ক ছিল । ভূমধ্যসাগর ও আকফ্িকায়্ 
শান্ত হারাইবার ফলে ইতালনর খাস অভ্যন্তরের জনগণের মধ্যেও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও 
অসন্তোষ বাড়িয়া যাইতোছিল। জনগণ যৃম্ধের যন্ত্রণায় জীবন আতষ্ঠ বাঁলক্না মনে 
কাঁরতে লাগিল এবং শাভ্তর জন্য আঁস্ছর হইয়া উঠিল ॥। অপরাদকে ইতালশর কাঁমিউীনস্ট 
ও ফ্যাসীবিরোধীগণ যাঁরা এতাঁদন অপাঁরসীম 'িনতন ও 1বপদ সত্বেও আত্মগোপন 
করিয়া লড়াই চালাইর়া যাইতেছিলেন, তাঁরা প্রবলতর উদ্যমে প্রাতরোধ ও গোরলা 
যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন ফ্যাঁসস্টদের বিরুদ্ধে! ফলে, জনগণের চিত্তে বুদ্ধের 
গররুদ্ধে আরও 'বিতৃফ্কা জাগিতে লাগিল । তারা প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে-দোকানে, 
রান্তায়-ট্রামে-বাসে- সর্বত্র শান্তর স্বপক্ষে সোচ্চার হইয়া উঠিল এবং মৃসোলিনদর 
মুডপাত করিতে লাগল ॥ 

বাঁল'নের ইতালীয় রাষ্ট্রদূত িনো আলাফয়োর লাথয়াছেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদে 
জামণনবাহনধর শোচনীয় পরাজয্মের ফলে ইতালীয় নেতারা যুদ্ধজয়ের আশা ত্যাগ 
কারলেন। ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে সম্পকে চূড়ান্ত অবনাঁত ঘটল স্ট্যালিনগ্রাদে 
পরাজয়ের জন্য । এমনাঁক "দ্বিতীয় মহাষুদ্ধে ইতালীর ভাগ্যেরও নিয়ামক ছিল 
স্ট্যাঁলনগ্রাদের বুদ্ধ ।২ 

ইতালশ যে অবস্থার মধ্যে পাঁড়য়াছিল তা থেকে তার ভ্রাণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন 
ছিল । তথাপি মুসোলনী-চক্র একটা ভ্রাণের পন্থা খ:জয়া বাহির করিতে চাঁহল। 
তারা মনে কারল ইতালশকে বাঁদ বাঁচতে হয়ঃ তবে সমগ্র নাৎসী কোয়ালিশনের 
শ্বান্তকে ভূমধ্যসাগরে সমবেত কাঁরতে হইবে । কিম্ড নাৎসী কোম্নালিশনের সশস্ত 
শীক্রুর তাঁধকাংশই পর্ব রণাঙ্গনে নিয়োজিত । সুতরাং পূব রণাঙ্গন থেকে আগে 
আলগা হওয়া দরকার । ম্ভ ভাবে সেটা সম্ভব £ এজন্য ইতালীয় কুটনীতিকগণ 
7৯ । পুরোদ্ধতে প্শ্তক, পন্ঠো ২৬৭। 
হ। পৃর্বোধৃত পদন্তক্পত্ঠা ২৬৬ । 


৪ ছিতীয় মহাহম্ধের হীতহাস 


গ্রকটা মতলব 'স্হির কাঁরলেন । তাঁরা চিন্তা কারলেন প্রথমেই পাব রণাঙ্গনে সো1ভিয়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে একটা পহ্থক সম্ধি স্বাক্ষর করিতে হইবে । তারপর সমস্ত ফ্যাসিস্ট 
বাহনাকে ভুমধ্যসাগরের রণাঙ্গনে সমাবেশ কারতে হইবে এবং এভাবে এ অগুলে 
সামারক শান্তর যে ভারসাম্য সৃ্টি হইকে, সেই সহযোগে পশ্চিমে ইঙ্গমাঁকিন শান্ত- 
বর্গের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসা ধাইবে । অবশ্য এই বোঝাপড়ার 'ভাত্ত হইবে 
পৃথিবীর নতুন ভাগবাঁটোয়ারা । 

ইতালীর এই কুটনৈতিক পাঁরকঞ্পনা লইয়া মুসো'িন? প্রথমেই কথা বাললেন 
রোমাস্ছিত জামণন রাষ্ট্রদূত ফন: ম্যাকেনসনের সঙ্গে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের 
গোড়ার দিকে--যখন দেখা গেল ষেন স্ট্যাঁলিনগ্রাদের যুদ্ধ ক্রমশঃ জামণানদের প্রাতিকলে 
যাইতেছে । তিনি ম্যাকেনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারয়া বাঁললেন, “আমার ব্যান্তগত 
?ব*বাসের কথা আপনাকে জান।ইতে চাই--যতশনঘ্র সম্ভব রাশয়ার সঙ্গে আমাদের 
একটা পৃথক সাঁম্ধ স্বাক্ষর করিতে হইবে, আর ক্রাম্সের সমস্যাও মিটাইয়া ফেোলিতে 
হইবে । অন্যথা ভাঁবষ্যতে আমাদের যুদ্ধ চালনার পক্ষে অত্যধিক অসহাবধার সুষ্টি 
হইবে ॥” 

নভেম্বরের গোড়ায় ফন: ম্যাকেনসনের সঙ্গে এই কথা বলার পর মহুসোঁলননদ আবার 
নভেম্বরের শেষে যখন স্ট্যালনগ্রাদে লালফোজের পালটা আক্রমণ তুঙ্গে উঠিয়াছল+ 
তখন তান খোদ গোয়েরিংর়ের সঙ্গে কথা বাঁলিলেন এবং তাঁর সংশয়ের কথা প্রকাশ 
করিলেন । তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, একটা পহথক সম্ধি স্বাক্ষর কারয়া সোভিয়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং রাশিয়াকে মধ্য এশিয়ায় ভুমিগত 
ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, আর অক্ষশান্তবর্গের এমন একটা আত্মরক্ষার প্রাচীর বা লাইন 
গড়িয়া তোলা হইবে যেখানে শল্রুপক্ষ কোনো আঁচড় কাণ্টতে পারিবে না। 

শেষ পষস্ত ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট চিয়ানো 
সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক শান্তিসান্ধ স্বাক্ষরের সম্ভাবনার কথা খোদ হিটলারের 
সঙ্গে সরকারীভাবে উত্থাপন কাঁরলেন। অবশ্য 1বষয়টি এত গুরুতর 'ছিল যে, গোড়াতে' 
দুই ফ্যাসিস্ট 'ডন্লেটরের মধ্যেই সাক্ষাতের প্রস্তাব হইয়াছিল । 'কিস্তয দখঘ্বকাল 
ধাঁরয়া অনেক টালবাহানার পর যথন দুই শীর্ধ নেতার সাক্ষাতের আয়োজন পাকা হইল, 
তখন শেষ মুহূর্তে হটলার জানাইলেন যে, 'তাঁন মুসোলনশর সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে 
অক্ষম । কেননা, তখন সমণ্র জগৎ প্তম্ভিত হইয়া শুনিল যে, স্ট্যালিনগ্রাদে জামণান- 
বাহনী লালফোজের হাতে বেন্ঠিত হইয়াছে । কথা ছিল স্যালজবু্গের ক্লেসহাইম 
প্রাসাদে--যেখানে সচরাচর পারস্পারিক সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, সেখানে এবারও বৈঠক 
হইবে । কিল্তু স্যালজবূুর্গ বাতিল হইয়া গেল, পাঁরিবতে কাউন্ট চিয়ানোকে আহবান 
করা হইল পর্ব প্রুশিয়াতে হিটলারের সদর দপ্তরে । বলা বাছুল্য যে, চিয়ানো 
?বরন্ত হইলেন এবং র্যাস্তেনবুগে হিটলারের সদর দপ্তরের দিকে. যাত্রাপথে চিয়ানো 
তাঁর দলবলের 'নিকট 'হিটলার, 'রিবেনদ্রপ ও অন্যান্য নাৎসননেতাদের উদ্দেশ্যে বাছাবাছা. 
?বশেষণ প্রয়োগ করিলেন, ষেমন--অপদাথ+ “বেকুব* পরুমিন্যাল” ইত্যাঁদ 1১ 

১৬ই থেকে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪২, র্যান্তেনবৃর্গে হিউলার ও চিয়ানোর মধ্যে 
সাক্ষাৎ ঘাঁটিল। হিটলার যথারশীতি নিজেই একা দদর্ঘ সময় ধানিয়া তাঁর বন্তব্য বাঁলয়া 


৮, পুর্বোস্ধৃত পুস্তক পন্তা ২৬৯ । 


স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রাতক্রিয়া ৬ 


যাইতে লাগিলেন । আন্তজঞাতক ও 'বশ্ব পারাস্থীতর ব্যাখ্যা কারলেন এবং 
, অক্ষশান্তবর্গের কার্যকলাপের একাঁটি 'িন্র দিলেন । সোভয়েট রণাঙ্গন সম্পকে যদিও 
গাব করার মত কিছু ছিল না; তবুও ধচয়ানোকে উৎসাহত করার উদ্দেশ্যে হিটলার 
বাঁললেন যেঃ সোিয়েট পালটা-আক্রমণ প্রাতরোধ কর্য হইয়াছে, যে সমস্ত জায়গায় 
ব্যহভঙ্গ হইয়াছে সেগুলি আবার জোড়া দেওয়া হইবে । তবে হ্যা, ডাফক্যালাট বা 
স.বিধাও কিছ: কিছ আছে বটে, 1কম্তত তার বড় কারণ জামণাননর 'মন্রবাহনীগুলির 
মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের বা কো আরডনেশনের অভাব । অর্থাৎ জামণানবাহনশর 
নিজস্ব কোন ভ্রুটির জন্য স্ট্যালনগ্রাদে এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই, এর জন্য দায়শ 
জামণনীর মিল্রবাহিনবগুলি বা ইতালশয় রুমানীয় সৈন্যদল ॥ তবে, যে পালটা সামারক 
ব্যবন্থা অবলাম্বিত হইতেছে, তাতে স্ট্যালনগ্রাদের দ্ার্বপাক রোধ করা যাইবে । 
কিন্তু হিটলারের এই আম্বাস বাক্যে ইতালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিয়ানো ভরসা 
পাইলেন না। তাঁর মনে এই সমস্ত বাক্য কোন রেখাপাত কারল না। 'তাঁন 
মুসোলিনীর পক্ষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক সাম্ধ স্বাক্ষরের প্রস্তাব 
তুলিলেন এবং “ত্রেস্ট-লিটোভস্ক শাস্তসাম্ধর” দ-স্টাম্ত উল্লেখ কাঁরলেন ।১ 
হিটলারের সঙ্গে আলোচনায় কাউণ্ট চয়ানো কর্তৃক বেস্ট-ীলটেভস্ক শাস্তসাম্ধর 
কথা উল্লেখ করা খ.ব তাৎপধযব্যঞজক । কেননা, ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট 
বিপ্লব সত্বেও পর্ব ইউরোপে যুদ্ধ চাঁলিতোঁছল । এবং এই যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার 
জন্য মহামাত লেনিন অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে জামবানশর 
সঙ্গে পৃথক শা্তসীশ্ধি স্বাক্ষর করিয়াঁছলেন, যে সাঁশ্ধ ঘোরতর 1বতকের বিষয় 
হইয়াছিল । প্রথম মহাযুদ্ধের “সেন্ট্রাল পাওয়াস” বা মধ্য-ইউরোপণয় শাল্তিবর্গ 
( জাম্মানন, অস্ট্রো-হাঙ্গেরণ, তুর”ক ও বুলগেরিয়া ) কর্তৃক কাষত উক্রাইন ও রাশিয়ার 
বলসোঁভিক গভন“মেস্টছয়ের সঙ্গে দুইটি পৃথক সপ্ধি স্বাক্ষারত হইয়াছিল । এই সম্ধির 
ফলে রাশিয়াকে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষাতি বরণ করতে হইয়াছিল এবং সম্ধটি পুরাপুরি 
জাম্ণানীর অনুকূলে ছিল । এই সাম্ধর ফলে উক্রাইন ও গফনল্যাড আলাদা স্বাধীন 
রাজ্যে পাঁরণত হইয়াছিল । বান্টক সমুদ্র অগ্চলের এস্ছোনয়া ও গলভোনিয়া 
জার্মানীকে দেওয়া হইয়াছল, বাটুম তুরস্ককে এবং 'লথয়াণাীনয়া ও পোল্যাপ্ড জামণনশর 
দখলে চাঁলয়া গেল । আঁধকক্ত; রাশিয়া তিনশ" মিলিয়ন স্বর্ণ রুবল (৩ কোটি পাউণ্ড। 
ক্ষাতপূরণ দিতে বাধ্য থাঁকল ॥। শক্ত শেষ পর্ধস্ত জামণনীর পরাজয় ও মধ্য- 
ইউরোপীয় শান্তবগের পতনের ফলে ব্রেস্টএীলটোভস্ক শাস্তসন্ধিও স্বভাবতই বাতিল 
হইয়া গেল । 
গকিন্তু স্ট্যাঁলিনগ্রাদের যুদ্ধের সঞ্কটের দিনে 'িসেম্বর মাসে কাউন্ট চিয়ানো কর্তৃক 
1হটলারের নিকট রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক শান্তিসম্ধি চ্বাক্ষরের নাম করিয়া ১৯১৮ সালের 
সেই বখ্যাত” ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শাস্তসান্ধর উল্লেখ করা অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় 
ধছল । কেননা, এই ক্ষেত্রে দায়টা রাশিয়ার ছিল নাঃ ছিল জামানীর এবং ইতালাীর । 
অবশ্য এই ধরনের স্ধি স্বাক্ষর করা কাঠন ছিল, এই কথা িয়ানো বুবিয়্াছলেন 
এবং এই জন্যই 'তাঁন প্রস্তাব কারয়াছিলেন ষে, সোভিয়েট রণাঙ্গনে অক্ষশন্তবর্গ কর্তৃক 
এমন একটা অবস্থান বা পঁজশন দখল কাঁরতে হইবে, যেন তারা ( অক্ষশান্তিবর্গ ) 
৯) পুরধধোলাখিত পরঞ্তক, পৃজ্ভা ২৭০। 


গু | ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের ইীতহাস 


গ্ব্পতম সময়ের মধ্যে পূব থেকে পশ্চিমদিকে বৃহৎ সংখ্যক সৈন্যদল অপসারণ কাঁরিতে 
পারেন । 

চিয়ানো আরও প্রস্তাব করিলেন যে, রাশিয়ার সহিত রাজনোতক মশমাংসার় 
জাপানকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং রাশিয়ার ভুমিগত 1বস্তাতি লাভের জন্য তাকে 
মধ্য এশিয়ার দিকে ঠোঁলরা ছিতে হইবে । | 

দিল্তু চিয়ানোর মারফৎ মুসোদিনীর এই সমস্ত উত্তম উত্তম প্রস্তাবে 'হটলারের 
মন গঁলিল না। 'তাঁন বাঁললেন যে, ঘটনার এমন পারিণাঁতিতে 1তনি ব*বাস করেন না; 
রাশিয়া এই ধরনের প্রস্তাবে রাজী হইবে বাঁলয়া তিনি মনে করেন না। ১৯৪০-৪৯ 
সালে রাশিয়াকে মধ্য এশিয়ার দিকে ঠোঁলয়া দেওয়ার জন্য তিনি যত চেষ্টা কারয়াছিলেন 
সেগ্‌লি সবই ব্যর্থ হইয়াছে । তা ছাড়া এই ধরনের মঈমাংসা অক্ষশন্তিবগের নিজস্ব 
গবার্থেরও বিরোধী । কারণ, সেোভিয়েট রাশয়াতে তারা এই পর্স্ত যে সমস্ত ভূমি 
দখল করিয়াছে, সেগুলি কাঁচামাল সরবরাহের দিক থেকে অত্যন্ত এশববশালণী । কিন্তু 
রাশিয়ার সাহত এখন শাম্তসস্ধি স্বাক্ষর কাঁরতে গেলে এই সমস্ত কাঁচামালের উৎস 
অনেকখানি হাতছাড়া হইয়া যাইবে । আর তা ছাড়া মৃসোলনশর প্রস্তাব মতো 
প্‌বাদক থেকে পশ্চিমাঁদকে বৃহৎ সংখ্যক সৈন্যবাহিনন স্থানান্তর করাও যাইবে না, 
আধিকম্ত অক্ষশান্তব্গ একটা প্রকাণ্ড নৌতক আঘাত পাইবে । হিটলার আরও 
বালিলেন--“যাঁদ পবশদকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা রাজনোৌতিক মশমাংসাও 
করা যায়, তথাপি পঁশ্চমাদকে জামণনীর পক্ষে কম্মতৎপর হওয়া কঠিন । কেননা, 
যতক্ষণ পযন্ত রুশ সৈন্যবাহিনধর আস্তত্ব বজায় থাকিবে, ততক্ষণ পযন্ত জামণানন 
পূর্ব-রণাঙ্গন থেকে তার সৈন্য বাহন অপসারণ কাঁরতে পারে না। 

হিটলার-চিয়ানো বৈঠকের উপসংহারে হটলার পুনরাবোতত করিয়া বালিলেন যে” 
পৃব্থণ্ডের সমস্যাকে একমাত্র সামরিক দিক দিয়াই বিচার কারতে হইবে । রাশিয়ার 
সাহত বোঝা-পড়ার হ্বারা এই সমস্যা মঈমাংসার সময় এখনও আসে নাই । এই বোঝা- 
পড়ার আগে যাঁদ রুশবাহিনীকে 'ধবংস না-করা যায়ঃ তবে এই ধরনের চুক্তির দ্বারা 
সামারক পারাস্ছিতির কোন মণমাংসা হইবে না। এক কথায় হিটলার তার ইতালায় 
গমনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য কারলেন । 

এরই প্রস্তাব যে কেবল অগ্রাহ্য হইল, এমন নয় ॥ স্ট্যাঁলিনগ্রাদের যুদ্ধে (ভিসেম্বর 
মাস ) তখন জামণানী বিপদে পাঁড়য়াছিল । সোভিয়েটবাহনী তখন দক্ষণ-পাশ্চম 
রণাঙ্গন ও ভরোনেজ এলাকায় ডন নদপর মধ্যভাগে ইতালশয় ও রুমানীয় বাহনীর বিরদ্ধে 
প্রকাণ্ড প্রত্যাক্রমণ গাঁড়য়া তুলিয়াছিল এবং ইতালীয় ও রুমানীয় সৈন্যরা 'বিধনন্ত হইয়া 
যাইতেছিল । অক্ষশান্তব্গের রণাঙ্গন ভাঙিয়া পাঁড়তোছিল এবং জামণনীকে ফ্রান্স ও 
অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে তাড়াহড়া কারয়া সৈন্য আমদানী করিতে হইতেছিল । এই সমস্ত 
কারণে জাম্ণান সমর-কতৃ্পক্ষ তাদের পরাজয়ের জন্য ইতালী ও রুমানিয়াকে দোষারোপ 
কাঁরতোঁছিলেন । হিটলারের সদর দপ্তরে অবস্থানকালে চিয়ানো তাঁর ভায়েরীতে এই 
সমস্ত কথা গ্বীকার করিয়া গ্িয়াছেন এবং 'লাখয়াছেন--প্রকাশ্যেই আমাদের ঘাড়ে 
দোষ চাপান হইতোঁছিল 1১ 

১৯৪২ সালের [ডিসেম্বর মাসে হিটলারের সদর দগুরে জামণনণী ও ইতালশর মধ্যে যে 


৯ | পুবেদ্ধিত পন্তেক, পৃঙ্তা ২৭০-৭১। 


ঈ্ট্যাজিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রিয়া ৭ 


সমস্ত কথাবাতর্ হইয়াছিল, তাতে বোঝা গেল যে, ইতালশীর পরামশ" অনুসারে জার্মানন 
সোভিয়েউ-জামণন রণাঙ্গনে ক্ষান্তি দিতে রাজী ছিল না। মমাংসায়ও সম্মত ছিল 
না। এমন কিঃ নাৎসশ নেতা ইতালীয় 'মিত্রকে উপষ7ন্ত সামারক সাহায্য দিতেও প্রস্তুত 
ছিলেন না। এর কারণ কি ?- এর কারণ এই যে, হিটলার ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনকে 
প্রথম শ্রেণর রণক্ষেত্ররুপে বিবেচনা কারতেন নাঃ ওটাকে 'ছিতখয় সারর যুক্ধক্ষেত্র 
বাঁলয়াই মনে কারতেন 1 আঁধকম্ভু ইতালীর যুদ্ধ প্রচেন্টা সম্পকে" 1হটলারের সন্দেহ 
গছল এবং ইতালশ আদৌ যুদ্ধ চালাইতে পারবে কিনা সে বিষয়েও নাৎসন নেতাদের 
সংশয় ছিল । এই সমস্ত সন্দেহে ও সংশয়ের [বিশেষ কারণ এই ছিল যে, জার্মান 
সামারক মহলে এই মমে খবর পেশীছিতেছিল যে, ইতালখ ও পাশ্চমশ শান্তবগের মধ্যে 
পথক সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য গোপন কথাবার্তা চাঁলতেছে । ১৯৪২, এই নভেম্বর, 
জাম্ণান সামারক গোয়েশ্দা দিভাগের বড়কতণ গ্যাডাঁমরাল ক্যানারস নাৎসী-সামারক 
নেতাদের নিকট খবর দিলেন যে, 'ীলসবনে ইতালীয় রাষ্ট্রদূত ও 'মালিটারী এ্যাটাশের 
সঙ্গে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতানাধদের গোপন কথাবার্তা চাঁলতেছে এবং পররাশ্ট্ীমন্তীী 
'চর়ানোকে যথারশীত সরকারীভাবে এই সমস্ত কথাবার্তার 'বষয় জানানো হইতেছে ! 

স্পেনে ও পতুণ্গালে ইতালীয়নারা পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের 'বষয়ে পাশ্চমন 
কুটনীতিকদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ চালাইতেছেন-_-এই কথা টের পাইয়া জামন 
গোয়েন্দা 'িবভাগ এই সমস্ত দেশের ইতালীয়দগকে ছায়ার মতো অন:সরণ করিতে 
লাগিল এবং জামান পররাষ্ট্রমন্ত্রী গরবেনট্রপ আঁধকৃত ফ্রান্সের সামারক কর্তাদের 
উদ্দেশ্যে এই মর্মে নিদেশ পাঠাইলেন যে, আঁধকৃত ফ্রাম্স থেকে স্পেনের গমনেচ্ছ 
কোন ইতালাীয়কে যেন পররাষ্ট্রদপ্তরের অনুমাত ছাড়া ছাড়পন্ত্ দেওয়া না হয়। 

জার্মান ও ইতালীর মধে; পারস্পারক অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়া কমেই 
ঘনীভূত হইতে লাগল । এই সময়ে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কাউন্ট চিয়ানো 
রোমে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুসোলনীর নিকট এই সাক্ষাতের ফলাফল সম্পরকে রিপোর্ট 
দিলেন । কিন্তু তিনি মুসোলিনীকে তাগাদা দিলেন যাতে 'হটলারকে বুঝাইয়া 
শুনাইয়া রুশ-জামণন সংগ্রামের একটা মশমাংসা ঘটানো যায় । অন্যাঁদকে বুখারেস্ট 
এবং বুদাপেস্ট হইতে ইতালায্স পররাষ্ট্র দপ্তরে এই মমে" গোপন সংবাদ আ'সতোছল 
যে, রুমানীয় ও হাঙ্গেরীয় নেতাদের পক্ষ হইতেও 'ব্রাটশ ও মাঁকনদের সঙ্গে ফোগাযোগ 
চ্ছাপনের চেস্টা চাঁলতেছে । কারণ, বুদাপেস্ট ও বুখারেস্টের শাসনকর্তৃপক্ষও যহদ্ধজয় 
সম্পর্কে নৈরাশ্য বোধ কাঁরিতেছেন এবং পাঁশ্চমণ শান্তবর্গের সঙ্গে একটা মীমাংসায় 
আসিতে চাঁহতেছেন । পররাণ্্র মন্ত্রী চিয়ানো মুসোলনসকে বুদাপেস্ট ও বুখারেস্টের 
এই পারশ্ছিতির সুযোগ নেওয়ার অনুরোধ জানাইলেন । 

তত মুসোঁলনশর এই সমস্ত প্রস্তাব মনঃপুত হইতোঁছল না। পর্ব রণাঙ্গনে 
জাম্শানীর যুদ্ধজয় সম্পর্কে মুসোদিনীরও ঘোরতর সন্দেহ দেখা 'দিয়াছিল এবং 
ইতালণর নিরাপত্তা সম্পকে উদ্বেগ জাগয়াছিল বটে, কিল সেটা এত প্রকাশ্যে স্বীকার 
কাঁরয়া পরাজয় মানিতে মুসোলনী প্রস্তুত ছিলেন না। অপর পক্ষে মসোঁলনীর 
মনোভাবে ও কার্ধকলাপের কাউণ্ট চিয়ানোও ছিলেন ঘোরতর অসম্ভুষ্ট । এমন ক, 
ইতালগর' উচ্চতম সামারক ও রাজনোৌতিক প্রশাসন মহলে মৃসোলনীর বিরদ্ধে ভিতরে 
গৃভতরে যে চক্রান্ত চাঁলতোঁছল 'লাঁবয়াতে ও উত্তর-পাঁশ্চম আক্রকাতে ইতালশর শোচনণয় 


৮ তীয় মহাযুদ্ধের ছাতহাস 


পরাজয়ের পর সেই চক্রাস্ত আরো গভশর ও বস্তুত হইতে লাগল । মৃসোলিনীও 
অনুভব করিতোঁছলেন যে, তাঁর চারাদকে একদল অসম্ভুন্ট সামারক ও রাজনোতিক নেতা 
রাহিয়াছেন, যাদের সঙ্গে তাঁর আর চলা সম্ভব নয় । তাঁর জামাতা স্বয়ং চিয়ানো এই 
অসম্ভুষ্ট চক্রীদলের অন্যতম নেতা বলিয়া মুসোলিনীর সন্দেহ হইল । অতএব এই 
আসভ্ুষ্ট চক্রীদলকে উচ্ছেদের জন্য মুসোিনশর ৫ই'ফেব্রুয়ারখ, ১৯৪৩, তার গোটা 
মাম্ত্রসভাকে 'বদায় কাঁরয়া দিলেন । 

সোজা কথায় জামাতা চিয়ানো তাঁর “বশর মহসোিন' কতক পররাষ্ট্র মম্লীর পদ 
থেকে অপসত হইলেন- তাঁকে একটা অপেক্ষাকৃত কম গ:রত্বপণ* পদে ভ্যাঁটিকানের 
রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করা হইল ॥ "চয়ানো কিন্তু তাঁর ডায়েরীতে এই নিয়োগ সম্পর্কে 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, মৃসো?িনী তি মন্ত্রিসভার পরিবর্তন 'নিয়া খুব 'বন্রত বোধ 
করিতোছিলেন এবং তাঁকে পররাষ্ট্র ম্তশর বদলে অন্য কয়েকাট পদে নিয়োগের প্রস্তাব 
করা হইলে তিনি ( চিয়্ানো ) নিজেই ভ্যাটিকানের ইতালশয় দূতের পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। অবশ্য সেই সময় রোমের রাজনোতিক মহলে এই পাঁরবর্তন নিয়া যে 
সমস্ত জজ্পনা-কজ্পনা হইয়াছিল, তার একটা ছিল এই যে, এই পাঁরবত'নের ফলে 
মুসোলনশর 'বরুদ্ধবাদীরা আরও শান্তশালী হইবে এবং ভ্যাঁটিকানে বাঁসয়া কাউপ্ট 
চিয়ানো আরও বেশ ঘোঁট পাকাইবার সুযোগ পাইবে । 

আফ্রিকার পরাজয়ের গ্রান থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত দোষ উচ্চতম 
সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর চাপাইবার জন্য মুসোঁলনী ইতালীয় সেনানীমণ্ডলীর প্রধান 
মার্শাল ক্যাভালেরোকে পদছ্যুত করিলেন এবং তাঁর হ্ছানে জেনারেল আমব্রোসিওকে 
গনয়োগ কারলেন । উচ্চতম মহলে এই সমস্ত অদল-বদলকে মহসোঁলিনীী ০159:08%5 ০£ 
8৮৪1 বা “প্রহরী বদল” আখ্যা দিলেন এবং পররাম্ট্রমল্ত্ী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব 
নজ হাতে রাখিলেন । ইতালীয় সামারক ও রাজনোতিক সঙ্কটের ছায়ায় তান এভাবে 
নাশ্চস্ত হইতে চাহিলেন ।*" 

দিল্তু রোমের এই প্রহরশ বদলের পালা বাঁলঁনে িছটা উদ্বেগের ও অস্বান্তর সৃষ্টি 
কাঁরল । কেননা, পররাম্ট্র মন্ত্রী গিবেনদ্রপ যেমন [হউলারের “আপনজন” ছিলেন, কাউপ্ট 
িয়ানোও তেমাঁন মুসোলনার ঠনকটতম সম্পরকেরে লোক অর্থাৎ জামাতা ছিলেন । 
বরং রিবেনস্রপের তুলনায় চিয়ানোর পরিচিতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । রিবেনস্রপ 
ব্যন্তগতভাবে কোন 'বাশিষ্ট গুণের আঁধকারণী ছিলেন না, ছিলেন মদের ব্যবসায়ী । 
নাৎসীদলে যোগ দিয়া হিটলারের একান্ত বশংবদ ভূত্যে পাঁরণত হন এবং হিটলার ক্ষমতা 
লাভের পর আগেকার বহু পদস্ছ ব্যান্তকে 'বদায় দিয়া নাৎসী দলভুন্ত একান্ত আপন 
জনদের বড় বড় পদে বসাইয়া দেন- রিবেনন্রপের ভাগ্যোদয় সেই পথেই ৷ ১৯৩৬ 
সালের আগস্ট মাসে তিনি ছিলের 'ব্রটেনের জামণন রাষ্ট্রদূতঃ আর ১৯৩৮ সালের 
জানুয়ারশতে তিনি নাৎসব জাম্ণানীীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিষ্যন্ত হইলেন । চিয়ানোও 
অনুরূপভাবেই ভাগ্যের সিশড় “দিয়া উপরে উীঠিলেন বটে, তবে তিনি উচ্চমধ্যাবিত্ত 
সম:স্ধিশালশ পাঁরব্মরের সম্ভান ছিলেন । লেখাপড়ায় তান খুব মেধাবী ছিলেন, 
সাংবাদিকতায় খুব ঝোঁক ছিল এবং ফরেন সাভি“সের পরীক্ষা দিয়া কুটনোতিক চাকরিতে 
যোগদানের যোগাতা অর্জন করিয়াছিলেন । তারি ভগ্রীর মারফত ম:সোলিনীর কন্যা 
এছভা মুসোলনীর (নি কাফেতে, রেস্টুরেপ্টে ফৃতিবাজ মাহলার;পে পাক্সিচিতা 


'স্ট্যাজিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া ১ 


শছলেন ) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইয়াছিল ১৯২৯ সালে এবং পরের বছর 'তাঁন মৃসোলিনশর 
কন্যার পাঁণপীঁড়ন করেন। আর তারপর থেকেই গচিয়ানো ইতালীর রাজনৈতিক 
আকাশে নক্ষত্রের মতো উাঁদত হইলেন । মান্র তৌন্রিশ বছর বয়সে ১৯৩৬ সালের জন 
আাসে চিয়ানো ইতালীর পররা্ট্রম্ত্র পদে নিষ-স্ত হইলেন--যে পদটি স্বয়ং তাঁর *বশুর 
অলগ্কৃত কাঁরয়়াছলেন । সুতরাং মুসোলিনী-জামাতার হঠাৎ এই পদচ্যুতিতে স্বভাবতই 
বাঁলনে নানা জিজ্ঞাসার উদ্রেক কারল--িশেষতঃ গোটা মন্ত্রিসভার পাঁরবতনের ফলে 
সন্দেহ আরো ঘনীভূত হইল । 

অতএব ফেব্রুরলারধ মাসে জামণশন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনপ্রপ রোমে আদিলেন ফ্যাঁসিস্ট 
নায়কদের সঙ্গে আলোচনা জন্য এবং গহটলার ও মূসোলনীর মধ্যে সাক্ষাতের পটভুমিকা 
রচনার জন্য । 'িজ্তু রোমে আদিবার আগে 'িবেনদ্রপকে বারণ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল যে, রাশিয়ার সাঁহত যুদ্ধে যাঁদ রাজনোতিক মশমাংসার কোন প্রস্তাব ওঠে, 
তবে যেন 'াবরোধিতা করা হয় । জ্ঞামণানীর উচ্চতম মহলে বাহ্যতঃ অবশ্য আপোস 
মীমাংসার বিরুদ্ধ মনোভাব দেখানো হইতোছল এবং প্রকাশ্যে 1হটলারের 1বরোধিতায় 
কেউ সাহসীও ছিলেন না। তব বানের রাজনোতিক ও সামারক মহলে ভিতরে 
1ভতরে প.থক সাঁম্ধ সম্পকে" কানাঘুষা চাঁলিতোছিল । অন্ততঃ ইতালায়রা সেই ধরনের 
শরপোট রোমে বসিয়া পাইতোছিলেন । এমন ক, স্বয়ং 'রিবেনদ্রপ যতই 1বশ্বস্ত 
অনুচররূপে তোতাপাখির মতো 'হিটলারী বুলি আওড়াইয়া থাকুন না কেন, তাঁরও মনের 
তলায় রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক সম্থি স্বাক্ষরের কথা উশককঝুশক মারিতোছল । 
ন্যরেমবাগেরি আভ্তজ্শাতক আদালতে বিচারের সময় তাঁর লিখিত স্মৃতি- প্দস্তকে এই 
তথ্যের সম্ধান পাওয়া যায় । "তান 'লাঁখয়াছেন-_ 

“স্ট্যালনগ্রাদের যুদ্ধের শেষে যে দুঃখের দিনগাঁল শুর হইয়াছিল. তখন একাদিন 
হটলারের সঙ্গে আমার এমন একটা কথাবার্তা হইয়াছিল ঘাতে তাঁর মনোভাব স্পম্ট 
বোঝা গিয়াছল । এরীদন এবং তারপর একটি স্মারকাঁলাপতে আম প্রস্তাব 
করিয়াছিলাম মস্কোর সঙ্গে শাম্তিসশ্ধি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য |" 'িম্ত; সেই 
স্মারকাঁলাপাটর শোচনীয় পাঁরণাম ঘটে । গহটলার ওটিকে ছিশড়য়া ফোলা দেন 
এবং তানি শাজ্তর ধারকাছ 'দয়াও গেলেন নাঃ তবুও আম আরেকবার কথা প্রসঙ্গে 
শৃহটলারের নকট শান্ত প্রস্তাবের 'িষয়াট তুলিয়াছিলাম । তখন তান বাঁললেন যে, 
আগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা চড়াম্ত সামারক জয়লাভ করা দরকার, তারপর শাস্তর 
কথা ভাবা যাইতে পারে । তাঁর মতে শাস্তর জন্য এভাবে টোপ ফেলা দুবলতার 
লক্ষণ ছাড়া আর 'গকছু নয়। ধিকম্তু তৎসন্বেও একজনের মারফৎ আমি স্টকহোমে 
মাদাম কলোনতের ( ৫5058205 1০911910695 ) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলাম । 
শক্ত উপযুন্ত ক্ষমতার অভাবে আমি এই বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে পারি নাই” ।৯ 

ইতালশর সহকারণ পররাস্ট্র মন্ত্রী ব্যাস্টয়ানানও বালয়াছেন যে, রোমে রিবেনদ্রপের 
'সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার সময় তিনিও প:থক সম্ধি স্বাক্ষর করা সম্পর্কে 'রিবেনস্রপকে 
বাজাইয়া দেখিয়াছিলেন ! তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রিবেনদ্রপ নিজে মস্কোর 
সঙ্গে যোগাযোগ ধরুন এবং তিনি (ব্যাস্টিয়ানিনি ) নিজে 'ভ্রিটিশ ও আমেরিকানদের 
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১০ দ্বিতীয় শহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সঙ্গে যোগাযোগ কাঁরিতে চেষ্টা কাঁরবেন। রিরবেনষ্রপ কিম্তু তাঁর এই সমস্ত প্রশ্ভাব 
সরাসরি উড়াইয়া দেন নাই ।*** 

ইতালীর আভ্যন্তারক পাঁরবতনের সংবাদে ভী্বিগ্ন হইয়াই 'রবেনট্রপ রোমে 
আসিয়াছিলেন সরেজামনে তদন্তের জন্য । তবে, মহসোদলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
আলোচনার পর রিবেনদ্রপ অনুভব কাঁরলেন যে, উদ্বেগের তেমন কারণ নাই । 
অক্ষশান্তবগের প্রাতি 'িশ*্বস্ততা সম্পকে মুসোলনস তাঁকে নিশ্চয়তা দান করিলেন এবং 
বুঝাইয়া দলেন যে, নাৎসশ জাম্ণানীর প্রাত তাঁর অন্ররান্ত িছুতেই টাঁলবে না । 
অবশ্য আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল পূর্ব রণাঙ্গন । সেই সম্পকে" ব্রিবেনদ্রুপ ঘথারখাত 
তাঁর প্রভুর কণ্ঠস্বরের পুনরাব্ত্তি করিয়া স্ট্যালনগ্রাদের পরাজয়ের গুরুত্ব যথাসম্ভব 
কম করিয়া দেখাইলেন এবং বুঝাইতে চাহিলেন যে, এর ফলাফল একাদক দিয়া চড়াস্ত 
হইয়াছে এই অরে" যে, অক্ষশান্তিবগ* এর বদলা স্বরুপ একটা চড়ান্ত পালটা আক্রমণ 
ঘটাইতে যাইতেছে । সূতরাং এর পর থেকে জাম্মানণ রাশয়ার বিরুদ্ধে “টোট্যাল- 
ওয়ার; বা সবাত্মক যুদ্ধ” সংগঠন কাঁরবে এবং তার ফলাফল দুই বা আড়াই মাসের 
মধ্যে টের পাওয়া যাইবে । রিরবেনট্রপ আরো ব্যাখ্যা কারয়া বীললেন যে, সোভয়্লেট 
রাশিয়ার সীমাহীন প্রান্তরে আক্রমণ ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হিটলারের নাই- তাঁর 
রণক্রিয়ার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ । উক্তাইন জয় কাঁরয়া উহাকে দখলে রাখাই হিটলারের 
উদ্দেশ্য ; উক্তাইনের শস্য সম্পদ ও খাদ্য যুদ্ধের প্রয়োজনে জাম্মানর পক্ষে 
অত্যাবশ্যক । 1হটলার এই প্রয়োজন 'সাদ্ধির জন্যই উক্তাইন জয় কাঁরতে চান, গোটা 
সোভয়েট দেশ উন দখল কাঁরতে চান না। কি্তু এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 
সোভিয়েট রাশিয়াকে একটা চড়ান্ত পরাজয্ের আঘাত হানা প্রয়োজন এবং এই আঘাত 
হানার জন্যই নাৎসী রকের সমন্ত সদস্যরান্ট্রের একযোগে চরম প্রচেষ্টার দরকার । 

রিবেনদ্রপ কেবল পর্ব রণাঙ্গনের অবন্থা এবং জাম্ণানীর উদ্দেশ্য 'নয়াই 
মনসোলিনকে জ্ঞান বিতরণের চেস্টা করিলেন না, বলকান রাজ্যগবালির অবস্থা নিয়াও 
আলোচনা কারলেন। যুগ্োশ্রাভিয়া প্রমুখ বলকান রাজ্যগুিতে পা্টজান্‌ 
যোদ্ধাদের কাঘকলাপ প্রচণ্ডভাবে বাঁদ্ধ পাইয্াছিল এবং জামণানরা এই সমস্ত 
অঞ্চলে হিমসিম খাইতোছিল । এই গোঁরলা উৎপাত দমনের জন্য ইতালশয় সামারক 
কতৃপক্ষের সহযোগিতায় একত্রে যুগ্ম প্রচেষ্টা দরকার, ব্যাপক রণাক্রয়ার প্রয়োজন-_ 
অন্ততঃ রিবেনদ্রপ মুসোঁলিনী ও ইতালশয় সহযোগিদিগকে এই কথাই বোঝাইতে 
চাহিলেন। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনার পর িরবেনদ্রপ অনুভব কাঁরলেন যে” 
বলকান রাজ গেরলা উৎপাত দমনের জন্য তেমন কোন গরজ ইতালীয় সমর 
কতৃপক্ষের নাই । তার বদলে ইতালবর আসল লক্ষ্য সমস্ত সামারক শান্ত আফ্রকাঙ্গ 
সমাবেশ করা । কারণ, ম:সোঁলিনীর মতে 1টডীনাশয়া হইতেছে দাক্ষণ ইউরোপের 
দগ্স্বরূপ 1১ 

হটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে সমস্ত গোপন পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল: 
( ১৯৪৬ সালে প্যারিসে প্রকাশিত ) সেইগহীজর মধ্যে ১৯৯৪৩ সালের মার্চ মাসে 
হিটলারের নিকট লিখিত দুইটি পত্রে মুসোলনগর অনুরূপ মনোভাব দেখা বায়। 
১৬ই ফেব্রুয়ারী মমসোলিনীর নিকট এক বাতণীয় হিটলার জানাইপ্লাছিলেন ষে, পূর্ব 


১) [71001011905 ০1 £৯22:5551010---8৯, 272-775, 


স্ট্যাঁলিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া ১১ 


রণাঙ্গনে রাশিয়াকে খতম করার দাক্সিত্ব তাঁর নিকট “দৈব-নাঁদজ্টের মতো” এই ব্রত বা 
মিশন তাঁকে উদযাপন কারতেই হইবে । সহতরাৎ “তাঁর গমন্ত্বর্গ তাঁকে সাহাধ্য করুন 
আর নাই করুন” 'তাঁন পার্ব-বরণাঙ্গনে এই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে কৃত-সগ্কক্প । 

এর জবাবে ৯ই মার্চের চিঠিতে মহসোিনী হটলারকে গলাঁখয়াছিলেন যে, ফুরার 
অত্যন্ত বেশখ 'বপদের ঝুশক নতেছেন । পাঁশ্চম 'দর্কে মিন্রপক্ষের কর্ম তৎপরতা ও 
উৎপাত দন দন যে ভাবে বাঁড়য়া যাইতেছে সেইদকে তাকাইযক্লা মৃসোঁলনী 
িটলারকে পৃবরণাঙ্গনে আর নতুন আক্রমণে ঝাঁপাইয়া পাঁড়তে উৎসাহ 'দতে চান না। 
তার বদলে 'তিনি ( মুসোলিনী ) বরং চান “ষে কোন ভাবেই হোক রাশিয়াকে 'নরপেক্ষ 
কারিতে হইবে ।” মুসোিনশর মতে 1টউানাসিয়ায় অক্ষশান্তবর্গের অবস্থান রক্ষা করা 
অনেক বেশশ গুর্ত্বপূণণ ও জর:রশ প্রয়োজনের মত । কেননা, যাঁদ 'টিউীনাসয়া 
হাতছাড়া হইয়া যায়, তবে মিশ্রশান্ত "দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাঁব পরেণের জন্য নিশ্চয়ই 
ইতালীর বিরুদ্ধে সামারক রণক্রিয়া শুরু কাঁরয়া দিবে । এই জন্য ইতালশর 'বমানশান্ত 
বৃদ্ধিরও প্রয়োজন । 

২৫শে মার্চ ইতালখর 'িস্লেটর নাৎসণ ডন্লেটরকে আর একখানা পত্র 'দলেন এবং 
সেই পল্লেও 'তাঁন পূব রণাঙ্গনের কথা উল্লেখ কারলেন । তান খোলাখাীল ভাবেই 
লাঁখলেন যে, রাশিয়ার অধ্যায় এখন অবশ্যই বম্ধ করতে হইবে হ 
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এর মর্ম এই যে, মসোলিনীর মতে হিটলারের উচিত এখন রাশিয়ার অধ্যা়: 
চুকাইয়া ফেলা । সম্ভব হইলে (এবং মুসোিনীর মতে এটা সম্ভব ) একটি পুথক 
সাঁণ্ধ স্বাক্ষরের দ্বারা এটা শেষ করিয়া ফোঁলতে হইবে । আর পৃথক সাঁম্ধ যাঁদ নাও 
হয়, তবে প্‌বশদকে এক বিশাল আত্মরক্ষার প্রাচীর গাঁড়য়া তুলিতে হইবে এবং সেই 
প্রাচশর এত দহরভেদ্য হইবে যে, রুশরা উহা কখনও আঁতক্রম কাঁরতে পারিবে না। 
রাশিয়ার বিশাল ভূমি হইতেছে উহার সবচেয়ে বড় স্ীবধা, এত বিশাল দেশকে পাঁথবসর 
পন্ঠ থেকে কখনও মুছিক্না ফেলা সম্ভব নয় । এই বিশালায়তন দেশকে জয় করাও 
সম্ভব নয়, দখলে রাখাও সম্ভব নয় ।১ 

এই গোপনীয় চিঠির আর এক জায়গায় মুসোলিনী এমন কথাও হিটলারকে 
গলাখয়াছিলেন যে, জাপানও বাদ হস্তক্ষেপ করে, যাঁদও তার সম্ভাবনা নাই, তবুও 
রাশিয়াকে সংহার করা যাইবে না তার বিশাল দূরত্বের জন্য ।২ 

আগ্কারা'স্ছত ( তুরস্ক ) কোন কোন জামণন িল্লোমাটও মনে কাঁরতেন যে” 
জামণানশর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ায় কোন সামরিক মীমাংসায়” পেশছানো অসম্ভব । 


৯ প-বোদ্থত পুস্তকে ছিটলার মুসোঁলনীর গোপন পত্রের উদ্ধৃত । পৃন্ঠা ২৭৩। 
হি) [105 23178651 টি৩10091980, ৮৮,279. 


৯ হ্বিতীয় মহাযদ্ধের ইতিহাস 
খা ১ রী 

স্ট্যালিনগ্রাদে জামণন বাহিনীর পতনের পর অক্ষশান্তবর্গ মহলে কণ নিদার্ণ 
প্রতিক্রিয়া ঘাটয়াছিল, যাঁদও যহম্ধ চলাকালীন অবস্থায় সেই 'চন্র এতটা পাঁরন্কাররূণে 
জানার উপায় ছিল না, তব এইটুকু বোঝা 'গিয়়াছল যে, ইতালী ও মহসোলিনীর 
অবস্থা কাহিল হইয়া পাঁড়য়াছিল । উত্তর আঁক্রকায় ইতালীয় পরাজয়ের পর ফ্যাসিন্ট- 
কবলিত সমগ্র দাক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে পরাজয়ের মনোভাব ছড়াইয়া পড়ে এবং 
হালের, রুমাঁনয়া ইত্যাদি বলকান রাজ্যগলিও চণ্ল হইয়া উঠে । িবশেষভাবে 
জার্মানী ও ইতালীর সম্পকের উপরেই আঘাতটা যেন সবচেয়ে বেশশ প্রচশ্ড হইয়াছিল 
এবং মুসোলিনী পূব রণাঙ্গনের যুদ্ধে ক্ষাম্ত দেওয়ার জন্য একেবারে আঁস্থর হইয়া 
পাঁড়য়াছিলেন । কেননা, ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আঁক্রকা কাষত হাতছাড়া অবস্থায় 
পেশীছিয়াছিল । ফলে খাস ইতালীর ভুমিখণ্ডের বিপদ আসন হইয়া উঠিল । এই 
জন্য বালনে ও রোমে জাম্শান ইতালীয়ান কুটনাতকদের আনাগোনা ও শলাপরামর্শ 
চলিতে লাগল ! 'রিবেনষ্রপঃ গোয়োরং এবং ফন ম্যাকেনসন প্রভাত জামণন নায়কগণ 
মুসোদিনণর সঙ্গে কথাবাত্ণ বাঁললেন এবং মুসোলন? প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনাতেই 
পৃথক সাঁম্ধ স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দদিলেন। রোমে এই সমস্ত 
আলোচনার ফলে জার্মান-ইতালীয়স নেতৃবন্দ অনুভব কারলেন যে, একেবারে উচ্চতম 
পর্যায়ে হটলার ও মুসোঁলনশর মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া দরকার এবং যাঁদ পৃথক সাম্ধ 
স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা কেউ 1হটলারকে বোঝাইতে পারেন, তবে, তার একমান্র উপযন্ক্ত 
ব্যান্ত হইতেছেন মৃসোলনী । মুসোলিন ও 'হটলারের মধ্যে ব্যান্তগত সম্পক 
রহিয়াছে । সুতরাং 1তাঁন ছাড়া আর কে এমন গুরুতর প্রস্তাব 'হটলারের কাছে 
উত্থাপন কাঁরতে পারেন 2 অতএব 'হটলার-মুসোলিনী শশষ বৈঠকের আয়োজন 


হুইল । 
১ ০ র্‌ 


১৯৪৩ সালের ৭ই থেকে ১০ই এপ্রল আস্ট্রয়ার স্যালজবুর্গে হিটলার ও. 
মহসোঁলিনীর মধ্যে যে শশর্ধ বৈঠক অন্া্ঠত হইল, তার এ্রীতিহাসিক গুরত্ব স্বীকার 
না কাঁরয়া উপায় নাই । কেননা, এই বৈঠকই ছিল ইতালীয়-জাম্যান সম্পকে'র মধ্যে 
গাভীর বিচ্ছেদের এবং মহুসোঁলনগর পতনের সমানাদণ্ঠ প্রাক ভূমিকার মতো । 
অক্ষশান্তবর্গের পরাজয়ের 'নাশ্চিত সচনাও এই সময় থেকে স্পন্ট হইয়া উঠিয়াছিল ।:** 
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অর্থাৎ ৬ই এ্রাপ্রল অপরাহে মুসোিনী ইতালখর “প্রকৃত আঁধিনায়ক 'হসাবে' তাঁর 
“শেষ স্পেশাল দ্রেনে' স্যালজবুর্গ আভিমহখে বাল্য করিলেন । ভুচের শেষ স্পেশাল 
্রেন! হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের আড়ালে ভাগ্যদেবতার যে বক্রুহাসি ইতালীর জন্য 
অপেক্ষমান 'ছিল ভাগ্ক্রমে মসোলনশর তখন সে কথাজানা ছল না। কিষ্ত 
উত্তরাদকে এই যাল্লাপথে মসোিনীর পেটের ব্যথা লাগিয়াই ছিল--এই তণব্র পেটের 
ব্যথা তাঁর শুরু হইয়াছিল উত্তর আক্রকার যদ্ধে ভাগ্যাঁবপফয়ের পর থেকে । 


৯। পুরবোদ্ধত প্ন্তক, পন্ঠা ২৮৯ । 


স্ট্যাজিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রাতিক্রিয়া ১৩ 


স্নায়াবক দুবলতা থেকেই এই রোগের উৎপাত্ত বাঁলিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ধারণা । 
পরাঁদন দুই ডিষ্টেটার ঘখন স্যালজবূর্গে পেশীছিলেন তাঁদের সামারক ও কুটনোতিক 
দলবলসহ তখন যথারশীত অভ্যর্থনার ধূমধাকা হইল বটে, কিন্তু যাঁরা সেখানে উপাস্ছিত 
ছিলেন, তাঁরা দুই শশীষ“ নেতার চেহারা দেখিয়া চমকাইয়া গেলেন । দুই জনের চেহারাই' 
ফ্যাকাশে ছিল, 'হটলারের চোখে মহখে ছিল অবসন্নতা, তাঁর চোখ দুইটি কোটরে 
বাঁসয়া গিয়্াছিল এবং মুসোলিনশর দেহে যেন কোন শান্ত অবাঁশন্ট ছিল না--এই 
মন্তব্য কারয়াছেন স্বয়ং মৃসোলিনধর ডান্তার । এটাই ফি স্যালজবগ্গের সাক্ষাতের 
অশুভ লক্ষণ ছিল 2." 

এক বছর আগে স্যালজবূর্গের যে ক্লেসহাইম প্রাসাদে ফ্যাঁসিম্ট নেতাদের বৈঠক 
হইয়াছিল সেই প্রাসাদ কক্ষেই আবার হিটলার ও মহসোগলনী একর হইলেন । 

হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে মুসোলিনশ তাঁর সহকমণ ও সহচরদের নিকট 
বড়াই কারিয়া বাঁলিলেন যে, তিন মনে মনে যে সংকঙ্প কাঁরয়াছেন, 1হটলারের কাছ 
থেকে তা আদায় কিয়া ছাঁড়বেনই । কিম্তু কারকালে দেখা গেল যে, গহটলারের 
মুখোমহথ হইতেই তান সেই মনোবল ও দঢ়ুতা হারাইয়া ফোঁললেন । অক্ষশান্তবগের 
সম্পকের শেষ বছরগুীলতে গিটলার ও মুসোঁলিনীশর মধ্যে এই অবস্থাই দেখা গিয়াছে । 
হিটলারের সামনে মসোলনীর যেন সাহস যোগাইত না। পূব পব বারের মত 
এবারও তাই ঘাঁটল। অথচ মৃসোলিনী তাঁর আত্মস্মতিতে এই সাক্ষাৎকার সম্পকে" 
1লাখয়াছেন £ 

“আম হিটলারকে রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার জন্য উপদেশ 
দিয়াছলাম । এমন কি, উক্তাইনসহ [তিনি রাশয়াতে যা-কছ দখল কারয়াছেন, সমস্ত 
1ফিরাইয়া 'দয়া মশমাংসা করার কথা বাঁলয়াছিলাম । আমি তাঁকে বাঁলয়াছিলাম যে, 
১৯৪২ সালের জন মাস থেকে আমরা উদ্যোগ (110801501৮০ ) হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম' 
এবং যে জাত উদ্যেগ হারাইয়া ফেলে সেই জাত যুদ্ধেও হারিয়া যায় ।” 

“স্যালজবুর্গে আমি তাঁকে বাঁললাম আমরা আর আঁ ঁক্রকায় ফিরিয়া যাইতে পারব 
না। ইতালায় দ্বীপগূঁলি আক্রাম্ত হইবে । একটিমাত্র শেষ আশা আছে এবং তা 
হইতেছে রাশিয়ার সঙ্গে শাম্ত চ্ছাপন করা এবং আপনার সমস্ত শান্ত ভূমধ্যসাগরে 
সমাবেশ করা । আপাঁন আমাকে সাহাব্য দিতে পারেন না; আপান সাহায্য দিতে 
অনিচ্ছুক বলিয়া পারেন নাঃ তা নয় । আলসলে রাশিয়ার সঙ্গে শা্তি প্রাতম্ঠা না-করা 
পযন্ত আপাঁন আমাকে সাহায্য দিতে অক্ষম ।৮- 

ি্ত;- স্যালজবুগ্গের বৈঠকে মুসোলিনীর এই মনোভাবের কোন সমর্থন হিটলারের: 
কাছ থেকে পাওয়া গেল না। 

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার । যাঁদও মুসোলিনন এবং 
ইতালণর কুটনোৌতিক ও সামারক নেতাদের অধিকাংশই রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক স্ধি. 
স্বাক্ষরের হারা পচর্ব-রণাজনের যম্ধ মিটাইয়া ফোঁলতে খুব উৎসুক ছিলেন, কিম্তু 
রাশিয়ার দিক থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া-শন্দ ছিল না। স্ট্যালিন ও স্ট্যা্গিনের 
রাশিয়া শেষ পৰস্ত বৃদ্ধ চালাইয়া যাইতে. এবং ফ্যাসিস্ট শান্তবর্গকে পরাজিত কাঁরতে 

১1 10791077905 01 £88535105 পুস্তকে ১৯৪৯ সাল লন্ডনে প্রকাশিত মহসোঁনীর" 
আত্মজশবনশ ( ১৯৪২-৪৩ ) থেকে উদ্ধৃত । পন্ঠা ২৭৪ । 


৯9 1ছ্বতীয় মহায্দ্ধের হাতহাস 


দৃঢ় সৎকল্পবদ্ধ ছিলেন_-কোন আপোস মীমাংসা বা পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের কোন 
প্রন্ই তাঁদের পক্ষে ছিল না । আপোস মশমাংসার কোন মনোভাব বা হীঙ্গত অন্তত 
ঘাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া যায় নাই । সুতরাং পৃথক সাঁষ্ধ স্বাক্ষরের গরজটা 
একাম্তরূপে ফ্যাঁসিস্ট মহল থেকেই দেখা যাইতোছিল। এমন ক জামান পররাষ্ট্রমন্তী 
গিরবেনদ্রপও এই মনোভাবই পোষণ কাঁরতেন যে, জাম্ণানীর পক্ষ থেকে কোন সাঁম্ধশত: 
প্াশিয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না। 

গহটলার মসোলনীর পরামশ" কেবল অগ্রাহ্য করিলেন না; পব প্রণাঙ্গনে রাশিয়ার 
শবরুদ্ধে নতুন আক্রমণ অন:ষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব করিলেন যে, ফ্যাসিস্টদের সমস্ত যুদ্ধ 
আয়োজন রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রযুস্ত হওয়া উচিত । এ জন্য সমস্ত ইউরোপীয় শান্তকে 
পাশিয়ার বরহদ্ধে কেন্দ্রীভূত করা দরকার ॥ “রাশিয়ার 'ীবরুদ্ধে ইউরোপীয় সংহতি" 
স-ষ্টর পাঁরকজ্পনায় হিটলারের মনে মনে ইংল্যাশ্ডের কথাও ছল ॥। অর্থাৎ তানি 
এমন আশা পোষণ কাঁরিতোছিলেন যে, ইংল্যান্ডের মনে মনে অনুরূপ আকাঙ্খাই 
রাছে। 

রাশিয়ার সাঁহত “রাজনোতিক মশমাংসার* প্রস্তাবের জবাবে গিটলার মহুসোলনীকে 
সাফ জানাইয়া দিলেন যে, খুব নিকট ভাঁবষ্যতেই 'তাঁন রাশিয়ার 1বরুদ্ধে এমন চুড়ান্ত 
আাঘাত হানবেন যে, রাশিয়া ধরাশায়ী হইবে! হটলারের এই ঘোষণার পর 
মহসোলিনীর মুখে আর কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না। মশমাংসার শাস্তি প্রস্তাবও 
আর 'তাঁন তুলতে সাহস পাইলেন না।১ 

স্যালজবুর্গের ক্লেসহাইম প্রাসাদের বৈঠকে কেবল সামারক বা রাশিয়ার সাঁহত 
“পৃথক শাম্তসান্ধি স্বাক্ষরের কথাই ওঠে নাই, কুটননীতির দিক থেকেও একি গুরত্বপূর্ণ 
দলিলের কথা উঠিয়াছিল। এই দাঁললের উদ্ভব হইয়াছিল ইতালীর পররাশ্ট্রদপ্তরের 
মান্ত্ক হইতে কিংবা মমলত সহকারশী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যাস্টয়ানানর মাথা থেকে-- 
( পররাম্ট্রমম্ত্রীর পদ থেকে কাউণ্ট চির়ানোর অপসারণের পর স্বয়ং মুসোলিনীর 
হাতে পররাণ্ট্র দপ্তর ছিল )। ইতালীয় পররাশ্ট্র দপ্তরের 1বশেষজ্ঞগণ ও ব্যাস্টিয়াানান 
গিস্তর গবেষণার পর স্ছির কারলেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পরকে ইঙ্গমাকিনের 
অতলান্তিক সনদ বা আটলাশ্টিক চার্টারের জবাবে ইউরোপণয়ান চার্টার বা ইউরোপীয় 
সনদ ঘোষণা করিতে হইবে । ১৯৪১ পালের আগস্ট মাসে চার্চিল-রুজভেল্ট একল্লে 
যে অতলাস্তক সনদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাতেই মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পরকে 
কতকগযীল ভাল ভাল কথা ছিল । ইতালায় সহকারণ পররাম্ট্র মন্ত্রী ব্যাস্টয়ানানর 
মতে “এই চার্টারের দ্বারা শন্ুপক্ষ পাৃথবীর চোখে ধুলা 'দতে সক্ষম হইক্লাছে । 
সৃতরাং এর পালটা জবাবে ইউরোপশয়ান চার্টার ঘোষণা করা দরকার যাতে 
প্লাজনৈতিকভাবে অক্ষশ'স্তবঞ্গের য্দ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যেঃ জার্মানী 
ও ইতালী যে যৃম্ধ চালাইতেছেঃ তাহা বৈপ্লাবক ॥” 

এই “বৈপ্লাবক উদ্দেশ্য ঘোষণা করা দরকার ইউরোপায় 'বিজিত জাতিগ্দাঁলকে 
'আম্বন্ত করার জন্য । অক্ষশাক্তবর্গের হাতে তাদের স্বাধীনতা ও আন্তত্ব বে বিপন্ন 
“য়, এ কথা ব্ঝান দরকার ॥ ইঙ্গমাকিন-রুশ ষে কোয়ালিশন স:্টি কারক্লাছে এবং 
সেই কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে ঘোষিত সনদের বরুদ্ধে অক্ষশন্তিবর্গের জোটের পক্ষ 

৪ পুবোষ্ধতত পুন্তক, পন্তা ২৭৬। 


স্ট্যাঁলনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া 4/--- ২,2৮১ 


₹থকেও একাঁট পালটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার প্রয়োজন আছে--স্যালজবুর্গ বৈঠকে 
ইতালীয় কুটনৈ?তিক প্রাতাঁনাধগণ একথা বুঝাইতে চাঁহলেন ॥ 

*]18575 51)0010 ০০ ৪ 01106 10101001021 051775176 02 0175 11616 ০ 9170211 
808010105 2190] €15 10111)081825 ০ 108,050109116155 ৫1750150 ০ [115 ০০০১৫১15৩ 
251011001855 হাতে ৬৬ 55670, 20810106512) 0172 122905 21 0105 32115205 ০ (195 
92,081105 211159 2050 00 ৬ 1০9105 151910০---2 170101058% (010217151 25 ০0১1১০5৩০৫ 
&0০ 210 4৯১1012001৩ 00139106517. ১ 

সোজা কথায় পাঁশ্িম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ ও বলকান অণ্চলের দখলশকৃত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র জাতগ্যালর এবং তাঁবেদার িত্রপক্ষের ও ভাসি ফ্রান্সের আঁধকার ও আঁধিজাতি- 
গলির নীতি সংক্রান্ত একাঁট সাম্মাীলত ঘোষণা কিংবা অতলাস্তক সনদের পালটা একটি 
ইউরোশ্পীয় সদন ঘোষণা কাঁরতে হইবে ॥ 

এই সময় ব্যাস্টয়ানাঁনর পরামর্শে মৃসোলনদর ধারণা হইয়াছিল যে, যাঁদ 
ইউরোপীয় জাতি আঁধজাত ও ক্ষুদ্রজাতগীলর আধকার ও নশীতি সম্পর্কে একাঁট 
নতুন রাজনোতক পাঁরকজ্পনার ঘোষণা দেওয়া যায়ঃ তাহলে 'তাঁন ইউরোপীয় অক্ষ- 
শান্তবর্গ ও নিরপেক্ষ শাক্তগ্ীলকে একত্রে সমাবেশ কারতে এবং ক্যাসাব্রা্কা থেকে 
ডাঁচি'ল-রুজভেজ্ট যে নিঃশর্ত আত্মসমপর্ণের দাব জানাইয়াছেন, তার একটা 
উপবদন্ত জবাব 'দতে পারবেন । এমন ক, রুশ রণাঙ্গনে জার্মানীর সাহত একল্রে 
প্রাতরক্ষার রণনীতি অবলম্বন কারিয়া এবং ফ্রাণ্চোর স্পেনকে নিজেদের দলে টানয়া 
ক্ুমধ্যসাগরের রাজনোতিক ও সামারক ভারসাম্য সৃষ্টি কাঁরতে পারবেন ॥ এর ফলে 
যে নূতন অবস্থার উম্ভব হইবে, তার সযোগ নিয়া যুদ্ধের আপোস মশঈমাংসার জন্য 
বাশিয়া, আমেরিকা ও শন্রটেনের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার নতুন 'ভাস্তি 
পাওয়া যাইবে । 

এই কুটনোতিক পাঁরকজ্পনার সঙ্গে ইতালীয় সমর 1বভাগের বড় কর্তারাও একমত 
হইলেন এবং তাঁরাও যুদ্ধের আপোস মঈমাংসা চাহতোছিলেন ॥ £কজ্ত ইতালাক় 
নেতারা উৎসাহ হইলে কি হইবে; জার্মান পররাশ্ট্রী মন্ত্র 'রবেনদ্রপ এই পাঁরকজ্পনার 
উপর চাভা জল 'ছটাইয্রা দিলেন । 'রবেনদ্রপ বাঁললেন, প্পবীথবীব্যাপশ যুদ্ধে আপোস 
এশমাংসার স্থান নাই ।* জার্মান অবশ্যই রাশয়ার আরো জাম দখল কারতে চাহতেছে 
নাঃ *কজ্ভু তার সামরিক শাঁন্তকে ধংস কাঁরতে চায় । 

জনৈক ধৃত রুশ সেনাপাঁতর প্রদত্ত সংখ্যাতত্ব উল্লেখ করিয়া জান্মান মুখপান্ররা 
বালিতে চাঁহিলেন যে, রাশিয়া এ পযন্ত এক কোট তের লক্ষ লোক হারাইয়াছে । 
বাঁশিয়ার উানশ কোট জনসংখ্যার মধ্যে সাতকোট রাহয়াছে জাম্ণান আঁধকৃত অঞ্চলে, 
বাকি বারো কোটির মধে; এককোটি চল্লিশ লক্ষ ধংস হইয়াছে! কোন দেশের 
স্বামারক কমণক্ষম লোকের সংখ্যা হইতেছে সেই দেশের জনসংখ্যার দশ শতাংশ । 
সুতরাং রাশিয়া এখনও বারো মিলিয়ন বা এক কোটি বশ লক্ষ্য সৈন্য পাইতে পারে । 
শিকম্তু এটা পাওয়া এত সোজা নয় ॥। জার্মানীর পক্ষে এখন লক্ষ্য হইতেছে র্লাশিয়ার 
জনসংখ্যা বাঁক তৃতীয়াংশ ধংস করা । এ্রটা কাঁরতে পারলেই পূব রণাঙ্গন 
থেকে জার্মানী সৈন্য ও 'বিমানবহর সরাইয়া আনিবে পশ্চিমে "ব্রিটেনের বিরদ্ধে । 
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১৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


“ইংল্যা্ড শান্তি ভিক্ষা না কারলে জার্মানী আগে থেকে কোন সাঁম্ধ ইংল্যাণ্ডের কাছে 
চাঁহিবে না ।”১ 

অতএব স্যালজব্্গ বৈঠকের শষ সম্মেলনে মুসোিনী তথা ইতালীর যু্ধ 
সংকাস্ত আপোস মশমাংসার প্রস্তাব িংবা ইউরোপীয় সনদ রচনার রাজনৈতিক প্রস্তাব 
হটলার ও তাঁর অনুচরবর্গ বাতিল কাঁরয়া দিলেন । শেষোল্ত প্রস্তাব সম্পকে“ বলা 
হইল যে, এখন এই ধরনের কোন ইউরোপণয় সনদ ঘোষণা করার সময় আসে নাইঃ- 
গ্রথন ঘোষণা করা হইলে অক্ষশন্তবর্গের প্রেস্টজ নম্ট হইবে । কারণ, লোকে মনে 
কাঁরবে অক্ষশান্তবর্গ দুর হইয়া পাঁড়য়াছে । সুতরাং 'হটলার সোজাসুঁজ মুসো- 
িনশর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন । আধিকম্তু তাঁর ধারণা ছিল যে, রাশিয়া আর বেশখ 
দন যুদ্ধ চালাইতে পারিবে না। 

এই সমস্ত আলোচনা উপলক্ষে এক সময় জাপানের (জাপান রাষ্ট্রদূত ওঁসিমার ) 
মধ্যস্থতার কথাও উীঁঠয়াছল ॥। অর্থাৎ রাশিয়া ও জাম্ধানীর মধ্যে প্রয়োজন হইলে 
জাপান মধ্যস্ছের ভুমিকা 'নবে, এমন একটা প্রস্তাবেরও হীর্গত করা হইয়াছিল এবং 
জাপানী সূত্র থেকে একথাও জানা যায় ষেঃ মুসোলনৰ স্যালজবনর্গ বৈঠকে হিটলারের 
ণনকট সত্যস্ত্যই রাশ্য়ার সাঁহত শত্রুতার অবসান ঘটাইবার জন্য প্রস্তাব 'দিয়াছিলেন । 
তবে সেই প্রস্তাব আমল পায় নাই । 

স্যালজব্র্গ বৈঠকে ইতালশ ও জামণনীর মধ্যে যে সমস্ত সামরিক কথাবার্তা 
হইল্লাছিল, সেগঁলও ফলপ্রসূ হয় নাই । ইতালী ও জাম্ানীর মধ্যে একল্লে কোন: 
যোৌথ সামরিক পিকজ্পনা গাঁড়য়া তোলার ব্যাপারে ফিংবা ইভালশয় সৈন্যবাহনীকে 
আরো অস্শস্ত্র ও গোলাকারহদ সরবরাহ করার পক্ষে জামণনর কোন উৎসাহ ছিল না। 
এমন কিঃ ইতালীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ জার্মানীর কট জরুরী প্রয়োজন হিসাবে যে 
পাঁচশত বিমান চাহয়াছিলেনঃ জামণনন তাও দিতে রাজশী হইল না। অজুহাতস্বরূপ 
জার্মানীর পক্ষ থেকে বলা হইল যে, এতগুি প্লেন রাখার মতো [িমান-ময়দান 
ইতালী নাই এবং 'ব্রিটিশ-পক্ষ বোমা ৮ এগুলি ধংস করিয়া দিবে । 

গতডীনাঁসয়ার যুদ্ধে আত্মরক্ষায় ক দরকার মত পরবতাঁকালে ইতালীর স্বদেশ 
রক্ষায় কোন উপযযন্ত সামারক সরবরাহ দিতে জামণনী ইচ্ছুক ছিল না। ক্লেসহাইম 
প্রাসাদের বৈঠকে জাম্ধানীর এই মনোভাব যখন বোঝা গেল তখন কেবল একাঁটিমান্ত 
বিষয়ে মুসোলনীর প্রস্তাব কাজে লাগিয়াছিল এবং তাও ইতালর আভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্জার প্রশ্নে । মুসোলিনী হিটলারকে এই নিরাপত্তা বা 'সাকারউাঁটি বিষয়ে 
সহযোগিতার জন্য অন্রোধ জানাইয্লাছিলেন এবং 'হমলারও তাঁকে এস. এস. 
গডাঁভসনের অনুকরণে একটি স্পেশাল 'মালিশিয়া ( এম. ডাভিসন ) গঠনের পরামর্শ 
দিক্লাছিলেন । জরুরী অবস্থায় ফ্যাসিস্ট সরকারের এবং ব্যান্তগ্রতভাবে ম:ুসোলিনীর 
নিরাপতভা রক্ষায় এই বিশেষ মালশিয়া নযুত্ত থাকিবে । একমান্র এই একটি প্রশ্সেই 
স্যালজবূর্গ বৈঠকে পার্থক হইয়াছিল । আসলে ইতালী আদৌ টাকিয়া থাকতে 
পারিবে কিনা, সেই বিষয়েই হিটলারের মনে সন্দেহ দেখা 'দিয়াছিল এবং এই জন্যই 
ইতালী বা মুসোলিনণর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নে বিশেষ ধরনের 'মাঁলাশয়া গঠনের 

৯৯ পুবোদ্থুত পল্তক, পঞ্ঠো ২৯২-৯৫ 


ল্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া রর 


প্রস্তাব হইয়াছিল । হিটলার যে ইতালীকে আঁধকতর সামরিক সাহায্য দিতে ইচ্ছুক 
ছিল না, তারও অন্যতম কারণ এই যে, ইতালীর সামরিক শান্তর উপর হিটলারের 
ীব্বাস ছিল না এবং ইতালশয় মন্ত্র ও সেনাপ্পাতিবর্গের কিংবা উচ্চাবত্ত শ্রেণধর 
উপরেও হিটলারের কোন আস্ঘা ছিল না ।-*. 

স্যালজবুর্গ বৈঠক শেষ হইয়া আসিল । ১০ই: এ্রাপ্রল, ১৯৪৩, সকালে যে 
ভপসংহার বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল, তাতে অস:স্ছ মুসোলনী দুধ ও শবস্কুটযোপ্ে 
প্রাতঃরাশ শেষ করার পর সামারক পাঁরাস্ছাত নিয়া আলোচনায় যোগ দিলেন । গহটলার 
মুসোলিনীকে খুশন করার জন্য বদাম্স বেলার আম্বাসবাণশ শঃনাইয়া গেলেন__ 

“ডুচে? আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আফ্রিকাকে রক্ষা করা হবে । সম্প্রাছি 
আমি প্রথম মহাযুদ্ধের ভাদ্যঘন দুর্গের অবরোধের শবখ্যাত ইতিহাস পড়েছি । 
সর্বোৎকৃষ্ট জার্মান সেনাদলের আক্রমণ ভাদরন দুগরক্ষরা সাফলোর সঙ্গে প্রাতিরোধ 
করেছিল । সুতরাং অনুরূপভাবে আক্রকাতেও কেন সাফল্যের প্রতিরোধ গড়ে উঠবে 
না, তা আম জান না। ভুচে আপনার সমর্থনে আমার সৈন্যেরা 1তিউাঁনসকে 
ভুমধ্যসাগরের ভাদ্ন দুর্গে পাঁরণত করবে ।” 

| মুসোলনীর প্রত 'হটলারশ আশ্বাসের বোধ হয় এটাই ছিল শেষ 'বদ্রুপ । 
কেননা, ভাদর্দন হওয়া দূরের কথা ৮ই মে তিউাঁনস ও গিবজাটা ইঙ্গ-মাঁকনের 'িনিকউ 
আত্মসমর্পণ কারল | ] 

হিটলারের এই বদার বাণীর পরে দুই 'িিকটেটর যখন ক্লেসহাইম প্রাসাদের প্রধান 
হলঘরের সশড় দিয়া নীচে নামিক়া আিতোছিলেন, তখন যাঁরা সেখানে উপ্পাম্ুত 
ছিলেন, তাঁরা দুই ফ্যাঁসিস্ট নায়ককে দেখিয়া অবাক হইয়াছলেন। কেননা দুই 
জনেরই চেহারা এমন হইয়াছিল যে, একজন দর্শক মন্তব্য করিলেন--এএরা যেন দুটি 
ইনভ্যাঁলিড বা পঙ্গু 1, অপর একজন দর্শক সংশোধন করিয়া দিয়া বাঁললেন--ননা, 
এরা যেন দুটি মড়ার মত ?” ৃ 

স্ট্যালনগ্রাদ ও আফ্রকার যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয়ের প্রাতীক্রিয়ায় দুই ফ্যাঁসস্ট 
গডকটেটরের চেহারাই মড়ার মতো হইয়া 1গয়াছিল । সম্ভবতঃ এটা ছিল ইতহাসেরই 
হীঙ্গত 1--- 

রোমে প্রত্যাবর্তনের পথে মৃসোলিনীর পেটের ব্যথা আরো তীব্র হইল । ধকজ্তু 
ডান্তারেরা পরণক্ষা কাঁরয়া নতুন কোন উপসর্গ পাইলেন না। তখন মৃসোলন? মন্তব্য 
কারলেন--“আমার পেট ব্যথার একটা নাম আছে--কনহভয় 1” 

[ ভূমধ্যসাগরের জলপথে তখন একখানা ইতালীয় কনভয়ও পার হইতে পারিতেছিল 
না। শন্রাটশ নৌ-আক্রমণে সেগুলি সব ভাবক্লা ধাইতোঁছিল । | 

স্যালজবৃর্গ বৈঠকের ব্যর্থতা সম্পর্কে একমান্ত্র হিটলার ও মুসোঁলিনী ছাড়া আর 
কারোরই সন্দেহ ছিল না। কম্তু উভয় 'ডিক্েটরই মনে কারিলেন যে, বৈঠক বেশ 
সাফল্যমস্ডিত হইয়াছে । গোয়েবেলস: তাঁর ভায়েরীতে মন্তব্য কারলেন--প্ুচে এখন 
পঁরি্কার বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর পক্ষে পাঁরভ্রাণের আর কোন পথ নেই । আমাদের 
সঙ্গেই তাঁকে জয়লাভ করতে অথবা মরতে হবে ।*১ 


১1 পুর্বোম্ধৃত পনুজ্তক, পক্ঠা ৩০৬-৩০৭ | 
হব. মহা. (২য়)--২ 
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রং সঃ রঃ 
১৯৪৩ সালের এাপ্রল মাসে হিটলার-মুসোলিনীর শনষ" সম্মেলনে দেখা গেল 
ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে গভীর ফাটলের স-্ট হইয়াছে । পরস্পরের উপর বিশ্বাস 
নাই এবং স্ট্যালিনগ্রাদ ও আফ্রিকার বৃদ্ধেক প্রাতিক্রিয়ায় অক্ষশান্তবর্গের মনে ভর 
ঢুঁকিয়াছে, জয় সম্পর্কে হতাশা দেখা দিয়াছে, জাম্ণানী ইতালীকে অধিকতর সামারক 
সাহাব্য দিতে প্রস্তুত নয়। ভিতরে ভিতরে উভয়ের মনে পারস্পারিক সন্দেহ ও. 
আব্বাস বাঁড়য়া গেল। যাঁদও বাহ্যত রোম-বার্লন চক্র আগের মতই বজায় রহিল, 
1কম্তু পরস্পরের মনের মিল, মতের মিল এবং সামারক রাজনৈতিক পাঁরিকজ্পার মিল 
ছিল না। 
রোম-বাঁলিন অক্ষশন্তির সহযোগী অন্যান্য তাঁবেদার রাষ্ট্রগ্াীলরও অবস্থা কাহল 
হইয়া পঁড়ল। পর্ব রণাঙ্গনে তাদের ষে বিপুল সামরিক ক্ষয়ক্ষাত হইল, তার ধাক্কা 
সামলাইয়া ওঠা তাদের পক্ষে কঠিন হইল । যেমন, বলা যাইতে পারে যে, স্ট্যালিন- 
গ্রাদের যুদ্ধে রুমানিয়ার দুইাট পুরা আমি ধবংস হইয়া গিয়াছিল । অর্থাৎ রুশ- 
জার্মান রণাঙ্গনে রুমানিয়ার ষত সৈন্যবাহনী ছিল তাঁর দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা ৩ লক্ষ 
সৈন্য নষ্ট হইয়া গেল । হাঙ্গেরীয়ান সৈন্যবাহনীর ১ লক্ষ ৪৬ হাজার 'নহত এবং ৩০ 
হাজার আহত হইল । আর ফানিশ সৈন্যবাহনীর আঁধনায়ক জেনারেল ম্যানারহাইম 
স্বীকার কারলেন যে, তাঁর এত বেশৰ সৈন্যক্ষয় হইয়াছে যে, তাঁর পক্ষে আর আগাইয়লা 
' যাওয়া সম্ভব নয় ।* 
অক্ষশন্তিবর্গের তাঁবেদার রাষ্দ্রগৃলির ক্ষয়ক্ষতি তো অবর্ণনীয় হইল বটেই; আধকক্তু 
লালফৌজের জয়লাভে ও জার্মানীর পরাজয়ের ফলে 'বাঁভন্ব আধকৃত দেশে প্রাতিরোধ 
আন্দোলন, গোরলা বুদ্ধ এবং রাজনোতিক-সামাঁজক মাস্তি আন্দোলনও ক্রমশঃ 
জোরদার হইতে লাগল । ইতালী, রুমানীয়া, বুলগারিয়া, হাঙ্গেরী ইত্যাঁদ দেশগহীলতে 
যুদ্ধ ও ফ্যাঁসজমের বিরুদ্ধে এবং নতুন সামাজিক মুক্তির দ্াঁবতে জনগণের মধ্যে 
দিেক্ষোভ ও আন্দোলন আরও দসঞ্ববদ্ধ হইতে লাগিল । ফলে, নাৎসী নেতাদের মনে 
পালটা আরও উদ্বেগের সন্তার হইতে লাগিল ॥ এই সমস্ত তাঁবেদার রাস্ট্রের শাসকবগ্গের . 
সঙ্গে হিটলার ও তাঁর প্রাতানাঁধগণ ১৯১৪৩ সালের বসম্ভ ও গ্রশম্মকালে পরপর কতকগাল 
আলোচনা বৈঠকের অনুষ্ঠান কারলেন এবং এই সমস্ত বৈঠকে হিটলার বুৃঝাইতে 
চাহিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের শান্ততৈ [51919581) 
€০1650৩1 বা ইউরোপীয় দুর্গের মতো দাঁড় করাইতে হইবে । কেননা, বলসেোভিকরা 
জয়লাভ কাঁরলে সারা ইউরোপের সর্বনাশ । সুতরাং অক্ষশান্তবর্গের সমর্থকদের 
উচিত আরও ধনবল, জনবল ও সামরিক বলসহ বলসেোভিক 1বপদের ?বরহদ্ধে সবণত্মক 
সংগ্রামে ঝাঁপাইয্া পড়া । কিম্তু হিটলার কর্তৃক এই তাগিদ সত্বেও নাৎসী তাঁবেদার 
শান্তগৃলির মনে নূতন করিয়া যুদ্ধের কোন প্রেরণা আসিল না। স্ট্যালিনগ্রাদের 
পরাজয়ের ফলে সবন্ত অক্ষণান্তবগেরি মনে আশঙ্কা ও হতাশার কালো ছায়া 


বিস্তার করিল । 
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বষ্ঠ পর্ব 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
যুসোজিনীর পতন £ ইতালীর বৈধ বিপ্লব" 


৬ই মেঃ ১৯৪৩, মিত্রবাহনী টিউনস ও িবজাটশা দখল কাঁরয়া লইলেন। বন্দৰ 
ও হতাহত নিয়া ০০০০০ ইতালীয় জার্মান সৈন্য এবং সেই সঙ্গে মসোলিনীর শেষ 
আঁফকান রাজ্য নষ্ট হইয়া গেল । অথবা মুসোলিনীর ভাষাতেই বলা যাইতে পারে 
যে, টিউনাসিয়া ছিল “ইউরোপের প্রথম ক্রণ্ট লাইন” । সেই লাইন ভাঙয়া গেল এবং 
ইতালার খাস ভূখণ্ড ও দ্বীপগীল এবার মিন্রবাহনীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখে পাঁড়ল । 
ইউরোপের “নরম তলপেটে আঘাতে'র জন্য চাঁচ“লের এতাঁদনকার যে রণনোতিক ঝোঁক 
ছিল, সেটা পূরণের সুযোগ এবার দেখা দিল। ইউরোপের দাঁক্ষণ উপকূলে 'সাঁসাঁল, 
সাঁ্দনিয়া ও কার্সকা দ্বীপ 'ছিল ইতালশর পক্ষে বাইরের আত্মরক্ষার এক-একটি 'বাচ্ছন্ 
ঘাঁটির মতো। এবার মিত্রপক্ষ এইগুঁলর উপর আঘাত হাঁনয়া মূল ইতালীয় ভুখণ্ড 
আক্রমণের উদ্বোধন কাঁরতে পারেন । কিষ্তু সাদশীনয়া ও সসিল দ্বীপের মধ্যে 
কোন্‌টিকে আক্রমণের জন্য প্রথম বাঁছয়া লওয়া হইবে, এই নিয়া 'ব্রাটিশ ও মাঁকন 
সামারক মহলে মতভেদ ছিল । 'ব্রাটশ পক্ষ চাঁহতোছিলেন আগে ভুমধ্যসাগরের উপর 
“পুরাপুরি কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠা এবং তারপর ইতাল' ও বলকান আভযান ! কিল্তু মাঁকন 
পক্ষ ভূমধ্যসাগরীয় অণুলের তুলনায় ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া পশ্চিম ইউরোপ থেকে 
জাম্ণানীর 1বরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিবার পক্ষে ছিলেন এবং জেনারেল আইজেন- 
হাওয়ার চাঁহতেছিলেন সিসিলির বদলে সার্দীনয়া আগে দখল করিতে এবং সেখান 
থেকে ইতালী আক্রমণ কাঁরতে । তবে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের দাঁব অনুসারেই 
ভুমধ্যসাগরের উপর প:রাপহার কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠা ও ইতালীয় দক্ষিণ প্রান্ত আক্রমণের জন্য 
সাঁসাঁল আঁভযানই 'স্থুর হইয়াছিল--ক্যাপার্রা্কা বৈঠকে চাঁর্চল-রুজভেল্টের 'নদ্ধাস্ত 
অনসারে জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ।**" 

আফ্রিকা ও ইতালীর মধ্যে ভুমধ্যসাগরের জলপথে এবং ইতালীয় দক্ষিণ-পাঁশ্চিম 
প্রান্তদেশে 'সাঁসাঁল দ্বীপের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল । ১০ হাজার বর্গমাইল 
আয়তনের এবং ৬০০ মাইল দীর্ঘ উপকূল রেখার এই বৃহৎ দ্বীপাঁট ছিল কঠিন ও ককশ 
পাথরের দেশ এবং ভ্রিভূজাকৃতির । এখানকার ১১৮৭০ ফুট উচু এট্‌না আগ্নেয়াগার 
পাঁথবী বিখ্যাত । এই দ্বীপ রক্ষার জন্য ১৩ ডাভসন ইতালীয়-জামণান সৈন্য ঈনষ-ন্ত 
হইয়াছিল। এদের মধ্যে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ছিল ইতালীয় এবং ৯০ হাজার ছিল 
জার্মান সৈন্য । ফিক্তু এই যুশ্ন বাহনীর প্রধান সেনাপাঁতর পদে ছিলেন জার্মান 
সেনাপাঁত মাশশল কেসেলারং ৷ | 

কম্ত; জল ও স্ঘলের একত্র সমবায়ে তখন পষ-্ত অক্ষশান্তর বিরুদ্ধে এত বড় 
“উভচর” আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই । সোঁদক দয়া 1সাঁসাঁল আঁভযান নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য ছিল । ১-১০ জলাই 1সাঁসাল হ্বীপে আক্রমণ আরম্ভ হইল। কিজ্ঞ 
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তার আগে শত্রুপক্ষের ধবদ্রাক্তির সৃষ্টির উদ্দেশো সাঁসাঁল ও সার্দীনয়া উভয় দ্বীপেই 
গবমান আক্মণ অনৃ্ঠিত হইল । আঁধকল্তু একই সঙ্গে এমনভাবে নোৌ-অভিষানের মহড়া 
ঘটানো হইলঃ যাতে মনে হইতে পারে যে, গ্রীসের উপর আক্রমণ আসন । 'সাসিলি 
দ্বীপের এই আঁভযানে ছোট-বড়-মাঝার--সব রকমের যুদ্ধজাহাজ ও জলপোত মলাইয়ন 
প্রায় গতন হাজার অর্ণবযানের দরকার হইয়াছিল ।' 'বশেষভাবে প্রাশক্ষণ-প্রাপ্ত ও 
অস্ত্রসাত্জগত ১,৬০,০০০ সৈন্য এই আঁভধষানে নিযুক্ত হইল । আর সেই সঙ্গে ১৪,০০০ 
মোটরযান, ৬০০ ট্যা্ক, আর ১৯৮০০ বড় কামান । মাঁকিন ৭ম আর্মর ৬ 1ডিভিস 
এবং পত্রাটশ অস্টম আমর ৭ ভিসন সৈন্য উপযতন্ত ?িমানশান্ত সহ এই আঁভযানে 
গনযূন্ত হইল । জেনারেল আইজেনহাওয়ার ছিলেন স:প্রীম কমান্ডার । তাঁর ডেপুটি 
গছলেন জেনারেল স্যার হ্যারজ্ড আলেকজান্ডার । সপ্তম আমর আধিনায়ক ছিলেন 
জেনারেল জর্জ এস. প্যাটন এবং অষ্টম আর্মির আঁধনায়ক ছিলেন জেনারেল বানণর্ড 
এল. মন্টগোমারী । অর্থাৎ সাঁসাল দ্বীপে 'ব্রাটিশ ও মাকিন উভয়ের সাঁম্মীলত 
আভিষান অনুষ্ঠিত হুইয়াছল । 'কম্তু এত তোড়জোড় সত্বেও 'সাঁসাল আভিষান শেষ 
করিতে ৩৯ দন সময় লাগিল, গিংবা ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৩ এই আঁভিঘান শেষ হইল । 
এই আভযানের সাণ্কোঁতিক নাম ছিল “অপারেশন হাঁস্ক এবং এই বৃদ্ধে অক্ষশন্তির 
ক্ষত হইয়াছিল ১১৬৭,০০০ সৈন্য, আর মিল্রপক্ষের হতাহত ও নিখোঁজ নিয়া মানত 
৩১১ ১৪৮ জন । হঙ্গমাকি'ন পক্ষের এতবড় উদ্যোগপুর্ণ আক্রমণ সন্বেও ৬০০০০ 
জামণন সৈন্য অনায়াসে পলায়ন কাঁরতে পাঁরয়াছিল । রাল্রের অন্ধকারে * মাইল 
চওড়া মোসনা প্রণালী পার হইয়া অক্ষশক্তিবর্গের দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যই পরিত্রাণ 
পাইয়াছল এবং এই ঘটনাকে সেই সময় ভানকাকে“র সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছল । 
জার্মানদের পক্ষে সেই সময় এইভাবে ভ্রাণলাভ খুব প্রশংসনীয় ছিল । কেন না» 
আক্রমণকারণ মিল্রপক্ষ 'সাঁসাল হ্বাপে সব দিক দয়াই সামরিক প্রশ্নে শ্রেন্ড ছিল । 
ইতালীয় বাহনীর মধ্যে যেমন বৃদ্ধোদ্যম 'ছিল নাঃ তেমাঁন সিসালর বাসিন্দারা ছিল 
পযন্রপক্ষের অনুগামী । তারা আক্রমণকারীদের স্বাগত জানাইয়াছিল । এই অবস্থার 
মধ্যেও আঁধকাংশ জার্মান সৈন্য পলায়ন কাঁরতে পারায় মন্রপক্ষের সৈন্যপত্যের বিরদ্ধে 
ব্রটেনে এবং আমেরিকায় সমালোচনা ধৰাঁনত হইয়াছল । 

ক্তু িউনিসের পতন ও 'সিসিপিতে অণঙরণের ফলে মুসেলিনীর বিপদের ঘণ্টা 
বাঁজয়া উঠল । প্রকৃতপক্ষে টিউনস ও 'সাসাল ত্বপের মধ্যবতঁ ভূমধ্যসাগরের 
জলপথে যথন ক্ষুদ্র প্যাশ্টেলেরিয়া হবীপটা 'মিন্রপক্ষের িমানবাহনী এক থাবাতে 
কাঁড়য়া লইল, তখনই ম:স্োলনী বাঁলয়াছিলেন যে, “তাঁর বাড়ির গেটে বিপদের 
ঘণ্টাধবাঁন বেজে উঠল 1” সতরাং 'সাসিলিতে মিন্রপক্ষের আক্রমণ তে মুসোলিনপর 
বুকের কাছে বন্দুক ধরার মতো । 

ধিক ১৯৪৩ সালের এই াবপদ মহুসোলিনীর সামনে সহসা দেখা দেয় নাই । 
প্রকৃতপক্ষে এই 'বপদের পটভূমিকার সূত্রপাত হইয়াছিল ১৯২২ সালে ফ্যাঁসিস্ট রাজস্ব 
প্রাতিজ্ঞার সময়, যখন শাভ্তর চেয়ে যুদ্ধের বার্তাই বড় হইয্লা উাঠিলঃ যখন রোমক 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরাকাঞ্খা মুসোিনীকে উন্মাদ করিয়া তুলিল । আসলে ১৯৪৩ 
সাল ছিল ফ্যাসস্ট যম্ধাত্রার নবম ঝর । হীথও'পয়া বা আঁবাসানয়া বৃদ্ধের 
স্ত্রপাত তখন থেকে--১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর ইথিওাঁপয়া ইতালী কর্তৃক . আক্রান্ত; 
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হইয়াছিল । পরের বছর ১৯৩৬ সালে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইতালীর অংশগ্রহণ এবং 
এনভাবে বছরের-পর-বছর ইতালণ? ঘুদ্ধায়োজনের মধ্যেই জড়াইয়া পাঁড়ল। িটলারণ 
জয়যাত্রার দিকে তাকাইয়া মনসোঁলিনী নিজেকে সামলাইয়া রাখতে পারিলেন না, তারও 
ধারণা হইল তিনি হিটলারের মতো 'দিশ্বিজয়ী হইবেন । ১৯৪০ সালের পাশ্চম 
রণাঙ্গনের যুদ্ধে যখন ব্রিটেন 'বপন্ব ও ফ্রা"স কাবু হইল, তখন মুসোলিনদ “গায়ে 
পাঁড়য়া' বৃটেন ও ফ্রান্সের বরহদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরলেন । ধকিম্তু এই যুদ্ধ ঘোষণার 
(পিছনে ইতালীয় জনমতের কোন সমর্থন ছিল না, যুম্ধে জনগণের কোন উৎসাহ 
ছিল না। এমন কিঃ সৈন্যদেরও যুদ্ধে মন ছিল না। বরং জনগণের মধ্যে যুদ্ধের 
(বিরোধিতার ফলে প্রীতিরোধকারীদের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতোছিল, আর নাশকতাম.লক 
কাজ বাড়িয়া যাইতেছিল । ইতালশতে এত ঘুষ, দুনরণীত ও কালোবাজারগ দেখা 1দল 
যে, ইউরোপের অন্য কোন দেশের সঙ্গেই তার তুলনা ছিল না। ফলে, হিটলার 
জামণানীর নিকউও ইতালী 'শমন্রের বদলে ক্রমশঃ একটা বোঝা হইয়া দাঁড়াইল এবং 
জার্মানীকে বলকান অগলে, আ'ফ্রকায় ও দাঁক্ষণ-ক্রাম্সে নিজেদের সৈন্য পাঠাইতে 
হইল--ইতালীর উপর জামণনী ভরসা রাখতে পারিল না। জনৈক ইতাগলণয়ান 
সাংবাদিক ইতালীর অবস্থার ক্রমাবনতির উপর মন্তব্য করিয়া লাখিয়াছেন ঃ 


[12 59010012910 09019010501) ০01 01)০ [(2.11917 ০০০01019১ ৬/1101) 1১90 6101 
17010) 102 (০ ৮/০155 5০1 910০৩ [৫7199০11073 155 0০ 1০9৬2] হা 1922, 
11575901860 1195 7১0110 07 £5176121 9091৬901010 0171106 (16 7890196 ৬/৪15. 
£707£05 10191010850 70911909 ০0৫1 189 ৪ (15 12110179 0£ 0315519 2780 
£১91559 ড/91০ 18780] (1321) 11955 ০01 1190 [211919.%১ 


অর্থাৎ ১৯২১ সালে যোদন মুসোলিনী ক্ষমতায় আরোহণ কাঁরলেন, তারপর 
থেকে ইতালীয় জনগণের অথনোৌতিক অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপ হইতে লাগিল । 
ফ্যাঁসস্ট যুদ্ধের সময় এই অবস্থা একেবারে জনসাধারণের উপবাসের মধ্যে গিয়া 
পেৌছিল। যুদ্ধের দীর্ঘচ্ছারী দিনগুলিতে গ্রধক ও পোল জনগণের চেয়েও ইতালণর 
জনসাধারণের রেশনের পাঁরমাণ কম ছিল । 
ইতালার আভ্যান্তরশণ অবস্থা যখন এই ধরনের ছিল তখন 'কল্তু বাইরের জগতে 
প্রচার হইয়াছে ষৈ, মহসোলিনীর ফ্যাসিস্ট রাজত্বে ইতালশর অর্থনোতিক উন্নাত 
জমজমাট হইয়াছে । অবশ্য কতকগুদিল বড় বড় রাস্তাঘাট এবং বড় বড় পুননিমশণ ও 
পুনগর্িনের কাজ হইয়াছিল । আর যুদ্ধায়োজনের জন্য অস্ত্র গনমঘণ কারখানার 
কাজ বাঁদ্ধ ও আন:ষাঙ্গক কারণে কু লোকের কম-সংস্থানও হইয়াছিল । অবশ্য 
হিটলারের জাম্ণনীতেও বঝাহ্যক উন্নাতি অত্যন্ত চমকপ্রদ হইয়াছিল । ?কিস্ জামণনীর 
সঙ্গে ইতালীর কোন দিক দিয়াই তুলনা হয় না। ব্যক্তিগত ডিক্লেটরি ইতাল'তে ভিতরে 
ভিতরে সামাজিক পতন ভাকয়া আঁনয়াছিল । আসলে জনগণের দুঃখ-দুদশা 
বাড়িরাই যাইতোছিল, অথচ এদিকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার ?কংবা যুদ্ধ জয় হওয়ায় কোন 
লক্ষণ নাই । ফলে ফ্যাঁসিস্ট নেতাদের মনেও হতাশা দেখা দিতে লাগিল এবং তার 
মরিয়া হইয়া উঠিতে লাগিল । পার্টির মধ্যে লোভ ও দূুনশশতি ছাইয়া ফেলিল । 
অবশেষে বড় বড় পার্ট নেতারা “চাচা আপন বাঁচা” নীতি অনস্রণ কাঁরতে লাগিলেন 
এবং মুসোলিনীর উপর চাপ দিতে লাগলেন এই ঘুদ্ধ থেকে ব্রাণলাভের একটা পথ 
২ 75 35002000152 ড/৪1-৮910 39205 হু ওাঠাঠি96029 ০5, সত ১2859. 
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বাহির করার জন্য । কারণ, তাদের অনেকেই ধরিয়া লইলেন যে, ইতালপ হাতমধ্যেই 
যুদ্ধে হাঁরিয়া গিয়াছে, কিংবা ঘুদ্ধে জয়লাভের আর কোন আশা নাই ।১ 

চার্চল 'লাঁখয়াছেন যে, এতাদিন ধাঁরয়া একচ্ছত্র দেশ শাসন ও পাঁরচালনের পর 
মূসোলিনীকে এক্ষণে একটির-পর-একটি সামারক বিপষ/য়ের ধাক্কা সামলাইতে হইল ॥ 
এই বিষয়ে অন্য কাহাকেও দায়ী করার উপায় ছল না'। কেন না, মহুসোঁলিনী একাই 
সারা দেশের উপর সব্ণত্মক প্রভূত খাটাইয়াছেন । সতরাং মুসোলনী তাঁর দায়িত্বের 
বোঝা রাজা, পালামেন্ট, ফ্যাঁসস্ট পার্ট বা সেনানীমণ্ডলর উপর চাপাইয়া দিবেন, 
এমন সুযোগ ছিল না । সুতরাং ইতালর বড় বড় মহল থেকেও যুদ্ধে হাঁরয়া 
যাওয়ার জন্য মুসোিনীর উপর দোষ চাপান হইল । ?নঃসঙ্গ 'িক্লেটর যখন ক্ষমতার 
উচ্চ তুঙ্গে সমাসশীন, তখন তাঁর সৈন্যরা রাশিয়াতেঃ টিউাঁনসে ও 'সিসীলতে কছুকাটা 
হইতোঁছিল-_যে ঘটনাগহ'লি ছিল ইতালী আক্রান্ত হওয়ার পূর্বাভাসের মত ।- 

ফ্যাসাজমকে সঞ্জশীবত রাখার জনা ক্রমাগত যুদ্ধ জয়ের জারক রসের দরকার । 
পি্তু মুসোলিনপ ক্রমাগত হারিতেছিলেন। অতএব ধৃনশ্রপোলির পতনের দুই সপ্তাহ 
পর ১৯৪৩, ফেব্রুয়ারীতে প্রথম রাজনোতিক সঙ্কট দেখা দিল এবং কাউন্ট িয়ানোকে 
পররাঙ্ট্রমন্ত্র পদ থেকে অপসারণ করা হইল । শকম্তু ততক্ষণে ইতালীর সমাজ 
জীবনে পচন ধাঁরয়া গিয়াছিল । ইতালশ, সাঁদরশীনয়া ও 'সাঁসালতে তীব্র খাদ্য স্কট 
দেখা দিল। সুতরাং যুদ্ধ চাঁলবে কি ভাবে? উত্তর ইতালশর কারখানাগীলতে 
ব্যাপক ধমঘট দেখা 'দিল ! ক্ষিপ্ত মুসোলনী এই ধমণ্ঘটের জন্য পুলিসের বড় কর্তাকে 
পদচ্যুত কাঁরলেন--কেন পীলশের বড় কতা ধর্মঘটপাদগকে শায়েস্তা কারতে পারলেন 
না, এই অপরাধে তাঁর অপসারণ ঘঁটিল। মুসোলনী সরোষে গর্জন কাঁরয়া 
বাঁলিলেন--- 
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এই ঘখন ইতালশীর আভ্যন্তারক অবস্থা, তখন ইতালশর সেনাপাঁতিদের সম্পর্কে. 
স্মালোচকেরা ঠান্রী করিয়া বলাবাঁল কারিত--ণ্এরা আরাম কেদারার সেনাপতি, ঘোড়ায় 
চড়া জেনারেল নয় 1”? আর জনানরাপত্তা 'িস্তাগের আঁধকর্তা গোপন রিপোর্ট দিলেন 
যে, পাট নেতারা এবং আধিকাংশ 'শিলপন্পাতিরা এই বুদ্ধের 1াবরোধী । ধশারা 
মুসোলিনীকে কেন্দ্র করিয়া এতাঁদন বড় ঝড় চাকরি দখল করিয়াছিলেন এবং আরামে* 
আয়াসে, বিলাসে ও দুনীতিতে গা ভাসাইয়া' দদিয়াছলেন, তারাও মুসোলিনীর উপর 
চটিয়া গেলেন । কারণ, পায়ের নিচের মাটি সাঁরয়া যাইতোছিল । শী্ছানীয় 'বখ্যাত 
নেতারা এক্ষণে পদণর আড়ালে মহসো?লনগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চক্রান্ত কাঁরতে 
লাগিলেন । গ্রাশ্ডিঃ বাদগোলিও, আমব্রোসও, আকোগ্লারোন প্রমুখ প্রথম সারির 
রাজনোতিক সামারক নেতারা শলাপরামশ* করিতে লাগিলেন । এমন িকস্বয়ং রাজা 
ভিন্র ইমানুয়েল পর্যস্ত--যে রাজা গত 1বশ বছর ধাঁরয়া ম.সোলিনশর একাঁট পরামশও 
অগ্রাহ্য করেন নাই । কস্তু ইতালায় রাজপরিবারের মধ্যে যুবরানী ক্রাউন 'প্রন্সেস 
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মসোলিনশর পতন £ ইতালশর “বৈধ বিপ্লব ও 


মেরিয়াজোস মুসো'লিনীর অত্যন্ত 1বরুদ্ধবাদনণ 1ছলেন । ৩৬ বছরের এই সুষ্ট্রি 
বেলাজয়ান রাজকন্যা সোৌঁদনই হটলারের উপর হাড়ে হাড়ে চঁটয়াছলেন, যেদিন ১৯৪০ 
সালে জামণনবাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ ও দখল করিয়া নিল । সেই 1হটলারের সঙ্গে 
মুসোলিনীর বন্ধুত্ব! সুতরাং যুবরানপ মোরয়া-জোসএর নক এটা ছিল অসহ্য । 
মহসোলননকে অপসারণের চক্রান্তের মধ্যে ?তাঁনও পদ্দার আড়ালে সা্রয়ভাবে যোগ্ন 
দিলেন । রাজদরবারের মন্ত্র িউক অব আকোয়ারোন 'ছিলেন রাজকীয় মহলের 
চক্রীদের সেরা এবং যুবরানশর সঙ্গে এই বিষয়ে তরি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । তবে, 
আকোয়ারোন মনে মনে যুবরানীর প্রতি অত্যন্ত অনুরন্ত ছিলেন, যদিও প্রাতিদানে 
কছুই পানান | ১ 

এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজ আম্বার্টে ষুবরানখর 
মতোই মুসোলনীর বরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং মৃসোলিনীর অপসারণের জন্য 'তাঁনও 
নানাভাবে সচেষ্ট ছলেন। যাঁদও এতাঁদন পযন্ত মসোঁলনশ নজেকে হিটলারের 
সমরসঙ্গী ও ইউরোপখয় যুদ্ধের অংশশদারুপে কজপনা কাঁরয়া আসতোছিলেন, তথাপি 
নিজের দেশেই মহসোলনীর ভাবমুতি” নম্ট হইয়া 'গিয়াছিল এবং সমগ্র ইতালর সমাজে 
দহশ্চি্তা দেখা 'দয়াছিল 'কভাবে মৃসোঁলিনীকে জাড়ানো যায় ? 

জুলাই মাসে গসাসালি আক্রান্ত হওয়ার সময় অবস্থা চরমে উঠল । এঁদকে 
“স্বজ্পবাক+ সতর্ক ও নিয়মতল্ত্রবাদ** ( চাঁচিলের বর্ণনা অনুসারে ) ইতালীর রাজা 
ফেন্ুয়ারী মাস থেকেই মার্শাল বাদোগোঁলিওর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন ॥ 
(১৯৪০ সালে গ্রীসের যুদ্ধে িপষয়ের পর মার্শাল বাদোগোলও পদছ্যত হইয়া 
ছিলেন )। তিনি বাদোগেোিওর মধ্যেই এমন এক ব্যান্তির সম্ধান পাইলেন যাঁর উপর 
ইতালশয়্ রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতে পারে । সহনির্দিন্ট পরিকল্পনা চ্ছির হইল, 
চক্রান্ত পাকা হইল এবং সিদ্ধান্ত হইল যে, ২৬শে জুলাই মহসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা 
হইবে ! সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল আম্বোসিও রাজন হইলেন এবং কি ভাবে 
ও কাদের দ্বারা গ্রেপ্তার করান হইবে সেই সমস্ত বিষয় স্থির করার দায়িত্ব জেনারেল গ্রহণ 
করিলেন । 

ওদকে ফ্যাঁসস্ট নেতাদের পক্ষ হইতে 'স্ছির হইল যে, ২৪শে জুলাই ফ্যাসস্ট 
গ্র্যাপ্ড কাউন্সিলের আঁধবেশন ডাকা হইবে । ১৯৩৯ সালের পর পাটি হাইকমাণ্ডের 
কোন মিটিং ডাকা হয় নাই। কম্ভু যুদ্ধে বিপষয়ের জন্য পার্টি নেতারা এবার 
মৃসোলনীর জবাবার্দীহ কারবেন ৷ সর্বোচ্চ পাটি নেতৃত্বের এই আঁধবেশনে অসম্ভূষ্ট 
নেতারা মুসোলিনাকে চরমপন্র দিবেন বাঁলয়া স্থির করিলেন । 

রাজার পক্ষ থেকে যখন স্থির হইল যে, ২৬শে জুলাই মুসোিনণীকে গ্রেপ্তার করা 
হইবে, তখন পার্ট নেতৃত্বের পক্ষ থেকে'স্ছির হইল যেঃ ২৪শে জুলাই গ্রাশ্ড কাউাশ্সিলের 
গমাটিং হইবে । যাঁদও এই দুই'টি তারিখ পরস্পর 'বাচ্ছল্নভাবে 'ম্ছির হইয়াছল, তথাপি 
অদত্ট 'লিখনের মতো তারিখ দুইটি ষেন পরস্পরের কাছাকাছি আ'সয়া পাঁড়য়াছিল । 

বলা বাহুল্য ষে, মুসোলিনীকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তারীর পরিকজ্পনার মধ্যে ভয়াবহ 
1িবপদের এবং 'বিপ্রব ও গৃহয:দ্ধের ঝুশক ছিল । ২০ বছর ধরিয়া তান ইতালগর সবময় 


5৪ ভ্বিতীয় মহাষুম্ধের ইতিহাস 


প্রভু ছিলেন এবং সবর্ত তাঁর পাটির চেলা-চামৃস্ডারা শন্ত ঘটিগুলিতে নিযস্ত 'ছিল-_ 
ছিল পার্ট-মসিলিশিয়া বা পার্টির আধা সামরিক বাহিনশ, যারা গৃহযহদ্ধ বাধাইয়া 
দিতে পারিত। সতরাং পাঁরকজ্পনা অত্যস্ত গোপনে, সাবধানে ও সততার সাঁহত 
কাঁরতে হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে টি চ্মির হইয়াছিল যে, সমস্ত ফ্যাঁসস্ট নেতাদিগকে 


সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার কাঁরিতে হইবে 1*" 
নি টি যা 
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১৭ই জুলাই ১৯৪৩, 'মন্রপক্ষের মান রোঘের এবং ইতালীর অন্যান্য শহরের 
আকাশে দেখা দিল এবং শুন্য থেকে অজন্্র ইন্তাহার নীচে ইতালীয় জনগণের উদ্দেশ্যে 
ছখাঁড়য়া দেওয়া হইল। এই মদুদ্রিত ইস্তাহারগীলতে ছিল মাকি'ন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের একাঁটি ঘোষণা- 
বাণী বা আবেদন । অবশ্য রোডও যোগেও এই .আবেদন প্রচারিত হইল । এই 
আবেদনের বন্তব্য ছিল এই ঃ 

ধএই মূহাতে" মার্কিন যু্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বুটেনের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনা জেনারেল 
আইজেনহাওয়ার ও তাঁর সহকারী জেনারেল আলেকজাশডারের নেতৃত্বে আপনাদের 
দেশের ভূভাগের অভ্যন্তরে ষৃষ্ধ চালাইয়া নিয়া যাইতেছেন । মুসোলিনী এবং তাঁর 
ফ্যাঁসস্ট রাজত্বের দ্বারা আপনারা যে কলঙ্কিত নেতৃত্বের কাছে দাসত্ব বীকারে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন, আজকার এই অবন্থা তারই প্রত্যক্ষ পরিণত । যে ব্যন্তি (বিভিন্ন 
জাতির জনগণকে ও দ্বাধীনতাকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করিয়াছে, মুসোলিনগ তারই. 
ভাঁঞপবাহক হিসাবে এই য্দ্ধের মধ্যে আপনাদিগকে ফোলিয়া দিয়াছেন । হিটলার 










| পিসিলি আক্রমণ আক্রমণ 
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মসোলিনীর পতন £ ইতালশীর “বৈধ বিপ্লব ২৫ 


আগেই যুদ্ধ জয় কাঁরয়া ফোঁলয়াছেন, একথা ধাঁরয়া লইয়াই মুসোলিনী আপনাদিগ্কে 
যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ কারয়াছেন। জলপথে ও আকাশপথে ইতালণী প্রচণ্ডভাবে 
আঘাতের যোগ্য হওয়া সন্বেও আপনাদের ফ্যাসসিস্ট নেতারা আপনাদের সম্তানাদগকে 
-নোৌবাহনী ও বিমানবাহিনণকে বহু দহুরবরতী র্লণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন 
জাম্ণানীকে সাহায্য করার জন্য, যে জাম্ণানী ইংলশ্ড, রাশিয়া ও পৃথিবী জয় 
করিতে চায় 1" 

ধ্রীক্যবদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মিলিত সৈন্যবাহনীকে ষে মুহূর্তে আপনারা বাধা 
শদতেছেন, কিংবা প্রত্যেকটি রন্তবিন্দ£ যা আপনারা ঢাঁলয়া দিতেছেন, তাতে একাঁটি 
মান্র উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতেছে--নাৎসন ও ফ্যাঁসম্ট নেতাদের স্বকৃত অপরাধের জন্য 
যে আঁনবাষ" দণ্ড তাদের প্রাপ্য সেই দদ্ড পাইতে তাদের ফিছুটা সময় দেওয়া হইতেছে । 
আপনাদের সমস্ত স্বাথ* এবং আপনাদের সমগ্র এীতহ্যর প্রাত জামণানন ও আপনাদের 
দুনীশীতগ্রস্ত মোক নেতারা গব*বাস্ঘাতকতা কারয়াছেন। এই দুইকে অস্বীকার 
করলেই পুনগ্গাঠত ইতালী আবার ইউরোপশিয় জাতিসমুহের পারবারগোম্ঠীর মধ্যে 
পুনরায় সম্মানের আসন দখল করার আশা কাঁরতে পারে । 

“ইতালীয় জনগণ ! আপনাদের হছিকট সময় উপস্ছিত হইয়াছে, আপনাদের 
আত্মসম্মান, আপনাদের স্বার্থ এবং আপনাদের জাতীয় মঘণদা এবং আপনাদের শাস্তি 
"ও স্বপ্তর পুনঃসংস্ছাপন আপনারা চান কিনা, সে কথা 'শ্ছির করিবার জন্য ৷ 
'আম্পনাদের [নিকট সময় উপাস্থত হইয়াছে এই কথা ীবচারের জন্য যে, ইতালীয় জনগণ 
িটলার-মুসোলিনণর জন্য মারবে, িংধা ইতালীর জন্য ও সভ্যতার জন্য বাঁচিয়া 
থাকিবে 2--( সংক্ষোপিত )- ইতি, রুজভেক্ট ও চার্চিল | 

১৭ই জুলাই ইতালীয় আকাশ থেকে চাল রুজভেল্টের এই ঘোষণাবাশী রোম 

ও অন্যান্য শহরে প্রচারিত হইল এবং এঁদনই রান্রে হিটলার তাঁর সদর দগ্রে 
ইতালণর পা'রাস্থিতি সম্পকে" আশঙ্কাজনক সংবাদ পাইলেন । কেন না, ইঙ্গমার্কিন 
শন্তিবর্গ কতৃ“ক ইতালী আক্রান্ত হওয়ার ম:ুখে এবং যাঁদ ইতালন য্যদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 
হয়, তাহলে জার্মান হাইকম্যাণ্ডের রণ-পারকজ্পনা সম্পকে নূতন কারিয়া ভাবিতে 
হইবে । কেন নাং সেই অবস্থায় ইতালীর প্রাতরক্ষার জন্য জাম্শানীকে আগাইয়া 
যাইতে হইবে । কারণ, ভূমধ্যসাগর এলাকায় হিটলারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে 
জামণনীর সীমানা থেকে যতদুর সম্ভব যুদ্ধকে দূরে রাখা এবং তার জন্য ইতালা য় 
বরাজধানশ এলাকাকে প্রতিরক্ষার ঘাঁটিতে পাঁরণত করা এবং প্রয়োজন হইলে ইতালির সামরিক 
পাশরত্ব জামণানীর নিজ হাতে গ্রহণ করা । এমন ?কঃ তার চেয়ে বেশন 'কিছ7 করা-_ 
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অর্থাৎ ইউরোপের মম্কেন্দ্রে এবং জার্মানীর সীমানার মধ্যে যহম্ধের আগিনন না 
ছড়াইর়া পড়ে, তেমন রণনশীতিই হটলার ও জার্শান হাইকম্যান্ড ভুমধ্যসাগরায় 


৬। চাঁচিজা--পণ্চম খন্ড, পুচ্ঠা ৪991 
ই 725 তা] 10100910000 উঠ 1081537০ 2৯০ 315. 


হ্৬ ছ্িতীয় মহাবৃষ্ধের ইতিহাস, 


এলাকায় অনুসরণ করিতে চাঁহতোছিলেন । শু; মৃসোলিনী ও ইতালণর প্রি 
হিটলারের কোন ভরসা ছিল না। সূতরাং ইতালী সম্পকে দুঃসংবাদ পাওয়ায় 
হিটলার ভীদ্ঘগ্ন হইয়া উঠিলেন। ম:সোলনীর সঙ্গে জরুরী সাক্ষাতের প্রয়োজন 


ফনডাউক 
টে 


টি 
কাসেরিন 


গাফ 


শট এল ফেজ্জেজ ন্‌ 


- তিউনিসিয়া আক্রমণ 





অনন্ভুত হইল । ইতালাীর ভেনিস প্রদেশে ফেলার শহরের নিকটবত সপ্তদশ শতান্দখ্র 
নামকরা এক বিরাট পল্লীভবনে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল । গোড়ায় ঠিক ছিল 
যে? তিন 'দিন এই বৈঠক চাঁলবে । িকম্তু হিটলার একবেলাতেই বৈঠক শেষ কাঁরয়া 
অপরাহের 'দিকে চাঁলয়া গেলেন । সতরাং বোঝা বাইতেছে এই বৈঠকে তেমন কিছ 
ফলপ্রসূ ঘটিল না। 


মুসোলিনীর পতন £ ইতালীর “বৈধ বিপ্লব ২ 


১৯শে জুলাই যে সবৃহৎ পুরাতন প্রাসাদে এই বৈঠকে অনুষ্ঠিত হইল, ছোট 
ছিল একাঁট 'বরাট “গোলক ধাঁধার" গৃহ এবং হিটলার লাণ্ের আগে [িনঘপ্টা এবং 
লাণ্ের পর দুই ঘণ্টা ধরিয়া মুসোলনীকে সমগ্র পারাচ্ছিতি সম্পকে" যে গ:রহগম্ভদর 
বন্তৃতা দিলেন, তাও এঁ ধাঁধার মতই জাঁটল । এমন কি গহটলারের এই দশঘ€ কথামালা” 
মন দিয়া শুনিবার মতো মানসিক বা দৈহিক স্বান্থ্যও ম:সোলিনীর ছিল না। ধতাঁন 
ক্লাস্ত ও অসনস্থ ছিলেন । আঁধকক্ত; ইঙ্গমাঁণকনের বরদ্ধে মুসোলিনী বা ইতালীয় 
যুগ্ধযান্রায় নূতন কোন কাবকর সাহায্যের প্রাতিশ্রাত পাওয়া গেল না। তবে" নামে 
মহসোলিনীর কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া কাজে জামণানী কক দাক্ষিণ ইতালীয় সামারিক 
দায়িত্ব গ্রহণের একটা পারকক্িপত আভাস এই বৈঠকে গোড়ার দিকে পাওয়া শিয়াছিল । 
গিত্তু বৈঠকের শেষে বোঝা গেল ষে, অক্ষশান্তর বজ্র বন্ধন থেকে ইতালী ময়ান্ত পাইবে 
নাঃ ইতালশর পক্ষে পৃথক সশ্ধির চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। তবে 'সাঁসালকে রক্ষা 
করার মৌখিক ভরসা দেওয়া হইল বটে, 'কল্তু সোভিয়েট রণাঙ্গনের ধুদ্ধের জন্য 
ইতালীকে নুতন কোন সামাঁরক সহায়তা দেওয়া সম্ভব হইবে না। উপসংহারে 
1হটলার মহুসোগলনশীকে আর একাঁট ভরসা দিলেন ষে, আগামশ শীতকালে ইংলণ্ডের 
1বরুদ্ধে নতুন “গোপন অস্ত্র" প্রয়োগ করা হইবে । 

হিটলারের সঙ্গে মুসোলনীর এটি ছিল ভ্রয়েদশ বৈঠকে । দুপুরের 'দিকে 
বৈঠক বখন চাঁলতেছিল, তথন হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মঃসোলননীর সেক্রেটারী সেখানে 
প্রবেশ করিলেন এবং ভুচের হাতে এক টুকরা কাগজ দিলেন । সেই কাগজাট ছিল, 
একাট স্ধাক্ষপ্ত সামারক বজ্ঞাপ্তঃ যাতে লেখা ছিল-_ 

“এই মুহতে শত্রু রোমের উপর প্রচন্ডভাবে বোমা বণ কারতেছে” । 

মুসোঁলনী মুষড়াইয়া পাঁড়লেন | -. 

ফেলাটিত বৈঠক থেকে ব্যর্থ মনোরথ মৃসোঁলিনী যখন বিমানযোগে রোমে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁর বিমান প্রচণ্ড ধোঁয়ার মধ্যে পাঁড়ল । কারণ 'লটারিও 
রেলস্টেশনের শত শত ওয়াগন বোমাবষ“ণে দণ্ধ হইক্সা প্রচণ্ডভাবে জবাঁলতেছিল এবং 
ধূম উদ্গীরণ কারিতোঁছিল ।*. 

২২শে জুলাই মহুসোঁলনী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফেলাঁটু বৈঠকের ফলাফল 
তাঁকে জানাইলেন । কিন্তু মৃসোলিনী রাজাকে “নাভণস+ এবং তাঁর মুখে ভূকাঁটর 
চিহ্ন দেখিতে পাইলেন । রাজা মুসোঁলিনীকে সোজা বাঁলিলেন যে, এভাবে আর 
চাঁলতে পারে না, পারিস্ছিতি গুরুতর । জাম্ণানাঁদগকে সোজা কথা বাঁলতে হইবে । 

অথণৎ রাজা এই ব্যর্থ যুদ্ধের গুরুতর ফলাফলের হীঙ্গত করতেছিলেন । কিক্ত 
মূলোলিনী যখন রাজাকে 'হটলারের “গোপন অস্ত্রের, ভরসা 'দিলেন, রাজা তখন 
মন্তব্য করিলেন-_ 
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“সবচেয়ে ভাল গোপন অস্ত্র সেগাঁলই যেগযাল সবচেয়ে বেশঈ পারাচিত” ।- 

এ কথার পর মৃসোিসী রাজার কাছ থেকে বদায় নিয়া চাঁলয়া গেলেন ।"* 

ইতিমধ্যে ইভালশীর রাজনৈতিক রঙ্গমণ্ড জমজমাট হইয়া উঠিল । একদিকে সমাজের 


৬। পূুর্বোদ্ধুত পন্তক, পৃচ্ঠা ৪৬৯। 


৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


উচ্চ মহলে মৃসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং অন্যদিকে রাজকীয় মহলে ভুচেকে 
গ্রেপ্তার করার গোপন শলাপরামশ পাকা হইতে লাগিল । 

“এই নাটকের শেষ অধ্কে দেখা 1দলেন সেই ব্যান্তট, যিনি আঁভনয়ে প্রধান অংশ 
গ্রহণ কাঁরয়াছলেন । প্রবীণ ফ্যাঁসস্ট নেতা, প্রাক্তন ইতালীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও 
শব্রটেনের প্রান্তন রাষ্ট্রদূত এবং অত্যন্ত দূঢ়চত্ত ও কঠোর সঞ্ককম্পের মানুষ--খিনি 
শর্রটেনের 'ীবরুদ্ধে ইতালীর ধুম্ধ ঘোষণাকে ঘ:ণা কাঁরতেন, িম্ত ঘটনা5ক্লের 1নকউ 
নত হইয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই ডিনো গ্রাশ্ডি আসিয়া রোমে হাজির 
হইলেন ফ্যাঁসিস্ট গ্র্যাড কাউন্সিলের মিটিংয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য । ২২শৈে জুলাই 
শতাঁন তাঁর পুরাতন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং অত্যন্ত ম্মুলভাবে তাঁর নেতাকে 
বলিলেন যে, 'তাঁন কাউন্সিলের আঁধবেশনে একটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট গঠনের এবং 
রাজার হাতে সশস্ত্র বাহনীর সপ্রীম কম্যাপ্ড পুনরায় অর্পণের জন্য একটি প্রস্তাব 
তুঁলিবেন 1৮" 

২৪শে জুলাই অপরাহ্‌ পাঁচটায় ফ্যাসম্ট গ্র্যান্ড কাউীশ্সিলের আঁধিবেশন অনর্রষ্ঠত 
হইবে--দুই দিন আগে সদস্যদের মধ্যে এই মমে নিমন্ত্রণ পত্র বাল হওয়ায় রাজনোতিক 
মহলে নিদারুণ চাণল্যর সংস্টি হইল এবং দইঁদিনে যে সময় পাওয়া গেল তার মধ্যে 
গ্রাশ্ডি ও তাঁর বন্ধুরা মিটিংয়ের কার্ধপদ্ধাঁত 'চ্ছির কাঁরয়া ফোঁললেন । অবশ্য গ্রাশ্ডির 
প্রস্তাব 'িয়মতণদ্তর ও সধাবধান-সম্মত 'ছিল। কেন না, সংবধানগতভাবে রাজা 
ধভক্টর ইমানুয়েল ছিলেন ইতালীয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কণণধার এবং মুসোলনী ছিলেন 
আইনতঃ প্রধানমন্ত্রী । সতরাং গ্রাণ্ডির প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাজা মুসোলননকে 
নিয়মতান্ত্রিক পম্ধাততেই অপসারণ কারবার আঁধকারী ছিলেন । কিস্তু গভীরতর 
ঝুকি ছিল হিংসাআক গৃহযুদ্ধের । অতএব পালিশ, মি?লটারশ ও রাজকটয় মহল থেকে 
যথোপযন্ত সতর্কতা অবলাম্বিত হইল । রোম নগরণ পাহারা দেওয়ার জন্য ৩ ডিভিসন 
“মোটরাঁয়ত” সৈন্যের সমাবেশ ঘাঁটল। | 

ফ্যাঁসস্ট গ্রা্ড কাউঁশ্সিল ছিল পাট আভ্যন্তরশণ ক্যাবিনেট কিংবা সবোচ্ছ 
ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা । গত বশ বছরের হইাতহাসে দেখা যায় এই সংস্থার বৈঠক খুব 
জাঁকজমকের সঙ্গে অন?শ্ঠত হইয়াছে । 1কশু; এবার ব্যতিক্রম ঘাঁটল। লামান্য 
কয়েকজন পাহারাদার ছাড়া নিতান্ত সাদাসধাভাবে রান্র দশটার বদলে অপরাহ্‌ 
পাঁচটায় আঁধবেশন ডাকা হইল । সদস্যরা কালো ফ্যাঁসিস্ট ইউাঁনফম পাঁরয়া একে 
একে আসিয়া হাঁজর হইলেন । কম্তয কয়েকজন সদস্য ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, এই 
এতিহাসিক আঁধবেশনে হাতাহাতি ও রক্তারান্ত হইতে পারে । এজন্য তাঁরা গোপনে 
অন্তর নিয়া আঁপয়াছিলেন । যেমন, স্বয়ং গ্রাণ্ডি দুইটি হাতবোমা লকাইয়া 'নিয়া 
আসয়াছলেন ! 

মূসোলনী এক গাদা দলিলপত্র নয়া তাঁর বন্তুতা শুরু করিলেন এবং দুই ঘণ্টা 
ধাঁরয়া ইতালীয় পারস্থাতি ও ইতিহাস নয়া আলোচনা. কারলেন, আত্মপক্ষ সমথ-ন 
কাঁরলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বের সাফাই গাহতে গিয়া ইতিহাসের 
নজর উদ্ধৃত..কাঁরয়া মন্তব্য কারলেন-_ 


৬1 চাঁচ্জ--পণ্চম খণ্ড, পাতা ৪&। 
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যুদ্ধটা সর্বদাই একটি পার্টির য্দ্ধ-যে পাটি যুদ্ধ চার তার যুদ্ধ এবং এটা 
সর্বদাই কোন একক মানুষের যদ্ধ-_যে মানুষ যুপ্ধ ঘোষণা করেন, তার যুদ্ধ ।১ 

ধিস্ত গ্রাশ্ডি তাঁর বন্তৃতায় “একক ব্যান্তর ব্যন্তগত শাসনের" তীব্র গনন্দা ধবাঁনত 
কাঁরলেন এবং বাঁললেন-_ক্ফ্যাঁসজম শেষ হইয়া গিয়াছে । ইতালশর বপষয়ের জন্য 
দায়ী ফ্যাসিজম নয়, দায়ী ভিকটেটরাঁশপ । এই িকটেটরাঁশপই যহদ্ধে পরাজয় 
ডাকিয়া আনিয়াছে ২ 

শক্ত বন্তুতার আগে গ্রাম্ডি তাঁর সেই যৃগান্তকারণ প্রস্তাব পাঠ করিলেন, যে 
প্রস্তাবের পারিণাতিতে মহসোলন* এবং ইতালীয় ওলট-পালট ঘাটয়া গেল। 
প্রস্তাবাঁটি এই 
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এই প্রস্তাবিত ভাষাগতঃ আইনগত এবং সংবধানগত অলগ্কারগনীল বাদ বাদ দিলে 
সোজা বাংলায় এই দাঁড়ায় যে, মসোঁলনীর হাত থেকে স্মস্ত ক্ষমতা কাঁড়য়া য়া 
রাত্ট্রক, প্রশাসানক ও সামারক সমস্ত ক্ষমতা স্বয়ং রাজার হাতে ন্যস্ত করা হইল এবং 
এই আশা ব্যন্ত করা হইল যে, রাজা যেন সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন । 

মৃসোলিনীর জামাতা কাউণ্ট চিয়ানো গ্রাশ্ডির উখ্বাপিত এই প্রস্তাব সমর্থন 
করলেন এবং সদস্যর মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইল তাতে বোঝা গেল যে? এই সভাতে 
গুরুতর একটা 'কছ ঘটতে যাইতেছে । 

রাত ছ্বিপ্রহর পযন্ত িতক্ চাঁলল ॥। তখন ফ্যাঁসিস্ট পাঁটিরি সেক্রেটারী স্কোরাজ 
মৃসোলানির পরামশ“ক্রমে বৈঠক পরাদিন পর্যনস্ত হ্ছগিত রাখার এক প্রস্তাব, উত্থাপন 
কাঁরলেন । িডনো গ্র্যাশ্ডি এই কৌশলের তাৎপর্য অনুধাবন কারয়া তৎক্ষণাৎ উীতিয়া 
দাঁড়াইলেন এবং তীব্রভাবে প্রাতবাদ কাঁরয়া বাললেন--না যে ব্যাপারটা আমরা এখানে, 
শুরু করোছিঃ তা এখানে আজ রান্রেই শেষ করতে হবে ।? 

৯। চার্জিল-- এ পৃত্ঠার | 


২। 1 ভ্র+টাল ফ্রেন্ডাঁসপ; পচ্তা ৪৮৬৬৭ । 
৩1705 79701511157 0519119--7052185 ৮১০ 486, 


0 দিতণয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


তখন সামান্য বিরাতির পর আবার সভার কাজ আরম্ভ হইল এবং রাত্রি দুইটার পনর 
প্রস্তাবের উপর ভোট গৃহীত হইল । গ্রান্ডির প্রস্তাবের পক্ষ ১৯ জন সমর্থন জানাইলেন 
৭ জন বিরোধিতা করিলেন এবং ২ জন ভোটদানে 'বরত রাঁহলেন। অর্থাৎ ফ্যাসস্ট 
গ্রাড কাউন্সিলের 'বপুল সংখ্যক মেজোরাঁট মসোিনর ক্ষমতা হরণের পক্ষে ভোট 
শীদলেন, যে ঘটনা ছিল অভুতপনর্ব । 

পরে মুসোঁলনশ তাঁর স্মতিকথায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভোট দেওয়ার আগেই 


অবশ্য প্রত্যেকটি সদস্যের মনোভাব বোঝা িয়োছিল-_- 
€1)6176 ৬/29 5101210 0£ (9075 ৮/17০ 1995 9,1198.05 15950112650 ৬161) 
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অর্থাৎ সদস্যদের মধ্যে একদল 'ব*বাসঘাতক ছিল, যার আগেই রাজার সঙ্গে 
শলাপরামর্শ করিয়া রাখয়াছিল । আর একদল ছিল চক্রাম্তকারণ এবং আর-একটা দল 
শছল যারা এই ভোটাভুটির গুরুত্ব সম্ভাবতঃ বুঝতে পারে নাই, তব তারা ভোট 
1দয়াছিল । 

আঁধবেশনের শেষে মুসোলিনী মন্তব্য কীরিলেন-_-সদস্যরা ফ্যাসিস্ট রাজত্বের গভীর 
সঞ্তকট ডাকিয়া আনলেন । 

সভা শেষ কাঁরয়া কাউীম্সলের সভ্যগ্ণ নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন । 1কিস্তু সদস্যদের 
,কেউ সেই রাত্রে তাঁদের বাড়তে ঘুমান নাই । সম্ভতঃ সকলের মনেই নিরাপত্তার 
প্রশ্ন ছিল । মুসেলিনীর পক্ষে কাউন্সিলের ষে মুষ্টিমেয় সদস্য ভোট দিয়াছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরামশ“ দিয়াছিলেন গ্রাণ্ডি প্রমূখ মুসোলিনধর বিরদ্ধবাদণদের 
গ্রেপ্তারের জন্য । আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তৃলিয়াছিলেন গ্রাশ্ড কাউীন্সিলের এই সভা 
পাঁট'র আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মাত্র, এর কোন সাধাঁবধানিক বা আইনগত দায়-দাক্সত্ 
নাই । সুতরাং এই প্রস্তাব প্রকাশ করারও প্রয়োজন নাই'। 

কম্তু মুসোঁলন এই সমস্ত পরামশে তেমন কোন কান দেন নাই । কারণ, তাঁর 
একান্ত ব*বাস ছিল যে, এই প্রস্তাব অনুসারে রাজা কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন না। কেন না, তাঁর প্রাতি রাজার 1ব*্বাস ছিল এবং গত বশ বছর ধাঁরয়া 
রাজার সম্মত ছাড়া তান এক পা”ও ফেলেন নাই ।***--. 

পর দিন (২৬ জুলাই রাঁববার ) সকালে উঠিয়া মুসোলিনন যথারীতি তাঁর কাজে- 
কর্মে মন দিলেন এবং বোমা িধবস্ত রোমের কোন কোন অণ্ল পাঁরিদ্শন করিলেন । 
'অপরাহে তিনি রাজার লঙ্গে সাক্ষাতের সঙ্ক্প করিলেন । 

ইতমধ্যে ববনিকা অন্তরালে মুসোলনীকে গ্রেপ্তার করার চক্রান্ত পাকা হইতোছিল । 
রাজদরবারের মন্ত্রী ডিউক অব আকোয়ারোন ছিলেন এই বিষয়ে অগ্রণশ । পসৈন্য- 
বাহনবর অধ্যক্ষ এবং পুলিশ এবং মিলিটারীর মধ্যে বিবাসভাজনাদগকে সতর্ক 
কারয়া দেওয়া হইল । স্বরান্ট্র মম্তীর দপ্তর, পুলিশ দপ্তর ও টেলিফোম ভবন 1নঃশব্দে 
দখল করিয়া নেওয়া হইল । রাজকণয় ভবনের নিকট এমনভাবে 'িকছ মালটারণ 
পুলিশ প্রহর মোতায়েন রাখা হইল যেন সহসা বাইরে থেকে নজরে না পড়ে । 

মুসোলিনশর মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক কাঁরল না। শীকস্তু তিন বখন রাজভবনে 
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পেশছিলেন, তখন সবর্ত ক্যারাবিনিয়েরি বা সামরিক পুলিশ মোতায়েন দোখিতে 
পাইলেন । 

চিক পাঁচটার একটু আগে রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে মৃস্োোলনীর গাঁড় আসিয়া 
দাঁড়াইল ॥ সাদা পোশাকে মুসোলনীর ব্যন্তিগত ভিটেকঁটিভ ও দেহরক্ষী সহ আরও 
1তনখানা গাঁড় প্রাসাদের ফটকের বাইরে অপেক্ষমান রাহল । মার্শালের ইউাঁনফম* 
“পারাহত রাজা প্রাসাদের প্রবেশছ্ছারে 'সিশড়র উপর মৃসোঁলনশদক অভ্যর্থনা কারয়া 
1ভতরে ড্রয়িংরহমে নয়া গেলেন । রাজা বিনা ভুমিকায় মুসোলননকে বাঁললেন-_ 
“অবস্থা বড়ই খারাপ । ইতালী ছিল্নভিল্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমর নোতিক শান্ত 
একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে, সৈনারা আর যুদ্ধ কাঁরতে চায় না। গ্রাপ্ড কাউীম্সিলের 
ভোট সাংঘাঁতক--১৯ জন গ্রাণ্ডির প্রস্তাবের পক্ষে এবং এদের মধ্যে আবার ৪ জন 
উচ্চতম রাজকীয় সম্মানে ভাঁষত । এই' মহরতে আপাঁন হইতেছেন ইতালশীর সবচেয়ে 
ঘৃাঁণত ব্যান্ড । আপনার আর এখন কোন বম্ধ নাই, আঁমই আপনার একমাত্র বন্ধ 
রাঁহয়াছি । সেই বম্ধু 1হসাবে আপনাকে বাঁলতোছ যে, আপনার ব্যান্তগত ?নরাপত্তার 
জন্য কোন ভয় নাই ॥। আপনার রক্ষার ব্যবস্থা আম কারব । আপনার বদলে এখন 
মাশণল বাদোগ্রিওকেই ক্ষমতায় আসশন কাঁরব বাঁলয়া আম স্থির কারয়াঁছি ॥, 

এর পর রাজা ভাঙাভাঙা বাক্যে বাললেন--“আ'মম দুখীখত, আম দুঠঁখত । িজ্তু 
'এছাড়া সীমাংসার কোন উপায় ছল না ।” 

মুস্োলনশ উত্তর দিলেন, আপাঁন খুব সাংঘাতিক গুরুতর 'সিদ্ধাম্ত গ্রহণ 
কাঁরতেছেন । এই মূহতে যে সগ্কটের সহষ্টি হইল এবং যে লোকটি যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়াছিল, তাকে যখন পদচ্যুত করা হইল তখন লোকে ধরিয়া নিবে শাস্ত 
আসিতেছে । সৈন্যবাহিননর নোতিক শান্তর উপর প্রচণ্ড আঘাত পাড়বে এবং এই 
সঙ্কট চাঁল-স্ট্যাঞলিন জুটির পক্ষে বিশেষভাবে স্ট্যালিনের পক্ষেই জয় বাঁলিয়া 
প্রতিভাত হইবে । আমি জনগণের ঘৃণা উপলাষ্ধ কারতে পারি । গতকল্য গ্রাপ্ড 
কাউন্সিলের 'মাঁটংয়েই আম সেটা টের পাইয়াছিলাম । জনগণের ঘাড়ে এত ত্যাগ 
স্বীকারের বোঝা চাপাইয়া িক্লা গবনা প্রাতবাদে কেউ এতাঁদন রাজত্ব কারতে পারে না। 
যাহোক, যে ব্যান্ত আমার পরে দায়িত্ব হাতে নিতেছেন, তাঁর আম শুভ কামনা কার।” 
- এই বাঁলয়া মুসোলন? উঠিয়া দাঁড়ীইলেন এবং রাজা তাঁকে দরজা পর্যস্ত আগাইয়া 
1দলেন, তার সঙ্গে করমর্দন কারলেন । ম:সোলিনী 1সশড় দিয়া নীচে নামিরা তাঁর 
অপেক্ষমান গাড়ীর 'দকে অগ্রসর হইলেন । এই সময় হঠাৎ একজন সামারক পুলিশের 
ক্যাপ্টেন মুসোঁলিনীকে থামাইলেন এবং বাঁললেন, “মহামান্য রাজা আমাকে আদেশ 
দিয়াছেন আপনার ব্যান্তগত 'নরাপত্তা বিধানের জন্য ।* 

মমসোলিনী তখনও তাঁর গাড়ীর দিকে আগাইয়া যাইতেছিলেন তখন ক্যাপ্টেন 
আবার তাঁকে বাধা দিলেন এবং নিনকটেই একাট যে মোটর-আ্যামবূলেম্স দাঁড়াইয়া ছিল, 
সোঁটর দিকে অঙ্গীল ণনদেশ করিয়া বাঁললেন--“না । আমাদের অবশ্যই ওই গাড়ীতে 
যেতে হবে ।? 

মসোঁলিনী তাঁর সেক্রেটারীসহ আযাম্বৃলেশস গাড়ীতে উঠিলেন। একজন 
লেফটেনেস্ট, তিনজন সশস্ত্র সামারক পীলশঃ সাদা পোশাকের দুইজন প্াাঁলশ- 
গোয়েন্দা এবং উত্ত ক্যাস্টেন সকলেই গাড়ীতে উঠিলেন-_গ্যন্বুলেন্সের দরজার 
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মোশিনগানসহ পাহারা ছিল । যখন আাম্বুলেস্সের দরজা বন্ধ করা হইল, তখন, 
গাড়ী পপ স্টীডে' বা চরমবেগে ছযাটিয়া চাঁলল ॥ মুসোলিনণ তখনও কিছু সন্দেহ 
করেন নাই । তানি ভাঁবয়।ছিলেন যে, রাজা তাঁর ব্যান্তগত নিরাপত্তার জন্যই এই 
সমস্ত ছু করিতেছেন । 
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বোর্ড প্রতাপ মুসোলিনী এভাবে প্রায় নিঃশব্কে ক্ষমতা থেকে অপসহত হইলেন । 
যানি আজীবন রন্তপাত করিয়াছেন, অঙ্গাল-হেলনে শাসন কাঁরয়াছেন, অসংখ্য লোককে 
গুলি কারয়া মারিয়াছেন, তাঁকে রক্ষার জন্য কিস্তু একাঁটি গাঁলও নিক্ষিপ্ত হইল মা» 
কেউ টু শখ্দাটও কারিল না! 

সেই রাত্রে পর পর 'তিনাঁট রোঁডও বাতণ সমগ্র ইতালণয় জনগণের উদ্দেশে প্রচার 
করা হইল“--(১) মুসোলিনী পদত্যাগ কাঁরয়াছেন এবং মহামান্য রাজা তা গ্রহণ' 
কাঁরয়াহেন। (২) আঁবাসাঁনয়া যুদ্ধের প্রান্তন প্রধান সেনাপাঁতি মাশনল বদোপ্রও- 
নৃতন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব £নিপ্লাছেন এবং (৩) মহামান্য রাজা নজ হাতে সবেশচ্চ, 
সামারক কর্তৃত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছেন । যুদ্ধ যথারীতি চাঁলবে ৷ 

এঁদকে মুসোলনঈকে পোঞ্জা হ্বীপে অন্তরণে পাঠান হইল । নূতন প্রধানমন্ত্র 
বাদোগ্লিও মুসোলিনণকে অভ্তরীণে পাঠাইবার হুকুমনামা স্বাক্ষর কারলেন । 

এভাবে “বেধ 'বিপ্রবের পটভুমিকায় মুসোলিনী তাঁর ২০ বছরের একচ্ছন্র ক্ষমতা 
থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে ( রাজার ঘাঁড়তে তখন &টা ২০ মিনিট ) অপসারিত হইলেন ॥ 
রাষ্ট্র ও সমাজের শীর্ষ ব্যন্তিদের শলাপরামশে ও চক্রান্তে মুসোদিলনীকে এমনভাবে 
গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাসনে পাঠানো হইল যে, জনসাধারভ গোড়ায় কিছুই টের পাইল 
না। কিন্ত রেডিও যোগে সেই বার্তা যখন সারা ইতালণতে প্রচারিত হইল, তখন, 
নাশ প্রচণ্ড উত্তেজনার ঝড় বিয়া গেল এবং জনসাধারণ যেন মনীন্তর নিঃশ্বাস ফোঁলয়া 

চল । 

ইতাঁলর সমস্ত শহরে ও গ্রামে ম:স্োলিনীর পতনের বার্ত প্রচারিত হইতে-না- 
হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন দেখা দিল । ফ্যাঁসিস্ট ফেস্টুনগহীল 'ছিশড়য়া ফেলা 
হইল, কাগজপন্র পোড়াইপ্লা ফেলা হইল, ফ্যাঁসস্টরা যে সমস্ত গণতম্ত্রবাদশ নেতাদের 
মুখ বন্ধ করিয়া রাঁখয়াছিল, তাঁরা আবার বক্তৃতা মণ্ে দেখা দিলেন । নূতন ও, 
পুরাতন গণতন্ত্রী সংবাদপন্রসমূহ আবার ছাপাখানা হইতে বাঁহর হইতে লাগিল ॥ 
শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন দেখা দিল ।”--জনৈক ইতালীয় 
সাংবাদিকের মস্তব্য ॥১ টু 

চার্চিল কিম্তু মুসোলিনীর পতনের পর তাঁর উদ্দেশে দিত প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ 
না-কারয়া পারেন নাই । তান 1লাঁখরাছেন-_- 

“এভাবে ইত্ালঈীতে মঃসো'িনীর ২১ বছরের ভিক্লেটরাঁগার শেষ হইয়া গেল । এই 
লময়ের মধ্যে তিনি ইতালীর জনসাধারণকে সারা ইউরোপের মধ্যে এমন এক অবস্থায় 
উন্নাত কাঁরয়াছিলেন, যে উন্নতি তাঁরা কখনও দেখে নাই। অন্যথা ইতালীয় জনগণ 

১৯১৯ সালে বলশেভিক গ্রাসে পাঁড়য়া যাইত । জাতীয় জীবনে নূতন স্পন্দন 
৯1 5 95০01503168 ৩1 32701705760105 ৩15 বন, 52853 





মৃসোলিনীর পতন £ ইতালীর “বৈধ 'বিপ্রব ৩৩ 


আনির়াছিলেন মৃসোলন' । উত্তর আক্রিকায় ইতাল'য় সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠত হইয়াছিল । 
ইতালীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনাহতকর কর্ম সম্পন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৫ সালে ডুচে 
তাঁর দ় ইচ্ছা শান্তর দ্বারা লগ অব নেশনকে কাবু কারতে পাণরয়াছিলেন--“একজন 
নেতার পরিচালনায় &০টি জাতি ।” শকম্তু তাঁর রাজত্ব ইতালীয় জনগণের নিকট 
আঁতারন্ত ব্যয়বহুল হইয়াছিল । তথাপি এই কথা সর্তয যে তাঁর সাফল্যের সময় প্রচুর 
লোক তাঁকে সমথ“ন করিয়াছিলেন 1**** 

চাঁচিলের মতে '্রটেন ও ফ্রান্সের বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা .করাই মহসোলিনীর পক্ষে 
“সর্বনাশের' কারণ হইক্লাছিল ।১ 
এরি সবনাশ এতাঁদনে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে তাঁর নিঃশব্দে গ্রেপ্তারির মধ্যে পণ 

|] 

ণকম্তু চার্চিলের প্রশংসা হইতেছে একজন সাম্রাজ্যবাদী কতৃক আর-একজন সাম্রাজ্য- 

লোভীর প্রশংসা-_যার মুখে ছিল কামউানিজমের প্রাতি ভীতি ও বিদ্বেষ । 


৯1 চার্টল-_পণ্চম খণ্ড, পঞ্ঠা ৪৮। 
গৃহ. মহা" (২য়)---৩ 


ষ্ঠ পর্ব 


তৃতীস্প অধ্যায় : 
হিটলারের প্রতিক্রিয়া ও মুসোলিনীর উদ্ধার 


দিংশ শতকের ইউরোপীয় রঙ্গমণ্ডে আধুনিক রোমান সীজারের ভুমিকায় 'বিনি 
এতদিন লম্ফবম্প দিতোছিলেন এবং ভুমধ্যসাগরের জল তোলপাড় করিতেছিলেন, তান 
হঠাৎ নিঃশব্দে রঙ্গমণ থেকে 'নক্কাস্ত হইলেন । এই বৈপ্লাবক ঘটনার এীতহাসিক 
তাৎপর্য উপেক্ষা করা কঠিন ছিল । স্হাঁবখ্যাত মাঁকন এীতহাসিক উইলিয়াম শাইরার 
গলাখয়াছেন £ 

একটি বন্দুকের গুঁলিও 'নাক্ষপ্ত হইল না, এমন কি ফ্যাঁসস্ট মিলিশিয়া পরত 
তাঁকে রক্ষা করার জন্য কোন গুদাঁলি ছখাঁড়ল না। তাঁর এভাবে অপমানজনক অপসারণের 
জন্য--রাজার সম্মুখ থেকে সোজা একেবারে জেলে চালান দেওয়ার জন্য কেউ কিছ 
মনে কাঁরলেন বাঁলয়াও মনে হইল না। বরং তাঁর পতনে জনসাধারণের মধ্যে উল্লাস 
দেখা গেল । ফ্যাঁসিজমের প্রাতষ্ঠাতার মত ফ্যাঁসজমও আত সহজেই ভাঙিয়া পাঁড়ল । 
'মাশাল পিয়েত্রো বাদোগ্নিও জেনারেল ও অসামরিক ব্যক্তিদের লইয়া একটি 'নিদলায় 
গভন“মেণ্ট গঠন কারলেন । ফ্যাসিস্ট পাট বাতিল করিয়া দেওয়া হইল । গুরুত্বপুণণ 
পদগ্ীল থেকে ফ্যাঁসিস্টদের অপসারণ করা হইল এবং ফ্যাঁসাঁবরোধশীদগকে কারাগার 
থেকে মস্ত দেওয়া হইল |+- 

মুসোলনীর এই আকস্মিক অপমানজনক পতনের সংবাদ যখন হিটলারের তাঁবূতে 
পেশীছল তখন “কি ভয়গ্কর প্রাতিক্রিয়া ঘাঁটলঃ তা সহজেই অন:মেয় । নাৎসী 'শাঁবিরে 
যেন বজ্াঘাত হইল । কেননা, ২০ বছরের আঁধককাল যে মৃসোলনী অপ্রাতহত গাঁতিতে 
ইতালীতে একচ্ছন্ন রাজত্ব চালাইতোছিলেন, যাঁদ তাঁরই এমন দশা হইতে পারে, তবে, 
রোমের এই নাটক কি একাঁদন বাঁলনেও আঁভনীত হইতে পারে না 2--এই দুশ্চিন্তা 
গবদন্যৎ ফলকের মত 'হটলারী পাশ্বচরদের মনে খোঁলয়া গেল । নমৃসোলিনী কি 
হিটলারের পক্ষেও বিপদজনক নজীর স্থাপন "করিলেন না £ প্রচার সাঁচব ডঃ গোয়েবলসের 
ডাক পাঁড়ল। ২৬শে জুলাই গোয়েবলস তাঁড়ঘাঁড় ছুটিয়া আিলেন রাস্তেনবৃগে 
গটলারের সদর দপ্তরে ৷ প্রচার সাঁচবের প্রথমেই দুর্ভাবনা হইল কিভাবে জার্মান 
জনগণের কাছে মুসোলিনীর এত বড় পতন সংবাদ তুলিয়া ধরা যায় ? তান মনে মনে 
চিন্তা করিলেন--( তাঁর লেখা ভায়েরী থেকে জানা যায় ) জার্মান জনগণকে কি বলা 
হইবে £ তিনি মনে মনেই শ্থির কীরলেন আপাততঃ জাম্মান জনগণকে মান এই কথ 
বলা হইবে যে, স্বাস্থ্যের থাতিরে' ভূচে পদত্যাগ কারক্লাছেন 1” তান ডায়েরশতে 
গলাখলেন-- 

“এই সমস্ত ঘটনা যাঁদ বার্লনে প্রচার হয়ঃ তবে, রোমে বাদোগ্রও ও তাঁর 
অনুচরেরা যে কার্য হাসিল করিয়াছেন, বাঁল'নেও রাষ্টরপ্র্যোহরা তেমন কার্য সম্পাদনের 


পাটির যর ও ডক শপ ৬ ৪ ক অপার ক ও হা ও নও ও হর বস জর” ডি জপ টি রড ও হাউ উড জর ৪১৭8৬ জ টির সা জপতে 
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প্ররোচনা পাইতে পারে । সতরাং ফুরার ?হমলারকে হুকুম দিলেন তেমন কোন আসন্ন 
বপদের আভাস পাওয়ামান্র কঠোরতম পহাঁলশন ব্যবস্থা যেন অবলম্বন করা হয়।, 

তবে হিটলার 'কিম্তু মনে করিলেন না যে, জার্মানীতে তেমন কোন 'বপদ আসন । 
যাঁদও মাত্র দন পনের আগে তিনি মুসোঁলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর মধ্যে কিছ 
শকছু “ভাঙনের লক্ষণ” দোঁখয়াছিলেন, তবু "কন্তু রোম থেকে পাঠানো প্রাথামক 
সংবাদগূুলিতেও তান সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হইয়াছিলেন । ২৪শে জুলাই অপরাহে 
তান প্রথম ফ্যাঁসিস্ট গ্রান্ড কাউন্সিলের বৈঠকের সংবাদ শহাঁনলেন এবং আশ্চর্য হইয়া 
ীজত্তাসা করিলেন--কেন, কাউশ্পিলের বৈঠক কেন 2 এই সমস্ত বৈঠকে একমান্ত 
বকবকানী ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় ? 

কিন্তু পরে তার নিকৃষ্টতম আশব্কাগুিলই সত্যে পাঁরণত হইল । রান্রি সাড়ে-নয়টার 
সনয় ধখন সামরিক বৈঠক বাঁসয়াছিল, তখন হিটলার তাঁর বাস্মত সেনাপাঁতিদের নিকট 
ঘোষণা কারিলেন, পভুচে পদত্যাগ করেছেন !,-_ণ্বং আমাদের 'তস্ততম শন্রু বাদোগ্রিও 
গভরন্নমেণ্টের দায়ত্ব দিয়েছেন 1." 

গটলার এই পধযণ্ত তাঁর জীবনের কাঁঠনতম দাদনেও কিংবা উত্জব্লতম সাফল্যের 
শদনেও যেরূপ আশ্চর্য ঠাণ্ডা মাথায় স্ছির সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুর্লভ ক্ষমতা ও সাহস 
দেখাইয়াছেন, আজিকার এই গভীর স্কটেও ফুরার তেমন ণহমশীতল সিদ্ধান্ত" গ্রহণের 
আশ্চষ শান্ত দেখাইলেন । 

যখন জেনারেল জড্‌জ তাঁকে বাঁললেন যে, রোম থেকে আরও বিস্তৃত সংবাদের জন্য 
তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত, তখন হিটলার তাঁকে থামাইয়া দিলেন-_ 

“নশ্চয়ই অপেক্ষা করা উচিত । কিন্তু তথাপি আমাদের আগে থেকেই প্র্যান করে 
এগিয়ে বাওয়া উচিত । রোমের ওই বিন্বাসঘাতকগাি নিশ্চয় ঘোষণা করবে যে, তারা 
আমাদের প্রাতি িশ্বস্তই থাকবে ॥। কিল্তু আসলে তারা ব*বাসঘাতকতা করবে । তারা 
নিশ্চয়ই 'বিশবস্ত থাকবে না ।-"যদিও ওই বাদোগ্রও লোকটা ঘোষণা করেছে যে, বৃদ্ধ 
চলতেই থাকবে, তব আসলে 'কম্ত;ত কোন তফাত হবে না। তাদের এই সমস্ত কথা 
বলতেই হবে, কিম্তহ তব ব্যাপারটা 1বম্বাসঘাতকতাই থেকে যাবে ॥। একটি আঘাতে 
দলবলসুদ্ধ সকলকে ধরে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত আয়োজন ঘখন পাকা করতে থাকবো, 
তখন আমরাও 'কিম্তভু তাদের সঙ্গে একই খেলা খেলব । 

হিটলারের মনে এভাবে প্রথম চ্তা দেখা 'দিল যারা মুসোঁলিনীকে ক্ষমতাছ্যত 
কারিয়াছে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা এবং মৃসোলিনীকে পুনরায় ক্ষমতার আধিচ্ঠিত 
করা ॥ হটলার বাঁললেন-_ 
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সোজা কথার গিটলার ইতালশর রাজা, যৃবরাজ, বাদেগ্রওর গভর্নমেশ্ট ইত্যাদি 
সকলকে ধাঁরয়া আনিবার মতলব করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রোমে একাট বাস্তিক 


ও ছিতশয় মহাবৃদ্ধের ইতিহাস 


[িভিসন পাঠাইবার সঙ্কজ্প করিলেন। এভাবে তান দই-তনদিনের মধ্যে রোমে 
আর-একটি আঘাত হানার আশায় রাহলেন ।১ 

এই প্রসঙ্গে হিটলার তাঁর হাইকমাণ্ডের সামরিক নেতাদের সঙ্গে যে কথাবাতণা 
বলিয়াছিলেন তার সামান্য কিছ: উদ্ধ-ত করা যাইতে পারে । হিটলার জড্‌্লের প্রতি 
নিদেশি 'দিলেন-- 

“তাড়াতাঁড় হুকুমনামাগ্ছলি তৈরী করুন""*আঘাতহানা কামান নিয়া তাদেরকে 
সোজা রোমের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে বলুন । আর রাজা, গভর্নমেন্ট এবং সমস্ত 
দলবলকে গ্রেপ্তার করতে বলে দিন । সকলের আগে আমি ক্রাউন 'প্রিম্সকে চাই ।, 

কাইটেল--“বুদ্ধ রাজার চেয়ে যুবরাজের গুরুত্ব অনেক বেশখ”। 

জনৈক বিমান সেনাপাঁত-- “এমনভাবে সমস্ত ব্যাপারটার সংগঠন করতে হবে যেন, 
সকলকে গ্রেপ্তার করে একটি প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে আসা যায় ॥, 

হিটলার---“হ্যাঁ, ঠিক, সোজা একটি প্লেনে ভাত করে আনতে হবে ।**** 

এই প্রসঙ্গে অনেক রাল্রে পোপের ভ্যাটিকানের প্রশ্ন উঠিলে হিটলার অবজ্ঞাভরে 
ভ্যাটিকানের প্রশ্ন উড়াইয়া দিলেন। এমনও 'তাঁন মন্তব্য করলেন যে ওখানকার 
1বদেশন দুতগ্ীলকে “শুকরের মতো খোঁদয়ে দেওয়া হবে, পরে না হয় ক্ষমা-প্রার্থনা 
করা হবে |, 

( এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভ্যাঁটিকানে যে, সমস্ত বিদেশন রাষ্ট্রের দত ছিলেন, তাঁদের, 
কাহারো কাহারো সঙ্গে মসোলিনীর িরুদ্ধবাদশরা--বিশেষভাবে কাউণ্ট চিয়ানো 
যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন পৃথক সাঁম্ধ স্বাক্ষরের আশায়, এমন সন্দেহ বাঁলিনে 
প্রবল ছিল । হিটলারের ক্রোধের কারণও এখানে | ) 

হিটলার অপেক্ষা করিলেন না। সেই রাত্রেই আরেকটি গরুত্ধপণ হুকুম দিলেন ।. 
ইতালী ও জার্মানী এবং ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে ষে বিখ্যাত আলপাইন গিরিবত্ম*- 
গুলি রহিয়াছে, সেগুলির আঁবলম্বে নিরাপত্ধ বিধানের জন্য । এই উদ্দেশ্য পূরণের 
জন্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দক্ষিণ জার্মানী ও ফ্রাম্স থেকে ৮ ভিভিসন জামণন সৈন্য 
সংগৃহীত হইল এবং আম" গ্রুপ ণব ?হসাবে তাদের আঁধনায়কত্ব দেওয়া হইল উৎসাহ 
সেনাপাঁতি রোমেলের উপর । 

এই সমগ্ন ইতালীয়রা একটি চমৎকার সুযোগ হারাইলেন । যাঁদ তাঁরা বদ্ধ 
খাটাইয়া ( গোয়েবলসের ভায়ের অনুসারে ) আলপাইন পাশের বা গগারবর্মমের সমস্ত 
টানেল. ও ব্রীজ ( সংড়ঙ্গ ও সেতু ) উড়াইয়া দিতেন, তবে, ইতালীতে অবস্থিত জামণন 
সৈন্যদলের সমস্ত সরবরাহের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যাইত এবং জামণানরা এই অবস্থায় 
টিকিয়া থাকিতে পাত না। কিক সেই সুযোগ ইতালীয়রা পাইলেন না । কারণ” 
বাদোগ্রিওকে প্রথমেই দেখিতে হুইল যে, 'তাঁন ইঙ্গ-মাঁক“ন পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন ও বম্ধবিরৃতি ঘটাইতে পারেন 'কি না এবং জামান সৈন্যদের বরুদ্ধে মি্রপক্ষের 
সমর্থন পাইতে পারেন কি না। 

হিটলার িম্ত; এই সমস্ত কথা প্যবহ্েই সঠিক অন্যমান কাঁরয়াছিলেন এবং ধাঁরয়া 
লইয়াছিলেন যে, বাদো'গ্রও ওই কাব করিবে । কিম্ত বাদোপ্রিওর বা মিত্রপক্ষের এত, 
দেরী হইবে, একথা হটলারও ভাবতে পারেন নাই.।. 

+$॥ পুরোন্ধৃত পুজ্তক, প্তা ১৯৮৬৬ । 


পহটলারের প্রাতিক্রিগ্না ও মুসোঁলনশর উদ্ধার ৩৭. 


২৭শে জুলাই সেই রান্রে হিটলার তাঁর সমস্ত পাল্রমিল্র ও সামারক পুরুষদের নিয়া 
তাঁর সদর দপ্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা বৈঠকের অনষ্ঠান কাঁরলেন। অন্যান্যদের 
মধ্যে বৈঠকে উপাঁস্থত ছিলেন গোয়োরং, গোয়েবেলস, খহমলার, রোমেল এবং 
নৌবাহিনীর সদ্য 1নষুন্ত প্রধান আঁধনায়ক আযডমিরাল কাল ডোয়ানৎস ॥ (গত 
জানুয়ারীতে আডমিরাল রায়েডার পদচ্যুত হইয়াছিলেন । ) এই আলোচনা বৈঠকে 
রোমেলের নেতৃত্বে আধকাংশ জেনারেল 'হটলারকে পরামশ* দিলেন সতক“ হওয়ার 
জন্যঃ ইতালী সম্পর্কে অগ্র-পশ্চাৎ আরো ভালো করিয়া বিবেচনার জন্য । হিটলার 
শৃকক্তু চাহতে ছিলেন আঁবলদ্বেই রোমের 'বরিদ্ধে আঁভযানের জন্য । এইজন্য যাঁদ 
পূর্বরণাঙ্গন থেকে কয়েক 'ডিভিসন উৎকৃষ্ট যাল্ন্রিক সৈন্যও সরাইয়া আনতে হয়, 
তাতেও তানি পশ্চাৎপদ ছিলেন না । অথচ সেই সময় (১৫ই জুলাই ) কজ্তু পর্ব 
রণাঙ্গনে রুশরা তাঁদের গ্রীষ্মকালীন আভযান শুর কাঁরয়াছিলেন । 

যুদ্ধের মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল যে,গহটলার তাঁর জেনারেলদের পরামর্শে বশ্যতা 
স্বীকার কারলেন । 'হটলারকে আবলম্বেই রোম আঁভঘান থেকে ক্ষান্ত থাকার জন্য বারণ 
করা হইল এবং হটলার তা মাঁনলেন । ইতিমধ্যে অবশ্য আলপাইন 1গাঁরবআগুি 
দখল করার জন্য আঁতি দ্রুত সৈন্য পাঠানো হইল । জেনারল রোমেল সমগ্র ইতালশর 
প্রধান সেনাপাঁতির পদে 'নষন্ত হইলেন ॥। গোয়েবেসস ফিল্তু মনে মনে খুশন হইলেন 
না। "তানি তাঁর ডায়েরঁতে নোট করিলেন £ 

“সেনাপাঁতিরা কিম্তু ভেবে দেখছেন নাষে শন্লুপক্ষ ফি করতে উদ্যত 2 আমরা 
যতক্ষণ শলাপরামর্শ করছি, রণাক্রয়ার কথা ভাবাঁছঃ ততক্ষণ কিস্তু ইংরেজরা এক সপ্তাহ 
হপেক্ষা করবে না ।”১ 

কিম্তু গোয়েবেলস বা হিটলার বথাই দশ্চন্তাগ্রন্ত হইয়াছিলেন । কারণ, ইংরাজেরা 
বা মিন্রপক্ষ এক সপ্তাহ নয়, ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করিলেন । ততক্ষণে হিটলার তাঁর 
সমুদয় প্ল্যান প্রস্তুত ও কার্যকর করার ব্যবস্থা একেবারে হাতে কলমে পাকা করিয়া 
ফোঁললেন । 

িটলারের এই দ্রুত চিন্তা ও সিদ্ধান্তের কাছে 'মিন্রপক্ষ নতান্তই হা'রয়া গেলেন 
শকংবা জদন্দ হইলেন্‌। কেন না, শেষ পযস্ত ইতালর যুম্ধে আঁতীরন্ত দীর্ঘ সময় 
লাগয়াছিল এবং কাধতঃ 'িল্রপক্ষ ল্যাজে-গোবরে একাকার হইয়াছিলেন । 

এদকে ধহটলার মুসোলিনীকে উদ্ধার ও রোম দখলের জন্য চারাটি 'বকজ্প 
“পাঁরকজ্পনার কথা 'চন্তা করিলেন, যথা-_ 

(১) যাঁদ মসোলিনী কোন দ্বীপে বন্দী যইয়া থাকেন, তবে, জাহাজযোগে উদ্ধার 
অথবা ষাঁদ ভুভাগের কোন স্থানে আটক থাকিয়া থাকেন, তবে 'িমানবাহিত ছল্রী 
উসন্যের ছারা উদ্ধার । (২) অতাঁকত আক্রমণের দ্বারা রোম দখল ও মুসোলিনীর 
সরকারের প্রনঃপ্রাতষ্ঠা ) (৩) অথবা প্রয়োজন হইলে সমগ্র ইতালী সামরিক দখলে 
আনয়ন এবং (8) ইতালীয় নৌবহর ধৃতকরণ কিংবা ধবংসকরণ । 

মুসোিনণর ব্যান্তগত নেতৃত্বে একাঁট নুতন ইতালণর ফ্যাসিস্ট সরকার প্রাতষ্ঠা 
দেওয়ার জন্য 'হটলার জত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন এবং সেইজন্যই মুসোঁলিনীকে উদ্ধারের 
প্রয়োজন । তাঁর প্রাত 'বিশ্বন্ততা ও বম্ধৃতা প্রমাণের জন্য এক নতন উপলক্ষ 'তাঁন 


যয রান 
৯) পরর্বোন্ধৃত পন্তেক, পন্ঠা ৬১৮৮ । 


৩৮ দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের ইতিহাস 


পাইয়া গেলেন । ২৯শে জঃলাই ছিল প্রান্তন ভ্রচের ৬০তম জন্মদিন । হিটলার এ 
জস্মদিন উপলক্ষে সমস্ত জার্মান সংবাদপন্রে মুসোলনণর প্রশান্ত প্রকাশের জন্য নিদেশ 
ণদলেন এবং ঘোষণা করিলেন ষে, প্রান্তন ভুচের প্রতি বশেষ সম্মান দেখাইবার জন 
জামণন দাশশীনক নঘটশের ২৪ খণ্ড গ্র্হাবলী 'বিশেষভারে বাঁধাই প্‌বক মহসোলনীকে 
উপহার দেওয়া হইবে এবং হিটলার স্বহস্ভে সেই উৎসর্গ-পন্র রচনা কারবেন । কার্যতও 
1তাঁন তাই কাঁরলেন । কিক্ত মূসোলিনীর প্রীতি এতটা ভান্ত প্রকাশে এবং পানরার 
ফ্যাঁসস্ট সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণে মুসোলনীর যোগ্যতা সম্পকে হিটলারের সহচরদের 
মধ্যে ছিমত দেখা দিল । গোয়োরং এবং 'রিবেনষ্রপ গহটলারকে সমথ-ন কাঁরিলেন বটে” 
কিন্তু ডোয়োনৎসঃ রোমেল এবং জড্‌ল সংশয় প্রকাশ কারলেন ও মন্তব্য করিলেন যে” 
চুরার আতাঁরন্ত আশাবাদী । তখন হটলার তুরদক জবাব 1দলেন-_ 

“কোন সৈন্যের মাথায় এই সমস্ত বস্তু ঢুকবে না । একমাত্র যাঁর রাজনোতিক দুরদৃষ্টি 
আছে, 1তাঁনই ভাঁবষ্যত পাঁরজ্কার দেখতে পান ।৮১ 

সেপ্টেম্বর মাসের দুইঁট ঘটনায় হিটলারকে তাঁর পাঁরকম্পনা প্রয়োগের সংযোগ 
আঁনয়া দিল । প্রথমতঃ শুরা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, মিল্রবাহনশ দাঁক্ষিণতম ইতালীতে 
অবতরণ কাঁরল এবং "দ্বিতীয়তঃ ৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইল যে, ইতালী 
ও পাশ্চমশ শান্তব্গের মধ্যে যৃম্ধাবরতির চুন্তি স্বাক্ষারত হইয়া গয়াছে--অবশ্য এই: 
চুক্তি আগেই গোপনে ৩রা সেপ্টেম্বর স্বাক্ষারত হইয়াছিল ॥ 

এঁ দিন হিটলার উক্তাইন থেকে গবমানযোগে সন্ধ্যাবেলা পূব প্রহুশিয়ায় তাঁর সদর 
দণ্তরে আসিলেন এবং আসিয়াই শুনলেন যে, তাঁর প্রধানতম সমরসঙ্গী ও মিত্র ইতাল? 
তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে ! যাঁদও হিটলার এটা প্‌বশহেই অনুমান করিয়াছিলেন তবও 
সোঁদন সেই মূহ্যতে" এই খবর পাওয়ার জন্য তান প্রস্তুত ছিলেন না। এই ঘটনাক্স 
হিটলারের সদর দগুরে কয়েক ঘণ্টা ধারিয়া াবহৰলতার সংষ্টি হইল । জামণানরা প্রথম 
1ব-ীবীস লণ্ডন থেকে ইতালাীর যুদ্ধাবরতির সংবাদ শহনিয়াছিলেন। পরে জেনারেল. 
জভ্‌ল এঁ সংবাদ পাকা কনা জানবার জন্য র্যান্তেনবূর্গ থেকে রোমের 'নিকউবতাঁ 
ফ্রাসক্যাঁট শহরে মার্শাল কেসেলারং-এর নিকট টোলফোনে যোগাযোগ করিলেন । 
মার্শাল কেসেলরিংও স্বীকার করিলেন যে, [তিনিও ওই সংবাদ পাইয়াছেন। সেই 
সময় কেসেলারং-এর সদর দপ্তর মিন্রবাহিনশর বোমায় [িবধবস্ত হইয়াছিল । তব সেই 
অবম্থায় ইতালশ দখলের জন্য সামরিক পাঁরকজ্পনার হিটলার? 'ননদেশ ?তাঁন কোন মতে 
পাইয়া গেলেন এবং কেসেলারিং সেই দিকে অগ্রসর হওয়ার চেম্টা কারলেন। কিজ্তু 
মধ্য ও দক্ষিণ ইতালীতে জামশন সৈন্যদলের অবস্থা সেই সময় [াবষম সঙ্কটপর্ণ ছিল ॥ 
রোমের উপকণ্ঠে ছিল মান্র ২ ভিভিসন জাম্ধান সৈন্য । কিন্তু তাদের মুখোমহাঁখ 
দাঁড়াইয়াছিল & 'িভিসন ইতালীয় সৈন্য । যাঁদ সেই সময় মিত্রপক্ষের শাল্তশালশ 
নৌবহর--যে নৌবহর ৮ই সেপ্টেম্বর নেপলসের অদূরে দেখা গিয়াছিল-_-উত্তরাঁদকে 
ঘুরিয়া গিয়া রাজধানীর গিনিকট অবতরণ কারিত এবং প্যারাস্টি সৈন্যদলের লাহাযো 
রোমের বিমান ক্ষেত্রগ্াজি দখল করিয়া 'িনতঃ যেটা মাশশাল কেসেলরং আশম্ক্‌ 
কাঁরতেছিলেন, তবে, ইতালীয় যুদ্ধের ইতিহাস যেমন ভিন্ন রকম হইত, তেমনি 
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খহটলারের প্রাতীক্রয়া ও মুসোলনশর উদ্ধার ৩১১ 


জামণানীর চ্‌ড়াম্ত বিপয-য় হয়ত আরো এক বছর আগেই ঘটিয়া যাইত। এমন ফি 
পরিস্থিতি এমন ভয়ানক ছিল যে, ৮ই সেপ্টেম্বর সম্ধ্যাবেলা হিটলার ও তাঁর হাইকমাস্ড 
ধারয়াই লইয়া ছিলেন যে, ইতালীতে অবাশ্ছিত ৮ ডিভিসন জামণন সৈন্য চিরদিনের 
জন্য খতম হইয়া গিয়াছে ! দুই দিন বাদে হিটলার গোয়েবলসের নিকট বাঁলয়াছিলেন 
যে, দাক্ষিণ ইতালী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, রোমের উত্তরে গ্যাঁপনাইনস পরবতমালার 
মধ্যে নুতন লাইন স্ছাপন কাঁরতে হইবে । 'কম্তু "মন্ত্রপক্ষের “অকর্মন্যতার” জন্য 
'হটলার ইতালীয় সঞ্কট থেকে আশ্চয'জনকভাবে রেহাই পাইয়া গেলেন । 

গোটা উত্তর এবং উত্তর-পাশিম আফ্রিকা ও 'সাসাল হ্ববপ তখন মিত্রবাহিনীর 
দখলে । ভুধ্যসাগরে মিন্রপক্ষের নৌবহরের একাধপত্য এবং আকাশে বিমান বহরের 
1নিরজ্কুশ প্রভুত্ব । স্বভাবতঃই এই অবস্হায় জার্মান সেনাপতিরা আশঞ্কা করিয়াছিলেন 
বে? ইঙ্গমার্কন বাহন ইতালীর পর্ব বা পশ্চিম কোন উপকুলের যে কোন অংশে 
অবতরণ করিবে এবং ইতালীর জলপথ, আকাশপথ ও স্হলপথের অবাধ সুযোগ নিয়া 
ইতালশর অভ্যন্তরে আঁভষান করবে । সারা ইউরোপের মধ্যে একমাত্র ইতালীয় 
উপদ্বীপের ভোগোলিক সংগঠন এমন ছিল যে, পূর্ব বা পাঁশ্চম যে কোন দীর্ঘ উপকূলে 
অবতরণ করা যাইতে পারে । এমন ি, রোমের উপকণ্ঠে যে & 'িডীভসন ইতালদয় 
সৈন্য ছিল, তাদের সহযোগতায় জেনারেল আইজেনহা ওয়ার রোম দখল কারয়া ?নবেন, 
জার্মান সেনাপাঁতরা এমন আশওগ্কাও কাঁরতোঁছলেন । যদি তাই ঘাঁটত, তবে. 
জামননদের পক্ষে কোন উপায়ও থাঁকিত না । কেন না, ইতালশয় উপদ্ধীপের দাঁক্ষণ 
পরাস্ত থেকে অগ্রসরমান মণ্টগোমারীর সৈন্যবাহনশর সঙ্গে যাঁদ মাঁকন সেনাপাঁতি 
জেনারেল মার্ক ক্লাকের আভিযাল্রী বাঁহনী ইতালীর উপকুলে অবতরণ কাঁরত এবং 
অভ্যন্তরভাগে অপেক্ষমাণ ইতালশয় সৈন্যবাহননীর সঙ্গে যাঁদ মন্রপক্ষ সহযোগিতা ও 
যোগাযোগ স্হাপন কারত, তবে, ইতালীতে জার্মানদের তখন রক্ষা পাওয়ার কোন 
উপায় ছিল না। 

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালতে এই আঁভযানের সুযোগ নম্ট হওয়ার 
জন্য 'ব্রিটিশ এবং মাঁকন সেনানীমণ্ডলশর প্রধানছয় উভয়ই জেনারেল আইজেন- 
হাওয়ারের বরৃদ্ধে অভিযোগ কান্না মন্তব্য কাঁরিয়াছলেন যে, ইতালীতে আগাইয়া 
যাওয়ার জন্য 1তাঁন € আইজেনহাওয়ার ) যথেম্ট পাঁরমাণ উদ্যোগ দেখান নাই । এই 
আভিযোগের জবাবে আইজেনহাওয়ারের নৌসহকারণ ক্যাপ্টেন বৃূচার এবং আইজেন- 
হাওয়ার নিজে তাঁর বিখ্যাত পদুন্তকে ( ক্রুসেড ইন ইউরোপ” ) বাঁলয়াছেন যে, সেই 
সময় উপকুলভাগে অবতরণের জন্য উপযদুন্ত সংখ্যক জলযান ছিল না। ফলে আইজেন- 
হাযওয়ারের পক্ষে রোম পযন্ত আঁভযান করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ রোম পধস্ত 
বহুদর পথের সামদ্রুক আঁভযান করার জন্য যে দুর পাল্লার জঙ্গী বিমানের. দরকার 
ছিল, সেই দক থেকেও অসীবধা ছিল ॥ কেননা, এই সমস্ত জঙ্গী বিমানকে 'সাদিলি 
দ্বশপের 'বমানক্ষেত্র হইতে ডীঁড়য়া আসিতে হইত, অর্থাৎ রোম তখন ছিল জঙ্গ' 
1বমানের রণাক্রিয়ার পাল্লার বাইরে ॥ তৃতীয়তঃ ?সাসাল দখলের পর আইজেনহা ওয়ারকে 
৪ গিভভিসন অ।ঘমরিকান ও ৩ ডাভিসন 'ভ্রীটিশ, মোট ৭1ডাঁভসন সৈন্য চ্যানেল আঁভিষানের 
প্রস্তুতি স্বরূপ ইংলন্ডে পাঠাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল । ফলে, আইজেন- 
হাওয়ারের সৈন্য শান্ততে বিষম টান পাঁড়ল ॥ আধিকল্তু ইতালায়াদিগকে 


৪০ িতশয় মহাযদ্ধের ইতিহাস 


রোম দখলে রাখিবার জন্য সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিমান ছন্রীবাহিনশ পাঠাইতে 
চাঁহয়াছিলেন । কিন্তু তখন একাঁদকে জাম্নানদের উপাক্ছিতি এবং অন্যাদকে 
ইতালীয়দের পরাজিত মনোভাবের জন্য, আর মাশশাল বাদোগ্রওর আপাতর জন্য 
আইজেনহাওয়ারের এই পাঁরকঞ্পনা কাজে খাটানো যায়,নাই । জেনারেল ম্যাবওয়েল 
টেলর ( মাঁকি'নপক্ষীয় ) তখন গোপন পরামশের জন্য লুকাইয়া এবং বহ 1িবপদের 
ঝুশক নিয়া রোমে 'গিয়াছিলেন মাশণল বাদোগ্রিওর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য । 'কজ্তু 
বাদোপ্রিও সেই সময় রোমের নিকট মাঁকিন বিমান সৈন্যের অবতরণে রাজী হন নাই ।১ 

সোজা কথায়ঃ যে কোন কারণেই হোক মিল্রপক্ষ রোম অভিযান কাঁরলেন না, তার 
বদলে তারা নেপলসের দাক্ষণে স্যালারনোতে অবতরণ কাঁরলেন--৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩। 
জামণানরা হাঁফ ছাঁড়য়া বাঁচল । তাদের আরো সৌভাগ্যের উদয় হইল । ইতালগয় 
সৈন্যবাহনশ 1বনা বাধায় জামানদের নিকট আত্মসমর্পণ কাঁরল+ একাঁট গালও তারা 
ছধাড়িল না। সমস্ত ইতালীয় 'িভিসনকে জাম্ণানরা স্বচ্ছন্দে নিরস্ত্র কন্পিয়া ফোঁলল ! 
ইতালীয় সৈন্যদের কোন নৌতিক শাস্তও রহিল না। রাজা ও বাদোগ্রিও রাতারাতি 
রোম থেকে পলায়ন করিয়া দাঁক্ষণ ইতালীতে 'মন্রপক্ষের অধিকৃত এলাকায় গিয়া আশ্রয় 
নিলেন । ফলে সমগ্র ইতালীর দুয়ার জামণনদের জন্য খুলিয়া গেল- দুই-তৃতীয়াংশ 
ইতালী আত সহজেই জামণনদের দখলে আসিয়া গেল । উত্তর ইতামশীর শিজ্পসম্ধ 
নগর ও কারথানাগুঁিল জামণানদের করায়ত্ত হইল এবং এই সমস্ত কারখানা থেকে নতন 
করিয়া সমরাস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা হইল । এই ঘটনার উপর উহইীলয়ম শাইরার মস্তব্য 
কারয়াছেন 
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--প্রায় দৈব্রমেই হিটলার নূতন জীবনের মেয়াদ পাইয়া গেলেন । 

কম ইতালি য্‌দ্ধে ক্ষাশ্ত দেওয়ায় এবং জার্মানীকে ছাঁড়য়া যাওয়ায় হিটলার যে 
ক্ষেপিয়্া আগুন হইলেন সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র । তিনি এই ঘটনাকে 
ইতালশর “প্রকাশ্ড রকমের শুকরবাঁস্ত' বালয়া গালাগালি দিলেন । কিম্তু সেই সঙ্গে 
মহসোলিনীর পাঁরণাম দোঁখিয়া ঠনজের পাঁরণাম সম্পকে শঙ্কিত হইলেন এবং 
জামণানীতে যাতে এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে না পারে? তার জন্য সব্প্রকার সতকণতা 
ও ব্যবস্থা অবলম্বনের পুনরায় দেশ দিলেন । 

প্রচার সাঁচব গোয়েবেলসের অনুরোধে তান এই গভগর সং্কটে. জার্মান জনগণকে 
আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে এক রেডিও বন্ততায় খুব ডম্ফাই কাঁরয়া বলিলেন--ন্যাশনাল 
সোপিয়ালস্ট রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পকে" যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা নাই, তাঁরাই এখানে 
1ব*বাসঘাতকের আশা কারতে পারেন । আমার ব্যান্তগত “পাঁজসন” সম্পকে যাঁদের 
মলগতভাবেই' নিতান্ত ভ্রান্তি রাহয়াছে এবং যারা আমার রাজনৈোতিক সহযোগন, আমার 
ফজ্ভ মাশশল, এ্যাডমিরাল ও জেনারেলদের সঙ্গে আমার ব্যান্তগত সম্পর্ক বিষয়ে ভুল 
ধারণা পোষণ করেন তাঁরাই জামণানীতে ২৫শে জঁলাইয়ের পৃনরাবত্তির কথা বিশ্বাস 
কাঁরতে পারেন। 

( হীতিহাসের বিদ্রুপ এই যে, পরের বছর জুলাই মাসেই হিটলারকে হত্যার জন্য 
এক মারাত্মক বড়যন্ত্র হইয়াছিল । ১৯১৪৩-এর ২৫শে জুলাই মুসোলিনী পদচ্যত 


১। উইলিক্সাম শাইবার, পৃষ্ঠা ১৯৯০ । 


শহটলারের প্রাতীব্রয়া ও মসোলিনগর উদ্ধার ৪১ 


হুইয়াছিলেন, আর ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে খুন করার জন্য জামণন 
জেনারেলরা বোমা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন যে ঘটনা মুসোিনীর চেয়েও 
মারাত্মক 'ছিল | ) 
মৃসোলনীর দৃম্টাম্ত থেকে সতর্কতা অবলম্বনের 'জন্য 'হটলার যে সমস্ত জর-রণী 
ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরয়াছলেন, সেগুঁলর মধ্যে অন্যতম ছল সমস্ত জার্মান 'প্র্সদের 
€ রাজপনন্রদের ) সৈন্যবাহনী হইতে 'বতাড়ন করা । রাজপনন্র 'ফাঁলপ (?প্রশ্স 
শফালিপ অব হেস ) বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন, হিউলারের 'নদেঁশে তাঁকে গ্রেপ্তার 
কাঁরয়া গেস্টাপোর হাতে সমর্পণ করা হইল ॥। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইতালশয় রাজার 
কন্যা । হিটলার তাঁকেও রেহাই দিলেন না । তাঁকেও গ্রেপ্তার করিয়া স্বামশ-্ত্কে 
এক সঙ্গে বন্দীনিবাসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল । ইতালীর রাজা রোম ছাঁড়ুয়া 
'পলায়নপবকি 1হটলারের নাগালের বাইরে মি্রপক্ষের আশ্রয়ে চাঁলয়া 'গিয়াছিলেন । 
. সেই রাগে হিটলার তাঁর কন্যাকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া প্রাতশোধ 'নলেন। 
৬ গর রঃ 
1হটলারের মনে শান্ত ছিল না। বম্ধু মুসোঁলনীর জন্য তাঁর বুকের ভিতরে 
কাঁটার মতো বিদ্ধ হইতোঁছিল এবং তখন থেকে প্রাতাঁদনের সামারক বৈঠকে 'তাঁন 
জেনারেলদের সঙ্গে মৃসোলনীর উদ্ধারের 'ব্ষম্ন নিয়া আলোচনা কাঁরতেন । 
মহসোলিনীর উদ্ধারের সামারক পাঁরকজ্পনার সা্কেতিক নাম 'ছিল “অপারেশান ওক” 
এবং হিটলার মনে মনে চাঁহতোঁছলেন মসোঁলিনীকে উদ্ধারপংৰবক তাঁর নেতৃত্বে নতন 
ইতালায় ফ্যাঁসস্ট সরকারের প্রাঁতষ্ঠা দেওয়া । সদর দপগ্ডরে সামারক বৈঠকের আলোচনায় 
সহসোঁলিনীকে সবর্দাই 45115 ৬৪19৪০1০ ০০)০০৮ বা মুল্যবান বস্তু” বাঁলয়া উল্লেখ 
করা হইত । যাঁদও জেনারেলদের আঁধকাংশই+ এমন ফি গোয়েবলস পযন্ত মুসোলিনীকে 
আর তেমন মূল্যবান বস্তু বলিয়া গণ্য করিতেন নাঃ তব হিটলার 'কিম্তু তাঁর জন্য 
একাস্ত দরদী ছিলেন এবং মৃসোঁলনীর উদ্ধারের জন্য অতান্ত উদগ্রীব হইয়া 
পাঁড়িয়াছিলেন । অবশ্য এটা যে কেবল ম:ুসোঁলিনশর ব্যান্তগত 'নরাপত্তা 'বধানের 
জন্যই প্রয়োজন ছিল, এমন নয়, হিটলারের সামারক ও রাজনোতিক স্বার্থও এর সঙ্গে 
জাঁড়ত ছিল । যাঁদ ম.সোঁলিনশকে উদ্ধার করিয়া তাঁর নেতৃত্বে আবার ইতালশীতে 
নুতন ফ্যাঁসিস্ট গভন“মেণ্টের প্রাতষ্ঞা দেওয়া যায়, তবে ইতাল'র প্রশাসাঁনক কার্য 
চালাইবার দায়িত্ব ও ঝামেলা থেকে জাম্ণানী রেহাই পাইতে পারে । আঁধকম্তু দশ্ঘ 
যোগাযোগের ও সরবরাহের লাইন রক্ষা করার দাঁয়ত্বও নূতন ইতালীয় সরকারের 
উপর বর্তাইবে ॥। এটার 'বশেষ জরুরী প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, উত্তর ইতালীতে 
শবক্ষৃষ্খ জনসাধারণের মধ্য থেকে তখন পার্টজান যোদ্ধাদের উৎপাত খুব জোর 
আরম্ভ হইতোঁছল । 
মহসোলিনধকে কোথায় বদ্দী কাঁরয়া রাখা হইয়াছে? সেই সম্পর্কে জামশানদের পক্ষ 
থেকে খোঁজ খবর নেওয়া শঃরু হইয়া িয়াছিল । আগস্ট মাসে নৌ-ব্ভাগ এবং 
শৃহমলারের দপ্তর পর পর দুইটি হখীপের নাম করিলেন যেখানে মসোলিনণকে আটক 
কাররা রাখা সম্ভব । সেই দ্বপ দুইটিতে হানা দেওয়ার জন্য যখন নৌ-বিভাগ ও 
শ্বমান-শীবভাগ হইতে খুব তোড়জোড় করা হইল, তখন জানা গেল যে, না, 
এহসোলনীকে অন্য স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে ॥ 


98 গ্ধতীয় মহাযুদ্ধের হাতিহাস 


মিত্রপক্ষের সঙ্গে ইতালীর যে যুম্ধাবরতির চুন্তিপন্ন স্বাক্ষারত হইয়াছিল, তার 
মধ্যে একটা গোপন শত এই ছিল যে, বন্দশ মুসোিলনীকে 'িন্রপক্ষের হাতে সমর্পণ 
কারতে হইবে । কিক্তু মার্শাল বাদোপ্রও অজ্ঞাত কারণে এই ব্যাপারেও গাঁড়মাসি 
করিতোছিলেন । তখন সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে “ম্যল্যবান বস্ত্াটকে' আব্রুজি 
গ্যাপিনাইন পবণতের উচ্চতম শঙ্গে অবাশ্ছিত একটি হোটলে ম্ছানান্তারত করা হইল । 
সেখানে পেশীছিবার একমাত্র উপায় 'ছিল লোহার তারে ঝুলান রেলপথের হারা । 

শশঘ্রই হিটলারের কানে মহসোলিনশর এই নূতনতম বন্দ নাসের কথা পেশীছল । 
জামণানরা অনতিবিলম্বে সেই পর্বতের শশষ'দেশ 1বমানযোগ্ে পর্যবেক্ষণ ও সার্ভে 
কাঁরল এবং স্ছির করিল গ্রাইডার বাহত সৈন্যের হারা ওখানে অবতরণ করা যাইতে 
পারে এবং যে কয়েকটি ক্যারাবাঁনয়োর সামণরক পুলিশ পাহারা আছেঃ তাদেরকে 
কাবু করিয়া ম.সোলিনগকে উদ্ধার এবং একাঁটি ছোট্ট 'বমানে উড়াইয়া নিয়া আস 
যাইতে পারে । সমগ্র পারকজ্পনাঁট যেমন দুঃসাহাঁসক, তেমাঁন গোয়েশ্দা আঁভিযানের 
মত অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং রোমাণ্কর ছিল । 

এই আঁত দুঃসাহীসক কাজের জন্য একজন অতি ধূরম্ধর ও সাহসী ব্যান্তর ভাক 
প্াঁড়ল হিটলারের খাস দরবারে । এই ব্যাস্ত একজন আস্ট্রয়ান, নাম অটো স্করজেন্ি 
(0119 5150791% ) খোদ হমলারের এস. এস. বাহিনীর খুব ওও্তাদ ও সহীশক্ষিত 
মন্তান পষণয়ভুন্ত। ১৩ই সেপ্টেম্বর দুঃসাহসী স্করজোন তাঁর অভূতপনর্ব সাহাঁসকতার 
আভিযানে অবতীর্ণ হইলেন । এই আঁভষানে বাঁহর হওয়ার আগে তান কাত 
একজন ইতালীয় জেনারেলকে ধরিয়া লইরা গেলেন এবং তাঁর প্রাইভারের মধ্যে 
জেনারেলকে পারয়া দিলেন। অতঃপর তান জেনারেল ও 'বমানবাহী সৈন্যসহ 
সেই পাবত্য শখর্ধ হোটেলের ১০০ গজ দূরে অবতরণ কাঁরলেন । সেখান থেকে তিনি 
লক্ষ্য করিলেন যে, মুসোলিনী হোটেলের দোতলার একটি কক্ষের জানালা দিয়া 
হুতাশভাবে বাহিরের দিকে তাকাইতেছেন । যে সমস্ত সামারক পুলিশ হোটেলে 
পাহারা দিতোছিল, তারা সশস্ত্র জাম্ণান সৈন্যদের দেখামান্র পাহাড়ে জঙ্গলে পালাইয্পচ - 
গেল । যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভয়ে পালাইল না, মুসোঁলমী ও স্করজোন তাদেরকে 
বারণ করিলেন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য । ধুরম্ধর স্করজ্োন বদদ্ধি খাটাইরচ 
“ধৃত ইতালপয় জেনারেলকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড় করাইলেন এবং 1তাঁন ও মুসোলিনা 
উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কাঁরিতে ল্যাগিলেন-_-'গীল করো না, কাউকে গহীল করো 
না, কারোর রন্তপাত করো না !: 

কোন গাল নিক্ষিপ্ত হইল না । কোন রন্তপাত হইল না। 

কয়েক 'মনটের মধ্যে আনন্দে 'িবহহল ভুচে " অপেক্ষমান ছোট্র প্লেনাটিতে ঢুকিয়াঃ 
পাঁড়লেন। হোটেলের নীচে একাট ক্ষুদ্র ময়দানের মতো ছিল এবং তাতে ইতভ্ততঃ 
?শলা ও পাথর: ছড়ানো ছিল, প্লেনের পক্ষে এমন জায়গা থেকে উত্চযনন করা অত্যন্ত 
দুঃসাধ্য ও দিবপদজনক ছিল । 'িম্ত দুঃসাহসা গকরজোন “মজ্যবান বস্তুশটকে প্লেনে 
পহুরিয়া সেই 'বপদজনক চ্ছান থেকে আকাশে উঠিয়া গেলেন । মুসোিনীকে নিয়া 
গতান সোজা চাঁলরা গেলেন রোমে এবং সেখান থেকে জ্ামণন সামারক 'বমান্ডে 
সেইাদন সম্ধ্যাতেই মুসো্পিনী ভির্েনায় নীত হইলেন ।* 


চি নিত পলক পেস ১৯৯২৯৩। 


িটলারের প্রতিক্রিয়া ও মংসোলনশর উদ্ধার ৪৩ 


মূসোলিনর জোর বরাত যে, তিনি হিটলারের কৃপায় হঠাৎ বন্দী দশা থেকে 
উদ্ধার পাইলেন । দকজ্তত মার্শাল বাদোণগ্রিওর সঙ্গে ইতালীয় ুম্ধবিরাঁত ছান্তর গোপন 
শর্ত অন-সারে যাঁদ মহসোঁলিনশকে সত্যসত্যই ইঙ্গ-মাঁর্কন কর্তৃপক্ষের হাতে সমপণণ 
করা হইত, তবে মৃসোঁলনীর অদূণ্টে অপমানের অন্ত থাঁকত না। কেননা, একটা 
মার্কন 1থয়েটার কোম্পানী জেনারেল আইজেনহাওয়ারের দপ্তরের কাছে প্রস্তাব 
কাঁরয়াছলেন যে, মহসোলনীকে যদি 'িউইয়কের রঙ্গমণ্ডে দশকদের সমক্ষে উপাচ্ছিত 
কারতে দেওয়া হয়, তবে এঁ কোম্পানী তার 1বাঁনময়ে ষে কোন চ্যারাঁটিতে ১০ হাজার 
পাউণ্ড দান কাঁরবেন ! 

মূসোলিনশ তাঁর স্মৃতি পস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যাঁদ এমন প্রস্তাব কাষকর 
করার চেস্টা হইত, তবে তান 'নশ্চয় আত্মহত্যা করিতেন ! 

মুসোিনীকে অবশ্য হিউইয়কে" মান রঙ্গমণ্চের দর্শকদের সামনে হাজির হইতে 
হইল না। কিল্ত্‌ দুইদিন পর একেবারে খোদ হিটলারের সামনে উপাস্ছিত হইতে হইল 
র্যান্তেনবৃর্গের সদর দপ্তরে । কৃতজ্ঞ মুসোঁলনী হটলারকে গভীর আবেগে ও 
আস্তাঁরকতার সঙ্গে আলঙ্গন কাঁরলেন । কম্ভু গহটলার যে আশায় তাঁর একান্ত সমরসঙ্গগী 
ও গমন মুসোঁলিনীকে এত হাঙ্গামা হুত্জোত কাঁরয়া উদ্ধার কাঁরলেন সেই উচ্চাশা 
পূর্ণ হওয়ার সুযোগ দেখা গেল না । অর্থাৎ মুসোলনীর গৌরবসূষ অস্তামিতঃ 
তাঁর দৌহক ও মানাসক স্বাস্থ্যও ভগ্মপ্রায় ॥ সেই উদ্যম, সেই সাহস, সেই দুদৈক 
িেবলাসিতা ?কছুই নাই--৬০ বছর বয়সেই মুসোলনদ যেন বদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছেন । 
ফলে 'হটলার আঁধকৃত ইতালীকে মুসোলিনীকে দিয়া পরারুমশালী ফ্যাসিস্ট রাজত্ব 
পুনরায় কায়েম করার জন্য ফুরার মনে মনে যে এত আশা পোষণ কাঁরিতোঁছলেন, সেই 
বিষয়ে তাঁকে হতাশ হইতে হইল । গোয়েবেলস তাঁর ডায়েরীতে 'লাঁখিয়াছেন £ 

গইতালীর বপযয় থেকে মহসোজিন্ধ যে নৈতিক শিক্ষা পাইবেন বলিয়া হিটলার 
আশা কারয়াছিলেন, ভুচে তার ছুই পান নাই । ফুরার আশা করিয়াছিলেন যে” 
মুসোলিনী মম্ত পাইয়া প্রথমেই যে কাধ করবেন, তা হইতেছে [ব*বাসঘাতকদের 
বিরুদ্ধে প্রাতশোধ লওয়া । শক্ত মুসোলনী তেমন কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। 
সেখানেই তাঁর প্রকৃত দুবলতা পাঁরষ্কার ফুঁটয়া উঠিল । ফুরার বা স্ট্যাঁলনের মতো, 
তান 'ব্প্লবশী নন । 1তাঁন তাঁর ইতালীয় জনগণের সঙ্গে এমনভাবে আবদ্ধ যে, বিশ্ব 
নে বা গব*বীবদ্রোহশর 1বশাল গুণের আঁধকারী হওয়ার মতো ধাত তাঁর 
ন 1৯*** 

হিটলার আরও বরন্ত হইলেন যে, মহসোঁিনী তাঁর কন্যা এঙ্ডা এবং জামাতা 
কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে পুনামণিলত হইয়াছেন । এমনাক, তিনি যেন কন্যার 
আভিভাবকত্বে চাঁলতেছেন । এই দৃশ্য 'হউলার ও গোয়েবেলসের ভাল লাগিল না। 
কেননা, যাদের চক্রান্তে মূসোলনীর এই বিড়ম্বনা কাউণ্ট চিয়ানো ছিল সেই চক্রণদলের 
একজন পর্দার । সেই ব্যন্তির গদ্দান নেওয়ার বদলে তার সঙ্গে আদর আপ্যান্ন করা 
হইতেছে, হিটলারের 'িনকট এটা অসহ্য মনে হইল ॥ 

এখানে উঠম্থযোগ্য যে, কাউন্ট চিয়ানো এবং তাঁর স্ত্রী এম্ডা ইতিমধ্যে রোম থেকে 
1মউনিকে আশ্রয় পাইয্লাছিলেন। কিন্তু এর পিছনে 'ছিল নাৎসী জাম্মানণর গভীর 
দুরভিসস্ধি, চিযানো এবং এজ্ডাকে কাত জার্মান সরকার ভুলাইয়া, এবং ভয় দেখাইয়া 
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পমউাঁনকে নিয়া গিয়াছিলেন । চিয়ানোকে এই বাঁলয়া ভয় দেখানো হইয়াছিল যে, 
তাঁর সন্তানদের জীবন বিপন্ন, ষাঁদ 'তাঁন মিউনিকে আসেন, তবে তাঁর ও তাঁর পাঁরিবারের 
নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাঁদেরকে স্পেনে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে । সতরাধ সরল 
িশবাসেই চিয়ানো 'মিউাঁনকে আসিয়া আশ্রয় িয়াছিলেন। মুসোলনীর প্রাতাষ্চিত 
নূতন ফ্যাঁসিস্ট 'রপাবাঁলকান পাটির তান একজন অগ্রণধ নেতার্পেও গণ্য হইলেন । 
হিটলার এতে আরও চিয়া গেলেন । কারণ, ধহটলারের মতে চিয়ানোকে তাঁর 
খব*বাসঘাতকতার জন্য গল কাঁরয়া মারা উচিত, আর এগ্ডাকে তাঁর “বনাবড়ালীর 
মতো বদমেজাজের* জন্য বেত মারা উচিত । কিন্তু তার বদলে মৃসোঁলনী তাঁদেরকে 
আদর যত্ব কারতোঁছিলেন ! 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, হিটলারের প্ররোচনায় মুসোিনী নূতন ইতালীয় সোস্যাল 
ধরপাবাঁলক রাষ্ট্রের ঘোষণা দলেন বটে, 'কিম্তু নাৎসী আধকৃত এলাকায় ওটা ছিল 
1নতান্তই “পতল সরকার: মান্র। 
এত দশা সন্তবেও মুসোলনীর এটুকু জ্ঞান ছিল যে, হটলারের আওতায় ও 
পৃহটলারের কৃপায় ষে নূতন গভন“মেন্ট ও রাষ্ট্রের ঘোষণা গতাঁন দিলেন, সেটা নাৎসী 
জার্মানীর তাঁবেদার সরকার ছাড়া আর 'কছুই না এবং তাঁর নিজের কোন স্বাধীন 
আঁস্তত্ব ও স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইবার সুযোগও রাঁহল না। এখন থেকে সম্পর্ণরূপে 
জাম্ণানীর ও হিটলারশ দলবলের বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়াই তাঁকে চাঁলতে হইবে। 
তাঁর পক্ষে আর রোমে ফিরিয়া যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ইতালীয় জনগণের 
কাছ থেকে তিনি আর বিশ্দুমান্র প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাইবার আধিকারণ নন । 
সৃতরাং বংশ শতকের রোমক সাম্রাজ্যের দুরাভিলাষীর আর রোমননগরশতে 
প্রত্যাবর্ন করা হইল না। একান্ত উত্তরবতৰঁ ইতালশর পার্বত্য এলাকার নিজ“ন 
এক অঞ্চলে লেক গ্রারডার কাছে অসহায় মুসোঁলনী তাঁর নূতন সরকার স্থাপন 
কঁরিলেন। আর তাঁর চারদিকে এস. এস" বাঁহননর সশস্ত্র সৈন্যরা ২৪ ঘণ্টা পাহারায় 
নযুন্ত রাঁহল--মুসোঁলনী কাধতঃ হটলারের নজরবন্দণ হইয়া রাঁহলেন । 
1কম্তু এখানে এই বেসরকারী বন্দদশার মধ্যেও ম:ুসোলিনীর নারণঘাটিত 
জীবনযাত্রার 'কিছ কমাঁতি ঘাঁটল না। যৌবনে মুসোলনশ বহু নারীর সংস্পর্শে 
আ'সিয়াছিলেন এবং দুরম্ত দৌহক জীবনযাপন করিয়াছেন । এখানে তাঁর সেই 
খ্যাত প্রণয়িণী বা উপপত্বী ক্লারা পেতাচ্চকে আনয়ন করা হইল, যাকে "নয়া 
'ইতালীর উচ্চ মহলে অনেক কানাঘুষা হইয়াছে, ভিতরে ভিতরে কিছ? কিছু 
কেলেগ্কারীও (বেআইনী গভ ) ঘটিয়া 'গিয়াছে-_যাঁদও মৃসোলিনীর 'ববাহতা পত্রী 
'বয়ং বছরের-পর-বছর (১১ বছর ) এ সমস্ত কিছুই টের পান নাই ।৯ 
গারডা হৃদের নির্জন স:রম্য তীরে প্রকৃতির আনম্দানকেতনে মসো'জিনী তাঁর এই 
মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেও ক্লারা পেতাচ্চছর বাহুবন্ধনে আবার ধরা 'দলেন । এই দৃশ্য 
দেখিয়া গোয়েবেলস পর্যস্ত আহত" হইলেন--যে গোস্সেবেলসের জশবনেও অনেক 
নারীর নারীর ভিড়! ছিল। | 
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লণডনের উহীলয়াম কাঁলন্স প্রকাশিত এই পঃজ্তকে মুসোঁজিনপর নারণঘাঁটত জখবনের বহু রোমাশটক 
ও ঢাণ্ঠল্যকর কাঁছনণ বার্ণত হইয়াছে । - লেখক । 


গিটলারের প্রাতীক্রিয়া ও মহসোলনশর উদ্ধার 56: 


িজ্তু হিটলারের কাছে মৃুসোলনীর রাজনোতিক জীবন খারিজ হইয়া গেল ॥ 
1কন্তু খারিজ হইয়া গেলেও তার আগে হিটলার মুসোলিনীর কাছ থেকে জার্মানীর 
পক্ষ থেকে ট্রিস্ট, হীস্টয়া ও দাক্ষিণ 'টিবল আদায় কারিয়া 'নতে ভুলিলেন না । 
এমন কি প্রাসিদ্ধ ভোঁনস পযন্ত ভাঁবব্যতে জার্মানীর অন্তগত হইবে, এই প্রাতিশ্রযাতও 
আদায় করিয়া ছাঁড়লেন। একদা যানি ছিলেন ইতালীর সবণময্প প্রভূ তান আজ 
িটলারের আজ্ঞাবহ ভূত্যে পারণত হইলেন । এবং এই অপমান ও বেদনা চূড়ান্ত 
হইল তখন, যখন হিটলার মৃসোঁলিনধকে বাধ্য কাঁরলেন তাঁর জামাতাকে “হত্যা 
করার জন্য । ১৯৪৪ সালের ১১ই জান:য়ার ভেরোনা জেলে এক তথাকাঁথত সরাসার 
গবচারের পর কাউণ্ট '্য়ানোকে এবং মার্শাল ডি. বোনোকে গাল কারয়া মারা হইল 
িব়*বাসঘাতকতার অভিযোগে । অনুরূপ আঁভযোগে একজন বাদে অন্যান্য ফ্যাঁসিস্ট 
নেতাদগকেও ভেরোনা জেলে ( যাঁরা গ্রাণ্ড কাউীশ্সিলের বৈঠকে মমসোলিনীর বিরুদ্ধে 
ভোট 'দিয়াছিলেন ৷ ) প্রাণদশ্ডে দাশ্ডিত করা হইল । অবশ্য এ*দের মধ্যে ৬ জনই 
অনংপক্ছিত ছিলেন । ইতালীর রাষ্ট্রজীবনের এক মম্ণীস্তক পাঁরচ্ছেদের উপর এভাবে 
যবাঁনকাপাত হইল । 

ভেরোনো জেলে গচয়োনোর হত্যার পর তাঁর হীতহাস প্রাসদ্ধ ভায়ের (চিন্নানো 
একজন শীশ্তশালস লেখক ছিলেন ) কি ভাবে রক্ষা পাইল, সেই ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য 
নয়! চিয়ানোর ডায়েরর শেষ প্ঠায় তাঁর স্বহস্তে সকরুণ স্বাক্ষর রাঁহয়াছে 
ই৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩, সেল নং ২৭, ভেরোনা জেল ॥। জ্াম্মানদের হাতে ধরা পড়ার 
আগেই চিয়োনো ডায়েরীর পজ্ঠাগুলি লুকাইক্সলা ফেলিতে পারিয়াছিলেন । যে কোন 
ভাবেই হোক তাঁর স্তর এড্ডা এগুিল উদ্ধার কাঁরতে পাঁরিয়াছিলেন । পরে তিনি কৃষক 
রমণশর ছদ্সবেশে ডায়েরীর পন্ঠাগ্ুলি স্কর্টের তালায় লুকাইয়া রাখিলেন, এমন ভাণ 
করিলেন তিনি যেন গভ'বতশ এবং সেইভাবেই জাম্ণানীর আধকৃত ইতালীয় সশমানা 
পার হইয়া সুইজারল্যাণ্ডে পেশ ছিয়াছিলেন এবং সেখানে এই ডায়েরীর মাইক্রোফিল্ম 
চিনির জিরগারারাগেজিনা রাকা? 


১৯১৪৩ সালের শরৎকালের টিন গহটলার তাঁর টিসি এবং জামণন রাস্ট্রের 
সবচেয়ে বড় ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিলেন । কেননা, ইতালশর আত্মসমর্পণের ফলে জামণন 
রাষ্ট্রের দাক্ষণ সীমানা শত্রুপক্ষের নিকট উল্ম-স্ত হইয়া পাঁড়ল। উত্তর ইতালী থেকে 
?মনরপক্ষবয় বাহিনন যাঁদ সেই সময় দাক্ষিণ জার্মান সীমান্তে আরুমণ চালাইতে পাঁরিতঃ 
তবে জাম্ধানী নিঃসন্দেহে ঘোরতর বিপদে পাঁড়ত । প্রকৃত পক্ষে জার্মান সেনাপাঁতরা 
প্রায় কয়েক সপ্তাহ এই গবাপদের আশাত্কায় বনিদ্র রজনন? কাটাইয়াছিলেন। সেই 
অবস্থায় বলকান অতণ্চলের সঈমানাও মিত্রপক্ষের 'ানকট খাুঁলয়া যাইত এবং দাঁক্ষিণ 
রাশিয়ার যে সমস্ত জাম্ণান বাহন সেই সময় জীবনমত্ত্যুর লড়াইতে লিপ্ত ছিল; তারাও 
পশ্চাদভাগের বিপদের মধ্যে পাঁড়ত । ি্তু দুই মাসের মধ্যে হিটলার তার অসাধারণ, 
ও দুঃসাহাঁসক কার্বাবলীর দ্বারা এই ভয়ঙ্কর 'বপদ থেকে উদ্ধার পাইয়া গেলেন । 
আঁধকভ- বলকানে- গ্রণসে, যুগোষ্সাভিয়ার ও আলবোনক্লায় ইতালীর পপাঁজসন্গুলি 

৯ চিরানোস ডায়ের--১৯৩৯-৪৩, উইলিয়াম হাইনেম্যান লিং,  জশ্ভন, কর্বক প্রকাশিত 1" 
ভুঁমকা দুণ্টব্য ॥ 
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জ্লামণনীর করায়ত হইল এবং সবর ইতালীয় সৈন্যেরা ভীরু মেষশবেকের মত জার্মানীর 
?নকট অন্ধ সমপর্ণ কারল। মহসোঁলনী নিঃশব্দ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার যে বিপর্যয় 
দেখাদিয়াছিল, হিটলার মৃসোলিনদকে উদ্ধারের ছারা এবং প্রাতাহিংসা গ্রহণের দ্বারা তার 
অনেকথানি পরণ কাঁরিয়া 'নিলেন- বাঁদও অক্ষশান্তর সা্মীলত শান্ত বলতে কার্য তঃকিছ? 
আর রাহল না। তবু দক্ষিণ ইতালীতে মার্শাল কেসেলরেংএর সৈন্য বাহিনী খারিজ 
হইয়া গিয়াছে বাঁলয়া হিটলার গোড়ায় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তা সম্পূর্শ রুপে 
গনবারত হইল । আঁধকন্তু কেসেলারং-এর জার্মীনবাহনী রোমের দাক্ষণ দিকে 
পাঁরথা খনন করিয়া শন্ত হইয়া বাঁসল এবং মি্রবাহনীর বা ইঙ্গ-মার্কন-ফরাসী- 
সৈন্দলের রোমের দিকে অগ্রগাত অবরুদ্ধ হইল । এভাবে জার্মান সৈন্যদলের কাঁতত্ব 
ধ সাহস এবং হিটলারের অপ্রত্যাশিত শ্ছৈধ' ও দরদৃন্টি, আর 'মিন্রপক্ষের নানা 
গাফলাঁতর জন্য নাৎসন জার্মানী এক প্রকাণ্ড বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অবশ্য 
ক্ষমতাচ্যুত মৃসোলির পুনরুদ্ধার সব্বেও তাঁর গৌরবের দিন আর 'ফাঁরয়া আসিল না। 
ইতিহাসের দেবতা তাঁর প্রীত আর প্রসন্ন হইলেন না। 


ষন্ঠ পর্ব 
চতুর্থ অধ্যায় 
ইভালীর আত্মলমর্পণ £ দলিল স্বাক্ষরের নাটক 


হাক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে ইতালীই যেমন সব্প্রথম আত্মসমপ“ণের দাঁললে স্বাক্ষর 
করিয়াছিল, তেমাঁন তার আত্মসমর্পণ নানা 'বাচত্র ঘটনায় ও নাটকীয়তায় আচ্ছম 
ছিল । মৃসোলনীর “নঃশব্দ” পতনের পর ইতালাীতে যে “বৈধ বিপ্লব” ঘঁটয়া গেল 
এবং রাজা ভিষ্র ইমান্য়েল পুনরায় তাঁর পূর্ণ ক্ষমতায় 'ফিরিম্না আসলেন ও 
মাশণল বাদোপ্পিও ইতালায় প্রধানমন্ত্রীর পদে িনযুন্ত হইলেন, তার অব্যবাহুত পরেই 
ইতালশ আত্মসমর্পণ কারল নাকেন? বিশেষতঃ ইতালীর পক্ষে খন আর কার তিঃ 
যূষ্ধ চালনা সম্ভব ছল না? অথচ বহন? দীর্ঘ সময় আঁতক্রাস্ত হইল । মুসোলনী 
পদচ্যুত হইলেন ২৫&শে জুলাই । আর ইতালীর আত্মসমর্পণের প্রাথামক চুত্তিপন্র 
স্বাক্ষরিত হইল ৩রা সেপ্টেম্বর । এত দীঘ সময় লাগার রহস্য কি? একথা মনে 
রাখা দরকার যে, যাঁদও মহুসোলিনীকে অপসারণের ব্যাপারে সমাজের উচ্চস্তরের 
ব্যান্তরা চক্রান্ত কাঁরয়াছিলেন, তব গকম্ত; তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ফ্যাঁসিন্ট দলের 
সমর্থক । 1কম্তু ইতালীর ক্রমাগত পরাজয়ের এবং মুসোঁলন?র ব্যান্তগত প্রভূত্বে শেষ 
পর্ষস্ত আতঙ্ হইয়া এই সমর্থকদের মধ্যেই কয়েকাঁট গোষ্ঠী মুসোলিনীর বিরুদ্ধে 
দাঁড়াইল। ঠিক অনুরূপ অবস্থায় দেশ দেখেছিল হিটলার হত্যার চক্রান্তের আড়ালে 
তেমন এক গোম্ঠশর নেতারপে দেখা দিলেন কাউণ্ট 'ডিনো গ্রাশ্ডিঃ কাউণ্ট চিয়ানো 
«৪ অন্যান্য 'বাশষ্ট পার্ট নেতারা, আর অপর একটি গ্রুপের নেতৃত্বে পদ ?নলেন 
মাশাল 'পিয়েল্রো বাদোগ্সিওঃ জেনারেল আম্বরো?সিও এবং ডিউক অব আকোরারোন । 
এরা সকলেই ধিম্তু মুসোলনীর অপসারণ চাহলেন, 'কিম্তু মুসোলনন-শাসিত 
সমাজ ও রাম্ট্রব্যবস্থার কোন পারিবর্তন চাহলেন না। মার্শাল বাদোগ্রও গ্লেন 
এমন একজন ধুরম্ধর ব্যান্ত, যান ইতালশর সামারক মহলের উচ্চ পদাধকারী ছিলেন । 
শক্ত ১৯৪০ সালে ইতালী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণে ইতালীর পরাজয়ের পর মুসোলনশ 
মাশশাল বাদ্োপ্রওকে সেনানীমণ্ডলশর প্রধান অধ্যক্ষের পদ থেকে বিতাড়িত করেন । 
ফলে, রাজনোতক মহলে বাদো'গ্রওর প্রোষ্টজ বাঁড়য়া গেল! ১৯৪৩ সালের জুলাই 
সাসে পালটা মুসোলিনীর বিরুদ্ধে প্রীতিশোধ" নেওয়ার সুযোগ পাইলেন, বখন ম্বম্নং 
প্লাজা কর্তৃক মুসোলিনী অপসারিত এবং বাদো'গ্পও মাশ্তসভার প্রধান 'নিষুস্ত হইলেন । 
কম্ত এই বৈপ্লীবক পারবর্তনের পরেও 'মিন্রশান্তর বিরুদ্ধে ও জামণানীর সঙ্গে একত্রে 
যুদ্ধ চালানোর সঞ্কঞ্প বজায় রাহল। এঁদকে অনেক দিন আগে থেকেই ইতালায় 
জনগণ যুদ্ধের বিরোধী হইয়া উীঠিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে 
ফ্যাসি-বরোধশ আত্মগোপনকারী দলগলর, [িশেষভাবে ইতালীয় কমিউনিস্টি পার্টির 
উদ্যোগে একটা ন্যাশনাল জ্রণ্ট কাঁমাট গঠিত হইয়াছিল--যে ক্ুষ্টের মধ্যে ছিলেন 
ক্যাথোলিক, লিবারেল সোসিয়োলস্ট ও কমিউীনস্ট পার্টির নেতারা । এদের সঙ্গে 


5৬ দ্তীয় মহাযদ্ধের ইতিহাস: 


আবার ভিতরে ভিতরে ক্রাম্স ও সুইজারল্যান্ডের ফ্যাঁস-এবরোধা দলগৃলির যোগাযোগ 
গছল ।১ 

এই সমস্ত দল যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের যেমন ?বরোধন ছিলেন, তেমাঁন সমাজ পাঁরবত'নের 
পক্ষেও ছিলেন । শক্ত বাদোপ্রও প্রমুখ যাঁরা মসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত কারলেন, 
তাঁরা সমাজের এমন কোন পরিবর্তন চাহেন নাই, যাতে উপরের তলার আভিজাত শ্রেণীর 
ক্ষমতা নষ্ট হইতে পারে । সুতরাং বাদোগ্রও দোটানায় পাঁড়লেন- যুদ্ধ চালাইতেও 
পাঁরিতোঁছলেন না, আবার স্বেচ্ছায় ঘুদ্ধে ক্ষান্ত দিতেও পাঁরিতোছিলেন না। সৃতরাং 
জামণনীর সঙ্গে সম্পক“চ্ছেদে গবলম্ব ঘঁটিতে লাগিল । 

জনৈক মান এঈীতহাসিক মন্তব্য কাঁরকাছেন যে, বাদোগ্নিও ছিলেন জটিল চারন্রের 
লোক । কোন কাজ সহজে স্বচ্ছন্দগাঁতিতে ও বাঁলষ্ঠভাবে করিতে পাঁরিতেন না, কেমন 
এক ধরনের ঘোরপশ্যাচের মধ্য দয়া চাঁলতেন । শিয়ালের মত ধৃত" ও সাঁম্দিপ্ধ চরিত্রের, 
লোক ছিলেন । অবশ্য তাঁর দাক্লিত্ব ও কাজ ভয়ানক রকমের দুরূহ ছিল, সব জামান 
এজেশ্টরা ছাইয়া ফোঁলয়াছল এবং “্দলত্যাগের, কোন লক্ষণ দেখা মাত্র ইতালশীকে 
আঘাত কাঁরতে তারা উদ্যত হইয়াছিল । ফলে, বাদোগ্রিও 'ত্রমহখী সঙ্কটের মধ্যে 
আটকা পাঁড়য়াছিলেন--( ১) সন্দেহকামন জাম্শানদের ছ্বারা, (২) যুদ্ধ বিরোধ? 
ইতালীয় জনতার দ্বারা এবং ( ৩) অগ্রসরমান মিন্রপক্ষের ছারা ।২ 

কেন আবলম্বেই বাদোগ্রও মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাবরাতির চুক্তি স্বাক্ষর কারিলেন না” 
গি্ত; কেন তান মুসোগিলনীর সময়ের চেয়েও বেশীমাত্রায় ইতালীকে জার্মানীর কবাঁলত 
হইতে 'দিলেন, এই সম্পর্কে অবশেষে 1তানি নিজেই একটি কোঁফয়ৎ দিয়াছেন । ১৯৪৪ 
সালে মার্চ মাসের একটি পল্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে এবং এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে 
?তানি বাঁলয়াছিলেন যে, ইতালশীর বাঁহরে ৩৭ 1ডভিসন ইতালায় সৈন্য 'ছিল 
মুসোলিনী স:ম্ছ সবলদেহী সশস্ত্র ইতালীয় যুবকদের এত বেশন পরিমাণে দেশের 
অভ্যন্তরে রাখিতে চাহতেন না। তিনি ৩০ 1ডভসন সৈন্য সারা বল্‌কানে ছড়াইয়া 
রাখিলেন । মাত্র ১২ ডাঁভসন সৈন্য ছিল ইতালর অভ্যন্তরে ভাগে, কিম্তু এই সমস্ত 
সৈন্যের না ছিল যাশ্ন্িক সত্জা, না ছিল গোলাগুলির শান্ত, না ছিল পেট্রোল । এদের 
পক্ষে জার্মানীকে বাধা দয়া রাখা সম্ভবপর 'ছিল না। আবার উপব্দন্ত শান্তর অভাবে 
যুদ্ধ চালানোও সম্ভব ছিল না। সতরাং শেষ পযন্ত প্রাতছদ্হীর সঙ্গে সাঁপ্ধ স্থাপনের 
সম্ধান কারতে হইল । 

বাদোগ্রওর মনে আরও অলক আশা এই ছিল যে, ইতালনর দশা দেখিয়া জার্মানরা 
নিশ্চয়ই সরিয়া পাড়বে । তারা রোম ও মধ্য ইতালী ত্যাগ করিয়া উত্তরে পোনদশর 
উপত্যকা প্নন্ত চাঁলয়া যাইবে । কেন নাঃ দাঁক্ষণ-ইতালীতে আর বাধা দেওয়ার চেঙ্টা 
কাঁরয়া সামরিক দিক হইতে কোন লাভ নাই । কম্ত এই ব্যাপারে সামারক প্রশ্শের 
চেয়েও রাজনৈতিক প্রন্ন বে অনেক বেশী গুরুতর সেটা বাদোগ্রও না বুঝিলেঞ 
গহটলার বুঝিতে পারিয়াছিলেন । সুতরাং হিটলারের নজর 'ছিল রোমের দিকে ।৩ 
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ইতালশর আত্মসমন্পর্ণ £ দলিল স্বাক্ষরের নাটক ৪৯ 


মুসোলিনী পতনের পর ইতালীতে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল, সেই সংযোগে 
মতপক্ষ ইতালন ও রোম আভিযানে আগাইয্না যাইবেন, ভুমধ্যসাগরায় প্রধান সেনাপাতি 
জেনারেল আইজেনহাওয়ার তেমন আশা কাঁরয়াছিলেন। 'কম্তু ঘটনাচক্রে অবন্ছা 
দাঁড়াইয়া গেল গিবপরশীত এবং কেন আইজেনহাওয়ার তাঁর পাঁরিকজ্পনায় ব্যথ” হইলেন, 
সেই কারণগ্দীলি আগের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে । এখানে সংক্ষেপে আবার 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভুমধ্যসাগরীয় রণনীত নিক্া বৃটিশ ও মাকিন পক্ষের 
মধ্যে তীব্র মতাঁবরোধ ছিল । মাঁকিনপক্ষ ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া উত্তর ফ্রান্সে 
আঁভঘানের এবং জামণনপর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণের পক্ষপাতল ছিলেন, অপর "দকে 
চাচি ও বাঁটিশপক্ষ ইতালী ও বলকান আঁভযানের জন্য ব্যগ্র ছিলেন । এই মত- 
গবরোধের ফলে আইজেনহাওয়ারের পক্ষে উপয-স্ত শীস্ত নিয়া অতিদ্রত রোমের দিকে 
আঘাত করা সম্ভব হইল না। ফলে? যে রোম নগরণ দখল করার কথা ছিল ১৯৪৩ 
সালের শরৎকালে, সেই নগরণ 'মন্রপক্ষের দখলে আসল ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ॥ 
অর্থাৎ অত্যাঁধক 1বলম্ব হইয়া গেল এবং ধহটলারশ জার্মানী ইতিমধ্যে সারা ইতালশতে 
বঙজ্মুষ্টি 'বিস্তার কারয়া অত্যন্ত শন্ত হইয়া বাঁসল । 

এই ইতিহাসের সঙ্গে আনবাধভাবে এবং অচ্ছেদ্যরুণে জড়াইয়া পাঁড়ল ইতালণর 
1নঃশত" আত্মসমর্পণের কাঁহনী | অভ্ততঃ পাঁচ সপ্তাহ ধাঁরয়া উভয় পক্ষে আত্মসমর্পণের 
প্রস্তাব নিয়া অত্যন্ত রোমাণ্চকর এবং উত্তেজনাপুণ“ টানাহেশচড়া চাঁলিল । ৩রা আগস্ট 
1লসবনে এবং তারপর ৯ই আগস্ট তাঞ্জিয়াসে ইতালীয় মুখপান্ররা প্রথম বাঁটিশ 
কুটনোতিক প্রাতানধিদের সঙ্গে যোগাযোগ হ্ছাপন করিলেন এবং সাম্ধ আলোচনার ইচ্ছা 
প্রকাশ কাঁরয়া জানাইলেন বে রাজার ইচ্ছাতেই মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে । 
1কম্ত ?লসবনের বা তাঁঞ্গয়ার্সের বৃঁটশ প্রাতাঁনীধদের এমন কোন সরকার? ক্ষমত। 
ছিল না যেঃ তাঁরা ইতালশর সঙ্গে যদ্ধাঁবরাঁতির চুক্তি আলোচনা কাঁরতে পারেন। অধিকন্তু 
ইতালীর নৃতন সরকারের মহখপান্রগণ বংদ্ধাবরতির কথা উত্থাপন করিলেও কোন 
সনিদিষ্ট প্রস্তাব পেশ করিতে পারিলেন না এবং তাঁরা সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কুটনোতিক 
প্রাতনিধিও শ্ছলেন না। সতরাং বৃটিশ প্রাতানাধছয় ইতালদর মহখপান্রদের 
আলোচনার প্রস্তাব বৃটিশ প্ররা্ট্র দপ্তরে জানাইয়া দিলেন মান । 

1কন্তু ১৫&ই আগস্ট ইতালীয় গভননমেন্টের কাছ থেকে পুরাপুরি কর্তৃত্ব ও 
ক্ষমতাস্হ একজন ইতালায় দূত মাদ্রদে আসলেন । এর নাম গগিউসেপ ক্যাস্টেলানো, 
ইনি একজন বড় দরের জেনারেল- ফ্যাঁসস্ট রাজত্বের আগেই ইনি ইতালীয় সামরিক 
মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন । জেনারেল ক্যাস্টেলানো মাঁদ্রদাস্থিত বটশ রাষ্ট্রদূত 
স্যার স্যামুয়েল হোরের (দ্বিতীয় মহাবুৃদ্ধের গোড়ার দিকে ভারত সচিব দহসাবে ইনি 
ভারতবাসশদের িনকট এক সময় সুপারচিত ছিলেন । ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং 
বাঁললেন যে, রাজা ভর ইম্যানুয়েলের আদেশে তিনি একটি গরদত্বপূর্ণ এবং 
স্বানার্দস্ট প্রস্তাব লইয়া দেখা কারতে আির়াছেন । ক্যাস্টেলানোর প্রস্তাবের কথা 
মাঁকিন সরকারকে জানানো হইল-_-তখন কানাডার কুইবেকে চার্চিল-রুজজেজ্ট বৈঠক 
অনুষ্ঠিত হইতেছিল । তাঁরা জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে নিরেশি দিলেন একজন 
মাঁক“ন এবং একজন বৃটিশ স্টাফ আঁফসারকে ক্যাস্টেলানোর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে 
পাঠাইবার জন্য ॥ 'নরে'শের সঙ্গে বলা হইল একমাত্র পবশদম্ধ সামারক বিষয়” 'লিম্লেই 

দ্ধ, মহা" ব্রে)--8 


$০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


আলোচনা হইবে ॥। কেন না? চার্চিল-রুজভেজ্টের ভয় ছিল পাছে উত্তর আক্রকার 
মত “ফ্যাসস্টদের সঙ্গে দর কষাকষির” আভিযোগ উঠে । তখন মিত্রপক্ষীয় সদরদপ্তর 
থেকে আইজেনহাওয়ারের সেনানীমশ্ডলীর প্রধান জেনারেল বেডেল স্মিথ এবং বিশ 
সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান বিগোঁভয়ার স্ট্রং সিভিলিয়ানের ছদ্মবেশে ও মিথ্যা 
নাম ভাঁড়াইয়া বমানযোগে 1ীলসবনে ভীড়য়া গেলেন । . 

লসবনে গিয়া বেডেল 'স্মথ এবং 'ব্রিগোঁডিয়ার স্ট্রং ক্যাস্টেলানোর কাছে নে প্রস্তাব 
শুনিলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু স্থির! তাঁরা এমন প্রস্তাবের কথা কল্পনাও করেন নাই ॥ 
ইতালশয় কুটনোতিক প্রাতাঁনাধ প্রস্তাব কারলেন যে, ইতালন অক্ষশান্তবর্গের বন্ধন থেকে 
বাহর হইয়া আসিবে, জার্মানশর সাহত বিচ্ছেদ ঘটাইবে এবং. উহার বদলে জামণনগর 
বিরুদ্ধে ইঙ্গমার্নি পক্ষের সঙ্গে মিন্রতা স্থাপন ও যোগদান করিবে । বলা বাহুল্য 
যে, এমন ব্যাপক ও বেপরোয়া প্রস্তাব ণনংশর্ত আত্মসমর্পণের অনেক বেশশ সঈমা 
ছাড়াইয়া গেল এবং এই ধরনের ব্যাপক প্রস্তাব নয়া আলোচনা করার কর্তৃত্ব তাঁদের 
ছিল না। সূতরাং তাঁরা আলাজয়াসে” ফিরিয়া গেলেন উচ্চতম কর্তৃপক্ষের 'নিদেশের 
জন্য । আর জেনারেল ক্যাস্টেলানো ব্যান্তগত 1বপদের ঝুশক [নিয়া রোমে ফিরিয়া 
গেলেন রাজা ও বাদোপ্রওকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য । সেই সমর ভুমধ্যসাগরের 
তীরবর্তা অঞ্চল ও মাঁদ্রুদ ইত্যাঁদ থেকে রোমে যাতায়াত করা অত্যন্ত ঝামেলা ও 
1বপদের সম্ভাবনাপর্ণ ছিল । 

জেনারেল 'স্মথ ও জেনারেল স্ট্রং মাদ্রদ থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছ পরেই ইতালশয় 
রাজ সরকারের তরফ থেকে আরও দুইজন কুটনোতিক প্রাতাঁনাধ আলাজয়ার্সে আসলেন 
-জেনারেল জানবীস এবং তাঁর সহকারী ল্যাম্সিয়া ি. দ্রীবয়া ॥ এই দুইজনে যে 
নূতন প্রস্তাব দিলেন তা আরও চমকপ্রদ । এ*রা প্রস্তাব কারলেন যে, রোমের নিকটউবর্তাঁ 
ওঁট 1বমানঘাঁটিতে 'মিন্রপক্ষের উচিত 'বমানবাহত সৈন্য অবতরণ করানো । তাঁদের 
মতে রোমের উপকণ্ঠে মাত্র দেড় িাভিসন জামান সৈন্য আছে এবং শহর থেকে তারা 
প্রায় দুই ঘণ্টার পথে আছে । বাদ 'মিত্রপক্ষ রোমের বিমান ঘাঁটিগ্ীলিতে অন্ততঃ এক 
1ডি'ভিসন ছন্রীসৈন্যও নামাইয়া দেন, তবে, ইতালীয়রা ৬ ডিভিসন সসা্জত সৈন্যের 
সহায়তা 'দবে এই রণাক্রিয়ায়। এই মোট সাত ডাঁভসন সৈন্য রোম এলাকায় 
জাম'নাঁদগকে অনাগ্নাসেই কাব কাঁরতে পারবে এবং নেপলস এলাকায় যে তন 
দিভসন জার্মান সৈন্য আছে, তাদের অবস্থানও কাঁহল করিয়া তুলিতে পারবে ৷ যদি 
মিত্রপক্ষ সাহসের সঙ্গে ও ছুততার সঙ্গে আঘাত হানতে পারেন: তবে, তশরা রোম 
দখল করিয়া নিতে পারবেন এবং ইতালীয় বাহনর একটা মোটা অংশেরও সক্রিয় 
সহযোগিতা পাইবেন ।১ 

1সাঁসালর ব:টিশ প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল স্যার হ্যারজ্ড আলেকজান্দারের সদর 
দক্তরের কাছে জলপাইকুঞ্জে অবস্থিত একি সামারক তাঁবুতে ৩১শে আগস্ট, ১৯৪৩, 
মিত্রপক্ষ ও ইতালীর মধ্যে নিয়মমাফিক আত্মসমপণের প্রস্তাব নিয়া আলোচনা শুরু 
হইল । জেনারেল আলেকজাশ্দার, ধান বৃটিশ পক্ষের অন্যতম সেরা সেনাপাঁত, 'তাঁন 
সেই সময় রোম অভিযানে ইতালায়দের সামরিক সহযোগিতা লাভের একাস্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন । এজন্য ইতালদর বুষ্ধাবরতির প্রস্তাব গ্রহণে উৎসূক ছিলেন এবং ইতাল' 
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ইতালশর আত্মসমর্পণ £ দালিল স্বাক্ষরের নাটক ৬৯ 


আভবানে যাঁদ বিশ পক্ষের আবার কোন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে, তবে, তাঁদের মনে দূবর- 
প্রসারণ প্রাতিক্রিয়ার ভয় ছিল । কেন না, ব:টিশ জনগণ ও বাঁটশ সৈন্যেরা অত্যন্ত 
' ক্লাম্তিবোধ কারতেছিল । তাদের মখ্যে অনেকে তিন বছরের বেশ স্ব স্ব পরিবার থেকে 
শবচ্ছিম্ন ছিল । সতরাং তারা অধৈধ* হইয্না এমন পর়্স্ত বলাবাঁল কাঁরতোছিল যে, 
শমন্তরপক্ষের উচিত একটা আপোস সাঁন্ধর চেষ্টা করা ।১ 

ঠিক এই সময় আইজেনহাওয়ারের দপ্তরে চাঁর্চল ও রুজভেল্টের কাছ থেকে দুই 
দফা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আঁসিল--এক দফা স্ব্প মেয়াদী (9৮০1: 15110)) আর এক- 
দফা দীর্ঘ মেয়াদশী (19:05 16130) | স্বজপ মেয়াদী শতগাল ছিল একাম্তরপে সামারক 
এবং নিঃশর্ত আত্মসমপণ্ণের দালিল । আর দীঘ” মেয়াদশ পাঁরকজ্পনার মধ্যে ছিল বহু 
1বিস্তুতরাজনোৌতক, অর্থনোতিক ও আর্ক শর্তাবলী--এই প্রস্তাবগুির মধ্যে 
মিন্রপক্ষের হাতে ইতালর সামাগ্রক কর্তৃত্ব ন্যস্ত করার শর্ত ছিল এবং ইতালশর সমগ্র 
জীবন অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব ছিল । কিম্তু মার্কন ও ব:টিশ সরকারের 
পক্ষ থেকে আইজেনহাওয়ারের কাছে 1নর্দেশ গেল যতক্ষণ পর্যস্ত ইতালীয় প্রাতিনাধিগণ 
এ্বল্প মেয়াদী” নিঃশর্ত চুন্তিপন্র স্বাক্ষর না করেন, ততক্ষণ যেন তাঁদেরকে “দশঘ* 
মেয়াদ?” চুক্তিপত্র দেখানো না হয়। কেন না? বৃটিশ ও মান কর্তৃপক্ষ সন্দেহ 
কারলেন যে, দশঘ মেয়াদণ চুন্তপন্রের কঠোর শর্তাবলী ইতালীয়্রা একবার পাঠ কাঁরলে 
হয়তো স্বজ্প মেয়াদী চুন্তপত্রাঠ আর স্বাক্ষর কারতে চাহবে না। মিন্রপক্ষ আরও 
হুকুম দিলেন যে, দীঘ“ মেয়াদ চুঁন্তপন্রট কোনকমেই জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা চাঁলবে 
না। একমত এই ধরনের “শঠতাপর্ণ” বা চাতুর্যষপূর্ণ ব্যবহার আইজেনহাওয়ারের 
নকট ভালো লাগিল না। তান 'বান্তর সহিত মন্তব্য কারলেন যে, যুদ্ধের দশ বছর 
পরেও এই গোপনীয় দাঁলল প্রকাশিত হইবে না ! 

(িস্তু ১৯৪৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর স্বাক্ষারত এই দশর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধাবরাতি 
চুক্তির 9৪ দফা ব:টিশ সরকার কর্তৃক একাঁট হোয়াইট পেপারের আকারে মহাযুদ্ধের 
শেষে ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল )--২ 

কিম্তু 'মন্ত্রপক্ষের নিকট ভাগ্যের পাঁরহাস এই যে, এই দুই প্রকার ছুন্তর মধ্যে যে 
সমস্ত কঠোরতম শর্ত ছিল, সেগুলির মধ্যে কতকগুলি কোন কাজেই আনে নাই । কেন 
না, 'মন্রপক্ষের আগেই জার্মানী দুই-তৃতীয়াংশ ইতালী দখল করিয়া 'নয়াছিল । 
হটলার 'মন্তরপক্ষের রোম আক্রমণের জন্য একাদনও অপেক্ষা করেন নাই, আঁধকম্তু 
তিনি চটপট বন্দ মুসোঁলিনশকে উদ্ধার কারিয়া নিয়াছলেন এবং রোম হস্তগত 
করিয়াছিলেন 


। 
ইতালীয় সৈন্যবাহিনীতে মোট ৬২ গডাভিসন সৈন্য ছিল । এর মধ্যে মাত্র ৯ ডাঁভিসন 
সৈন্য, যারা কাকা ও সাদরীনয়া দ্বীপে ছিল, তারা স্বাধীনভাবে মিত্রপক্ষের নিকট 
আত্মসমর্পণ কাঁরল । বঙ্গকানে যে ১০ িভিসন সৈন্য ছিল, তারা ১০ই সেপ্টেম্বর, 
১৯৪৩, যুগোষ্নাভ গেরিলাদের নিকট আত্মসমর্পণ কাঁরল ! ফ্রাশ্স ও ইতালীতে 
4৪ বলকানে কেল্লার পাহারায় ষে ৪ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য 'ছিলঃ জার্মানরা তাদেরকে 
নিরস্ত্র কারল: কাষতঃ ইতালীয় সৈন্যবাছনী আর যুদ্ধরত থাকিল না এবং সৈন্য 


১। পুব্ণোল্াখত পুস্তক, পন্যা ২৩৭। 
ই। দি পেকেন্ড গ্রেট ওয়ার- অন্টম খণ্ড, ৩৩২৭ পূজ্ঠা। 


&২ দ্বতীয় মহাযুদ্ধের হীতিহাস 


বাঁহনীর দিক থেকে 'মিন্রপক্ষ তেমন লাভবান হইল না। “কিম্তু মিন্রপক্ষের বিশেষ লাস 
হইল ইতালীয় নৌবহরের দিক থেকে । অবশ্য এই নোৌবহরের মধ্যেও জার্মানরা একটি 
যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটলাশপ ভ্ুবাইয়া দিপ্লাছিল এবং ধৃত করিয়াছিল ১০ ক্লুজার+ ১০ 
ডেস্ট্রয়ার ও অনেকগ্াল সাবমোরন ॥। তথাপি এই নৌবহরের আঁধকাংশই মাশশল 
বানেোঞ্সওন আদেশ অনুসারে গমন্ত্রপক্ষের বন্দরে বগয়া আত্মসমর্পণ কাঁরয়াযাছিল-_ 
১০-১২ সেস্টেম্বর, ১৯৪৩ । মাজ্টাতে যে সমস্ত জাহাজ পেশীছিয়াছিলঃ সেগহালর মধ্যে 
ছিল ৬টি ব্যাটলশিপপ, বা বড় যুদ্ধ জাহাজ, ৮টি ক্রুজার, ২৭টি ডেস্ট্রয়ার এবং 
১৯টি সাবমেরিন । 

এই নৌবহরের মধ্যে একটা আংশ সোভিয়েত রাশিয়ার ভাগ্যেও জুশটয়াছিলঃ যেমন 
--১টি বড় যুদ্ধজাহাজ, ১ট ক্রুজারঃ ৮াঁট ডেস্ট্রয়ারঃ 5ট সাবমেরিন এবং ৪০ হাজার 
টন পাঁরিমিত বাণিজ্য নৌবহরের অংশ ॥ 

ভূমধ্যসাগরের পথে মুক্ত হইয়া যাওয়ার এবং ইতালীয় নৌবহরের দিক থেকে আর 
কোন বিপদের কারণ না থাকায় 'মন্ত্রপক্ষের নৌবহরের পক্ষে ভারত মহাসাগর ও 
প্রশান্ত মহাসাগরের পথ পধন্ত খাঁলয়া গেল এবং জাপানের 'বরুদ্ধে আসন্ন আঁভযানে 
সুবিধা হইল 1- 

ক্যাস্টেলানোসহ ইতালীয় প্রাতানাধগণ যুদ্ধাবরাতি চাঁন আলোচনার জন্য 
1সাসালতে মিত্রপক্ষের তাঁবুতে মিলিত হইলেন । কিন্তু 1কছক্ষণের মধ্যেই বুঝা গেল 
ইতালীয় প্রাতানাঁধগণ যুদ্ধাবরতির চুন্তপন্ন স্বাক্ষরে ততটা আগ্রহশ নন, যতটা তাঁরা 
জামানীর কাছ থেকে গব্পদ সম্পকে ভীত ॥ তাঁরা কেবলই 'ন্রপক্ষের প্রাতানাধদের 
1নকট 'জজ্ঞাসা কারতেন-- 
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--তোমরা কি জামণানদের কাছ থেকে আমাদের ঝচাবার উপযুক্ত শান্ত রাখো 2? 

বেচারা ইতালীয়রা যেন “জলে কুমীর ভাঙ্গায় বাঘের* অবস্থায় পাঁড়য়াছিল । সতরাং 
ইতালীয় প্রাতানাধগণ জেদ প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন যেঃ যতক্ষণ না রোমের উত্তরে 
দমন্রপক্ষ িছ সৈন্য নামাইতে রাজী হন, ততক্ষণ তাঁরা কোন চুন্তপত্রে স্বাক্ষর কারিবেন 
না। কেন না? 'িল্রপক্ষ কেবল দাক্ষণ ইতালনতে তাদের সৈন্যবাহনী সশমাবদ্ধ রাখলে 
জামশানরা রোমের উত্তরে সমগ্র ইতালশ দখল কারিন। নিবে এবং সবর্ত্র ধবংস, 1বপর্যয় ও 
হত্যাকাণ্ড ঘটাইবে 1২ 

ইতালীয়দের এই ধরনের মনোভাব দোঁখিয়া এবং মার্শাল বাদোগ্রও জাম্ণানগ ও, 
1মন্রপক্ষ উভয়ের কাছ থেকে সহীবধা আদায়ের ফিকিরে আছেন সন্দেহ করিয়া 
মন্রপক্ষীয় প্রাতিনিধিগণ শেষ পযন্ত ইতালায়- প্রাতনিধাদগকে এই বাঁলয়া হুমকি 
দিলেন যে, যদি এই মূহার্তে যুদ্ধবিরতির ছুন্তিপত্রে ইতালণ স্বাক্ষর না দের, তবে উহার 
জেরস্বর্প-ত 

(ক) রাজা ভিন্র ইম্যানুয়েল সম্পর্কে কোন ববেচনা দেখানো হইবে না । 

(খ) 'মন্রপক্ষ যুদ্ধের জরহরী তাগিদে সারা ইতালাীতে এএনাকি” বা অরাজকতা 
উস্কাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন এবং । 


ইতালীর আত্মসমপ'ণ £ দলিল স্বাক্ষরের নাটক ৫৩ 


(গ) সমস্ত ইতালীয় শহরে মন্রপক্ষীয় মান বোমা বষণণে বাধা হইবে । 

সোজা কথায় ইতালণয় প্রার্তীনাধাদগকে এই মমে* চরমপন্র দেওয়া হইল যে, ১-২ 
'সেপ্টেক্বর মধ্যরাত্ির মধ্যে যাঁদ রাজা মিত্রপক্ষের যৃদ্ধাবরাতর শর্ত গ্রহণ না করেন, 
তরে? রোম নগরী বোমার ছারা বধবস্ত করা হইবে । এই চরমপন্ত্র বগলদাবা কাঁরয়া 
ইতালীয় প্রাতাঁনীধগণ ৩১শে আগস্ট অপরাহ্ পাঁচটায় রোম যালশ্রা কাঁরলেন এবং রাজার 
সঙ্গে পরামশের পর তাঁরা আবলম্বে ইরা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ?সাঁসাঁলতে ফারিয়া 
আদিলেন। 'মিত্রপক্ষের সকলেই যখন ধাঁরয়া লইলেন যে, এবার চুন্তপন্ত সই হইবে, 
তখনও কিন্তু ইতালশয় প্রাতানিধিরা বলিলেন যে, ইতালীয় রাজ সরকার অনুমান 
করতেছেন ধে, ইতালঈতে মিন্রপক্ষের অবতরণ আসন্ন । সেই অবতরণ না হওয়া পযন্ত 
দীর্ঘ মেয়াদী বা অজ্প মেয়াদী কোন চুক্তিপনে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য রাজা তাঁদেরকে 
ক্ষমতা দেন নাই । 

ইতালীয়দের এই প্রকার আচরণে স্বভাবতঃই 'মত্রপক্ষীয় প্রাতিনিধিরা চয়া 
থেলেন ॥ তখন ব:টিশ প্রধান সেনাপত জেনারেল আলেকজাম্দার আগাইয্া আসলেন 
এবং তানি তাঁর সমস্ত সামারক আদবকায়দাসহ ইতালশর় প্রাতাঁনীনাধদের সামনে হাজির 
হইয়া দন্তুরমত ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখাইলেন এবং চরমপন্রের প্নরাব্াাত্ত কারয়া ভয় 
দেখাইলেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুান্তিপত্র স্বাক্ষর করা না হইলে মিল্রপক্ষ ইতালকে 
শবধবস্ত করিয়া দিবে । 

এবার ওঁষধ ধারল । ?সিসিল থেকে ইতালীয় প্রাতানাধগণ ওরা সেশ্টে'্বর অপরাহে 
বেতার যোগে রোমের সঙ্গে যোগাযোগ প্রাঁতিষ্ঠা কাঁরয়া আত্মসমপ"ণের দলিল স্বাক্ষরের 
অনুমাঁত পাইলেন । অজ্পমেয়াদী দাঁলল স্বাক্ষরের পর ইতালীয় রাজ সরকারের পক্ষ 
থেকে জেনারেল ক্যাস্টেলানো দণঘ মেয়াদ? চুন্তগুঁলির উপর চোখ ব্লাইয়া বিস্ময়ে 
হতবাক হইয়া গেলেন এবং চুন্তিগুল সম্পকে রাজাকে বা মাশখল বাদোগ্রওকে 
পুবণহ্ে কিছুই জানাইলেন নাঃ চুন্তিগুলি এতই কোর ছিল । ২৯শে সেপ্টেম্বর 
মাক্টাতে এই চুন্তিপন্ন আইজেনহাওয়ার এবং বাদোণ্রওর মধ্যে স্বাক্ষারিত হইয়াছিল ।*- 

চান্ত স্বাক্ষর 'হইয়া গেল বটে, গকম্তু এদকে 'মন্রপক্ষীয় 1বমানবাহুনদর রোম 
অবতরণ আর হইল না । কেননা, শেষ মুহূর্তে রোম থেকে সংবাদ পাওয়া ছেল যে, 
ইতালীয় সৈন্যেরা মিশ্রবাহিনীকে সাহায্য করিতে সাহস পাইতেছে না। কারণ, পুচুর 
সংখ্যায় নূতন নূতন জামান সৈন্য আ'সয়া রোমের বমানবন্দরগুঁলি দখল কারয়া 
শনতেছে 1. 

1মন্ত্রপক্ষও সেই সময় নানা কারণে রোম আভিযানে উৎসাহণ ছিল না। বিশেষতঃ 
তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতালণয়াঁদগকে বিশ্বাস কাঁরত না। ফলে, যে রোম শহর 
শমন্্পক্ষের দখল করার কথা ছল বড়জোর অক্টোবরের মাঝামাঝি, সেই শহর দখল 
 ফাঁরতে লাগিয়া গেল পরের বছরের 5ঠা জুন পর্স্ত- দীর্ঘ ৮ মাস িবলন্ব হইল ! 

ইতালীর এই আত্মসমর্পণের 'ীবাঁচত্র কাঁহনীতে একাঁট তাঁরথ ইতিহাসে স্মরণীয় 
হইয়া রহিয়াছে--৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ । অন্ততঃ চারটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই তারখে 
সংঘটিত হইয়া?ছুল-_ প্রথমতঃ সিত্রপক্ষণয় সৈন্যেরা এই প্রথম খাস ইতালশয় ভূভাগের 
স্যালেরনোতে অবতরণ কাঁরল ॥। 'ছিতায়তঃ মন্রপক্ষ ও ইতালশর মধ্যে বৃম্ধাবর1ত 
চাঁন্ত স্বাক্ষরের ফল এই প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষিত হইল । 


€৪  ধহ্থতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


তৃতাঁয়তঃ জাম4নরা রোম নগরণ দখল করিয়া নল এবং 

চতুর্থতঃ রাজা িন্উর ইম্যানয়েল রোম থেকে পলাইয়া আঁঙলেন এবং আর কখনও 
রোমে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই । 

খুব 'বপদের ঝুশীক নয়া রাজা 'ভভ্র ইম্যানয়েলকে রোম থেকে পলাইয্লা আসিতে 
হইয়াছিল । কেননা, পুরব৫ নির্ধারিত ব্যবস্থা অন-সারে যাঁদও ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা 
৬-৩০ 'মাীনটে ইতালীর আত্মসমপণের কথা আলাজয়াস” হইতে 'গমল্রপক্ষ ঘোষণা 
করেনঃ ইতালায়রা কিম্তু ঘণ্টা-দুই গাঁড়মন্ি করিয়াছিল । ফলে, ওই দুই ঘণ্টার 
মধ্যে রাজা ইম্যানুয়েল ও মার্শাল বাদোগ্রওর জামণানদের ছ্বারা বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা 
ছিল । রাজা তখন সাত তাড়াতাড়ি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জেনারেলদের 
নিয়া মোটরযোগে রোমের জামণন লাইন ভেদ করিয়া আদ্রিয়াতক উপসাগরের 
পেসকারাতে উপাস্থিত হইলেন এবং সেখান থেকে একাঁট ইতালায় ক্রুজারে কাঁরয়া 
বুম্দিসী (দক্ষিণ ইতালী) বন্দরে আসিয়া 'মন্রপক্ষীয় এলাকায় আশ্রয় নিলেন । 
একমাত্র জের পাঁরাহত ইউ'নফম“ ছাড়া রাজার সঙ্গে কোন ব্যাগেজ বা মালপন্ত্র 'ছিল 
না। এাঁদকে আলাঁজয়ার রোঁডওর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানরা রোমের সমস্ত 
কেন্দ্রীবন্দহ দখল কাঁরয়া ?নল এবং ইতালীর সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র কাঁরয়া ফেলিল ॥ 
ইতালীয়রা কোন বাধা দল না ।*** 

মাঁকন কুটনশীতিক রবাট' মারাফ এই সমস্ত ঘটনার অনেকগ্ীল ব্যাপারেই 
প্রত্যক্ষদ্শরণ ছিলেন । তিনি দুইটি মজার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ 
বান্দসীতে.1তাঁন রাজা ইমানুযয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারতে গেলে রানীকে সঙ্গে নিয়া 
রাজা কিরূপ বিপদের মধ্য দিয়া রোম ত্যাগ কারিয়া আঁসয়াছলেন, সেই বর্ণনা দেন 
এবং তারপর করহণভাব বলেন যে, 'তিনি এবং রানী সঙ্গে কোন 'জানিসপন্রই আনিতে 
গ্ারেন নাই । তখন রবাট মারফি রাজাকে বলেন যেঃ 'তনি কোন সাহায্য কাঁরতে 
পারেন কিনা 2 রাজা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলেন--'রানী কোন টাটকা ডিম 
যোগাড় করতে পারেনাঁন, আপনার পক্ষে ?ি সম্ভব ডজন থানেক 'ডম যোগাড় করা £" 

মারাঁফ ?1লাঁখয়াছেন যে, রাজা আর ীকছ চাঁহলেন না । “আমরাও এক ডজন ডিম 
উপহার 'দয়া হাজার বছরের স্যাভয় রাজবংশের সঙ্গে সখ্যতা পাকা কাঁরলাম 1*১ 

দ্বতীয় ঘটনাটি এই £ 

১৯9৪ সালের গোড়ার ঈদকে ইতালটনর রাজ সরকার বাঁন্দিসী থেকে নেপলসে 
স্ছানানস্তরত হইল এবং ইতালণর রাজা রানীও দেখানে একটি 1ভলাতে আশ্রয় নিলেন 
এবং সমুদ্রের জলে মাছ ধাঁরয়া সময় কাটাইতেন। নেপলস উপসাগরের রাজকীয় 
বাসগৃহের পাশেই ছিল ইংলণ্ডের 1বখ্যাত ল নেলসনের প্রণায়িনী লেডন হ্যামিলটনের 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাসভবন । এই ভবনাঁট অত্যন্ত সূরাক্ষত ছল । রাজা যচ্ড জজ 
সেই সময় নেপলস পাঁরিদশ'নে আসলে তাঁর জন্য এ ভবনাট সংরক্ষিত কাঁরয়া রাখা 
হইয়াছিল । এই ভবনের চারাঁদকের জলে কোন যানবাহনের যাতায়াত ধনাষদ্ধ ছিল £ 
ীকম্তু একদিন সকালে একজন বৃটিশ নৌপ্রহরী 'দেখিতে পাইলেন যে, নোংরা 
জামাকাপড় পরা এক প্রোঢ় দম্পাঁতি নৌকা করিয়া মাছ ধলিতেছে এবং তাও রাজা যণ্ঠ 
জজের বাসম্ছানের একেবারে সংলগ্র জলপথে ! প্রহরণ তাড়াতাড়ি তার স্পশড বোটে 

, ৯ ॥ রবার্ট মারাঁফ-_পচ্ভা ২৪৬-৪৭ | 


ইতালণর আত্মসমপণণ 2 দাঁলিল স্বাক্ষরের নাটক && 


করিয়া এ দম্পাঁতর নৌকার কাছে আপিলে হঠাৎ সেই নোকাতে প্রৌঢ়া মাহলাটি উঠিয়া 
দাঁড়াইলেন এবং চীৎকার করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন-_-[01515 59 005 15808 8100 [ 
920 (1১5 00510 1” “ইন হচ্ছেন রাজা, আর আম হাঁচ্ছ রানী 1? এই বাঁলয়া রানধ 
তাঁর হ্যাশ্ডব্যাগ থেকে তাঁর 'ভাঁজাটং কাড" বাঁহর করিলেন এবং বৃটশ নৌপ্রহরীর 
সামনে তুলিয়া ধাঁরলেন । 

কত্ত ইতালীয় রাজা ও রানী যে নেপলসে আনিয়াছেন, একথা কাহাকেও প্রকাশ 
টসানাকি সুতরাং প্রহরী এ*দের পাঁরচয় জানত না। সে চীৎকার করিরা 

লা” 

“আপনারা কে, তা'তে িছ যায় আসে নাঃ এখানে মাছ ধরা নিষেধ । সহতরাং 
গরান থেকে ভাগুন !, 

বলাই বাহুল্য যেঃ এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা রাদে ইতালশয় রাজ পরিবারের পক্ষ 
থেকে মহামান্য রাজ দম্পাঁতর প্রাত অসৌজন্যের আভিযোগ করিয়া 'মন্রপক্ষের 'নিকউ 
প্রীতবাদ-পল্র আসল ॥ 

৪ খর বৃ 

যদিও ইতালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুম্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং ইতালীয় সৈন্যরা 
জাম্বানীর সাহত একন্রে পুব“ রণাঙ্গনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তবু শক্ত 
মসোল্নীর পতন এবং ইতালীর সাঁহত য:ম্ধাবরতি ছান্তর আলোচনায় 'মন্রপক্ষ 
অনেকাদন পধন্ত সোভিয়েট রাশিয়াকে সেই আলোচনার মধ্যে অন্তরঙ্গতার সাঁহত 
গ্রহণ করেন নাই। কেবল মান ১৯৪৩ জুলাই মাসের শেষে ইতালী সম্পর্কে ছু 
সংবাদ সোিয়েট সরকারকে দেওয়া হইল ॥। ৩০শে জহলাই বিশ পররাম্্র মন্ত্রী 
1ম ইডেন লশম্ডনাশ্ছত সোভিয়েট দুতাবাসে ইতালীয় আত্মসমর্পণ সংক্রাম্ত একি 
পবস্তুত শর্তাবলণর * রূপরেখা সম্বলিত দলিল সোভিয়েট সরকারের উদ্দেশ্যে প্রদান 
কারলেন । ৩রা আগস্ট মস্কোস্ছিত বটিশ রাশ্ট্রদূত আলেকজান্দার ব্লাক“ কার ইতালীর 
সাঁহত স্বজ্পমেয়াদণ চুন্তর খসড়া সোভিয়েট সরকারকে দিলেন । সো'ভিয়েট সরকার 
এগুলি পাঠ করিলেন এবং নশীতিগতভাবে এগ্াঁলর অনুমোদন কাঁরলেন বটে, কম 
ইঙ্গমাঁকন সরকারের আচরণে ক্ষু'্খ হইলেন । তখন ২২ আগস্ট স্তাঁলন চাঁচ'ল ও 
রুজভেল্টের নিকট এক বার্তায় াখিলেন £ 
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6195 28156117176 ০50/2০010 05 ৮৮৮০ [009%/615 99 2, (10170 10911519011) 
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সোজা কথায়--বৃটশ-মাঁকিন দুই শান্ত পরস্পরের সঙ্গে বুঝাপড়া কাঁরয়া চুক্তিতে 
পেশছিতেছেন, আর তৃতীয় শন্তি সোভিয়েট রাশিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সেটা 
দোখিতেছেন। আম দঢুতার সঙ্গে জানাইতে চাই যে, এই অবস্থা আর সহ্য করা 
সম্ভব নয়। 

স্তাঁলনের কাছ থেকে এই কড়া চিঠি পাইয়া ইঙ্গমাঁর্কন কর্তৃপক্ষের কানে জল 


ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


গেল । এই চিঠিতে স্তালিন অবশ্য পাঁরগ্কার কাঁরয়াই একটি গুরুত্বপৃণ“ কথা লাখলেন 
--ইতালীর মত জাম্ধানীর কাছ থেকে সরিয়া আসিয়া যে সমস্ত দেশ আত্মসমর্পণ 
কাঁরবে, তাদের সম্পর্কে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া--এই তিন শান্তকে 
নিয়া একটি সামারক-রাজনোতিক কামশন নিয়োগ করিতে হইবে । এই কমিশনই 
সমস্ত 1বাঁলব্যবস্থা কারিবে । 

এই কাঁমশন নিয়োগের প্রস্তাবের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া 
1ছটলার-বিরোধশী মহাজোট বা কোয়ালিশন সম্পকে আশ্তারক ছিলেন এবং তাঁরা 
মহাজোটের অংশখদারদের সঙ্গে পারস্পারিক পূণ“ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে 
চাহিতেছিলেন । কিস্তু বৃটিশ ও মার্কন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কামিশন দ্রুত গঠনের 
তেমন কোন কারণ দেখাইলেন না। তাঁরা বরং তাড়াতাঁড় একটা 4৯1।75 00101 01 
591017)895$01) গীঠিন কাঁরলেন ॥ এ ছাড়া ইঙ্গমাকি'ন আঁধকৃত এলাকায় সরকার কাষ* 
পারচালনার জন্য যে 41115017%11185 0০910010616 01 09০819150 0০0:017% 
িংবা সংক্ষেপে 44007 গঠিত হইল, কা'তঃ এই সংচ্ছা দুইটিই সমস্ত রাজনোতিক 
ও সামারক কাজ পাঁরচালনা কাঁরতোঁছল । সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সোঁভয্লেট প্রস্তাব 
অনূযায়শ একট কাঁমশন গাঠত হইল বটে, 'িম্তু সেটা কতকটা নামকাওয়াস্তে । 

কঃ গা রা 


ইতিমধ্যে ইতালীতে জার্মানী ও যুদ্ধের 'বরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ 
দেখা দিতে লাগল । অপর 'দিকে ইতালর ফ্যাঁসস্টদের সঙ্গে মিন্রপক্ষের 'দিনের- 
পর-দন যুদ্ধ 'বিরাতি আলোচনাও লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে ও মস্কোতে সমালোচনার 
উদ্রেক করিল । এমন ফি কোন কোন সমালোচক মার্শাল বাদোপ্রওকে ইতালার 
দারলাঁ ( 19121 ফরাসন উত্তর আক্রিকায় মিন্রপক্ষের সঙ্গে যিনি বুঝাপড়ার প্রধান 
পাশ্ডা ছিলেন ) বাঁলয়া 'বিদ্রুপ করিতে লাগলেন । রাজার বিরুদ্ধেও সমালোচনা 
ধবাঁনত হইতে লাগিল । “রাজা ইম্যানুয়েল একজন সাবিধাবাদী, যতাঁদন পারিয়াছেন 
মুসোলিনীর সঙ্গে একত্রে ফ্যাঁসজমের প।ছ-দোহারি করিয়াছেন । কিজ্ত ফ্যাসিজম : 
এক্ষণে পরাজিত হওয়ায় রাজাও বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন স্াবধাবাদী রাজার 
পদচুািত চাই”--এই ধরনের দাবও উঠিতে লাগল । ফ্যাঁসাবরোধী মহল থেকে 
রাজার বিরুদ্ধে ধিকার ধহাঁন উঠিল । অবশেষে ২৯শে সেপ্টে'বির ইতালীর আত্ম- 
সমর্পণের দীঘ” মেয়াবী চুন্তি স্বাঞ্ষীরত হওয়ার পর ইতালীয় জনগণের পক্ষে আর 
একাঁট এ্ীতহাসিক তাঁর আসম হইল । ১৯৪৩, ১৩ই অক্টোবর তারিখ ইতালশয় 
গভনমেণ্ট জামণনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিৈলেন। এত দিনের মিত এক্ষণে 
সরকারীভাবে প্রকাশ্য শততে পাঁরিণত হইলেন ! 

ইতালখকে “সহ-সমরসঙ্গী বা ০০৮৪1118০76 রুপে সমন জানাইলেন বৃটেন, 
মান যভ্তরাষ্ট্র ও সোভয়েট রাশিয়া । এই 'ন্রিশান্তর গভন“মেন্ট সমূহ একটি সম্মিলিত 
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ইতালী থেকে জার্মানরা বিতাড়িত হওয়ার পর ইতালীয় জনগণের ইচ্ছানুষায়শ 
ইতালী নিয়মতান্তিক উপায়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পারণত হইবে- এই প্রাতিশ্রযাতির 
কথা 'মিত্রপক্ষীয় ঘোষণায় প্রচারত হইল । এভাবে নাৎসশ জার্মানীর সবচেয়ে বড় 
দোসর ফ্যাঁসস্ট ইতালন হটলারী ব্লক থেকে সায়া পাঁড়ল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে 
সরকারণীভাবে অস্ত্রধারণ কাঁরয়া মিত্র রাষ্ট্রপজের দলে যোগ দিন | 'হিটলারী কোয়াঁলশন 
'ষে ভাঙ্গয়া পাঁড়তে শুর: কাঁরল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইতালশীর এই যুদ্ধ ঘোষণা, 
যার পিছনে ছিল ইতালীয় জনগণের ফ্যাসিজমের 'বরহদ্ধে বিক্ষোভ । 

গং গু গা 

কম রাজতন্ত্র বা ফ্যাসিজমের আঁবলম্বেই উচ্ছেদ ঘাঁটল না। মুসোলননয় 
পতনের পর যাঁদও ইতালনতে ফ্যাঁসজমের এবং মৃসোলিনীর দঈর্ঘকালের সমর্থকারশ 
রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ একান্ত কাম্য ছিল; তবু সেটা আঁবলদ্বেই যে সম্ভব হইল না, তার 
অন্যতম মূল কারণ স্বয়ং চাঁচলি। উইনস্টোন চার্চল একাম্তরপে রাজতন্ত্র ভক্ত 
গছলেন, সিংহাসন ও রাজার প্রতি তাঁর দরদ ছল ! মুসোপলিনশর পতনের পর ২৭শে 
জুলাই পালশমেণ্টের এক বক্তৃতায় চাল ইতালী সম্পর্কে বৃটিশ নীতির ব্যাখ্যা 
কাঁরয়া বাঁললেন-_ 
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- চার্চিলের মতে, ইতালীয় রাষ্ট্রের গঠন ও রূপায়ণকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলার 
চেষ্টা করা বৃটেন ও মাঁক'ন ঘযুন্তরান্ট্রের পক্ষে মারাত্মক ভূল হইবে । 

ইতালীয় রাষ্ট্রের গঠন ছিল ফ্যাঁসজমের । সতরাং চাঁচচল মুসোঁলনীর পতনের 
পরেও যতটা সম্ভব ইতালশীর রাম্ট্রচারিত্রকে বাঁচাইবার চেম্টা করিলেন । রূুজভেল্ট 
অবশ্যই রাজতন্ত্র বা ফ্যাঁসজমের প্রাত দরদী ছিলেন না। তান চাঁহয়াছলেন 
ইতালীতে ফ্যািস্ট স্বৈরাচারের পর বুজেশীয়া গণতান্ত্রক পদ্ধাত ও শাসন প্রবর্তন 
কারতে । কি্ত্‌ চার্চল ভরসা পাইতোঁছিলেন না। তাঁর আশগুকা ছিল যে, ইতালণয় 
জনগণ ফ্যাঁসস্ট অত্যাচার থেকে লম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইলে সোসিয়েলিজম বা 
কাঁমউানজমের প্রতি ঝুশীকবে । এই পারিণতি 'নবারণের জন্য তিনি একদিকে রাজতম্ল 
---যে রাজতম্ ফ্যাসিজমের সহযোগিতায় এতাঁদন চাঁলতেছিল, সেই তন্তকে রক্ষার 
জন্য এবং অন্যাদকে মাশণল বাদোগ্রিওর মত নামভাকা প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাঁসিস্ট 
'পচ্ছণদের বজায় রাখার জন্য উৎসূক ছিলেন ॥। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে, রাজতন্ত্র 
ও রক্ষণশশলতার উচ্ছেদ ঘাঁটিলে সাম্যবাদ ইতালসতে কায়েম হইয়া বাঁসবে। তাঁর এই 
সনোভাব তিনি গোপন রাখেন নাই । প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট এক বার্তায় 'তাঁন 
বাঁললেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে স্যাভয় রাজবংশকে বা বাদোগ্রওকে স্বীকাতি দিতে 
তান মোটেই ভীত নন। কারণ, ঘুদ্ধের উদ্দেশ্য 'বিশ্খলাঃ বলসোভজম ও 
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৫৮ ৃ দিতাঁয় মহায:দ্ধের ইতিহাস 


গৃহযুদ্ধের দ্বারা ব্যাহত হইবে এবং তাতে সৈন্যদলের উপর অনর্থক আঁতীরস্ত বোঝা 
চাপাইয়া দেওয়া হইবে 1১ 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, চার্চিল ইতালার সাঁহত আত্মসমর্পণের আলোচনায় 
আবিলম্বেই ফ্যাঁসিজম ও রাজতশ্ের উচ্ছেদের চেয়ে বরং ইতালীয় রাষ্ট্রের কাঠামো ও 
রাজাকে রক্ষা করারই পক্ষপাতশ ছিলেন । এমন ক চার্চল রাজা ইম্যানয়েলের 
পাণীরবতে* তাঁর পৌন্রকে সিংহাসনে বসাইবার একটি প্রস্তাব পর্যস্ত বাতিল কাঁরয়া দিলেন ॥ 
এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন ফ্যাসজম-[িরোধন প্রবীণ ইতালীয় রাজনোতিক কাউপ্ট কার্লো 
সাফোরজা (0০80 08:19 50158 ) যিনি মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভের পূর্বে 
ইতালশর পররাম্ট্রমম্ত্রশ ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। চার্চিল এজন্য কাউন্ট সাফোরজাকে 
ইতালশতে প্রবেশ ও ইতালর রাজনশীতিতে মাথা ঘামাইতে দিতে পষম্ত প্রস্তুত ছিলেন 
না। সুতরাং চার্টলের কপার রাজা "ভদ্র ইম্যানুয়েল অনেক 'দিন পর্ধস্ত সিংহাসনে, 
গটিয়া রাহলেন । 
িম্তু ১৯৪৩-এর শেষ ভাগ থেকে ১৯৪৪ সালের বসম্তকালের মধ্যে ফ্যাসিজম, 
ইতালধয় রাজনীতি ও ইতালীর রাজাকে নিয়া িষম বতশ্ডার স্টি হইল 'িত্রপক্ষীয় 
দেশগুলিতে । এমন ক, আমোরকাতেও সমালোচনা ক্রমশই উচ্চ গ্রামে উঠতে 
লাগিল । তখন্‌ ১৯৪৪ সালে মান ব্যস্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট রুজভেজ্টের চতুথ"বারের' 
নিব্ঘচনের রাজনৌতিক তোড়জোড় চাঁলয়াছে । আমেরিকার ইতালীয় নাগাঁরকগণ 
রাজা ভিন্তর ইম্যানুয়েলের প্রাত বিরূপ ছিলেন ॥ পাছে এর ফলে প্রোসিডেণ্ট 'নর্বাচনে 
কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এজন্য রুজভেম্ট শেষ পযন্ত ইতালীর রাজাকে 
[সিংহাসন থেকে অপসারণের ধনদেশ দিলেন-_-অবশ্য এমন কৌশলে কারিতে হইবে 
যাতে উইনস্টোন চা্চল চাঁটয়া লা যান ! 
শেষ প্যস্ত মাঁকন কূটনীতিকদের অনুরোধে ইতালীর রাজা 'ভিন্তর ইম্যানযয়েল 
[প্রশ্স অব িডমস্ট বা যুবরাজের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ কারিয়া “অশ্রু; সজল চক্ষে 
[সংহাসন ত্যাগ কাঁরতে রাজশ হইলেন বটে, দকিম্তু এই ক্ষেত্রেও [তান একট_ কুটনোতক 
পশ্যাচ দেখাইলেন । তানি শর্ত কারলেন যে, যে দন 'মন্রপক্ষীয় সৈন্যেরা রোমে 
প্রবেশ কাঁরবে, সৌদন এই “ক্ষমতা হস্তান্তর কার্খকর ও ইতালীর য:বরাজ রাজকীয় 
ক্ষমতায় আসখন হইবেন ।১ 
কিম্তু মিব্রপক্ষ রোমে প্রবেশ করিলেন বহু ?বলম্বে-_8ঠা জুন ১৯১৪৪, ফ্রান্সের, 
নরম্যাপ্ডিতে মিন্রপক্ষের অবতরণের মাত্র ৩৬ ঘণ্টা আগে । মুসোলিনীর পতন এবং 
ইতালীর আত্মসমর্পণ সন্বেও ইতালীতে রাজতন্ত্র ও. প্রাতক্রিয়াশশল রাজনশীতি যে এতাঁদন 
সক্রিয় ছিল, তার অন্যতম কারণ ইঙ্গমার্কন রাজনীতি ও সোঁসয়োলজমের প্রাতি 
বৈরিতা-_[িশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের | 
1কম্ত- এতৎসত্বেও বুম্ধাঁবধবস্ত ইতালীতে কামিউীনজমের অগ্রগ্ীত অবর-ম্ধ কারয় 
রাখা যায় নাই । কারণ দেশব্যাপণ প্রীতিরোধ ও মানত আন্দোলনের প্রধান সহায়ক 
ছিল কাঁমিউীনস্ট পাটি এবং সেই পাটির সমর্থকবৃন্দ ॥ অবশ্য ইতালীর 'বিচিন্ত 
আত্মসমপণণের রাজনখতি ছিল কমিউনিজমকে ঠেক।ইয়া রাখায়ই অন্যতর কৌশল মান্র ॥ 
7 ৯। পুবেশালাখত পৃত্তক' পন্ঠা ৩২৪ ॥ 
ই। রবাট মারাঁফ- পহ্ঠা ২৬২-৪৩ ? 


ইতালশর আত্মসমপ'ণ £ দাঁলল স্বাক্ষরের নাটক &১৯, 


চি গং গীঃ 

অনেক টালবাহনার পর ইতালশ আত্মসমর্পণ কাঁরল বটে, ধকিম্তু যুদ্ধের. পেন. 
অবসান হইল না। এদিক ?দিয়া ইতালশর দ্টাম্ত একটা ব্যতিক্রমের মত । কেননা» 
যুদ্ধরত গবন“মেস্ট আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ রণক্ষেত্র স্তথ্ধ হইয়া যায়। 
কিল্তু ইতালনর বেলায় তা হইল না। কারণ, জামএনরা ইতালন দখল কাঁরয়া বাঁসল-_- 
ণন্রর:পণ হিউলার দুর্ধ ও নিম"ম শত্রুতে পাঁরণত হইলেন । ফলে, ইতালীয় জনগণের 
চরম দদর্শা দেখা দিল--জামানী এবং মিল্রপক্ষ উভয়ের হাতে তাঁরা প্রচণ্ড মার 
খাইলেন । এই যুদ্ধ চাঁলল ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু কয়িরা ১১৪৫ 
সালের মে মাস প্স্ত । অর্থাৎ জামণানীর আত্মসমপপণ না-করা পর্যস্ত । এই সহদীর্ঘ- 
কালের মধ্যেও ইঙ্গ-মাগকনি পক্ষ ইতালশ থেকে জামান বাহনীকে 'বতাড়ন কাঁরিতে 
পারে নাই, যেটা একাঁদকে জার্মান সৈন্যদের প্রশংসনীয় আত্মরক্ষার এবং অন্যাঁদকে 
'মন্রপক্ষের রণনশীতি ও রণকৌশলের অপদার্থতার প্রমাণ দিতেছে । 

আত্মসমর্পণের পরেও ইতালশ যেভাবে উভয় পক্ষের- জামণানী ও 'মন্ত্রপক্ষের হাতে 
মার খাইয়াছে তার তুলনা নাই । ইতালীর দুভাগ্যের অন্যতম প্রত্যক্ষদশশ* 1বাঁশিম্ট 
মার্কিন কুটননাীতক রবাট মারাফ এই সম্পকে যে মন্তব্য কারয়াছেন, তা সাঁবশেষ 
উল্লেখযোগ্য ॥ তান [লাখয়াছেন-_ 

[115 ি51701175, 27 10919 /29 10015 05৬881908105 01091) 16 1090 ০9 
£7 বি ০01) 40102, 5 812 15805 800 0391170910 0612)01801019 ড/61:5. 1701001 
70752, 170801005 €1026 21052 ০? 1943-44 605 16811210 0০০1715 11056539960 
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অর্থাৎ 'িত্রপ্ক্ষরূপণ রাম এবং শতরুপক্ষরূপশী রাবণ উভয়ের হাতেই ইতালীবাসীরা 
প্রচণ্ড মার খাইল ॥! কারণ, উত্তর আঁক্রকার চেয়েও ইতালশর যুদ্ধ অনেক বেশী 
ধ্রুংসকর হইয়াছিল । ১৯৪৩-৪৪ সালের শঈতকালে ইতালীয় জনগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
কাঁরলেন তাঁদের অপূব সংস্দর স্বদেশের ব্যাপক ধবংসলীলা । যে দেশ য্গষ্5গাস্তর 
যুদ্থক্ষেত্রের দুভণগ্য বহন কাঁরয়াছেঃ সেই দেশেও এমন ভয়্কর 'িচ্চুর যুদ্ধ এর আগে 
আর হয় নাই। 'মন্লপক্ষ এবং জামণানন উভয়েই সামরিক অবস্থান নিতে 'গয়া 
বে-সরকারশ জনগণের কথা বন্দ-মান্র চিন্তা করে নাই । যুদ্ধের প্রয়োজন এত বেশা 
ছিল যে, কোন পক্ষই মানাবিক দয়ামায়ার কথা [বিবেচনা করার সুযোগ পায় নাই ! 

সোজা কথায় আত্মসমপ“ণের পরেও আত নিচ্চুর নির্মম যুদ্ধ চাঁলরাছিল শদনের-পর- 
দিন এবং মাসের-পর-মাস ইতালাীতে, ইতিহাসে যে দন্টান্ত দুলভ । 
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ষষ্ঠ পর্ব 
পঞ্চম অধ্যায় 
স্ট্যালিনগ্রাদের পর রাশিয়া £হ কয়েকটি গুকতবপুর্ণ পদক্ষেপ 


স্ট্যাঁলনগ্রাদের এরীতহাসক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর রাঁশয্ার আত্মাব*বাস 'ফাঁরয়া 
আদিল । ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে জাম্ধানীর হিংস্রতম আক্রমণের মশখে তার 
গিয়াছে টাকিয়া থাকার লড়াই, আন্তত্ব রক্ষাব সংগ্রাম । কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদে ষষ্ঠ 
জামণন বাহনীীর আত্মসম্পণের পর যুদ্ধজয়ের প্রত্যয় দেখা দিল, লালফৌজ যেন 
নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইল । এমন দি, কোন কোন সময় আঁতীরন্ত উৎসাহে লালফৌজের 
সৈন্যেরা এমন ভাঙ্গও দেখাইতে লাগল যে, তারা একাই জাম্ণানীকে চচ্ড়াস্ত আঘাতে 
পযুদস্ত করিতে পারিবে, অন্যের সঙ্গে জয়ের অংশদারিত্বের দরকার নাই । 'কম্তু 
'্ট্যাঁলন এই মনোভাবের প্রশ্রয় দেন নাই, তাঁন ১৯৪৩ সালেও মনে কাঁরতেন যে, 
রাশিয়া একা জার্মানপকে হারাইতে পারবে না ।” 

কারণ, জামণনী তখনও প্রচণ্ড সামরিক শান্তর আঁধকারী ছিল এবং বৃটেন ও 
আমেরকার সঙ্গে যে ভিটলার-ীবরোধশ কোয়ালশন গাঁঠত হইয়াছিল, সেই 
কোয়ািশনের সঙ্গে পর্ণতর সহযোগতা রক্ষা করা যে প্রয়োজন স্ট্যাঁলন তা উপলাঁষ্ধ 
কাঁরয়াছিলেন । এই জন্য স্ট্যালনগ্রাদের পর মিত্র রাষ্ট্রপুজ্জের সঙ্গে 'ও বৈদোশিক 
নশীততে রাশিয়ার মনোভাব আগের চেয়ে অনেক বেশশ উদার হইল । উত্তর-পাঁশিম 
আফ্রিকার, দসাঁসাল ও ইতালশীর ঘটনাবলকে আগেকার চেয়ে অনেক বেশী গদরুত্থ 
দয়া রাশিয়ার পত্রপত্রিকায় প্রচার করা হইল । যাঁদও তখনও ছ্বতীয় রণাঙ্গন 
খোলার দাঁব জোরদার ছিল, তবু এই সমস্ত দাঁবর মধ্যে আগের মত 'তিস্ততা 
ছিল না।"". 

িকল্তু স্ট্যালিনগ্রাদের পর রাশয়্ার অভ্যন্তরে একি চমকপ্রদ দুশ্যের অবতারণা 
হইল স্বয়ং স্ট্যাঁলনকে কেন্দ্র কাঁরয়া । ১৯লি৯ এবং ১৯৪২ সালে 'হটলারী নাৎসা 
বাহিন? কর্তৃক আক্রান্ত ও ক্ষতাঁবক্ষত রাঁশয়ার নেতৃত্বপদে আসীন স্ট্যাঁলনকে নয়া 
€তমন কোন উচ্ছ্বাস বা প্রচারকাধ ছিল না। বরং স্ট্যািনের বগ্রকঠোর 'ডিক্টেটরী 
নিষ্ঠুর পাজ“গৃি-বিশেষতঃ ১৯৩৭ সালের, জনাচত্তে যথেম্ট সংশয় ও গছধার 
নুদ্টি করিয়াছিল । তারপর রুশ-জামণান অনাক্রমণ ছুঁন্ত স্বাক্ষরের মত অপ্রত্যাশিত 
্টনার পর ১৯৪১ সালের জুন মাসে আকস্মিক হিটলার আক্রমণ সোভিয়েত 
নরনারণর চিত্তে এক অক্ভুত হতভম্ব ভাবের সষ্টি কাঁরয়াছিল এবং স্ট্যালিনের কছন 
ঈকছ: সমালোচনার উদ্রেক কাঁরিয়াছিল । কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জয়লাভের পর 
হাওয়া সম্পৃণ* ঘুরিয়া গেল । স্ট্যালিন নূতন সামারক প্রাতভার-_-551813.) ৪9 & 
001111875  850809*__ আঁধকারীরপে সোিয়েট রাশিয়ায় আঁবভূতি হইলেন । 
পত্নপাত্রকায় ও ধৃবাভন্ব রচনায় স্ট্যালিনের সামারক প্রাতভার গুণকীর্তন শ;রু হইয়া 
গল । যাঁদও লালফৌজের পুনগণঠিন ও সংস্কারে এবং স্ট্যাজিনগ্লাদে লালফৌজের 


পপ পা আক পপ 


৬॥ আলেকজান্দার ভাথ- পু্ঠা ৫৩২ । 


স্ট্যাঁলনগ্রাদের পর রাশিয়া £ কয়েকটি গুর্ত্বপণ পদক্ষেপ ৬১. 


পালটা আক্রমণের পরিকজ্পনা রচনায় ও রূপায়ণে একা স্ট্যালনের কাঁতত্ব নয়, সেই 
কাঁতত্বের সমান অংশীদার ছিলেন জ.কোভ,ঃ ভ্যাসিলেভাঁদ্ক, ভরোনোভও রকোসোভস্কি 
_ তব- ব্যান্তগতভাবে স্ট্যাঁলনের সামারক প্রশান্ত ও বন্দনাগান প্রচারিত হইতে লাগিল 
এবং যুদ্ধের রণনশীতিকে পযন্ত প্ট্যাঁলানিস্ট স্ট্র্যাটিজি' থা স্ট্যাঁলনীয় রণনশীতি বালয়া 
ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল । 

এই সময় দেশপ্রেমসঞ্জাত জাতীয়তাবাদের প্রভাব আরও অনুভূত হইতে লাগল । 
একমাত্র “রাশিয়া” ও “রুশ” শখ্দের উপর জোর না 'দয়া “সোভিয়েট” ও “সোভিয়েট 
ইউানয়ন” শম্দগুীলর বেশগ ব্যবহার হইতে লাগিল এবং যুদ্ধের সংগঠন ও সাফল্যের 
?পছনে একমান্র আরম বা লালফৌজের কৃতিত্বের উপর জোর না দিয়া সোভিয়েট 
কামউীনিষ্ট পার্টির উপর জোর দেওয়া হইতে লাগিল । ১৯৪৩ সালে জাতীয় সঙ্গীতের, 
পযন্ত পারিবর্তন ও সংস্কার করা হইল এবং কামনটান” বা তৃতীয় আন্তজাতিক ভা'ঙ্গয়া 
দেওয়া হইল ।--" : 

স্ট্যালনগ্রাদে জয়লাভের পর সো'ভয়েট রাশয়ার এই সমস্ত ঘটনাবলশর গুরুত্ 
কম গল না। এমন 'ি, অর্থনোতক 'দিকটাও এই সময়ে সমাধক গুরুত্ব অন: 
করিল । কেন না, ১৯৯৪১ ও ১৯৪২ সালে রাঁশয়ার অভুতপ[ূর্ধ বীরত্ব ও ত্যাগস্বণকার 
সত্বেও জার্মানীরা সঙ্গে সে পাঁরয়া উঠে নাই । একদকে জামনন সৈন্যবাহনশর 
লড়াইয়ের দক্ষতা এবং অন্যাঁদকে তার অস্ত্রের শ্রেন্ঠতা রাশিয়াকে ঘথেষ্ট কাব; 
করিয়াছিল ॥ কয়লা, বদদ্যুৎ ও শ্রমাশজ্পের উৎস এবং খাদ্য উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি 
মারাতআকভাবে ঘায়েল হইয়া গেল । সাইবোরিয়ায় এবং উরলে ইঞ্জিনীয়ারং শিজ্পগূলি 
আঁবশবাস্য দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে স্ছানাস্তরিত ও পুনঃপ্রাতিষ্ঠত হইল বটে, কিম্তু 
প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম উৎপাদন হইত ।॥ তা সন্বেও শ্রমিক ও কমণচারীরা 
দেশরক্ষার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণ দয়া খাঁটিতেন । তথাপি, প্রচুর বাধাবঘ্ধ ও 
1বপাত্তর জন্য ১৯৪৩ সালেও কয়লা, পেট্রোল, ধাতব পদার্থ এবং বৈদদ্যাতক শান্ত 
ও ইপঞ্জনপরারিং শিজ্ধেপর উৎপাদনে প্রচুর ঘাটাত ছিল । 

বলা বাহুল্য ষে, দেশের প্রাতিরক্ষায় ও যুদ্ধের প্রয়োজনে সো ভিয়েট রাশিয়ার 
পুরুষদের তুলনায় নারীরাও পিছনে পাঁড়য়া রাহল না। বরং বহক্ষেত্রে তাদের 
ত্যাগস্বধকার ও অতুলনণয় পাঁরশ্রম নৈপতণ্য ইতিহাসের নূতন অধ্যায় সহছ্টি কারল। 
আলেকজাপ্দার ভাথ রুশ নারীদের মাহমার উচ্ছবাসত প্রশংসা করিয়া 'লাঁখিয়াছেন ঃ 
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সহজ কথায়--রুশ নারশদের নোৌতিকশান্ড অত্যন্ত উচ্চগ্রামের ছিল । তাঁরা 
জানিতেন যে, তাঁরা সৈন্যবাহনীতে তাঁদের স্বামখ, পুত্র বা ভ্রাতার জন্য কাজ 
কাঁরতেছেন । বাঁদও স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের মত এতটা জমকালো নয়, তবু গোটা, 
যুদ্ধের সময় পুশ নারণীরা কৃষিক্ষেত্রে বা শ্রমশিঙ্গেপে উৎপাদনের জন্য যে গণ-প্রচেষ্টা, 
চালাইয়াছিলেন, তার কোন তুলনা নাই ।৯ 
৯1 রাশিয়া আট ওয়ার পৃঙ্টা ৫৬৩ 





৬২ প্বিতীর মহাযুশ্ধের ইতিহাস 


রুশ নারাঁদের এই মাহমান্বিত কাজের একটা দম্টান্ত দিয়া বলা যাইতে পারে যে, 
কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষর কাজে গুরুর বদলে রুশ নারীরা নিজেরাই লাঙ্গল টানিয়াছেন। 
ফলে, কারখানায় শস্যক্ষেন্রে সবন্তর তাঁরা প্রাণপাত পাঁরিশ্রম কারয়াছেন । 

রা - শুট রর তু 

১৯৪৩ সাল থেকে রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি 
পাঁশ্চমী শান্তবর্গের কাছ থেকে, বিশেষভাবে মাকি'ন কর্জ ও ইজারা আইন অনুসারে 
প্রাপ্ত সামরিক সাহায্যও গুর্ত্বপৃণ” ভূমিকা গ্রহণ কাঁরল। সৈন্যবাহিনীর থাদ্যে 
ও যানবাহনের ব্যাপারে আমেরিকার প্রেরিত হাজার হাজার লরণ, জীপ ও গাঁড় 
যুদ্ধরত রাশিয়ার সামরিক চলাচলের ক্ষেত্রে প্রভূত কাজে লাগল । জরুরি প্রয়োজনের 
মুহার্তে এই সাহায্য রাশিয়ার যে প্রভুত উপকারে আসিয়াছিল, তা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । তবে? এই সমস্ত ম্াকনঃ বৃটিশ ও কানাভীয়ান সাহাহ্য স্ট্যাঁলনগ্রাদের 
পরেই বেশী কাজে লাগয়াছল এবং ১৯৪৩ সালে আমোরকান সরবরাহের পাঁরমাণ 
অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাইল । বিস্তৃত 'হসাব উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় । তবে সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪১-৪২ সালে যে মাঁক্ন সরবরাহের পাঁরমাণ ছিল 
মাত্র ১২ লক্ষ টন সেইখানে ১৯৪৩ সালে মাঁকঁন সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়াইল ৪১ লক্ষ 
টন--১৯৪৪ সালের প্রথম চার মাসের হসাব ধাঁরলে ৬০ লক্ষ টনের বেশী ॥। এর মধ্যে 
৯০ লক্ষ্য টন 'ছিল খাদ্য । আর ভার ও হালকা সমরাস্ত্র ও সামরিক দ্রব্যের পাঁরমাণ 
ছিল অজন্র-_-যেমন ২২শে জুন, ১৯৪১ থেকে ৩০শে এাঁপ্রল” ১৯৪৪ সালের মধ্যে 
সরবরাহ করা হইয়াছে £ 


৬,৪৩০ বিমান ৯৯ কোটি ১০ লক্ষ কারতুজ 
৩১৭৩৪ ট্যাঞ্ক ২ কোটি ২০ লক্ষ গোলাগল 
২৯০১০০০ যানবাহন ৮৮ হাজার টন বারুদ 
৩১০০০ 'বিমান-মারা কামান ১২ লক্ষ ৩০ হাজার টন আত 
২ কোটি ৩০ লক্ষ গজ আরম রথ 1বম্ফোরক পদার্থ. 
২০ লক্ষ টায়ার ১২ লক্ষ কি. মি. দীঘ“ টোলফোনের 
9১৭৬১০০০ টন পেন্ট্রোল তার এবং ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ফিল্ড 
৯৯,০০০ টন আল.মানিয়ম টোলফোন 
১৯১৮৪১০০০ টন তামা && ল্ক্ষ জোড়া আর্মি বুট জ-তা 
৪২১০০০ টন দস্তা আর ২৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূলের 
৬৯৫০০ টন 'নকেল সমরাশিজ্পের যল্ত্রসত্জা এবং ১০ 
১ কোটি ২০ লক্ষ টন ইস্পাত মাইন ও তৈল শোধনাগারের 
২০১০০০ টন মেসিন টুল তোলা জাহাজ 
" ১৭১০০০ মোটর সাইকেল ১২টি গানবোট ও ৮২টি ছোট পোত 


বৃটেনের পক্ষ থেকে ২২শে জুন, ১৯৪১৯ থেকে ৩০শে গ্রপ্রল ১৯৪৪ পযন্ত 
জাহাজযোগে পাঠানো হইয়াছল ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টন সমরসম্ভার । এর 
মধ্যে রাশিয়াতে পেশাছয়াছিল ১০ লক্ষ ৪১ হাজ্জার টন সামারক দ্রব্য । বার 
মধ্যে ছিল-_ 


স্ট্যালিনগ্রাদের পর রাশিয়া £ কয়েকটি গুর-ত্বপৃণ* পদক্ষেপ ৬৩ 


৫৮০০ 'বমান ৩৩ হাজার টন তামা 
৪২৯২ ট্যাঙ্ক ২৯ হাজার টন [টিন 
১৯২ মাইন তোলা জাহাজ ৪৮ হাজার টন সপ্সা 
৯০৩১০০০ টন রবার ৯৩ হাজার টন শা 
৩৬০০০ টন আলুমিনিয়ম ? 


এগুঁল ছাড়া গোলাগুলি, বিস্ফোরক পদাথ5 মেোসিন টুল এবং বহু যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদিও ছিল । 

কানাডার কাছ থেকেও রাশিয়া ১৯১৮৮ ট্যা্ক, ৮৪২ সাঁজোয়া গাঁড়, ১০ লক্ষ 
গোলাগুলি, ৩৬ হাজার টন আলহমিনিযম এবং ২ লক্ষ ৮ হাজার টন গম ইত্যাদি 
পাইয়াছিল--এগ্াঁলর মোট মূল্য ছিল ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার । 

যুদ্ধের শেষ প্স্ত সরবরাহের মোট পরিমাণ সম্পকে বলা হইয়াছে যেঃ ১ কোটি 
০ লক্ষ টন সরবরাহ জাহাজযোগে পাঠানো হইয়াছিল ( জেনারেল ডগনের আভমত )। 

মোট সাহায্যের পারমাণ এক হাজার এক শত কোটি (১১ ধবাঁলয়ন ) ডলার । 
পশ্চিম থেকে রাশিয়ায় প্রোরত মোট দ্ুব্যসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 
বিশেষভাবে ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ট্রাক, ১৬ হাজার সামারক যানবাহন, ৩৫ হাজার মোটর 
সাইকেল, ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন পেক্রোলজাত দ্রব্য এবং 58৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টন 
খাদ্যদ্রব্য | 

এই সাহাষ্যের তালিকা নিঃসন্দেহে সাধারণ পাঠকের ?িনকট অভূতপূর্ব বলিয়া 
সনে হইবে । কিম্তু য্দ্ধটা সববাতক এবং রণদানবের ক্ষুধাও ছিল অপরিমিত । 
সুতরাং রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাঁদত ও ব্যবহ্ধত সামারক দ্ুব্য ও অস্ত্রের তুলনায় এই 
“অপারীমিত' গবদেশন সাহাধাও “সামান্য” বাঁলয়া গববেচিত হইয়াছিল । কারণ, ১৯৪৬ 
সালে স্ট্যালিনের প্রদত্ত এক বন্তৃতায় দেখা যায় যে, যুদ্ধের শেষ তিন বছরে রাশিয়ায় 
উৎপাঁদত হইয়াছিল-_ 

প্রায় ১ লক্ষ ট্যা্কঃ ১ লক্ষ ২০ হাজার 'বধান, ৩ লক্ষ ৬০ হাঙজ্জার কামান, ১২ লক্ষ 
মোসনগানঃ ৬০ লক্ষ টামগান, ৯০ লক্ষ রাইফেল, ৩ লক্ষ মট্টারঃ ৭০ কোট গোলা- 
গুল এবং প্রায় ২ হাজার কোট কাতুর্জ ইত্যাঁদ । 

সুতরাং স্ট্যালিনের প্রদত্ত এই 'হসাব অনুসারে পাঁশ্চমশ ভারী অস্ত্রসম্ভারের 
4 ট্যাৎ্ক ও প্লেন ) আনপাতিক পাঁরমাণ ছিল শতকরা ১০ থেকে ১৬ ভাগের মধ্যে । 

এই সমস্ত সাহায্যের পাঁরমাণ ও কার্যকারিতা নিয়া উভয়পক্ষে বতকণ্ও কম হয় 
নাই। তবে, ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে সোিয়েট সংবাদপত্রে পশ্চিমী সাহায্যের জন্য 
বথেম্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইয়াছিল ।৯ 


কাঁমন্টার্ন বাতিল 


১৯৪৩ সালের মে মাসে সোভিয়েট রাশিয়া আর-একটি গরুত্বপূণ” পদক্ষেপ গ্রহণ 
করিল, বে পদক্ষেপ হিউলার-বরোধণশ কোয়াঁলশন এবং আন্তর্জাতিক কামিউানস্ট দহনিয়া 
উভয়ের পক্ষে গভীর তাৎপধব্যঞ্জক ছিল । বটেন ও মাঁকন য্তরচ্ট্র--তথা সারা 


৯1 পুর্বোদ্ধৃত পুভ্তক, পৃচ্ঠ। ৫৬৭-৬৯ । 


৩৪ ছ্িতশয় মহাযম্ধের ইতিহাস 


ধনিক জগৎ কামস্টার্ন বা আক্তর্জাতক কাঁমউনিস্ট সংগঠনকে সবর্দাই ভয়ের চক্ষে 
দেখিত । কেন না? থার্ড ইস্টারন্যাশনাল বা তৃতীয় আন্তজাতিক, অর্থাৎ কমিস্টানের 
মৃলগত উদ্দেশ্য ছিল দেশে দেশে কামিউনিস্ট 'বপ্লবের প্রেরণা দেওয়া কিংবা বপ্রবের, 
সংগঠনে সহায়তা দেওয়া । অর্থাৎ ধাঁনক দেশের গভন“মেন্টগযালির উচ্ছেদের 
জন্য চেম্টা করা কিংনা তেমন চেষ্টায় সহায়তা দেওয়া । এজন্য দেশে দেশে সোভিয়েট 
গভন“মেন্ট ও কামিস্টার্ন সন্দেহ ও আঁব*বাসের পাত্র ছিল । নানা বিরুপ প্রচারকাষেক 
মুল উৎসও ছিল তৃতীয় আক্তর্জাতিক-কোঁশ্দ্ুক বিপ্রবের ভখতি । বৃটিশ ও মাঁকন, 
মহল থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার গবরুদ্ধে চাপ সবাষ্ট হইতোছিল কমিন্টান* সম্পকে । 
সুতরাং প্রধানতঃ বটেন ও আমেরিকার সন্দেহ সংশয় দুর এবং তাদের মনস্তুষ্টি 
িধানের জন্য *২শে মেঃ ১৯৪৩, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কাধকরী কামাটির 
সভাপাঁতমস্ডলীর পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব গ্রহণের ছারা কমিস্টার্ন বাতিল কাঁরয়া দেওয়া 
হইল । এক ঘোষণায় বলা হইল যে, কাঁমন্টান্ন “সেকেলে” বা ০ ০? ৫915, হইয়া 
গগয়াছেঃ 'বাভন্ন দেশের জাতীয় শ্রামক পাটি“গুঁলর কায" ও শাল্তবদ্ধির পথে এই 
সংগঠন অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে । মহাযুদ্ধের জন্য এবং ফ্যাসস্ট আক্রমণের জন্য, 
যখন প্রয়োজন অক্ষশীন্তবগে'র গভন“মেন্টগুঁীলির পতন ঘটানো, তখন হটলার-বিরোধন 
গমন্রপক্ষীয় দেশগৃঁলর শ্রামকশ্রেণীসমযহের উচিত সেই সমস্ত দেশের গভনমেণ্টের যুম্ধ 
প্রচেন্টায় পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য দেওয়া । সতরা কাঁমস্টানে'র কার্যকর সাঁমাতি 
জামণন ফ্যাঁসস্ট ও তাদের দালালদের ধংস করার জন্য আহ্বান জানাইতেছে । 

এই দাঁললে স্বাক্ষর দিলেন আন্তজণাতিক কমিউনিস্ট জগতের খা?তমান নায়কেরা, 
যেমন-_-গট:ওয়াজ্ডঃ ডি মিট্রোভ, ঝাদানোভ, কুসিনেন, থোরেজ, তোগাঁলিয়াণত্ত প্রভৃতি ! 

কমিস্টাকর্নের কমকর্তাদের গৃহাখত প্রস্তাবের মধ্যে ঘোষণা করা হইল £ 
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অথণৎ যে বাস্তব অবস্থার 'ভিাওতে কাঁমষ্টার্ন বাতিল করার 'সিম্ধাস্ত গহশত 
হইয়াছে, তা এই যে, কমিটশন" যখন প্রাতাণ্ঠত হইয়াছিল, তার পর থেকে আজ পন্ড 
পথবশীর অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘাঁটয়া গিয়াছে । এই ধরনের আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী 
শ্রেণীর সংগঠন বর্তমান পাঁথবীর অবস্হায়--বিশেষভাবে বতমান যুদ্ধের জন্য যে. 
অবস্থার স-স্টি হইয়াছে, তার সঙ্গে আর খাপ-খায় না ।* 

কামন্টান্ন বাতিলের সংবাদকে সেই সময় স্বাগত জানাইয়া স্বনাম প্রসিদ্ধ এম. এন. 
রায় লখিয়াছেনঃ কমিউনিস্ট ইস্টারন্যাশনাল বাতিল করার সংবাদে সারা বিশ্বে প্রবল 
বিস্ময়ের সৃষ্টি হইবে । কারণ, এই সংবাদ অপ্রত্যাশিত, যাঁদও বনা মেঘে বজ্ঞাঘাতের 
তুল্য নয়। এই পঙ্ছা গ্রহণের দ্বারা রুশরা কোন স্বেচ্ছাচারিতার কাজ করেন নাই 
1িংবা কোন সযোগসম্ধানী মনোভাবেরও পাঁরিচয় দেন নাই । যাঁদও এর ফলে বর্তমান 
যুদ্ধে মিন্রপক্ষ ও সোভিয়েট রাশিক্নার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল কুটনোতিক সম্পর্ক 


পপ ১৯০0 সে তিল ওরস পল 


* 'দিরাঁশয়ান রেভাঁলউশন- এম. এন: রায়, কলিকাতা, ১৯৪৫, পুচ্ঠা ১৮৪ ॥ 
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প্রাতিষ্ঠত হইতে পারে । কেননা, ২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কমিন্টান্ন পৃথিবীর 
শাসবশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত আতঙ্কের কারণ ছল । আজ যুদ্ধের জরুরী আবম্থায় 
পপাঁড়য়া সামারক স্াবধার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিন্রপক্ষের সহযোগিতা 
চলিতেছে বটে, কম্তু এই জরূরখ অবস্থা কাটিয়া গেলেই কাঁমশ্টানের দোহাই 'দিয়া এই 
মিন্রতার অবসান ঘটানো যাইতে পারে । সুতরাং কমিস্টান তুলিয়া দয়া সোিয়েট 
রাশয়া একটি সাঁঠক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে । 

এম. এন. রায় এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার বাইরে 'বাভন্ন দেশের কমিউনিস্ট পা্টর তীব্র 
সমালোচনা করিয়া বাঁলয়াছেন ষে, তাঁরা অন্ধের মত মদ্কোকে অনুসরণ করিয়াছেন 
এবং ১৯৩৯ সালের রহশ-জামণান অনাক্রমণ চুন্তির ভুল ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিয়াছেন 
ষে, বটশ সাম্রাজ্যবাদের 'বরুদ্ধে ফ্যাঁসজম ও কমিউাঁনজম পরস্পরের হাত মিলাইয়াছে 
এবং জামণনীর গিবরৃণ্ধে ইঙ্গ-ফরাসীর যুদ্ধ হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ 1১ 

একথা সত্য যে, ১৯৩৯-৪০ সালে (রুশ-জামণন অনাক্রমণ চ্ন্ত স্বাক্ষরের কাল ) 
কাঁমশ্টার্নের পক্ষ থেকে “সাম্রাজ্যবাদশ যুদ্ধের, চবৎকারে গগন বিদীর্ণ হইতোছিল এবং 
এর দ্বারা ফ্রান্সের তো ক্ষতি হইয়াছিল বটেই রাশয়ার পক্ষেও যথেন্ট 'বন্রাস্তর কারণ 
দখা গিয়াছে । এমনাক, স্বয়ং স্ট্যালিন পযভ্ত এর ফলে কম 'বরন্ত হন নাই । 
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(কমিস্টানে'র পক্ষ থেকে 1ডিমিট্রভই সেই সময় “সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ” সম্পকে 
সবচেয়ে বেশ সোচ্চার ছিলেন । ) 

অতএব ১৯৪৩ সালের ২২শে মে তারিখের 1সম্ধান্ত সম্পর্কে স্ট্যালিন রয়টারের' 
জনৈক প্রাঁতাঁনীধর ?নকট খোলাখুলি বাঁললেন যে, নাৎসারা অনবরত প্রচার করিতেছে 
যে, মস্কো অন্যদেশের আভ্যন্তরপণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে, বলশোভিক মতবাদে 
দীক্ষা দিবে ইত্যাঁদ ; কামম্টান বাতিলের দ্বারা প্রমাণ হইল যে, রাশিয়ার বিরদ্ধে 
এই সমস্ত নিতান্তই কুৎসা মাত্র ॥ এর ছ্বারা রাজনোতিক মতবাদের ও পার্ট আন7গত্যের 
1বাভন্নতা সত্বেও সমস্ত দেশপ্রোমক জনগণের পক্ষে প্রগাঁতশীল শান্তগুলেকে একত্র করার 
সুযোগ সং্টি হইল । স্বাধীনতা প্রোমক সমস্ত জাতির উচিত ফ্যাঁসিস্ট শান্তকে 
সংহারের জন্য সমস্ত চেস্টা সংহত করা ।-* 

সাহসের সঙ্গে কমিশ্টান" বাতিল কাঁরয়া 'দিয়া স্ট্যালিন এভাবে গিহটলার-বিরোধা 
কোয়ালিশনের অংশখদারদের মধ্যে সন্দেহ ও আঁব*বাসের শেষ উপাদানগদুলি দর কাঁরিতে 
চাঁহলেন । যদিও একথা সত্য যে, মহাযুদ্ধের শেষে ফ্যাসিবিরোধী মহাজোট টিকে 
নাই, তবু একথা সত্য যে, স্ট্যালন বূুটেন ও আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগতা 
রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


21 এম. এন. রার়- পৃচ্ঠা ২২১ । 
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ষ্ঠ পর্ব 
বন্ঠ অধ্যায় 
পোলিশ সমস্যা ও ক্যারটিন অরণ্যের রুহস্তয 


ছিতীয় মহাযদ্ধের কুউনৌতিক ইতিহাসে পোল্যা্ড ও পোলিশ সমস্যা একটা 
প্রকাস্ড অংশ জ্যাড়য়া আছে । প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী 
কর্তৃক পোল্যাণ্ড আব্রমণ থেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ এবং তারপর জার্মানী ও 
রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাশ্ড পা্টিশান বা ছিখণ্ডনের পর কার্যতঃ এই পোলিশ সমস্যা 
সারা যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল জহড়য়াছিল । 'হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন গঠিত হওয়া 
সত্বেও এই কোর়ালিশনের পক্ষে সবচেয়ে বড় রাজনোতিক বিরোধের ব্যাপার ছিল 
পোঁলশ সমস্যা এবং তার মীমাংসা । লপ্ডন, ওয়াঁশংটন ও মস্কোর মধ্যে এই সমস্যা 
1নয়া দীর্ঘকাল প্রচন্ড টানাহ্যাঁচড়া 1গয়াছে । 

১৯৩৯ সালে পোল্যান্ডের পতনের পর পোলিশ গভন“মেস্ট রোমানিয়া হইয়া 
প্যারসে গিয়া আশ্রয় নিল এবং ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর এই গভরনমেণ্ট 
লশ্ডনে স্ছানাস্তারত হইল এবং বৃটিশ, মাঁক্ন ও সোভিয়েট গভনমেণ্টের (১৯৪১ ) 
স্বীকৃতি পাইল ॥। কিন্তু লম্ডনের এই 'নর্বাসত পোলিশ গ্রভনমেশ্টকে সোভিয়েট 
গভনমেন্ট ্বীকাতি দিলে ক হইবে, এই গভনমেন্ট সোভিয়েত রাঁশয়ার প্রতি খড়গহস্ত 
ও কাঁমউনিজমের প্রাতি িহ্পরায়ণ 'ছিল। এমন কিঃ হিটলারী জামণলীর হাতে 
পোল্যাশ্ডের এমন মরীম্তিক পরাজয়ের পরেও পোলিশ সরকারী নেতাদের রূশ 'বিদ্বেষে 
ভাঁটা পড়িল না। অবশ্য এই 'িহেষের একমান্র কারণ কমিউনিজম ছিল না; ছিল 
পোলদের উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বহু দীঘ" শতাব্দীর 
সম্পকের হীতিহাস। | 
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অর্থাৎ রাশিয়ার প্রাত পোলিশ শল্লুতার দঘ" ইতিহাস্‌ রাহয়়াছে। পন্তদশ ও 
ষোড়শ শতাম্দীতে পোলিশ সাম্রাজ্য বর্তমান রাশিয়ার বহুদ;র অভ্যন্তর পয*স্ত বস্তুত 
ছিল। এমনাক উক্রাইনকে আলিঙ্গন করিয়া এই সাম্রাজ্য কোন কোন বিন্দুতে 
কৃষ্ণসাগরের তার পবন্ত স্পর্শ কাঁরয়াছিল। পোলিশ জাতীয়তাবাদশরা তাঁদের এই 
অতীত গৌরব কখনও ভুলিতে পারেন নাই । 

অতীতে পোল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে অনেক রক্তান্ত সংঘষ* ঘাঁটয়া গিয়াছে এবং 
পোল্যাপ্ডও বারবার খণ্ডিত হইয়াছে--১১৩৯ সাল নিয়া চতুর্থবার খশ্ডিত হইয়াছে । 

_ফলে, পোল্যান্ডের পর্ব সামানা নিয়া বহু গোলযোগের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম 


পোলিশ সমস্যা ও ক্যাঁটিন অরণ্যের রহস্য ৬ও 


সহাষুম্ধের পর ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তদানীস্তন বৃটিশ পররাষ্ট্রমশ্তী ল 
কানের নেতৃত্বে পোল্যান্ডের পর্ব সীমানায় ষে নুতন লাইন টানা হইল; তার ফলে 
অ-পোছিশ জনগণকে পোল্যাশ্ডের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে রাখা হইল । অর্থাৎ নূতন 
কার্জন লাইনের অন্তর্গত লীমানার মধ্যে পাঁড়ল উক্রাইনীয়, হোয়াইট রূশশকস এবং 
শলথ,য়ানিও বাসিন্দারা । কিন্তু পোলিশ জাতীয়তাবাদর্শরা কার্জন লাইন মানিল না । 
১৯২১ সালে রাঁশয়ার সাঁহত যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরয়া পোঁলশ গভন“মেশ্ট প্‌বশাদকে এই 
সামানা আরও অনেকটা বাড়াইয়া নিল । ১০ 'মাঁলয়ন বা এক কোটিরও আঁধক 
জনবসাতিপূর্ণ এলাকা পোলিশ পূর্ব সীমানার অন্তর্গত করা হইল । একিস্তু এই বৃহৎ 
জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছিল পোলিশ, বাক সকলেই লোভিয়েট রাশিয়ার 
প্রজা ছিল । কিন্তু কোন পোলিশ গভননেপ্ট এই সামানা পাঁরবর্তন করিতে রাজী 
এছল না। বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আরো পবঁদকে আঙ্গাল নরেশ কাঁরয়া 
বাঁলতেন যে, শ্লাভিক জাতির মধ্যে আরো দশ লক্ষ পোল ছড়াইয়া আছে । ১৯৩৯ 
সালের পরাজয়ের পরেও পোলিশ গভর্নমেন্ট পোল্যান্ডের এই পূর্ব সামানা সম্পর্কে 
সো'ভিয়েট রাশিয়ার ন্যাযা দাবী, অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে রাশযর়ার কাছ থেকে যে 
সমস্ত ভূমিখণ্ড কাঁড়য়া লওয়া হইয়াছিল, সেগুলি ফেরৎ দিতে রাজী গল না। অথচ 
১৯৯০৯ সালে পোল্যাণ্ডের পরাজয়ের পর পোঁলশ রাজ্য--বখন জার্মানী ও বাশিক্সার 
মধ্যে ভাগ করা হইল, তখন রাশিয়া ১৯১১৯ সালের কার্জন লাইনের ছুঁন্তই প্ুনরুদ্জীবন 
কারলেন । কম্তু পোল গভবনমেশ্ট এটা মানতে রাজশ ছিলেন না। অপরপক্ষে 
সোভিয়েট রাশিয়াও তার ভাবষ্যত জাতীয় নিরাপতার খাতিরে এই রুশ-পোলিশ পূর্ব 
সদমানা নয়া কোন “ত্যাগ স্বীকারে” প্রস্তুত ছিল না । 

পোঁলশ সমস্যার মূলনত্র এই সীমানা বিরোধের মধ্যে 1" 

১৯৩৯ সালে পোল্যাপ্ড জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পার্টিশান হওয়ার সময় কয়েক 
লক্ষ পোল রাশিয়ানদের হাতে বন্দ বা নিব্বাঁসত হইয়াছিল ॥। এদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক 
পোল সৈন্য ছিল এবং পোলিশ গভনমেপ্টের দাবী অনুসারে পোলিশ সৈন্যবাহনীর 
"১৫ হাজার আফসার রাশিয়ার হাতে বন্দী ছল, যাদের মধে। ৮০০ ছিল ভান্ডার । এই 
মোট সংখ্যার মধ্যে একমাত্র ৪০০ জন বন্দী ছাড়া ১৯৪১ সালের শেষ পর্বস্ত আর কোন 
বন্দীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই । 

এই নিখোঁজ যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য [নয়া রুশ-পোলিশ বিরোধ নূতন করিনা 
“পাকাইয়া উঠিল এবং এর সঙ্গে জড়াইয়া পাঁড়ল ক্যাঁটিন অরণ্যের হত্যন রহস্য । 

পিস্ত সেকথা আলোচনার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪১১ ৩০শে জুলাই 
'রাশিয়া ও লণ্ডনের পোলিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে কুউনোতিক সম্পর্ক পূনঃপ্রাতীক্ঠিত 
হইল, সেই অনুসারে পোল সামারক, অ-সামারক বন্দী ও আটক ব্যান্তিদের ছাড়া 
পাওয়ার কথা ছিল এবং রাঁশয়াতে একাঁটি পোঁলিশ বাহনী গঠিত হওয়ারও প্রস্তাব 
ছিল। লণ্ডন পোলিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল 1সকোরোস্ক এই সমস্ত 
পোলিশ সমস্যা আলোচনার জন্য মস্কোতে গেলেন ১৯৪১ সালের িসেম্বর মাসে, 
তখন মস্কো সুদ্ধের চরম পর্যায় চাঁলতেছিল । সেই গুরুতর পাঁরাশ্ছাততে জেনারেল 
সকোরোস্কি স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরয়া ১১৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগেকার 
শ্রকংবা যুদ্ধ প্ববতর্ পোল্যাপ্ডের সমান পুনঃপ্রাতষ্ঠার দাবী জানাইল্েন । 


৬৮ দ্বিতণয়, মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


স্ট্যালিন এই দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। িল্তু রাশিয়াতে একট পোলিশ আর্মি 
গঠনের প্রস্তাব সমধিক গ্‌রূত্ব অজ“ন কাঁরল ॥ জেনারেল এ্যাশ্ডার্সের আঁধনায়কত্বে এই 
বাহিনী গঠিত হইল বটে, 'কিজ্তু জেনারেল গ্যাপ্ডার্স রাশিয়াতে বন্দ ছিলেন । সহতরাং 
রাশিয়ার প্রাত তান অত্যন্ত িরন্ত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন, যে সমস্ত পোলিশ সৈন্য নিয়া 
এই বাহনী গাঁঠিত হইল, তাদেরও রাশিয়া সম্পরকে অভিজ্ঞতা (রুশ রাজনোতিক 
গোয়ন্দা পুলিশ এন: কে. ভি. ি-'র অধীন বন্দীশালায় অবস্থানের সময় ) খুব খারাপ 
গল । অনেক বাধা 'বপাঁত্তর পর ১৯৪১ ভিসেম্বর মাসের মধ্যে ৭৩১৪১৫ জন সৈন্য 
নিয়া পোলিশ বাহিনধ গঠিত হইল । কিন্তু রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েটের পক্ষ হইয়া এই 
সৈন্যদল যুদ্ধ কাঁরিতে প্রস্তুত ছিল না। একটার-পর-একটা' ছতা দেখাইয়া এরা যুদ্ধ 
ঞড়াইয়া যাইতোছিল । শেষ পধয'স্ত লণ্ডনের পোলিশ গভন'মেণ্ট এই সৈন্যবাহনীকে 
সোভিয়েট রণাঙ্গনে ঘৃণ্ধ কারবার অনুমাত দিলেন না। ১৯৪২ সালের গ্রীন্মকালে 
যখন স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে জাম্ধান আঁভযান হংস্রবেগে চালিতোছিলঃ তখন “ুবস্ত জাহাজ 
থেকে ইন্দুরগুল যেমন পালাইয়া যায়” তেমান কারয়া জেনারেল গ্যাপ্ডার্সের পোলিশ 
সৈন্যরা রাঁশয়া ছাঁড়গনা সোজা মধ্য প্রাচ্যে চাঁলয়া গেল এবং সেখানে তারা ব:টশ 
সৈনাপত্যের অন্তভূরন্ত হইল । নঃসন্দেহে এই সৈন্যবাহনী স্োভিয়েটের প্রাতি 
শত্রুভাবাপন্ন ছিল ।১ 

লপ্ডনের পোলিশ সরকারকে বৃটিশ ও আমোরকান গভননেন্ট আঁক সাহায্য 
গদতোছলেন । এমন কি, কর্জ ও ইজারা আইনের সুবিধাও পোঁলিশরা পাইতেছিল, 
এবং বৃটিশ-মাকি'ন উভয় সরকারই রুশ-পোঁলশ সীমানা 'বরোধে লপ্ডন পোলদের 
সমর্থক ছিলেন । লব্ডন এবং ওয়াশিংটনের বন্তব্য ছিল এই যে, যুদ্ধের শেষে শান্ত 
সন্ধি রচনার টোবলে পোলিশ সীমানা সমস্যার চুড়ান্ত মশমাংসা কারতে হইবে, ততাঁদন 
প্স্ত এই সামন্ত প্রশ্নের চড়াস্ত বিচার স্থগিত থাকুক । এর ফলে পোলরা আরও 
আস্কারা পাইল । 

ইঙ্গ মাঁকন-পোলশ মনোভাবের আসল আভসাম্ধ এই ছল যে, জার্মানন ও 
রাশয়া উভয়ই যুদ্ধ কাঁরতে কারতে দুরবল ও অবসন্ন হইয়া পাঁড়বে, তখন শাস্তর 
টোবলে এ*রা ইচ্ছামত ডিক্টেটং করতে পারবেন । 

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল সকোরোস্ক আমোঁরকায় গেলেন এবং 
সেখানে সহকারী রাশ্ট্রসীচব সামুনার ওয়েলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে এমন একটি 
উদ্ভট পরিকল্পনার কথা বাঁললেন, যার দ্বারা লণ্ডন পোলদের সোভিয়েত বিরোধা 
মানাীসকতার নতন প্রমাণ পাওয়া গেল। এই পাঁরকজ্পনার মম ছিল এই যে, “উত্তরে 
পোল্যাপ্ড ও দাঁক্ষণে তুরস্ক পধনস্ত একাঁট পূর্বইউরোপায়-ইউীনয়ন গঠন করিতে হইবে 
_-উত্তরে ও দাঁক্ষণে বথাক্রমে পোল্যাণ্ড ও তুরস্ক দুই কেন্দ্রাবিদ্দু হইবে ॥, 

সামনার ওয়েলস এই পাঁরিকজ্পনার জবাবে বাঁললেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া 
পু এমন প্রস্তাবকে তাদের দেশের বিরদ্ধে সামারক বেন্টন নীত বাঁলয়া মনে 

রবে । 

1সকোরোস্কিও অবশ্য এই মতামত অস্বীকার করিতে পারলেন না। 


বপোিশ সমস্যা ও ক্যাঁটিন অরণ্যের রহস্য ৬৯) 


১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে বৃটিশ পররাস্ট্রমম্ত্শ এস্টান ইডেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
পারিদ্শনকালে লণ্ডন পোলদের উচ্চাশা সম্পর্কে প্রোসিডেণ্ট রুজভেল্ট খুব চমকপ্রদ 
তথ্য 'দিয়াছিলেন । ইডেন বাঁলয়াছিলেন যে, 'নর্বাঁদসত পোল সরকারের লোকেরা 
নজেদের মধ্যে এই মর্মে বলাবাঁল করে যে, যুদ্ধের পরে জামণানী চ৭ এবং রাশিয়া 
এত দুবল হইয়া পাঁড়বে ষেঃ একমাত্র পোল্যাশ্ডই পূব ইউরোপে সবচেয়ে শান্তশালনী 
রাষ্ট্র হিসাবে দেখা দবে । সেই রাম্ট্রের পত্তন 'হলাবে গোড়াতেই পোল সরকারের 
কেবল পশ্চিম বাইলোরহাশিয়া এবং পশ্চিম উক্তাইন পাইলেই চাঁলবে না, পূব প্রহাশিয়াও 
তাঁদের চাই 1 

লণ্ডন পোলিশ গভনণমেণ্টের উচ্চাশা বা দূরাশা কতদুর পর্যস্ত উঠিয়াছিলঃ ইডেন_ 
পরুজভেঞ্টের এই কাঁহনীট তারই প্রমাণ । এর অন্যতম কারণ অবশ্য বৃটিশ ও 
মাঁকঁন সরকারের কাছ থেকে পোলদের আস্কারা প্রাপ্তি । কিম্তু ১৯৪৩ সালে 
স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে এীতিহাঁসক জয়লাভের পর সমগ্র সামারক অবস্থার পাঁরবতন 
ঘটয়া গেল এবং লন্ডনে ও ওয়াশিংটনে এমন ধারণার সষ্টি হইতে লাগল যে, 
সো'িয়েট ইউাঁনয়ন একাই' সম্ভবতঃ তার সীমানা উদ্ধার কারতে পারবে । এই 
ধারণা থেকেই 'ব্রাটশ ও মাঁকন সরকার উপলাম্ধ কাঁরলেন যে, রুশ-পোলিশ সীমাস্ত 
সমস্যার একটা সুমশমাংসা হওয়া উচিত | গিকম্ভু এটা তারা মনে মনে উপলাম্ধ কারলেও 
হাতে-কলমে লণ্ডনের পোলিশ গভর্নমেপ্টকে সোঁভিয়েট ইউনিয়নের পাঁশ্চম সামানার 
যুক্তিসঙ্গত মশমাংসা মানিয়া লইতে বাধ্য কাঁরলেন না বা তেমন চাপও সৃষ্টি 
কাঁরলেন না। 

এই সময় সেই ক্যাঁটন অরণ্যের বজ্রপাত ! এই বজ্রপাত ঘটাইলেন নাৎসন প্রচার 
1বশারদ ডঃ গোয়েবেলস ॥  ৯৪ই এপ্রিল? ১৯৪৩, গোয়েবেলস ঘেষেণা কাঁরলেন যে, 
স্মলেনদ্কের নিকউবতর্ ক্যাঁউটন অরণ্য এমন হাজার হাজার গোরস্ছান আঁবিষ্কত 
হইয়াছে, যেগুঁলির মধ্যে পোলিশ সৈন্যবাহিননর নিখোঁজ আফসারদের মৃতদেহ পাওয়া 
শগয়াছে । একাঁটি জার্মান তদন্ত কমিটি এই স্রমস্ত গণ-গোরস্থান” (1995 219৬9 ) 
সম্পর্কে অনুসন্ধান কাঁরয়া যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছেন, তাতে তাঁরা এই "সম্ধান্তে 
২েশছিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে রুশরা এই সমস্ত পোলিশ আফসারকে গাল কাঁরয়া 
হত্যা করিয়াছে ॥ 

রুশদের হাতে নিহত এই সমস্ত পোলিশ আঁফসারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ৷ 

গোয়েবেলস প্রচারিত এই সংবাদে নিদারুণ উত্তেজনার সন্টার হইল এবং বলাই 
বাহল্য যে, এই প্রচারের আসল লক্ষ্য ছিল সোভিয়েটকে হেয় প্রাতপনন করা ও মিন্রশন্তির 
মধ্যে তিন্ত বরোধের স:ষ্টি করা । 

দুইদিন পর ৯৬ই' এাপ্রল ক্রুম্ধ সো[ভিয়েট সরকার অতাস্ত তীব্র ভাষায় এক কড়া 
প্রাতবাদ প্রকাশ কাঁরলেন । তাঁরা ঘোষণা কাঁরলেন যে, “মথ্যাবাদশ গোয়েবেলসের 
দপ্তরের এটা সম্পুণ€ 1ভাত্তহশন অপবাদ রটনা” । আভযোগে বর্ণিত ক্যাঁটিন অরণ্যের 
এলাকা স্মলেনস্কের যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালের গ্রদম্মকালে জার্মানদের হাতে 
পাঁড়গ্লাছিল এবং জার্মানরাই ওই সমস্ত পোলিশ বস্দশ অফিসারদের ধাঁরয়া 'নিম্নাগিয়া 
হত্যা কাঁরয়াছে । জ্ামণানরা গিিজেরা পোঁলিশদের খুন করিয়া এক্ষণে সেই অপরাধ 


৯২ পুর্বোদ্ধৃত গুজ্তক- পন্তো ৩২৯ । 


50 দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধের ইতিহাস 


রাঁশয়ার ঘাড়ে চাপাইয়া দেবার চেষ্টা করিতেছে । পোল্যাণ্ডে যারা 'নিয়ামতভাবে 
লক্ষ লক্ষ পোল নাগরিককে সাবাড় করিয়াছে, সেই খুনে বৃভিধারী নাৎসীরাই আবার 
রুশদের বরহদ্ধে জঘন্য 'মথ্যা রটনা কাঁরতেছে । 

ক্যাটিন অরণ্যের এই হত্যাকাণ্ড লইয়া জামান ও রুশ উভয় পক্ষে বহু বাদ- 
প্রতিবাদ, এমন ক তদন্ত কমাটরও দোহাই দেওয়া হইল বটে, 'কিল্ত সেই হত্যাকাণ্ড 
অরণ্যের 'নাঁবড় ছায়ায় রহস্যাবৃতই রাহিয়া গেল। আজও নঃসান্দপ্ধভাবেই প্রমাণিত 
হয় নাই যে, কার এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছিল । একথা সত্য যে, ১৯৪১ সালের 
গ্রগ্মকালের আভিষানে জাম্নরা ক্যাঁটিন অরণ্য ও স্মলেনস্ক অণ্থুল রুশদের হাত থেকে 
কাড়িয়া নিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময় পোলিশ বন্দীরা জার্মানদের হাতে 
পাঁড়য়াছিল । ফলে, জামণনদের হাতে এরা প্রাণ হারায় । কিকম্ত এই সিদ্ধান্তে 
পেশীছিবার পক্ষে কোন চডড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । বরং দুই পক্ষেরই কিছ: 
গোলমেলে সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে । যেমন--১৯৭৩ সালে প্রকাশিত জনৈক পোলিশ 
অধ্যাপকের রাঁচত ক্যাঁটন অরণ্যের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত এক পন্তকে বলা হইয়াছে যে» 
যে ১৬ হাজার পোঁলশ সৈন্য ১৯৩৯ সালে লালফৌজের হাতে ধরা পাঁড়য়াছিল এবং 
?নখোঁজ হইয়া গয়াছিল, তারা পরবতর্ঈকালে ১৯৯৪১ সালে জামণানীর হাতে পাঁড়য়া 
থাকিতে পারে 
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অথণৎ এই সমস্ত নিহত পোলিশ সৈন্যের হাত বাঁধা ছিল সোভিয়েটের তৈয়ারী দাঁড় 
দয়া, কিল্ত যে সমস্ত বুলেট নিয়মিতভাবে তাদের মান্তন্ক গবদীণ* করিয়াছে” 
সেইগুঁল ছিল জাম্ণানীর তৈরী । 

সতরাং রুশ দাঁড় ও জামান বহলেটের ছাক্লা হত্যাকারীদের পরিচয় চূড়াস্তভাবে 
নিণত হইল না! তবে, জামান 'নিষনন্ত তদস্ত কামিশনের 'রপোটে বলা হইয়াছে 
যে, গোরস্হানের উপর যে সমস্ত গাছের চাক্সা লাগানো হইয়াছিল, বশেষজ্ঞ মতে 
সেইগুলির বয়স ছিল 'িতন বছর । অথাৎ ১৯৯৪০ সালে এইগুছলি লাগানো হইয়াছিল । 
এবং জামণানদের মতে ১৯৪০ সালেই এই সমস্ত পৌঁলশ আফসার রুশদের হাতে নিহত, 
হইয়াছে । 

ণীক্ত এই “মামলার” কোন চূড়াস্ত মীমাংসা ন্ন্যয়েমবার্গের আন্তজাতিক 
আদালতেও হয় নাই 1 যাঁদও রুশ পক্ষই প্রথম আদালতে 'বিয্াট উত্থাপন কারয়াছিলেন» 
তবু জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের গবরুদ্ধে ক্যাঁটিন অরণ্যের হত্যা সম্পকে কোন চড়াস্ত 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । য:দ্ধের সময় 'মন্রপক্ষের এঁক্য রক্ষার খাতিরে রুজভেল্ট ও 
চাঁচিলও বিষয়টি শেষ পধন্ত ধামা চাপাই 'দিয়াছিলেন। বর্তমান পোলিশ সরকারও 
এই 'বষয় নিয়া মাথা ঘামাইতেছেন না । 
_কিম্তু ১৯৪৩ সালের এপ্রল মাসে লপ্ডনের পোলিশ গভর্নমেন্ট ক্যাটিন অরশ্যের 
তি 20৩৪6 2) ৫2৩ 1707591--3. ৪১ 52%0৫25, 21901031192) হ.000078, (কলিকাত? 
স্টেটসম্যান পাকার গ্রদ্থ লমালোচনা থেকে উদ্ধৃত |) 





পোলিশ সমস্যা ও ক্যাঁটিন অরণোর রহস্য ৭৯ 


হত্যা রহস্যকে কেন্দ্র করিয়া কারষতঃ সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে গোয়েবেলসের 
প্রপাগাশ্ডারই প্রাতধাঁন করলেন । তাদের আসল মতলব "ছল সোভিয়েট রাশিয়ার 
?বরুদ্ধে এভাবে নৌতিক ও রাজনোতিক চাপ সৃষ্টি কাঁরয়া রূশ-পোলশ সামাস্ত সমস্যার 
ব্যাপারে রাশিয়াকে নরম করা ॥ এঁদকে চার্টলও মন্তব্য কীরলেন--ক্যাঁটিন অরণ্যের 
ঘটনাবলণ ভয়ঙ্কর” । ফলে, লশ্ডনের পোঁলশরা আস্কারা পাইয়া গেলেন .এবং তাঁরা 
আন্তজর্াতক রেডক্রশের ( জেনেভা ) দ্বারা সমগ্র ঘটনার তদন্তের দাবী জানাইলেন। 
তখন সোভিয়েট গভর্নমেন্ট ক্লোধে ফাটিয়া পাঁড়লেন এবং লপ্ডনের পোলিশ সরকারের 


সঙ্গে ২৫শে এাপ্রল কুটনৌতিক সম্পক ছিন্ন কারয়া ঘোষণা করিলেন £ 
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সহজ কথায়--সোভয়েট রাশিয়া যখন রুশ ও পোল জনগণের সাধারণ শরুর 
ণীববৃদ্ধে তীর সংগ্রামে রন্ত ঢাশলয়া দিতেছে, এবং সমস্ত গণতাশ্ত্ক দেশের স্বাধীনতা- 
কামী জনগণের জন্য সর্বশান্ত "দয়া লড়াই কাঁরতেছে, তখন পোঁলশ সরকার 'হিটলারখ 
অত্যাচারের মদত দেওয়ার জন্য সো ভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে ?ব*বাসঘাতকতার 
আঘাত হানিতেছে । 

সোঁভিয়েট সরকারের এই কড়া নীতিতে চাঁর্চলের টনক নাঁড়য়া গেল। তান 
তাড়াতাঁড় স্ট্যাঁলনের 'নকট এক চিঠি দিয়া লপ্ডন পোঁলিশদের এই সমস্ত জঘন্য 
প্রচারকার্য বন্ধ করার প্রাঁতশ্রুীত দিলেন । ধকন্তু যুদ্ধ ও তার পরবরতঁকাল পধস্ত 
রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে গভবর বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বজায় রাখার 
জন্য লপ্ডন পোলদের সঙ্গে সম্পকঁ অক্ষুগ্ন রাখার প্রয়োজনীয়তার 'দিকেও ইঙ্গিত 
কাঁরলেন। কিম্ত; স্ট্যালিন অতে রাজ হইলেন না এবং স্পষ্টই বাঁললেন ফে, লণ্ডনের 
পোিশ গভরনসেপ্ট িটলার-ভন্তদের ছারা বোঁষ্টত, এদের কোন ভাঁবষ্যৎ নাই এবং 
পোল্যান্ডে ফিরিয়া ষাওয়ারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এদের বদলে সোভিয়েট 
রাঁশয়াতে একটি নূতন পোঁলশ গভন“মেন্ট প্রাতিষ্ঠিত হইতেছে 1*** 

লস্ডন পোলিশ সরকারের নেতা ছিলেন জেনারেল 'িকোরোস্কি । তান “প্রো- 
1হটলার' বা নাৎস অনুরাগণ ছিলেন না, বরং অনেকটা চ্ছির মস্তিষ্কের ছিলেন । এই 
সময় ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩১ িকোরোস্কি অত্যন্ত রহস্যজনক অবস্থার মধ্যে বিমান 
দুর্ঘটনায় 'নহত হইলেন । সো'ভয্লেট মহলের অনুমান এই যে, জেনারেল 
গিকোরো কির মৃত্যু দুর্ঘটনার জন্য ঘটে নাই, এই মত্ত্যু তারাই ঘটাইয়াছিল, ধারা 
পোঁলশ সমস্যায় সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আরো কড়া নীতি অনুসরণ কাঁরতে 
চাহিয়াছিল । 
.. গ্রাদকে পোল্যাপ্ডের অভান্তরে পোলিশ দেশপ্রেমিকরা জার্মানদের বিরুদ্ধে 
পাঁটজান লড়াই চালাইবায় জন্য সংগঠন তৈরী করিয়াছিলেন এবং তাঁরা অনুভব 
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৭৯ ন্বিতীর গহাযুদ্ধের ইতিহাস 


করিয়াছিলেন যে, সোভির়েট রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া পোল্যান্ডের মাস্তি 
ঘাঁটিবে না। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েট রাশিয়াতেও দেশপ্রেমিক পোলদের একটি 
সংগঠন তৈরী হইল--“লশগ অব পোলিশ প্যাক্রিয়টংস” প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাশিয়াতে 
একটি পোলিশ সৈন্য 'ডিভিসনও সংগঠিত হইল । ফুলে লশ্ডনের 'ির্বাসত পোল 
সরকারের মধ্যে আতগ্ছের সন্গার হইল এবং তারাও পালটা পন্থা 'হসাবে পোল্যান্ডের 
অভ্যন্তরে একটি আত্মগোপনকারশ পোলিশ বাহিন* গাঁড়তে চাহিলেন । 

পোলিশ সমস্যা এইভাবে আরো জট পাকাইতে লাগিল । এদিকে সোভিয়েট 
রাশিয়ার জয় অব্যাহত ধারায় চিল ॥। কুরংস্কে জাম্ধাননর বহ্দ প্রত্যাশিত ও বহু 
বিজ্ঞাপিত গ্রীন্মাঁভযান রুশদের হাতে প্রচণ্ড মার খাইল। তখন বৃটিশ সরকার 
সোভিয়েট-পোঁলিশ সীমাম্ত সমস্যা আন্-একবার মশমাংসার জন্য উদ্যোগী হইলেন। 
তাঁরা প্রস্তাব দিলেন বে, কার্জন লাইনই হইবে পোল্যান্ডের পর্ব সীমানা এবং 
পোিশরা এটা মানিয়া নিলে তাঁরা ক্ষাতিপরণ স্বরুপ ডানাঁজগ, পূর্ব প্রহীশয়া ওউত্তর 
সাইলোশিয়ার একটি অংশ পাইবেন । বাাটশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন প্রস্তাব দিলেন যে, 
লণ্ডন-পোলিশ-সরকার যাঁদ সোভিয়েট-পোঁলশ সবমান্ত হিসাবে কারন লাইন মানয়া 
লন, তবে সোোভিয়েট সরকারের উচিত হইবে পোলিশ সরকারের সঙ্গে পুনরায় কুটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পোল্যাশ্ডের অভ্যন্তরে ও সোভিয়েট রাশিয়াতে যে সমস্ত 
পোলিশ সংগঠন গাঁড়ুয়া উঠিয়াছে, সেগুাঁলর সম্পকেও লশ্ডন-পোঁলিশ সরকারের সঙ্গে 
আপোস মীমাংসা করা । 

1কম্তু এই বিশ প্রস্তাবের মধ্যে যে কূটনৈতিক পশ্যাচ ছিল, তার 'িনর্গীলত অর্থ 
ছিল এই যে, পোল্যাণ্ডের প্‌ব সীমানা হিসাবে কার্জন লাইন মানিয়া লওয়ার বদলে 
লপ্ডনের ঘোরতর প্রাতক্রিয়াশশল পোলিশ সরকারকে রাশিয়ার স্বীকৃতে দিতে হইবে । 
এমনাকি ভাবব্যতে পোল্যান্ডের আসল গ্রভন“মেন্ট হিসাবেও একে মাণনয়া নিতে হইবে । 
স্বভাবতঃই নাৎসঈ িবরোধন ও প্রগ্াতশশল পোলিশ জনগণ এবং তাদেন্ন সংগঠনকে 
বাদ দয়া সোিয়েট সরকান্ন এই ধরনের একট প্রাতীক্রয়াশীল নবশাসত গ্রভর্ন মেণ্টকে. 
স্বীকীতি দিতে পাবেন না। সূতরাং রুশ-পোঁলিশ সম্পকের তখনও কোন মশমাংসা 
হইল না-_-যেমন মীমাংসা হইল না ক্যাঁটন অরণ্যের হত্যাকাণ্ডের রহস্যের । 

এই প্রশ্ন পরবতরশকালেও বৃটিশ, মান ও সোভিন্লেট গভন“মেস্টের মধ্যে জাঁটিলত 
স:ষ্টি করিয়াছিল । 


ষ্ঠ পর্ব 
সগুম অধ্যায় 
কুর্ক্ষ- জার্মানীর শেষ অভিযানের ব্যর্থতা 


১৯৪২ সালের গ্রীত্মাভিযানে জার্মানী প্‌ব€ রণাঙ্গনে যাকছ্‌ দখল ও জয় করিয়াছিল, 
৯৯৪২-১৯৪৩-এর শশতাভিবানে তার প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। স্ট্যালিনগ্রাদে 
পালটা আক্রমণের পর থেফে লাল ফোৌঁজ পশ্চিম দিকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ৪৫৩ মাইল 
অগ্রসর হইয়া গেল এবং ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বর্গ মাইল ভূমি পুনর্দখল করিল । ৩১শে 
মার ১৯৪৩ এই শতাভিধান শেষ হইল এবং জার্মানরা ওরেল-বেলগোরোদ এবং উত্তর 
ডনেৎস নদী এলাকা পর্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল । কিন্তু ওরেল ও বেলগোরোদের 
মাঝখানে কুরস্কং শহর রহশদের দখলে থাকায় রণাঙ্গনের 'বাচন্র স্ফীতিমূখের সতষ্ট 
কারল। ১১৪৩ সালের গ্রীত্মাভিযানে এই স্ফীীতমুখ ধবখ্যাত হইয়া উাঠিল। 
ইতিহাসে এই যুদ্ধ 85101501025 01591 38185 নামে পারচিত এবং ইতিহাসে 
এই যুদ্ধ [বিশেষ খ্যাত হওয়ার কারণ এই যে, হটলারের উহাই ছিল শেষ আক্রমণাত্মক 
আভযান এবং পূব রণাঙ্গনে ধুৃদ্ধের গাঁত পরিবর্তনের শেষ চেম্টা। সুতরাং এই 
শেব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় জার্মানীর ঘুদ্ধ জয়ের আর কোন আশা রাহল না। 
স্ট্যালনগ্রাদের পর কুরম্ক জার্মানীর সামরিক জিগীষার আক্তম সমাধি রচনা করিল । 

কিন্তু হিটলারের প্রয়োজন ছিল একটা চূড়ান্ত রকমের চাণ্চল্যকর জয়ের, 
স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রাতক্রিয়া সামালাইয়া উঠা দরকার । কেননা অক্ষশান্তবর্গ- 
মহলে এবং আন্তজাাতক জগতে হিটলার জাম্ানীর সম্ভ্রম নণ্ট হইয়াছে, সামরিক 
গাঁরমা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং “অজেয়' জামণনবাহিনীর মনে হতাশার সূত্রপাত হইয়াছে ॥। 
ইতিমধ্যে খারকোভ অবশ্য জামণনী পুনরায় কাঁড়য়া 'নয়াছল, 'কিস্তু তার দ্বারা 
হটলারী গাঁরমার পুনার্বন্যাস ঘাঁটিল না। সতরাং সৈন্যাবাহনণর এবং অক্ষশান্তবগেরি 
নৌতিক পুনজবনের জন্য একটা বড় রকমের জয়ের প্রয়োজন ছিল । যাঁদ এই জয় 
. অজন সম্ভব হয়, তবে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই একটা পৃথক সপ্ধি স্থাপনের 
সম্ভাবনাও দেখা যাইতে পারে । কিল্ত এর জন্য একটা উপয্যন্ত রাজনোতক পটভুমিকা 
চাই অর্থাৎ জামণনণ কেবল তার 'নজের জাতীয়স্বাথের জনাই পর্ব রণাঙ্গনে ষ্ধ 
কাঁরতেছে না, কারিতেছে গোটা ইউরোপকে “বলসোভিক ববরিতার' গ্রাস থেকে রক্ষার 
জন্য ৷ এজন্য ১৯৪৩ সালে গোয়েবেলসের রাজনোতিক প্রচারকাষে'র সুর বদলাইয়া গেল । 
জার্মানীর 'নজস্ব বাসভুমি বা “লেবেনস্রাম-এর বদলে “ফেসতুং ইউরোপা বা ইউরোপীয় 
দংর্গের শ্লোগান প্রচারিত হইতে লাগিল । 

নু 1)5 আ018০ 00৩ 036107)21 81009861010 516৬7 11 [২05988) 1539 200 1583 88 
16910 01 075 (39100081010 ট্ব5৮/ 07067. 3 005 20৫ ০1 1106 801017)01 
458101981670) 1.60105190177 1980. 61৬০0 ৪9 (0 [5310108 12010108,৯ 


ত & খু ও ০, | 3011 পু 275, 


৭9 দ্বিতীয় মহাযদ্ধের ইতিহাস 


এই ইউরোপশয় দুর্গ রক্ষার নূতন রাজনোতিক চিন্তার জন্যই কুরস্কে জামণন 
সামরক আভিানের সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হইল “অপারেশন 'সিটাডেল” বা 
দুগ্গাঁভযানের রণাকিয়া 1--- 

হিটলার অবশ্যই ফেব্রুয়ারশ মাসেই ধুয়া তুলিলেন যে, শীতকালীন যুদ্ধে ঘা নস্ট 
হইয়াছে, গ্রীত্মকালশীন যুদ্ধে তা ক্ষাতপূরণ করিতে হইবে । 'কিস্তু সেই ক্ষতপরণ 
এত সহজ ছিল না! কেননা, 'হটলারের পচি থেকে সাত লক্ষ সৈন্য এবং অজস্র 
সমরোপকরণ নম্ট হইয়াছিল । সুতরাং জানয়ারশ মাসে জার্মানীতে “সবাত্মক 
সমাবেশের" হুকুম জারি করিয়াও অর্ধেকের বেশী ক্ষয়ক্ষতি পূর্ণ করা গেল না । তবুও 
হিটলারের পক্ষে একটা জমকালো জয়ের প্রয়োজন ছিল ভগ্লা তীরের পরাজয়ের গ্লানি 
ঢাঁকবার জন্য । ওরেল এবং বেলগোরোদের মধ্যবতাঁ কুরস্ক স্ফীতমহখে এই 
জমকালো জয় অজর্নের সুষোগ আসয়াছে বলিয়া হিটলার মনে করলেন । কারণ, 
এর অবস্থান রণনাত দক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল । ওরেল থেকে ১০০ মাহল 
দাক্ষণে এবং খারকোভ থেকে ১০০ মাইল উত্তরে এর অবস্থান । ওরেল, বেলগোরোদ, 
খারকোভ সবই জামণানীর দখলে ছিল । আর কুরস্ক ছিল সোভিয়েট দখলে । ফলে 
এখানে পরস্পরের লাইন এক শীবাঁচন্র আকৃতি ধারণ কাঁরয়াছিল । ইংরাজী “৪” 
অক্ষরটিকে উলটা কাঁরয়া সাজাইলে যেমন দেখায় খারকোভ থেকে ওরেল পরত উভয়েন্স 
লাইন তেমন আভিনব দেখাইতোছিল । জার্মানরলা ছিল ওরেলের পবাদকে বক্ররেখাদ্প 
অংশে, আর রহশরা কুরস্কের পশ্চিমাদিকের বক্লরেখায় । রণনাীতির 'দিক থেকে এজন্য 
উভয়ে উভয়কে ঘায়েল করার সীবধাজনক অবস্থায় ছিল। প্রকৃতপক্ষে উভয়পক্ষই 
যেন এখানে পরস্পরের জ্ঞাতসারে সৈন্যসমাবেশ ও আরুমণের আয়োজন করিতোছিল । 

মার্শাল রকোসোভাস্কি 'লাখিয়াছেন যে, শল্লুপক্ষের কার্ধাবলশ এবং রুশ সামরিক 
গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট পর্যালোচনা কাঁরয়া সোভিয়েট সেনানীমণ্ডলী সাঠিকভাবেই 
বৃঝিরাছিলেন যে, জাম্ণানী যাঁদ আদৌ কোন আরুমণাত্মক আঁ্ভযান করে, তবেঃ সেই 
আঁভিযান হইবে কুর-স্ক স্ফীতমূখের বরুদ্ধে । কারণ, জাম্ণান আক্রমণের পদ্ধাতি এবং 
রণনোতিক অবস্থানের দক থেকে কুর-স্কের 'বরুদ্ধে আঘাত হানাই 'িহটলারশ বাঁহনার 
পক্ষে স্াবধাজনক ছল । 

শঁসটাডেল” ৰা দূর্গ? এই সাহ্কোতিক নামে এই আভিযান যে গুরুত্ব অর্জন কার্ল” 
তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল ১৯৪৩, ১৫ই এাপ্রলের হিটলার হকুমনামায় $ 
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তর্থাৎ অপারেশন 'সিটাডেল নামে বছরের প্রথম অভিযান শুর; হইবে আবহাওয়া 
অনুকূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে । হিটলার আশা কারিতেছেন যে, এই আক্রমণ চূড়াস্ত 


রকমের হইবে এবং জামণনাঁদগকে অবশ্যই বসম্ত ও গ্রীষ্মকালীন আঁভিষানের উদ্যোগ 
আশনয়া দিবে । 


কুর-ম্ক-_ জার্মানীর শেষ আঁভযানের ব্যর্থতা ৭ 


দিম্তু ১৯৪৩-এর নূতন আঁভযানে কুরস্কের িরুদ্ধে আঘাত হানা যেমন জার্মান 
রণনশাতির লক্ষ্য 'ছিল, তেমাঁন রুশরাও উত্তর-পাশ্চমে ওরেল ও বরিয়ান্ক এবং দক্ষিণ- 
পশ্চিমে 'িয়েভ (উন্তাইন ) পুনদ্দখলের জন্য কুরঞ্ককে 'স্প্রধধো/ বা লম্ফ প্রদানের 
ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে চাঁহয়াছিল। সুতরাং দুই পক্ষই প্রস্তুত হইতোঁছল আসন্ন 
সংঘাতের জন্য ৷ 

মধ্য ও ভারোনেজ রণাঙ্গণের প্রধান সৈন্যবাহিনীগ:লির সমাবেশ ঘাটয়াছিল কুরস্ক 
স্ফীতমূখ এলাকায় ॥। এখানকার এই প্রচুর সংখ্যক সোভিয়েট বাহনীকে 'ঘিরিয়া 
ধাঁরয়া সাবাড় কারবার জন্য জার্মানশ যে চেস্টা কাঁরবে, রুশ সেনানশমণ্ডলদ তা উপলম্ধি 
করিলেন । শএ্রমন কি, এখানে জয়লাভের পর জাম্ণানরা পুনরায় মস্কোর দিকেও 
আঘাত হানিতে পারে, এমন একটা দ-ভভাবনা স্ট্যাঁলনের পযন্ত ছিল। আর্মিজেনারেল 
স্তেমেত্কো গিলখিয়াছেন যে, এই বিষয়ে ১২ই এাঁপ্রল সম্ধ্যায় সদর দগ্তরের এক বৈঠকে 
বস্তুত আলোচনা হইল এবং স্থির হইল প্রথমে আত্মরক্ষা, পরে আবুমণ-_-এই 
রণকোশল এখানে অনুসরণ করা হইবে ॥ 

০7161177951 16 95 ৫9010:60. 0০ 00109186195 0101 170917) 101029 £18 102 
01510 2152১ 60 01650. 006 2106177% 01599 1915 21 2 065691091৬০ 0061:21010105 
2170 0510 5৬100 ০ (05 9010915 2170 201)15৬০ 01051 ০০010011505 
09910701101” 

প্রথমে আত্মরক্ষার রণকৌশলের ছারা শন্রহর রন্তক্ষয় করা হইবে, পরে আক্রমণাত্মক 
রণকৌশলের হারা শতকে সম্পূর্ণ রযপে সাবাড় করা হইবে । এই নাত 'স্ছর হওয়ার পর 
জেনারেল স্তেমেত্কো 'লাখয়াছেন--জেনারেল স্টাফ কুরস্কের চতুর্দকে এত বেশী 
সৈন্য ও সমারোপকরণের সমাবেশ ঘটাইলেন যে, এবারের যুদ্ধে তেমন সমাবেশ আর 
কখনও ঘটে নাই ॥। এজন্য রেলওয়ে টাইম টোঁবলের বদল এবং রেলের পরিবহণ 
ক্ষমতারও ব:দ্ধি করিতে হইল ।” 

িম্তু ক পাঁরমাণ বৃদ্ধ 2 আলেকজান্দার ভাথ 'লাখয়াছেন যে, তিন মাসেরও 
কম সময়ের মধ্যে কুরস্কের অস্ত্রসম্ভারের যে আমদানি করা হইল, তা অভূতপুব। 
৫&১০০০০০ রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি সর্বপ্রকার সমরসম্ভার কুর-স্কের প্রাতরক্ষার জন্য 
আনয়ন করা হইল । 

কুরস্কের ল্ফীীতিন্নুখ চওড়ায় ছিল ১০০ মাইল, আর গভশরতায় ৮০ মাইল । 
সোঁভয়েট সনত্রে প্রকাশ যে, ৭টি সোিয়েট আম এই স্ফীতিমখ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল । 
এত সৈন্য এই প্রকার "নার্দস্ট আয়তনের মধ্যে সমাবন্ট হওয়াও এক অভুতপা্ব 
ব্যাপার । 'কিম্তু জার্মান আক্রমণের সম্ভাব্য লাইন 'ববেচনা করিয়া সোভিয়েট 
কর্তৃপক্ষ যত ঘন কাঁরয়া সম্ভব সৈন্য সংস্থাপন করিলেন-্পদা'তিক 'ডিাভিসনগহলির 
শতকরা ৫৮ ভাগ, ট্যাঞ্কের শতকরা ৮৭ ভাগ এবং গোলন্দাজী. শান্তর শতকরা ৭০ ভাগ 
স্িবিষ্ট হইল ৯৬ কিলোমিটার চওড়া রণাঙ্গনে । রণক্ষেত্রের বাকী ২১১ কিলোমিটার 
স্ছানে পদাতিকদের অর্ধেকেরও কম, গোলন্দাজনী শান্তর এক-তৃতীয়াংশ এবং বর্ম ও অস্ত্র 
শান্তর এক-পণ্চসাংশের কম সাম্ববেশ করা হইল । 'হসাব করিয়াই এই বিপদের ঝুশক 


৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


নেওয়া হইল । কেননা, জার্নমানরা এই দিকের বদলে স্ফশীতমখের পাদদেশের 'দিকে 
মূল আক্রমণ চালাইবে বলিয়া স্ফির করা হইল । 

কুরস্ক রণাঙ্গনের আত্মরক্ষার জন্য বিপুল ব্যবস্থা অবলদ্বিত হইল ॥ মধ্যবর্তাঁ 
ছোট-বড় নানা লাইন, যোগাযোগের জন্য পরশখা ইত্যাদি ছাড়াও প্রধান প্রধান ৬াঁট 
প্রাতিরক্ষার লাইন তৈয়ার হইল । এাঁপ্রল থেকে জুন মাসের মধ্যে সৈনোরা যে সমস্ত 
পরে কাঁউল সেগ্ীলর মোট দৈঘণ্য হইবে & হাজার িলোমিটার এবং শত্রুর আক্রমণ 
পথে যে সমস্ত মাইন ও বোমা প্যতিয়া রাখা হইল সেগুলির মোট সংখ্যা হইবে ৪ লক্ষ! 
রণাঙ্গনের একটা অংশে ১১২ কিলোমিটার দখঘ“ কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ঘেরা হইল । 
জামান সমর-করৃত্পক্ষ বিপুল সংখ্যক ন্যাঙ্কুসহ আক্রমণ চালাইবেঃ একথা ধাঁরয়া 
লইয়াই কুর্‌স্কের প্রাতরক্ষার মূল কথা ছিল ট্যাঞ্ক 'বধবংসী ও ট্যাঙ্ক প্রাতিরোধাত্মক 
ব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলা । ১ 

কুরস্কের স্কীতমুখ থেকে অসামারক নাগারকাদগকে অপসারত করা হইল না। 
তারা সানন্দে ও স্বেচ্ছায় প্রাতিরক্ষার 'বপুল ব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিতে সহায়তা করিল, 
যেমন সহায়তা করল কাঁমডীঁনিস্ট পার্টির কমর্শরা ।*** 

কুরস্ক আঁভষানে জার্মান রণনোতিক পাঁরকল্পনা 'ছিল উত্তরে ওরেল থেকে এবং 
দাক্ষণে বেলগোরোদ থেকে, অর্থাৎ দুইঁদক থেকে যুগপৎ সাঁড়াঁশ আব্ুমণ চালানো । 
উত্তরে গফল্ড মাশশল ফন ক্লুজ এবং দাঁক্ষিণে িক্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন এই দুই দক্ষ 
সেনাপাঁত একযোগে আক্রমণ চালাইয়া কুর-স্কের প্‌বধীদকে টিম নামক ক্ষুদ্র শহরে 
আ'সয়া মিলিত হইবে--এই ছিল মতলব । 

এই “দ-ঃসাহসিক পরিকজ্পনা” সফল করার উদ্দেশ্যে ওরেলে সাতটি প্যানেৎসার বা 
ট্যা্ক িভিসনঃ ২টি মোটরায়ত ও ৯টি পদাতিক 1ডভিসন সন্িবেশিত করা হইল । 
আর বেলগোরোদে সন্মিবেশ করা করা হইল ১০ট ট্যাঙ্ক 'ডাভিসন, ১ট মোটরায়িত 
এএবং ৭টি পদাতিক 'ডিভিসন । মোট প্রায় & লক্ষ সৈন্য কুর-স্কের স্ফীতিমহখ আক্রমণে 
প্রস্তুত হইল মার্শাল ব্ুজের নেতৃত্বে ।২ 

এই 1বপুল সংখ্যক জার্মান সৈন্য ২ হাজার থেকে ৩ হাজার ( সো?ভয়েট মতে ) 
ট্যাঙ্ক এবং ২ হাজার প্রেনসহ নূতন গ্রীম্মাভযানে মাতিয়া উঠিল । এত অস্ত্র, এত 
সৈনাঃ এত ট্যাত্ক ও প্লেন সহ জাম্ণানী আক্রমণে উদ্যত হইল যে, হিটলার কুরস্ক 
রণাঙ্গনে যুদ্ধজয় 1নাশ্চিত বাঁলয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন । তান বসম্তকালেই 'মাঘাত 
হাঁনিতে চাহয়াছিলেন, িম্তু আবহাওয়া ও আক্রমণ প্রস্তুতির নানাকারণে দেরী হইয়া 
গেল। এদকে এই সময়টার মধ্যে সোভিয়েট কতৃপক্ষ প্রাঁতরক্ষার বাবস্থাকে একেবারে 
মজবূৃত করিয়া ফোঁললেন । 

সোভিয়েট ' এ্ীতিহাঁসক ডেবোরিনের মতে ওরেল-কুরঞ্ক রণাঙ্গনের প্রাতি ২৭ 
কিলোমিটারে ১ করিয়া জার্মান পদাতিক িভিসন এবং ৪০ থেকে €াট ট্যাণ্ক, 
আর প্রাত 'কলোমিটারে ৭০ থেকে ৮০টি কামান ছিল । জার্মানী তার আধ্ানকতম 
সুবৃহত ট্যাঙ্ক “টাইগার” ও “প্যান্থার” এবং স্বয়ংক্রিয় ফা্ভ'না"ভ কামান ও নূতনতম 
ধবমান নিয়োগ করিয়া রাশিয়ানদের উপর বাজিমাত কারিভে চাহিল । 


৯ মার্শাল রকোসোভাঁস্ক-_-পুন্ঠা ৯৬৭ । 
| জে, এক, স্‌. ফুলার-স্পৃন্ঠা ২৭৭ ॥ 


কুরঞ্ক-_জাম্ধানধর শেষ অভিযানের ব্যর্থতা 2৫ 


&ই জুলাই, ১৯৪৩, &টা ৩০ মিনিটের সময় হিটলারের নতন গ্রীম্মাভিনানের 
উদ্বোধন হইল কুর্‌স্ক আঁভযানে । আক্রমণের প্রচণ্ডতার বণনায় জনৈক ইংরেজ 


সামরিক এীতহাসিক মেজর-জেনারেল স্যার চারলস গাইন লাখয়াছেন £ 
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অর্থাৎ “ঝড়ের মত কামানের প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ এবং আকাশ থেকে বোমারুর 
নিদারুণ বোমাবষণের আড়াল ধাঁরয়া পদাতিকেরা ট্যাত্কের সহযোগিতায় আক্রমণ 
চালাইল রুশ প্রাতরক্ষার বাঁহণপ্রাচীর ভাঁঙবার জন্য । কশ্ত রুশরা এজন্য পাঁরপূর্ণ- 
ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিল । তারা গভনরতর ব্যহের আত্মরক্ষার সম্ঘবদ্ধ হইয়াছিল 
এবং তাদের প্রভূত অস্ত্রশান্ত লইয়া পালটা-আব্রমণের জন্য তারা প্রস্তুত হইয়াছল | 
নিঃসন্দেহে এখানে আত্মরক্ষার বৃহত্তম যুদ্ধ আত্মপ্রকাশ কাঁরল ।” 

“আত্মরক্ষার এই বৃহত্তম যুদ্ধে রশ পদাতকেরা জার্মানদের দবণর ট্যাক্ক 
আক্রমণের মুখে দৃঢ় থাকল ॥ অনেক ক্ষেত্রে তারা গভনরতর পরিখাতলে আশ্রয় নিল 
এবং ট্যাঞ্কুগুলিকে তাদের “উপর দয়া” যাইতে 'দিল। কি্তু পরক্ষণেই উঠিয়া 
দাঁড়াইয়া তারা জামণান পদাাঁতিকাঁদগকে বাধা দিল অগ্রগামশ ট্যাঙ্কের সঙ্গে যোগসূত্র 
স্থাপনে । ট্যাগ্ক-মারা সৈন্যেরা ট্যাত্কগহীলকে ঘায়েল কাঁরতে লাগিল । রশ 
গোলন্দাজরা কামানের গোলায় তাদেরকে 'বধবন্ত করিতে লাগিল । আর সেই অবসরে 
সাঁজোয়া সৈন্যরা অগ্রসর হইয়া আসিল । এভাবে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ চালাইতে 
লাগল ॥। অথণৎ কুর্স্ক রণাঙ্গনের স্োভিয়েট সৈন্যেরা অনড় প্রাতিরক্ষার কৌশল 
অবলম্বন করে নাই, সবল, সাকুয় এবং গ্াতিশশল আত্মরক্ষার ননীতি অনুসরণ কাঁরিল । 

এই সমরাঙ্গনে বৃহত্তম ট্যাঙ্কযহদ্ধ অন্যাম্ঠত হইল এবং প্রাতাঁদন ট্যাঞ্ক ও 'বমান, 
ধবংসের চাণ্চল্যকর 'রিপোট" সোভিয়েট সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হইতে লাগল ॥। যেমন, 
একাঁদনের যহদ্ধে ৫৮৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইল, ঘে ঘটনা দারুণ উত্তেজনার স্টি কারল। 
জার্মানীর বাছাই-করা সেরা ট্য্থক টাইগার ও প্যান্থার এই যুদ্ধে নিষনন্ত হইয়াছিল 
এবং সৈন্যেরাও ছিল বাছাই-করা । কেননা, িটলারের আশা ছিল এখানে যুদ্ধ জর 
কাঁরয়া এবং স্োভিয়েট সৈন্যবাহনীকে সাবাড় করিয়া জার্মানসৈন্যেরা ওরেল থেকে 
২০০ মাইল উত্তর-পূর্ব মস্কোর দিকে ধাওয়া কাঁরবে। জার্মানদের যে এমন মতলব 
ছিল একথা অনুমান করিয়া স্ট্যাঁলন পযণন্ত িছূটা উদ্বেগ বোধ কাঁরয়াছিলেন । কিক্তু 
জাম্ণনদের নেই মতলব অক্কুরেই 'বনাশ প্রাপ্ত হইল । অথচ জামণানীর প্রায় সমগ্র 
ট্যা্কবাছনী এই যুদ্ধে নিযূত্ত হইয়াছিল । কিন্ত ৪ 1দিনেন্ন তুমুল লড়াইয়ের পরেও 
এই তীর যুদ্ধের ভিছ:মাতর উন্নীত হইল না--উত্তরে বা কুর-্ক রণাঙ্গনের মাত্র ১০ 
মাইলের মধ্যে এবং দাঁক্ষণে বেলগোরোদের দিকে মাত্র ৩০ মাইলের মত জামনরা- 
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3৮ ছ্বতীয় মহাষুদ্ধের ইতিহাস 


আগাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও কুর্‌স্ক-বেলগোরোদ রণাঙ্গনে জামণন সাঁড়াশশ 
আক্রমণের দুই বাহুর মধ্যে ১০০ মাইলের ব্যবধান ছিল । 





সধ্য বরণাঙগগন 
ভন্োনেজ 
রণাঙ্গন 
॥ বেলগোরোদ 


রে 4 দক্ষিণ-পশ্চিম 










খান্ধকোভিও 


রুশ পাণ্টা আক্রমণ 
আগস্ট-১৯৪৩ 


চি 
জর্মান অধিক্ত 


এলাক! ১৩ 
রুশ পন্য সমাবেশ 6৮2 
ও ২১৩ 


৯৩ই জুলাই হিটলার “অপারেশন সিটাডেল' বন্ধ করার নিশি দিলেন আঁনচ্ছার 
সঙ্গে । পরে ১৫ই জুলাই লালফৌজ্ ওরেল খণ্ডে পালটা-আক্লমণাত্মক আভিযান শুরু 








কুরস্কি--জার্মানীর শেষ আঁভযানের ব্যথতা ৭৯৯ 
রি তার আগেই ১২ই জুলাই. তাঁরখে ওরেলের দিকে হঠাৎ আক্রমণ অন্শ্ঠিত 


যদিও হিটলার খুব আশা করিয়া এবং ঘটা করিপ্লা কুর্ক স্কীতমুখের যুদ্ধ শুর 
কাঁরয়াছিলেন এবং [নিজের গ্রধ্মাঁভিযানের ছারা রুশ গ্রন্মাঁভষানকে পণ্ড কারয়া 1দবেন 
ভাবিয়াছিলেন (প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষই এই প্রকার আঁভিযানের জন্য প্রশ্তুত হইয়াছিলেন) 
তথাপি আশ্চর্য এই যে, সামান্য কয়েক দিনের যুদ্ধেই এই রণাঙগণ নিস্তেজ হইয়া 
পাঁড়ল। &ই জুলাই তারিখের আক্রমণ ১৩ই জুলাই বন্ধ হইয়া গেল। অপরাদিকে 
রাঁশয়ার ১৫ই জুলাই তারিখের পালটা আক্রমণ ২৪শৈ জুলাই শেষ হইয়া গেল । এত 
ত দ্ধ শেষ হওয়াও কুর-স্ক রণাঙ্গনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
২৪শে জুলাই সংপ্র্ম কমাশ্ডারইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন জেনারেল 
রকোসোভাঁস্ক, জেনারেল ভাতুতিন ও জেনারেল পেপোভের উদ্দেশ্যে এক 'বিজ্ঞাপ্তি 
প্রচার করিয়া ঘোষণা কাঁরলেন যে, 'জামণানীর গ্রণম্মাঁভযান চূড়ান্তভাবে খতম হইয়া 
গিরাছে এবং ৫ই জ-লাইয়ের পর সমস্ত হৃতভুমির পুনরুদ্ধার হইয়াছে । িজ্রাপ্তিতে 
স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, ওরেল-কুরস্ক এবং বেলগোরোদ রণাঙ্গনে জার্মানী মোট 
৩৭ 'ডাঁভসন সৈন্য-_-১৭ট ট্যান্ক ও ২টি মোটরা'য়ত ডাঁভসনসহ 'নয়োগ করিয়াছিল ॥ 
িস্তত রূশদের 'নকট ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল না এবং জাম্ণানীরা আদৌ কুরস্কের ব্যহ 
ভেদ করিতে পারে নাই । গ্রধত্মাভিধানে জামণানদের সর্বদাই অগ্রঙ্গাত ঘটয়া থাকে--- 
এই ধারণারও এখানেই শেষ হইয়া গেল । ৭০ হাজার জামান সৈন্য নিহত এবং ট্যাৎ্ক 
২৯০০১ মোবাইল গান ৯৯৫ ফিল্ড গান ৮৪9, প্লেন ১৩৯২ এবং & হাজারের বেশ 
'মোটরধান নণ্ট হইয্লাছে । 
কুরস্ক রণাঙ্গনে জামণনীর ট্যা্ক-শান্ত একেবারে ঘায়েল হইয়া গিয়াছিল, একথা 
'জাম্মানরাই পরবতাঁকালে স্বীকার করিয়াছিল--পাথরের গায়ে লাঙলের ফলার মত 
জার্মান ট্যাৎক প্রাতিহত হইয়াছিল, একথা 1লাখয়াছেন সো1ভয়েট সেনাপাঁত স্তেমেত্কো । 
আর রণক্ষেত্রের সীমাবদ্ধ আয়তনের বিচারে উভয়পক্ষে মোট ৬ হাজার ট্যা্ক ও ৪ 
হাজার বিমানের নিয়োগ যেমন অভুতপূর্ব তেমন উভয়পক্ষে সৈন্য ক্ষয়ও অভুতপন 
'হুইয়াছিল । 
এই রণাঙ্গনে ব্যান্তগতভাবে 'বহু রুশ সোঁনক ট্যান্ক ও প্লেনের যুদ্ধে গি্ময়কর 
বীরত্বের পাঁরচয় 1দিয়াছিলেন । 
বট প্রি 
কুর্স্কের রাত না অনুষ্ঠান 
রা ॥ কারণ, কুরস্কের এই জয় সমগ্র যুম্থজর রুপেই তাঁদের 'িনকট প্রতিভাত 
1 
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৬৩ ঘিতীয় মহাযদ্ধের হীতহাস 


অর্থাৎ রুশদের মত জামণন এীতহাসিকেরাও অনুরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন 
যেমন, যুদ্ধোতর জামান এীতিহাসিক ভালটার গোয়েরালৎসের মতে ষ্ট্যালিনগ্রাদ 
সমগ্র পূব রণাঙ্গনের যুদ্ধে রাজনোতিক-মনস্তাত্বক ধরণার মোড় ঘুরাইয়া 1দয়াছিলঃ 
কিস্ত; কুরস্ক-বেলগোরোদের য্দদ্ধে জার্মানীর পরাজয় সামায়কভাবে যম্ধের মোড় 
ঘরাইয়া 1দয়াছিল ' 
সোজা কথায় কুরস্কেই জার্মানীর শেষ গ্রীম্মাঁভযান এবং সেখানকার পরাজয়ই 
পূব" রণাঙ্গনে জামণনীর চূড়ান্ত পরাজয় ডাকিয়া আনিল । 


কঠোর সমালোচক রণপ্শ্ডিত জে. এফ. সি. ফুলারও মন্তব্য-কাঁরয়াছেন £ 
€ 19 ঠা) 1009 25 210 55%8556190101) 00 585 0122 005 056690 28€ 01510 
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“জার্মানীর কুর্‌স্কে পরাজয় স্ট্যাালনগ্রাদে পরাজয়ের মতই সমান বপধয়কর, একথা 
বাঁললে নশ্চয়ই আতরঞজজন করা হইবে না । 

1বাশিল্ট সমর সমালোচক মেজর জেনারেল স্যার চার্লস গাইনও 'লখিয়াছেন যে, 
১৯৪৩ সালের রুশ আঁভঘান শহর; হইয়াছিল কুর্স্ক স্ফীতমুখের 'বশাল প্রাতরক্ষার 
যুদ্ধের দ্বারা এবং এখানকার যুদ্ধজয়কে “ইাতিহাসের অন্যতম চূড়ান্ত জয় বাঁলিয়া অবশ্যই 
গণ্য কাঁরতে হইবে ।” কেন না, এই যুদ্ধে পরাজয়ের পক্ষে জামণনীর আক্রমণাত্মক 
আঁভবানের শান্ত নণ্ট হইয়া গেল এবং রাশিয়ার আক্রমণাত্মক আভিষানের আরম্ভ হইল ! 
মার্শাল স্ট্যালিন এখানে ইচ্ছা কঁরিয়াই জামশন আক্ুমণের অপেক্ষা কাঁরতোছলেন । 
আক্রমণের ছারা জামানীর শান্তক্ষয় হওয়ার পর তিনি পালটা আক্রমণের ছারা শল্রুকে, 
ঘায়েল করিয়া ফোঁললেন ।২ 

মাকিন সামরিক লেখক পিটার ক্যালভোসোরেসি বুর্‌স্ক রণক্ষেত্রের পর্যালোচনা 
করিয়া বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে হটলার ১০ লক্ষ লোক এবং ২৭২০ ট্যাঙ্ক জড়ো 
করিয়াছিলেন এবং যে 'বমানশান্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন তাতে 'িমানগাঁল দৈনিক 
৩ হাজার বার হানা 'দতে পাঁরত। কম্তু এই যুদ্ধ অত্যন্ত আশ্চজনকভাবে 
স্বজ্পকাল স্ছায়ী হইয়াছিল । কুর্কের সংগ্রামে হিটলারের & লক্ষ লোক নন্ট হইয়াছল 
এবং তখনই বুঝা 'গিয়াছিল যে, তাঁর পক্ষে আর পর্ণ পরাজয় এড়ানো সম্ভব নয় । 
জার্মানীর পক্ষে পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর গাত ছিল না। অপর পক্ষে স্ট্যালিনের 
নিখ*ত এবং দক্ষ নেতৃত্বে রুশ সৈন্যবাহনীর সংখ্যাও জামন?দগ্কে ছাড়াইয়া গেল 1৩ 

কুরস্ক স্ফশীতিমহখের পরাজয় এভাবে জার্মানীর পতন ডাকিয়া আনিল । 
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ষ্ঠ পর্ব 
অষ্্রম অধ্যায় 
১৯৪৩-এব সোভিস্েট গ্রী্মাভিযান 2 
রুস্ণ সীমাস্ত পুনরুদ্ধানেক্স যুদ্ধ 


১৯৪৩ সালে জাম্ণানী ও রাশিয়ার সৈন্যশান্তর অবচ্থা। বিশ্লেষণ কারলে দেখা যায় ষে, 
€১) রণাঙ্গনে প্রথম সারির উপযোগী সৈন্যসংখযা উভয়ের সমান । (২) গড়পড়তা 
হিসাবে রুশসৈন্য লড়াইয়ের গববেচনায় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল । (৩) রাশিয়ার প্রভূত 
পাঁরমাণে 'িজাভ বা মজুত সৈন্য ছিল এবং তারা আত উৎকৃষ্ট সৈন্য 'ছিল। (৪) 
জার্মানীর উপযুক্ত সংখ্যক গরজাভ সৈন্যের অভাব এবং তৃতঈয় বা চতুথ স্তরের লোক 
দিয়া সৈন্যসংখ্যার ক্ষাতপূরণের চেম্টা । সৃতরাং ১৯৪৩ সালে রাশিয়াই আধকতর 
সুবধাজনক অবস্থায় জার্মানণর সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিল এবং এভাবেই সমগ্র যুদ্ধের 
মোড় 1ফাঁরতে লাগল । অপর পক্ষে আঁকফ্রকা ও ভূমধ্যসাগর এলাকার 'মত্রপক্ষের 
অগ্রগাত ও অক্ষপান্তবর্গের পরাজক্স ( ইতালশর সঞ্কটজনক অবস্থা ) এবং জার্মানার 
1বরুদ্ধে ব্যাপক বিমান আঁভযষান, যাকে ১৯৪৩ সালের আকাশপথে 'ছিতীয় রণাঙ্গন 
বাঁলয়া আভাহত করা যাইতে পারে--এই সমস্ত কারণ মিয়া জামণনীকে স্বভাবতঃই 
বিপদে ফোলয়াছিল ॥। তথাপি জুলাই মানে জ্বান্মানন বখন আক্রমণ শুরু করিল, 
তখন তার শান্ত আদো কম বাঁলক্লা প্রাতভাত হইল না । ১৯৪৩ স।লে পূর্ব রণাঙ্গনে 
জাম্ণানীর ২১০ িভিসন সৈন্য ছিল, আরও ৬ 1ডিভিসন প্রস্তুতির পথে ছিল । 
আধকভ্ভু &০ িভিসন অ-জামণশন সৈন্য ছিল । অর্থাৎ ১০টি হাঙ্গেরীয়ান, ২০ট 
1ফাঁনশ এবং ১৬ বা ১৮ট রহমেনণয় (িভিসন সহ পূব রণাঙ্গনে জার্মানশর মোট ২৬০ 
1ডাঁভসন সৈন্য 'ছিল-_-একথা স্বয়ং স্ট্যাঁলিন বাঁলয়়াছলেন তেহেরান বৈঠকে চাচ্ল- 
বুজভেল্টকে । যাঁদও জাম্ণান সৈন্যবাহনীর মহথপান্র জেনারেল িট:মার মার্চ মাসের 
শেষে ঘোষণা কাঁরয়াছিলেন ষে, অতঃপর জাম্ধানী কেবল আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়া 
যাইবে, তথাঁপ জামান সামারিক মহলে এই বিষয়ে প্রবল মতভেদ ছিল এবং হিটলার 
আক্রমণের দিকেই ঝুশীকক্লাছিলেন, যার ফলে কুর্‌ষ্ক স্ফীতিমুখের বম্ধ ঘাটয়াছিল । 
ট্যা্ক ও প্লেনের সহযোগিতায় 'ব্লিজক্রীগের যে ভ্রতগাঁত কাম্মদা হিটলার এতাঁদন 
অনুসরণ কাঁরতোঁছলেন, সো'ভিয্লেট হাইকমাস্ড সেই কায়দার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ এত 
চমৎকার আয়ত্ত কাঁরয়াছিলেন যে, জামণানগর আক্রমণ তাঁদের কাছে আর নৃতনত্ব বহন 
কাঁরয়া আনিল না। 

বরং বলা যাইতে পারে বে, ১৯৪৩ সালে জামর্বনীর গ্রীন্মাভিযান প্রান 
সুীতকাগারেই মানা পাঁড়ল ॥। যাঁদও এই আভষান বিগত বছরগুখীলির মত ব্যাপক ও 
বৃহৎ ছিল না, তথাপি দুধর্তা ও প্রবলতা হিসাবে উহা আদৌ উপেক্ষপীয় ছিল না 
এবং সোভিন্লেট রাশিয়া নুতন বলের হারা শাক্তমান হইয়াছিল বাঁলয়াই জাম্ধণানপর এই 
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৮২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইীতহসে 


আঁভিযান ব্যর্থ কাঁরয়া দিয়া তাদেরকে পিছ হটাইতে পারিল । প্রকৃতপক্ষে জার্মানদের 
এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরঞ্ক এলাকায় রাশিয়ার আক্রমণাত্মক সমাবেশগ্াল 
পৃবাহেই ভাঁঙিয়া দেওয়া এবং যন্ত্র ও বর্মের সমবায়ে প্রচশ্ড আঘাত হানিয়া রুশ 
সৈন্যদলের সংহার ও কুরস্ক পুনরায় দখল করা । যাঁদ জাম্ণানরা সফল হইত, তবে, 
লবালফৌজের পক্ষে উহা নদার্ণ আঘাত হুইত $ এমন কি শ্রীতকালশন যুদ্ধে মস্কো- 
রস্টোভের যে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ রাশিয়ার দখলে আ'সিয়াছিলঃ উহাও আবার বাচ্ছা 
হইয়া যাইতে পারত । কিক্তু জার্মানীর এই চাল ব্যথ* হইয়া গেল এবং ওরেল হইতে 
ডন অববাঁহকা পর্স্ত তাদের আত্মরক্ষার লাইন দ্‌ঢ় করিবার যে পরোক্ষ চেষ্টা ছিল, 
তাও নস্ট হইয়া গেল । 

ওরেলখণ্ডে এক মাসের যুদ্ধে জামান? প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ফলে তারা ওরেল হইতে 
ব্রিয়ানস্কের দিকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল । আর বেলগোরোদ এলাকা 
তাদের অবস্থা হইল আরও শোচনীয় ॥ এখানে রুশ সৈন্য তাদের ব্যহ বিদশণ করিয়া 
যেন বশশফলকের মত ছহটিয়া গেল থারকোভের দিকে । ১১ই আগস্ট খারকোভের 
উত্তর-পাশ্চিমের একটি শহর দখল হইয়া গেল, খারকোভ পোলটাভা রেলপথ "বচ্ছি্ 
হইল এবং পরাদন খারকোভের দক্ষিণ-পর্বে ভনেৎস নদ তীরবতাঁ চুগুয়েভ দখল 
হইল । ফলে, ১৬ই আগস্টের মধ্যে কুর্স্ক হইতে দাঁক্ষণে খায়কোভ বোষ্টিত এবং 
উত্তরে '্ত্রিয়ানস্ক বিপন্ন হইল । জার্মানরা এই গুরুতর বিপদ রোধ করিবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা কারল--বিশেষভাবে খারকোভ এলাকায় । তারা রুশ পাম্বদেশের 
একটা আক্রমণ সামায়কভাবে রোধ করিল এবং সপ্তাহখানেক ধরিয়া যে প্রবল যুদ্ধ 
চলিল, তাতে যেন উভয় পক্ষে জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়া গেল ॥। অবশেষে ২৩শে আগস্ট 
জেনারেল ভাতুতিনঃ জেনারেল ম্যালিনোভ্কি কনেলে-জেনারেল কোনিয়েভের স্মীলিত 
আক্রমণে খারকোভ দখল হইয়া গেল । এটাই ছিল খারকোভের চূড়াস্ত মান্ত। এর 
আগে ১৬ই ফেব্রুয়ারী কর্নেল-জেনারেল গেলিকোভের সৈন্যেরা খাড়কোভ কা়িয়া 
লইয়াছিল ; 'কিম্তু ১৫ই মার্চ জামশীনরা আবার উহা দখল করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু 
২৩শে আগস্ট জার্মনরা শেষবারের মত থারকোভ হইত 'বদায় লইতে বাধ্য হইল । 

এঁদকে ম্যাঁজনোভাঁস্কর সৈন্যেরা নিম্ন ডনেৎস নদীর বাঁকে এবং জেনারেল 
তোলব্বীখনের সৈন্যেরা রস্টোভ এলাফায় পুণেদ্যমে আক্রমণ শুর কারল। ৩০শে 
আগস্ট ডনেৎস নদী এলাকায় জাম্ধানব্যহ £বদশণ" হইয়া গেল এবং রস্টোভ এলাকায় 
ট্যাগানরগ দখল হইল--এখানে হীতিপনর্বে দুইবার রুশ আক্রমণ ব্যাহত হইয়াছে । 
এভাবে সমগ্র রস্টোভ জেলা হইতে জামণানীর উচ্ছেদ ঘাঁটিল। 

ইতিমধ্যে উত্তরাদকেও গুরুতর পরিবর্তন ঘাঁটিতে লাগিল ১৫ই আগস্ট জেনারেল 
রকোসোভাঁস্ক ক্যারাচেভ দখল করিয়া '্রিয়ানস্কের উপর প্রবল চাপ দিতে লাগিলেন । 
এর আগে ৯৩ই আগস্ট ভ্রিয়ানস্ক ও ্মলেনস্কের মধ্যবতাঁঁ একটি শহর নূতন আক্রনণে 
দখল হইয়া গেল এবং এই দুই “দুগ" শহরের" প্রত্যক্ষ রেলপথের যোগাযোগ 'বাচ্ছন্ 
হইবার সম্ভাবনা হইল । আগস্ট মাসের শেষে ব্রিয়ানস্ক দক্ষিণ দিকের পাশ্ব আক্রমণেও 
ঘায়েল হইবার জো হইল । 

সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভ হইতে সোভিয়েট হাইকমাণ্ড ১৯৪৩ সালের গ্রান্মাভিষানে 
মোটামুটি দূইটি প্রধান লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চললেন! প্রথমতঃ ডন অববাহিকা 


২৯৪৩-এর সোভিয়েট গ্রীষ্মাভিযান £ রুশ সামাস্ত পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ ৮৩ 


অগ্চলে ম্যাঁলনোভাষ্কি ও তোলবৃখিনের যগপৎ সাঁড়াশশী আব্ুমণে অবাঁশষ্ট জার্মান 
সৈন্যদলের ধবংসসাধন এবং খারকোভ এলাকা হইতে কোনয়েভের সৈন্যদলেরও এই 
একই উদ্দেশ্যে সহযোগিতা ! "দ্বিতীয়তঃ 'কিয়েভ অঞ্চলে নঈপার নদী আভমুখে 
আক্রমণ চালাইয়া জার্মানবাহনশর মধ্য রণাঙ্গন ও দাঁক্ষণ রণাঙ্গনের মধ্যে যোগসত্র ছিন্ন 
করিয়া দেওয়া । ৃ 

এই সময় জাম্বানীর পক্ষে ওরেল এলাকায় দেসনা নদীর পাঁশ্চমে এবং দাঁক্ষণ 
রণাঙ্গনে নীপার নদী বরাবর পশ্চাদপসরণ ছাড়া উপায় রাহল না। পর্ব রণাঙ্গনে 
শহটলারী হাইকমাণ্ড যে অবন্থায় পাঁড়লেন তাতে ঘাঁড়র কাট সম্পূণ্রপে ঘহরিয়া 
গেল । আঁধকক্তু ইতালীতে মুসোলনীর পতন, সাঁসল দ্বীপে ইঙ্গ-ম্যার্কন সৈন্যদলের 
অগ্রগাতি, যুগোক্পোভিয়ায় মাশ্শাল টিটোর গোঁরলাযুদ্ধ ইত্যাঁদ নাটকায় ঘটনায় 
জামণনী আরও বেকায়দায় পাঁড়ল । 'হটলার তাঁর “ইউরোপীয় দুর্গের” ইতালনয় 
এবং বলকান প্রাচীর শান্তশালশ কারবার জরুরী তাগাদায় পাঁড়লেন। এদকে তিন 
বৎসর ধাঁরয়া রাশয়াতে শাস্তক্ষয় । সতরাং এক্ষণে আক্রমণের নেশা ছাঁড়য়া ছু 
হঠার পালা লওয়া ছাড়া আর উপায় ক 2 

িল্তু লালফৌজ জাম্ণানীর 'পিছ হাঁটবার জন্য অপেক্ষা কাঁরল না । তারা গনরভ্তর 
আঘাত হাঁনয়াই চাঁলল এবং জার্মানরা যে বেশ ধারেসস্ছে লটবহর গুছাইয়া বাড়ার 
€দকে 'ফিরিবে, কিংবা কোন প্রকার লোকসানের ভিতর না-গিয়া আত্মরক্ষার নূতন 
লাইন গাঁড়য়া তুলবে, এমন সুযোগ রাহল না। সোিয়েট বাহন তাদেরকে নীপার 
ও দেসনা নদীর দিকে তাড়াইয়া নিল । খারকোভের উত্তরে কুরস্ক অণ্চলে ভাতুতনের 
সৈন্যেরা দ্ুুত অগ্রসর হইল, ২৬শে আগস্ট কনোটোপ দখল কারল এবং চেরাঁনগোভের 
দক্ষিণে ৪ ডিভিসন শল্রুসৈন্য ঘেরাও করিল ॥ ২৫শে সেপ্টেশ্বরের মধ্যে লালফৌজ 
এক সাঁড়াশী আক্রমণে (যাহাকে রুশরা “হাতুঁড় ও কাস্তে” বাঁলত ) 'কিয়েভের উত্তরে 
দেসনা নদী এবং দাঁক্ষণে নীপার তটে পৌীছিল । প্যারাসুট সৈন্যেরা প্রভূত পারমাণে 
আত্মবাঁল 'দিয়া এখানকার শত্রু এলাকা মুস্ত করিল এবং ২৫শে অক্টোবগ ১৯৪৩, 
শকয়েভের দাঁক্ষিণে নীপার আঁতক্রাস্ত ও একাঁট সেতুমুখ প্রাতান্ঠিত হইল ! 

গাঁদকে মধ্য রণাঙ্গনেও নাটকীয় পাঁরবর্তন ঘঁটিতে লাগিল । জেনারেল 
রকোস্োভাঁ্ক মস্কোর দাক্ষিণ হইতে সোজা পাঁশ্চমাঁদকে প্রবল আক্রমণ চালাইলেন এবং 
১৭ই সেশ্টেম্বর ্রিয়ানস্ক দখল কাঁরলেন। রকোসোভাঁস্কর দক্ষিণ পাশ্বে জেনারেল 
পপোভ্‌ তাঁরই সঙ্গে তাল রাখিয়া চাঁলতোছিলেন এবং ?তাঁন উত্তর পর্ব দিক হইতে 
কগোমেলের উপর চাপ দিতোঁছলেন। আর জেনারেল শকোলোভাঁক্ক আরও উত্তর 
দিকে রসলাভাল অভিমহখে অগ্রসর হইতোছিলেন ॥ তান স্মলেনস্ক শহরকে দক্ষিণে 
বিচ্ছনষ করিয়া ফেলিলেন। এই সময় জেনারেল জেরেমেস্কো ভোলাঁকলীক ও 
জ্মলেনস্কের মধ্যে এক আক্রমণ চাল্াইলেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর সমলেনস্কের উত্তর- 
পূর্বে জারেখসেভো দখল কাঁরলেন । ২৪শে সেপ্টেম্বর খাস স্মলেনদ্কের বখ্যাত 
“দুর্গশহরের” পতন হইল--শকোলোভস্কির সৈন্যেরা উহা কাঁড়য়া লইল ৷ 'ন্রয়ানস্ক 
এবং স্মলেনস্ক, এই দুইটি শহরই ছিল মধ্য রণাঙ্গনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ+ ১৯৪১ সালের 
যুদ্ধে যে শহর দুইটি নূতন হীতহাসের সৃষ্টি করিয়াছিল । যোগাযোগঃ সরবরাহ, 
বরেলপথ এবং সড়ক ইত্যাঁদর 'ববেচনায় এই ঘাঁটি দুহাট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল 


%৪ ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস। 


বালয়াই জামননরা এগ্লকে “দুভে্য দুর্গে পারণত কারয়াছিল ॥ িজ্ত সেই দর 
চূর্ণ হইয়া গেল এবং জাম্ধানরা দেসনার তটে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, সেই নদণ ছাড়াই? 
চাঁলয়া গেল নঈপারের্র দিকে মোগিলেভ ও রোগাচেভ এলাকা আভিম:খে । 

জার্মান এবং রুশ উভয়পক্ষই 1বখ্যাত নীপার নদীর রেখা ধাঁরয়া আসিয়া দাঁড়াইল । 
জার্মানরা মনে কাঁরল যে, একটানা যুদ্ধ ও আক্রমণের পর লালফৌজ 'নশ্চয়ই ক্রান্ত 
হইয়াছে । লৃতব্রাং অক্টোবর মাস হইতে শরৎকালের বব্ন্ট ও 'বশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে 
বুশরা নিশ্চয়ই নীপার নদী পার হইতে পারবে না । অতএব তারা গোমেল শহর 
আঁকড়াইয়া ধারবার ইচ্ছা করিল এবং এদিকে ক্রিমিয়া উপন্বীপ ত্যাগ কারতেও আঁনচ্ছুক 
হইল, যাঁদও ১৬ই সেপ্টেক্ব্র তারা নভোরোসিস্ক বন্দর ছাঁড়য়া আসতে বাধ্য 
হইয়াছিল । ককেশাসের কিউবান অঞ্চলের শেষ বন্দর ঘাঁটি নভোরোসিস্ক রক্ষা করার 
জন্য তারা কম গোঁড়ামি দেখায় নাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্দরের পতন হওয়? 
সন্বেও তারা কার্চ রণক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র সেতুমুখ ধাঁরয়া রাখিয়াছিল ৷ 

১৯৪৩-এর গ্রীন্মাভযষান সদশর্ঘ নীপারের তটে আসিয়া শেষ হইল ॥ পূর্ণ 
শীতের প্রকোপে নঈপার বরফে জমাট বাঁধিয়া শন্ত না হইলে এই 'ীবশাল নদ 
লালফৌজের আতক্রম করা সম্ভব নয় বাঁলয়া জামণনরা ধাঁরয়া লইয়াছিল । কম্তু 
গবস্ময়ের কথা এই যে, লালফোৌজ 'নীাচ্কয় রাহল না। বোধহম্স মানত ৭৮ দিন বিশ্রামের 
পরই আবার অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তদের আভযান শুরু হইল এবং শরৎকালের 
1বশ্রী আবহাওয়ার মধ্যেই নাপার নদী আতক্রম করার মত অসম্ভব” ব্যাপারও তারা 
সম্ভব কাঁরল । জার্মানরা আঁতমাত্রায় স্মিত হইল । ভোলাকলুকর দক্ষিণ হইতে 
সমগ্র রণাঙ্গনে আক্রমণ আরম্ভ হইল । 'কম্তু প্রধান আঁভযান অন্দা্ঠত হইল গোমেল, 
িয়েভ এবং বিখ্যাত নশপার নদীর বাঁকে । জার্মান আত্মরক্ষার ব্যহে যে সমস্ত দুবল 
স্থান ছিল, এই শরৎকালীন আঁভষানে লালফৌজের লক্ষ্য হইল তাহাই । গোমেলের 
(মধ্য রণাঙ্গন ) পশ্চিমে ছিল সনপারাচিত 'প্রপেট জলাভুমি--যার দুই পাশ দয়া 
১৯৪৯ সালে জার্মানন গ্রী্মাঁভিষান কাঁরয়াছিল । সুতরাং এক্ষণে গোমেলে জামণনরা 
আকান্ত হইলে তারা এই প্রাকাতিক প্রণীতবম্ধকের কবলে পাঁড়য়া "প্রপেটের উত্তরে ও 
দাক্ষিণে 'বাঁচ্ছন্ন হইয়া ষাইবে--রুশ রণনীতি এটা লক্ষ্য করিল । আর দক্ষিণ রণাঙ্গনের 
চাঁবকা'ঠি ছিল 'কিয়েভে-_-এথান হইতে আবার প্রধান প্রধান রেলপথ ও সড়ক গিয়েছে 
নীপার নদীর বাঁকে । যদ 'কয়েভের পতন ঘটে, তবে, স্বভাবতঃই এখানে নাৎসথ 
সৈন্যের ফাঁদে পাড়বে । 

১৯৪৩-এর এই অঙ্টোবর সমগ্র রণাঙ্গনে সমরানল জনলিয়া উঠিল কামানের প্রচুর 
গোলাবষ'ণের মধ্যে । জার্মানীর দং় পালটা আক্রমণ সত্বেও রুশ রিজাভ সৈন্যের 
গোমেলের দক্ষিণে সেতৃমৃখ প্রতিষ্ঠা করিলঃ কয়েভের উত্তরে এবং দক্ষিণেও দুইটি 
সেতুমুখ সৃষ্টি হইল! অর্থাৎ নীপার নদী 'তনম্ছানে আঁতত্রাম্ত হইল । তারা পুর্ব- 
তট হইতে পাশ্চমতটে অগ্রসর হইল, যে পাঁশ্চমতটে কেবল জামণশানদের সুরক্ষিত 
ঘাঁঁটিই ছিল না, উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া রুশাঁদগকে বাধা দেওয়াও সহীবধা ছিল । 
নদদতট য্দ্ধের এবং নদশ পার হওয়ার এই সমস্ত ানদার্ণ সমস্যা সত্বেও সো?ভয়েট 
সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া গেল । এর দ্বাল্লা তারা দুই মাস সময় বাঁচাইল, বুদ্ধের প্রশ্নে 
যার মূল্য অসাধারণ । জার্মানরাও হতবাক হইয়া গেল এবং ১৭ই অক্টোবর নাপাক 


৯১৮৪৩-এর সোভিয়েট গ্রীজ্মাঁভযান £ রূশ সীমান্ত পুনরুদ্ধারের বদ্ধ ৮ 


নদীর বাঁকে প্রবল যুদ্ধ শুরু হইল । তারা এখানকার পুবাঁদজ্ষও স্কীতিসুখ রক্ষার 
প্রাণপণ চেষ্টা কারল। জেনারেল কোঁনয়েভ ক্রেমেনচুগের দাক্ষণে নদ পার হইয়া 
জার্মান সৈন্যদিগকে ঘেরাও কারবার উপক্রম করিল । কিন্তু ফিল্ড মাশশল ম্যানস্টাইন 
প্রচুর ট্যা্ক ও হাজার বানের সাহায্যে কোঁনয়েভের গাঁতরোধকাঁরল । এাঁদকে 
জেনারেল ম্যাঁলিনোভাস্ক 'নপ্রোপেন্রোভস্কের দুই দিকে নীপার আতিক্রম করিল এবং 
২৫শে অক্টোবর শহরাঁট দখল করিয়া লইল । অপর দিকে একবারে দক্ষিণ-প্‌বে আজভ 
সাগরের তীরে জেনারেল তোলবুিন উত্তরদিক হইতে মোলিটোপল শহর আচ্ছন্ন করিয়া 
ফোঁলল এবং ৬ই নভেম্বর “গৃহ-হইতে-গৃহাভ্যন্তরে” লড়াই কাঁরয়া শহরটি জামণানদের 
হাত হইতে ছিনাইয়া লইল ॥। আর জার্মানরা হটিয়া গেল ১০০ মাইল দিপিছনে নম্মতম 
নীপারের বক্ররেথায় নকোপোল এবং খেরসন বন্দরে । 

১১ই নভেম্বর জেনারেল রকোসোভাঁস্ক এক সতকিতি আক্রমণে সাঁড়াশশর চাপ 
শদয়া গোমেল হইতে জামণানাঁদগকে 1বতাঁড়ত কাঁরল । এখান হইতে যে দুইটি রেলপথ 
উত্তর- দক্ষিণ পাব দিয়া পাঁশ্চমাদকে চাঁলয়া গিয়াছে, ই২শে ও ২৫শৈ নভেম্বর সেই 
পথ দুইণট 'বাচ্ছল্ন হইল । রকোঙোভাঁগ্ক এখানকার জার্মানবাহনীকে ঘেরাও কাঁরতে 
চাহিয়াছিলেন। এজন্য প্রথমে রোঁচস্টা দখল কাঁরয়া পরে উত্তরাদকে গোপনে বহু 
ট্যাঙ্ক জড়ো কারয়া জামণানাঁদগকে বেষ্টনের চেস্টা হইল । কিম্তু তৎসত্বেও বহু নাৎসী 
সৈন্য পলায়ন কারতে সমথ“ হইল ॥ তবে, তারা 'প্রপেট জলাভুমির উত্তরে ও দাঁক্ষিণে 
শবাঁচ্ছ্ হইয়া গেল। 

ইতমধ্যে জেনারেল ভাতুতিন এক চমৎকার রণকৌশনের প্যাঁচে উত্তরাঁদক হইতে 
আক্রমণ কাঁরয়া উক্লাইনের রাজধানী 'কয়েভ নগর দখল কাঁরয়া ফেলিলেন ৬ই নভেম্বর 
তারিখে । ফন: ম্যানস্টাইন উত্তরাদিকে কোনও ক্রমে বেষ্টন-ফাঁদ হইতে রেহাই পাইয়া 
গেলেন । িয়েভের পুনরুদ্ধার স্বভাবতঃই সমগ্র রাশিয়ায় নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সৃচ্টি কাঁরল। আর জার্মানরা মরিয়া হইয়া বাধা দিতে লাগল । রুশরা দক্ষিণ 
দিকে ঘঢারয়া নগপারের বাঁকে পেশীছিতে চাহল, কিন্তু ৭ই নভেম্বর ফ্যাসটোভে তাদের 
গাঁত রুদ্ধ হইল । কিন্তু অন্যান্য রুশবাহনদ পশ্চিমাঁদকে ছড়াইয়া পাঁড়ল এবং ১২ই 
হইতে ১৭ই নভেম্বরের মধ্যে ?ঝটোমির ও কোরোস্টেনের রেলজংসন দখল কাঁরয়া 
ফোলিল । কিম্তু দ্রুত এই অগ্রগাঁতকে ব্যাহত করিবার জন্য ম্যানস্টাইন শাশশালন 
যাল্তক বাছনী ও মজুত সৈন্যদের সহায়তায় এক 'নদারুণ পালটা-আঘাত হানিলেন 
এবং লালফৌজ ১৯শে নভেম্বর 'বাটোমির এবং ৩০ নভেম্বর কোরোস্টেন পাঁরিত্যাগে 
বাধ্য হইল ॥। দাক্ষণে ও পাশ্চমে জাম্ধানরা এমনভাবে আক্রমণ করিল যে, 'ঝিটোমির 
হইতে লালফৌজ কোনও ব্লমে এক ভয়ঙ্কর ফাঁদ হইতে বাঁচয়া গেল । নাৎসদ গোলন্দাজ্ 
শ্বমানবহর সমস্ত শান্তশালশ ঘাঁটি 1বধবস্ত কাঁরয়া ফোঁলল এবং ৬ই হইতে ১১৯ই 
গডসেম্বরের মধ্যে ফিয়েভের পাশ্চমে রুশদের স্মস্ত দখলকৃত এলাকা বিপন্ন হইল ॥ 
এখানকার জাম্ণান পালটা-আব্রমণ 'নঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ছিল 'িম্তু রুশরা প্রভূত 
মজত সৈন্য প্রয়োগ কারিয্সা পুনরায় িটোমির ও কোরোস্টেন দখল কাঁররা লইল এবং 
জ্ার্মানাঁদগকে প্রায় পোল্যান্ডের সীমানায় হটাইয্লা ?দল । 

জেনারেল কোনয়েভ নীপারের বাঁকে প্রবেশ কারলেন এবং ৯ই িসেম্বর জামেঞ্কা 
দখল কাঁরয়া লইলেন । ফলে, জাম্ানরা চেকরাস ও ক্রেমেনচুগের মধ্যবতাঁ নীপান্র 


৬৬ হুতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


নদীবাকের অংশ পরিত্যাগে বাধ্য হইল । ইহাতে 'ক্রিভয়রগের উত্তর বাহ উম্মনন্ত হইয়া 
গেল । তখন সেই বাহুকে রক্ষা করার জন্য জাম্বানরা দক্ষিণ দিক হইতে মজুত সৈন্য' 
আনিয়া বলবাষ্ধ কারিতে বাধ্য হুইল । ফলে, ২০শে ডিসেম্বর খেরসন বন্দরের 
পতন হইল । কেননা, জেনারেল তোলবুখিন এখানে পুনঃ পুনঃ প্রবল আক্রমণ 
চালাইতোঁছিলেন । 

এঁদকে শরৎকালীন আভিষানে ককেশাসের শেষ কিউবান ঘাঁটিও জামণানদের, 
হাতছাড়া হইয়া গেল এবং জামণনরা নীপারের নম বাঁকে বা মোহনার দিকে লরিয়া 
আসিল । ফলে, ক্রিমিয়া উপন্থীপ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল । লালফোৌজ উত্তর-পাঁশ্চমে 
পেরেকোপের সং্কীণ” যোজকও দখল করিয়া লইল এবং "ক্রমিয়ায় জাম্বানরা ভূমিপথের 
সংযোগ হারাইয়া ফেলিল । 

ক সী গং 

১৯৪৩-এর গ্রীণ্মের পর শরৎকালীন আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবকভাবে দণঘনন্ছায়ী 
হইল এবং [িসে*বরের শেষ পর্ধজ্ত মৃদু শীত ও ভিজে আবহাওয়া বজায় রাহল । এই 
অস্বাভাঁবক খতুর জন্য রণক্রিয়ার অত্যন্ত অস্মাবধা হইয়াছিল । তথাপি গত পাঁচি 
মাসের অক্লাস্ত অভিযানে লালফোৌজ অসাধ্য সাধন কাঁরল। 'কয়েভ, খারকোভ, 
নীপ্রোপেন্ট্রোভস্ক, খেরসন ইত্যাদি উক্তাইনের প্রধান নগরীগহীঁল এবং ব্রিয়ানস্ক, স্মলেনস্ক 
গোমেল ইত্যাঁদ মধ্য রণাঙ্গনের বড় বড় ঘাঁটি আবার রুশদের দখলে আসিল । 
উত্তাইনের খাঁনজ সম্পদ, শস্যসম্পদ ও প্রাকীতিক এঁ*বষ* আবার রুশদের হাতে ফিরিয়া 
আসতে লাগল । সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, উত্তরে ভোলাঁকলু্ক হইতে 
দাক্ষণ কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত স্োভিয়েট রাশিয়া ১৯৩৯ সালের নূতন পোল-রুশ সীমান্তের 
কাছাকাছি আসিয়া পেশছিল এবং অনেক স্ছানে প্রাকৃয্দ্ধ সীমানার ১০০ মাইল এবং 
রুমানীয়ার বেসারাবিয়া হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে পেশিছিল । সতরাং ১৯৪৩ সালের 
গ্র“ন্ম ও শরৎকাল রাশিয়াকে তার সামান্ত উদ্ধারের পথে বহুদর অগ্রসর করিয়া দিল, 
যে অগ্রবার্ততা ১৯৪৪ সালে জ্বার্মান সীমান্তের কাছে গিয়া পেশাছিল ।* 


* গ্রচ্ছকার প্রণীত রুশ-ছার্মান সংশ্রাম, ৯৯৪৭ । 


ষষ্ঠ পর্ব 


নবম অধ্যায় 
কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি £ 
ওয়াশিংটন, কোয়েবেক ও মস্কো বৈঠক 


১৯৪৩ সাল মিন্রপক্ষের বহু কমতৎপরতা এবং প্রচুর সভা ও সম্মেলেন দ্বারা সমাকীর্ণ 
ছিল । ফ্যাসিস্ট শান্তর বিরদ্ধে যুদ্ধের প্রচেষ্টা যতই চরম পায়ের দিকে ধাইতোঁছল, 
গণতন্ত্রবাদী শল্তিসমূহ ততই নিজেদের মধ্যে পারস্পারক পরামশশ ও আলোচনার 
তাঁগদ অনুভব কাঁরতোঁছলেন। এইজন্য ১৯৪৩ সালের জান,য়ারী মাসে অনুগ্ঠিত 
হইল 1বখ্যতে ক্যাসাররাগ্কা সম্মেলন । স্ট্যালিন রুশ রণাঙ্গনের ব্যস্ততার জন্য এই 
সম্মেলনে উপাস্ছত থাকতে পারলেন নাঃ কিল্ত্ চার্চল ও রুজভেঙ্ট একত্র হইলেন। 
রাশিয়ার 'দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী এই সম্মেলনেও মিটিল না? িস্তু ক্যাসারাঙ্কা বৈঠক 
থেকে অক্ষশান্তবগের বিরুদ্ধে 'বনাশর্তে আত্মসমপণণের এ্রীতিহাসিক দাবী উত্খিত 
হইল । মেমাসে (১২ই--২৭শে ) পূনরায় চাঁচল ও রুজভেল্ট একন্র হইলেন 
ওয়াশিংটনে, যে সম্মেলনের সাঞ্কোতিক নাম 'ছিল পট্রডেণ্ট*। তারপর ১৯৪৩ সালের 
তীয় অর্ধে অনেকগাীল শশর্ধ বৈঠকের অনষ্ঠান হইল, যেগযালতে "দ্বিতীয় রণাঙ্গন 
খোলা নিয়া আলোচনা, পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সামরিক 
প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন এবং ভাঁবষ্যৎ পথিবীর শাস্তি সম্পকে একটি বিশ্ব 
সংগঠন গড়িয়া তোলার সত্কজ্প স্থির হইল । আগস্ট মাসে কানাডার কোয়েবেক শহরে 
চাঁচ'ল-রুজভেজ্টের পুনরায় যে বৈঠকে হইল, তার স্াত্কেতিক নাম ছিল “কোয়াড- 
র্যা্ট” । তারপর অক্টোবর মাসে মস্কোতে অনাষ্ঠত হইল 'শ্রশান্তর (শত্রটেন, আমোরিকা 
ও সোভয়েট রাশিয়া ) পররাণ্ট্রমল্তী সম্মেলন । কতকগল গুরুতর 'সম্ধাস্তের জন্য 
এই সম্মেলন ১৯৪৩-এর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রাহয়াছে। পকন্তু তার চেয়ে 
বেশশ স্মরণীয় হইয্লা রহিয়াছে নভেম্বর-ডসেম্বর মাসের কায়রো ( রুজভেল্ট-চাঁ্টিল- 
গিয়াং কাইসেক ) এবং তেহেরান সম্মেলন । রজভেল্ট-চার্চল ও স্ট্যালন-_-এই তিন 
ণব*বনেতা তেহেরানেই প্রথম একীন্রত হইয্লাছিলেন এবং তিন নেতার এীতহাসিক মিলনে 
গহটলার-বরোধী কোয়্ালশন বা মহাজোটের এক নূতন পর্ব শুর হইয়াছল। 
সামারক দিক থেকে প্রচণ্ড শন্তিশালশ নাৎসী জামণনী ও জাপানকে পৃথিবাব্যাপশ 
মহাসংগ্রামে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া ষদি পরাজত করিতে হয়ঃ যাঁদ পদানত দেশগনালর 
উদ্ধার ও মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা কারতে হয় তবে, সো1ভয়েট রাঁশয়ার সঙ্গে গ্রেট 
বৃটেন, মার্কন যুত্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য 'মন্তরাণ্ট্রপক্ষের একনে কোয়ালিশন গঠন না কারয়া 
উপায় ছিল না। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক পাললহারবার আক্রমণের 
পর থেকে রুজভেঙ্ট-চাঁ্চল-স্ট্যালিন সঞ্কটের আবর্তে পাঁড়য়া পরস্পরের সঙ্গে হাত 
?মলাইতে বাধ্য হইলেন এবং এভাবে যে মহাজোট গাঁড়ক্না উঠিল পুথিবীব্যাপশ 
রণাঙ্গনের দাকিত্ব তার ঘাড়ে আঁপিরা পাঁড়ল। ক্রমে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের উঠানামা ও 


৮৮ িতশয় মহাব্ণ্ধের ইতিহাস 


ভাগ্রগাঁতর সঙ্গে মিত্র রাষ্ট্রপুঞের পক্ষ থেকে তিন নেতা- স্টালিন-রুজভেল্ট-চাচিল 
1ব*বনেতার পরণায়ে পেশছিলেন। কারণ, তাঁদের কার্যকলাপ, দেখা-সাক্ষাৎ ও সম্মেলন 
ইত্যাঁদ অনিবাষধরূপেই পাঁথবধব্যাপী বুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে জড়াইয়া পাঁড়ল। এবং ষে 
সমস্ত সম্মেলন ও বৈঠক তাঁরা অনুষ্ঠান করিলেন সেগ্দালর প্রস্তাব ও [সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
পূব" ও পাশ্চম উভয় গোলার্ধের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যও জাঁড়ত ছিল । কাতঃ 
1বশ্বের দায়িত্ব এই তন নেতার সকম্ধে আসিয়া পাঁড়িল । ক্র সেই দাঁয়ত্ব কেবল 
সামরিক নয়, কেবল বিশ্হদ্ধ রণক্ষেত্রের নয় ; এক-একটা যুদ্ধের জয়-পরাজয় ও ভাগ্যের 
উঠা-নামা সেই সমস্ত সংশ্লন্ট দেশের কিংবা অণ্চলের সমাজনশীতি, রাজনীতি ও কুউটননীতর 
গভশর সংঘাত ডাকিয়া আনল । ফলে, 1হটলার-াবরোধী কোয়াঁলশনের তন ব*বনেতার 
পারস্পারক রাজনোতিক দ-ষ্টিভঙ্গী ও সমাজ দর্শনের মধ্যে নানা রোধ, বিভেদ ও 

বৈষম্য দেখা দিল । অবশ্য জার্মানী, জাপান বা ইতালীকে পরাজিত করার লক্ষ্যে 

তন নেতাই একমত ছিলেন, কিম্তু এই লক্ষ্যের রাজনৌতক, কুটনৌতক ও রণনোতিক 

বহ: প্রশ্ন সময় সময় গভশর অন্তরায় সৃষ্টি কাঁরতে লাগল ॥ প্রোসডেপ্ট রুভভেল্ট 

ছিলেন উদারতাবাদশ মহাপ্রাণ পপারচ্ছন্ন ভদ্রলোক"__গণতন্ত্র মানীবকতার উপর তাঁর 

গ্রভপ্র আস্থা ছিল । ঘুম্ধজয়ের প্রয়োজনে সামারক গিবষয়গ্যীলর চেয়ে রাজনোতিক ও 
কূটনোতিক 1বষয়গৃির প্রাধান্য দিতে তান তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। কিম বিশ 
প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চাচি'ল ছিলেন পাকা সাম্রাজ্যবাদী এবং যুদ্ধের সামরিক দিকের 
চেয়েও রাজনোতিক দিকের উপর নজর তাঁর বেশী ছিল । অর্থাৎ তাঁর সমস্ত ক্রিয়া- 
কলাপের লক্ষ্য ছিল বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা । এই স্বার্থের হিসাব না 
কাঁরয়া তান এক পা ফেলিতেও রাজশ ছিলেন না। এজন্য যুদ্ধ ও রণনীতিকে "তানি 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাবার ঘ:টির চালের মত ব্যবহার করিতেন । অপরপক্ষে বিপ্লব 
সেভিয়েট রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক মর্শাল স্ট্যালিন ছিলেন হিটলার আক্রমণে সবচেয়ে 
বেশশ বিপন্ন, নাৎসী জাম্ধানীর রণনৈপুণ্য এবং সামরিক শান্ত ও সংগঠন অসাধারণ 
ছিল। ১৯৪৩ সাল পর্যস্ত রাশিয়াকে প্রায় একক 'হটলারী আক্রমণের সমস্ত ব্লুরতাঃ 
প্রচশ্ডতা ও 'হংস্রতা অজন্্র মূল্য দিয্া প্রতিহত কাঁরতে হইরাছে । 'নজের দেশ উদ্ধারের 
অভুতপ্‌ব দায়িত্ব তাঁকে বহন কাঁরতে হইপ্লাছে। আঁধকন্তু “বলশেভিক নেতা” হিসাবে 
সামাজ্যবাদশ বৃটেন ও ধনতন্ত্রবাদশী আমেরিকাকে সবদাই তাঁর পক্ষে 'বি*বাস করা 
সম্ভব ছিল না এবং ব্যান্তগতভাবে 1তাঁন সারা ধানক পৃথিবীর ভীতি ও আঁবি*বাসের 
পান্র ছিলেন । িবশেষতঃ ১৯১৯-৯১৩৯ সালের আন্তর্জাতিক হতহাস ছিল সো'ভয়েট 
1বরোধী িবছেষ১ তিস্ততা ও আঁবশ্বাগের ইতিহাস মাত্র । অথচ মহাযুদ্ধের জর্দরণী 
প্রয়োজনে “সাধারণ' শত্রুকে পরাজিত করিতে 'গরা এই তন 'ভিল্র চার ও ভিন্ন 
দুঘটিভঙ্গীর [ব*বনেতাকে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইতে হইল । ইতিহাসের এটা 
ছিল এক আঁভনব দৃশ্য ।॥ অতএব এই তন নেতার মধ্যে 'বাঁভিন্ব গুরদতর প্রশ্নে এবং 
সম্মেলনগ্ীলতে যে সমস্ত গবরোধ ও িসম্বাদ গগিরনাছে সেগ্াল নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত 
দকংবা অস্বাভাবিক ছিল না । 

নী গু শা 


১৯৪৩ সালের জানুক্লার মাসে ক্যাসারাঙ্কা বৈঠকের পর মার্চ মাসে ওয়াশিংটনে 
গেলেন বৃটিশ পররাষ্ট্রমম্্শ ইডেন এবং সেখানে তিনি দুই সপ্তাহের আধককাল 


কোয়ালিশনের রাজনখতি ও রণনশাতি ৮৬ 


ভপ্রাসডেণ্ট রুজভেঙ্ট ও মাকি'ন নেতাদের সঙ্গে যৃজ্ধ ও রাজনীতি সংক্রাস্ত আজন্্র বিষ 
নয়া আলোচনা করিলেন ! পোল্যাপ্ডের সঈমানা সমস্যা থেকে জামণনগর ভাঁবষ্যৎ 
পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলির সমস্যা তো আলোচিত হইলই, যদ্ধোত্তর পথবশর 
প্রশ্নও আলোচিত হইল । ইডেনেরর পর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল দলবলসহ হাজির 
হইলেন ওয়াশিংটনে ১১ই মে । চার্চিল-রুজভেক্টের এই তৃতীয় গুয়াশিংটন সম্মেলনে 
প্রায় একশত বৃটিশ প্রাতাঁনধি চার্টিলের সহযোগী ছিলেন এবং ১২ দিন ধাঁরয়া বহু 
সমস্যার আলোচনা হইল । ইউরোপ ও এঁশয়া দুই মহাদেশেরই ঘুদ্ধের সমস্যাগযাল 
আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল । চীন-ভারত-্রক্ষ যুদ্ধের আলোচনার জন্য লভ* 
'ওয়েভেল ভারত থেকে এবং জেনারেল স্টিলওয়েল ও জেনারেল শেনজ্ট চন থেকে এই 
সম্মেলনে যোগ দিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের এই সম্মেলনে (সাঞ্কোতিক নাম 
শ্ডেস্ট ) চীনের যুদ্ধসমস্যা মিটিল না। চখনব্রক্ষভারত রণাঙ্গনের সৈনাপত্য নয়া 
'চয্নাং কাইসেক, ্টিলওয়েল ও শেনজ্ট--এই তিন প্রধানের মধ্যে তণব্র মতভেদ ছল 
এবং এর মীমাংসার জন্য মাঝেমাঝে ওয়াশিংটনের স্মরণাপন্ন হইতে হইত । কিম্ত 
পৃ্রডেস্ট” সম্মেলনে এই 1বতক" ও [রোধের শেষ হইল না । অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে 
€ ১৯৪৩ ) চীনের যুদ্ধকালশন রাজধানী চুংকংয়ে মাদাম চিয়াংকাইসেক ও তাঁর বোন 
সাদাম কুংয়ের চেষ্টায় একটা জোড়াতালি দেওয়া আপোস হইল জেনারেল 'স্টলওয়েলের 
অনুকূলে । কি্তু তাতে কোন চুড়ান্ত ?নষ্পান্ত হইল না।১ 

পঁ্রডেস্ট” বৈঠকে পাশ্চিম ইউরোপে বা ফ্রান্সে 'ছ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা নয়া আলোচনা 
হইল বটে, কিম্তু তারিখটা ১৯৪৩ সালের বদলে পিছাইয়া গেল ১৯৪৪ সাল পর্যস্ত। 
অর্থাৎ চার্চিল রুজভেল্টের বৈঠকে স্থির হইল বে, ১৯৪৪ সালের ১লা মে উত্তর ক্রাম্সের 
নরম্যাণডিতে অবতরণ করা হইবে এবং এই আঁভযানের চড়াস্ত সাঙ্কেতিক নাম রাখা 
হইল “ওভার লডণ। 

এই সময় এবং তার িছুকাল আগে হইতেই রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গমাঁকরন সম্পর্ক 
ভালো যাইতেছিল না। এজন্য রুজভেল্ট কিছুটা উগ্র ছিলেন এবং 'তাঁন সমগ্র 
পারিশ্ছিত বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ব্যন্তগতভাবে স্ট্যাঁলনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
উদগ্রীব হইলেন। মস্কোগ্ছিত প্রান্তন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ই- ডেভিস-_াযাঁন তাঁর শমশন 
ছু মস্কো” পস্তকের জন্য [বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন কাঁরিয়াছিলেন, তাঁকে মে মাসে 
মস্কোতে পাঠানো হইল স্টযালন-রুজভেম্ট সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য । রূজভেল্ট 
জাঁ্চিলকে বাদ 'দয়া এক স্ট্যাঁলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারতে চাহিলেন । কারণ, তাঁর 
বিশ্বাস ছিল যে, চার্চিল যাঁদ উপাস্থিত না থাকেন এবং তান একা যাঁদ স্ট্যালিনের 
সঙ্গে কথা বালিতে পারেন, তবে, অচল অবস্থা দূর হইবে এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তিন প্রধানের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে । 
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৷ 28০ হিতাঁয় মহাযশ্ধের ইতিহাস 


সুতরাং স্ট্যালিন-রুজভেঙ্ট সাক্ষাতের প্রস্তাব নয়া ডোভস মস্কোতে গেলেন এবং 
স্ট্যালিনের সঙ্গে ১১ ঘণ্টা সাক্ষাতের পর (প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ সম্পকে স্ট্যালিন অনেক 
সন্দেহজনক প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন ) স্ট্যালিন ১৫ই জুলাই তারিখ রুজভেল্টের সঙ্গে 
সাক্ষাতে রাজী হইলেন । কিম্তু মস্কো থেকে ডোভস্রে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর 
“টডেণ্ট” বা ওয়াশিংটন বৈঠকের সমস্ত কাগজপন স্ট্যালিনের নিকট পেশছিল । তের 
মাস ধারয়া বে 'ছিতীয় রণাঙ্গনের প্রাতশ্রতি তিনি ইঙ্গমাঁকনের পক্ষ থেকে পাইয়া 
আপিতেছিলেন, সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন ১১৪৪ সাল পর্যন্ত 'পছাইয়া যাওয়ায় স্ট্যাীলন, 
ক্ষুদ্ধ ও রুষ্ট হইলেন । ১১ জুন, ১৯৪৩, তান রুজভেজ্ট-চাচ'লকে পন্রযোগে 
জানাইলেন যে, "দ্বিতীয় রণাঙ্গন 'িছাইয়া দেওয়ার ফলে সোডিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে 
ভয়ানক অসবিধার সৃষ্টি হইল । গত দুই বছর ধাঁরয়া রাশিয়া তার সমস্ত সম্পদ 
নিয়োগ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রায় একক হস্তে লাড়তেছে এবং লড়াই একমান্র 
তার নিজের জন্য নয়, মিল্রপক্ষের জন্যও বটে । জামধানবাহিনী এখনও পর্যস্ত যথেষ্ট 
শাশ্তশালী ও দুরধষ | 

উভয় গ্রভনমেস্টের তরফে চার্চিল জবাবে বাঁললেন যে, পাঁশ্চম ইউরোপে এখনও 
ছিতীয় রণাঙ্গন খুললে বৃটেন ও আমেরিকাকে পয বরণ করিতে হইত ; কারণ» 
উভয়ের সৈন্যদল পরাজিত হইত । “সূতরাং বৃটিশবাহিনীর সহবৃহৎ পরাজয় ও 
পাইকারণ হত্যায় কিভাবে সোভিয়েত বাহিনীর লাভ হইত তা আমি বৃঝিতোছি না।, 

কিল্তু স্ট্যালিন চার্চিলের যুক্তি গ্রহণ কাঁরতে পারিলেন না। গ্রপম্মে আভযান 
কাঁরতে গিয়া ইঙ্গ-মাক“ন বাহনীকে “পাইকারশ হত্যা” ও াবপর্যয়” বরণ কাঁরতে হইত, 
এই যুক্তি তান স্বীকার কারলেন না। 1বশেষতঃ ইতিমধ্যে সোভয়েট-বাছিনগর 
জয়লাভের ফলে দ্বিতীয়ত রণাঙ্গন খোলার পক্ষে আগেত্র চেয়ে অনেক বেশগ অনুকুল 
অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল । ২৪শে জনের এই বাতণর উপসংহারে তিনি জানাইলেন 
যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন না-খোলার জন্য সোভিয়েট রাশিরার হতাশাই একমাত্র বড় কথা নয়» 
তার মিত্রবর্গের উপর আম্ছা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। রাশিয়ার ও 
পাঁশচম ইউরোপের দখলীকৃত এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্ন এর সঙ্গে 
জাঁড়ত, আর জাঁড়ত সোভিয়েটবাহনীর ত্যাগ স্বশকারের পাঁরমাণ হাসের প্রশ্ন, বার 
তুলনার ইঙ্গমাকিন-সৈন্যবাহিননর ত্যাগ স্বশকারকে নিতান্ত তুচ্ছ বলা যাইতে পারে । 
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নিঃসন্দেহে স্ট্যালনের বন্তব্য অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং এই বন্তব্যে ইঙ্গমাকিনের 
বিরুদ্ধে ি*বাস হননের গুরুতর ইঙ্গত ছিল । চার্টিপও এমন জবাবে কটু ও ককর্শ 
ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন । কিলম্জ রুজভেম্ট চার্চলের এই জবাবের কথা জানিতেন, 
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কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনশীত ১১১৭ 


না। কারণ, রৃজভেঙ্টের সঙ্গে পরামশ* না-করিয়াই চার্চিল এই জবাব পাঠাইয়া- 
ছিলেন । এ্রাদকে স্ট্যালন ওয়াশিংটন থেকে সোভয়েট রাষ্ট্রদূত গলটাভনোভকে 
এবং লন্ডন থেকে রাশ্্রদূত মৈস্কিকে প্রত্যাহার কারিয়া নিলেন । ফলে, 'মন্রপক্ষীয় 
রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইল এরং সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার. 
জো হইল । বলা বাহল্য যে, রুজভেজ্ট-স্ট্যাঁলন সাক্ষাতের প্রস্তাব আঁনীর্দন্টকালের 
জন্য চাপা পাঁড়িয়া গেল । তবে, ভাগ্যের কথা 1হটলার মিন্নপক্ষের পারস্পারিক সম্পকে র. 
এই শোচনীয় অবস্থার কথা জানতেন না ।১ 
নী রঃ দ্ী 

ইতিমধ্যে পূব রণাঙ্গনে জুলাই মাসের গ্রীন্মকালীন আভযানে কুর্‌স্ক রণক্ষেতে, 
জামণনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিল এবং লালফোৌজ ক্রমাগত আগাইয়া যাইতে লাগল । 
তখন চাঁচল আবার ব্যগ্র হইলেন রুজভেজ্টের সঙ্গে পরামশের জন্য । কানাডার 
কোয়েবেক শহরে উভয় নেতা সামরিক প্রাতানীধদের সাহত 'মিত হইলেন ১১ই আগস্ট' 
থেকে ২৪শে আগস্ট, ১৯৪৩, পর্যন্ত । এই সম্মেলনের সাগ্কোতিক নাম 'কোয়াভ-্যাশ্ট” । 
আগেকার সম্মেলনগহীলর মত এবারও স্ট্যাঁলন বা স্োভিয়েট প্রণতানাধরা অনুপাচ্ছিত 
লেন । অবশ্য কোয়াডর্র্যা্ট বা কোয়েবেক সম্মেলনে আলোচনার অন্যতম বড় 
1বষর 'ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ বা জাপানের শবরুদ্ধে আভযান । কম্তু তখন 
রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে অনাক্ুমণ চুন্ত বলবৎ ছিল । সতরাং বৈঠকে এই কমপ:চীর 
আলোচনায় সোভিয়েটের পক্ষে যোগদান করা টেকানিক্যাল কারণে অস্যাবধাব্যঞ্জক 
ছিল । কজ্ভ রাশয়ার পক্ষে আসল প্রশ্ন ছিল গ্রীন্মকালে পাঁশ্চম উইরোপে "ছ্থিতীর 
রণাঙ্গনের সষ্টি, যার দ্বারা জামণনীর বিরদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হাঁনিয়া পুব রণাঙ্গনে 
িটলারশী চাপ হাস করা যাইতে পারে। এজন্য সোভিয়েট পন্র-পান্তকায় ও 
বাততাঁবভাগণীয় ইস্তাহারে ছিতীয় রণাঙ্গন খোলার উপর জোর দেওয়া হইল ॥। কোয়েবেক 
সম্মেলনের পর্বোহ্ছে প্রাভদা” পদ্ধতীয় রণাঙ্গন” শীষক এক সম্পাদকণয় প্রবন্ধে 
লাখলেন যে, বাটশ ও মাঁক্নি গভন“মেপ্ট 'ছিতীয় রণাঙ্গন খোলার 'বষল্ষে 
তাঁদের পাঁবত দায়িত্ব ক্রমাগত ভঙ্গ করিতেছেন । যাঁদও বৃটেন ও মাঁর্কন যমুভ্তরাষ্ট্রের 
জনসাধারণ ফ্যাঁসিজমের শবরুষ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তা 
দেখাইতেছেন, তব উভয় দেশেই এমন-একটা ছোট্র অথচ শক্তিশালশ গ্রুপ আছে, যারা 
বাধা স:্টি করিতেছেন ও গিবলম্ব ঘটাইতেছেন । এই গ্রুপের মধ্যে অস্তবব্যবসায়া” 
সামারক সম্ভার সরবরাহকারণ ও ব্যন্তিগত স্বার্থপরায়ণ এমন কতকগুলি লোক আছে, 
যারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হোক এটা চায় না। হিটলার দখলকৃত এলাকার লক্ষ 
লক্ষ লোকের অবণ'ন?য় দৃর্গতির চেয়েও এই সমস্ত লোক নিজেদের স্বার্থকে বড় কাঁরিয়া 
দেোখিতেছে । 'কিম্তু বৃহৎ রাজনোতিক প্রশ্নের মীমাংসায় নিশ্চয়ই এদের বেশ হাত, 
থাকা উচিত নয় ।২ 

কোয়েবেক সম্মেলনে অবশ্যই আবার "দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রন্ন উত্থাপিত হইল । 'কিস্তু 
মাঁর্কন ও বৃটিশ প্রাতীনাধদের মধো এই বিষয়ে আগের মতই মতভেদ ছিল । ফ্রান্সে 
ও পপাশ্িম ইউরোপে বত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছিতধয় রণাঙ্গন খোলার জন্য মাকিনি 
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১২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রতিনিধিরা ইচ্ছুক ছিলেন । 'কিস্ত বঁটিশপক্ষের গরজ ছিল না । কোন কোন সোভিয়েট 
এতিহাসিক সন্দেহ করেন ফষে, এর 'িপিছনেও সাম্রাজ্যবাদীয় স্বাথ" ও একচেটিয়া 
পশ"জিপতিদের চক্রান্ত জাঁড়ত ছিল । কেননা, পশ্চিম ইউরোপে একাঁদকে ফ্যাসাবরোধী 
জনগণের আন্দোলন যেমন তীব্র হইতোঁছল, .তেমনি অন্যদিকে লালফৌজ হটলারণ 
বাহিনীর বর্‌দ্ধে ক্রমাগত জয় অজন করিতেছিলেন । সূতরাং মাকিনপক্ষ যুদ্ধোতর 
পশ্চিম ইউরোপে তাঁদের একচেটিয়া পহীজর স্বার্থ ও প্রভাব বজায় রাখার জন্য 
পাঁরকজ্পনা আঁটিতে ছিলেন এবং "দ্বতীয় রণাঙ্গন খোলায় জন্য বৃটেনের থেকে বেশন 
ব্যগ্রছিলেন। কিন্তু অন্যপক্ষে চার্চিল বলকান অগ্চলে আঁভযানে পক্ষপাতী ছিলেন । 
মাকিনি পররাস্ট্রসচিব কডেল হাল তাঁর স্ম-ৃতকথায় 'লাঁখয়াছেন যে, চার্চল 
চাঁহতেছিলেন যাতে সোভিয়েট রাশিয়া বলকানে ঢ্রকয়া পাঁড়তে না পারে । কেননা, 
তাতে বৃটিশ স্বার্থের যেমন ক্ষাতি হইবে, তেমাঁন আমেরিকার পক্ষেও অস্যাবধা হইবে । 
চাঁ্চলের মনোগত আঁভপ্রায় ছিল, ইউরোপের উপর ব:টশ প্রভূত্ব রজায় রাখা এবং 
ভবিষ্যৎ মাঁকন প্রাতিদ্বন্ছশীদগরকে পাঁশ্চম ইউরোপ থেকে দূরে রাখা । 

বৈঠকে মাঁকন মুখপান্রগণ এমন যাঁন্তও দেখাইতোছিলেন যে, সোভিয়েউবাহনী 
শান্তক্ষয় কাঁরতে কাঁরতে অবসন্ন হইয়া পাঁড়বে এবং তখন পাশ্চমে ও দাঁক্ষণ-পু 
ইউরোপে ইঈ-মাকি'ন বাহিনী খোলা মাঠ পাইয়া যাইবে !১ 

অবশ্য সম্মেলনে দঈর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনার পর 'ছিতীয় রণাঙ্গন খোলার সিদ্ধান্ত 
আবার 'পিছাইয়া গেল ১৯৪৪ সালের বসন্তকাল পধনস্ত এবং তার বদলে ইতালীতে 
অভিযানের জন্য সুপারিশ করা হইল । জেনারেল দ্য'গলের “ফণ ফ্রাণ্ঠ” কমিটিকে এই 
বৈঠক থেকেই মার্কন সরকার স্বীকৃতি দিলেন । 

কোয়েবেক সম্মেলনে জাম্দানীর ভবিষ্যৎ 1নয়াও আলোচনা হইল ॥ জামণানীকে 
কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রাল্ট্রের মধ্যে পৃথকশীকরণের প্রস্তাব তুলিলেন বৃটিশ পররাশ্ট্রমন্ত্র 
এণ্টন ইডেন, আর মার্কিনপক্ষ জার্মানীকে বাচ্ছল্ন ও টুকরা টুকরা করার জন্য 
“মগ্গেনথাউ পারিকজ্পনা+---৪ 0121 001 05101020575 ৫15127571)05171051)09 10051 
৪5 15101551301)20 1১190 বৈঠকে পেশ করা হইল ॥ কম্তু জাম্মানী সম্পর্কে এই 
সমস্ত আলোচনা হইল বটে, কম্তু কোন সিদ্ধান্ত গ্‌হণত হইল না, ভাঁবষ্যতের জন্য 
মৃলতুবী রাঁহল । 

কোয়েবেক সম্মেলনে ইউরোপের চেয়ে এ্রীশিয়া িয়াই ইঙ্গমার্কন ঘুন্ত সেনানী- 
সশ্ডলশর বৈঠকে বেশী আলোচনা হইল এবং চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশের বিদ্তুত প্রসঙ্গ 
উঠল । কিম্তু এই ক্ষেত্রেও বৃটিশ ও মার্কন আঁভমতের মধ্যে কটা বৈষম্য দেখা 
বদল । তবে, বৈঠকে আলোচনার পর চালের উদ্যোগে একটি নূতন কমাপ্ড গঠিত 
হইল । এই নব গঠিত “দক্ষিণ-প্‌ব এশিয়া কমাশ্ড”-এর স্যাপ্রম কমাশ্ডার পদে নিযুক্ত 
হইলেন এ্যাডমিরাল লর্ড ল:ই ম্যাউণ্টব্যাটেন এবং ডেপুটি ল্দাপ্রম কমাপ্ডার পদে নিযুক্ত 
হইলেন চীনা-বামণা সেনানখমণ্ডলার প্রধান মাঁর্কন সেনাপাঁত জেনারেল স্টিলওয়েল । 
চার্চিল মাউন্টব্যাটেনের প্রাত অত্যন্ত সদয় ছিলেন এবং তাঁর গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা 
কারতেন । লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মাধমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেমন প্রধানতঃ বৃটিশ 
দায়িত্বের অন্তর্গত হইল (বলাই বাহুল্য যে, সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থ এর অন্যতম মূল 
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কোয়ালিশনের রাজনশাঁতি ও রণনখতি ১৩ 


কারণ ছিল ) তেমাঁন জাপানের বিরুদ্ধে আভযান মূলতঃ আমেরিকার দায়িত্ব বাঁলয়া 
গৃহীত হইল। অবশ্য দ্রপ্রাচ্যে ও প্রশান্ত মহাসাগরখয় আভিষানে বটিশ ও মাকিন, 
সেনানীমপ্ডলশর পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ব্যবন্থা আগে পাকা হইয়াছিল । 

কোয়েবেক সম্মেলনে মিব্রপক্ষের নিকট আর-একটি শুভ সমচনা এই হিল যে” 
অতলান্তিকের নৌ-ধৃদ্ধে 'িন্তরপক্ষের পাল্লা ক্রমেই ভার হইতেছিল, জার্মান ইউ-বোটের 
সন্ত্রাস ক্রমেই দামত হইতেছিল এবং 'মত্রপক্ষের নৌবল উৎপাদন বদ্ধ সমুদ্রপথে 
ক্রমশঃ সাফল্য আ'নয়া দিতোঁছল । 

কোয়েবেক সম্মেলনে 'মন্রপক্ষের নিকট আর-একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছিল। উত্তর ক্রান্সে দ্বিতীর রণাঙ্গন খোলার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের টুলো-মাসাই: 
গ্রলাকায় আর-একাট রণাঙ্গন খোলা হইবে । অবশ্য চাচিল এই প্রস্তাবের ঘোরতর 
1বরোধন [ছিলেন । 

কোয়েবেক সম্মেলনে রুূজভেল্টের প্রাতানাধ হপ্াীকশ্সের হাতে এমন-একটা দাঁলল 
1ছিল, যার গুরুত্ব উপেক্ষা করা কাঠন ছিল । শধবখ্যাত মাঁক্ন এীতহাসিক শেরউড 
গলাখিয়াছেন যেও য২1551953 7০99268010 বা “রাশিয়ার অবস্থান” এই শিরোনামায় 
দিলাট রাঁচিত হইয়াছিল মাঁকন সমর দপ্তরের কোন শশষ-স্ছানীয় রণননীতকের ছারা: 
এবং এতে উল্লেখ করা হইয়াছিল-_ 

“চ২5512,%9 1০991-৮/21 10095811010 179 778010196 ৬/11] 06 2 91201105170 0106, 
111) 00০17102185 017151)60, 10516 19 110 1০৮9] 11) 171170165 1০ 01200959 1761 
(21006190015 17881169,29 01099, [615 05 128 03759631157 5 001191175 
2 2. 1১095561001) 615 7৮1০50165112705210 ৬৮19-29-15 7২719912, (118 9106 17195 
9170 01361001 21) 10812001105 10০৮/০1 17 1270170106, 1700৮9৬9175 2০10 1791০ 9119 
1779 1700 1705 9015 0০ 000995 05928. 10111595 3180 19 01172175156 981191১০112৫.৮ 

অথাৎ “ষৃন্ধোত্তর ইউরোপে রাশিয়া প্রধান শাল্ততে পাঁরণত হইবে । জামণানা চূর্ণ 
হইয়া গেলে পর ইউরোপে এমন কোন শান্ত থাঁকবে না, যে শান্ত রাশিয়ার বিপুল 
সামারক বাহনীর 'বরোধিতা করিতে পারে ॥। এ কথা ঠক ষে, গ্রেট 'ব্রটেন ভূমধ্যসাগরে 
রাশিয়ার পাশাপাশি একটা অবস্থান গাঁড়য়া তুললিতেছে, কমু অন্য কোন দক থেকে 
সমর্থন না পাইলে 'ব্রটেন তার ভূমধ্যসাগরের অবস্থানের দ্বারাও রাশিয়াকে বাধা দিয়া 
রাখিতে পারিবে না|? 

£পর এই দাঁললে বলা হইল যে, বর্তমান ঘুদ্ধে রাশিয়াই “ড়াস্ত নিয়ামক 
শশন্ত। অতএব রাশয়াকে যথাসম্ভক সহায়তা ?দতে হইবে এবং তার বন্ধুতা অজনে 
স্ববপ্রকার চেস্টা কারতে হইবে এবং এই বম্ধৃতা বজায় রাখতে হইবে । 

দলিলের উপসংহারে বলা হইল যে, আমেরিকার পক্ষে সবচেয়ে গুরদত্বপূণ” বিষয় 
হইতেছে প্রশান্ত মহাসাগরণয় যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা অজনন করা । কেন না* 
রাশিয়ার সহায়তার দ্বারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লোকক্ষয় ও সম্পদক্ষয় হাস পাইয়া 
যাইবে । কিল্তু রাশিয়াকে দলে না- -পাইলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে অসম্ভব রকমের 
িপ্প সুস্টি হইবে এসুং সেই অবস্থায় আমেরিকার রণক্রিয়া ব্য" হইয্লাও যাইতে পারে )- 

১৯৪৩ সালে রাশিয়া সম্পকে" মাঁক'ন রণনোৌতিক মহলের এই ধারণা হীাতহাসের দিক 
থেকে অত্যন্ত গরদত্রসম্পন্ন ছিল। এর দ্বারা পাঁরহ্কার স্বীকার করা হইতেছে ষে, 


১৪ ছিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


জামণানীর বরুশ্ধে যুদ্ধে স্োভিয়েট রাঁশয়াই চড়াস্ত নিয়ামক" শান্ত এবং রাশিয়ার 
'সাহায্যেই জাপানকেও খতম কাঁরতে হইবে ॥ অতএব এমন শান্তমান রাশিয়ার বম্ধুত 
আমেরিকার পক্ষে প্রয়োজন ॥। এই সত্য রুজভেল্ট এবং তাঁর সমর্থকেরা উপলাষ্ধ 
কাররাছিলেন। এীতহাসিক শেরউডও মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাশিয়া সম্পকে এই 
ধারণাই তেহরান ও ইয়াজ্টা (ফেব্রুয়ারীঃ ১৯৪৬ ) সম্মেলনের গৃহীত সম্ধান্তগুঁলর 
পছনে মাঁকন নীতিকে প্রভাবাম্বিত করিয়াছিল 1". 

কোয়েবেক সম্মেলনের শেষে জানা গেল স্ট্যাঁলন মস্কোতে "ত্রশান্তর- বৃটেন, 
মা্কন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মিলিত বৈঠক অনূষ্ঠানে 
সম্মত হইরাছেন । এই সংবাদে পশ্চিমী মিত্রমহল খুশশ হইলেন । কেন নাঃ রাশিয়া 
ও পশ্চিমণ শান্তিবর্গের মধ্যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নে যে মতাস্তরের মেঘ জমিয়াছিলঃ 
স্ট্যাঁলিনের এই সম্মতির দ্বারা সেই মেঘ কিয়া গেল । কারণ, 1তন প্রধানের বৈঠকের 
জন্য যে জঙ্পনা-কম্পনা চাঁলিতোঁছল” তার আগে সমস্যাগুলির ঝাড়াই-বাছাইয়ের জন্য 
শন্রশান্তর পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মস্কো বৈঠকের প্রয়োজন ছিল । 


মস্কো পররাশ্টমন্ত্রশ সব্সেলন 


১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৩, থেকে ১২ দিন ধারিয়া মস্কোতে ন্রিশান্তর পররাণ্ট্রমশ্লীদের 
যে সন্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে । কেননা, 
এই সম্মেলনে যেমন কয়েকটি গুর্ত্বপৃণ 'সিম্ধান্ত গৃহনত হইয়াছিল, তেমনি ?হটলার- 
'বরোধী কোয়ালিশন আরও শান্তিশালী ও দংঢ় হইয়াছিল । বৃটিশ পররাস্ট্র সচিব এন্ছনি 

' ইডেন, মার্কন পররাষ্ট্র সচিব কডে“ল হাল এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভি. মলোটোভ 

গ্রই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন । রাশিরার আপাতত সত্বেও কর্ডেল হালের প্রস্তাব ও 
অনুরোধক্রমে মস্কোস্ছিত চোনিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বৈঠকে যোগ দিয়া চড়াস্ত চুক্তিপত্রে 
স্বাক্ষর 'দয়াছিলেন । 

এই বৈঠক উপলক্ষে স্ট্যালিনের মন-মেজাজের আর-একবার নতুন পারচয় পাওয়া 
গেল । এন্ছনি ইডেন তাঁর 'িপোটে বাঁলয়াছেন- স্ট্যালিনকে চমৎকার খোস মেজাজে 
দেখা গেল । সারা সম্ধ্যাবেলাটার মধ্যে তাঁন অতীতের ব্যাপার নয়া একবারও কোন 
গাল-মন্দের কথা উল্লেখ করলেন না। মনে হয, তান এতাঁদনে বোধ হয়, উপলাম্ধ 
কাঁরয়াছেন যে, সমনদ্র পারবতাঁঁ আঁভিষান এত সহজ নয় । তবে, এটা পাঁরম্কার বুঝা 
গেল ষে, ফ্রান্সে অবতরণের জন্য এওভারলডের” আয়োজন যত তাড়াতাঁড় সম্ভব 
আমাদের পক্ষে তা করা উচিত। আমাদের কথার উপর 1তাঁন এখন যে আস্া চ্ছাপন 
করিয়াছেন, তা অত্যন্ত চমকপ্রদ ॥: 

বৈঠককে শেষে জকিজমকপূর্ণ এক বিশাল ভোজের আরোজন করা হইয়া'ছল । 
এই 'বষয়ে-রুশদের আতিথেয়তা জগ্াতিথ্যাত 1২ 

মস্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বৃহৎ 'ত্রশাস্তর মধ্যে সামারক সহযোগিতার উপরেই 
[বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছিল । সোভিয়েট গভনমেশ্ট িটলারশ জাম্ানীর 
বরদ্ধে ঘত দ্রুত সম্ভব জয় অজণ্নের জন্য যে দাঁব তুলিলেন, মার্কিন ও বৃটিশ 


৯1 হুপরকচ্স আযান্ড রুজভেজ্ঠ- _শেরউড, পচ্তা ৭৪৮-৪৯ । 
৯.। জুই স্লাইডার _পঠা ৪০০ । 


কোয়ালিশনের রাজনাঁতি ও রণনশীত ১৯১৫ 


প্রতিনিধিরা সেই দাঁবর সঙ্গে একমত হইলেন এবং প্রকাশিত ইস্তাহারে ঘোষণা করা 
'হইল ষে, মিত্রশাস্তর গভনমেশ্টসমুহের মূল লক্ষ্যই হইতেছে যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার 
জন্য ত্বরাশ্বিত করা । এ জন্য 'ত্রশাস্তর সামারক প্রচেষ্টাগুীলর মধ্যে আরও সমস্বয় ও 
সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠায় এবং ইউরোপে 'ছিতীয় রণাঙ্গন স-স্টির অস্তরায়গন্ণীল দর করার 
শসদ্ধাস্ত হইল । 

সম্মেলনের পক্ষ থেকে দ্ধের পরেও আন্তজ্াতক সহযোগতা অক্ষুগ রাখার জন্য 
প্রতিশ্রুত দেওয়া হইল এবং ঘোষণা করা হইল যে, যুদ্ধ পাঁরচালনার জন্য যে 
সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করা হইতেছে, যৃদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শাস্তি রক্ষার 
জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা বজায় রাখা হইবে । জনগণের রাজনোতিক, অর্থনোতিক ও 
সামাঁজক কল্যাণসাধনও একমাত্র শাস্তি অক্ষূ্ন রাখার মধ্যেই সম্ভব । 

মস্কো বৈঠকে পর্ব ইউরোপের সমস্যাগাল 'নিয়াও ন্রিশান্তর প্রাঁতানাধরা বচার- 
খীববেচনা করলেন । চালের পরামশক্রমে বৃটিশ পররাষ্ট্র সাঁচব এহন ইডেন 
তুরস্কের সহযোগিতায় দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আক্রমণের জন্য এক বৃটিশ পারিকজ্পনা 
উত্থাপন কাঁরলেন এবং এ জন্য মাঁর্কন ও সোঁভয্লেট সমর্থন দাবী কাঁরলেন ॥ শকম্ভু 
'সোভয়েট প্রাতানাঁধ ঘোষণা করিলেন যে, এই পাঁরকজ্পনা সামারক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
নয়, বরং এর 'পছনে এমন উদ্দেশ্য আছে, যার সঙ্গে জনসাধারণের ইচ্ছা ও স্বাথের 
কোন সম্পর্ক নাই । 

বৈঠকে পোলিশ সমস্যার কথাও উঠল এবং বৃঁটশ ও মাঁক্ন পররাম্ট্র মন্ত্রী ঘয় 
লশণ্ডনাস্ছত পোলিশ সরকারকে পঃনরায় কুউনোতিক স্বীকীতি দেওয়ার জন্য সো ভিয়েউ 
গরভনমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন ॥ অবশ্য এই প্রস্তাবের অস্তানণহত উদ্দেশ্য ছিল 
যুদ্ধের শেষে পোল্যাণ্ডের মত্ীস্তর পর লণ্ডনাস্থিত পোলদের ছাতে পোল্যান্ডের ভাব? 
সরকারের ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া । কিন্তু সোভিয়েট গভরন্নমেপ্ট এমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করিলেন । 

মস্কো সম্মেলনে ব্রিটিশ ও মাঁকিন প্রাতিনাধরা আর-একট আঁভিনব প্রস্তাব 
'তুলিরাছিলেন । তাঁরা আস্ট্িয়ার নেতৃত্থে দাঁনয়ুব নদী অধহ্যাষত দেশগুলির 
কনফেভারেশন (01)5 1020 50820 0:918650.5190100 ) গঠন কারতে চাহয়াছলেন । 
সোজা কথায় তাঁরা এই পারিকজ্পনার মাধ্যমে সেই পুরাতন অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের 
পুনর-ধ্জীবন ঘটাইতে চাঁহতে ছিলেন । এর পিছনে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যৃদ্ধোতর 
দক্ষিপপূর্ব ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদের একটি ঘাঁটি তৈরি করা এবং সোিয়েট ইউনিয়নের 
শীবরোধিতা করা । সোভিয়েট প্রাতানাধরা এভাবে কীন্রম ফেডারেশন” গঠন ও 
চাপাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ কাঁরলেন ।১ 

মস্কো সম্মেলন থেকে অস্ট্রিয়া সম্পকে একটি ঘোষণা দেওয়া হইল । ১৯৩৮ সালের 
মার্চ মাসে হউলারী জামণানী আস্ট্রয়া জোরপূর্বক দখল কারিয়া জামণন রাম্দ্ের সঙ্গে 
যে শমলন” ঘটাইয়াছিলঃ ভ্রিশন্তর ঘোষণার দ্বারা সেই পমলন” বাতিল কারয়া 
দেওয়া হইল এবং মস্ত ও স্বাধীন আস্ট্রয়ার পহনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হইল । 

আন্তর্জাতিক শ্াস্ত ও স্বাস্তরন জন্য এই সম্মেলন থেকে একাঁটি গুরুত্বপূর্ণ 'সিম্ধাস্ত 

৯। জি ডেবোঁরন, পৃ্ঠা ৩২৯-৩১। 


. ৯১৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস' 


নেওয়া হইল । সোভিয়েট ইউনিয়ন, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং চীন--এই. 
চতুঃশান্তি স্বাক্ষারত এক ঘোষণায় ষুস্ধের পর আন্তজাতিক শাস্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে একাঁট 


বি*বসংগঠন শ্ছাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইল । 
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এই ঘোষণা্টি গভীর গঃরুত্বব্যঞ্ক ছিল । কেন নাঃ যুদ্ধোত্তর পাঁথকীতে 
আন্তর্জাতিক শাম্ত ও স্বাস্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশম্স অর্গানাইজেশন 
( সংক্ষেপে রাষ্ট্রসঞ্ঘ ) গাড়িয়া তোলার পক্ষে এই ঘোষণা টি ছিল প্রথম পদক্ষেপ । 

এই ঘোষণা টির ৬ নম্বর ধারায় বলা হইল যে, যুম্ধ ও শত্রুতার অবসানের পর 
সংশ্গস্ট গ্ভর্নমেশ্টসমূহ এই ঘোষণায় বাত উদ্দেশ্য ছাড়া এবং পারস্পারক পরামর্শ 
ব্যাতরেকে অপর কোন রা্ট্রেরে ভূমিতে কোন সামরিকবাহনী নিয়োগ কারতে. 
পারবে না। 

[ িক্তু বুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই ঘোষণার মর্যাদা রাক্ষিত হয় নাই । মাঁকিন 
যুস্তরাম্ট্র ও 'ব্রটেন বিদেশের ব্হ: স্থানে সামারক ঘশাটির প্রতিষ্ঠা দিয়াছে এবং সৈন্য- 
বাহিনী নয়োগ কাঁরয়াছে । 1১ 

মস্কো বৈঠক থেকে ইতালশ সম্পরকে একটি ঘোষণা দেওয়া হইল এবং তাতে ইতালণ 
থেকে ফ্যাঁসিজমের গবলোপ সাধন ও গণতন্ত্র প্রাতষ্ঠার প্রাতিশ্রুতি দেওয়া হইল । 

মস্কো পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের উপসংহারে আর-একটি এতিহাঁসক ঘোষণা দেওয়া 
হইল এবং এই ঘোষণা চার্টিল-রুজভেজ্ট-স্ট্যালিনের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইল জামনন 
নৃশংসতা সম্পকেো--70৯০1515000, 020 09520020 4১৮০০৫০০৪--জামণনার 
নৃশংসতা ও যুদ্ধাপরাধ সম্পকে বচার ও দণ্ডদানের কথা ঘোষণা করা হইল । 

ঘোষণায় বলা হইল যেঃ বৃটেন, মার্কন যবুক্তপ্লাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট. . 
নানা মহল থেকে হটলারগ সৈন্যদল কর্তক অন্নাষ্ঠত নৃশংসতা, হত্যাকাশ্ড এবং ঠাশ্ডা- 


মাথায় প্রাণহননের বহু সংবাদ সাক্ষ্যপ্রমাণসহ আসতেছে । সুতরাং 
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অর্থাৎ ( সংক্ষেপে ) ভ্রিশান্তর পক্ষ থেকে ঘোবণা করা হইতেছে যে, অপরাধাঁদিগকে 
কোন মতেই রেহাই দেওয়া হইবে না। অপরাধ অনুষ্ঠানের জাগায় তাদের ধার, 


৯। পূর্বোন্ধৃত পুলন্তক, পন্ঠা ৩৩৩ । 
01১৩ %৪7---170019 9205 0৩75 8১০ 401. 





কোয়ালিশনের রাজনশীতি ও রণনশীতি ১৯৭ 


আনা হইবে এবং যাঁদের উপর তারা এই সমস্ত অত্যাচার কাঁরয়াছে, তাঁদের হান্না 
অপরাধপদের বচার করা হইবে । এই সমস্ত লোককে খংজিয়া বাহর করার জন্য দরকার 
হইলে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যস্ত সম্ধান করা হইবে ।-*" 

মস্কোর পররাণ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন যথেন্ট সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং এটা জজ 
গহটলার-বরোধশ কোম্নালিশনের বা চাঁচলের ভাষায়--ণগ্রাড এ্যালেয়েম্স'এর 
ইগিতহাসে এক নূতন গ্দকণহ্েে মত। এই বৈঠক প্রমাণ কাঁরল যে, সো1ভর়েট 
রাশিয়ার সঙ্গে আন্তজাতিক পূর্ণ সহযোগিতা সম্ভব এবং তা কাধকর । এই বৈঠকে 
সদ্ধাম্তগুিল কেবল ফ্যাঁসস্ট শম্তপুঞজজের বরুদ্ধে যুদ্ধ চালনায় নূতন সমঝোতা ও 
এক্যের সাষ্ট কাঁরল না, গণতন্ত্রের ভিতিতে যৃদ্ধোত্তর পৃথিবীর শাম্ত ও স্বাশ্তকেও 
নিশ্চিন্ত করিল । “মস্কো সম্মেলন স্বাধীনতাকামশ জনগণের পক্ষে নূতন প্রাতিশ্রাভি 
বহন করিয়া আনল 1” মস্কোর প্রাভদায় এই' মন্তব্য করা হইল রা নভেম্বর, ১৯৪৩ । 

চি ও চু শী 

মস্কো বৈঠকের সাফল্যে চার্চিল এবং রহজভেল্টও অত্যন্ত আনান্দত হইয়াছলেন । 
রুজভেম্টের পক্ষে বশেষ আনন্দের কারণ এই ঘাটয়াছিল যে, সম্মেলনে উপাস্থত 
কডেল হালের কাছ থেকে 'তাঁন এই মমে রিপোর্ট পাইয়াছিলেন যে, ইউরোপশকস 
যুদ্ধের শেষে সোভিয়েট রাঁশয়াও জাপানের বরুদ্ধে যুদ্ধে বোগদান কারবে। ৩০শে 
অক্টোবর সম্মেলনের শেষাদন রাত্রে স্ট্যাঁলন যে "বরা নৈশভোজের বা িনারেঙ্গ 
আয়োজন কারয়াছিলেন? সেখানে তান মাঁকি'ন পররাশ্ট্র সাচব কডে'ল হালকে সোজ্বা- 
সুজি পরিচ্কার ভাষায় জাপানের [বরহদ্ধে ষুষ্ধে যোগদানের কথা বাঁলয়া দিলেন । 
£ভনার টোবিলে স্ট্যাঁলেন কডেল হালের সঙ্গে 'ত্রশান্তর মধ্যে সহযোগিতা এবং রুজভেম্ট 
ও চাঁ্চিলের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পকে" আলোচনা করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি 
কথার মাঝখানে পবাঁস্মত ও চমৎকৃত” কডে“ল হালকে পাঁরদ্কার ভাষায় বাঁললেন বে, 
1মন্রশান্ড কর্তৃক জামণানীর পরাজয়ের পর সোভিয়েট ইউীনয়নও জাপানকে পরাজিত 
করার জন্য যুদ্ধে যোগ দিবে । স্টাঁলন অনুরোধ কাঁরলেন যে, করেল হাল যেন 
একথা প্রোসিডেণ্টকে জানাইয়া দেন । 

স্ট্যাঁলন যখন হালকে এই সমস্ত কথা বলিতোঁছলেন, তখন সোভিয়েট পররাস্ট্র মম্তরশ 
মলোটোভকে আভোরিল হ্যারিম্যান ও এস্টান ইডেন পানপাত হাতে জাপানের প্রসঙ্গ 
নয়া বাললেন--“যোঁদন জাপানের 'বরৃদ্ধে আমরা একত্রে যুদ্ধ করবো, সোঁদনের 
স্মরণে আমরা এই সংব্রাপান করাছ।* তখন মলোটোভ বাঁললেন, “কেন জাপানের 
বরুদ্ধে লড়বো না 2- সানন্দেই লড়বো এবং সেই সময়ও আসছে ।” এই কথার পর 
সকলে 'মাঁলয়া তাঁদের প্লাস উপুড় করিয়া সবটুকু মদ্য িঃশেষে পান করিলেন !5 

সুতরাং বিশেষভাবে রূজভেল্টের পক্ষে মস্কো বৈঠকের সাফল্য নিয়া আনাম্দিত 
হওয়ার কারণ ছিল বোক £ মনে রাখা দরকার ইউরোপণয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার বহদ আগে 
১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে স্ট্যালিন গোপনে" বা প্রাইভেট আলোচনায় যে কথা 
গৃদয়্াছিলেন, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল । 

অর্থাৎ কোম্মালিশনের অংশীদার হিসাবে সোভিয়েট-রাশিয়া তার দায়িত্ব পুরাপযাকি 
পালন কারিয়াছিল । 
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ষন্ঠ পর্ব 
দশম অধ্যায় ূ 
কায়রোতে চিয়াং কাইশেক--তেহরান শীর্ষ সম্মেলন £ 
কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি 


মস্কোতে বৃটেন, মাকিন যবত্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাশ্ট্রমম্ত্রীদের সম্মেলন 
( অক্লোবর, তৃতীর সপ্তাহ, ১১৪৩ ) অত্যন্ত সাফল্যমশ্ডিত হওয়ার লপ্ডনে এবং 
ওয়াশিংটনে যে অনুকুল প্রাতীক্রিয়া ঘাঁটল, তার ফলে তিন 'ব*বনেতার মনে ভাঁবষ্যৎ 
সহযোগিতার পথ আরও খাঁলয়া গেল । চার্চিল, রুজভেম্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে এই 
সময় যে সমস্ত পন্র বাঁনময় হইল, তাতে এই 'তিন নেতার মধ্যে শীঘ্ই একটা শরর্ধ 
সম্মেলন অন্নাষ্ঠত হওয়ার প্রয়োজন অন.ভূত হইল । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রোসিডেশ্ট 
রূজভেঙ্ট খুব হৃষ্টাচত্তে ও প্রচুর আশা নিয়া মার্শাল স্ট্যাঁলিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
খুব উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন ॥ অবশ্য জার্মানীকে চল্ড়ান্ত আঘাত হানিবার আগে 
১১৪৪ সালের সামারক প্রচেম্টাগ্ছালর মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনেরও প্রয়োজন 
ল। 
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'রুজভেল্টের এমন একটা প্রাণোচ্ছল ধারণা ছিল যে, ?তাঁন স্ট্যাঁলনের সঙ্গে 
চার্টিলের মতই হৃদয়ের উত্তাপে ভরা ব্যন্তিগত সম্পর্ক স্থাপন কারতে পারবেন এবং 
তার ফলে তান খোলাখহীলভাবে এবং অন্তরঙ্গতার সাঁহত তাঁর সঙ্গে কাজ কাঁরতে 
পারবেন ।** 

স্ট্যাঁলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ব্যান্তগত সম্পর্ক চ্ছাপনের এই আগ্রহ দোঁথয়া 'বখ্যাত 
মাঁক€ন গ্রন্থকার রবার্ট ফীজ অনুমান কাঁরতেছেন যে, স্ট্যাঁলন সম্পর্কে রুজভেল্টের 
কেবল কৌতুহলই 'ছিল নাঃ “সপ্রশংস মনোভাব*ও ছিল। আঁধিকস্তদু এই প্রস্তাঁবত 
সাক্ষাতের গিছনে রূজভেল্টের কোন অহমিকা বা ক্ষমতালোলপতা 'ছিল না, ছিল 
ভাঁবধ্যৎ পৃথিবীতে শা্তচ্ছাপনের গভশীর আগ্রহ এবং তার জন্য স্ট্যালিন ও রাশিয়ার 
সঙ্গে একত্র কাজ করার ইচ্ছা । শা্তস্থাপনের উদ্দেশ্যেই সোভিয়েট 'ডিক্লেটরকে সযোগ 
দিতে হইবে আমেরিকাকে আরও ভালো করিয়া জানার জন্য ও 'ব*্বাস করার জন্য-- 
রুজভেল্টের মনের তলায় এই ধরনের চিন্তা ছিল। 

এই প্রসঙ্গে আর-একজন মার্কন গ্রন্ছকার 'লাখয়াছেন যে, চার্চিলকে বাদ দিয়াই 
রূজভেল্ট স্ট্যালনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে চাঁহয়াছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
ইতিপ্বেছ মস্কোতে একা স্ট্যাঁলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । সতরাং রুজভেল্ট 


৯৭ হারবাট ফজ-_পত্ঠা ২৩৯। 


কায়রোতে শষ সম্মেলন ৯৯ 


এবার একাকাঁ ্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রশ্নব হইলেন । িকিজ্ঞ চার্চিল 
যখন একথা জানিতে পারিলেন, তখন তান এই মমে" তাঁব্র প্রাতবাদ জানাইলেন যে, 
তাঁকে বাদ দিয়া রুজভেজ্টের উাঁচত নয় স্ট্যাঁলনের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করা । বরং 
“সমন্ত পাাঁথবী আশা করিতেছে” যে, তিন প্রধানের একত্র বৈঠক বাঁসবে । আর যাঁদ 
তা না হয়, তবে, বৃটেনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়া শত্রুপক্ষ' দারুণ প্রোপাগাণ্ডা 
চালাইবে এবং “অনেকেই আতাঁঙকত ও "বিভ্রান্ত হইবে 1” ধকিজ্ঞ এতৎসত্বেও রুজভেল্ট 
স্ট্যালিনের সঙ্গে একাকণ সাক্ষাতের জন্য জেদ প্রকাশ কঁরিতেছিলেন। শেষ পযন্ত 
স্ট্যাঁলনই তিন প্রধানের বৈঠকের প্রস্তাব করিয়া এই সমস্যার মশমাংসা করিয়া 
দলেন ।, 
গা গ্ঃ পঃ 

মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়েই তান রাস্ট্প্রধানের 
শীষ বৈঠকের প্রস্তাব চাঁলতোঁছিল । 'কজ্ভু গোল বাঁধল তন 'বম্বনেতার ?মলনের 
স্থান নিয়া । ২০শে অক্টোবর স্ট্যাঁলিন এক বস্তৃত বার্তায় রুজভেজ্টকে জানাইলেন 
যে? যুদ্ধ পাঁরচালনার দায়িত্ব নিয়া তিন এত ব্যস্ত আছেন যে»তাঁর পক্ষে মস্কো ছাঁড়য়া 
খুব বেশ দূরে যাওয়া সম্ভব নয়, বড় জোর [তান তেহরান পর্যস্ত যাইতে পারেন । 
তেহরানের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, স্বাস্থ্য ইত্যাঁদ অন্য যে কোন্‌ জায়গার চেয়ে ভালো 
হইবে বালয়া তাঁর 1ব*্বাস ॥ কম্তু রজভেল্ট জ্রানাইলেন যে, তেহরান তাঁর পছন্দ 
নয়, সেখানে নানা অস্মাবধা আছে ॥ তানি বরং বসরাতে মিলিত হইতে রাজী 
আছেন । যাঁদ 'তাঁন বসরাতে মিলিত হইতে সম্মত থাকেন, তবে, রুজভেজ্টকে 
আমেরিকার বাইরে যাইতে হইবে ৬০০০ মাইল, আর স্ট্যালনকে যাইতে হইবে মাত্র 
৬০০ মাইল ! অবশ্য স্ট্যালন যাঁদ মনে করেন, তবে, কর্তব্যের খাতিরে এবং ভবিষ্যৎ 
বংশধরদের জন্য শাস্তপূর্ণ পথবশ 'িনরণাণে [তান আরও দশগুণ পথ আঁতক্রম কারিতে 
বাজী আছেন । 

1কস্তু স্ট্যালন তাঁর মত পারিবর্ত করিতে পারিতোছলেন না। সতরাং ?তাঁন 
প্রস্তাব কাঁরলেন যে? ১৯৪৪ সালের বসম্তকাল পর্ধস্ত শীর্ব বৈঠক স্ছাঁগত থাকুক; সেই 
সময় আলাস্কার ফেয়ারব্যাৎকসয়ে বরং তাঁর পক্ষে 'মা?লত হওয়ার সাবধা হইতে পারে। 
দকম্তু মাঁকনপক্ষ এতাঁদন পর্ধস্ত দেরী কাঁরতে রাজী ছিলেন না। 

আদকে চার্চল খুব আঁচ্ছর হইয়া উঠলেন ॥ স্ট্যাঁলিতের সঙ্গে আঁবলম্বে সাক্ষাৎ 
হোক বানা হোক রুজভেল্ট এবং তাঁর সামারক পরামর্শদাতাদের সঙ্গে চার্চিল যথাসম্ভব 
তাড়াতাঁড় মিলত হইতে চাহিলেন । ফ্রান্সে অবতরণ ও ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 
সামারক ক্রিয়াকলাপ নয়া বস্তৃত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জরুরী তাগিদ চার্চল 
আনুভব কাঁরলেন। এই সমর্ন প্রেসিডেন্ট রূজভেল্ট হঠাৎ "স্থির কারলেন যে, চিয়াং 
কাইশেকের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক ও সাক্ষাৎ আলোচনার প্রয়োজন আছে । | 

স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকের স্থান নিয়া আরও ছু বাতণ বানময়ের পর শেষ পযন্ত 
1স্থর হইল ষে, প্রোসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চাল প্রথমে কায়রোতে মালত 
হইবেন এবং তারপর তাঁরা 'িতনজনে ২৬শে নভেম্বর নাগাদ তেহরানের শীর্ব সম্মেলনে 
যোগ দিবেন । 
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১০০ ছ্বিতীর মহাযুদ্ধের হীতহাস 


দা এ রঃ 

২২শে নভেম্বর, ১৯৪৩, কায়রোতে যে শখর্ধ সম্মেলন শুরু হইল, তাতে জেনারে- 
াসিমো িয়াং কাইশেক এই সব্€প্রথম চাচি"ল-রুজভেজ্টের সঙ্গে একত্র হইলেন । কজ্তু 
গ্রতবড় একটা গুরুত্বপূ্ণ 'মটিং-এর কোন গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় নাই। সার 
দূুনিয়াতেই গুজব ছড়াইয়া পাঁড়ল যে, চিন্নাং কাইশেক-87ল-রূজভেম্ট কায়রোতে 
গমালত হইতেছেন 1১ 

শক্ত; কায়রোর শীর্ষ সম্মেলনে চীনের কুওিণ্টাং সরকারের প্রধান জেনারে- 
লাসিমো চিয়াং কাইশেকের উপাঁস্ছিতি 'বশেষ তাৎপযণ্পণ ছিল ॥ কেন না, এতাঁদন 
িয়াং শাসিত জাতীয়তাবাদী চীনের আক্তজশাতিক জগতে তেমন কোন মধণদা ছিল না। 
বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রাঁত বিরুপ ছিল ॥। কিজ্তু মস্কোর পররাষ্ট্র মম্তী- 
সম্মেলনে অক্টোবরের (১৯৪৩ ) শেষ সম্তাহে যে চতুঃশান্তর ঘোষণা দেওয়া হইল এবং 
যে ঘোবণার আন্তজ্াতক শান্ত ও নিরাপত্তার জন্য একাঁটি আন্তজাতক সংগঠন 
প্রাতিন্ঠার কথা হইল+ সেই গুরুত্বপণণ এীতহাসিক দাঁললের চন ছিল অন্যতঙ্গ 
স্বাক্ষরকারন । কজ্ঞ সোভিয়েট রাশিয়া চীনের স্বাক্ষরদানের অত্যন্ত গবরোধী ছিল । 
পকম্তু প্রোসডেস্ট রুজভেল্ট--তথা মাঁকন নেতাগণ চীনের পক্ষপাতী 'ছলেন এবং 
মা্কন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কডেল হাল সোভিয়েট বিরোধিতার মুখে চীনা প্রতিনাধিকে 
সম্মেলনে গ্রহণের জন্য খুব জেদ প্রকাশ কারয়াছিলেন। ফলে? মস্কো বৈঠকে চীন সমান 
অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন রাস্ট্ররপে ব্‌টেন, আমোরকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে 
গৃহশত হইল । চীনের যুম্ধকালশন রাজধানী চুংকিংয়ে যখন এই খবর পেশীছিল, 
তখন সেখানে আনন্দের [হিল্লোল বাঁহয়া গেল এবং ব্যান্তগতভাবে চিয়াং কাইশেক অত্যন্ত 
উল্লাসত হইলেন । কেন না, চতুঃশান্তর ঘোষণায় স্বাক্ষর এবং কাইরোর শশষ" সম্মেলনে 
আমন্ত্রণ, যুগপৎ এই দুই ঘটনায় চিয়াং কাইশেকের বুক গর্বে ভায়া উাঠিল । এতাঁদন 
পর তানি বিশবনেতৃত্বের মর্যাদায় উন্নত হইলেন-_চাঁচল, রুজভেজ্ট ও স্ট্যাঁলিনের 
মত তিনিও 'বিশ্বনেতৃত্বের সমান অংশীদার হইলেন । কায়রোতে তাঁর উপ্পাচ্ছাতি সেই 
মর্যাদারই নূতন স্বীকাতর মত ।২ 

চুংকিং থেকে কায়রো যাত্রার আগে রুজভেজ্টের একজন 1বশেষ দূত চিয়্াং 
কাইশেকের সাঁহত সাক্ষাৎ কারলে কায়রো-তেহল্লান বৈঠকে রাশিয়ার সঙ্গে চশনের 
সহযোগিতার প্রশ্ন উঠে এবং চিয়াং তখন 'নজের মর্যাদার কথা তুিলতে 
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অথাৎ চির়াং রাশিয়ার সহযোগিতা করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু 


৬ ॥ ভরাট জনাইনার- পেস্তা 2৫৬৬ । 


কাররোতে শব্ধ সম্মেলন ১০৯ 
“আত্মসম্মানের” থাঁতরে এই শর্ত কারলেন যে, স্ট্যাঁলনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে 
বুজভেল্টকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে হইবে । সেই অনুসারে ব্যবস্থা হইল যে, 'চিয়াং- 
এর সঙ্গে কায়রোতে আলোচনার পর রুজভেম্ট ও চাঁ্চিল স্ট্যালনের সঙ্গে দেখা 
কারবেন।* ৃ 

চিয়াং কাইশেকের এই আত্মীভমান লক্ষ্য করার মত । শীর্ষ বৈঠকে তান নৃতন 
যোগ দিতেছেন । শৃতরাং তাঁকে দেখার জন্য সকলেরই গভশর কৌতুহলের স্হান্ট হইল । 
ণকন্তু এখানেও তাঁর আত্মীভমান আহত হইল ॥। কেন না” িনরাপত্তার খাতিরে কায়রো 
গবমানবন্দ্রে তাঁর উপাঁস্থাতির সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল । আঁধকল্তু তাঁকে 
অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য রুজভেল্ট বা চার্চিল কেউ উপাস্ছিত ছিলেন না £ 
[119 23718] 26 0105 21100010 0109101)072150950 101 920101119 16290195 
55 1১00 1251 109 [২০992৬91017 0101919111১ 9861) 5০001001155 1550010০৮0৩ 
€910610,1195117)055 101106+২ 
রুূজভেজ্ট এই প্রথম “একজন খাট প্রাচ্যবাসী'কে--£05 ছিলে 7591 0116706217 
-দোখিলেন। ব:টশ সেনাপাতি স্যার আযালান ব্রুক চিয়াং কাইশেকের মুখে “ধূর্ত 
শশেয়ালের” সাদশ্য দোখলেন। আর চা্চল তাঁকে দোখলেন “একজন শান্ত, গম্ভীর 
২ দক্ষ ব্যাস্ত ত্বসম্পন্ন” নায়করপে 5 
খা গু ৪ 
প্রোসডেপ্ট রুূজভেল্ট দূরবতর্ঁ আমোরকা থেকে কায়রো আঁভমহখে যাত্রা করিলেন 
১তই নভেম্বর যুদ্ধজাহাজ “আইওয়া” যোগে । তানি ওখানে আসিয়া অবতরণ করিলেন 
২০শে নভেম্বর এবং সেখান থেকে মান যোগে কায়রো পো ছিলেন । 
আর চাচি'ল সদলবলে-প্রার ৫০০ চলোকসহ শরনাওউন' জাহাজযোগে মস্কো 
অভিমুখে যাত্রা করলেন ১২ই নভেম্বর এবং সেখান থেকে আলেকজোশ্দ্িয়া পেশ ছিলেন 
২১শে নভেম্বর । 
রূজভেল্ট কায়রোতে পেশীছিয়াই স্ট্যাঁলনকে জানাইয়া দিলেন বে, তিনি তেহরানে 
স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রশব হইয়া রাঁহয়াছেন এবং সপ্তাহের শেষেই 
তেহরানে ঘাইবেন । 
ব:টশ-মা্কন নেতারা কায়রোতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগেই কোন দল পাকাইতেছে, 
গমন কোন সন্দেহ যাতে স্ট্যালনের মন দেখা দিতে না পারে, তার জন্যই রুজ্ভেল্ট 
কায়রোতে পেশাছিয়াই স্ট্যালনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যগ্রতার কথা জানাইয়া 
ধদলেন 15 
1কল্তু 'চয়াং কাইশেকের সঙ্গে রুজভেল্টের জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন ছিল ॥ 
কারণ, চগনের অবম্থা সবাদক দিয়াই কাঁহল হইয়া পাঁড়িয়াছিল। কার্যত চীন 
বাঁহজ-গৎ হইতে প্রায় ?বাচ্ছল্ন অবস্ায় ছিল-_একমাত্র ভারতবর্ষ থেকে "হমালয়ের 
কৃ'জের, উপর দিয়া গবমানযোগে সরবরাহ দেওয়া ছাড়া । কিন্তু 'হমালয়ের উপর 
ধদয়া যোগাযোগ রক্ষা করা €কংবা নিয়মিত সরবরাহ দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছল? 
ফলে, চিয়াং কাইশেক ও চোনক গভনমেপ্ট 'ানজেদেরকে উপপোক্ষত মনে কাঁরতেন। তাঁরা 
71 পুর্বোষ্ধৃত পৃস্তক, পৃন্ঠা ৩৯৭। ২। এবং 
২। পৃবোধুত পুন্তক, প্ঠা ৪০৯। ৪। হাবাঁট ফজ, প্তা ২৪৬ । 


স্াজ্দ -৮ 


৬০২ দিতাঁয় মহাধুদ্ধের হীতিহাস। 


মনে করিতেন যে, তাঁরা শান্তশালশ জাপানের 1বরহদ্ধে এত দুঃখ কল্ট ও ক্ষয়ক্ষাতি সহ্য 
কাঁরয়া লড়াই চালাইতেছেন, অথচ ফ্যাঁস-বরোধী কোয়ালিশনের অন্যত্রম অংশীদার 
গহসাবে 'মন্ত্রপক্ষের নিকট থেকে উপযযন্ত সাহায্য কিংবা স্বকাত পাইতেছেন না । 

অন্যাদকে দূুদশাগ্রস্ত চঈনের সামরিক নেতৃত্বও দুবল ও চক্রাস্তমূলক 'ছিল। তাঁরা 
ধাঁরয়াই লইয়াছিলেন ষেঃ বড় রকমের কোন সাহায্য না পাইলে জাপানের বিরদ্ধে 
চশনে বা বমণতে কোন আক্রমণাত্মক আঁভযান চালানো যাইবে না । ফলে, মাঁকন 
সেনাপাঁতি মহলেও এই ধারণার সংষ্টি হইল যে, চীনের গভন“মেণ্ট বা চীনের সমরদপ্তর 
এই যুদ্ধে উপযতুস্ত কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না। 

“চীনের জনগণের অথনোতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পাঁড়য়াছিল | মদদ্রাস্ফণীত 
বজ্গাহীন হইয়া উঠিয়াছিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ-ষ্প্রাপ্য ছিল এবং বণ্টনব্যবন্থা 
শোচনীয় ছিল । দ-নীতি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে ছড়াইয়া পাঁড়তোছিল, এমন 
ক চীনা গভন“মেন্টের মধ্যেও দহনীণতি গভীর হইতোছিল । সমালোচক ও সরকার 
বিরোধীদের 'বরদ্ধে-কেবল কমিউীনিস্ট নয়, নরমপন্থশী সংস্কারবাদীদের 1বরদ্ধে 
প্স্ত সরকার দমননীতি র্ূমশঃ কঠোর হইতোঁছিল । চীনে অবাস্থিত সমস্ত মাঁকনি 
সামারক ও অসামারক আফসার মহল রিপোর্ট 'দিতোছলেন যে, গভন“মেন্ট জনসমর্থন 
হারাইয়া ফোৌলতেছেন 1*২ 

চাঁরাঁদকের এই অসহায় অবস্থার জন্য চীন সম্পকে এই ভয় দেখা দল যে, ছুধীকং 
ছাভনমেন্ট যুদ্ধ থেকে সরিয়া পাঁড়তে পারেন। কারণ, তাঁরা আর যুদ্ধ চালাইতে 
সক্ষম নন, পরাজিতের মনোভাব তাঁদের পাইয়া বাঁসয়াছে, অথবা উপেক্ষা ও অনাদরের 
ফলে তাঁরা হতাশায় ভাঙিয়া পাঁড়য়াছেন । 

চনের এই অবন্থার জন্যই প্রেসিডেণ্ট রূজভেল্ট বিশেষভাবে জেনারেলোসিমো চিয়াং 
কাইশেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করিতে চাহিলেন । পথিবীব্যাপন রণনীতির 
প্রয়োজনে চীনের অবস্থান কিঃ কেনই বা উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া যাইতেছে না, কিভাবে 
সামরিক পাঁরকল্পনার দ্বারা চীনকে 'রালিফ দেওয়া যাইতে পারে এবং দি ভাবেই বা 
তার ক্ষীয়মান নোতিক শান্তর পুনরুজ্জীবন ঘটানো যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা 
করিয়া বুঝাইতে চাঁহলেন রুজভেল্ট | 

এশিয়ার প্রথম কমিউনস্ট-বিরোধী-নেতা হিসাবে চিয়।ং কাইশেকের প্রতি চাঁচলের 
মনোভাব সদয় ছিল বটে এবং ব্যন্তগতজাবে তিনি চিয়়াংএর একজন গুণগ্রাহনও 
ছিলেন, কিম্তু আমেরিকানদের মত িয়াং বা চীন সম্পকে তাঁর খুব বড় রকমের শ্রদ্ধা 
ছল না। আমেরিকানরা চিয়াংকে “নূতন এশিয়ার উদ্‌গাতা” বাঁলয়া মনে করিতেন 
এবং তাঁকে পৃথিবীর একটা শান্তর স্তশ্ভ বালিয়াও গণ্য করিতেন বটে, 1কম্তু চাঁচলের 
মতে এগালি ছিল চিয়াং বা চীন সম্পর্ে আতিরঞ্জিত ধারণা মান্ত। সুতরাং প্রোসডেশ্ট 
রুজভেল্টের আমন্ত্রণে চিয়াং কাইশেক যখন কায়রোতে আসিয়া হাজির হইলেন এবং 
চার্চিল ও রহজভেল্টেব্র সাক্ষাৎ আলোচনার আগেই চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে রৃজভেঙ্টের 
বৈঠক শুরু কারলেন, তখন চাঁচলি ও বৃটিশ সেনানীমণ্ডলী রূজভেন্টের আচরণে 
অসুখ হইলেন । কারণ, তাঁদের আশঙ্কা হইল যে, রুজভেল্ট হয়তো মহাযুদ্ধে 


৯ হাবাট' ফীজ, পাহ্ঠা--২৪৭। 


কায়রোতে শশর্ব সম্মেলন ও ১০৩ 


চীনের ভুমিকা সম্পকে আতারন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া এমন সমস্ত কথা "দয়া 
বাঁসবেন, যার ফলে ইউরোপ খণ্ডে যৃদ্ধের পারিক্পনা মার খাইয্লা ধাইতে পারে ১ 

চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁর প্রাত এই আঁতারন্ত গুরুত্ব আরোপ 
সম্পর্কে চার্চল তাঁর 'বরন্তির কথা গোপন করেন নি? ॥ শৃতাঁন তাঁর মহাযহদ্ধের 
ইতিহাসে পারিচ্কার িখিয়াছেন-- 

“বৃটিশ ও মাঁক'ন সেনানীমণ্ডলশর মধ্যে আলোচনা ও কথাবাতার প্রস্তাব চশনা 
কাহননর জন্য ব্যাহত হইল । এই কাহিনী দশর্ঘ জাঁটল এবং গহরুত্বহখন ধছল । চঙগন- 
ভারত-রণক্ষেত্র সম্পর্কে প্রোসডেশ্টের মতামত আঁতরাঞ্জিত ছিল, তব তিনি আঁবলম্বেই 
জেনারেলেসিমোর সঙ্গে দীর্ঘ সম্মেলনে মগ্ন হইলেন ।” 

ফলে, চার্চিল যে প্ল্যান করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তা তেহরান বৈঠক থেকে 
1ফরিয়া না-আসা পযন্ত চিয়াং কাইশেক ও তাঁর পত্বীকে "শীপরামিডের দৃশ্য উপভোগ 
কাঁরতে” পা্টাইবেন, সেই পাঁরকল্পনা একেবারে ভেস্তে গেল । তার ফলে এই দাঁড়াইল 
বে? কায়রোতে চখনের প্রশ্নটাই কম তাঁলকায় প্রথম স্থান গ্রহণ কাঁরল, যাঁদও ওটার স্থান 
ছিল একেবারে শেষের দিকে 1২ 

রুজভেল্ট ও চয়াং কাইশেক উত্তর ব্রচ্ধ আভযান এবং তাতে সহায়তাদানের জন্য 
দক্ষণ ভ্রচ্ম ও বঙ্গেপসাগর থেকে নৌ-আঁভিযানের যে পারকল্পনা কাঁরলেন, তার তীব্র 
বীবরোধিতা কারলেন ॥ চার্চলের মতে ব্রহ্ম আঁভযান জল-জঙ্গল-পাহাড় ইত্যাঁদর জন্য 
কষ্টকর ছিল এবং দাঁক্ষণ ব্রন্দে সমূদ্রপথের আভিযানের জন্য নৌবাঁহন", বমানবাহনশ 
ও মালবাহশ জাহাজ ইত্যাদর প্রয়োজন ছিল । কন্তু আগাম মে মাসে ইউরোপে 
গ্িতীয় রণাঙ্গন খুলতে গেলে ব্রক্ধদেশে এই সমস্ত রণসম্ভার ও সামারক শন্ত নিয়োগ 
করা সম্ভব হইবে না । বশেবতঃ অবতরণের নৌকা বা ল্যাশ্ডিং কাফটের ভয়ানক 
টানাটানি ছিল- চাঁচিল এই ধরনের বহ যুক্তি দেখাইলেন এবং দাবী কাঁরলেন ষে, বর্মা 
আঁভযানের বদলে সঙ্গাপুর, সমান্রাণ হংকং কিংবা দাক্ষিণ-পাশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরীক্প 

আভষান জাপানকে কাবু করার পক্ষে অনেক বেশশ কারকর ও ফলপ্রস্‌ হইবে 

চাঁ্চলের বাটশ পক্ষের আপাত্তর জন্য চশন-ব্রহ্মভারত রণাঙ্গনের পারকল্পনা 
অসামাপ্ত রাঁখয়াই রহজভেল্ট তেহরানে "গিয়া তন প্রধানের বৈঠকে একত্র হইলেন এবং 
সেখানে পাঁশ্চম ইউরোপে 'ছ্িতীয় রণাঙ্গন খোলা "স্থির হওয়ায় এবং স্ট্যালিন কর্তৃক 
জাপানের 'বরৃদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের সন্কজপ ব্যক্ত হওয়ায় বম্মা আঁভধানের 'চিয়াং- 
রুজভেল্ট পাঁরকজ্পনা বাতিল হইয়া গেল । তবে, 'চয়াং কাইশেককে তার বদলে 
1হমালয়ের কু'জের উপর দিয়া প্রভূত বিমান সাহায্যের ও সরবরাহের প্রতিশ্রতি দেওয়া 
হইল । 

কায়রো বৈঠকে সোিয়েট রাশিয়া যোগ দেয় নাই-_-যাঁদও রূজভেল্ট স্ট্যালিনের 
বদলে অন্ততঃ তাঁর একজন প্রাতনিধিকে ( মলোটোভ্‌ ) চাহিয়াছলেন । 'কিম্তু শেষ 
পর্যন্ত মলোটোভ কায়রো বৈঠকে যান নাই । কেননা, এই বৈঠকের মল আলোচ্য 'বিষন্ 
গল জাপান, দরপ্রাচ্য ও প্রশাস্ত মহাসাগরের যু্ধ । কিন্তু সোভয়েট রাশিয়া তথন 

পর্যস্ত সরকারীভাবে নিরপেক্ষ ছিল । 


কে পৃবেণজ্ধ:ত' পৃন্তক, পুত্তা ২৪৭ । 
২ । চার্চল--পণ্চম খশ্ড, পাছ্ঠা ২৮৯-৯০ 





১০৪ 1দ্তীয় মহাযুশ্ধের ইতিহাস 


দিন্তু চিয়াং কাইশেক সম্পকে রূজভেল্টের এত গরজ কেন 'ছিল এবং কেনই ব্য 
তিনি কয়েরো বৈঠকে চীনকে নিয়া এত মাথা ঘামাইলেন 2--এর মূল কারণ এই যে, 
জাপানকে পরাজিত করা মাঁকিন কুটনশীতি ও রণনশীতর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল 
এবং এই বিষয়ে চীনের মল ভু-খপ্ডের সহযোগতা পাওয়া অপরিহার্য ছিল । ( তখন 
পষস্ত সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ) সতরাং 
জাপানের 'বরুদ্ধে অগ্রগাঁতর অভিযানে চখনের ভুমিকা ক ধরনের হইবে এবং দক্ষিণ- 
পূর্ব এীশয়ার গবরুদ্ধে বৃটেনের সম্ভাব্য আঁভযানই বা ক রুপ নিবে, এই সমস্ত 
নারন্টরংপে জানার একান্ত প্রয়োজন ছিল । সতরাং আমোরিকা চাহতেছিল দর 
প্রাচ্যের পরিশ্ছিতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় আভযান সম্পকে" স্দীনা্দন্ট 
রণনোতিক পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করিতে । অতএব চীনের ভুমিকা গুরুত্বসম্পন্ন ছিল । জন: 
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তেহরানের বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগেই রুভেল্ট চাহতোঁছলেন প্রশান্ত মহাসাগরায় 
ষুস্ধ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিতে । 'কম্তু কায়রো বৈঠকে বৃটেনের মতলব 'ছিল 
ন্য প্রকারের । চার্চিলের মাথায় তখনও ছল ভূমধ্যসাগরীয় অন্থলের সামরিক 
দাঁয়ত্বের কথা । কোয়েবেক সম্মেলনে ফাশ্সে অবতরণ নিয়া প্রস্তাব গৃহগত হইয়াছিল 
বটে, 1কম্তু তার কোন সংশোধন করা যায় ক না, এই চিন্তা ছিল বৃটিশ পক্ষের ৷ 
কায়রো বৈঠকে সোভিয়েট-পক্ষ উপস্থিত ছিলেন না! অতএব সেই সুযোগে চাঁচিল 
চাহিয়াছিলেন আমেরিকানদের ভূমধ্যসাগর রণাঙ্গন এবং “ওভার লড৮-এ (ক্রান্সে 
প্রস্তাবিত অবতরণ ) মধ্যে সম্পকের প্নার্ববেচনা কারতে । মাঁক্কন সেনানামশ্ডলীর 
সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বৃটিশ পক্ষ অত্যন্ত উৎসুক 'ছলেন । 

কিম্তু এই পাঁরাস্ছাতর মধ্যে চিয়াং কাইশেক কায়রোতে উপাস্ছিত হইয়া চালের 
মতলব মাটি কাঁরয়া দিলেন । এজন্য চন সম্পর্কে চাঁর্চল এতটা ক্ষোভ প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

তথাপি দরপ্রাচ্যের রাজনশীতি নিয়া আমোরিকা ও বৃটেনের মধ্যে কায়রো বৈঠকে 
যে আলোচনা হইল, তাতে কোন সানিশ্চিত ও স্বাননীদণ্ট সিম্ধাম্ত গৃহদত হইল না । 
ব্ুজভেল্ট চিয়াং কাইসেককে শ্রচ্ষদেশের ঘৃদ্ধে ষে সহায়তা দিতে চাহয়াছিলেন, 
চার্টিলের আপাত্তর জন্য তা গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। কায়রো বৈঠকে অবশ্য মিত্র 
পক্ষের ইউরোপশয় রণনীতি নয়াও কোন 'সদ্ধাম্ত গৃহীত হইল না। কেননা, সেই 
লায়িত্ব গিয়া পাঁড়ল তেহরানে তিন 1ব্বনেতার শঈর্য সম্মেলনের উপর ॥ 

চা্চল বরমার বিরুদ্ধে চীন-মার্কন আঁভিযষানের 'বরোধদ ছিলেন কেন? একথা 
সর্বজনাবাঁদত যে, চার্চিল ছিলেন গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদ? এবং এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাঁর আশ লক্ষ্য । িজ্ত চীন-মাকিন যোথ উদ্যোগে ব্রক্মদেশ বাদ 
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কায়রোতে শষ সম্মেলন ১০৫ 


জাপানী গ্রাস থেকে মবীন্ত পায়, তা হলে বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্বাথ বিপন্ন হইতে পারে । 
চার্চল অবশ্যই জাপানীদিগকে বর্মা মুল্পহক থেকে তাড়াইতে চান ॥ কিন্তু চীনের 
সঙ্গে সরাসরি যোগস্ত্র স্থাপনের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী গরজ ছিল ব:টিশ 
ইম্পিরীয়েল গাঁরমা উদ্ধারের জন্য । কিস যাঁদ চীন বা আমোরকার চেষ্টায় বদর 
মা্ত ঘটে তবে বৃটিশ শন্তির বাহাদুরি প্রমাণিত হইবে না । , বশেষতঃ চাঁচ'লের 
+চভ্তায় ব্রদ্মদেশ ছল সাম্রাজ্যের একটা দঃরবতরঁ ঘাঁটি মাত্র-_বৃহত্তর রণনশীতির অন্তভূর্ত 
কান এলাকা নয়। ীবখ্যাত মাঁক্ন এীতহাসিক শেরউড চাঁর্চলের মনোভাবের 
সমালোচনা করিয়া অনুরূপ মমে লখিয়াছেন £ 

€***])9 (01501019111 ) 90175106760 73071779 90161 ৪9 21 077010091০1 105 
1277010116১ 19618510022 99 210. 2152 01 50196510 81290001121896, 775 ৮/21016৫ 
£০ ৫1155 005 38098155865 ০৭৮ ০06 10 00909 12901) 101 (176 10181100959 01 
5891171105 299639 10 (00001109, ৪8 (0 2৬61250 8. 12001021 21055210 10 11701961191 
₹1:55615০১ 2100 195 ৫10. 106 1761191) 615 1069 0190 0105 /৯1006119908 ০02 17)016 
810201211% 116 €011117555 9170010 1795 22% 91915 117 009 0151 01 115 
155191010+-১ 

বামণ সম্পর্কে চার্টিলের যে সাম্রাজ্যবাদীয় মনোভাবের কথা মার্কন গ্রন্থকার উল্লেখ 
করিয়াছেন, সেই মনোভাবেরই রণনোতিক প্রাতিফলন দেখা যায় দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়া 
সম্পর্কে । কারণ, এই ক্ষেত্রে চাল চাহতোছিলেন আগে সিঙ্গাপুর ও হংকং-এ বৃটিশ 
কর্তৃত্ব পঃনঃ-প্রাতিষ্ঠা করিতে এবং তাঁর মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সব চেয়ে গরুত্বপূর্ণ 
এলাকাই ছিল ওই দুইটি । ককিম্তু এই বিষয়ে মার্কিন সেনাপাঁতদের মধ্যেও মতভেদ 
ধছিল। মাঁকি*ন নোৌ-সেনাপাতি এ্যাডামরাল 1কং এবং গ্যাডামরাল 'নামৎস্‌ চালের 
সঙ্গে মোটামুটি একমত 'ছিলেন বটে, কম্ত জেনারেল মাশশল, জেনারেল আরনননজ্ড এবং 
জেনারেল ম্যাক আর্থার ও 'স্টলওয়েল 'ভন্বমত পোষণ করিতেন ॥ তাঁদের মতে কেবল 
জাপানের যোগাযোগ ব্যবস্থা 'ছিল্ন কাঁরয়া দিয়া তাকে পরাভূত করা যাইবে না। কারণ, 
যতক্ষণ পযন্ত এশিয়ার মূল ভূখশ্ডে- চীনে, ইন্দোচীনে ও বার্মাতে এবং 'ফাঁলাপিন্সে 
জাপানী সৈন্যেরা থাকবে, ততক্ষণ তারা স্বতন্ত্রভাবে দরকার মত যুষ্ধ চালাইয্না যাইতে 
পাঁরিবে--২ 

৫ ্ ঞ 

কিন্তু কায়রো সম্মেলনে মাঁর্কন যত্তরাষ্ট্র, বটেন ও চীন এই 'ভ্রশান্তর আলোচনা 
«৪ পরামমশের পর এমন একাটি যুন্ত ঘোষণা প্রচারিত হইল, যার গুরুত্ব কেবল চানের 
পক্ষেই উল্লেখযোগ্য ছিল না, যণ্ধোত্তর পৃথিবী বিশেষভাবে দরপ্রাচ্যের পক্ষেও গভির 
স্কাৎপযব্যঞ্জক 'ছিল। কারণ, এই ঘোষণার দ্বারা জাপানকে তার পান্রাজ্য ও 
উপাঁনিবেশস্মূহ থেকে বাত করা হইল । 

ঘোষণাটির মম“ এই £ 

জাপানের আগ্রাসনকে দমন ও সংযত করার উদ্দেশ্যেই তিন বৃহৎ মিত্রশান্ত এই 
যুদ্ধ পাঁরচালনা কাঁরতেছেন ৷ তাঁদের 'ানজেদের লাভের জন্য কোন লোভ নাই এবং 


৬। রবার্ট ই* শেরলড়- পৃদ্ঠা--৭৭২। 
২। পূর্বোধ্ধৃত পুল্তক, পঙ্ঠা ৭৭৩। 


১০৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কোন ভুমি বিস্তারের আকাচ্ক্ষাও তাঁদের নাই । কিম্তু ১৯১৪ সালের প্রথম মহাবৃদ্ধের 
কাল থেকে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে যে সমস্ত দ্বীপ দখল বা কাঁড়য়া নিয়াছে, সেগ্াল 
থেকে জাপানকে বিচ্যুত করাই তন শণন্তর মূল উদ্দেশ্য । চীনের কাছ থেকে জাপান 
যে সমস্ত ভুখস্ড অপহরণ করিয়াছে, যেমন--মাণুু রিয়া, ফরমোজা এবং পেসকাডোর--- 
সেই সমস্তই চখন প্রজাতন্তকে ফেরত দেওয়া হইবে । জাপান অন্যান্য যে সমস্ত দেশ 
1হংসা ও লোভের দ্বারা কাঁড়য়া িয়াছে, সেই সমস্ত স্থান হইতেও তাকে বতাঁড়ত করা 
হইবে। পরোস্ত তিন বৃহৎ শন্তি কোরিয়ার জনসাধারণের দাসত্বের কথা স্মরণে 
রাখিয়া এই দে সৎ্কম্প ব্যন্ত করিতেছেন যে, যথাসময়ের কোরিয়া শ্খলমনন্ড ও 
ঈগবাধশন হইবে ।, 

বলা বাহুল্য যে, এই এাতহাহিক ঘোষণা-বাণগ তেহরানে সোভিয়েট রাশিয়া 
কর্তৃক অনুমোঁদত হওয়ার পর প্রকাশ্যে প্রচার করা হইয়াছিল । 'নঃসন্দেহে এই 
ঘোষণার গুরুত্ব অসাধারণ ছিল । কেননা, দর প্রাচ্যের যুদ্ধে বৃটিশ ও মাকন 
নীতির মুল উদ্দেশ্য কি, তা এই ঘোষণায় পাঁর্কারর্‌পে ব্যন্ত হইল । জাপান? 
সাম্রাজ্য ও উপ্পানবেশের অবসান, চীনের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ এবং কোরিয়ার স্বাধীনতার 
প্রাতিষ্ঠা-_এই তনাঁট প্রধান 'বষর়ই 1ছল ইতিহাসের নূতন 'দগন্ত উন্মোচনের মত । 
এর ছারা পররাজ্য গ্রাসকে, ওপাঁনবোশিক শাসনকে এবং পরাধশনতাকে কাষতঃ 
অস্বীকার করা হইল । কিন্তু 'মিত্রপক্ষ কায়রো থেকে হঠাৎ এই ঘোষণা ঈদলেন কেন £ 
তাঁদের 'কি উদ্দেশ্য ছল 2 যাঁদও চাঁচল নিজে সাম্রাজ্য-প্রেমক ছিলেন এবং 
অতলাম্তক সনদকে এশিয়ার পক্ষে প্রযোজ্য নয় বাঁলয়া ঘোষণা 1দয়াছিলেন, তবু মনে 
পাখা দরকার কায়রোর ঘোষণার পিছনে সোভিয়েট রাশিয়ার বা স্ট্যাঁলনের অনুমোদন 
এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ('খিনি সাম্রাজ্যবাদ ছিলেন না ) স্বাক্ষর ছিল । 'দ্বিতীস্র 
মহাযৃদ্ধের ফলে মিন্রপক্ষের চোখের উপর প্রমাণিত হইয়া গেল যে, ওপানবোৌশিক 
ব্যবস্থার দ্বারা যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়। এশিয়ার দেশগ2ীলি যে আতিদ্রুত জাপানের 
হাতে পরাজয় স্বীকার করিল, তার অন্যতম কারণ ওপাঁনবোশিক পরাধীনতা এবং এই 
মহাযুদ্ধের ফলে সেই পরাধীনতার 'বরুদ্ধে এীশয়ার দেশগ্ীলতে স্বাধীনতার আন্দোলন 
নূতন জোয়ার আনল । 'মন্রশান্তর কায়রো ঘোষণায় এশিয়ার এই নব জাগরণ ও নূতন 
ম্াশ্তর দাবীকে কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল । তার প্রমাণ কোরিয়ার স্বাধীনতার 
স্বীকৃতি । এআাঁশয়াতে যে আর পুরাতন ও্পাঁনবেশিক ব্যবস্থা চাঁলবে না এই সত্য 
কায়রো থেকে প্রচারিত দলিলে স্পম্টর:পে ধরা পাঁড়ল । 

কিম্তু এই প্রসঙ্গে আর-একটি তিন্ত সত্যও অস্বীকার করা যায় না। কায়রো 
ঘোষণার আন্তরালবততাঁ সুর যাহাই হোক না কেন, জাপানকে স্মাজ্য ও উপনিবেশ- 
চ্যত করার পিছনে বটেন ও আমেরিকার একটি গু মতলব ছিল বাঁলয়া সম্দেহ জাগা 
স্বাভাঁবক । কেন না, পবঁ পৃথিবীতে জাপানই ছল একমাত্র স্বাধীন ও শাল্তশালী 
দেশ, যার দোদন্ত গ্রতাপে বৃটেন ও আমোরকা দুরপ্রাচ্যে িয়মান ছিল । . বাণিজ্য, 
রাজ্য 'বস্তারে ও নোৌ-শন্তিতে জাপান ইঙ্গমাকিনের প্রবল প্রাতিহ্বন্ছী ছিল । সুতরাং 
সেই জাপানকে দুবল কারতে পারিলে যুদ্ধোত্তর পাঁথকীতে বৃটেন ও আমোরকা 
লাভবান হইবে, এমন একটা মতলব কায়রো খোবণার 'শিছনে ছিল না, এমন কথা 
হলপ করিয়া বলা যায় না। বিশেষতঃ জাপান ইঙ্গ-মাঁকনি-ফরাসী-ওলন্দাজ পশ্চিমের 


কায়রোতে শীষ" সম্মেলন ১০৭ 


সমস্ত প্রতিহ্ছত্ছী সাম্রাজ্যবাদী শান্তকেই দরবার এশিয়াতে স্দম্ভে চ্যালেজ 
জানাইয়াছিল । সুতরাং সেই জাপানকে জব্দ করার চেষ্টা পাঁশ্চমগ শান্তবর্গের পক্ষে 
স্বাভাঁবক ছল । 
কি গা বা 

চাঁচল, রুজভেঞ্ট, স্ট্যাঁলন--তিন প্রধান ইরানের রাজধানী তেহরানে 'মালত 
হইলেন ১৯৪৩ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা গিসেম্বর পযন্ত । সামারক ও 
বাজনোতক বিভাগের বহ বাশিষ্ট প্রাতীনাধিসহ চার্চল তেহরান বৈঠকে যোগ দলেন। 
রুজভেল্টের দলেও কম লোক ছিলেন না। মোট প্রায় ৭০ জন। তিনি তাঁর প্রয় 
দিলাপিনো পাচকদেরকেও সঙ্গে করিয়া আ'নয়াছিলেন । কারণ, এই পাচকদের রাল্া 
রুজভেজ্টের খুব পছন্দসই ছিল ॥। কত স্ট্যাঁলন সাদামাঠা গোছের ॥। তাঁর সঙ্গে 
মাশ্শাল ভরোশিলোভ ও মলোটোভ এবং সামান্য কয়েকজন লোক ছিলেন । 

পকম্তু তেহরানে তিন বমবনেতার নিরাপত্তার প্রশ্নাট বিশেষ ভাবনার কারণ ছিল । 
কারণ, তেহরানে তখন শন্লুপক্ষের বহু চর ছিল । চা৮ল 'লাঁথয়াছেন যে, তাঁর 
তেহরানের বমান ঘাঁটিতে নামবার পর ব্াটশ দূতাবাসে যাওয়ার জন্য যে তন 
মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা অত্যন্ত কাঁচা ও 
ক্ুটপূর্ণ ছিল এবং যে কোন দুইজন বা তিনজন দুষ্ট লোক যাঁদ বোমা বা পিস্তল 
লইয়া আব্মণ কাঁরত, তবে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই' ছিল না । তবে বৃটিশ দৃতাবাসে 
('লিগেশন ) বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের কড়া পাহারার বেষ্টনী ছিল । সোভিয়েট 
দূতাবাস ও বৃটিশ দূতাবাস পরস্পরের একেবারে সংলগ্র ছিল। ফলে, এই দুই 
দূতাবাসের ইঙ্গভারতীয় এবং রুশ প্রহরী ও সৈন্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । যুদ্ধের 'দনে যে সতকতার প্রয়োজন তার জন্য বৃহৎ একদল 
রুশ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল এবং এই দুই দতাবাস একত্রে 'মালরা যেন প্রহরী 
বেষ্টিত একাটি পৃথক এলাকায় পাঁরণত হইল ! ধকম্ত মাঁকন দতাবাস বৃটিশ ও 
সোভিয়েট দূতাবাস থেকে অন্ততঃ মাইলখানেক দূরে ছিল এবং রূুজভেল্ট তাঁর 
দলবলসহ এই মাঁক'ন দতাবাসেই প্রথম উঠিয়াছলেন । কত্ত এর ফলে দেখা 
গেল যে, যাঁদি সম্মেলনে তিন নেতার উপাস্থত থাকিতে হয় এবং ঠদনে অস্ততঃ দুই- 
?তনবার যাতায়াত করিতে হয়ঃ তবে, তাঁদেরকে তেহরানের সঞ্কীণ- রাস্তা ধাঁরয়া চাঁল:ত 
হইবে, যেটা ?িবপদের ঝুশীকপহ্ ছিল ।॥ এদিকে সো ভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্র মঃ মলোটোভ 
একদন আগেই তেহরানে পেশীছিয়াছিলেন । 'তাঁন সোভিয়েট গোয়েন্দাদের সংগৃহীত 
এক ফড়যন্দ্রের কাহনী উদ্ঘাটন করিয়া বাঁললেন যে, তন প্রধানের একাধিক ব্যান্তকে 
হত্যা করার এক বিষম চক্রান্ত হইয়াছে । তিনি বাঁজিলেন যে, যাঁদ তেমন কিছ ঘটে, 
তবে, একটা ভয়ানক কাশ্ড হইবে সুতরাং স্ট্যালিনের পক্ষে থেকে মলোটোভ 
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ( ২৮শে নভেম্বর, রাঁববারঃ তিনি তেহরানে পেশছিয়াছিহেন )' 
পনকট আবেদন করিলেন তাঁকে সোভিয়েট দূতাবাসে উঠিয়া আসিবার জন্য । চাঁ্চল 
এই আবেদন অত্যন্ত জোরালোভাবে সমর্থন কাঁরলেন ।৯ 

সোিয়েট দতাবাস অত্যন্ত বৃহৎ ছিল ॥ অন্য দূতাবাসের চেয়ে অন্ততঃ ৩1৪ গুণ 
_বড় ছিল এবং প্রচুর সৈন্য ও গোয়েন্দা পাঁজশে ভার্ত ছিল, রুজভেল্টের অবন্থানের, 


পা মি 


১। দি সেকেন্ড ওয়াল্ড" ওয্লার-_চাঁচ'ল, পণ্চম খণ্ড, পৃচ্ঠা-৩০৩ |. 


১০৮ ছ্বিতাঁয় মহাযদদ্ধের ইতিহাস 


কজন্য সুবৃহৎ জায়গাসহ আরামদায়ক ব্যবস্থা হইয়াছিল । চার্চলও তাঁর দতাবাসে 
যথেষ্ট আরামেই ছিলেন । যাঁদও 1তাঁন সেই সময়টা ছটা সাঁদতে আক্রান্ত 
হইয়াছিলেন, কিছু তাঁর ব্যান্তগত- 'চাঁকৎসক লড মোরানের যত্বের কোন ভ্রুট 
ছল না। 

রুজভেজ্টের সোিয়েট দৃতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ ও 'নরাপত্তার প্রশ্ন সম্পকে শেরউড্‌ 
শলাখয়াছেন যে, স্ট্যাঁলিন রুজভেঞ্টকে আমন্ত্রণ জানাইলেন সো1ভয়েট দতাবাসের 
একটি পহথক িলাতে তাঁর অবস্থানের জন্য যেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সনাশ্চিত 
শছল। এই 'নরাপত্ার ব্যবস্থার কথা প্রোসডেন্ট এবং তাঁর পাটির লোকেরা কখনও 
ভুলিতে পারেন নাই । কারণ, যে সমস্ত ভৃত্য তাঁদের 'ীবছানা তৈয়ার কারত, ঘর-দঃয়ার 
“পার্কার করিত, তারা সকলেই 'ছিল রাশয়ার.গবখ্যাত গুপ্ত গোয়েন্দা ও রাজনোতিক 
পুলশ এন. কে- ভি- ভি-র (টি ৮১ ৬. 2১-) লোক । তাদের পাঁরধানের সাদা কোট 
ও গ্যাপ্টের পকেটের দিকে মন পিয়া তাকাইলেই বুঝা যাইত যে, পকেটগ্যাল ফুলিয়া 
উঠিয়াছে । কারণ, সেখানে অস্ত্র লুক্কায়ত 'ছিল। হোয়াইট হাউসের গোয়েন্দাদের 
বড় কর্তাও এখানে উপাঁস্তত ছিলেন এবং এই সময়টা তাঁর বড়ই দ-ভভাবনায় 
কাটয়াছল । কারণ, এই গোয়েশ্দাবাহনশকে ভ্রোনং দেওয়া হইয়াছিল “প্রত্যেককে” 
সন্দেহ করার জন্য । এই সন্দেহ-বাতিকতা এত দূর পধণন্ত 1গয়াছিল যেঃ কেউ যাঁদ 
দাঁত খুটিবার জন্য একটা সোনার খড়কেও সঙ্গে নিয়া আসত, তব তাঁকে রহজভেজ্টের 
সামনে যাইতে দেওয়া হইত না 1১ 

রুজভেল্ট মাঁর্কন দূতাবাস ছাঁড়য়া নূতন আবাসে আসলেন অপরাহু' তিনটার 
সময়--২৮শে নভেম্বর, রাঁববার । ১৫ মিনিট পরেই স্ট্যাঁলন আসিয়া হাজির হইলেন 
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য । মাকন যুক্তরাষ্ট্র ও সোিয়েট ইউানিয়নের দুই শশর্ষ 
“নেতার মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎকার । এই সাক্ষাৎকারের সমন্ন একমাত্র দুইজন দোভাষা 
মঃ বোলেন (9০011157 ) এবং মঃ প্যাভলভ ছাড়া আর-কেউ উপপান্থুত ছিলেন না । 

রুজভেল্ট ও স্ট্যাঁলন পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং রুজভেঞ্ট 
বাঁললেন, “আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি আনন্দিত, অনেকদিন ধরেই এই 
সাক্ষাতের জন্য আমি চেষ্টা করে আসাছলাম ।* স্ট্যাঁলন বাঁললেন যেঃ এই সাক্ষাতের 
1বলম্বের জন্য 'তাঁনই দামী । কারণ, সামারক ব্যাপার নিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত 
শৃছলেন । 

দুই নেতা তখন সোভগ্েট রণাঙ্গন, ফরাসণ রাজনীতির ব্যাপার (দ্য গল-পেতাঁ ) 
ইন্দোচীনঃ বামনা ও চীন ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়া আলোচনা করিলেন । চঈনের প্রসঙ্গে 
স্ট্যালিন মম্তব্য করিলেন যে, চীনা সৈন্যদের লড়াইয়ের পষ্টুতা আতি সামান্য এবং 
এর জন্য তাদের নেতারাই দায়শ ! রুজভেল্ট এশিয়ার 1বাভল্ন ওপাঁনবোশিক রাজ্য 
গলির কথা উতাপন করিয়া স্ট্যালিনকে একটি বিষয়ে সতক্ কাঁরয়া দিলেন-_খবদার, 
ভারতের সমস্যা নিয়ে যেন চাঁ্চলের সঙ্গে কথা বলবেন না। স্ট্যালন স্বীকার 
করলেন যে, চা্চিলের নিকট 1বষয়াঁট বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ॥ রুজভেল্ট মস্তব্য কাঁরলেন 
“ষেঃ ভারতবর্ষে যাঁদ সংস্কার সাধন করিতে হয়, তবে তলা থেকেই করা উচিত । স্ট্যালিন 
জবাবে বাঁললেন, তলা থেকে সংস্কার করার অর্থ শবপ্রব ! 

৯২. রবাট' ই. শেরউভ-_পুক্ঠা ৭৭৬ । 


কায়রোতে শশর্ব সম্মেলন ১০২৯, 
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ভারতবর্ষ সম্পকে তেহরানে এই দুই নেতার সংক্ষিপ্ত মম্তব্যের মধ্যেই একজনের 
উদারতা এবং অন্যজনের দরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে--যে উদারতা শু 
দূরদাঁশতার একান্ত অভাব 'ছিল চালের । 

রুজভেজ্ট ও স্ট্যাঁলিনের এই প্রথম সাক্ষাৎ ৪৫ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল--যদিও 
অনেকটা সময় দোভাষীদের অনুবাদের জন্য ব্যয় হইয়াছিল । 

অপরাহ চারটার সময় তেহরান সম্মেলনের প্রথম পূণ“ অধিবেশন শুর হইল 
1তন এষ নেতা ছাড়াও তিন দেশের প্রধান প্রধান সামারক পুরূষগণ ও পররাষ্ট্র 
মল্ত্রীরা (আমেরিকার পক্ষে হ্যা'র হপাঁকম্স ) উপাস্ছিত ছিলেন । স্ট্যাঁলিন ও চাচ"লের 
প্রস্তাবব্রমে রুজভেল্ট প্রথম 1দনের বৈঠকে স্ভাপাতির দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরলেন। সম্মেলনের 
উদ্বোধনী বন্ততা হসাবে তান সকলকে “এক পারবারের নূতন সদস্য” রুপে স্বাগত 
জানাইলেন এবং আম্বাস দিলেন যেঃ যথাশখনঘ্র সম্ভব যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁরা এখানে. 
বম্ধূর মত খোলাখ্ীলভাবে সব আলোচনা করিবেন । য্দ্ধের সময়ে যেমন তেমন 
ভাঁবষ্যৎ বংশধরগণের জন্যও তাঁরা একন্রে এক্যবদ্ধভাবে কাজ কাঁরবেন 1** 

চার্চল বাঁললেন, “এই সম্মেলন হইতেছে মনষ্যজাতির ইতিহাসে পাঁথবীব্যাপৰ 
শান্তর সবচেয়ে বড় সমাবেশ | িল্তু যুদ্ধের স্থায়িত্কাল হ্রাস+ যুদ্ধ জয় করা ও মনুষ্য 
জাতর ভাঁবষ্ৎ 'নাশচিত করার যে সমস্যা রাহয়াছেঃ তার মশমাংসা করার দায়ত্ব 
আপরাদের হাতে ॥ মনুষ্য জাতিকে সেবা করার যে মহান সুযোগ আমাদের সামনে: 
আঁসয়াছেঃ ভগবানের নিকট প্রার্থনা কাঁর-_আমরা যেন তার উপযনন্ত হইতে পারি ।” 

স্ট)ালিন বললেন, “আমার মনে হয় ইতিহাসের আমরা প্রশয়-পষ্ট-_ (1 075010 
০ 919 ট091105 19900192515 ০৬ 1719.97-) ইতিহাস আমাদের হাতে প্রকাণ্ড শান্ত 
ও প্রকাণ্ড সযোগ আনিয়া দিয়াছে । আম আশা কাঁর জনসাধারণ আমাদের 
উপর যে ক্ষমতা, যে কতৃ“ত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন, আমরা যেন এই সম্মলনে তার উপয্দু্ত' 
সদ্ধ্যবহার করতে পারি ।** 

ঠা গা ০ 

অত্যন্ত সাঁদচ্ছাপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বোধন মন্তব্যের মধ্য 'দিয়া তন ব*বনেতার 
যে ঞরীতহাসিক সম্মেলন তেহরানে শুরু হইল, চার দিনের আলোচনার তার সাফল্য ও- 
ফ্যাঁসস্ট শাল্তপুঞ্জের বিরুদ্ধে দ্রুত য:ুম্ধজয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনল । এই. 
বৈঠকের ফলে মিল্রশান্তর মহামৈত্রী আরও গভখর এবং দঢ় হইল । বৈঠকে রুজভেজ্টের 
নেতৃত্বে রশ হীতহাসেরও উচ্চ প্রশধাঁসত হইয়াছে । 

সম্মেলনের আলোচনায় ও বিতর্কে কিছ; কিছু মতভেদ সময় সময় আত্মপ্রকাশ 


-১১০ তীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


কারয়াছে নিশ্চয়ই, কি্তু তার জন্য মূল +সম্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে আটকায় নাই । 
তখন ১৯৪৩ সাল শেষ হইয়া ১৯৪৪ সাল আ'সতোঁছল এবং 'মন্রপক্ষেও অনুভব 
কারতোছিলেন যে, যাঁদ জামণনশকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে হয়, তবে পূর্ব ও পাঁশ্চম 
দিকের রণ-পাঁরকজ্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য ধান করিতে হইবে । তেহরান সম্মেলনে 
সেটাই ছিল মহল সমস্যা । অর্থাৎ জার্মানশর বিরুদ্ধে চূড়াস্ত আঘাত হানা সম্পর্কে 
[তন প্রধানের একমত হওয়া । কি্তু সেই সঙ্গে এই কঠিন সত্যও প্রাতভাত হুইতোছিল 
যে যুদ্ধ যতই ট্যাঙ্ক ও প্লেনের গতিবেগ ধরিয়া আগাইয়া যাইবে, জামান নাৎসী ও 
তাদের সহোযোগীরা ঘতই ধরাশায়ী হইতে থাকবে, ততই ইউরোপব্যাপশী রাজনোতিক 
ও সামাজিক 'বিশ্খলা, এমনাক গহযুদ্ধ দেখা দেওয়ার সম্ভবেনা দেখা 1দবে । 
সুতরাং এই সম্ভাব্য পটভূমিকায় তেহরান সম্মেলনের আলোচনার গতিনটি প্রধান 
ক্ষেত্র ছিল । বথা--(১) জাম্ণানীত্র বিরুদ্ধে একন্রীভূত রণ-পাঁরিকজ্পনাঃ (২) 
ক্রমবর্ধমান এবং অমাীমাংধাসত রাজনোতিক পাঁরাস্থিতিগাঁলর মোকাবিলা করা এবং 
(৩) ভবিষ্যৎ আ্তজ্জাঁতক পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য সঙ্ঘঠন তৈরগ করা ।১ 

মোটামুটি এই ভীত্তর উপরেই তেহরান সম্মেলনের রাজনৌতিক ও সামরিক 
পারিকজ্পনাগ্দাল নয়া আলোচনা হইয়াছিল--এই সম্মেলনের মূল বন্তব্য আগেই 
মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী-সম্মেলনে মোটামুটি "স্থির হইয়া 'গিয়াছিল । সুতরাং তেহরানে 
খুব গভীর ও বিতৃত আলোচনার দরকার করে নাই। 

বৈঠকে স্বাভাবিক কারণেই সামারক সমস্যাগুলি প্রাধান্য অর্জন করিয়াছল এবং 
তন নেত তেহরানের পূর্ণ আধবেশনে পৃথিবীব্যাপণ বিভিন্ন রণাঙ্গন সম্পক€ তাঁদের 
স্ব স্ব বন্তব্য বিস্তুতভাবে উল্লেখ কারলেন ॥। যাঁদও ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে অবতরণ ও 
দ্বিতীর রণাঙ্গন সৃদ্টি করা হইবে বলিয়া ইঙ্গ-মাকিন বৈঠকগলিতে ও মস্কো সম্মেলনে 
শ্ছির হইয়া গিয়াছিল তব চার্চিল ও বৃটেনের ভাবভঙ্গী সন্দেহের উধের্ব ছিল না। 
ব:টিশ প্রধানমন্ত্রী চাঁচচচল তাঁর স্বাভাবিক বাকচাতুষের দ্বারা রণাঙ্গনে ও ভূমধ্যসাগরের 
পুর্বাংশে রণক্রিয়ার অগ্রাধকারের উপর হাঙ্গত কাঁরতোছিলেন । বিশেষভাবে 1তাঁন 
তুরস্কের যোগদ্যনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 1দতোঁছিলেন । সোজা কথায়, "তান 
তাঁর বাশ্মতার দ্বারা বুঝাইতে চাহতোঁছিলেন বে, পশ্চিম ইউরোপে 'ছিতীয় রণাঙ্গন 
সুষ্টির বিরাট দায়িত দাঁক্ষণ-পূর্ব ইউরোপের রণাক্রিয়ার সাফল্যের উপর নভ'রশশল । 
স্দতরাং তিনি বারে-বারেই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ইতালী, ষুগো্রাভিয়া, রোডস এবং 
তুরস্ক- এই স্থানগ্ীলির রণক্রিয়ার কথা বাঁলতোঁছিলেন । অথণৎ চার্চিল পাশ্চিম 
ইউরোপের চেয়ে ভূমধ্যসাগর ও বলকানের দিকেই বেশখ নজর দিতোছলেন। এর 
পর সহজেই অনমেয়- রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যক স্বার্থই চাচি'লের চিন্তায় বেশশ 

। 

স্ট্ালিন বৃটিশ পাঁরকজ্পনার 1বরোধিতা কাঁরয়া বলিলেন যে, সামরিক প্রশ্নের 
বিচারে “অপারেশন ওভারলড+ (ফ্রান্সে অবতারণ ) হইতেছে প্রধান এবং চড়ান্ত প্রশ্ন । 
আমার মতে ১৯৪৪ সালের সমস্ত রণক্রিয়ার মূল 'ভীত্ত হওয়া উচিত “অপারেশান 
ওভারলভ”“ । যাঁদ যুগপৎ দক্ষিণ ফ্রান্সেও অবতারণ ঘটানো যায়, তবে, উভর সেনা- 
বাহিনীই ক্রাস্সের অভ্যন্তরে গিয়া হাত মিলাইতে পারিবে । ঠিক একই সময়ে রোমের 


৯ হারবার্ট ফীজ--_পন্ঠা ২৫৮। 


কায়রোতে শষ" সম্মেলন ১১১৯ 


শদকে আক্রমণ চালাইয়া শত্রুপক্ষের মনে বিভ্রান্তির স্টি করা যাইতে পারে তবে, ফ্রাম্সই 
হুইতেছে জার্মানীর সবচেয়ে দুর্বলতম স্ছান ।”১ 
সোভিয়েট ডোঁলগেশনের মতে তেহরান সম্মেলনের সামনে গতনাঁট মৃখ্য সামারক 
প্রশ্ন 'ছিল প্রথমতঃ, “অপারেশন ওভারলড'” শুরু করার স্যানাদম্ট তারিখ 'স্থির করা । 
ছিতীয়তঃ একই সঙ্গে সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্স অবতরণ ঘটানো এবং তৃতীয়তঃ “অপারেশন 
ওভারলড“-এর প্রধান বা সর্বোচ্চ সেনাপ?তকে 'নয়োগ করা । স্োভিয়েট ডোলিগেশনের 
মতে “অপারেশন ওভারলড* ১৯৪৪-এর মে মাসের মধ্যেই আরম্ভ হওয়া উীচত ॥ 
সোিয়েট ডোলগেশনের মত মাক4ন প্রাতিনাধরাও চালের বলকান অভিযানের 
পারিকজ্পনা পচ্ছন্দ করিলেন না ॥। এবং তাঁরা এর সমালোচনা কাঁরলেন । তবু চার্চিল 
নাছোড়বান্দা, তান ভুমধ্য হ্াগর অঞ্চলের ২০ টি বৃটিশ নিয়াম্তিত িভিসনের 
কাষকলাশপ বন্ধ কাঁরয়া একমাত্র ১লা মে “ওভালড” আরম্ভ করার জন্য তেমন আগ্রহগ 
শছলেন না । তখন রুজভেল্ট বাঁললেন--অপারেশন ওভারলর্ড ম্ছগিত রাখার প্রন্জে 
আমার আপাতত আছে । অথচ চাঁচিল ভুমধ্যসাগরের রণক্রিয়ার উপরেই বেশগ জোর 
শদচ্ছেন |, 
স্ট্যাঁলন তখন সোজাসাঁজ চাচিলকে [জিজ্ঞাসা কাঁরলেন-_ 
“] 51701210 11105 60 107)0%/ ৮/11601051 01965 13111151) 06115৬50 1) €070018101010 
€0৮০11010 01 91101919% 51098১0 01 16 6০0 15559510176 (195 1২0551809 ?৮ ২ 
আমার জানতে ইচ্ছা করে বটিশরা সাত্যসাত্যই অপারেশন ওভারলডে" 'ব*বাস 
করেন, £কংবা কেবলমাত্র রুশদের আম্বাস দেওয়ার জন্যে এমন কথা বলা হচ্ছে 2, 
চার্চল জবাবে বলিলেন যে, অপারেশন গভারলড“ কাযকর কর্পিতে গেল যে সমস্ত 
বৃটিশ সৈন্য হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাদের সকলকেই জামণানীীর বিরুদ্ধে লাড়বার 
জন্য ওখানে পাঠাইতে হইবে । 
স্ট্যাঁলনের সঙ্গে আলোচনায় চার্চিল আরও বলিলেন ষে, অপারেশন ওভারলড 
'আারম্ভ করার সময় ইঙ্গমাঁর্কন পক্ষ বত সৈন্য সমাবেশ কারতে পারিবে, জাম্মানী যাঁদ 
তার চেয়ে বেশন সৈন্য [ানয়োগ কাঁরতে না-পারে, তবেই, অপারেশন কাধকর করা 
সম্ভব । 1কম্তু জামণনরা যাঁদ ৩০1৪০ ডাঁভিসন আতারন্ত সৈন্য ফ্রান্সে স্থানাত্তর করিতে 
পারে, তবে, ইঙ্গ-মাঁক“নের অবতরণ সাফল্যমাণ্ডিত হইবে বাঁলয্া মনে হয় হয় না ।-". 
বৈঠকে তিন পক্ষের সেনাপাঁতিবৃন্দ উপাস্ছিত ছিলেন এবং সামাঁরক বিষয়ে তাঁরাও 
পারকজ্পনা রূপায়িত করা নয়া আলোচনা কাঁরতোঁছিলেন । মার্শাল ভরোশিলোভ 
দাবী কারলেন ষেঃ ১৯৪৪ সালে পাঁশ্চম ইউরোপে অভিযানের পারিকজ্পনাকে চড়ান্ত- 
রূপে অনুমোদন করা হোক এবং জামণানীর [বিরুদ্ধে মিন্রপক্ষের প্রধান আঘাতের 
ীবরুদ্ধে দুরধলতা সৃষ্টি কারতে পারে, এমন সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করা হেকে । 
অবশেষে ৩০শে নভেম্রর সামারক নেতৃবন্দের বৈঠকে বলকান আক্রমণের বৃটিশ 
পাঁরকজ্পনা বাতিল হইয়া গেল এবং ১৯৪৪ সালের মে মাসে পাশ্চম ইউরোপের 'হ্ৃতয় 
ব্লণাঙ্গন খোলার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল ।৩ 
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১১২ 1ছতীয় মহাযহদ্ধের ইীভিহাদ 


সম্মেলনের একটি পর্ণ আধিবেশনে রূজভেল্টের নিদে'শে বৃটিশ সেনানশমণ্ডলীীর 
প্রধান 'ফিজ্ড মা্শাল ক্যাপ্টেন আযালন বুক 'দ্িতীয় রণাঙ্গন সম্পকে চ়াস্ত সিম্ধান্ত 
সরকারীভাবে ঘোষণা করিলেন । 

তখন স্ট্যাঁলিন বাঁললেন যে, সম্মিলিত এবং যুস্ত সেনানীমণ্ডলশর এই সিদ্ধান্তের 
গুরুত্ব ?তাঁন উপলব্ধি করিতেছেন এবং এই সিম্ধাস্ত কাষকর করার পক্ষে ষে সমস্ত 
বাধাঁবঘ্প আছে, সেগ্ীলিও তান অনুভব করিতেছেন । সতরাং তান কথা 'দিতেছেন 
যেঃ অপারেশন ওভারলের রণক্রিয়ার় বাধা দেওয়ার জন্য জার্মানী যাতে মজৃত 
(্রজাভ) সৈন্যদল আমদানি করিতে িংবা পূব রণাঙ্গন থেকে সৈন্যদল সরাইয়া পাশ্চস 
রণাঙ্গনে আনিতে না পারে, তার জন্য রাশিয়া আগামন মে মাসে জার্মানীর বিরুষ্ধে 


নানা শ্ছানে প্রকাণ্ড কমের আক্রমণ শুর কারবে ।*** 
“হা 91061 10 10155510605 (36101709109 1010 17081006125 111)6 (13511 
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স্ট্যাঁলনের এই 'ববতির জন্য প্রেসিডেষ্ট রুজভেল্ট গভগর সন্তোব প্রকাশ করিলেন 
এবং বাঁললেন যে, তিন দেশের এই আসন্ন সম্মিলিত রণক্রিয়ার ছ্বারাই প্রমাণ হইতেছে 
যে আমরা একসঙ্গে কাজ কাঁরতে 'শিখিয়াছি ।” 

এখানের স্মরণীয় যে, পব রণাঙ্গনে রাশিয়ার বরহদ্ধে জার্মানীর চাপ হাস করার 
জন্য ইঙ্গ-মার্কন পক্ষ এতাঁদন হাতে-কলমে তেমন কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, 
নাই, কিজ্তু ষে মুহূর্তে ইঙ্গ-মাকিন পক্ষ পশ্চিম ইউরোপে 'ছ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃ্টিতে- 
অগ্রসর হইলেন অমাঁন তাঁদের 'বিরুদ্ধে চাপ হাস করার জন্য স্ট্যাঁলিন পূব রণাঙ্গনে, 
নূতন আঁভযান শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিলেন । 

1হটলার-বিরোধাী মহাজোট সম্পকে স্ট্যালিন বা রাশিয়ার আন্তরিকতার এটি আর্প- 
একট প্রমাণ । 

খুটি শা রা 

বাদও তেহরান সম্মেলনে পশ্চিম ইউরোপে “অপারেশন ওভারলড বা ফ্রান্সে 
অবতরণ ও আভিষানের প্রশ্নই সবচেয়ে গুরত্বপৃণ“ ছিল” তথাপি অন্যান্য কতকগুলি 
সমস্যারও আলোচনা হইয়াছিল । যেমন- যুদ্ধোন্তর পাঁথবীর 'নিরাপত্তা-বধান৮. 
জার্মানীর ভবিষাৎ পোল্যান্ডের সমস্যা ইত্যাঁদ । - ষাঁদও মস্কোর পররাশ্ট্র মন্ত্র 
সম্মেলনে এগ্যাল নিয়া আলোচনা হইপ্লাছিল, তথাপি সমস্যাগ্ীলর গুরত্বের জন্য 
পুনরায় এগুঁজি শর সম্মেলনে কিংবা চার্চিল-রুজভেম্ট-স্ট্যালিনের একত্র বৈঠকে 
ণকংবা রৃজভেল্ট ও স্ট্যালিনের প্রাইভেট আলোচনায় পুনরায় উতা্পিত হইয়াছিল ।. 
তেহরাণ বৈঠকে রুজভেজ্ট পৃথিবীর শাম্তরক্ষার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসম্বের ঘা 
ইউনাইটেড নেশস্সের একটা রেখাচিন্তরের আভাস দেন । সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জকে একট 
আযাসেম্বাঁলর মধ্যে গ্রহণ, একটি একাজাকউঁটিভ কমিটি গঠন এবং একটি 'পাাঁলশশ; 
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কায়ক্লোতে শব সম্মেলন ১১৩ 


কাঁমাঁটি' চ্ছাপন-_-এই গিতন শ্তরের সংগঠনের পাঁরকজ্পনা কারয়াছিলেন প্রোসিডেন্উ 
রুজভেঙ্ট । পালিশ কাঁমাটি অর্থে রুজভেল্ট তাঁর সেই বখ্যাত “ফোর পুজিশমেন্- 
এর পাঁরকঞ্পনা উতাপন কারয়াছলেন । অর্থাৎ প:াথবীর শাস্তিরক্ষার জন্য 
“পুলিশের” কাজ কারবে চারটি প্রধান শাক্ত-_মাঁকন রাস সোভয়েট রাশিল্া, 
বৃটেন এবং চশন । 

ভাঁবষ্যৎ আন্তর্জাতিক 'নরাপত্তা ও শাঁভ্তরক্ষার জন্য তেহরানে 'তন প্রধানের মধে্ট 
আলোচনা হইল বটে, কোন সবনার্দন্ট বাস্তব সদ্ধাস্ত গৃহীত হইল না। 

?হটলারণ জ্রা্মানশর পরাজয়ের পর উহার ভাঁবষ্যৎ ?ক হইবে, তা নিয়া তিন প্রধানের 
মধ্যে প্রচুর আলোচনা হুইল । রুজভেল্ট এবং চাঁ্চল জামণানশীকে পাটিশন বা ভান 
করার জন্য কতকগৃিল প্রস্তাব উত্ধাপন কাঁরলেন । রুজভেম্ট জাম্শানীকে পাঁচটি 
স্বায়তশাসিত অণুলে ভাগ কাঁরতে চাঁহয়াছলেন ॥ চাচলও-_প্রুশয়া, ব্যাভোরিয়া, 
দক্ষিণ জার্মান ইত্যাঁদকে 'বচ্ছিত ও বভস্ত করার পক্ষে ছিলেন । স্ট্যালিন, 
জার্মান জনগণকে” ধ্বংস কাঁরতে চাহেন নাই বটে, 'কম্তু হটলারণ রাম্ট্র, গহটলারখ 
সৈন্যবাহনী ও তাদের নেতার্দের ধবংস করার পক্ষে 'ছছলেন । সোভয্লেট রাশিয়ার 
ণবরুদ্ধে জার্মানীর ধবংসকাশ্ড ও ববর অত্যাচার স্ট্যালিনের পক্ষে ভুলয়া যাওয়নব 
সম্ভব ছল না। সতরাং চাঁচল ও রুজ্মভেল্টের সঙ্গে ব্যান্তগত আলোচনায় তান 
পরাজিত জার্মানীর ভাঁবষ্যৎ উত্থানের সম্ভাবনা নয়া গভনর উদ্বেগ প্রকাশ কারলেন । 
তান রুজভেম্ট ও চার্চিলের পারিকাঁজ্পত জার্মানীর ভাগ-বাঁটোয়ারয়ার প্রস্তাবেও পরা 
পুরি স্বাস্তি বোধ কাঁরতে পারলেন না । কারণ, তাঁর বশবাস ছিল বে, ১৬।২০ বছর পল্লে 
জার্মান পুনরায় মাথা তুলিরা দাঁড়াইবে এবং পুনরায় অণাম্তর কারণ হইয়া উঠিবে। 
সৃতরাং রুজভেল্ট-চার্চিলের পারিকজ্পনা “উত্তর বটে, কিম্ত যথেম্ট নয়'--511 ৮০: 
৮০০০ 706 10386108210. এমন ক রুজভেল্টের সঙ্গে এই আলোচনায় ?তাঁন এমন 
সন্দেহও প্রকাশ কারলেন যে, জামণানশর প্রাতি চাঁচলের একটা নরম মনোভাব আছে 
গ্রবং পরাজিত জ্বার্মানশকে নয়ম্ত্রণের মধ্যে রাখা যাইবে বাঁলয়া তাঁর একটা আঁতারিক্ক 
আশাবাদ আছে । কভ্ভু স্ট্যালিন মনে করেন বে, জার্মান রাষ্ট্রকে গড়া না কারলে 
ভাঁবষ্যতে আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইবে ।১ 

তেহরান বৈঠকে যশ্ধোভর জার্মানী সম্পকে স্ট্যালিনের মতামত বিষয়ে মাঁকন- 
মহলের স্মারকালাপতে প্রকাশ যে, জার্মানী সম্পকে রুজভেম্ট বা চাঁচলের পনি- 
কঞ্পনাকে মার্শাল স্ট্যাঁলিন যথেষ্ট মনে করেন নাই । জাম্নান জনগণকে সংশোধন 
কাঁরতে পারা যাইবে বাঁলয়াও তান িশ*বাস কাঁরতেন না । সোভিয়েট ইউনিয়নের 
ণবরৃদ্ধে জাম্মানণর যুদ্ধে জার্মান শ্রামকেরা বে ভাবভঙ্গী দেখাইয়াছিল, স্ট্যালিন তার 


দহটলার সম্পর্কে স্ট্যাঁলন বাঁললেন যে হিটলার অত্যন্ত দক্ষ লোক: 'কিম্দু 
মৃলগতভাবে বৃষ্ধমান নন । তাঁর কালচার বা 'শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কাত ছিল না। 
বাজনোতক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্ক তাঁর ধারণাগঢীল আদম যুগের | গহটলারের 
মানাসক ভারসাম্য নাই বাঁলয়া রুজভেল্টের যে' ধারণা তার সঙ্গে স্ট্যালিন একমত 
নন। (তাঁন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, হিটলার যেভাবে জার্মান জনগণকে এক্যবন্ধ 

৯1 চাঁচল _ পণ্গম খণ্ড, পৃত্ঠা ৩৯৭-১৮ এবং ছারবার্ট ফাঁজ- পণ্ঠা ২৭২-৭৩। 

শব. মহা: (২য়)--৬ 


১১৪ ভ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কাঁরয়াছেন, খুব দক্ষ লোক ছাড়া এমন কার্য অপরের পক্ষে করা সম্ভব নয়-_তবে, তাঁর 
পদ্ধতি সম্পকে আমরা যে মতামতই পোষণ কার না কেন। 
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হিটলার সম্পকে স্টযালিনের এই মতামত নিশ্চয়ই ইতিহাসের দিক থেকে গভগর- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । িকজ্ ষুদ্ধোতর জামশনী সম্পকে স্ট্যাঁলনের দুর্ভাৎনা কতদূর 
ছিল? সেই সম্পকে একটি চমকপ্রদ কাহনী বর্ণনা করিয়াছেন চার্চিল তাঁর পন্স্তকে । 
২৯শে নভেম্বর স্ট্যালিন--চাঁচলি ও ব্লুজভেজ্টকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন এবং 
ডনার টেবিলে জাম্ণানীর ভাঁবষ্যৎ নিয়া মন্তব্য কাঁরতে শিয়া স্ট্যাঁলন প্রস্তাব করেন যে, 
যাঁদ জার্মানশ সম্পর্কে 'নাশচিত হইতে হয়ঃ তবে, জার্মান জেনারেল স্টাফের ৫০ 
হাজার লোককে খতম কাঁরতে হইবে ! জার্মানীর পরাক্ান্ত সৈন্যবাঠহনী এই ৫০ হাজার 
আফসারের উপরেই 'ননভরশশল । সুতরাং যুদ্ধের শেষে এদেরকে ধাঁরয়া আ'নয়া গাল 
কাঁরয়া মারলে জার্মান সামারক শান্ত খতম হইয়া যাইবে । 

চা্চল স্ট্যাীলনের এই মক্তব্যে তীব্র আপাতত করেন এবং বলেন যে বৃটশ পার্লামেন্ট 
ও ব:টশ জনমত কথনও এই প্রকার গণহত্যা সমর্থন কাঁরবে না । 

1কম্তু স্ট্যাঁলন তথাপি জেদ কারতে ছিলেন যে, ৫০ হাজার জামণন আঁফসারকে 
গুলি কারয়া মারিতেই হইবে । 

একথা শহানয়া চাঁর্চল রাগিয়া গেলেন এবং বাঁললেন যে, তার আগে আমার মৃত্যু 
বাঞ্চনশয় । 

তখন রুজভেজ্ট 'বিদ্ুপের ভঙ্গীতে বলিলেন-__“না, ৫০ হাজার নয়, ৪৯ হাজারকে 
সাবাড় করলেই চলবে 1” 

যাঁদও স্ট্যালিন এবং মলোটোভ চাঁ্চলকে শাস্ত করার উদ্দেশো পরে বাঁলয়াছিলেন, 
1তাঁন সমগ্র ব্যাপারটাই তামাশা বা রাঁসকতা কারয়া বাঁলক্লাছেন মান, তথাঁপ চাঁচলের 
মনে কম্ত্‌ সন্দেহ থাকিয়াই গেল । স্ট্যালিন সত্য সত্যই রাঁসকতা কারিয়াছেন কিংবা 
তাঁর মনের কথাই 'ছিল এঁ ৫০ হাজার জামণান আঁফসারকে সাবাড় করা 2**-২ 

কিম্তু বৃঁটিশ ও মার্কিন সূত্রে বৃদ্ধোততর জামণনী সম্পকে" স্ট্যাঁলনের ব্যান্তগত 
মতামত যেভাবেই উদ্ধত হইয়া থাকুক না কেন, প্রকাশ্য বন্তৃতায় স্ট্যালিন সরকারশভাবে 
জার্মানবকে খনণ্ডবিখণ্ড করার প্রস্তাব কখনও করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে সোভিয়েট 
সূত্রেকোন সনাি্ট ও স্পষ্ট প্রমাণ নাই । কারণ, তেহরান বৈঠক চাঁচল-রুজভেল্ট 
যখন পরাজিত জার্মানীকে 'বিভন্ত করার প্রস্তাব দেন, তখন স্ট্যাঁলিন সেই প্রস্তার সরাসরি 
সমর্থন করেন নাই । তবে, পরোক্ষ সমর্থন 'ছিল ।৩ 


৯। শেরউড পৃহ্ঠা ৭৮২। 
২। চাঁ্টল”-পণ্টম খণ্ড, পুস্ঠা ৩৩০ । 
৩। দি তেহরান-ইয়াজ্টা-পট-স-সডাম কনফারেদ্সেস--পৃন্জা ৪৯৭ 


কায়রোতে শশর্ষ সম্মেলন ১১৫ 


অবশ্য তেহরানে জামণনী সম্পর্কে এত আলোচনা হওয়া সত্বেও তিন প্রধান কর্তক 
কোন সিদ্ধান্ত গৃহখত হয় নাই । ভাঁবষ্যতের জন্য আঁধকতর আলোচনার ভার দেওয়া 
হইল ইউরোপীয়ান আডভাইজারি কমিটির উপর ॥ 

পোল্যাণ্ডের সীমানা সম্পর্কে যদিও তেহরান বৈঠকে আলোচনা উঠিয়াছিল, তব 
সৈই বিষয়ে কোন চড়়ান্ত সিদ্ধাস্ত গৃহীত হইতে পারে নাই । তবে, চার্চল-রুজভেঙ্ট 
মোটামুটি সোিয়েট প্রস্তাব ( পূবে কার্জ লাইন এবং পশ্চিমে ওডের নদী সমানা ) 
“নীতিগতভাবে' মানিয়া লইলেন ।"* 

ফ্যাঁসপ্ট গবরোধস কোয়াঁলশনের রাজনীতি ও রণনীতি তেহরানের শশয" সম্মেলনে 
সার্থকতা অর্জন কাঁরল । 'নত্রপক্ষের মহামৈত্রী বম্ধন আরও দঢ হইল এবং তিন 
প্রধানের মধ্যে ব্যাস্তগত সম্পক প্রাতাঁচ্চত হইল । রুজভেল্ট ও স্ট্যাঁলন এই সব্প্রথম 
পরস্পরের ঘাঁনষ্ঠ সংস্পর্শে আসলেন এবং দুইজনের মধ্যে নভূতে একা'ধকবার 
আলোচনা হইয়াছিল । এমন কঃ পাছে স্ট্যাঁলনের মনে সন্দেহ জাগে এজন্য তান 
একা একা চাঁচলের সঙ্গে লাণ্চ খাইতে পর্যস্ত রাজী ছিলেন না। তবু 1কম্তু একথা 
সত্য যে, চার্চলের ও রুজভেল্টের মধ্যে যে হদ্যতা ও বম্ধৃতা গাঁড়য়্যাছিল, স্ট্যাদলন ও 
রুজভেল্টের মধ্যে তেমন বম্ধূতা প্রাতীষ্ঠত হয় নাই, যাঁদও রূুজভে্ট স্ট্যাঁলনের 
গুণগ্রাহী ছিলেন । 

শি রঃ কু 

তেহরানের শশর্ষ সম্মেলনে তন প্রধানের রাজনোৌতক ও সামারক বৈঠক ছাড়াও 
দুই িনাঁট ঘটনা 1বশেষ তাৎপর্যব্যঞ্জক ছিল ॥ যেমন--স্ট্যাঁলনগ্রাদ তরবাঁর' উপহার 
এবং চাঁচ“লের জম্মাদিনের ভোজ ইত্যাঁদ । 

২৯শৈে নভেম্বর অপরাহ্রে সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে ব্িটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন 
চার্চল রাজা ষষ্ঠ জ্বর নিদেশে স্ট্যালনগ্রাদের আবদ্মণশর যুদ্ধের স্মরণে বশেষ- 
ভাব 1নাঁমত একাট «সম্মানের তরবার” আনজ্ঠাঁনকভাবে মাশশল স্ট্যালিনের হাতে 
অর্পণ করেন । সেই সময় বহু রাশিয়ান সৈন্য ও সেনাপাঁতি সেই হলঘরে উপাস্ছত 
ছলেন । মার্শাল স্ট্যাঁলন অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে সেই তরবারি উধের্ব তুলিয়া ধরেন 
এবং দুই ওচ্ঠাধরে সেই উত্জহল দশীপ্তশশীল জমকালো অস্ন্রটিকে চুম্বন করেন । রুশ 
সৈন্যেরা “গার্ড অব অনার ?দিয়া সেই অস্ত্রটিকে বহন করিয়া নিয়া যান। 

নং রঃ গু 

৩০শে নভেম্বর ছিল উইনস্টোন চার্চলের ৬৯তম জন্মাদন। এই উপলক্ষে 
চার্চিল দুই 'বিশ্বনেতা রুজভেল্ট এবং স্ট্যাঁলনকে বিশেষ আঁতাঁথ হিসাবে ভোজ 
উৎসবে আমন্ত্রণ জানাইলেন । এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইল সোভিয়েট দুতাবাসের 
সংলগ্ন বৃটিশ দূতাবাসে । চাঁচ'ল িখিয়াছেন যে, স্ট্যাঁলনের নিরাপত্তা বিধানের 
জন্য সোভিয়েট রাজনোতিক পাঁলশ এন. কে. ভি. ডি বৃটিশ দূতাবাসে ঢুঁকিয়া সমস্ত 
দরজা জানালা, এমন কি প্রত্যেকটি চেয়ারের কুশন পর্যস্ত তন্ন তন করিয়া সম্ধান 
কারল । সমস্ত দরজা জানালার কাছে প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র রুশ পুলিশ সতক' পাহারাক 
দণ্ডায়মান হইল । ম্াককন নিরাপত্তাবাহনীর লোকেরাও এই পাহারার কাষে 
অংশগ্রহণ করিল । প্রচুর প্রহর বোমষ্টিত হইয়া স্ট্যাঁলন হাজির হইলেন, তাঁর মেজাজ 


১১৬ হ্িতীয় মহবযহম্ধের হীতহাস্। 


খুব ভালো ছিল । প্রেসিডেস্ট রুজভেল্টও চাকাওয়ালা চেয়ারে আদিয়া উপাঁচ্ছিত, 
হইলেন । 

ডিনার টোবলে “স্বাচ্ছ্যপানের” ধম পাঁড়য়া গেল এবং পারস্পারক প্রশংসার বান 
ডাঁকিল। চাঁর্চল রুজভেল্টের উদ্দেশে বাললেন যে, তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ 
কাঁরয়াছেন দ€বল ও অসহায়ের উদ্ধারের জন্য, 'তাঁন মাঁক“ন য্যন্তরাষ্ট্রকে 'বিপ্রব থেকে 
রক্ষা করিয়াছেন এবং দেশকে গণতদ্তের পথে পাঁরচালনা কাঁরয়াছেন। আর স্ট্যাঁলন। 
সম্পর্কে তান বলিলেন যে, মাশশল স্ট্যালিন যথার্থই স্টযালিন দি গ্রেট” তিনি রুশ 
ইতিহাসের বলিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম । স্ট্যাঁলিন জবাবে বাঁলিলেন যে, তাঁকে যে 
সম্মান দেখানো হইল, তা প্রকৃতপক্ষে রূশ জনগণের প্রাপ্য । রাশিয়ার জনগণ এমন 
ধাতুতে তৈরী যে, তদের সঙ্গে ব্যবহার কারতে গেলে বীর না হইয়া উপায় নাই ॥ 
যারা বীর হইতে পারে না, তারা সেখানে মারা পড়ে । রূুজভেম্ট বাঁললেন যে, 
তেহরান সম্মেলন থেকে তাঁর সূম্দরতর পীথবীর জন্য আশা জাগিয়াছে এমন পথবসি 
যেখানে সাধারণ মানৃব তার শাভ্তপূণ" পাঁরশ্রমের ফল ভোগ কাঁরতে পারিবে ।১ 

রাত দুইটায় এই ভোজ-উৎসব শেষ হইল | স্ট্যাঁলন এই ডনার পাঁটতে চাল 
ও রুজভেম্টকে “মন্ইই ফাইটিং ফ্রেপ্ড” বাঁলয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং মস্তব্য 
কৃরয়াঁছিলেন যে, আমোরিকার উৎপাদন ছাড়া 'মত্রশান্তপুঞ্জ এই যুদ্ধ কখনও জর 
কাঁরতে পারতেন না ?- 

চার্চল তাঁর জন্মাঁদনের এই ডিনার উৎসবকে তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বাঁলরচ 
গরবের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন । তান 'লাখয়াছেন-_ 

“আমার দক্ষিণ পাণ্বে বাসয়াছলেন মাকিন যযস্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেশ্ট, আন 
বামপার্বে রাশিয়ার সর্বমনর প্রভু । আমাদের সামালত আরত্তের মধ্যে ছিল পাঁথবীর 
নৌশান্তর বহুলাংশঃ সারা পহীথবীর 'বিমানবাহনশর তন-চতুথশংশ এবং আমাদের 
নেতৃত্বাধধনে ছিল এমন সমস্ত সৈন্যবাহনী, যাদের সংখ্যা ছিল ২০ 'মালয়ন বা ২ কোটি, 
এবং তারা মানুষের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়গ্করতম যুদ্ধে লগত ছিল 1--:৮৩ 

গা জী চু 

সম্মেলনের শেষে ৯লা ডিসেম্বর, ১৯৪৩, রুজভেল্ট, স্টাদলিন ও চাঁচ্চল ল্বাক্ষারত 
তেহরান ঘোষণায় ধা বলা হইল, তার মম” এই £-- 

যুদ্ধ এবং শান্ত উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের জাতিসম্মহ একত্রে কাজ কাঁরবে, এই 
প্রতিজ্ঞা আমরা গ্রহথ কাঁরতেছি । অত্যাচার ও দাসত্ব থেকে যাঁরা মুক্ত চান ছোটবড় 
তাঁদের সকল্গকে আমরা সক্রিয় সহযোগতার জন্য আহবান জানাইতোঁছি এবং 
পৃথিবীব্যাপী গণভান্তিক জাতিসমূহের এক পাঁরবারের মধ্যে তাঁদের সকলকে স্বাগঞ্জ, 
জানাইতোছি 


| 
আমরা জাম্নীর ম্ছলবাহিনীগুলিকে, সমদ্রপথে ইউ-বোটগুলিকে এবং আকাশ. 
থেকে তাদের যৃদ্ধাম্ত্র কারখানাগুলিকে ধংস করিতে কৃতসঙ্কঙ্প ॥ পাঁথবীর কোন, 
শান্ত এই 'বিষয়েআমাদের বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না ।**, . 
৬1 রবার্ট শেরউন্ত--পৃত্ঠা ৭৯৩ । 


২ লুইঙ্লাইডার- পঃন্টা ৪০২ 
৩। চাঁচ'ল- পণ্তম খণ্ড, পহ্তা৩৩১৯ । 


কায়রোতে শধর্ষ সম্মেলন ১১০ 


এই ঘোষণার উপসংহারে বলা হইল £ 
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অর্থাৎ “আমরা গভীর আস্ছার সঙ্গে এমন দিনের দিকে তাকাইয়া আছি, যখন 
পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাদের 1বাভন্ন প্রকার রুচি ও ববেক অনুসারে স্বাধীন জীবন 
যাপন করিতে পারিবেশ্-যে জীবন অত্যাচারের স্পরশমনত্ত । 

আমরা আশা ও দু প্রতিজ্ঞা নিয়া এখানে আসিয়াছিলাম । কারক্ষেৈত্রে, শান্তিতে 
এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়া আমরা পরস্পরের বন্ধুর মতই এই স্ছান ত্যাগ কারতোছি । 

টার গা ও 

১৯৪৩ সাল 'দ্বতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরাইল্লা বল । স্ট্যা'লনগ্রাদ থেকে তার 
শহর এবং চাঁ্চিল-রুৃজভেজ্ট অনুভব কাঁরলেন যে, পাবীথবীর অনাতম শ্রেষ্ঠ শান্তর 
আঁধকারী সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ণতর সহযোঁগত ছাড়া যুম্ধ ও শ্াম্তর সমস্যা 
শমাঁটবে না। 1বশেষভাবে রুজভেজ্ট এই সত্য উপলাষ্ধ কারলেন এবং এই উপলাম্ধর 
মহলে 'ছিল স্ট্যাঁলনগ্রাদে রাশয়ার আবন*বর জয় । 

সুবিখ্যাত মাঁক্ন এরীতহাঁসিক শেরউড্‌ 'লাঁখিয়াছেন £ 
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--১৯৪৩ সালের সামারক আঁভষানের চেয়েও রুজভেস্টকে বেশশ কাঁরয়া 
তাকাইতে হইবে ঘৃদ্ধোন্তর পৃথিবীর দিকে--এই তথ্য তান উপলাম্খ করিয়া ছিলেন ॥ 
এজন্যই হটলার-বিরোধী মহাজোটের সাফল্যের জন্যও 1তাঁন উদগ্রীব ছিলেন এবং 
[বাভন্ন সম্মেলনে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন । ভ্লতহরান সম্মেলনে 
স্ট্যাঁলনের কাছ থেকে হৃষ্টাচত্তে বিদায় নিয়া আসিয়া প্রেসিভেপ্ট রুজভেল্ট স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনপূর্বক বড়দিনের পূর্বাহে [িশ্বব্যাপস এক রোডও ভাষণে স্ট্যালিন সম্পর্কে 
মন্তব্য কারলেন £ 
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১১৮ ছিতীয় মহাযণ্ধের হীতহাস 
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অর্থাৎ “স্ট্যাঁলিন এমন এক ব্যান্ত যার মধ্যে বালিষ্ঠ রাঁসকতাবোধের সঙ্গে যুক্ত 
হইয়াছে অদম্য এবং প্রচণ্ড দঢ় সঞ্কজ্প । আমার বিশ্বাস তান রাশিয়ার হৃদয় ও 
আত্মার সত্যকার প্রাঁতনাধি এবং আমি 'ি*বাস কার যে, তাঁর সঙ্গে এবং রাশিয়ার 
লোকেদের সঙ্গে আমরা ভালোভাবেই চলিতে পাঁরিব--সাত্যি সাত্য ভালোভাবে ।”** 

স্ট্যালিন ও বাঁশয়ার সহযোগিতায় যুদ্ধজয় ও শাভ্তিমষ পথিবী গাঁড়য়া তোলাব 
পক্ষে প্রেসিডেন্ট রঃজভেজ্টের যে আশ্তুরক আশা ও ব*বাস ছিল এই রেডিও ভাষণই' 
তার অন্যতম প্রমাণ । 

এই আশা ও বিশ্বাসের জন্যই ১৯৪৩ সালে অনেকগ্াল সাম্মীলত বৈঠকের 
অনচ্ঠান হইয়াছিল । যেগ্াঁলব মধ্যে প্রধান ছিল মস্কো, কায়রো, তেহরান এবং 
পূনরায় কায়রো ! 

তেহরান বৈঠকে 1তন ব্লাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভোমত্ের 
গ্যারাণণ্ট দিয়া এক যুন্ত ঘোষণা প্রচারিত হইল । কারণ, ইরান তখন "মন্তরপক্ষের 
দখলে ছল । 

তেহরান সম্মেলনের পর চার্চিল এবং ব্ুজভেল্ট পুনরায় কায়বোতে একন্র 
হইলেন । চার্চিল পুনরায় তুরস্ককে দলে টানিবার চেস্টা কারিলেন। কিম্তু তুবস্ক 
“ধরা” দিল না। 

পশ্চিম ইউরোপে অপারেশন “ওভার লড”-এর প্রধান সেনাপাঁতি কে হইবেন, এই' 
প্রশ্ন স্ট্যালিন তুলয়াছিলেন তেহরান বৈঠকে । কায়রো বৈঠক থেকে ঘোষণা করা 
হইল যে, জেনারেল ভুইটং ডি. আইজেনহাওয়ার এই প্রস্তাবিত আঁভযানের সবশীধ্যক্ষ 
বা স্দীপ্রম কমান্ডার 'নিষুক্ত হইবেন । 


৯) পুর্োেজ্ধুভ পুস্তক, 'পন্তো ৮০৪ । 


ষষ্ঠ পর্ব 
একাদশ অধ্যায় 
যুগোশ্রাভিয়ণ, টিটো এবং গ্রীল 


হিটলার-বরোধ কোয়ালিশনকে ১৯৪৩ সালের শরৎকালে কয়েকটি ইউরোপায় দেশের 
জাঁটল রাজনৈতিক সমস্যা নয়া 'বস্তর মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল । পোল্যাপ্ড 
ও চেকোষশ্রভাকিয়ার সীমানা, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পকণ ভাঁবষ্যৎ 
পোঁলশ ও চেক সরকারের গঠন ইত্যাঁদ ইঙ্গ-মাকিন মহলে এই সমস্ত সমস্যার 
প্রাতিক্রিয়া রাশিয়ার সঙ্গে সম্পরকে মাঝে মাঝে ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছিল । এই 
সমস্ত সমস্যার সঙ্গে বৃগোশ্রাভিয়া ও গ্রীসের প্রশ্নও উদ্বেগের সম্জার কাঁরতোছিল । 
কেননা, এই সমস্ত দেশে গিটলার-ীবরোধী শএ্রকাঁধক স্বদেশপ্রেমী-দল যে পাঁট“জান 
ষুদ্ধ চালাইতোছিল, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভাবগত একা ও সহহোঁগিতা ছিল 
না। বরং এঁক্য ও সহযোগিতার বদলে তীর ছ্বন্ ও গৃহয্ণধ আত্মপ্রকাশ কাঁরতোছিল । 
মন্রপক্ষের নিকট এই অবস্থাটা অত্যন্ত অস্বাস্তকর ছল, সন্দেহ নাই । কেননা, ফ্যাঁসিম্ট 
দখলদার থেকে দেশকে মনন্ত করার জন্য যাঁরা অবণণনীয় দুঃখকম্ট ও ত্যাগ স্বীকার 
করিয়া বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করিতোঁছিলেন, কার্ধতঃ তাঁরা অনেক সময় [নিজেদের মধ্যে 
লড়াই কা'রয়া শীন্তক্ষয় করিতোঁছলেন । অথচ যুদ্ধজয়ের অপাঁরহায" প্রয়োজনেই 
পরস্পরের মধ্যে এঁক্য ও সংহতির একান্ত দরকার 'ছিল। যাঁরা এই গৃহযুদ্ধ 
চালাইতোঁছলেন, তাঁদের রাজনোতক আদশ“ এক পক্ষের ছিল পাশ্চমের 'দিকে কিংবা 
প্রচালিত শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা, আর অন্য পক্ষের ছিল পূষ্বদকে কিংবা বৈপ্লাবক 
সামাজিক পারবর্তনের দিকে ! অর্থাৎ সহজ কথায় পশ্চিম গণতন্ত্র ও সো'ভিয়েট 
সমাজতন্ত্র এই দুই মতবাদের ভাত্তিতে ইউরোপের নাৎসশী পদানত 'ঝাভল্ন রাজ্যে 
তীব্র প্রাতরোধ সংগঠিত হইতেছিল । কন্তু পারস্পারক বিরোধ ও প্রাতিরোধ যুদ্ধে 
ষুগোশ্নাভিয়া ও গ্রীসের দেশপ্রেম যোদ্ধারা বোধ হয় শীষ-্ছানে 'ছিলেন। 'মিত্রপক্ষ 
স্বভাবতঃই এই গৃহযুদ্ধ থামাইয়া দিতে চাহিতোছিলেন । কেননা, এর দ্বারা একমান্র 
লাভবান হইতোঁছল ঘরের ও বাইরের শন্তুরা । আরও দভাগ্যের কথা পার্টিজানদের 
এই' গৃহযুদ্ধের ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রাস্তিরও সংখ্টি হইতোছিল । 
সা দি গ্ 

ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দারিদ্র ও শোষিত দেশগুঁলর অন্যতম ছিল 
ঘুগোষ্রাভিয়া । জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ ছিল গ্রামের বাঁসম্দা এবং তাদের জীবন- 
যাত্রা ছিল অত্যন্ত নীচ । নানা জাতি-অধিজাতিদের ভগড়ের জন্য সমগ্র ষগোষ্নাভিয়ার 
এক্য ও সংহতি যেমন দানা বাঁধতে পারে নাই, তেমনি এই সমস্ত জাতি-আঁধজাতি 
ও নৃতত্ব ঘাঁটত প্রশ্ের জন্য যুগোষ্পাভিয়ার সমস্যাও ছল অত্যন্ত জঁটিল। সাঁভর্য়া, 
ক্রোঁশিয়া, প্লোভেনিয়া, মণ্টেনিগ্রোঃ বোসাঁনয়া ও মোসিডোনয়া--এই সমন্ত রাজ্য 
উপরাজ্যে যুগোষ্নাভিয়া 'বিভন্ত ছিল । যে গুঁলর মধ্যে সাভয়াই অন্যান্য সমস্তের উপর 
আধিপত্য খাটাইতে চাহিতেছিল--ফলে, যুগোষপ্রাভিয়ার 'বাঁভন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ 


১২০ দ্বিতশয় মহাবৃদ্ধের ইতিহাস 


ও হৃদ এবং সাঁভ'য়ার বরুদ্ধে প্রচুর বিক্ষোভ ছিল হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া 
ঘারুমণের আগে উহার পার্বদেশ বলকান অগুল গ্রাস করতে চাঁহাতোছিলেন । ১৯৪১ 
সালের এপ্রল মাসে জামণনখ ৫২ াভিসন সৈন্য নিয়া ষুগোশ্পাভিয়া আক্রমণ ও দখল 
কারল। এই ৫২ 'ডাঁভসন সৈন্যের মধ্যে ছিল ২৪ জার্মান” ২৩ ইতালীয়ান এবং & 
হাঙ্গেরীয়ান ডিভিসন। আর ২২০০ জঙ্গণ বিমান ।১ 

মাত্র ১১ দিনের যুদ্ধে যুগোষ্পাভিয়ার পতন ঘাঁটিল এবং জার্মান, ইতালীয়ান, 
হাঙ্গেরীয়ান,। বৃলগোরয়ান ও আলবোনয়ান--এই কয়াট শান্তির চধ্যে যুগোষ্লাভিয়া 
৯ট অংশে 'বিভন্ত হইয়া গেল । কিন্তু সরকারী সৈন্যবাহনী পর্দস্ত হইলেও 
যুগোষ্পাভিয়ার জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম গভীর ছিল । ফলে, যুগোশ্নাভিয়ার ষে 
এতিহা'সিক প্রতিরোধ-যুস্ধ অনাষ্ঠত হইল, তা” আজও স্মরণীয় হইয়া রাঁহয়াছে । এই 
প্রতিরোধ যুদ্ধের একাদকে ছিলেন সাভয়ার ভ্রাজা 'মহাইলোিচ এবং অন্যাদকে 
ছিলেন ক্রোঁশয়ার জোসপ ব্রোজ টিটো । বলা বাহুল্য যে, 'মহাইলোভিচ ছিলেন 
জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতা এবং কাঁমউীনস্টদের একাম্ত গবরোধী ॥ এরা চেতনিক নামে 
পাঁরচিত ছিলেন । আর অন্যাদকে ছিলেন যুগ্োশ্রাভ কাঁমভীনিস্ট পার্টির আধিনায়ক 
গ্রবং আন্তর্জাতকতাবাদী দেশপ্রোমক যোদ্ধা টো । জ্ামণানী কতৃক যুগোশ্রাভিয়া 
দখলের পরেই কাঁমডীনস্ট নেতা টিটো ফ্যাঁসস্টদের বরুদ্ধে মৃত্যপণ বুদ্ধের সঙ্ক্প 
ঘোষণা করিলেন ১৯৪১ সালের মে মাস থেকে ॥ কিন্তু বৃগোষ্সাভিয়ার উপরের তলরে 
সর ও বিত্তবান শ্রেণী কমিডীনস্টদের [বিপক্ষে ছিলেন । পরাজিত ধুগোশ্নাভ গবন“মেশ্ট 
ও বালক রাজা পটার যাঁদও লশ্ডনে গিয়া আশ্রয় নিলেন, তব্দ তাঁরা 'টিটোর প্রাতিরোধ 
বৃদ্ধকে সমর্থন কারলেন না । তাঁরা ল্বীকৃতি দিলেন কনে'ল মহাইলো'ভিচকে এবং 
ভাঁকেই সরকার প্রাতরোধ যৃুখ্ধের প্রধান সেনাপাঁতিরপে মানিয়া লইলেন। এই 
সরকারী পৃ্ঠপোষকতার জন্য চেখনিকরা সমাজের গণ্যমান্য ব্যান্তদের সহায়তা এবং 
গোড়ার দিকে মিন্রপক্ষীয় মহলে স্বীকাঁত ও প্রশংসা পাইতোঁছলেন । মিহাইলোভিচ 
ও তাঁর দলবলের গোঁরলা যুদ্ধের জবাবে জামান ফ্যাঁসস্টরা বর্বর প্রীতাঁহংসার আশ্রয় 
নিল এবং রাজধানী বেলগ্রেদে এক-এক বারে ৪1% শত বাছাই করা নাগাঁরকদের ধারক্সা 
আনিয়া হত্যা কারতে লাগিল । এভাবে জার্মানধ যে “টেরর* বা ত্রাস সৃষ্টি করিল, 
ভার ফলে, মিহাইলো'ভিচের সেনাপাঁতরা নাৎসীদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ায় আসিল । 
ফলে ১৯৪১ সালের শরৎকালে সাভিয়ারকংবা গমহাইল্োভিচের প্রাতরোধ যম্ধ নামে- 
মান্র দাঁড়াইল। কেবল ঘে, প্রাতরোধ সংগ্রামে ভাটা পাঁড়ল এমন নয়, তারা 
কমিউানস্টদের প্রাতি বিরুপতার জন্য জামণন নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতাও কারিতে 
লাগল । ফলে, চেখনিক ও টিটোর পাটিজান যোদ্ধাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখ্র 
দিল এবং সেই বিরোধ শেষ পধন্ত গৃহযণ্ধের আকার নিল ॥। কারণ, যুগোষ্াভিয়াতে 
এই সময়-জাম্মান পক্ষপাতা ছদ্মবেশশ ফ্যাসিস্ট এবং কুইসাঁলং বা 'ব*বাসঘাতকদেরও 
অভাব ছিল না। 

সিহাইলোভিচের চেখানক এবং [টিটোর পাঁট্জান বাঁহনীর মধ্যে ৩টি মৃলগত 
&বষম্য ছিল । যেমন-_ 


যুগোশ্সাভিয়া, টিটো এবং গ্রীদ ১২১৯ 


(ক) সামারক প্রক্রিয়ার দিক থেকে চেতানকরা বৃটিশ রণনাীীতর ছারা উদ্ছূম্ধ 
ছল এবং তাদের আশা ছিল ষে, মিত্রপক্ষ বলকান অঞ্চল আক্রমণ কারলে তারা তাদের 
সী সহযোগিতা কারবে এবং তাদের রণনীতি সেই সহযোগগতার ভুমিকা স্বরূপ 

ল। : 

কম্তু টোর পাঁ্টজান বাঁহনশ কোন বাইরের প্রত্যাশায় ছিল না । তারা ফ্যাণসস্ট 
শল্লুর বরৃদ্ধে নিমম গেরিলা যুদ্ধ চালাবার জন্য দ় সগকল্পবল্ধ ছিল । 

(খ) রাজনোতিকভাবে 'িটোর বাহিনশ চেথাঁনকদের তুলনায় প্রায় বিপরীত কোণে 
শ্ছল । কারণ, এই পাঁটজান বাহনী কাঁমিটীনস্ট পাটির অন্তর্গত ছিল এবং মস্কো 
থকে তারা সাহায্য ও সহযোগিতা পাইতোছিল। তারা সাভিয়ার আধিপত্য ও 
রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল । অপরপক্ষে চেৎনিকরা ছিল জাতীয়তা ও রাজতন্তবাদশ 
এবং তারা বালক রাজা পণসটারের পুনঃ প্রাতষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল । 

(গ) জাতগতভাবে চেতানকরা 'ছল প্রধানতঃ সাভয়ার আধবাসী এবং তাদের 
সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার থেকে দেড় লক্ষের মধ্যে! অপর পক্ষে িটোর পাঁট'জানরা 
সমগ্র যুগ্োশ্নাভিয়ার সমস্ত জাতি ও আধজাতির প্রাতাঁনাধ-স্থানীয় ছিল ।১ 

সৃতরাং এই রাজনোৌতক ও রণনৈতিক বৈষম্য উভয় পক্ষের মধ্যে 'হংস্রতা ও 
প্রীতাঁহংসার প্ররোচনা দিল । বিশেষতঃ চেতানকরা িটোর যুদ্ধরত বাহিনীর খবরা-খবর 
গোপনে জামান ফ্যাঁসস্টদের কানে পেশীছাইয়া দিত । এজন্য চেৎনিকদের 'বরম্ধে 
গুব*বাসঘাতকতার আভিযোগ উঠিয়াছল । এই আঁভযোগ 1ভাত্তিহশন ছিল না, বৃটিশ 
সল্রেই এগার প্রমাণ পাওয়া ধাইতোঁছিল ! কেননা, গোড়ার 'দকে বৃটিশ সরকার 
মহাইলো'ভিচের দলবলের সঙ্গেই যোগাযোগরক্ষা করিয়া চঁলিতোছিলেন । স্বয়ং চার্চিল 
শলাখয়াছেন ফে, জার্মানদের পাশবিক প্রাতাহংলা নীতির ফলে চেনিকদের বাধা দান 
স্বাস পাইয়া গেল। এমন কি জার্মানদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ার মনোভাব পধন্ত 
গাঁড়য়া উঠিয়াছিল । অপর পক্ষে কাঁমউীনস্ট মতবাদে দরশীক্ষত টিটো এবং তাঁর দলবল 
স্বদেশের মশ্স্তি-ঘজ্ঞকে আত্মাহীত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন । এই মস্ত সংগ্রামে 
তাঁদের নিকট জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা মুছয়া গেল । তাঁরা উপলাঁষ্ধ কারলেন যে, 
তাঁদের ঘখন মারতেই হইবে, তখন শত্রুকে খতম কাঁরয়া মরাই ভালো ॥ এমন বেপরোয়া 
এমন দর্ধর্য ও দুঃসাহসী পাটিজান বাহনীকে জার্মানীরা দমন করার কোন উপায় 
খখধ্জয়া পাইল না। বরং তাঁরা জার্মানদের অস্ত্র কাঁড়য়া লইয়া জাম্ণানদেরই খতম 
কাঁরতে লাগিলেন । নাখসীদের হাতে শতশত প্রাতিশোধাত্মক হত্যাকাণ্ডেও 'টিটোর 
আনুচরেরা পিছপা হইলেন না ॥ মতত্যুর জন্য তাঁরা বস্দুমান্র চালিত হইলেন না। 
আঁধকম্তু জার্মানদের নৃশংস অত্যাচারের ফলে িটোন্র পার্টিজানবাহনীর সংখা দিন 
শদন বাড়িতে লাগিল এবং তাঁরা জামণনদের হাত থেকে দেশের পবতঅরণ্য-সম্কুল 
বৃহত্তর অংশ ক্রমাগত কাঁড়ুয়া লইতে লাগল । 
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চার্চলের এই বর্ণনা থেকেই বুঝা যাইবে যে, বুগোগ্নাভয়ার মন্তর জন্য 1টিটো 
এবং তাঁর পা'জান যোদ্ধারা ক ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন । টিটোর 
শ্লোগানই ছিল 1580 60 52580151775 51590010 £০ 1135 19901219১ অর্থাৎ 
ফ্যাঁদজমের মৃত্যু এবং জনগণের মুন্তি । কোন প্রকার অত্যাচার িংবা কোন ন্রাসস:ষ্টর 
হারাই যুগোশ্লাভরার গণম্ীন্ত আন্দোলনকে ঠৈকাইয়া রাখা যায় নাই । জার্মান 
সূত্রেই স্বীকার করা হইয়াছে যে? মাত্র এক বছরের মধ্যে জামণান সৈন্য ও পুাঁলশেরা 
যুগোগ্রাভিয়ার ৫০ হাজার নাগারককে হত্যা কারয়াছিল এবং তার চিয়েও বেশঈ সংখ্যক 
লোককে তারা বন্দীনবাসের মতত্যুশীবরে পাঠাইয়া "দয়াঁছল । এক একটা 
অন্যুতানের প্রাতশোধ লওয়ার জন্য তারা সমস্ত বাঁসন্দাসহ গ্রামকে গ্রাম ধৰংস কারয়া 
ফোঁলয্লাছিল | 

তথাপি গোড়ার দিকে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী চাঁচ্চল বা বৃটেন যৃগোশ্লাভ গবন“মেন্ট 
(লপ্ডন প্রবাসী ) কর্তৃক স্বীকৃত জেনারেল মিহাইলোভিচকেই যুগোশ্রাভিয়ার 
দেশপ্রোমক যোদ্ধার্পে মানিয়া আসিতেছিলেন। কিম্তু অবস্থার চাপে পাঁড়য়া ১৯৪৩. 
সালের মে মাস থেকে বৃটেন তার এই ভ্রাস্তনীতর সংশোধন কারল । মধ্য-প্রাচ্যের 
বহটিশ সেনানীমণ্ডলীর প্রধান যুগোন্নাভিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ নিয়া 
গরপোর্ট দিলেন যে, চেংনিকরা নয়ঃ আসল প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাইতেছে 'টিটোর 
গোরিলাবাহনী ॥। গতনি চেনিকদের কার্যকলাপ সম্পকে বরূপ মন্তব্য কাঁরলেন, 
এমনাক তাঁদেরকে সাবধান কাঁরয়াও 'দিলেন। বটিশ পররাশ্ট্র দপ্তর যুগোশ্সাভ 
গবর্নমেন্টের উপর এই মম চাপ সংষ্টি করিলেন ষে, মিহাইলোঁভি5 যেন নাৎসীদের 
সঙ্গে সহযোগিতা না করেন। 

চাঁচল বরাবরই বলকান অণ্চলের পারাচ্ছিতির উপর তাক্ষ2 নজর রাঁখিতোঁছিলেন | 
কেননা, ভূমধ্যসাগর ইতালী ও বলকান--এই গোটা অংশের রণনোতক গুরুত্ব 
চাঁচলের নিকট অত্যন্ত আকষ্ণীয় ছিল ॥। সুতরাং যখন তিনি দোখলেন যে, বলকানে 
আসন প্রাতিরোধ যুদ্ধ চালাইতেছেন 'টটোর গোরিলাবাহননী এবং সেই বাঁহনীর সৈন্য- 
সংখ্যা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষে দাঁড়াইক্লাছেঃ তখন চার্চিল ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে িটোর কট একটি বৃটিশ মিশন পাঠাইয়াছিলেন । অবশ্য তার আগেই বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষ যৃগোস্পাভিয়ার স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন: 
এবং নানাভাবে তাঁদেরকে সাহায্য দয়া আসতেছিলেন । 

ষুগোষক্পাভিয়ার নানা অংশে টিটোর গোরলাবাহনশ জয় অর্জন করিতেছিল । 
সৃতরাং নভেম্বর মাসের শেষে 'তাঁন একটি রাজনৈোতিক সম্মেলন আহবান কারলেন এবং 
সেই সম্মেলন থেকে বৃগোশ্রাভিয়ায় একটি অস্ছায়শ সরকার গঠন করিলেন । কায়রোতে, 


২1 (00712010818 01, 5 ৯০ 409. 
২; ১৮২59519518, 29 0155 9550100 ০713 1515 ৮. 91. 





যৃগোশ্পা ভিসা, টিটো এবং গ্রথস ১২৩ 


অবাস্থত রয়েল ধুগোষ্পনাভ গবর্নমেপ্টকে অস্বীকার কারলেন এবং ষৃগোষ্পাভিয়ার পর্ণ 
মুন্ত না-হওয়া পযন্ত রাজা পশটারকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধ কাঁরলেন । এাঁদকে 
চাঁচিলের চাপে পাঁড়য়া পাঁটারও 'মিহাইলোভিচকে তাঁর যুগ্ধমন্ত্রর পদ থেকে 
অপসারিত করলেন । ডিসেম্বর মাসের গোড়ার বৃটেন.মহাইলোভচের সঙ্গে সমস্ত, 
সম্পক* ছিন্ন কারল এবং যে সমস্ত বৃটিশ মিশন মিহাইলো'ভিচের এলাকায় কাজ 
কারতোছিলঃ সেগুলিকে প্রত্যাহার কারিয়া আনা হইল । এই পটভূমিকার মধ্যে তেহরান 
সম্মেলনে চাঁর্চল-রুজভেম্ট-স্ট্যালিনের বৈঠকে ধুগ্োষ্পাভিয়ার বিষয় ?ববেচনা করা 
হইল এবং ১লা ডিসেম্বরের এক ঘোষণায় যুগোশ্রাভ পাঁটিজান যোদ্ধাদের সাহায্য 
দেওয়ার প্রাঁতশ্র2াতি দেওয়া হইল । অর্থাৎ 1টটো এবং তাঁর বাহনী আন্তাতক 
স্বীকীতি লাভ কাঁরলেন । যুগোশ্নাভিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পুনঃ সংস্ছাপনের 
জন্যও 1সদ্ধান্ত গৃহণীত হইল । তেহরান সম্মেলনের পর সোভিয়েট ইডীনয়ন যুগোম্লাভ 
সদর দপ্তরে একট 'মালটা'র মিশন পান্টাইল ১৯৪৪ সালের প্রথম ভাগে এবং যুগোশ্নাভ 
ন্যাশনাল কাঁমাটও মস্কোতে অনুরূপ একাঁট 'মশন পাঠাইল । এ্রাদকে চার্চলও 
যুগোশ্লাভ মাীন্তবাহনীর প্রধান মাশ্শাল টটোর সঙ্গে যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠার জন্য 
1বশেষ দূত মারফৎ ব্যান্তগত পন্র পাঠাইলেন এবং 'িটোও তার ঘথারশীতি উত্তর 'দলেন । 
চার্চল তাঁর শচাঠতে এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রাতিরোদ সম্পকে কমন্স সভার বন্ত-তায় 
(২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪) টটো এবং তাঁর প্রাতরোধবাহনশর ভূয়সী প্রশংসা 
কাঁরলেন 1--" 

?টটো এবং তাঁর গেঁরলাবাহনশ অমানুষিক যুদ্ধ ও প্রচণ্ড ত্যাগ স্বশকারের হ্বারা 
ক্রমে ক্রমে যুগোশ্পাভিয়ার সমস্ত অংশ দখল কাঁরিয়া নিলেন এবং বলকানের ভিতর দিয়া 
অগ্রসরমান লালফৌজের সহযোগিতায় জার্মান ফ্যাঁসিস্ট বাহনখকে সম্প্ণর্পে কাব 
করিয়া ফোঁললেন । এই 'দিক দয়া মাশশল টিটো এক 'বস্ময়কর দ-্্টান্ত ক্হাপন 
করলেন । তাঁর গণমনন্ত ফৌজের হাতে বুগোশ্পোভিয়ার মুক্ত ঘটল এবং সোঁভয়েট 
রাশয়ার সঙ্গে ঘাঁনন্ঠতর সম্পক প্রাঁতীচ্ঠিত হইল | 'টটোর ন্যাশনাল কাঁমটিকেই মস্কো 
বৃগোষ্াভিয়ার রাষ্ট্রুপে স্বীকৃতি দিল । 

মৃন্তবাহনগর চার বছরের যুদ্ধে যুগোশ্রাভ সৈন্য গনহত হইয়াছিল ৩ লক্ষ «& 
হাজার । আহত ৪ লক্ষের বেশ । যহগোশ্নাভিয়ার মোট প্রাণের ক্ষতি হইয়াছিল 
১৭ লক্ষ । জাম্ণানী ও ইতালী মোট ৬টি আঁভধষান চালাইয়াও 'টিটোকে ঘায়েল 
কাঁরতে পারিল না। এটা কম আশ্চযের কথা নয়। 

এদিকে নাতসশ পক্ষপাতী ও কাঁমউ1নস্ট-বছেষণশ 'মহাইলোভচ তাঁর অনুচরদের, 
ণনয়া বোসানিয়ার পাবত্য অন্চলে আত্মগোপন করিলেন । িণ্তু ১৯৪৬ সালে মিহাই- 
লোভিচ ধরা পাঁড়লেন এবং দেশদ্রোহতার আঁভিযোগে তাঁর বিচার অনহ্ঠিত হইল এবং 
তাঁকে মত্ত্যুদণ্ড দেওয়া হইল । 

সঃ কঃ গর 

যৃগোষ্পাভিয়ার মত জার্মান আধিকৃত গ্রশসেও দেশপ্রেমিক গেরিলা যোম্ধুদল দেখা 
দিল এবং ফ্যাসিস্ট জাম্ণনবাহনী অত্যন্ত নিষ্টুরতার সাঁহত তাদেরকে দমন কারবার 
চেম্টা কারল। যৃগোশ্লাভয়ার মত গ্রীসেও বাম ও দাঁক্ষণ দুইটি প্রাতিরোধ বাহন 
সংগঠিত হইল । কিন্তু বুগোষ্পাভিয়ার মত এই প্রাতিরোধ যুদ্ধে মাশণল ?টিটোর মত, 


১২৪ তীয় মহাযদ্ধের হীতহাস 


কোন অসামান্য নায়ক ও যোদ্ধা গ্রাসে দেখা দিল না। ফলে, জামণনদের বিরুদ্ধে 
পাটিজান যোদ্ধা হিসাবে এমন কোন রণনায়কের আঁবর্ভাব ঘাঁটল না, 'যাঁন 
মিত্রপক্ষের কাছ থেকে আভ্তজ্শাঁতক স্বীকাতি পাইতে পারেন । অথচ গ্রীসেও দুইটি 
প্রাতিরোধ বাহিন গঠিত হইয়াছিল--একটির নাম ছিল ন্যাশনাল লবারেশন ক্রণ্ট বা 
ই. এ. এম. এবং তাদের সামারক সংগঠনের নাম ই. এল. এ. এস. 'িংবা গ্রীক পপুলার 
গলবারেশন আমি, এ*রা ছিলেন বামপন্থী কিংবা কমিউনিস্ট ॥ এ*দের গিবরোধশ ছিলেন 
দাক্ষণপছ্ছীরাঃ এ*দের সংগঠনের নাম ছিল ই. ডি. ই. এস: বা গ্রীক ন্যাশনাল 
ডেমোক্রেটিক আমি । দক্ষিণ ও বাম এই দুই সংগঠন জার্মানদের বিরুদ্ধে গোঁরলা 
যুদ্ধ চালাইলেও 'ানজেদের মধ্যে গৃহয:ষ্ধ চালাইতে কম উৎসাহন ছিলেন না । এখানেও 
ঘুগোশ্লাভিয়ার মত হিংস্র তত্র ও তিক্ত গৃহযুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল 5ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৪ 
থেকে ১৯ই জানঃয়ারী ১৯৯৪৫ পর্যস্ত । কম্তু চা্চল তথা বৃটিশ গবনমমেস্ট গ্রীসকে 
নিজেদের নিয়স্তরণের মধ্যে রাখিতে চাঁহয়াছিলেন ভূমধ্যসাগরের রণনশীতির বিচারে এবং 
তাঁরা এই দুই ীববদমান গোম্ঠখর মধ্যে আপোস রফা বধানেরও চেষ্টা করিয়াছলেন । 
কিছু দিন এই আপোসরফার চুক্তি পাঁলতও হইয়াছিল? 1কন্তু তারপর আবার গৃহযুদ্ধ 
আত্মপ্রকাশ কাঁরল। এখানেও রাজতন্ত্র 'িংবা রাজা "দ্বিতীয় জর্জকে 'নিয়া প্রবল 
মতাঁবরোধ দেখা দিল এবং বিশেষভাবে কাঁমউীনস্ট পন্থী ই. এল. ই. এস রাজার 
ণাবরোধশী ছিলেন । যখন সেপ্টেম্বর মাসে জার্মীনবাহিনা গ্রীস ছাঁড়য়া পলায়ন 
করিতে শুর করিল, তখন চার্চিল গ্রগসের কমিউানিপ্ট পাটি“জান বাহনী নিয়া বিশেষ 
উদ্বেগ বোধ করিলেন ! কেননাঃ তাঁর আশঙ্কা হইল যে, জার্মানদের শন্যন্থানে 
কমিউনিস্টরা দখলদার হইয়া বসবে এবং রাজাসহ বাকা দাক্ষিণ-পদ্থদীদিগকে উৎখাত 
করিবে । সহতরাং চাচিণলের 'নিদেশে ও পরামশে গ্রীসকে কমিডীনিস্টদের কবল থেকে 
রক্ষার জন্য বৃটিশবাহিনশ গ্রধসে অবতরণ কাঁরল এবং কঠোর হস্তে কমিউীনিস্ট ও 
অন্যান্য গেরিলাবাহিনণীকে দমন কাঁরল । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েট রাশিয়া 
এই ব্যপারে কোন বাধা সৃষ্টি করেনাই। কিংবা বুৃগোশ্পাভিয়াতে ?িটোর 'পছনে 
যেমন তাঁরা সর্বপ্রকার সহায়তা 'দয়াছিলেন, গ্রীসের কামউীনস্টদের বেলা তাঁরা সেই 
রা ৮ নাই-_গ্রীসের ভাগ্য যেন একমান্র বৃটেনের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া 
য় [ 


ষষ্ঠ পর্ব 
হবাদশ অধ্যায় 
মঙ্বাধুদ্দ ও ভারতের হুরোগ 


১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, যোদন বৃটেন জার্মানীর 'িরুষ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরল” 
সোঁদন ভারতের ব:টিশ বড়লাটও সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে যুদ্ধরত বাঁলয়া ঘোষণা করিলেন । 
কিন্তু বড়লাট লর্ড 'লনালথগো এতবড় একটা ঘোষণা 'দতে গিয়া ভারতশয় জনমতের 
ধিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রাখলেন না। জাতীয় জীবনের প্রাতিনাধদের সঙ্গে আলোচনা 
বা পরামর্শের কোন প্রয়োজন বোধ কাঁরলেন না । যুদ্ধ ঘোষণার শুরুতেই বৃটিশ 
ভাইসরয় ষে স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মম্ভরিতার পাঁরচয় দিলেন, সেই স্বেচ্ছাচারিতা কাত 
যুদ্ধের আগাগোড়া বজায় রাহল । কিন্তু পরাধীন ভারত বৃটেনের আজ্ঞাবহ-ভূতারপে 
যুদ্ধে ঝাঁপাইয্া পড়িতে রাজী ছিল না। ফলে, যোদন যুদ্ধ ঘোঁষত হইল, সোঁদনই' 
মাদ্রাজে যুদ্ধের বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোক প্রাতবাদ জানাইল, ক্ষোভ 'মাছল, 
বাহির করল । আর ২রা অক্টোবর ১৯৩৯, বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হইল শ্রমিকদের "বিরাট 
ধর্মঘট-_যুদ্ধের বিরুদ্ধে ৪০টি কারখানার ৯০ হাজার শ্রামকের এটাই 'ছিল প্রথম রাজ- 
নৈতিক ধমণ্ঘট । এরপর জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর কারখানার শ্রীমকেরাও 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদস্বরূপ ধমঘটের অনুষ্ঠান কারলেন । দেশের বহ] স্থানে শ্রামক 
কৃষক ছাত্র ও ষুবকেরা মিলিত হইয়া ভারতকে যুম্ধের মধ্যে টানিয়া নেওয়ার বিরূদ্ধে 
সরকারী নাীতর প্রাতবাদ জানাইলেন এবং একাঁটি জাতীয় সরকারের হাতে সরকারী 
ক্ষমতা অর্পণের জন্য দাবশ জানাইলেন । নু 

পরাধীন ভারতকে জোরপূর্বক যুদ্ধের মুখে চেলিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় 
জনমত প্রাতিবাদ জানাইল বটে, কিজ্তু এই জনমত যেমন সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে ছিল, তেমাঁন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিল ॥ ইউরোপে ফ্যাঁসজম ও. 
নাৎসশবাদের অভ্যুদয়ের পর হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাতবাদ জানাইয়া, 
আ'সিতোছিলেন । ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যখন বৃটেন ও ফ্রান্স “নন- 
ইপ্টারভেনশন”এর (হস্তক্ষেপ না-করা ) ভণ্ড নীতি অনুসরণ কারয়া কাবতঃ ফ্যাঁসিস্ট 
শান্তিসম.মহের পূন্ঞপোষকতা করিতোছিল, তখন কিল্ত; জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসিজমের 
1বরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল । এবছর ডিসেম্বর মাসে ফৈজপুর কংগ্রেস থেকে ঘোষণা 
করা হইল যে ফ্যাঁসিস্ট আগ্রাসন বাড়িয়া যাইতেছে এবং ফ্যাঁসস্ট শান্তগুদল নিজেদের, 
মধ্যে জোট পাকাইঙ্লা ও পারস্পাঁরক মৈত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘুদ্ধ বাধাইতে এবং ইউরোপ 
ও সারা দনিয়ার উপর প্রভূত্ব কায়েম করিয়া রাজনোতিক ও সামাজক স্বাধীনতা ধংস 
করিতে চাহিতেছে । 

পাঁথবীর সামনে যে নুতন উৎপাত দেখা দিয়াছে, সেই উৎপাতের মুখোমাথি 
হওয়ার জন্য পাঁথবীর সমস্ত প্রগাঁতিশশল জাত ও জনগণের মধ্যে যে সহযোগিতা: 
প্রয়োজন কংগ্রেস সেই সম্পকে পণভাবে সচেতন ছিল । 


১২৬ 'দ্বতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস বহু আগে থেকেই ফ্যাঁসজমের 'বপদের 
বরদ্ধে লাঁড়বার জন্য প্রস্তুত ছিল । ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারশ মাসে হরিপর্লা কংগ্রেস 
থেকেও ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের নিন্দা এবং যৌথ নিরাপত্তার (কালেকিভ সকিউরিটি ) 
নশাতর উপর জোর দেওয়া হইয্লাছল । যে কুখ্যাত মিউানক চুন্তর দ্বারা চেঝোম্রা- 
ভাকয়াকে বাল দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেস সেই চুন্ত এবং বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির বিরদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন । অপর দিকে জাপান আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে জাপানন 
পণ্য বয়কটের জন্যও আহবান জানাইলেন। অথনৎ ভারত+য় কংগ্রেস যুম্ধ ও ফ্যাসিজম 
সম্পকে অনেক আগে থেকেই সচেতন ছিল । 
তথাপি ১৯৩৯ মালের ৩রা সেপ্টেম্বর যখন ভারতকে যুদ্ধরত বাঁলয়া ঘোষণা করা 
হইল তখন বড়লাট ভারতীয় জনমতের প্রাতনিধিদের সঙ্গে একবারও পরামশ* করার 
প্রয়োজননধয়তা বোধ কাঁরলেন না। আধকভ্ভু বড়লাটকে প্রাক গডক্টেটার ক্ষমতা 'দিয়া 
১১ মিনিটের মধ্যে বৃটিশ পালদমেণ্টে একাঁটি আইন পাশ করানো হইল এবং এই 
আইনের বলে বড়লাট কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ শাসনের 'বাঁধাঁবধান লঙ্ঘনের 
আঁধকারী হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে ভারতরক্ষা আইন জারী করা হইল এবং এই আইনের 
বলে গভনমেন্টের হাতে স্বেচ্ছাচারতার 'নিরগ্কুশ ক্ষমতা--1বনা ওয়ারেস্টে গ্রেফতার 
থেকে শুর কারয়া মৃত্যুদশ্ডদান পর্যন্ত অর্পণ করা হইল ।১ 
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, কংগ্রেস দীঘ" গবেষণার পর যে ববাত প্রচার কারিলঃ তাতে 
স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ? কায়দার পারচাদিসত হইতেছে 
এবং যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভারতে ও অন্যন্ত সাশ্রাজ্যবাদকে পাঁরপষ্ট করা কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি সেই যুদ্ধের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে কিংবা সহযোগিতা অর্পণ 
করিতে পারে না। 
কংগ্রেস সরাসার বৃটিশ সরকারের 'নিকট চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে জানিতে চাদহল-_- 
যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি, তা” ছ্যর্থহশীন ভাষায় ঘোষণা করা হোক । গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ 
সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মতলব ক এবং ভারতবষ“ সম্পর্কে বৃটেনের উদ্দেশ্য কি ও 
ক ভাবে এই সমস্ত নীতি বর্তমানে কাষকর কারিতে চান, সেই সম্পর্কে সস্পন্ট ঘোষণা 
দেওয়া হোক । ভারতবরকে স্বাধীন জাত 'হসাবে গণ্য করার এবং ভার্তখয় 
জনগণের ইচ্ছানৃসারে গভনমেন্ট পারচালনা করার আধকার দিতে বৃটেন প্রস্তুত 
আছে কি? 
বলা বাহুল্য যেঃ জাতীয় কংগ্রেসের এই সরাসাঁর প্রশ্নের জবাবে বৃটিশ সরকার 
সপন্টাক্ষরে “না” বাললেন এবং সেই প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের ডোঁমিয়ন স্টেটাসের 
প্রাতশ্রাতির পুনরাবাত্ত কারলেন--ষে প্রাতিশ্রাতি গত ২২ বছরেও পালন করা হয় নাই । 
উল্লেখযোগ্য যে, এই ডোমিনিয়ন স্টেটাসও আবিলম্বেই দেওয়া হইবে না, যুদ্ধের পর 
কোন দূর ভাঁবষ্যতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইল ॥ আর অনাতাঁব্লম্বে দেওয়া হইল 
একটি “পরামশ কমিটি” গঠনের প্রস্তাব, অর্থাৎ বুদ্ধ পাঁরচালনা ও ভারতকে দাবাইয়া 
রাখার জন্য বড়লাটকে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে কাঁমাঁট গঠিত হইবে, তাতে 
ভারতীয়াঁদগকে গ্রহণ করা হইবে । বলা বাহুলা ঘে? এমন প্রস্তাব স্বাধীনতাকামী 
ভারতের পক্ষে নিতাস্তই অপম্মানজনক । সুতরাং বৃটেন কতৃকি কংগ্রেসের দাবা অগ্রাহ্য 


না রত | শিপ 
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মহাষম্ধ ও ভারতের দভেোগ ১৯৫, 


হওয়ার পর প্রতিবাদ স্বরুপ ১১টি প্রার্দোশক মাম্পরসভার মধ্যে ৮টি কংগ্রেস মম্ত্িসভাই 
পদত্যাগ কারলেন--সিম্ধ্‌, পঞ্জাব ও বাংলা বাদে । এই তিনটি প্রদেশে কংগ্রেস 
মন্ন্রিসভা ছিল না। 

যুদ্ধের গোড়া থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনমতের 
শবরুদ্ধে দমন ও পশড়ন নতি অনুসরণ কাঁরতে লাগল ॥ “1বশেষভাবে যাঁরা বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতির 'বরম্ধাচরণ কাঁরতোঁছলেন, তাঁদের গবরৃদ্ধে দণ্ডনশাতি উগ্র 
হইয়া উঠিল । দ্বতীয়তঃ হিন্দ ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পারক গবরোধ ও 
সাম্প্রদায়কতা উস্কাইয়া "দয়া জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘায়েল করিতে চাহিল 
এবং তৃতনয়তঃ ভারতের উচ্চতর শ্রেণশীকেঃ অর্থাৎ সম্পর্ভি ও মলধনওয়ালা মালিকপক্ষকে 
যুদ্ধের পর কিছ সুযোগ-সবিধাদানের ও যুদ্ধের সময় প্রচুর মুনাফার প্রলোভন 
দেখাইয়া হাত কারতে চাহল । ভারতায় কামিউীনস্ট পাট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঘুদ্ধের 
তীব্র [বিরোধিতা কাঁরতোছিলেন । সুতরাং কমিউনিস্ট পারট“কে বে-আইনী ঘোষণা 
করা হইল এবং নেতাঁদগকে গ্রেপ্তার করা হইল । ১৯৪০ সালে ডেনমাকণ নরওয়ে, 
'বেলাজয়ম ও ফ্রান্সের পতন এবং ডানকাক“ থেকে বৃটিশ সৈন্যদের পলায়ন--পরপর 
এই নাটকীয় ঘটনাগলিতে সারা পহাথবীতে তুমুল উত্তেজনার স:্টি হইল । 1বশেষ- 
ভাবে পাঁশ্চম রণাঙ্গনের ঘুদ্ধে ফ্রান্সের মত রাম্ট্রশান্তর দ্রুত পতনে সারা পাথবা স্তাদ্ভিত 
হইয়া গেল । ফ্রান্স এবং পরাজিত পক্ষের প্রাতি জাতীয়তাবাদ ভারতের যেমন 
সহানুভূতির উদ্রেক হইল+ তেমাঁন জার্মান ফ্যাঁসজমের অগ্রগাঁতিতে প্রবল উৎকণ্ঠার 
সযাঞ্টি হইল । 

এই সময় জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আর-একবার আপোস-মশমাংসার 
চেস্টা করিলেন । চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর উদ্যোগে এই প্রস্তাব আগেকার 
তুলনায় অনেকথাঁন নরম করা হইল ॥ এই প্রস্তাব ভারতীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং 
বকেন্দ্রে একাটি “জাতীয় সরকার” অথণৎ নানা রাজনৈতিক দলের শ্রাতানাধ নয়া একটি 
ন্যাশনাল গবন“মেন্ট প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইল । কিন্তু এর জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক 
নূতন কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল না, প্রচলিত ভারত সরকারের আইনের 
মধ্যে থািয়াই বড়লাট কর্তৃক একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা হইল 
এবং যাদ এই দাবী পুরণ করা হয়, তবে, ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সমস্ত প্রকার 
সহযোগিতা করা হইবে । 
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িজ্ভু এমন একটি নরম প্রস্তাবও বৃটিশ সরকার কর্তৃক গ্রাহ্য হইল না। 

কিজ্তু এই প্রস্তাব উপলক্ষে গাম্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘঁিয়া গেল । 
কেননা, ভারত কর্তৃক ষুদ্ধে সহযোগিতা দানের অর্থ ছিল গাম্ধীজশীর শাম্তবাদ ও 


১২৮ হ্ৃতীয় মহাবুদ্ধের হীতিহা্ 


আঁহংস নীতির প্রত্যাখ্যান । বাঁদও গাম্ধীজশ আহংস নীতির 'বিসজন দয়া বৃষ্ষে 
সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন নাঃ তথাপি মেজারাঁট ভোটের জোরে তাঁর আঁহংস, 
নশাত অগ্রাহ্য হইল--জুলাই+ ১৯৪০ । 

পিজ্তু স্বাধীনতাকামী ভারতের সঙ্গে বৃটিশ সরকার কোন আপোসরফায় সম্মত 
ছিলেন না। সমস্ত কর্তৃত্ব, শাসন ও ষুঙ্ধ পারচালনা তাঁরা নিজেদের হাতেই রাখিতে, 
দুঢ় প্রাতজ্ঞ ছিলেন । এর প্রতিবাদে গাম্ধীজশর নেতৃত্বে ১৯৪০১ অক্টোবর মাসে 
ব্যান্তগত বা একক সত্যাগ্রহের আন্দোলন সংগাঁঠত হইল এবং নেতৃবন্দসহ প্রায় ২৫৩০. 
হাজার লোক কারারুজ্ধ হইলেন-_-অক্টোবর, ১৯৪০, থেকে এক বছরের বেশন তাঁরা 
জেলে ছিলেন । 

ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের জন মাসে হিটলার জাম্শানী কর্তক সোভিয়েট রাশিয়া 
আক্রাস্ত হইল এবং ৪ঠা ডিসেম্বর অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা মবাক্ত পাইলেন । এর তিন 
দিন পর জাপান কর্তৃক পার্ল হারবান্ন আক্রমণ এবং প্রশাস্ত মহাসাগরশয় অভিযান শুর 
হইল । সহসা বেন সমগ্র প-থিবীর পট পারবত'ন ঘাঁটয়া গেল । 

সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য ভারতবর্ষে প্রচুর সহানুভূতি ও সমথন ছিল । ফলে” 
সোভিয়েট রাশিয়া হিটলার কর্তৃক আক্রাম্ত হওয়ায় ঘুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চারত্রের যেমন 
পাঁরবর্তন ঘঁিয়া গেল তেমাঁন 'হটলার-বরোধী মহাজোট ক্রমে ভারতীয় জনমতের, 
নিকট ফ্যাসাঁবরোধী মাীন্ত-সংগ্রামের রুপ গ্রহণ করিতে লাগল । ১৯৪২ সালের, 
জানূক্সারী মাসের গোড়ায় 'নাঁখল ভারত কংগ্রেস কাঁমটির আঁধবেশনে ফ্যাসিজমের 
1বরোধিতা ও ভারতীয় প্বাধশনতার দাবীর উপর পুনরায় জোর দিয়া বলা হইল যে» 
একমাত্র স্বাধীন ভারতই ফ্যাঁসাবরোধশধী মহাজোটের সঙ্গে পূর্ণ সহযোঁগতা কাঁরতে 
সক্ষম । 

রাশিয়া আক্রাস্ত হওয়ার পর মহাধহ্ধের চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘয়়া গেল সেকথঢ 


স্বয়ং জওহরলাল নেহরু তাঁর এক ঘোষণায় স্বীকার কারিলেন £ 
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পুথিবীর প্রগ্গাতিকামণ শান্তগুলি এক্ষণে সেই গোচ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, বে 
গোম্ঠশর সঙ্গে রাঁহয়াছে রাশিয়া, বৃটেন, আমোরকা ও চঈন--1ডসেম্বর ১৯৪১ । 

কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে সোভিয্েট নাশিয্লা ও চীনের প্রাত পর্ণ সমর্থন জানানো 
হইল £ 
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মহাযুষ্ধ ও ভারতের দভেণগ ১২৯ 
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গিজ্জু কংগ্রেসের এই মনোভাবের সাঁহত ভারতীয় জনমতের সকলেই সম্পূর্ণ একমত 
ছিলেন, একথা বাঁললে নিশ্চয়ই ভুল করা হইবে । কারণ গাম্ধীজীর যুদ্ধীবরোধী 
আহংসনশীতির প্রাত যেমন নেতৃত্বের একাংশে সমর্থন ছিল, ব:টিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা কারতেও তেমন অনেকেই অনিচ্ছুক ছল ॥। তবে, কংগ্রেস সভাপাঁত 
মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিটলার 'বরোধী কোয়াঁলশনের 
প্রত পূর্ণ সহানুভূঁতিসম্পন্ন ছিলেন । কিক্তু চার্চলের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার 
বন্দুমাত্র নত হইলেন না। বরং ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে চার্টিল-রুজভেল্ট, কর্তৃক 
যে এরীতহাসিক “অতলাম্তিক সনদ” ঘোঁষত হইয়াছিল চার্চল তার ব্যাখ্যা করিয়া. 
ঘোষণা করিলেন যে, নাৎসী আঁধকৃত ইউরোপীর রাজ্য ও জাতগ্াল সম্পকেই 
অতলাভ্তিক সনদ প্রযোজ্য, ভারতবষণ ব্রহ্মদেশ বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশগালর প্রতি 
«ই সনদ প্রযোজ্য নহে ! 

?িজ্তু ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রোসডেন্ট রুজভেল্ট অতলানস্তক সনদের 
এই চাঁর্চলীয় ব্যাখ্যার প্রাতিবাদ কারয়া বাঁললেন-_ 

অতলাম্তক সনদ কেবল অতল্াস্তক মহাসমূদ্রের তীরবতরঁ দেশগ্যালর প্রাতই 
প্রযোজ্য নহেঃ সারা পুথিবশর পক্ষেই উহা প্রযোজ্য 1 

প্রকৃতপক্ষে রুজভেজ্টের এই ঘোষণার দ্বারা কায“তঃ ভারতের স্বাধশনতার দাবীর 
প্রাতিই সমর্থন জানানো হইল । এই সময় অস্ট্রেলিয়া গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে উহার 
পররাশ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এইচ. ভি. ইভাটও ভারতীয় জনগণের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর প্রাতি 
সমর্থন জানাইয়া বন্তুতা দিলেন । 

৯৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনারেল চয়াং কাইশেক ও তদীয় পত্র ভারত 
পরিদর্শনে আসলেন এবং তাঁরাও প্রকাশ্যেই ভারতের দাবীর প্রীত সমর্থন জ্ঞাপন 
কাঁরয়া বুটশ গভর্নমেপ্টের গনকট আবেদন জানাইলেন। 'চয়াং কাইশেকের এই 
আবেদনে “ভারতবাসীদের হাতে প্রকৃত রাজনোতক ক্ষমতা অর্পণের” প্রস্তাব ছল-_যে 
প্রস্তাব কংগ্রেসের জাতীয় দাবীর সঙ্গে সামজস্যপণে ছিল । 

অতলাস্তক সনদের ব্যাখ্যায় চার্চল যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পাঁরচয় 
গদয়াছলেন এবং প্রোসডেপ্ট রুজভেজ্ট যে মনোভাবের প্রাতিবাদ কারয়াছিলেন 
সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 'কম্তু তা ছাড়াও রুজভেজ্ট ভারতীয় 
বাধীনতার দাবীর প্রাত সমর্থন জানাইয়়্া সরাসার চাঁ্চলকে অননরোধ কাঁরয়া 
গিলেন। যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের জুন মাসে পক্রশ্চিয়ান সায়ে*স মনিটর” পান্লিকায় 
প্রান্তন মাঁর্কন পররাষ্ট্রসীচব সামনার ওয়েলস কর্তৃক 'লাঁখত এক প্রবন্ধে চা্চলের 
গনকট রুজভেজ্টের এই প্রস্তাবের কথা প্রকাশ করা হইয়াছিল । 

সেই প্রবন্ধের গোড়ায় স্পন্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল £ 
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টি দ্বিতীয় মহাযহশ্ধের ইতিহাস 
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21120101021 90105016006501) 10900511050 1001, 1115 410061152) 4৯710155 ০1 
€0091)1506120101)***+১ 
এখানে স্মরণে রাখা উচিত যে, ১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন ও মহাবদ্ধ যেন 
চুড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যাইতোছিল, অথচ সেই সময় ভারতবষে চলিতোছল বৃটেনের 
1বরদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষ । ঠিক এই সাম্ধক্ষণে আমেরিকা অস্ট্রেলয়া ও 
চীনের পক্ষ থেকে ভারতের সঙ্গে আপোস মশমাংসার জন্য বটেনের উপর চাপ 
পঁড়িতেছিল । সুতরাং ৮ই মার্ যখন জাপানীদের হাতে রেঙ্গহনের পতন ঘাঁটিল, তখন 
অকস্মাৎ ১১ই মার্চ ব:টশ সরকার ভারতের জন) 'ক্রিপস মিশনের কথা ঘোষণা 
কারলেন ! 
বৃটিশ যুদ্ধমন্ত্রিসভা ভারতের জন্য একটি নূতন সাংবিধানিক পরিকজ্পনার খসড়া 
রচনা কাঁরয়াছলেন এবং স্যার স্টাফোর্ড 'ক্রিপসের উপর ভার 'দিয়াছিলেন সেই 
পাঁরকজ্পনার 1ভীত্ততে মশমাংসার উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতব-শ্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য ৷ 
এই পাঁরকজ্পনার দুইটি অংশ ছিল । একটি ষুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য এবং অপরটি 
চলাঁত যম্ধকালীন অবস্থার জন্য । 
১। যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য প্রস্তাব করা হইল ঃ 
(ক) যুদ্ধের পর ভারতকে ভো'মানিয়ন স্টেটাস দেওয়া হইবে এবং ইচ্ছা 
করিলে ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে সম্পক ছিন্ন কারতে পারিবে । 
(খ) যুদ্ধের অব্যবাহত পরেই একটি সংবিধান রচনা পাঁরষদ গঠিত হইবে ॥ 
যুদ্ধের পর প্রাদেশিক 'বধানসভাগুলির সদস্যগণের দ্বারা আনূৃপাতিক 
প্রুতীনাধিত্তের ভিত্তিতে এবং দেশীয় রাজ্যসম:হের জনগণের সংখ্যানুপাতিক 
হিসাবে নৃপাতিবর্গ কর্তৃক আংাঁশকভাবে মনোনীত সদস্যগণের দ্বারা ভারতের 
জন্য একাঁটি নূতন সংঁবধান রচনার উদ্দেশ্যে এই পাঁরষদ গাঠত হইবে । 
(গ) বৃটিশ ভারতের যে কোন প্রদেশ কিংবা যে কোন দেশশয় রাজ্য ইচ্ছা 
কাঁরলে ভরতণয় ইউনিয়নের বাহরে থাকিতে পারিবে কিংবা বত'মান ভাতির 
উপরেই চলতে পারবে অথবা সমান আঁধকার মহ আলাদা ভোমিনিয়ন 
হিসাবে একটি নূতন সংবিধানও রচনা করিতে পারবে । 
(ঘ) ভারতের জাতিগত ও ধম্গত সংখ্যালঘাদগকে রক্ষা করার যে 
বাধ্যবাধকতা বৃটিশ সরকারের রাহয়াছেঃ সেই অনুসারে সংবিধান রচনাকারণী 
পরিষদের সঙ্গে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে একটি সাঁশ্ধপন্র স্বাক্ষারত হইবে । 
২। যাদ্ধকালীন অবস্থার জন্য আশ প্রস্তাব এই £ 
ভারতীয় প্রাতিনিধিগণের সঙ্গে পরামশমংলক সহযোগিতার আধিকারসহ বৃটেন 
কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা সংরক্ষণ । 
বৃটিশ (সরকার খুব ঢাক-ডোল 'পিটাইয়া ভারতের সঙ্গে মীমাংসা করার নামে ষে 
ক্রপস প্রস্তাব বা পারকঙ্পনা পেশ কারলেন, আসলে সেই পরিকজ্পনা কেবল অস্তঃসার- 
শূন্যই ছল নাঃ 'বপজ্জনকও ছিল £ কেন না, বৃষ্ধকালীন্‌ অবস্থায় ভাতের হাতে 
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গহাযুম্ধ ও ভারতের দুর্ভোগ ১৩১ 


1বন্দমাত্ত ক্ষমতা দেওয়া হইল না, জাতীয় সম্নকার গঠনের কোন আঁধকার ম্বাকার করা 
হইল না, আঁধকল্তু ভাবষ্যৎ ভারতকে [বিভিন্ন অংশে টুকরা টুকরা করার পাঁরকল্পনা করা 
হইল । এরদ্বারা একাধিক পাকিস্তান সৃষ্টির যেমন প্রস্তাব করা হইল, তেমনি দেশশয় 
পরাজ্যগুলিকে (যেগুলির মোট সংখ্যা ৬ শতাধিক ) আলাদা হইয়া যাওয়ারও আঁধকার 
দেওয়া হইল ॥ 

আরও মজার কথা এই যে, কংগ্রেসের নেতবর্গ যখন স্যার স্ট্যাফোর্ড 1ক্রপসের 
সঙ্গে এই পরিকজ্পনা নিয়া আলোচনা কারলেন, তখন ভারতায় প্রাতরক্ষামন্ত্রীর হাতে 
ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব উঠিলে নেতৃবস্দকে বলা হইল যে, ভারতণয় মন্তশ শুধু সৈন্যদের 
জন্য ক্যাশ্টিন ও স্টেশনারী দোকান চালাইবার আধিকার পাইবে ! অধিক্তু ক্রিপস- 
“পাঁরকজ্পনাকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে যখন ভাগে ভাগ বিবেচনার কথা উঠিল, 
তখন 'কিপস্‌ সাহেব, পাঁরম্কার বাঁললেন-_-“ 7৪85 2 ০1 158,৬০৩ £৮- হয় গোটাটা 
গ্রহণ কাঁরতে হইবে, নতুবা গোটাটাই বর্জন করিতে হইবে !১ 

বলাই বাহূল্য ষে, 'ক্রিপস প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল । 
জওহরলাল নেহরু গলাঁখয়াছেন যে, বহাটশ প্রস্তাব কেবল ষে কংগ্রেসই অগ্রাহ্য কাঁরল, 
এমন নয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও গে্ঠে এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান কারলেন । এমন কঃ ভারতীয় রাজনোতিক মহলের মধ্যে সবচেয়ে 
মডারেটপক্ছী যাঁরা, তাঁরাও 'ক্রিপস' প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য বাঁলয়া বিবেচনা কাঁরলেন ।২ 

অথচ স্যার স্ট্যাফো্ড ক্রিপস বৃটেনের একজন বামপন্ছশ ও প্রগাতবাদশী নেতারপে 
পাঁরাচিত ছিলেন । এমন ক ভারত সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতির মনোভাবও ছল । 
স:তরাং ২২ মার্চ ১৯৪২, যখন 'তাঁন ল"্ডন থেকে নয়াদিলশীতে পেশছিলেন বুটেনের 
যুম্ধ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব সহঃ তখন স্বভাবতঃই ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে কিছুটা 
আশার সণ্তার হইয্লাছিল । কিম্ভু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় দেখা 
গেল যে, বৃটেন ভারতীয়দের হাতে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতেই প্রস্তুত নহে, বরং 
ভবিষ্যতে ডোমমানয়ন স্ট্যাটাসের 'ভাত্ততে ভারতকে খণ্ড-ীবখণ্ড করার 'বপজ্জনক 
চক্রান্ত ছিল 'ক্রিপস- প্রস্তাবে । প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সভাপাতি মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের আলোচনার কিংবা ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ( কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ) সংকাস্ত 
গচঠির শেষ জবাব দেওয়ার আগেই স্যার স্ট্যাফোড ক্রিপস হঠাৎ ১২ই এাপ্রল নয়াদিলশী 
ত্যাগ করিয়া 1বমানযোগে লন্ডনে ফারিয়া গেলেন এবং যাওয়ার আগে এমন একাট 
শববৃতি দিয়া গেলেন, যাতে ভারতবর্ষে তীব্র ক্ষোভ ও তিস্তার স:ব্টি হইল । 

গদকে 'ক্রপস প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তক প্রত্যাখ্যান উপলক্ষ কাঁরয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা 
ও তাঁদের অন্ধ সমর্থকগণ মান য্যস্তরাষ্ট্রে ও 'মত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে ভারতের 
শবরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা প্রচার কারতে শহর 'কারলেন। কেন না, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ও মিত্রপক্ষীয় দেশগ্ুলিতে ভারতের জাতীয় দাবী ও ফ্যাঁস-োবরোধনী 
মনোভাবের প্রাতি প্রভাত সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। আসলে, সাম্রাজ্যবাদী চার্টিল 
ভারতীয় স্বাধীনতার এক নম্বর শত্রু ছিলেন এবং বৃটিশ বদ্ধ মশ্লিসভাও ভারতের 
প্রাত একেবারে সহান.ভুতিশ্‌ন্য ছিলেন । সেই সম্র ভারতের বড়লাট লর্ড ওমেভেল 


৯১1 রজনণ পাম দত্ত- পৃষ্ঠা ৬৬০-৪৯৬ ॥ 
হ। ডিসকভার অব ইণ্তিরা- -পৃঠা 9৭৩ । 


১৩২ গছিতীয় মহাবুৃদ্ধের হীতহাস 


চ্বয়ং তরি ভায়েরীতে 'লাপিবদ্ধ কারয়া 'খির়াছেন যে, চার্টল ভারতকে ঘ:ণা কাঁরতেন 
এবং বৃটেনের হুদ্ধ মাম্ত্িসভাও ভারত সম্পর্কে আম্তরিক ছিলেন না 1কংবা তাঁদের 
কোন দুরদ:ষ্টি বা রাজনোতক সাহস ছিল না। গাশ্ধীজণ সম্পকে উইনস্টোন 
চাঁ্চলের এমন অবজ্ঞা ছিল যে, ১৯৪৪-সালের ৮ই মে. তান লড“ ওয়েভেলকে এক 
তারবাত? পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন যে, গাম্ধশ এখনও মারা যান 'িন কেন ? 
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সোজা কথায় বৃটিশ গভন“মেণ্ট ভারতনয় জাতীয় দাবণর প্রত খড়গহস্ত ছিলেন এবং 
চার্চিল সমগ্র যদদ্ধটাই বৃটেনের পক্ষ থেকে পরিচালনা কর্পিতোছিলেন একান্তরয়পে ব:টশ 
সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য । সুতরাং ভারতের সঙ্গে আত তীব্র ও তিস্ত সম্পকে“র উদ্ভব 
হইল । ভারতীয় জনমত ব:টশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, ঘার পাঁরণতিতে 
ঘটিল সেই ইতিহাস বিখ্যাত “কুইট ইস্ডিয়া” প্রস্তাব-_-গাম্ধীজশ 'হরিজন* পাত্রকায় এই 
চাণ্ল্যকর দাবী তুলিলেন। ১৯৪২ সালের ৭ই এবং ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কাঁমাঁটর সভায় এই দাবী উত্থাঁপত হইল এবং বৃটেনের উদ্দেশ্যে কুইট 
ইয়া প্রস্তাবটি সমগ্র জাতির নকট একট রণধবাঁন বা শ্লোগানের মত প্রাতিধ্যানত 
হইল ! ভারতের আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার অপরিহাষ- দাবশর মধশাদা রক্ষার জন্য 
পুনরায় গাম্ধীজশর নেতৃত্বে কংগ্রেস আঁহংস গণ-আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলেন । 
ভারতবষে'র সংকট চরম পধণয়ে পেশছিল । 

আবলদ্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান” দাবশ কারয়া বোম্বাইতে কংগ্রেস 
প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অর্থাৎ ৯ই আগস্ট ভোরবেলা ভারত 
সরকার গান্ধী, নেহর: আজাদ, প্যাটেল, কৃপালন+, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমূখ সমস্ত জাতিণয় 
নেতাকে গ্রেপ্তার করিলেন । একমান্ত বোম্বাইতেই ১৪৮ জন ধৃত হইলেন। ভারত, 
সরকার প্বাহেই গ্রেপ্তার পাঁরকজ্পনাসহ প্রস্তুত হইয়াছলেন । কংগ্রেস বে আইন? 
ঘোষিত হইল এবং সমগ্র ভারতে ধরপাকড় ও দমননণাত প্রসারত হইল । 

কিম্তু সারা ভারতের পারাস্ছিতি হীতিমধ্যে বিস্ফোরণের অবস্থায় পেশছিয়াছিল ৷ 
সুতরাং জাতায় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে 'বন্তরোহের আগুন 
জনলিয়া উঠিল--যে বিদ্রোহ ১৯৪২ সালের “আগস্ট বিপ্লব নামে ভারতের ইতিহাসে, 
খ্যাত। এই বিদ্রোহ ঘটিল স্বতঃস্ফৃতণভাবে । কেন না, কংগ্রেস এই বিদ্রোহে ডাক 
দেয় নাই এবং 'বশিন্ট নেতারা সকলেই ছিলেন কারা-অন্তরালে। ফলে জনগণের 
এই স্বতঃস্ফূত বিদ্রোহ ছিল নেতৃত্ব-বহশীন । অন্য পক্ষে বৃটিশ ভারত্ণয় সরকার প্রাতি- 
1হংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারণ হইয়া উঠিল । সারা ভারতে পুজিশ ও মিলিটারি 
যদচ্ছা গুলি চালাইরা বিদ্রোহ দমন কারিতে মরিয়া হইয়া উঠিল । নয়াদদিল্লশর কেন্দ্রশয়- 
ব্যবচ্ছা পরিষদে ভারত সরকারের হোম মেম্বর এক বিবৃতিতে বলিলেন যে, ৯ই 
আগস্ট, থেকে ৩১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪২--এই কর মাসে ৬০১২২৯ জন লোককে 
গ্রেপ্তার, ১৮,০০০ ব্যান্তকে ভারত রক্ষা আইনে আটক, পলিশ ও মিলিটারর গৃিতে, 
৯৪০ জনকে 1নহত এবং ১৯৬৩০ জনকে আহত করা হইয়াছে ২ 


মহাষুদ্ধ ও ভারতের ভোগ ১৩৩ 


জওহরলাল নেহরু 'লাঁখয্নাছেন যে, জনগণের অবরুদ্ধ ক্রোধ ফাটিয়া পাঁড়তে 
লাগল । ব:টিশ শাসন ক্ষমতার প্রতীক স্বরপ তাঁরা হাতের কাছে যাহা কিছ পাইলেন 
আক্রমণ কাঁরতে লাগলেন । থানা, পুলিশ, রেললাইন, রেলস্টেশন, ডাকঘর, টোলিফোন 
ও টেলিগ্রাফের তার ইত্যাঁদ ছিন্ন ভিন্ন কাঁরয়া দিতে লাগলেন । নেতাশ্‌ন্, অস্ব্শন্য 
এই জনতা পালিশ ও 'মাঁলটারির গুলির মুখে দাঁড়াইল ॥।  সরকারণ 1ববৃতেই প্রকাশ 
যে, ৫৩৮টি ঘটনা উপলক্ষে গল চালনা করা হইয়াছে এবং আকাশের নশচু দয়া 
উড়িয়া গিয়া বিমান থেকে মেশিনগানের গাল বর্ষণ করা হইয়াছে । আর চাল 
দদ্ভভরে কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে, সরকার কঙঠোর হস্তে গোলযোগ দমন 
কাঁরয়াছেন এবং ভারতে এই সময় এত বেশধ গোরা সৈন্য ছিল যে, বৃটিশ ভারতের 
ইতিহাসে তা* অভূতপূর্ব 1১ 

আগস্ট 'বিপ্রবে সারা ভারতে জনতার হাতে প্রায় শ'খানেক লোক মারা 'গিয়াছিল । 
কিন্তু সরকার হিসাবেই প্রকাশ যে, আগস্ট বিপ্লব দমন করিতে গিয়া পুলিশ ও 
'মলিটারি ১০২৮ লোককে 'িনহত এবং ৩২০০ লোককে আহত কারয্লাছে । কিস্ভু বে- 
সরকারী মতে ২৫ হাজার লোক 'নহত হইয়াছল । অপর পক্ষে নেহরুজীর ধারণা 
মোট নিহতের সংখ্যা ১০ হাজার ।২ 

গ্রেপ্তার, আটক ও হতাহত ছাড়া অন্যান্যভাবেও অত্যচারের বান ডাকানো 
হইয়াছল। বহু জায়গায় কংগ্রেসের দপ্তর ও ঘরবাড়* ধবংস কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছিল 
এবং কমন্স সভায় ভারত সাচব 'ম£ আমেরণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভারতাঁয় 
জনগণের উপর ৯০১০০০০০ টাকা পাইকারী জাঁরমানা ধার্য করা হইয়াছিল এবং এর 
মধ্যে ৭৮১৫০১০০০ টাকা আদায় করা হইয়াছিল । অর্থাৎ দরিদ্র ভারতবাসণর রক্ত 
মোক্ষণ করিয়া বৃটিশ ভারতীয় সরকার এই বিপুল পরিমাণ জরিমানার টাকা আদার 
করিয়াছিলেন ! 

নিমমতা ও প্রতিহিংসার দ্বারা বৃটিশ শাসন কতৃপক্ষ ভারতের আগস্ট বিপ্লব দমন 
কারয়াছিলেন এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মঃ চাঁর্চলের সেই কুখ্যাত দচ্ভোন্ত পুরাপনাীর 
বজায় রাহয়াছিল-- 
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অর্থাৎ বহাটশ সামাজ্যের কারবারে লালবাঁত জবালাইবার জন্য আম সম্রাটের প্রধান 
মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ কার নাই । 

বাঁদও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে “বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবারে লালবাতি জবাঁলয়াছিল' 
এবং স্বয়ং চাঁর্টলই স্বচক্ষে সেই লালবাতর রস্তশিখা দোঁখিয়া 'গিয়াছিলেন, তবু একথা 
সত্য যে, ১৯৪২ সালে চাঁচ্ল ভারতের জাতশয় দাবীর প্রাঁত 'বিন্দমান্র আপোসের 
মনোভাব দেখান নাই এবং ফ্যাঁসজমের গাবরোধী হওয়া সন্বেও স্বাধীনতাকাম?ী ভারতকে 
যেন ব্দীশালায় আটক কাঁরয়া রাখা হইয়াছিল । 


১৯৪২ সালে বৃটেনের সাঁহত জাতশরতাবাদণ ভারতের বচ্ছেদ ও আগস্ট 'বছোহের 
পর ১৯৪০ সালে ভারতের অবশ্ছা ক্রমশঃ চরম পর্যায়ের দিকে যাইতোঁছল । যুদ্ধের 


১॥ ডিসকভাঁর অব ইীস্ডিয়া__পন্ঠো ৪৯৬7 
ই॥ পর্বোন্থুত পনতক, পন্ঠো ৫০০। 


৯৩৪ দ্বিতীয় মহাযুম্ধের হীতহাস 


মওকায় ভায়তের এক শ্রেণীর লোক গভর্নমেন্ট সমরাবভাগের সঙ্গে সহযোগিতার হারা 
প্রচুর অর্োপাজন কাঁরল বটে, ফিম্তু জনসাধারণের স্কম্ধে যুদ্ধের বোবা অসহনায় 
হইরা উঠিতে লাগিল । ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত যাঁদও আসল 
রণক্ষেত্রে থেকে অনেক দূরে ছিল, তথাপি জনগণের উপর অর্থনোতিক দুগণতর চাপ 
কম ছিল না। দারিদ্র্য ও অন্নাভাব জনসাধারণের জশবনযান্রাকে ক্লেশকর কারিয়া 
তুলিয়াছিল । কিশ্তু 'ছ্ছিতীয় মহাষুদ্ধে ভারতের জনগণের অবস্থা অনেক বেশন দুর্বিষহ 
হইয়া উঠিল । অর্থনৈতিক 1বশহঞ্খলা, ইনফ্লেশন বা মদূদ্রাস্ফীতি এবং শেষ পথ 
দভিক্ষ দেখা দিল । ভারত একটা যুদ্ধের ঘাঁটিতে পাঁরণত হইল এবং তার দুই 
পাশবদেশে পশ্চিমে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য এবং পুর দিকে ব্রক্ষদেশ ও মালয় ফ্যাঁসিস্ট 
আগ্রাসনের মধ্যে পাঁড়ল । ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপস।গুর নৌ-আভযানের আওতার 
মধ্যে আদিল । আন্দামান ছ্বীপপুঞ্জ জ।পানী আঁধকারে চাঁলয়া গেল এবং যে কোন 
মুহূর্তে সিংহল দ্বীপ ও ভারতীয় উপকুলভাগ জাপানী নো ও বিমান আক্রমণের 
সম্ভাবনার মধ্যে পাঁড়ল । আঁধকল্তু পুব ভারতে জাপানী স্থলসৈন্যের অন:ঃপ্রবেশ ও 
আক্রমণের সম্ভাবনা আতঙ্ক বস্তার কারল । কাঁলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পযন্ত জান্পানী 
বোমার আঁভযানের আশগু্কা জনগণকে ভদত ও সম্ত্রস্ত কাঁরয়া তুলিল । আর সেই সঙ্গে 
ব্রচ্মদেশ থেকে পলা'প্লিত অজন্প ভারতণয় নাগাঁরকের পৃব ভারতে আশ্রয় প্রারথীরূপে 
আগমন এবং তাঁদের অবর্ণনীয় দদুদণশার কাঁহুনী সারা ভারতে তুমুল উত্তেজনা ও 
আতঞ্কের সন্টার কারল । পর্ব দিক থেকে শন্নুর আগমন প্রথমে পূর্ববঙ্গেই ঘটিকে 
অনুমান কাঁরয়া সরকারশ কর্তৃপক্ষ “পোড়া মাটির নীতি” অনুসরণ কাঁরতে চাঁহিলেন 
এবং এজন্য পৃববঙ্গের হাজার হাজার নৌকা ধবংস কাঁরয়া ফেলা হইল । অথচ অজন্ত্ 
নদীনালা ও খাল বলের দেশ পূর্ববঙ্গে নৌকাই ছিল জনগণের সবচেয়ে বড় বাহন । 
এভাবে নোৌকা ধৰংস হওয়ার ফলে পাববঙ্গের জনসাধারণ যেমন একে অপরের কাছ 
থেকে যোগাযোগের অভাবে 'বাচ্ছন্ব হইয়া পাঁড়লঃ তেমনি তাদের জখীবকার্জনের প্রধান 
অবলম্বন নণ্ট হইয়া গেল ॥। পণ্গাশের মন্বস্তরে পূুর্ববঙ্গে অজন্র মানুষের মৃত্যুর এটাও 
ছিল অন্যতম কারণ ॥ ভারতের সরকারী কতৃপক্ষ জাপানীদের আক্রমণের আশঙ্কায় 
এমন “নাভনস"+ হইয়্য পাঁড়য়াছিলেন যে, ভারত মহাসাগরে জাপানণ নৌবহরের আভযান 
ও মাদ্রাজ আক্রমণের গুজবে 1বন্বাস কাঁরয়া মাদ্রাজ থেকে সরকারী আঁফসারেরা পলায়ন 
করিলেন এবং মাদ্রাজের পোতাশ্রয্নের একটা অংশ পযন্ত ধৰংস করিয়া ফোঁললেন !*১ 

দক্ষিণ এ্রাশয়াতে ভারত যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পারণত হইল । লক্ষ লক্ষ 
বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য ছাড়াও আফ্রিকান আমোরিকান ও চনা সৈন্য ভারত ও ব্রক্ষদেশে 
ভশড় কাঁরল এবং এদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ভারত্রে স্কম্ধে পাঁড়ল 1 অপরাঁদকে 
বিদেশ থেকে যুদ্ধের আগে ভারতে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টনষে খাদ্য-শস্য আমদানি হইত, 
জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে এবং ইন্দোচীন, থাইল্যান্ড ও বামণার পতনের 
ফলে সেই সমস্ত আমদানি বন্ধ হইয়া গেল । ১৯৪২ সালের শরৎকালে মোঁদনদপরে 
ভয়াবহ সাইক্লোন ও বন্যার ফলে প্রচুর শস্যহানি ( ১০ লক্ষ টন ) ঘাঁটিল। এদিকে 
গরভনমেপ্টের হাতে জনসাধারণের জন্য কোন মজুত শস্য-ভাশডার ছিল না। কারণ, 
জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বের কথা তাঁরা চিন্তাও করেন নাই । যুদ্ধের 
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মহাযুষ্ধ ও ভারতের দুভে?গ ১৩৬ 


জরুরী অবস্থায় বে কশ্ট্রোল ও রেশানং অপাঁরহার ছিল, শাসন কতৃপক্ষ অনেকাঁদন 
পযন্ত সেই দিক দিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই । সুতরাং ক্রমে ১৯৪৩ 
সালে দাভক্ষের প্রথম পদধবাঁন যখন শুনা গেল, তখন গভনমেণ্টের ওদাসপন্য ভঙ্গ 
হইল না। বরং ভারত রক্ষা আইন অনুসারে সংবাদপত্রে দুভক্ষ এমনাক সাইক্লোনের 
সংবাদ ও ফটো ছাপানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল ।%* 

ইংরাজী ১৯৪৩ সাল কিংবা বাংলা ১৩৫০ সাল ভয়াবহ দু'ভক্ষের জন্য ভারতের 
ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছিল । বাংলার জনগণের কাছে এই দুভিকক্ষ পপঞ্ডাশের 
মন্বস্তর” নামে খ্যাত । ১৯৪৩ সালে প্রথমে বোম্বাইতে এর আরম্ভ, তারপর ক্রমে দেশের 
বৃহত্তর অংশে ছড়াইয়া পাঁড়ল। বাংলা, মাদ্রাজ বহার, গাঁড়শা ও আসাম পষ্্ত 
দুভিক্ষের কবলে পাঁড়ল। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কিংবা 
৯২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক দহীভ-ক্ষের হারা আক্রান্ত হইল । 

প্রধানতঃ গ্রাম্য অণ্চলের গরীব চাষী, ভূমিহীন মজুর ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরাই 
সবচেয়ে বেশ মারা পাঁড়ল ॥ এই দুভিক্ষ সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর মুর্ত ধারণ কারল 
বঙ্গদেশে । বাংলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে -ও কাঁলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার 
ক্ষুধার্ত মানুষের মৃতদেহ পাঁড়য়া থাকিতে দেখা গেল ।১ 

সেই সময় কাঁলকাতা মহানগরণর গৃহস্ বাড়শর দরজায় প্রায়শই অনাহারক্রিস্ট 
নরনারশ ও শিশুর করুণ আর্তনাদ শুনা যাইত “মাগো, একটু ফ্যান দাও ।, 

১৭০ বছরের বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর দুভরক্ষ আর কখনও হয় 
নাই । বাংলার ও ?বহারে খন বৃটিশ শাসন প্রথম প্রাতিষ্ঠিত হইল, সেই ১৭৬৬ থেকে 
১৭৭০ সালের মহাদুভিক্ষের সঙ্গেই পণ্থাশের মন্বন্তরের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে । 
দুভিক্ষের পথ ধাঁরয়া গ্রামে গ্রামে ষে মহামারশ দেখা 1দিল, তার ফলেও অগাঁণত মানহষ 
প্রাণ হারাইল । কত লক্ষ লোক যে এই মম্বস্তরের ফলে মারা গিয়াছে, তার সঠিক 
হিসাব কোন 'দিন 'িনণধঈ'ত হইবে না। স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে যে সরকারণ 
দুভিক্ষ তদন্ত কীমশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কাঁমশনের মতে দুর্ভক্ষ ও মহামারশীতে 
বাংলার ১৫ লক্ষ লোক মারা শগয়াছিল । ঁকম্তু ভারতীয় জনমতের ?ননকউ এই সংখ্যা 
সাঠক বাঁলয়া গৃহশত হয় নাই । কাঁলকাতা বশ*্বাঁবদ্যালায়র নহতব্ব 'বভাগের পক্ষ 
থেকে এই সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানক সমশক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছলঃ তাতে মৃতের সংখ্যা 
৩৪ লক্ষ বালয়া ঘোষিত হইয়াছিল । শ্রী কালণচরণ ঘোষ তাঁর বাংলার দুভি্ষি সংক্রান্ত 
পুস্তকে ( মস্কো থেকে প্রকাশিত ) মৃতের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ থেকে ৪€ লক্ষ পর্যন্ত বলিয়া 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন ॥ 

1িশ্তু এই দুরভঁক্ষ একমাত্র যুদ্ধের জন্য কিংবা প্রকাতক দুর্যোগের জন্যই সংঘাঠিত 
হয় নাই । স্বয়ং জওহরলাল নেহরু এই দুভি্ষকে “মনূষ্য সম্টে' বাঁলিয়া নিন্দা 
করিয়াছেন। গভন“মেণ্টের অবহেলা, সরকারশ আমলান্তক গাঁফিলাত এবং সরকার 


... শ* মহাষুদ্ধের সময গ্রচ্ছকার দৌনক যুগান্তর পাত্রকার সম্পাদক ছিলেন । তাঁকে বহুহবার ভারতরক্ষা 
আইনের মুখে পাঁড়তে হইয়াছিল । ১৯৪৯ সালের মোদিনশপুরের সাইফ্লোন সম্পকে গ্রচ্হকারের লেখা 
শ্ঝড়ের বন্ধন মযান্ত” সম্পাদকণর প্রবন্ধের্রনা গভন“মেন্ট ?িন দিনের জন্য য.গাস্তর পাকার প্রকাশ ব্থ 
কাঁরয়া দিরাছিজেন । -__লেখক ॥ 


১৩৬ হিতীয় মহাষুম্ধের ইতিহাস 


1নিষুত্ত এজেপ্টদের মুনাফাখোঁর, মজুতদার ও কালোবাজারির জন্যই এই প্রচণ্ড 
বিপর্যয় ঘটয়াছিল। বৃটিশ ও ভারতীয় পধাজপাঁতিদের হাতে সরকারণ খাদ্য ব্যবসায় 
ও বণ্টনের ভার ছিল এবং তারা ইচ্ছামত দাম চড়াইয়া ম-নাফাবাজির চরম কারক্সা 
ছিল । আঁধকম্ত্‌ মিলিটারি কনস্রাকটারদের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য মজত ছিল । এরাও 
মজুতদার ও মুনাফাবাঁজর 'দকে ঝুশীকয়াছিল । সরকারী অক্ষমতা, হৃদয়হশনতা, 
দুনাীণীত ও অপাঁরাঁমত লোভের কারসাজর জন্য পন্তাশের মম্বস্তর এত ব্যাপক ও ভয়াবহ 
হইয়াছিল । বৃটিশ ওপনিবেশিক শাসন ভারতীয়দের জীবন ও নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পর্ 
নার্বকার ছিল । বলা বাহুল্য ষেঃ যৃদ্ধের সময়কালে বটেনে যখন রেশনিং ও কন্ট্রোল 
সাফল্যমশ্ডিত হইয়াছিল এবং জনগণের স্বাস্ছ্যের উন্নাতি হইয়াছিল, তখন বৃটিশ- 
ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া ম।রা 'গিয়াছিল । 

সেই সময় থেকেই ভারতীয় ব্যবসার সঙ্গে মজ.তদারঃ মহনাফাবাজি ও কালো- 
বাজারি শদ্দগ্ীলর ব্যাপকভাবে প্রচার হইতে থাকে এবং মহাযুদ্ধের পরেও সমাজ- 
জীবনে এই পাপ প্রচপ্ডভাবে চাঁলতে থাকে- আজও (১৯৮৬ সালেও) এই পাপ 
সমানভাবে চাঁলতেছে । 

মহাযুদ্ধের পূর্কবর্তা ভারতে এত ব্যাপক মজতদার, মুনাফাবাজ ও 
কালোবাজার 'ছিল না। ভারতীয় সমাজজীীবনে এটা ছিল মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ 
আঁভশাপ । সমাজের নোতিক পতন ও দুনীাতর আর-একটা বড় দিক এই সময় থেকে 
প্রাধান্য লাভ কারতে থাকে । অর্থাৎ গঁণিকাবত্ত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। 
এমনাকি, তথাকথিত “ভদ্রমহলে” প্স্ত এই পাপ গভনঈরভাবে অন্প্রবেশ করিয়াছিল ৷ 
দবদেশশ সৈন্য ও আঁফসারদের মনোরঞ্জন ও অবসর গিবনোদনের নাম করিয়া “সরকারখ' 
ও “বেসরকার” পৃঞ্ঠপোষকতায় গাঁণকাবৃত্তির বহুল প্রচলন হইয়াছিল । 'মিলিটারির 
নানা শাখায় মেয়েদের চাকুরী এই দুনীতকে বিশেষভাবে পারিপুষ্ট করিয়াছিল । 

অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল যদ্ধক্রিষ্ট ভারতের সমাজ জীবনে দুভির্ষ, অনাহারে মৃতু 
মহামারশ ইত্যাদ যেমন ডাকিয়া আনিয়াছিল তেমনি আর্ক লালসা ও দুনীতির বান 
ডাকাইয়াছিল । স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে সরকার 'নিষুন্ত দুীভর্ষ তদন্ত কাঁমশনের 
রিপোর্টে দুভিক্ষ, দুনীত ও অনাচারের জন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদোশক উভয় সরকারের 
তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে এবং মন্তব্য করা হইয়াছে যে মরকার যাঁদ উপয-স্ত সময়ে 
সাহসিকতাপর্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে, এই ব্যাপক বিপধণয় ঘটিত না । 

[িস্তভু সরকার ওুদাসান্যঃ অক্ষমতা এবং সমাজের মধ্যে আর্থিক লালসা--এই 
াবপষয়কে গভগর কারয়া তুল । কাঁমশন মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 
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অর্থাৎ এই বিপর্যয় থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা হইয়াছিল এবং যে 
অবস্ার সৃষ্টি হইয়াছল, তাতে কছদ লোকের মুনাফার অর্থই অপরের মৃত্যু ৷ 
অপর সমন্ভ লোক যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছে, তখন সমাজের এক বহহৎ 
অংশ 'দাব্য স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস কাঁরয়াছে এবং অপরের দুভোোগের জন্য তাদের কোন 
'মাথাব্যথাও ছিল না। সমগ্র প্রদেশব্যাপশী এবং সমাজের বহু অংশে দুনশশীত ছাইয়া 
ধগয়াছিল । ক্ষুধা ও মৃত্যুর এই ব্যবসায়ে মোট ১৫০ কোটি টাকা আঁতারন্ত মুনাফা 
আর্জত হইয়াছিল । অর্থাৎ দুর্ভক্ষের ফলে যাঁদ ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটয়া 
থাকে, তবে, প্রাতি মতত্যুর জন্য হাজার টাকা আঁতারন্ত মুনাফা অজিত হইয়াছে 1১ 

দুভক্ষের ফলে, সরকারী মতে যাঁদ ১৫ লক্ষ লোকেরও মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে 
'মজহতদারেরা ও ব্যবসায়ীরা প্রত মৃত্যুর জন্য এক হাজার টাকা কাঁরয়া লাভ কাঁরয়াছে ! 
পরাধীন ভারতের বৃটিশ ওুপাঁনবেশিক শাসনের বোধ হয় চরম মূল্য দিয়াছেন গ্রাম- 
বাংলার গরীব মানুষেরা । 'ছিতশয় মহাযুদ্ধে পাঁথবশর অন্য কোথাও দুর্ভক্ষে এত 
লোকের প্রাণ যায় নাই । এমন করুণ দৃশ্যেরও আর-কোথাও অবতারণা হয় নাই। 
”৩& থেকে ৪০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল? 'কিম্তু সাম্রাজ্যবাদী বনটশ শাসকের হৃদয় 
এতটুকু টাঁলল না। ভারতের স্বাধীনতার দাবশী যেমন অগ্রাহ্য হইল, তেমন লক্ষ লক্ষ 
লোকের অনাহারে মত্যুও উপোক্ষিত হইল । ছিতীয় মহায্বদ্ধের অন্যতম বি*বনেতা 

চার্চিল বহুগুণের আঁধকারশী ছিলেন বটে, কিম্তু ভারতবাসণর প্রাতি তাঁর 

'হসবতার সীমা ছিল না। তাঁর সাম্রাজাবাদী রাজনীতির 'নরুষ্টতম উদাহরণ ভারত 
সম্পকে তাঁর এই ঘুণত মনোভাব !-_-যে মনোভাবের জন্য ভারতের স্বাধীনতা ও এঁক্য 
-পর্্ত বিপযস্ত হইয়াছিল । 


৯ 1দ ভিসকভাঁপ অব হীশ্তরা- জওহরলাল নেহরহ, পৃন্ঠা ৫৯৯ 


ষ্ঠ পর্ব 
ভ্রয়োদশ, অধ্যায় 
কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও ভূমিকা! 


'্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে ভারতবষসহ পৃথিবীর বহু দেশে কামউনিস্ট পার: 
নীতি ও ভূমিকা নিয়া প্রচণ্ড বিরোধ ও 'িতকেরি সষ্টি হইয়াছিল । কারণঃ 
আন্তজশাঁতক পার্টি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিগীল প্রধানতঃ সোভিয়েত রাশিয়াকে, 
বিশেষভাবে মস্কোর পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করিয়া আবার্তত হইত এবং সেই সমক্প- 
একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের আস্তত্ব 
ছল না। বলা বাহুল্য যেঃ ফ্যাঁসজম ছল কমিউাঁনজমের নামডাকা শত্রু; । সহতরাং 
মূসোলিনীর ইতালী বা 'িটলারের জামনশীর সঙ্গে কমিীনস্টদের সম্পর্ক ছল, 
বৈরিতার সম্পর্ক । এই অবস্থায় যখন হিটলারের জামণানী ও স্ট্যালিনের রাঁশয়ার, 
সঙ্গে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট দশ বছরের জন্য আচাঁদ্বিতে এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষীরত, 
হইল, তখন সারা দহনিয়া যেন স্তাম্ভত হইয়া গেল। এই স্তীম্ভত অবস্থা ও বিহবলত 
চাঁলল ১৯৪১ সালের ২২শে জূনের পৃব“ পর্যন্ত ॥ অর্থাৎ নাৎসী নায়ক হটলার কতৃক 
রাশিয়া আক্রান্ত না-হওয়া পযন্ত । ১৯৩৯ সালের গ্রীম্মকাল থেকে ১৯৪১ সালের 
গ্রন্মকাল পযন্ত পৃথিবীর সব কমিউনিস্টরা এক নিদারুণ কুজঝটিকার মধে 
পাঁড়লেন। কেন না, তাঁরা পূব থেকেই প্রচার কারতেছিলেন যে; বৃটেন, ক্রা্স ও 
ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর আসন্ন যুদ্ধ হইতেছে দুই. 
সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে জনগণের কোন সাহায্য দেওয়া বাসহযোগিতা 
করা উচিত নয় । কিন্তু রূশ-জার্মান অনাক্রমণ চুন্ত স্বাক্ষরিত হওয়ার পর একেবারে, 
1িবপরণত অবস্থার উদ্ভব হইল । মস্কো থেকে এমনও প্রচার করা হইল যে, হটলার 
শাভ্তবাদণ, ফ্রা্স ও বৃটেনই যুদ্ধবাজ ! ১৯৩৯ সালের ৩১ অক্টোবর পররাম্ট্রমন্া, 
মলোটোভ সূপ্রধম সোভিয়েতে যে বন্তৃতা দিয়াছিজেন, তাতে এই ধরনের মন্তব্য ছিল ॥ 
এমনাক, ১৯৪০ লালের ৩০শে নভেম্বর “প্রাভদা* পাঁন্রকায় স্বয়ং স্ট্যাঁলেনের মন্তব্যে ও. 
অন্যান্য রুশ পাঁত্রকায় এবং মস্কো রোডওতে নাৎসী জাম্ণনীর স্বপক্ষেই প্রচার কার্য 
চালানো হইয়াহিলঃ যাদও আজ এগুলি আঁবি*বাস্য মনে হইবে ।* 

অবশ্য ভারতণয় কমিউনিস্ট পার্টি য্ীন্তসঙ্গতভাবেই ফ্যাঁপিবাদের বিরুদ্ধে (রহুশ- 
জার্মান চুন্তি স্বাক্ষরের আগে ) প্রচার কারতেছিলেন। এমন ক কংগ্রেসের 
শশর্ষন্ছানীয় নেতারা এবং কংগ্রেস ফ্যাঁসজমের বরাদ্ধবাদী ছিলেন । 'কিম্তু ১৯৪১৯. 
সালের ২ই২শে জুন হিটলার জার্মানী কর্তৃক অকস্মাৎ সোভিয়েত রাশিয়া 
আক্রাস্ত হওয়ার পর সমগ্র পাঁরস্থিতি অত্যন্ত ঘোলাটে হইয়া উঠিল। কারণ* 
ভারত দিল তখন সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের অধীন । ভারতের কোনও জাতীর দাবী ব্য 
স্বাধীনতার দাবা বৃটিশ ভারতীয় সরকার কিংবা খোদ বৃটিশ সরকার মানিয়া 'নিলেন: 


লন উলটে ররর এ ৯০ নত 


দ্বিতীয় মহায,দ্ধের হীতহাস, প্রথম খণ্ড, পুছ্ঠা ২৯২-৯৩। 


কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও ভুমিকা ১৩ 


না। বরং কংগ্রেস বেআইনী ঘোঁষত এবং জাতীয় নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত 
হুইলেন। অথচ ট্রীজভি এই যে, কংগ্রেস ফ্যাসিজমের 'িবরহদ্ধে এবং সোভিয়েত . 
রাশিয়া ও চীনের সপক্ষে ছিলেন ৷ তাঁরা ভারতাঁয় স্বাধখনতার শত" সাপেক্ষে যৃশ্ধে 
সহযোগিতা করিতেও রাজী ছিলেন। ক্ত; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর পথ রোধ করিয়া 
দাঁড়াইল ৷ সারা ভারতে প্রচশ্ড ক্ষোভ, অসন্তোষ ও ক্লোধ দেখা দিল । ক্তু 
বুটিশের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের 'দিনে ভারতশয় কাঁমউীনিস্ট পাটির নেতারা 
যুদ্ধে সাহাব্যদানের জন্য আগাইয়া সিলেন । কারণ, হিটলার কতৃ“ক "বশ্বের 
একমাত্র শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী মানুষের রাষ্ট্র” আক্রান্ত হওয়ার ফলে সমগ্র যুদ্ধের 
চেহারা ও চরিত্র পালটাইয়া গ্9িয়াছিল। যুদ্ধটা আর একমান্র, সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ 
ছিল না, 'ছিল ফ্যাঁসজমের িরদদ্ধে পৃথিবশব্যাপণ মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র রক্ষার 
যদষ্ধ। সুতরাং নীতি ও আদশ" হিসাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পাটি এই যুষ্ধে 
সহযেগাগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন । ফলে, যে কমিউনিস্ট পাটি ৮ বছর ধাঁররা 
নিষিদ্ধ ছিল, ১৯৪২ সালের ২২ শে জুলাই সেই পাটণর উপর ছেকে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইল । সতরাং তখনকার 1দনের ভারতীয় রাজনসাততে এক 
অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হইল 1 কারণ, ভারতের জাতণয় নেতারা খন কারাস্তরালে 
বন্দী এবং আগস্ট মাসে যখন বৃিশ শাসন ও ভ্রাসননশীতির বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফৃত 
দ্রোহ দেখা দল এবং যে বিদ্রোহ “আগস্ট বিপ্লব, নামে পাঁরচিত, সেই দার্দনে 
ভারতীয় কমিডীনস্ট পার্টির বন্ধন, মুক্তি ও যুদ্ধ প্রচেন্টায় সাহাষ্যদানের ইচ্ছা 
ভারতঈয় ভাতীয়তাবাদী মহলে কামউীনিস্টদের রুদ্ধ তীব্র প্রাতীক্রয়া ও বক্ষোভের 
সৃস্টি করিল । সোভিয়েত রাশিয়ার মহান স্বদেশাত্মক ঘৃদ্ধে যে ইতিহাস-বিখ্যাত 
পপপলস্‌ ওয়ার বা জনযুদ্ধের নীতি ঘোষিত ও অনুসৃত হইয়াছিল, ভারতাঁর 
কমিউনিস্ট পার্টির নশীতিতেও তার প্রতিধবান শুনা গেল। একদা যে বৃদ্ধ ছল 
সান্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য যদ্ধ, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ সেই যুদ্ধ 
একেবারে 'জনধষদ্ধের মার্ত ধারণ করিয়া পরাধশন ভারতের মাটিতে আঁবভুত হইল । 
এমন অদ্ভুত আকাঁস্মক রপাম্তরের মাহমা জাতীয়তাবাদশ মহলের অনেকের কাছেই 
স্পন্ট ও বোধগম্য ছিল না। সুতরাং সোঁদন কামিীনস্টদের বিরুদ্ধে যেমন নম্দা ও 
গ্লানির বান ভাঁকয়াছিল, তেমান কোন কোন ক্ষেত্রে “আগস্ট খবপ্রবে বাধাদান ও 
ফলে “দেশদ্রোহতার” গুরুতর আভিযোগও উীঁঠিয়াছিল । এমন কঃ বৃটিশ সরকারের 
সঙ্গে অশুভ 'মিতাল?' ও যোশঈ-ম্যাক্সওয়েল চুক্তি' ইত্যার্দ চক্রান্তের অভিযোগ পধস্ত 
কাভিউনিস্ট পাটির বিরুদ্ধে প্রচাঁরত হইল । কোন কোন স্থানে কমিউনিস্ট 
পার্টির আঁফসে হামলা পর্যস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । কম্তয এত 'নন্দা, প্রানি এবং 
আকুমণ সন্ত্বেও কমিউনস্ট পাঁট“র নোতিক শান্ত ভাঙিয়া পড়ে নাই, 'কংবা কমিউনিস্ট 
নেতারা তাঁদের আদশ* ও নাতি থেকে সরিল্না দাঁড়ান নাই । বরং ১৯৪২ সালে যে 
পাটির সদস্য সংখ্যা ছিল মান্র ৫০০০, মানত এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ১৯৪৩ 
সালের মে মাসে তাদের সংখ্যা দাঁড়াইল ১৬ হাজার । কলকারখানা বা স্রেড ইডানয়ন 
সংগঠনগুঁলিতে (৩ লক্ষের বেশশ সদস্য ) 1কষাণসভা সমহহে মাহলাদের (সদস্য 
সংখ্যা ৪১ হাজার ) ও ছান্র সংগঠনে এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহনীতে ২৫ হাজার 
সদল্য যোগ দিল ॥ ১৯৪৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কাঁমিউীনিস্ট পাটির 


“১৪০ হ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রথম কংগ্রেসে ১৬ হাজার সদস্যের পক্ষ থেকে ১৩৯ জন ডেলিগেট যোগ 'দিয়াছিলেন 
এই কাংগ্রেসের গুহশত প্রস্তাবের মল সর অনুধাবন বাঁরলেই বুঝা যাইবে ষে, 
কামউনিস্টদের দেশপ্রেম, ভারতীয় স্বাধীনতার প্রাত দরদ ও ফ্যাঁসিজমের বিরুদ্ধে 

লড়াইয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভারতের মণন্তকামী কোন পার্টির চেয়েই কম ছিল না। সেই 
প্রস্তাবের মূল বন্তব্য ছিল এই £ 
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অথাৎ ফ্যাঁসিস্ট আগ্রাসীদের বর5দ্ধে দেশের সমস্ত শান্ত সংহত কাঁরতে এবং এই 
যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পাঁরণত কাঁরতে হইবে । সেই সঙ্গে একই সময়ে দেশের জনগণকে 
ভারতের স্বাধণনতার জন্য এবং একাট জাতীয় গভরনমেণ্ট প্রাঁতষ্ঠায় জন্য এবং কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দ সহ সমস্ত রাজনোতিক বন্দীদের মনুন্তর জন্য লড়াই কাঁরতে হইবে । 

কিন্তু কাঁমটীনস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কি হইবে, 
কাঁমিউীনস্টদের বিরুদ্ধে নিধতানের নীতি যুদ্ধারচ্ভের কাল থেকেই গৃহীত হইয়াছিল । 

১৯৪১ সালের ৯২ই ফেরুয়ারী নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে হোম মেম্বর 
স্যার রোঁজনাল্ড ম্যাব্মওয়েল ঘোষণা করলেন যে, যে ৭০০ জনকে বনা বিচারে জেলে 
আটক করা হইয়াছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪৮০ জন নামডাকা কাঁমিউীনস্ট অথবা 
কমিউনিস্টদের সহিংস গণ-বিপ্লবের সমর্থধনকারী । ৬৪৬৬ জনকে নানা অপরাধে দণ্ড 
দেওয়া হইয়াছে এবং ১৬৬৪ জনকে আটক বা বাহন্কৃত করা হইয়াছে ।১ 

ইতিমধ্যে পুৃথিবীব্যাপশী মহাযুদ্ধের ঘোরতর অবস্থা মিন্রপক্ষের সঞ্কট এবং পর্ব 
শ্দক থেকে ভারতের গবরহদ্ধে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় জাতীয় ও আভ্তজাাতক 
পাঁরাশ্থতি যখন অশগ্কাজনক হইয়া উঠিল এবং ভারতে 'ক্রুপস্‌ মিশন (মার্চ এাপ্রল, 
১৯৪২.) প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কাঁমিউনিস্ট পার্টির 
উপর থেকে 1নষেধাজ্ঞা প্রত্যাহ্হত হইল । ফলে, কট্রর জাতীয়তাবাদী এবং কমউীনস্ট- 
শবনেষণ মহলে প্রচাঁরত হইল যে “যোশশ-ম্যাকিওয়েল” গোপন চুন্তির ফল! কিক্ত 
সম্প্রাত বটশ সরকার কর্তৃক ভায়তে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে যে সমস্ত গোপন দাঁললপন্র 
সবসাধারণের জন্য প.স্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে তাতে দেখা যায় যে, 
কমিউানস্টদের সঙ্গে কোন গোপন চুন্ত হয় নাই এবং কামউীনস্টরা ভারতীয় 
ঈবাধীনতা সংগ্রামে কোন ি*বাঘাতকতাও করেন নাই, বরং ফ্যাঁসাবরোধী সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করিয়া ভারতসহ "বাভাষ পরাধধীন দেশের স্বাধীনতাকে ত্বরাঁদ্বিত কাঁরতে সাহায্য 
কাঁরয়াছেন । 

১৯৪২ সালের ৪ঠা মে বোম্বাই প্রেসিডেম্পীর গভর্নর ভারতের বড়লাট লর্ড 'লিন- 


কাঁমিউানস্ট পার্টির নীত ও ভূমিকা ১৪৬ 


দিখগোর কাছে এক চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে কমিউানস্ট পার্টর উপর থেকে 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহনত হইলে কমিউীনস্ট পার্টির উত্থানে ভারতীয় পরাঁজপাঁত অধ বিত 
কংগ্রেসের মধ্যে আতঙ্কের সণ্তার হইতে পারে ॥ 
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এই সরকারণ দাললেই দেখা যায় ষে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কার়েমী স্বার্থের বাহক- 
দের মধ্যে কাঁমটীনস্ট পার্টির শন্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে আতঙ্কের মনোভাব ছিল । সনতরাং 
?বরুদ্ধতা গল প্রচুর । ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট পাটির নায়ক 
গপ. সি. যোশদ ভারত সরকারের হোম মেম্বর (স্বরাষ্ট্র দগ্ডরের ভারপ্রাপ্ত ) স্যার 
রেজিন্যাজ্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরয়াছিলেন এবং এই সাক্ষাৎকারের "ভাততেই 
তথাকাথত “যোশগ ম্যাক্সওয়েল চুন্তর* কথা কাঁমডীনিস্ট াবরোধশ মহল থেকে পল্লাবত 
আকারে প্রচাঁরত হইয়াছিল ॥ এখানে আরও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪১ সালের ২২শে 
জুন হটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কমিভীনস্ট পাটির 
আগেকার লাইন, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদশ যুদ্ধের াবরোধতার লাইন রাতারাতি পালটানে? 
হয় নাই । কারণ কমউীনস্ট পার্টির নেতাদের “অনেকের মনেই প্রশ্ন সংশয় ও অস্বাস্ত” 
ছিল, একথা স্বয়ং অধ্যাপক হসরেন মুখোপাধ্যায় এম* 'পি- তাঁর পনস্তকে (তরী হতে 
তীর” পৃঃ ৪২৬ ) স্বীকার কাঁরয়াছেন। আগেকার নীতি পালটাতে কমিউনিস্ট পা্ট'র 
অন্ততঃ ছয় মাস লাগগয়াছিল । নানা 'ছিধা ও সন্দেহের দোলা আতক্রম করিয়া ১৯৪১ 
লালের ১৬ই [িিসেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পাটি জনয্দ্ধের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল ।' 
১৯১৪২ সালের ১লা জানুয়ারী পাটনাতে যে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাতে ৬০০*এর বেশ প্রাতাঁনাধ উপাস্ছিত ছিলেন এবং সেই সম্মেলনে 'বিপদল 
ভোটাধিক্যে জনযুদ্ধের নীতি গৃহীত হইয়াছিল । মাত্র ৯ জন প্রাতাঁনাঁধ এই প্রস্তাবের" 
বরোধিতা কারয়াছিলেন । 

অধ্যাপক হরেন মুখাজর্ঁ এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া বাঁলিয়াছেন £ 

“*.শহটলারের বিরুদ্ধে আসল লড়াই লড়ছে সোভিয়েত দেশ, আর এই লড়াই: 
জেতার ফলে ইতিহাসের পরিপ্রোক্ষত বদলাবে এই হিসাব অনহযায়ী আমরা বুদ্ধকে' 
জনযুদ্ধ বাল, ফ্যাঁসম্ট িরোধিতাকে প্রধান কর্তব্য বলে মানি, আঁবলম্বে ভারতবষে'র 
স্বাধীনতাকে যুদ্ধে সহযোগতার অকাট্য শর্ত বলে ধার্য করিনি । ফ্যাসিজমকে ধংস 
করলে তবেই সর্বদেশে মনান্তর 'ভীন্তিভুমি স্থায়দ হবে এই 'বি*বাস অত্যন্ত দৃঢ় বলেই. 
দেশের প্রবল জনমতের [ির:ম্ধে দাঁড়াতে আমরা সঙ্ষকোচ করিনি ।” 

“পাটির ব্যাখ্যা এক কথায় বলতে গেলে ছিল এই যে, ফ্যাঁসস্ট-বিরোধী সংগ্রামে 
[বিশ্বের জনশান্তকে উন্হ্্ধ করে সোভিয়েটের সাফল্য সাধনে সহায়তার মধ্য "দিয়ে 
ভারতবষ" সহ সকল পরাধশন দেশের দ্রুত বস্ধন মোচনের পরিপ্রোক্ষিত তখন উন্মনন্ত হাতে: 
চলেছিল । ৪২ সালের “ভারত ছাড়ো” লড়াইয়ের মাদকতা ছিল সন্দেহ নেই। ইংরাজ 

স। ডঃ পঞ্টানন সাহা [লাঁখত “কাঁমউানষ্ট পার্ট ও জনবস্ধ” সান্তাহক কালাক্তর ২৭-৯-৭৩। 


2১৪8২ দ্ধতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


শাসনের দৌরাঘ্্য ও দুরাভসশ্ধি আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠোছল নিশ্চয় ; 
'গাম্ধীজ+ও “করঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে” ধরনের ডাক দিয়েছিলেন, যা তাঁর পক্ষে ছিল অভুতপনর্ব 
***এমন অবস্থার ভারতবষেরি কামউীনস্টরা ও তখন কম“কোৌশলের দক থেকে ভুল কিছু 
গছ; করে থাকলেও বোধগম্য****** ও 

“সো ভিয়েট ধবংসর যে মতলব তখন শহধু হিটলার ন নয়, বকলমে আরও অনেকে 
নানা ঢঙে ও ছদনবেশে করেছিল, তাতে স-ষ্টি হয়েছিল এক মারাত্মক পাঁরাস্ছাতি। ৪২ 
সালে আমাদের মনোভাব ও কমণনীতি বুঝতে হলে এটা মনে রাখা এনতান্ত প্রয়োজন । 
কোথাও আমাদের কথা ও কাজের ধরনে ভুলচুক নিশ্চয়ই হয়েছিল-_সভাষচন্দ্রকে 
ফ্যাঁসজম-এর সহারক ভেবে আক্রমণ করা যে ভুল ছিল, তা পরে জেনে আমরা ভ্রান্ত 
গবশীকার করেছি । কিল্তু সেই সময় প্রকৃত ঘটনা জানবার উপায় ছিল না ।*১ 

১৯৪২ সালের রাজনোতিক ঘটন।বলবন "নয়া কামউানস্ট পাঁট“র বিরুদ্ধে সবচেয়ে 
বেশী নিন্দা রটনা করা হইয়াঁছল । এই সম্পকে পার্টির অন্যতম শীষ নেতা প্রয়াত 
ভবানী সেন 'লাখিয়া ছিলেন £ 

“আমরা অকুন্রম দেশভভ্তদের কাছ থেকেও এই প্রশ্ন শুনে থাঁক- _কমিউীনস্ট পাটি 
৯৯৩৯ সালে যে যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ বলে ঘোষণা করোছিল, ১৯৪২ সালে তাকে 
জনঘুদ্ধ বলে ঘোষণা করল কেন £ আ'ক“কদের মনোবণাত্ত 'নয়ে প্রশ্ন করলে পালটা প্রশ্ন 
হড়ে মারা যায় যে, ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের হাইকমাশ্ডের কাছে যে যুদ্ধটা ছিল 
ফ্যাসিবাদ-বিরোধন গণতশ্তের যুদ্ধ সেই ষুম্ধটাই তাদের ১৯৪২ সালে হঠাৎ সাম্রাজ্যবাদশী 
যুদ্ধে পরিণত হল কেমন করে 2৮, 

কিস্তু ১৯৪২ সালে ভারতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল সেই অবন্থায় ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি যে, সঠিক পথে চাঁলতে পারেন নাই, সেই সম্পকে কমিউীনস্ট পাটির 
আর-একজন 1বাঁশষ্ট ব্যাপ্ধজীবণ শ্রীনরহার কাঁবরাজ একটি 'বশ্রেষণমূলক সাম্প্রীতকতম 
প্রবন্ধে তীক্ষ2 সমালোচনার সরে 'লাঁথিয়াছেন-_ 

“এই সময়ে কামিউীনস্ট পাযাটর কত“ব্য 1ক 'ছিল 2 জাতণয় আন্দোলন থেকে সরে 
থাকা অথবা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জাতীয় আন্দোলনকে সশংঙ্খলভাবে 
সঠিক পথে পাঁরচাঁলত করতে সাহায্য করা । সঠিক পথ ছিল £ দেশের মধ্যে 
সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধী সংগ্রাম ও ফ্যাঁসবাদ-বিরোধী সংগ্রাম যাতে -পরস্পরাবরোধধ 
অবস্থানের দিকে চলে না যায় সোদকে লক্ষ্য রাখা, সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী সংগ্রাম ও 
ফ্যাসবাদ-বরোধী সংগ্রানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা । 

“এখন প্রশ্ন--কমিউনিস্ট পার্টি এই কাজে কতটা সফলতা লাভ কাঁরয়াছিল £, 

'মাকসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়--এই সময়ে দুটি বিরোধ 
পাশাপাশি অবস্থান করছিল । একাঁট ফ্যাঁসিবাদ বনাম পাঁথবীর তআবৎ জনগণের 
(.ভারত সমেত ) বিরোধ, যা ছিল তখনকার দিনে আন্তজাাঁতক ক্ষেত্রে সকল বিরোধের 
তুঙ্গে। অপরটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের জনগণের মধ্যে (বুর্জোয়া সমেত) বিরোধ 
ঘা ছল জাতীয় ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধ । এই দুই বিরোধের একটিকে অপরাঁটর বিরুদ্ধে 

ধাঁড় করানো নয়ঃ এই দুইটিকে একন্রিত করাই ছিল সেই মুৃহদর্তের প্রধান কাজ ।” 
৮৯ তরী হতে তীর-_হপরেন্্রনাথ মহখ্োপাধ্যার, পৃন্ঠা 9২৭, ৪২৯-৩০। 
ই ৪ ভবানী সেনের নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ-_ _লহ্ঠো ২৪৭ 


চমিউনিস্ট পাটির নশীতি ও ভূমিকা ১৪৩ 


ণকভ্ভু কমিভীনস্ট পার্ট সাঠকভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি । 
কমিডীনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক 'বরোধের ওপর অত্যধিক গুর্ত্ব আরোপ করতে গগিয়ে 
হ্গাতীয় বরোধাটিকে ছোট করে দেখোঁছিল ॥, 

বিলা চলে, এই ব্যাপারে পরাধীন দেশের কাঁমউনস্ট পার্টিগাঁলির কাছে 
'কাঁমপ্টানের যে 'নিদেশি ছিল, ভারতের কামিউীনস্ট পাট তা সঠিকভাবে তুলে ধরতে 
পারেনি । ১৯৩৫ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে জারজ ডাঁমন্রভ ফ্যাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
বে স্ট্যাটেজি তুলে ধরেন তাতে ওপানবেশিক ও আধা-ওপাঁনবোশক দেশগুলির ক্ষেত্রে 
সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধ? হত্তপ্রণ্টের প্রশ্নটিকে অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।*** 

“এই 'নিদে'শের সারমম“ £ ওপনিবেশিক ও আধা-উপপাঁনবোশক দেশগ্ীল নিজ 'িনজ 
দেশে সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধী সংগ্রাম সংগঠিত করেই ফ্যাঁসিবাদ-বরোধশ সংগ্রামকে 
সাহায্য করবে । অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-বরোধণ সংগ্রাম স্থগিত রেখে নয়, একে জোরদার 
করেই ফ্যাঁসিবাদ-ীবরোধাী সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী সংগ্রামকে এক সত্রে আবদ্ধ 
করতে হবে, এই ছিল 'ডাঁমিদ্রভের বন্তব্য ৷ 

পকম্তু ভারতের কাঁমউীনিস্ট পার্ট ১৯৪১ সালে সোভিয়েতের ওপর আক্রমণের পরে 
নতুন পারাস্ছাতির সঙ্গে মোকাঁবলা করতে গিয়ে, এই মেলৈ অবস্থান থেকে সরে 
দাঁড়ালো । আস্তজাাঁতক 'বিরোধাঁটকে (ফ্যাঁসবাদ-বিরোধ সংগ্রামকে ) অগ্রাধিকার 
“দেবার নামে ভারতীয় জাতীয় আদ্দোলন থেকে সরে থাকার পক্ষে মত জ্ঞাপন করল । 
এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কমিউনিস্টরা ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের বিরোধিতা করল । জাতয় 
আন্দোলনের নেতাদের যখন গ্রেপ্তার করা হল এবং তার প্রাতবাদে গণআন্দোলন আরম্ভ 
হুল, কমিউীনস্টরা তার থেকে সরে দারালো । 

“যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া উচিত হবে না--এই ধারণার বশবত" হয়ে 
কামিউানিস্টরা স্ট্রাইক ও সংগ্রাম-ীবরোধণ মনোভাব গ্রহণ করলো ।” 

অতঃপর নরহারিবাবু 1লাখয়াছেন-_ 

“বলাই বাহুল্য এই পবত প্রমাণ ভুলের জনা কমিভীনস্ট পাট”কে বিশেষ খেসারত 
'ব্দতে হয়েছিল । কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রস্তাবিত “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের বরোধিতা 
করার নামে কামিভীনিস্ট পাট জাতদয় আন্দোলনের মূল স্লোতধারা থেকে 'বাচ্ছি্ন হয়ে 
পড়লো" আগস্ট 'বপ্রব যে সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধী মনোভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ও বাঁলচ্ঠ 
প্রকাশ সেটি কমিউীনস্ট পার্টি অনুধাবন কাঁরতে পারেনি । কমিডীনস্ট পার্টি এই 
আন্দোলনকে জ্যাপানী চর, পণ্চম বাহিনী বা ধবংসকারাঁদের কাণ্ড মনে করে ভুল 
করোছিল 1:৮৮ 

এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কারুর কারহর মধ্যে এমন চিন্তা অবশ্যই ছিল 
যেজার্মানী ও জাপান- যেহেতু বৃটেনের শত্রু সেই হিসাবে আমাদের মিত্র । কিজ্তদ 
৯৯৪২ সালের বিরাট» 'বশাল ও স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুর্খানকে জাপানী চর ও 
পণ্মবাহনীর কাষকলাপ বলা ম্‌্থতা ছাড়া আর কিছ; নয় । হাজার 'বিভ্রাস্তি সন্বেও 
যাঁরা এই অভ্যুতখানের সামিল হয়োছিলেন, যাঁরা এই আন্দোলনে প্রাণ 'দিয়োছিলেন তাঁরা 
শছলেন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক 1১ 
৬ । ১৩৮২ সালের (ইং ১৯৭৪) শারদশর় “মুল্যায়ন' সামার়কপতে শ্রীনরহাঁর কাঁবরাজ [লাখত 
“আশস্ট আন্দোলন (১৯৪৭ ) এবং ভারতের কাঁমউানস্ট পাট” প্রবপ্ধথ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত । 


১৪৪ ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস্য 


শা গা গু 

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় কাঁমউীনিষ্ট পার্টির সব” জয়ন্তী উপলক্ষে 
পাঁট'র জেনারেল সেক্রেটারশ সি রাজে*বর রাও 1বখ্যাত পরুজ” সাপ্তাহিক পত্রের একজন 
1বশিষ্ট প্রাতানাধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গ্বীকার কাঁরয়াছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে পার অনেক দুঃখ বরণ এবং ত্যাগ স্বীকার সন্ত্বেও কোন কোন সম্ধক্ষণে 
খুব ভুল কাঁরয়াছেন এবং জাতীয় জীবনের মূলধারা থেকে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিলেন 
যেমন, বলা যাইতে পারে ১৯৪২ সাল । পাথিবর একমাল্র সোসিয়োলিস্ট রাষ্ট্র 
সোভিয়েত রাশিয়ার জীবন-মৃত্যুর ছন্ছে রাশিয়াকে সমর্থন জানানো 'িশ্চক্সই যুক্তি- 
সঙ্গত ছিল ৷ কত স্ট্যাঁলিনগ্রাদের এতিহাসিক যুদ্ধঅয়ের পর যখন মহাযুদ্ধের মোড়, 
ঘুশরয়া গেল, তখন পার্টির পক্ষ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদখদের বরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার 
কৌশল অবলম্বন করা উচিত ছিল । কম তা না করায় গস. পি. আই. জাতীয়: 
জশবনের প্রধান শান্তর কাছ থেকে "বাচ্ছন্ন হইয়া 'গয়াছল । কোন কোন দেশপ্রেমিক 
নেতার বরুণ্ধে সমালোচনা করাও ভুল হইয়াছিল । 

--( (ব্রিজ, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৫, পজ্ঠা ৬ ). 
শী গ্রি গা 

পকম্তু এই সমস্ত তর্ক বিতকের কথা বাদ দিলেও জানা দরকার যে, ১৯৪২ সালে 
পাথবীব্যাপ্ত যুদ্ধে মিন্রপক্ষের সঙ্কট ছিল অত্যন্ত গভীর এবং তখন চার্চিল রুজভেল্ট- 
স্ট্যাঁলন ফ্যাসিস্ট গিরোধল মহাজোট গঠন করিয়াছিলেন । সুতরাং সেই সমর পর্ব 
দিক থেকে জাপান এবং পাশ্চম দিক থেকে মধ্য প্রাচ্যে জামণনী কর্তৃক ভারতের, 
1বরুম্ধে সাঁড়াশীর চাপ সৃস্টির আশঙ্কার ম:খে কামিউনিস্ট পার্টি সম্পকে চার্চিল সহ 
বৃটিশ যদ্ধমপ্্িসভার উদারতার নীতি অবলদ্বন না করিল্না উপায় ছিল না। কারণ” 
কমিউীনিস্ট পার্টি এই যহদ্ধে মিন্রপক্ষকে সহায়তা দানে প্রস্তুত 'ছিল, 'কিম্ভু কংগ্রেস ছল. 
অসহযোগী । সুতরাং ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে 
1নষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাব বৃটিশ সরকার অনুমোদন.- 
কাঁরলেন । কম্ভু এর পিছনে কাঁমউনিস্ট পার কোন কৃমতলব কিংবা চক্রাস্ত অথবা 
ভারতণয় স্বাধীনতার দাবীর প্রাত গবরোধিতার কোন প্রশ্ন ছিল না । এমন কি, ভারত 
সরকারও তাঁদেরকে পুরোপারি বিশ্বাস করেন নাই । এই সম্পর্কে ভারত সরকারের: 
মহাফেজখানার সরকারী দাঁললেই সাক্ষ্য বহন কাঁরতেছে £ 
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এই দলিলে পাঁর*্কার বুঝা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক কারণে বাধ্য হইয়া ভারত 
সরকার সি. গণ. আই-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন বটে, কিম্ত 
তাঁরা কখনও সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁদের বিপ্লবের লক্ষ্যও তাঁরা হারান 


নাই । 
রবশন্দ্ুনাথ ও বৃদ্ধিজশবশদের প্রাতিবাদ 


ফ্যাসিজমের অভ্যুদয় ও কংগ্রেসীনশীতির বিরুদ্ধে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে 
জাতীয় কংগ্রেস যে তীব্র প্রাতিবাদ জানাইয়া আিতোছিলেন* সেকথা পনস্তকের অন্যত্র 
আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে, কাবগুর: রবশম্দ্রনাথ পাথবীব্যাপপী 
এই দৌরাজ্বের িরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর মিলাইয়াছিলেন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ 
আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন । এখানে তার বস্তুত আলোচনার সম্ভব 
নয় ।* 
তবে, কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । জাম্ণানী যখন হিটলার নাৎসীবাদের 
করাল গ্রাসে, তখন ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ “রিডান 'রিভিয়;" পান্তিকায় 
গলাথয়াছিলেন-_ 

জার্মানির বর্তমান শাসকবর্গের উদ্ধত অন্যায়ের সাম্প্রীতকতম প্রকাশে সমগ্র 
গবশ্বের বিবেক গভশীরভাবে 'বিচাঁলত । এই ঘটনা রাইখে ইহুদী দমন থেকে শর, করে 
সাহদসিক ও যথার্থই উদারচেতা চেকোষ্লোভাক রান্ট্রের উপর আক্রমণ পর্যন্ত দনর্বলের 
উপর ধিন্যতনের এক দশর্ঘ ইতিহাসের চূড়ান্ত পব“।---**"আমাদের কণ্ঠস্বর হয়ত 
জার্মানীতে শাসনাধষ্ঠিত চক্রের কানে পেশছবে না, কারণ এই কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড 
ণীবস্ফোরক বোমার বাহনে ভর করেনি । আম শুধু এই আশায় প্রকাশ করতে পারি 
যে, এই ভয়ঙ্কর রন্তস্নানে শুচস্নাত এক পৃথিবীতে জয়যুন্ত মানবসমাজ উত্তীর্ণ হবে 
এবং জীবনের শুভ ধর্ম ও সমস্ত নিপীঁড়ত মানুষের স্বাধশনতা চিরভ্তন হবে ।? 
---( ইং্রাজশ থেকে অনুদিত )২ 


রর ক  জ। 
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* উৎসাহুশ পাঠকবর্ঁ এই বিষে শ্রীনেপালচগ্্র মজ্মদার রাঁচত “ভারতে জাতশীররতা ও আন্তর্জাঁতকতা 
পিবং রবণল্দ্নাথ” চতুথ” খস্ড পাঁড়রা দোখতে পারেন । লেখক । 
হ। ইন্দো-ছ, তি. আর. মৈত্রী সাঁমাঁতির ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত ইন্তাহার থেকে । 


গৃহ, মহা- খের)--১০ 


১৪৬ ব্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতহাস 


ফ্রান্সের পরাজয় ও পতনের পর রবীশ্দ্ুনাথের মনে 'কিরুপ প্রাতিক্রিয়ার উদয় 
হইয়াছিল সেই সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ১৩ই মার্চ তারিখের “দেশ” সান্তাহক পত্রে 
রবীন্দ্রনাথ ও সহভাবচন্দ্র” শরবক আলোচনা স্তম্ভে জনৈক লেখক (শ্রীকান্তি গুপ্ত ) 
পাঠকদের স্মরণ করাইয়া ?দয়াছেন-_আগ্রাসণ উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং তঙ্জাঁনত সববাত্মক 
রাশ্্রব্যবস্থান্ন যে চস্ডরুপ রবীন্দ্রনাথ [ীবশ্ববাসপর সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর ৭০৮৫ 
০1 96107021197 বন্তৃতামালায় সেই অন্ধ শান্তই যখন ফ্যাসিবাদের আকারে 'হ্বিতীয় 
মহাযঃদ্ধে বি*বমানবতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল, মৃত্যুশয্যা থেকে তান প্রেসিডেস্ট 
রুজভেজ্টকে ( তখন ) তারবাত্ণা প্রেরণ করলেন (জন, ১৯৪০ ) প্যারশর পতনের 
অব্যবহিত পরে £ 

“এক ভয়ঙ্কর বিধৰংস* শান্ত আজ সমগ্র বি*বকে ছেয়ে রেখেছে । ভশত সম্তস্ত হয়ে 
আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তার মুখোমুখি । প্রাতাঁট মুহাতে লঙ্জায় আমার মাথা নত 
হয়ে আসছে এই ভেবে যে, আমাদের ক্ষমতা 'নতান্তই আঁকণিৎকর, আমাদের কণ্ঠ 
আঁতক্ষীণ । যে পাপ আজ সভ্যতার ভাতিম:লে আঘাত হেনেছে, তাকে জয় করার 
মত যথাযথ শীত ভারতের নেই । আমাদের সব ব্যান্তগত রাজনোতিক সমস্যা আজ 
এক হয়ে গেছে বৃহত্তর আন্তর্জাতক রাজনোতিক সমস্যার সঙ্গে । আধ্যাত্মকতাবাদণ 
মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল 'হসাবে আজ সে সহায়তা গিক্ষা করছে যনুন্তরাষ্ট্রের কাছে ॥ 
যে ববব্যাপশ সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছে তার 'বরুহদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যুস্তরাস্টর 
পিছপা হবে না এই আমার গব*বাস । আমি জানি এই 'ব*বাসের কোন মল্য নেই। 
সেই বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে এই কটি কথা না 'ীলথে পারলুম না ।”--( ইউ. এস. আই- 
এস. প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা পুস্তিকা দ্রষ্টব্য । ) 

প্রেসিডেন্ট রুজভেম্টর কাছ থেকে এই তারবার্তার কোন জবাব আ'সয়াছিল কিনা, 
তার কোন উল্লেখ আলোচনার মধ্যে নাই ।**- 

হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হঠাৎ ব*বাসঘাতকতাপূণ* আক্রমণে 
সারা ভারতের নাৎসী-ীবরোধী জনমত এবং ব্রাম্ধজীবী মহল উদ্বোলত হইয়া. 
উঠঠিয়াঁছল । ভারতের প্রায় সর্বত্র রাশিয়ার সমর্থনে সভাসাঁমতি শোভাযাত্রা ইত্যাদি 
অন্ষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আর্থিক সাহায্য ভান্ডার খোলা হইয়াছিল । আর জাম্নানীর 
পবরূদ্ধে ঠছিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য দাবী জানানো হইতোছিল । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
কাঁমউীনস্ট নেতা” কম? সাহাত্যিকঃ সাংবাঁদক ও প্রগতিশীল বাম্ধজীবীগণ এই 
সমস্ত সভাসমিতি গঠনের উদ্যোগ 'নয়াছিলেন । ১৯৪১ সালের ২০শে জুলাই সানা 
ভারতের শশষন্ঘানীয় ৭০ জন বুাদ্ধজীবী এক স্বাক্ষারত গববৃতিতে কলকাতা থেকে 
সোঁভয়েত জনগণের স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে আশ্চষ" প্রাতিরোধ-শান্তর সচ্ছ্বাসত প্রশংসা 
কারলেন এবং বালিলেন ফে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী আক্রমণের দ্বারা 
পথবীর ইতিহাসের একটি গুরত্বপূর্ণ নূতন অধ্যায় খুলিয়া গিয়াছে 1-*" 

এই বিবৃতির প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন আচাষ" প্রফুল্লচন্দ্র রায় ।--( সোভয্লেত 
ভয় ১৯৭১, সংখ্যা ৩১, পচ্ঠো &১। ) 

সাহিত্যক সাংবাদিক, িজ্পী এবং সাংস্কাঁতিক ও রাজনোৌতিক কমর্রা মহাযঞ্ধ 
চলাকালশন সোঁভিয়েতের সম নে দেশব্যাপশ নানা আন্দোলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন 
কাঁরয়াছিলেন । সোভিয়েত সুহ্বর সামাতি (কেডস অবূ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন ) 


কমিউীনষ্ট পার্টর নীতি ও ভূমিকা ১৪৭ 


প্রগাতি লেখক সঞ্ঘঃ ফ্যাসীশীবরোধী লেখক সাঁমাতঃ ভারতীয় গণনাট্য সম্ঘ প্রভৃতি 
সেই সময় যেন এক নতুন প্রাণবন্যা সৃষ্টি কাঁরয়াছলেন এবং বহু গবাশিম্ট ও বিখ্যাত 
ব্যান্ত এই সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন । দ-ভরাগ্যক্রমে রবান্দ্রনাথের 
জাঁবনসূর্ষ তখন অস্তাচলে ॥ অধ্যাপক হণরেনন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মতপস্তকে 
শলখিয়াছেন £ 

“সদ্য স্থাপিত সাঁমাতির (সোঁভিয়েট সহদ সামাত ) পক্ষ থেকে সরেন গোস্বামী 
গেলেন শাস্তীনকেতনে- রবাঁন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, কিস্তু তাঁর 
আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশী । কাব রাজী হলেন সোভিয়েট 
সুহৃদসামাতির পচ্ঠেপোষক হতেঃ তবে, সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, ইংরেজ নিজের 
গ্বার্থে সোভিয়েটকে সাহাধ্য করবে বলছে বটে, 'কিস্তু পববাস করো না ওদের, তোমরা 
কমিউনিস্টরা ওদের 'বরদ্ধে লড়াইয়ে গা লা দিয়ো না” ।*"" 

“রবামন্দ্রনাথের জীবনাস্ত ঘটতে তখন দেরণ ছিল না। সোভিয়েট আক্রাস্ত হওয়ার 
ছয় সাত সন্তাহের বেশ তান বাঁচেনীন । শেষ রচনাগুঁলতে (যেমন 751551001 
ক২৪11)০5-কে লেখা চিঠি ) সাম্রাজাবাদ বিষয়ে তাঁর আঁভশাপ বার্ধত হয়োছল । 
আর সবাই তো জান মৃত্যুশধ্যায় শুয়ে শুয়ে কেবল জ:নতে চাইতেন যুদ্ধের খবর । 
বলতেন প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশ-এর মতো শন্তরঙ্গ সহচরকে যে স্োভিয়েট কখনও হার 
সানবে না ।, 

“কাঁবর খাঁষবাক্য ব্যর্থ হয় নি। আগুনের অক্ষরে ইতিহাসের আকাশে তা 
জাঙ্জবল্যমান হয়ে রইলো ।*১ 

হিটলার ববর আক্রমণে রন্তস্নাত সোভিয়েত জনগণের স্বপক্ষে ভারতের জনতা ও 
বৃশ্ধিজীবীগণ যে একক্লে দাঁড়াইয়াছিলেন, আজও সে কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করার 
মত। ভারতীয় কমিউনিস্ট পাটির 'কছ_ দিছহ গুরুতর ভুল-ত্রুটি সত্বেও তার ভূমিকা 
ততথান নিন্দনীয় ছিল না, যতটা কামউীনস্ট-বরোধণরা প্রচার কাঁরয়াছেন কিংবা 
এখনও করিতেছেন । 


৯1 তীর হতে তীর--পৃষ্ঠা ৪৯৭ । 


সপ্তম পৰ 
প্রথম অধ্যায় 
লেনিনগ্রাদ £ সোভিয়েটভূমি হইতে জার্মানবাহিনীর বিভাড়ন 


কিয়েভ ও সেবান্তপোলের মস্তি 


৯৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েট রাশিয়া কুরস্ক-ওরেল রণাঙ্গনে ফে 
আরুমণাত্মক অভিযান শুরু করিল, তাহা অব্যাহত ধারায় চলিতে লাগিল সারা 
শশতকাল' উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪৪-এর বসম্তকাল পর্যস্ত । এমন ফি তারপরেও এই ধারা 
বজায় রাহুল এবং এই সংগ্রামকে সোভিয়েটের মৃন্তি আভযান বাঁলয়া আভাঁহত করা 
যাইতে পারে । 

এই আঁভযান মৃখাতঃ রাশিয়ার নিজস্ব শান্ত দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতোছিল, সন্দেহ 
নাই । কিকস্তু কর্জ ও ইজারা অনুসারে আমেরিকার 'িনকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যও 
তুচ্ছ কারবার মত ছিল না। বিশেষতঃ যুদ্ধের জর:রী প্রয়োজনের মহূর্তে যে সাহায্য 
পাওয়া যায়, পারমাণের চেয়েও উহার কার্ধকারিতা অনেক বেশ মুল্যবান । সতরাং 
গিণতন্তের অস্তাগার” বিশাল আমোরিকা ফ্যাঁসিস্ট শক্তিপুঞ্জের বরুদ্ধে যে সাহায্য 
দিয়াছিলেন, তার গুরত্ব কম নহে । এই সম্পকে ষ্ঠ পরের পণ্চম অধ্যায়ে বিদ্তৃত, 
আলোচনা করা হইয়াছে ।*** 

সোভিয়েটভুমির পূর্ণ মুক্তি বিধান এবং শল্ুসৈন্যকে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
1বতাড়নই এই সময় রাশিয়ার আসল লক্ষ্য ছিল এবং এই লক্ষ্যকে পর্ণ করিবার জন্য 
লালফৌজ প্রধানতঃ “রেলপথ ও সড়কের রণনীতি” (7৪11-10980 50:91585 ) গ্রহণ 
করিল। যেকোন ষৃদ্ধেই যোগাযোগ ও সরবরাহের প্রশ্ন অত্যন্ত মারাত্মক এবং এই, 
যোগাযোগ ও সরবরাহ সাধারণতঃ চাঁলয়া থাকে রেলপথ ও সড়ক 'দয়া কিংবা জলপথ 
যোগে । রাশিয়া সুবৃহৎ সমতল ভূমির দেশ এবং সেখানে রেলপথ ও সড়ক সবন্ত 
প্রচুর নহে । সুতরাং যে সমস্ত বড় বড় রেলপথ ছিল, সেগুলিকে অবলম্বন কারিয়াই 
জার্মানী রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল । আবার জামণনীর শল্তঘাঁটি ও 
আত্মরক্ষার ব্যহগুলিও এই সমস্ত রেলপথ, জংশন ও সড়ক কেন্দ্র কারয়া গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ পযন্ত স্টারায়া রুশা, ভাইটেবন্ক, মোঁগিলেভ, 
ঝেলোবিন, করোস্টেন, ঝিটোমির, কিয়েভ, স্মেলা, 'ক্রিভয়রগ এবং নকোলায়েভ-_ 
এইগযাঁল সমস্তই ছিল রেলপথের জংশন । যখন মস্কো, লোননগ্রাদ, খারকোভ, িয়েভ, 
ওডেসা? রস্টোভ, ভরোনেজ, স্ট্যালিনগ্রাদ ইত্যাদ রাশিয়ার বৃহৎ শহরগুঁলর জন্য 
উভয় পক্ষে নিদার্ণ লড়াই চাঁলতোছিল, তখন পাঠক লক্ষ্য কাঁরতোঁছলেন এই 
শহরগুলতে কে হারে বা কে জিতে, 'কিস্তু আসলে উভয়পক্ষের যুদ্ধেরই একটা বড় 
লক্ষ্য ছিল রেলপথগুলি । উত্তর হইতে দক্ষিণগামশ এই বৃহৎ রেলপথগুলি দ্রুত, 
সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে নিতান্ত অপাঁরহীর্য ছিল। সুতরাং প্রত্যেক 
আঁভিযানের নকশাই এই রেলপথগ্লিকে কেন্দু কারিয়া গাঁড়য়া উঠিয়াছিল | 


লেনিনগ্রাদ £ সোভিয়েটভুমি হইতে জার্মানবাহিনীর [বতাড়ন ১৪৯ 


জার্মানরা রাশিয়ার বড় বড় কয়েকটি রেলপথের সাহায্য পাইতেছিল । উত্তর বা 
লেনিনগ্রাদ রণক্ষেত্রে জার্মানদের সরবরাহ চাঁলতোছিল ওয়ারশ ( পোল্যাণ্ড ) হইতে 
ভলনা, িনস্ক ও লগা হইয়া লোঁননগ্রাদগামণ রেলপথের হ্বারা। ওয়ারশ হইতে আর- 
একটি রেল লাইন 'গয়াছে মিনস্ক, ওসা ও স্মলেনস্ক হইয়া মস্কো পঞফস্ত এবং আর- 
একটি দক্ষিণ শাখা গিয়াছে গোমেল ও ব্রিয়ানস্ক হইধ়া কালুগা পর্যন্ত । দক্ষিণ 
রণাঙ্গন ছিল দুই ভাগে বভন্ত- _দ৭্ঘ ডন ও নখপার নদশর উত্তরাংশ এবং 'নয়বতণ্* 
দক্ষিণাংশ । এই উপরের অংশ ওয়ারশ হইতে লুবাঁলন, কোয়েল, সান এবং 'কিয়েভ 
হইয়া কুরস্ক পর্যস্ত রেলপথের দ্বারা যুক্ত ছিল । দক্ষিণগামী রেলপথগাঁল ছিল 
কোয়েল ও 'কিয়েভ হইয়া স্মেলা এবং নীপ্রোপেন্রোভস্ক ও ক্রিমিয়া পস্ত। আর 
বাঁললন হইতে একটি দ্রীাৎ্ক লাইন গিয়াছে ব্রেসলাউ, ক্রাকাউ, লোও, টার্নাপোল, 
জেমেরিত্কা ও ওডেসা পর্ষস্ত । ১৯৪৩-এর গ্রণম্মাভিষানের ফলে জামণানী উত্তর ও 
ক্ষিণ অংশের সঙ্গে সংযোগকারণ বহু রেলপথ হারাইল, আর ১৯৪৩-৪৪-এর 
শীতাভিষানে খাস জামণনী ও পোল্যান্ড হইতে দাক্ষিণ রাঁশয়াগামশ ট্রা্ক লাইনগৃলির 
সংযোগ ন্ট হইল । 

এক রণাঙ্গন হইতে অন্য রণাঙ্গনে দ্রুত আঘাত হাঁনয়া লালফৌজ জার্মান বাহনশ- 
গুলিকে [নঃ*বাস ফৌঁলবার অবসর দিল না। এই বেগবান আক্রমণ ও প্রচশ্ড আঘাতে 
জামণাননর সৈন্যশীন্ত দ্রুত ক্ষয় পাইয়া যাইতে লাগিল । কোন কোন মাসে মোট 
হতাহতের সংখ্যা বোধ হয় দুই লক্ষে দাঁড়াইল । যাঁদও স্ট্যাঁলনগ্রাদের মত গোটা 
জার্মান আর্মির এত বড় বিপর্যয় আর হয় নাই, গিংবা তেমনভাবে তাহারা বোষ্টিতও 
হয় নাই, একমান্র কোরসান ( কয়েভ অঞ্চলে ) ছাড়া, তথাপি জাম্ণান সৈন্যদলের ক্ষতি 
হইয়াছে অসাধারণ । ফ্যাঁসিস্ট শান্তর মোট ২৫০ 'িভিসন সৈন্য তখনও পর্ব রণাঙ্গনে 
ছল এবং ইহার বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিক্সা নিয়োগ করিল ৩২০ িভিসন। সতরাং 
সোভিয়েট শান্তর দহুদ'মনীয়তা অনুমেয় । 

ক্রমাগত এই পরাজয়ের মুখে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে জামণন হাইকম্যাপ্ড এক 
বৈঠকে পুব রণাঙ্গনের নীপার নদঈতট পর্যস্ত পশ্চাদপসরণের সদ্ধাম্ত গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। কিক্ত সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমাগত বরামহশীন আঘাতের জন্য তাহা- 
1দগকে দক্ষিণাংশে নপার পার হইয়া নগস্টার নদী পযন্ত, মধ্য রণাঙ্গনে পোল্যান্ডের 
অভ্যন্তরে এবং উত্তর রণাঙ্গনে প্রায় বাঞ্টক রাজ্যে ধফাঁরয়া যাইতে হইল । ইহা 
রণনোতিক চালসম্মত কেন পশ্চানর্তন নহেঃ কিংবা স্বেচ্ছাকৃত নহে । ইহা বাধ্যতা- 
মূলক পশ্চাদপসরণ, যদিও পশ্চাদপসরণ অনেক সময় শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল । যদি 
তাহারা কোথাও পুনরাক্রমণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কোথাও ৬ সপ্তাহের 
বেশশ 'টিকে নাই, কংবা 'িতাস্তই সামায়কভাবে ছাড়া কোন জায়গা দখল কাঁরতে 
পারে নাই। . 

তবে, ১৯৪৩-৪৪-এর শশতাঁভযানে মধ্য রণাঙ্গনই ছিল সবচেয়ে বেশশ 'নাল্কয় । 
ধকম্তু কয়েক মাস পর গ্রীম্মকালের আঁভযানে 'প্রপেট জলাভুমির দুই পাশ্ব ধাঁরয়া 
লালফৌজ জার্মান বাহুনপকে মধ্য রণাঙ্গন হইতে 1বতাঁড়ত করিয়াছিল। সেই 
আসন্ন আভযানেরই প্রস্তুতিস্বররূপ জেনারেল রকোয়োভাঁদ্ক উত্তরে নেভেলে হইতে 
দক্ষিণে করোস্টেনগামণ রেলপথের মোজার জংশন কাঁড়য়া লইলেন এবং 'প্রপেট 


১৫০ শ্বতীয় মহাযম্ধের হীতহাস 


জলাভুমির উত্তরে অগ্রসর হইলেন । ফলে ১৯৪৪ সালের ১২ই জানুয়ারণ ঝোলো বিন 
ও মোগিলেভ বিপন্ন হইল । আরো উত্তরে কসাক ও স্কণ সৈন্যদের নেতৃত্বে ১নং 
বাশ্টিক আর্মি ভাইটেবস্কের শন্ত ঘাঁটি পাম্বদেশ হইতে গবদধণ“ কাঁরয়া ফেলিল এবং 
খরা জানদয়ারী ভাইটেবস্কের পশ্চাৎদকের রেলপথের যোগাযোগও ধবাচ্ছি্ কারয়া 
দিল। ইহা ছাড়া মধ্য রণাঙ্গনে খুব উল্লেখযোগ্য কিছ ঘটে নাই, যদিও সোভয়েট 
বাহিনী সর্বদাই এখানে চাপ দিতেছিল । িম্তু রাশিয়ার প্রধান আক্রমণ ঘ'টিল উত্তর 
এলাকায় লোননগ্রাদে এবং দক্ষিণে উক্তাইন অণ্চলে । 
| আড়াই বৎসর ধরিয়া লোননগ্রাদে জামান ও ফিনিশ সৈন্যের ছারা বোষ্টিত ও 
অবরুদ্ধ ছিল এবং আড়াই বৎসরের অবরোধে লোননগ্রাদের যে দুরবস্থা হইয়াছিল” 
তাহা অবর্ণনীয় । ১২ ইণ্9ি ও ১৬ ই মুখের স:বৃহৎ কামানগ্ীল লোননগ্রাদের 
উপর অনবরত গোলাবষ“ণ কারিয়া সরকারী অদ্রালিকাগুলি ধংস কাঁরয়া দিয়াছিল ॥ 
এই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ গোলাবষণে & হাজার লোক নিহত এবং ১৫ হাজার আহত 
হইরাছিল । নাগারকদের জল ছিল না, আগুন ছিল না এবং িবদহ্যৎ ছিল না। 
আর খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা দোনক গোলাবষণণের চেয়েও আধকতর ভয়াবহ ছল ॥ 
বোমায় ও গোলায় বত লোক প্রাণ হারাইয়াছে, তার চেয়ে অনেক বেশ মারা 1গয়াছে 
খাদ্যের অভাবে । তথাপি এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও শব্রুকে প্রাতরোধের জন্য 
নাগারকরা দুজ'র শান্তর পরিচয় দিয়াছেন এবং দৈনাশ্দন কাজ যথাসম্ভব অব্যাহত 
রাঁখয়াছেন । 


গ্ঃ গু বর 

আধ্ানিক কালের ইতিহাসে লেনিনগ্রাদেরর অবরোধের সম্ভবতঃ কোন; তুলনা নাই । 
ছিটলার লেনিনগ্রাদের আত্মসমর্পণ চাহে নাই । সেনাপাতিদের প্রাতি তাঁর '[নর্দেশ ছিল 
যাঁদ রূশরা পরাজিত হইক্না আত্মসমপণণ করিতে চাহেঃ তবে যেন সেই আত্মসমর্পণ 
গ্রহণ করা না হয়॥। কেননা, ৩০ লক্ষ আধবাসীকে খাদ্য দিয়া বাঁচাইক্লা রাখিতে 
নাৎসী রণনেতারা রাজী ছিল না । সুতরাং লেনিনগ্রাদকে জয় করিয়া একেবারে ধহংস 
কাঁরয়া ফোলিতে হইবে, গোটা শহরকে গড়া করিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিতে হইবে ॥ 
তস্হলে আর রা যোগাইবার প্রন্ন উঠিবে না-_-এই ছিল 'হটলারের নশংস পণ 1 
ণকজ্তু লোৌননগ্রাদ আত্মসমর্পণ কারল না । লোননের নামা্কিত শহরকে জয় করাগ্ড 
গেল না এবং মাটিতে 'মিশাইয়া দেওয়ার সযোগও পাওয়া গেল না। কিন্তু লোনিনগ্রাদ 
অবরুদ্ধ হইল ।॥। ১৯৪১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রুকেনবূর্গ জামণনীীর হাতে দখল 
হওয়ার পথে ভুমিপথে লোনিনগ্রাদ সম্পূণ“ বোণ্টত হইক্লা গেল । একমাত্র লাডোগা 
হুদের জলপথ ছাড়া আর বাকি সমস্ত 'দিকে লোননগ্রাদ নদার্‌ণ অবরোধের মধ্যে 
পাঁড়ল। রাশির্ার অবশিষ্ট অংশ থেকে লোননগ্রাদ সম্প্‌ণরপে গবচ্ছিম্ন হইয়া গেল । 
ক্রমাগত ৯০০ দিনের আধক কাল ধরিয় লোনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ ছিল- কেবল অবরোধ নর 
অনাহারে - মৃত্যুর মধ্যে পড়ল । মৃত্যু ৯--ছিতীয় মহাযুদ্ধে মৃত্যুর কি কোন, 
লেখাজোখা [ছল 2 িরোনিমা নাগাসাকি, স্ট্যালিনগ্রাদ িংবা ভারতের দুভি-ক্ষ- 
(১৯৪৩) ও নাৎলী বন্দীশালাগ্যলিতে মৃত্যুর তালিকা যেমন দীর্ঘ তেমনি ভয়াবহ । 
1িম্তু লেনিনগ্রাদের অবরোধে মৃত্যু এই সমস্ভের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । চারিদিকে 
অবরুদ্ধ হইয়া তিলে তিলে পরনষ, নারী ও শিশহ মৃত্যুবরণ করিয়াছে, অথচ শহর, . 


লেনিনগ্রাদ £ সোভিক্সেটভূমি হইতে জামণনবাহিনীর 'বিতাড়ন ৯৫৬৯ 


রক্ষা করার জন্য আবার প্রাণপণ চেম্টা করিয়াছে । ৯০০ দিনের এই নৃশংসতা ইতিহাসে 
প্রাতাঁদনের মৃত্যুর মধ্য দয়া সোভিয়েট যুদ্ধের কাহনীকে ষেন এক নূতন গোরব 
দিয়াছে! অথচ যুদ্ধের ইতিহাসে মস্কো ও স্ট্যালনগ্রাদ যে মধণাদা অজন কারয়াছেঃ, 
লোনিনগ্রাদের এই আশ্চর্য অবরোধধুদ্ধ কিম্তু খাস রাশয়াতেও সেই প্ারাঁসাটি কিংবা 
মর্যাদা পায় নাই । | 

একজন সেরা 1বদেশন সাংবাঁদক--“নউইয়ক টাইমস”-এর স্মীবখ্যাত হ্যারসন 
স্যাঁজিশবার, যিনি রুশ-জার্মান যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদশন ছলেন, তান পয 
গলীখয়াছেন £ 
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অর্থাৎ লোঁননগ্রাদের মত আর কোন আধুনিক শহরই এমন বৃহত্তম ও দশঘ“তম 
অবরোধের মধ্যে পড়ে নাই । সময়ের আপ্রপরণক্ষায়ঃ দুর্ভোগে এবং বীরত্বে এই শহর 
যেন বিয়োগাস্ত নাটকের শনষস্থানে পেশছিয়াছিল এবং যে সাহাঁসিকতা তাঁরা দেখাইয়া- 
গছলেন আমাদের তা কজ্পনাশাস্তরও প্রায় বাইরে ছিল । এমন ক সোভিয়েট 
ইউানিয়নেও স্ট্যালনগ্রাদ বা মস্কোর যুদ্ধের তুলনায় লোননগ্রাদের মহাকাব্য তেমন 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই । আর পাঁশ্িমে যারা বটেনের যুদ্ধের (বোমার আক্রমণ ) 
গদনে লপ্ডনবাসীদের সাহাসকতায় এত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁদের প্রাত পণ্চাশ 
জনের মধ্যে একজনও লোনিনগ্রাৰবাসশদের অনুরুপ বীরত্বের কথা জানেন না । 

লোননগ্রাদের ৩০ লক্ষ আধবাসীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কিংবা প্রায় ৯০ লক্ষ লোক 
অনাহারে মারা 'গিয়াছেন । +কস্তু সমবাদশ মতে ৬ লক্ষ ৪২ হাজার ॥। অথচ লোনিনগ্রাদ 
কিংবা প্রাতন সেন্ট 'পিটাসবুগ্গ কিংবা পরে পো্ট্রোগ্রাদ রূপে খ্যাত এই শহরে দুই 
শত বছর ধাঁরয়া রুশ সামাজোর রাজধানী ছিল । জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহত্য চ্গার এটা 
ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক সম্পদে সব চেয়ে উন্নত । বিপ্লবের পর ১৯১৮ 
সালে সোিয়েট গবন“মেণ্ট লোৌননগ্রাদ থেকে রাঁশয়ার রাজধানন মস্কোতে স্ছানাস্তরিত 
কারয়াছিলেন । িম্ত তৎসব্বেও অপার্ব সৌোন্দযমাশ্ডত লোনিনগ্রাদ শহর নিজের 
সাংস্কীতিক বৈৌশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র এবং উজ্জল । লোঁননগ্রাদবাসনরা নিজেদের মহানগরাঁর 
এই স্বাতন্ত্যের জন্য এখনও গাঁবত । 

লোননগ্রাদের অসামারক এবং সামরিক কতৃপক্ষ লোননগ্রাদকে জামণনীর গ্রাস 
থেকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন বটে, ?িভ্তু লক্ষ লক্ষ নরনারাীর খাদ্য 
সরবরাহের মূল সমস্যাঁটিকে মীমাংসা করতে পারেন নাই । যাঁদ লোননগ্রাদ শব কর্তৃকি 
পরিবেষ্টিত ৩ অবরুদ্ধ হয়ঃ তা হলে ক ভাবে খাদ্যের যোগ্বান দেওয়া হইবে, সেই 
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গুরুতর প্রশ্নের দিকে কতৃপক্ষ মন দিতে পারেন নাই । এমন কি, যদ্ধের প্রয়োজনে যারা 
অপাঁরহার্য নয়, সেই সমস্ত বৃষ্ধ, স্তীলোক ও শিশুদিগকে যে হ্ছানাস্তারিত করা 
প্রয়োজন, গোড়ার 'দিকে সেই বিষয়ে পযন্ত গভারভাবে চিন্তা করা হয় নাই। অনেকে 
আবার ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জার্মানরা লেনিনগ্রাদে পেশীছিতেই পারিবে না । 
সুতরাং সরকারণ কতৃপক্ষ লেনিনগ্রাদ থেকে লোক অপসারণে চিলা দিলেন । জ.লাই 
এবং আগস্ট মাসের (১৯৪১) মানত ৪০ হাজার শ্রামককে এবং আক্লাস্ত বালাঁটক রাজ্যগাঁল 
থেকে যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক আশ্রয় প্রার্থীরপে পলাইয়া আঁসিয়াছিলঃ তাদেরকে 
পূবদকে অপসারণ করা হইয়াছিল । এমন কি বালাঁটক রাজ্যগুল থেকে জার্মান 
আক্রমণের আশব্কায় যে কয়েক হাজার টন খাদ্যশস্য অপসারণ করা হইয়াছিল, সেগাঁল 
পযন্ত লেনিনগ্রাদে গ্‌দামজাত না কাঁরয়া পুবঁদিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল ॥ সরকারণ 
কতৃর্পক্ষ লোৌননগ্লাদ থেকে লোকাপসারণের অপাঁরহার্য কর্তব্য পধস্ত উপেক্ষা 
করিলেন । ফলে, অবরজ্ধ লোনিনগ্রাদে ৪ লক্ষ শিশুসহ ২৪৪,০০০ লোক আটকা 
পড়ল, আর লোননগ্রাদের শহরতলীতে ও আশেপাশে ৩,৪৩,০০০ লোক অবরুদ্ধ হইল । 
এই সংখ্যার সঙ্গে অবশ্যই চিন্তা কারতে হইবে যে লোননগ্রাদ রক্ষাকারী সৈন্য- 
বাহনশকেও রেশন সরবরাহ করিতে হইল । অতএব ১৯৪১-৪২ সালের শঈতকালটা 
লোননগ্রাদবাসীদের নিকট যেন মততযুর পরোয়ানা লইয়া দেখা দিল। কারণ, 
জামণনরা ক্রমাগত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও বোমাবষণ কাঁরয়া শহরের কল-জল-কয়লা ও 
বদ্যৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাঁদ ধৰংস কাঁরয়া ফোলল । এাঁদকে লোননগ্রাদ শহরে 
মাল ৩৫ দনের থাদ্যশস্য মজুত ছিল ? ৮ই সেপ্টেম্বর শ্লুমেলবৃর্গ জার্মানীর দখলের 
চলে যাওয়ার পর লোননগ্রাদ শত্রু কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বোষ্টিত ও অবরংদ্ধ হইল । এর 
মাত দুই দন আগে মস্কোতে ডিফেন্স কমিটির নিকট জরুরশ বাতণ পাঠানো 
হইয়াছিল লেনিনগ্রাদে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য ॥ কি্তু তখন আর উপায় ছিল না। 
করেণ, ভূমিপথের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল । ১৯৪২-এর জানার 
মাসে লাডোগা হদের জল জমিয়া যখন কঠিন বরফ হইয়া গল? তখন সেই রাস্তা ধাঁয়া 
লোকাপসারণের চেস্টা হইল বটে, কিল্তু তার আগেই শত সহন্্র লোক না খাইয়া মারা 
গেল। অনেকের আবার ধারণা ছিল ফে, লোনিনগ্রাদের অবরোধ দণঘন্ছায়শ হইবে নাঃ 
শশঘ্রই জামণনরা হাঁটিয়া যাইবে ॥ অবশ্য লাডোগা হদের বরফ জমানো রাস্তা দিয়া 
কয়েক হাজার টন থাদ্যশস্য, মাংস ও দুশ্ধজাত দ্রব্য এবং গোলাগুলি সরবরাহ দেওয়া 
হুইল বটে, ?কিজ্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা 1ছল সমুদ্রে শিশির বশ্দুবৎ। শহরবাসীদের 
জন্য রেশন কাডে'র প্রবর্তন করা হইয়াছিল বটে, 'কল্তু সেই রেশনও অনেকের ভাগ্যেই 
জুটিত না--সরবরাহের একান্ত অভাব ছিল । অনাহারের জন্য প্রাতাদন, প্রাতিমাসে 
লোক মান্না যাইতে লাগিল । অনাহারের সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাপ্ডা -( কয়লা ও জবালামশর 
অভাবে ) একত্র হইয়া দলে দলে লোকের মৃত্যু ঘটাইতে লাগিল । নভেম্বর মাসে ১১ 
হাজার লোক মারা পাঁড়লঃ ভিসেম্বর মাসে ৫২ হাজার এবং প্রতিদিন ৩1৪ হাজার লোক 
প্রাণ হারাইতে লাগল । এভাবে লোননগ্রাদের দুভিক্ষে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইল 
প্রায় ১০ লক্ষ ৷ 

সোিয়েট যণ্ধের অন্যতম প্রত্যক্ষদ্শর এ্ীতিহাসিক আলেকজান্দার ভার্থ লোনন- 
গ্রাচ্দর দুভক্ষ ও অবরোধের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন তাতে দেখা বায় যে, ভরঞ্কর 





'লোনিনগ্রাদ £ সোভিয়েটভামি হইতে জার্মানবাহিনার 'বিতাড়ন ১৫৩ 


“থাদ্যাভাব সত্বেও লোননগ্রাদের কোন খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার ক্ষতুধার্তজনগণ কর্তৃক লদাশ্ঠিত 
হয় নাই। আঁনবার্ধ মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও তাঁরা আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের আশ্চর্য 
গষ্টাম্ত দেখাইয়াছেন । গলগা বেরখোলজ নায়ী একজন সাঁহাত্যক মহিলার কথা 
উল্লেখ কাঁরয়া বলা হইয়াছে যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তিনি কাতর ছিলেন তখন তাঁর 
শেষ সম্বল ছিল এক টুকরা রুটি ও একটি সিগারেট । ' আর-একটি সিগারেট তান 
ক্্াখিয়াছিলেন তাঁর বাবার জন্য । তাঁর পিতাও অনাহারে মৃতপ্রায় এবং তান ছিলেন 
একজন ডান্তার | মাহলাটি তাঁর ?পতাকে এ ?সগারেটটি দেওয়ার জন্য নেভা নদীর 
বরফ ও তুষার ভাঁঙয়া ১০ মাইল পথ হাঁটিয়া গেলেন, আর পায়ে পায়ে মাড়াইয়া 
গেলেন মৃতদের স্তুপ ! পিতার নিকট যখন তিনি পেশছিলেন, তখন সেই চিকিৎসক 
ভদ্রলোক নিজেও অনাহারে মতপ্রায় এবং তাঁর চারাদকে যে সমস্ত রুগী ছিলেন, তাঁরাও 
ক্ষুধার জবালায় মৃতবৎ। এভাবে লোনিনগ্রাদের জন্য অসংখ্য নরনারা প্রাণ দিতে 
প্রস্তুত ছিল । তারা প্রাণ 'দয়াছিল বটে, কিন্তু বলাই বাহূল্য বাঁচবার জন্যও 
'যথাসাধ্য লড়াই কারয়াছিল। যখন আর কোনও খাদ্য 'মালল না, তখন ক্ষুধার 
জালায় কাক, কুকুর, বিড়াল ইত্যাঁদ যা-িছ: হাতের কাছে তারা পাইয়াছিল, তাই 
ধাঁরয়া খাওয়ার চেষ্টা কাঁরয়াছিল | রাস্তায়, ঘাটে, 'সিশড়তে, কল-কারখানায়, ফুটপাতে 
যেখানে সেখানে লোক মারা পাঁড়তে লাগল । এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, শব 
পসারণের জন্যও লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল । এমন ক কাফন পর্যস্ত পাওয়া 
যাইত না। এমনও ঘাঁটয়াছে মৃতের আত্মীয়-স্বজন ক্ষুতীপপাসায় কাতর হইয়া আর 
কবর খাড়তে পারে নাই, মৃতদেহ কবরখানায় ফোঁলিয়া রাখিয়া গিয়াছে । ফলে, 
চারদিকে অসংখ্য শবের জন্য প্রাতাদিন মহামারী দেখা দেওয়ার আশঙ্কা সারা শহরকে 
সশ্মস্ত করিয়া তুলিল। জবালানির অভাবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
লেনিনগ্রাদের বাঁসম্দারা বাড়দর আসবাবপন্ত এবং লক্ষ লক্ষ বই পোড়াইয়া ফেলিল ! 
লোননগ্রাদে হোটেল আস্টোরিয়া (43:0718 ) খুব নাম করা হোটেল ।* এই হোটেল 
খাদ্য সঞ্কটের সময় হাসপাতালে পরিণত হইয়াছিল । কিক্তু এখানে যাঁদের চিকিৎসার 
জন্য আনা হইত, তাঁদের আধিকাংশই ছিলেন ব্াদ্ধিজীবী। এবং আধকাংশই 
অনাহারের জন্য মারা পাঁড়য্াছিলেন । কি্তত লোকের অনুভুতি ক্রমশঃ এমন ভোঁতা 
হুইয়া গেল যে, মৃতকে কবরস্ কাঁরতে গিয়া কেউ চোখের জল ফোঁলত না। ক্রমাগত 
গানাহারের জন্য নারশদের দেহের উপর এমন প্রতিক্রিয়া ঘাঁটল যে, তাদের মাসিক খাতু 
পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল ! মাতৃমঙ্গল হাসপাতালে নূতন শিশুও জন্মগ্রহণ কারিত না। 

অবরুদ্ধ ক্ষুধার্ত লোঁলনগ্রাদের অবস্থা €ি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এই সমস্ত ঘটনা 
থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাইতে পারে |" | 

মহাযুদ্ধের পর লেলিগ্রাদের যুদ্ধে নিহত পাঁচ লক্ষ সৈন্যের জন্য যে বিরাট গণ 
সমাধিক্ষেত তৈয়ার হইয়াছে» ১৯৬৫ সালে বর্তমান গ্রন্থকার সেই সমাধিক্ষেত্ পারদ্শন 
কারয়াছিলেন। লোননগ্রাদের দভি“ক্ষে মৃত তানিয়া নান্নী একাট ছোট বালিকার যে 
+৯১৫৫ সালের জুন মাসে আম প্রথম সোঁভিয়েট রাশিয়া পাঁরদর্শন কাঁরতে গিয়া লোনিনগ্রাদের হোটেল 
আস্টোরক্লাতে অবস্থান করিয়াছিলাম । তখন শুনিয়াছিলাম যে, হিটলারের পাঁরিকল্পনা ছিল লোননগ্লাদ 
ভা আস্টোরয়াতে 'বজয়োৎসব ম্পন্ন করা হইবে । কিন্তু তাঁর অদূন্টে আর সেই সুযোগ 

ল্।॥ ্শ্জোখক 





৯৫৪ ভ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


দিনপঞ্জী সেখানে রক্ষিত আছে, সেটি যেমন করুণ, তেমনি মমন্তদ ৷ সেই দিনপঞজগতে 
বালিকার কাঁচা হাতের অক্ষরে পর পর লেখা আছে £ 

“আজ আমার ঠাকুমা মারা গেলেন ।--২৫ শে জানুয়ারণ 

--আজ আমার কাকা মারা গেলেন ।--১০ই মেঃ সকালে ৭-৩০ 

--আজ আমার মা মারা গেলেন ।--১৩ই মে, 

--এখন শুধু বেচে আছে তাঁনয়া ।” 

িস্তু কয়েকাদন পর তানিয়ারও জীবনদীপ 'ননভয়া গেল, সেকথা তার দিনপঞ্শীতে 
আর লেখা হইল না !*-*পুথিবশীর খ্যাত লোকেরা এই মর্মভেদী দিনপঞ্জখ দেখে অশ্রু 
সম্বরণ করতে পারেনান। 

১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে লোঁলনগ্রাদের এ্তিহাসিক অবরোধ ভাঙ্গল বটে? 
ফিস্ত ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের আগে লোলিনগ্রাদের দহভোোগের সম্পর্পণ 
অবসান হইল না। 'কিস্তু হীতিমধ্যে লেলিনগ্রাদের ৩০ লক্ষ আঁধবাসীর সংখ্যা হাস 
পাইয়া মাত্র ৬ লক্ষে দাঁড়াইল। এর দ্বারাই বুঝা যাইবে অবরুদ্ধ টিজার! ক 
পরিমাণ লোকক্ষয় হইয়াছিল । 

আত্মরক্ষার ইতিহাসে লোৌলনের নামাঞ্কিত এই শহর ত্রাজোঁডর মহাকাব্যরূপে' 
গিরস্মরণণয় হইয়া ০ | 

জুকোভের কঃ লোঁলনগ্রাদ এ দুইটি আক্রমণাত্মক আঁভযান অনুষ্ঠিত: 
হইল--একটি লোলনগ্রাদ হইতে দাক্ষিণদিকে, অপরটি ভল্গকোভ নদী হইতে পাঁশ্সম- 
দিকে । ২০ শে জানুয়ারশ দক্ষিণগামশ আঁভষানের ফলে মস্কোর রেলপথ মস্ত হইল 
এবং পশ্চিমদিকের আক্রমণের দ্বারা নভগরোদের পাশ্ব ছিন্ন হইল । এই দুই আঁভষান 
গিয়া একত্রে মিলিত হইল ছুদোভোর উত্তর-পাঁশ্চমে ১লা ক্ষব্রয়ারী তারখে এবং ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল এস্ছোনয়া আভমুথে পশ্চাদপসরণকারী জামণন সৈন্যদিগকে ফাঁদে 
ফেলা । ১৩ই ফেব্রুয়ারী লালফৌজের স্কী-সৈন্যেরা লুগা শহর কাঁড়িয়া লইল । ১৭ই 
ফেব্রুয়ারী উত্তর রণাঙ্গনের আত গুর-ত্বপৃণ“ জার্মান শন্ত ঘাঁটি স্টারায়া রুশ বেস্টিত 
এবং দখলীকৃত হইল । ২১ শে ফেব্রুয়ারী জামণানরা মোটাম:াটি ৩০০ মাইল রণাঙ্গনে 
পশ্চাদপসরণ কাঁরল--এই পশ্চাহরতনের রেখা উত্তরে ফিনল্যান্ড উপসাগর হইতে দাক্ষিণে 
পস্কোভ, প্‌বে ইলমেল হুদ এবং দাক্ষণে ভোঁলকিলুকগামী অর্ধেক রাস্তা পযন্ত ॥ 
মস্কো হইতে দাবশ করা হইল যে, এই পশ্চাদপসরণের ফলে জাম্মানরা ১০ হাজার: 
লোক হারাইল। লোননগ্রাদ আবার মুন্তর 'িম্বাস ফোলিয়া বাঁচল, ইহার: 
গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্তের কারখানাগুীলি আবার কাজ আরম্ভ কারিল এবং সোভিম্লেট 
হাইকন্যাপ্ড আসন গ্রীন্মে সমগ্র বালাঁটক রাজ্য পুনরহদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতে, 
লাগিলেন । 

৯১৪৩-৪৪ সালের শীতকালের যুদ্ধে রাশিয়া সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল দাক্ষণ 
রণক্ষেত্রে । সেখানে নীপার নদীর বাঁক এবং উক্তাইনের পূর্ণ মহন্তি ঘাটল। নাৎসী 
আক্রমণকারীরা সোভিয়েট রাশিরা হইতে বিতাড়িত হইরা আবার সেই পোল্যান্ড ও 
রুমানিয়ার সশমান্তে হটিয়া গেল, যেখান হইতে তারা ১৯৩১ সালে রাশিয়া আক্রমণ ও 
দুখল করিয়াছিল ॥। তবে, ১৯৪৩-এর শেষভাগে জার্মানবাহিনী কিয়েভের চতুর্দিকিস্ছ 


লোননগ্রাদ £ সোভিয়েটভুমি হইতে জামণনবাছিনীর বতাড়ন ১৫ 


এলাকায় ৬ সপ্তাহ ধরিয়া প্রবল পালটা আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং যথেষ্ট পারমাণ জমি 
পুনদশখল করিয়াছল । 'কিম্ভ লালফৌজ শীতকালীন আভযান আরম্ভ কাঁরিবামান্র 
১০ দিনের মধ্যে এই সমস্ত হ্ছান পুনরুদ্ধার কারল। ১৯৪৩-এর ২৯শে ডিসেম্বর 
জেনারেল ভাতুতিনের অধশন *নং উক্রেনীয় বাহনী ১৮৫ মাইল রণাঙ্গনে এক বরাট 
ব্যহভেদের ছারা যেমন 1বস্ময়ের সৃষ্টি করিল, তেমাঁনই তারা ২২ শডাঁভসন জামণন 
সৈন্যকে ষেন বন্যাবেগে ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং 'কিয়েভের পশ্চমে ভেদ কাঁরয়া 
চাঁলয়া গেল--৮০ মাইল দরবতশ" করোস্টেন ও ঝিটোমিরের রেলজংশন দখল হইল 
এবং িয়েভ হইতে ওয়/রশগামশী রেলপথ ধাঁরয়া পোল]াণ্ডের পরানো সীমানায় গিয়া 
হাজির হইল । সান্াঁণতে ওয়ারশ-কিয়েভ রেলপথ বিচ্ছিন্ন এবং ১২ জানুয়ারণ (১৯৪৪) 
জামণন সৈন্যেরা প্রপেট জলাভুমির 'দকে তাড়িত হইল ॥। ফলে শল্রুসৈন্য দই ভাগে 
গিবভন্ত হইয়া গেল এবং জাম্মানীর উত্তর এবং দাক্ষিণ রণক্ষেত্রের সঙ্গে যোগনত্র ছিন্ন হইয়া 
গেল ॥ জেনারেল ভাতুতিনের বামপাশ্বের সৈন্যরা দাক্ষণ 'দকে জেমোরত্কা আভমহখে 
ধাবিত হইল- পোল্যান্ডের লোও হইতে ওডেসা পযন্ত ইহাই ছিল দাক্ষণ রাশয়ায় 
জার্মানদের শেষ "ঘ্রাগ্ক” রেলপথ এবং জেমেরিৎকা ছিল উহাপ্ন জংশন । রূশরা জানিত 
যে, যাঁদ ইহার প্তন ঘটে, তবে, দরে পবণঞচলের নগপার বাঁকে অবাস্থত জামণন 
সৈন্যেরা ফাঁদে পাড়বে । জাম্ণানরাও ইহা বুঝতে পাঁরয়াছিল । সুতরাং ফেব্রুয়ারী 
মাসে তারা প্রচণ্ড শাল্ততে এখানে পুনরাক্রমণ চালাইল এবং মাসাধককাল ধ'রয়া 
লালফৌজের গাঁতরোধ কারয়া রাখিল । 

জার্মানরা আত্মরক্ষার খাতিরে পাশ্চম দিকে অপসরণ করিল বটে, ফিম্তু রৃশদের 
গাঁত মন্থর কারবার উদ্দেশে মাঝে মাঝে তীব্র আক্রমণ চালাইল । যেমন, ১১ই হইতে 
৩০শে জানঃয়ারীর মধ্যে ১৫ ডিভিসন নাৎসনী সৈন্য িয়েভের দক্ষিণ পাঁশ্চমে রুশ 
সৈন্যদিগকে শহর আভিমহখে চাঁপিয়া ধাঁরল এবং জেমেরিগ্কা অভিম-খে তাদের গাঁতিরোধ 
ও নীপার বাকের এলাকার জামণানাদগকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল । এই পালটা- 
আক্রমণের উদ্দেশ্য বার্থ কারবার জন্য লালফোৌজের দুইটি পুরা আমি" বা সৈন্যবাহনশ 
রণক্রিয়ার এমন এক অদ্ভুত জটিল অবস্থার ভিতর "দিয়া অগ্রসর হইল, যাহা এই যুদ্ধের 
ইতিহাসে ছিল অভুতপতর্ব ! যে রণনোতিক চাল ছিল রাশিয়ার দ্রুত অগ্রগাতির গুপ্তমন্বের 
মত, এখানে সেই পালটা চালের অসাধারণ কৃতিত্ব ও শ্রেন্ঠতা লালফৌজ দেখাইল ॥ 
স্ট্যালনগ্রাদের ইতিহাসাবখ্যাত অবরোধ সাষ্টর পর নখপার বাঁকের উত্তরে কোরসানের 
অবরোধও কম বিস্ময়কর ছিল না। যাঁদও রুশ-জার্মান যুদ্ধের বহ বিস্ময়কর 
সংগ্রামের ডামাডোলের জন্য কোরসান প্রচারকাষের মাহমার দ্বারা ততটা দাীপ্ডিমান 
হয় নাই। স্ট্যাজিনগ্রাদের ৬্নং জার্মানবাহিনীর মত এখানেও ছিল ৮নং বাহনা। 
কোরসানের পূর্বে এবং চেরকাসির উত্তরে নীপার এলাকায় এই ৮নং জাম্ধনবাহনী 
৫০ মাইল রণাঙ্গন জুড়িয়া ছিল । তারা বেষ্টিত হইল জেনারেল ভাতু'তিন ও জেনারেল 
কোনিয়েভের ১নং ও ২নং উক্রেনীয় বাহিনশর ছ্বারা--যে বাহননর মধ্যে ছিল একমান্ত 
মোটরায়ত 'াভিসনই ১২ হইতে ১৫1টি কাঁরয়া। লালফৌজের এই দুইটি বাহিনী 
২৪শে জানুয়ারশ হইতে ওরা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পরস্পরের সহিত মিলিত হইল এবং 
৪ 1দনে ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়া জামণনদের পশ্চাৎদিক ভেদ করিল--এভাবে আধাটর 
মত এক দূ বেষ্টনীর সষ্টি হইল ॥ জ্যাম্ণানদের িস্মরের অবধি রহিল না । কেননা 


“১৫৬ ছিতার মহাষুশ্ধের ইতিহাস 


এরই বেন্টন চেম্টাকে রুশরা আড়াল কারয়াছল ৬নং আর্মি হইতে বহু দরে এক ধাস্পা 
আক্রমণের" কৌশল খাটাইয়া ! এই রণাক্রিয়া অত্যন্ত জাঁটল হইয়াছিল এই কারণে যে, 
৮নং জার্মান বাহনীকে কেবল বাচ্ছিন্ব ও বেষ্টনর মধ্যে অবরুদ্ধ কাঁরয়া রাখতেই 
হয় নাই, জেনারেল ম্যানস্টাইন উত্তর-পূর্ব হইতে 'িয়েভের দিকে যে আক্রমণ 
চালাইতেছিলেন, তাহাও সেই সঙ্গে রোধ ও বিচ্ছক্ষ করিয়া রাখার দরকার হইল । 
জেনারেল ভাতুতিন এক চমৎকার রণনোতিক চালে পাশ্চম 'দাকে ঘহারয়া ধগরা 
ম্যানস্টাইনকে নিক্কিয় কাঁরয়া রাখিলেন এবং জেনারেল কোঁনিয়েভের সৈন্যদের 
“পঙ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া জামণান সৈন্যদের মুখোমুখি হইলেন । জেনারেল ফন ম্যানস্টাইন 
যে মুহ্‌তে এই কৌশল টের পাইলেন এবং জার্মানরা এক ?বপথ্জনক ফাঁদে পাঁড়তেছে 
বলিয়া অনুভব কাঁরলেনঃ তান সেই মুহূর্তে এই বেন্টনী ভাঙ্গবার জন্য তাঁর 
সৈন্যাদগকে পৃবদকে আক্রমণ ও ব্যহভেদের হুকুম দিলেন । এই ভয়াবহ আক্রমণ 
চিল দুই সপ্তাহ ধারয়া_-৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পধনস্ত ॥ জেনারেল 
ম্যানস্টাইন স্ট্যালিনগ্রাদের মতই ৮নং বাশহনশকে 'িবঝানযোগে সরবরাহ পাঠাইতে 
লাগিলেন । এই বেষ্টনী হইতে 'পিছনের 'দকের সৈনারা ও “অ-লাঁড়য়ে সাহাব্যকারশরা” 
্রাণ পাইল বটে কত্ত ১৭ই ফেব্রুয়ারী লালফৌজ কোরসানের পাঁ্চমে ১০ ডিভিসন 
শন্রুসৈন্য ঘায়েল কাঁরয়া ফোলিল । ৫০ হাজারের আধিক নিহত নাৎসণ সৈনা রণভুমিতে 
পাঁড়য়া রাঁহল এনং ধরা পাঁড়ল ১১ হাজার । যারা উদ্ধার পাইয়াছিল, তাদের মধ্যে 
ই হাজার ছিল আহত, ইহাঁদগকে 1বমানযোগে উদ্ধার করা হইয়াছিল | স্ট্যালনগ্রাদে 
জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের দ্বারা যেমন ভজ্গা নদণ দ্রুত শব্ুমনন্ত হইয়াছিল, কোরসানের 
€ কেহ কেহ ইহাকে কোনয়েভের যুষ্ধও বাঁলরা থাকেন, নীপার তটে কোনিয়েভ পধস্ত 
জার্মান লাইন ছিল ) এই পরাজয়ের ফলে নীপার বাঁকের উত্তর 'দিকটাও আত দ্রুত 
মনন্ত হইয়া গেল এবং জাম্ানরা পশ্চিম দকে ৬০ মাইজ্‌ পিছনে হয়া গেল । 
এবার নপার বাঁক সহ সমগ্র উক্তাইনের মস্ত আঁভযান আরম্ভ হইল এবং তিনটি 
সোভিয়েট সৈন্যবাঁহনী বা আঁর্ম ইহাতে যোগ দিল । জেনারেল ম্যাঁলনোভাস্কর 
অধশন তৃতীয় উত্রেনীয় বাহনণ "নিম্ন নীপারের জার্মান ব্যহ ভেদ কারয়া ফোঁলল এবং 
“১০০ মাইল রণক্ষেন্রে তারা অগ্রসর হইল ৮ই ফেব্রুয়ায়ী তাঁরখ, আর 1বখ্যাত ম্যাঙ্গানিজ 
শহর নিকোপল তারা কাঁড়য়া লইল ॥ পঁথিবীর সমগ্ধ ম্যাঙ্গানজের এক-পণ্চমাংশ 
উৎপন্ন হইত এই নকোপল শহরে । এই শহরের পতনের পর উত্তরপূর্ব দিকে আর- 
একট বখ্যাত শিজ্পনগরণী 'ক্রিভয়রগ, যাহা লৌহধাতুর জন্য বখ্যাত, তারও পথ খুলিয়া 
গেল । ১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী 'ক্রিভয়রগ লালফোজের দূই বাহুর একন্ 
আক্রমণে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল । জার্মীনরা আতি তাড়াতাড়ি একাঁট পাশ্বদেশে 
মজুত সৈন্য প্রয়োগ কারতে গিয়া ব্যথ“' ও পরাজিত হইল । লালফোজের গাঁত 
দুর্বার হইল । 
স্ট্যালিনগ্রাদে জামণানীর যে ৬নং আমি নম্ট হইয়া 'গয়াছল, উহার বদলে আর- 
একাঁট নৃতন ৬নং বাহন গঠিত হইয়াছিল এবং তারা নীপারের দাঁক্ষণাংশে 
! শনকোলায়েভ এলাকায় ব্যহ রচনা করিয়াছিল । ৬ই মার্চ হইতে ১৬ই মার্চের মধ্যে 
এই বাহনণ লালফোৌজের “কাস্তে ও হাতুঁড়র” চাপে পরাজিত হইল । নম্বর নীপারের 
এখেরসন বন্দর ও নিকোলায়েভ উভয়েরই পতন হইল ১৩ই মার্চ। এখানে রুশ 


লোননগ্রাদ £ সোভিয়েটভুমি হইতে জামণনবাহনীর 'বতাড়ন ১৫৭: 


পদাতিক ও ট্যাঞ্কবাছহিনী কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-সৈন্যদের সহযোগিতায় এক সাঁড়াশ* 
আক্রমণে জার্মানাঁদগ্রকে কাব্‌ করিয়া ফোলল এবং তারা ২৮শে মার্চ অতি দ্রুত 
দাঁক্ষণ-পশ্চিমে বিখ্যাত ওডেসা বন্দরের দিকে পশ্চাদপসরণ ফাঁরল । এই বন্দরও 
দিছুকাল অবরোধ যুদ্ধের পর ১০ই এরাপ্রল তাঁর রুশদের হাতে আসল । প্রকাশ 
যে, ওডেসা বন্দরের এই মুন্তিযুগ্ধে লালফৌজের হাতে ২৬ হাজার নাৎসী সৈন্য 1নহত 
ও ১১ হাজার বন্দী হইল। এভাবে সমগ্র নীপার নদখর বাঁক হইতে জার্মানরা 
ণবতাঁড়ত হইল । বহু সৈন্য পলায়নের পথ কারয়া লইয়াছিল, সন্দেহ নাই, তবে 
প্রাণবঁলিও ঘাঁটয়াছিল প্রচুর । 

ইতিমধ্যে গিয়েভ এলাকার বাহরে জামণনদের পালটা-আক্রমণ প্রাতিহত হওয়ার পর' 
মার্শাল জুকভ্‌ (ভাতুতিনের পর) ও কোনয্লেভের নেতৃত্বে ৯নং ও নং উক্কেনীয় আর্মি 
উক্লাইন হইতে জার্মানাঁদগকে 'িতাড়নের জন্য আঁভষান আরম্ভ কাঁরল । কোনয়েভের 
বাহিনী দক্ষিণ-পঁশ্চমে রুমানিয়া আভমুখে আরুমণ চালাইল+ ১৪টি নাৎসী ডিাভিসনকে 
পর্ধুদস্ত কাঁরলঃ উমানের 'বমান-ঘাঁ?টিগুীল দখল কাঁরল এবং ১৯৪৪ সালের ১৫ই মার্চ 
বুগ নদশর মাঝামাঝ আতিক্রম কারল ॥। বুগ নদশ হইতে ১৯শে মার্চ তারা ৬০ মাইল, 
দূরে অগ্রসর হইয়া গেল আগেকার রুমানশয় লীমাস্তে নীস্টার নদীতটে । সেখানে 
মোগিলেভে নদ পার হইয়া তারা বেসার্াঁবয়ায় প্রবেশ কারল এবং ২৬শে মাচ" প্র 
নদশর দকে অগ্রসর হইল ॥ প্রুথ নদীতে রুশ সৈন্যের উপাস্ছাতর ত্বারা এই সবপ্রথম 
“সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমান্ত* উদ্ধার হইল এবং মাশশল স্ট্যাঁলন সৈন্যাদগকে আঁভনম্দন 
জানাইলেন ॥ দেড় বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট বাহনণ স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে ৯০০ মাইল 
অগ্রসর হইয়া গেল এবং ১৯৩১৯ সালের পৃববতীঁ সীমানার মাত এক-চতুর্থাংশ বাদে 
আর সমস্ত ভুভাগ উদ্ধার করিল । 

জ.কোভের ১নং উক্রেনীয় আমি" 'িয়েভের পশ্চিমে এক শত মাইল রণাঙ্গনে 
আঁভযষান আরম্ভ কাঁরল এবং জামণানাদগকে পোল্যান্ড আঁভিমুখে তাড়াইয়া 
নয়া চাঁলল । ৭ই মার্চ এই আভষান আরম্ভ হইল গোলন্দাজদের মারাত্মক 
গোলাবষণের মধোঃ যার ফলে জামণানদের সমস্ত শন্ত ঘাঁটি ও কামানশ্রেণন বিধবস্ত 
হইয়া গেল । তিন দিনে জুকোভের সৈন্যেরা দাক্ষণ-পাশ্চমে ৩০ মাইল অগ্রসর হইরা 
গেল । ১৭ই হইতে ২২শে মার্চের মধ্যেই এখানে যে সমস্ত যুদ্ধ ঘাঁটিলঃ তাতে টার্নাপোল 
ও প্রসকুরোভের মধ্যবতরঁ রেলপথ (যাহা পোল্যাশ্ডের লোও হইতে ওডেসা বন্দরকে 
যুক্ত করিয়াছে ) 'বপন্ন ও 'বাচ্ছল্ন হইল । পাঁশ্চম উক্রাইনের শাশ্ুশালণ ঘাঁটি ও রেল, 
জংশন ভাঁনংসা ও জেমোরৎকা দখল হইল ৩০শে মার্চ । এখানে জার্মানীর প্রভূত 
পালটা-আক্রমণ প্রাতিহত হইল । রুশ সৈন্যরা অগ্রসর হইয়া চিল দাক্ষিণে সেরনা- 
উঁটির রেলজংশন অভিমুখে- এই রেলজংশন ছিল বিখ্যাত “তাতার 'গিরিবত্ম” (22021 
7৪৪9 ) হইতে মাত ১৫ মাইল দূরে, যে শ্গারবর্ম চাঁলয়া গিয়াছে কর্পোথয়ান- 
পর্ব তমালার ভিতর 'দিয়া হাঙ্গেরী এবং চেকোম্রভাকিয়ায় । সুতরাং বলকান রাজ্যের 
হার মুক্ত হইতে চাঁলল । মাশবল জুকোভ তাঁর এই দ্রুত অগ্রগতির মুখে ২৪টি শত্রু 
ভিসন ঘায়েল করিয়াছেন বাঁলিয়া দাবী করিলেন । তাঁর সৈন্যেরা পুরানো পোল্যাশ্ড 
ও রূমানিক়ার মধ্যে প্রবেশ করিল ১৯৪৪ সালের *রা এাপ্রল ।. এীদন সমগ্র সোভিয়েট 


১৬৮ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


উত্তাইনের মনশ্ত ঘটিল । রাশিয়ার শস্য ও প্রাকাতিক সম্পদ এবং শিষ্প এশবযের দেশ 
তিন বংসর পর আবার সোভিয়েটের হাতে ফারিয়া আসিল । 

'ক্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং সেবাস্তপোলের 'বখ্যাত নোদুগ্গও আর জার্মানদের হাতে 
বলছিল না। নাৎসীবাহনী যখন নঈপারের দিকে পশ্সদপসরণ কাঁরল, তখনও ক্রিমিয়ায় 
জার্মান ও রুমানীয় সৈন্য রাহয়া গেল । বকম্তু [নয় নীপারের নিকোলায়েভ বন্দরের 
পতনের পর এখানকার সৈন্যেরা ?বচ্ছিন্র হইয়া রুশদের হাতে ঘায়েল হইল ২৮শে মার্চ। 
কার্চ সেতুমখ হইতে জেনারেল তোলব্দখন ও জেনারেল জেরেমেণ্কোর অধীন দুইটি 
রুশবাহনশ পাঁশ্চম আঁভম:খে আক্রমণ চালাইল দুই সপ্তাহ ধাঁরয়া। তারপর একাঁদনে 
তারা ৪০ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল এবং ১৭ই এ্রাপ্রল সেবান্তপোলের রূমাননয় 
সৈন্যাদগকে 'নাশ্কিয় কাঁরয়া ফোঁলল । প্রায় মাসখানেক ধারয়া এখানে প্রবল য্ধ 
হইল এবং ১০ই মে তারিখ রুশরা সেবাস্তপোল পুনয়হস্ধার করিল । জেনারেল 
তোলবুঁখিনের ৪নং উক্রেনীয় আমি জেরেমেণ্কোর “নৌ-অগণুল বাহনধ'র সাঁহত 
একযোগে আক্রমণ চালাইয়া পাহাড়ের দুর্গায়িত এলাকাগুলি ভাঙ্গয়া ফেলিল । লৌহ 
ও কংক্রীটের তৈয়ার আত্মরক্ষার 'নদারুণ বেষ্টনীগুল ট্যা্ছ, গোলন্দাজ এবং 
বোমারুর সাম্মিলিত আক্রমণে চরর্ণ হইয়া গেল। এই অভিযানের সময় সোভিয়েট 
'ব্লাঁশিয়ার কৃষসাগরীয় নৌবহর শন্রুসৈন্যের অপসারণে যথেষ্ট বাধা 1দয়াছিল । ১৯১টি 
পোত জলনগ্র হইয়াছিল" ইহার মধ্যে ৬৯টি ছিল সৈন্যবাহী জাহাজ । সেবাস্তপোলের 
পতনের পর রুশরা দাবী কারল যে, ক্রিমিয়ার এই যুদ্ধে ৫০ হাজার সৈন্য নিহত 
হইয়াছে এবং ৬১ হাজার আত্মসমর্পণ কারিয়াছে । 

১৯৪৪-এর প্রাক-বসস্তে লালফৌজ উত্তর রণাঙ্গনে লোননগ্রাদের অবরোধ মস্ত 
করল, মধ্য রণাঙ্গনে 'প্রপেট জলাভুমির দিকে জার্মানদিগকে বিতাড়িত কাঁরল এবং 
সমগ্র দাক্ষণ রণক্ষেত্র হইতে শত্রুকে উৎসাঁদিত কাঁরয়া পোল্যাপ্ড ও রুমানিয়ার অভ্যন্তরে 
তাড়াইয়া লইয়া গেল । অথাৎ সো1ভিয়েট ভূমির প্রার আধিকাংশই জার্মানীর হাতছাড়া 
হইল এবং লালফৌজের 'নিকট বালাটিক রাজ্য, পোল্যাপ্ড ও বলকান রাষ্ট্রসমহের 
সবার মত্ত হইল । জাম্ণান সৈন্যেরা গৃহাভিমহখে বিতাড়িত হইল । স্ট্যালিনগ্রাদের 
থিপযয়ের পর জারম্শানবাহন্ন সংহত আরুগণের বেগ হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং 
১৯৪৩-৪৪+ এর গ্ঙ্ম বা শীতে লালফৌজের সাঁহত কোথাও আঁটয়া উঠিতে পারিল 
না। ক্রমে তার আত্মরক্ষার শান্ত ক্ষয় পাইতে লাগিল । কোরসানের বেস্টনী ও নাপার 
বাঁকের যুদ্ধ জার্মানীকে 'বিষম ঘায়েল করিল । 

লালফৌজ রণনীতি ও রণকৌশলের অবর্ণনীয় চমৎকারত্বেন পাঁরচন্ দিল এবং 
উক্রাইনের যুদ্ধে যে সমস্ত সো'ভিয়েট সেনার্পাতি বিস্ময়কর প্রাতিভার পাঁরচয় দিলেন, 
তাঁদের মধ্যে ফিল্ড মার্শাল ভাতুতিনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা বাইতে পারে । কারণ, 
যে সময় তারই জয়লম্ধ ফল উক্লাইন পুনরায় সোভিয়েটের হাতে আঁপয়াছিল, সেই 
সশ্ধক্ষণে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘোষিত হইল ১৪ই এরপ্রলঃ ১৯৪৪ । তাঁর এই অকাল 
মৃত্যুতে সোভিয়েট সমর-কতৃর্পক্ষ একজন দীপ্তমান প্রতিভার আঁধকারী ও দক্ষ 
সেনাপাঁতিকে হারাইলেন । তাঁর সম্পকে একটি ইংরাজী নামরিক গ্র্ছে বে প্রশংসা করা 
হইয়াছে, এখানে তার উল্লেখ করা যাইতে পারে-- 


হলোনিনগ্রাদ £ সোভিয়েটভুমি হইতে জামণানবাহনপর 'বিতাড়ন ১৫৯ 
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এই প্রশংসা নিশ্চয়ই অপান্রে বাত হয় নাই এবং রাশিয়া সম্পকে ইংরাজ 
'লেখকদের পক্ষপাতিত্ব থাঁকবারও কারণ নাই । 
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সগুম পর্ব 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
রোমের যুক্তি : ইতালীয় যুদ্ধের মন্থরতা 


মুসোলিনীর পতন ( পরে হিটলার কর্তৃক উদ্ধার ) এবং ইতালীর নিঃশর্ত আত্মসমপর্ণ” 
সন্বেও ইতালীয় যুদ্ধের কিন্ত অবসান হইল না । মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা 
নূতন দ-্টান্তের মত । যম্ঠ পরের চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারেই বলা হইয়াছে যে. 
মিল্রপক্ষের জয় সত্বেও ইতালাীর যৃদ্ধ িস্ময়কর রূপে দঘণ্ছায়ী হইল--১৯৪৩ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৫ সালের মে মাসে জামানীর পতন পযম্ত এই যুদ্ধ 
অব্যাহত ছিল । অবশ্য ছিটলারণ সৈন্যবাহিনগর প্রতিরক্ষার দৃঢ়তার জন্যই এটা সম্ভব 
হইয়াছিল । ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নাৎসী সৈন্যদলের পরাজয় এবং মৃসোলিনীর ভাগ্য-- 
1বিপষয় সত্বেও হিটলার ইতালী পরিত্যাগ কিংবা রোম নগরী হাতছাড়া কাঁরলেন না। 
কেননা, খাস জামণনীর রণনোতিক আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে উত্তর ইতালীর যেমন 
প্রয়োজন 'ছিলঃ তেমন ইতালর রাজধানী রোমনগরীকে করায়ত্ত রাখাও ফ্যাসিম্ট 
পক্ষের প্রেম্টিজের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যান্য যুদ্ধের 
তুলনায় ইতালীয় যৃদ্ধের প্রকীতি ও চরিত্র সম্প্‌ণ“ ভিন্ন ধরনের 'ছিল। কেননা, 
এখানকার ভৌগোলিক সংস্থান_-নদশ পাহাড় পর্বত জঙ্গল ইত্যাঁদর জন্য সোজাসাজ 
সমতল ক্ষেত্রের লড়াইয়ের উপযোগ ছিল না। সেই িবখ্যাত হিটলার 'রিজক্লীগ্‌ 
বা বিদ্যৎগাঁতি আক্রমণ ও অগ্রগাঁতি এখানকার অসংখণ প্রাতবন্ধকতার জন্য সম্ভব ছিল. 
না। প্রবল বন্যানতেতের মত অজন্্র সৈন্যদলের রণক্ষেতে প্রবেশ ও অগ্রগতি এবং 
ধাশ্পিক যুদ্ধের গাতিশশীলতার নাটকীয় চমক এখানে ছিল না। এমন কিঃ মন্তরপক্ষ ও 
শন্ুপক্ষ পরস্পরের মুখ প্্ত দোঁখতে পাইতেন না। উভয় পক্ষের সৈন্যদেরই ছোট 
ছোট দলে 'বিভন্ত হইয়া পাহাড়ের গাঁল "দয়া আগাইয়া যাইতে হইত । সুতরাং এই 
যুদ্ধ অত্যন্ত মদুগাঁতসম্পন্ন ছিল ।১ | 
কিন্তু এর ফলে ইতালীয় জনগণের দুগীতর আর সঈমা রাহুল না । এএকাঁদকে মিল্ 
পক্ষ এবং অন্যাদকে ফ্যাঁসিস্ট জামণানী এই দুই পক্ষের প্রচণ্ড রন্তান্ত সংঘর্ষের মধ্যে 
পাঁড়য়া হতভাগ্য ইতালায় নরনারশর অবস্থা মমর্ণাম্তক হইয়া দাঁড়াইল । মুসোলিনীর: 
ক্ষমতাচ্যুত ও পতনের পর ইতালীর জনগণ ম্ুন্তর 'ন*বাস ফোলিগ়াছিলেন বটে” 
[কিম্ভু তাঁরা মিত্রপক্ষকে স্বাগত জানাইবার সুযোগ পবন্ত পাইলেন না। কারণ” 
ম.সোিনীর বদলে 1হটলার রোমসহ মধ্য ইতালী থেকে একেবারে উত্তরবতাঁ ইতালা 
পবণস্ত রণক্ষেত্রের প্রভূ হইয়া দাঁড়ীইলেন। উত্তর ইতালশর আত্মরক্ষার ভার দেওয়া, 
হইল বিখ্যাত জাম্ণন সেনাপাঁত গিল্ড মার্শাল রোমেলের হাতে । ১৯৪০ সালের এক 
সময় মুসোলিনী বালয়াছিলেন যেঃ যাঁদ জার্মানরা একবার এখানে ( ইতালীতে ). 
আিতে পারে, তবে, আর কখনও দেশে ফিরিয়া বাইতে চাঁহবে না। নিজের অজ্জাত- 
সারেই মুসোলিনগ তখন একটা সত্য কথা বাঁলয়াছিলেন। কারণ, হিটলার ও তাঁর সৈন্য- 
বাঁহনী যারা ইতালস দখল কাঁরয়া রাহল, তাদের দখলদারীর মধ্যে মিগ্রপদক্ষীয় মাঁকনি” 
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বৃটিশ, ফরাসশঃ পোলিশ ও ব্রাজালয়ান সৈন্যেরা যখন ইতালশতে প্রবেশ কারল, তখন 

বেন তারা ভীমরূলের চাকের মধ্যে গিয়া পাঁড়ল । নিদারুণ প্রাকৃতিক 'িদ্বের সযোগ 
নিরা জার্মানরা একটার-পর-একটা প্রতিরক্ষার লাইন গাঁড়য়৷ তুজিল এবং মিত্রপক্ষের 
সৈন্যেরা আগাইতে 'গয়া প্রাতি হী্চি জমির জন্য দলে দলে প্রাণ গদতে লাগল । কারণ, 
প্রাতিরক্ষার ঘৃদ্ধের পক্ষে ইতালীর ভুমি ছিল অতুলনীয় ॥ রণপ্পাশ্ডত গলডেল হার্ট 
এবং জে. এফ. 1স. ফুলারও তাঁদের পুস্তকে ইতালীর এই য্‌ম্ধে প্রাকীতিক [িদ্লের উপর 
বথে্ট গুরুত্ব দিয়াছেন । অসংখ্য নদঁ-নালা-হুদ-জলাভূমি এবং পাহাড়-পর্বত 
ইত্যাদির পুরাপ্দীর সুযোগ গ্রহণ কারিল জামশন সৈন্যেরা। ১৯শে আগস্ট» ১৯৪৩১ মিত্র- 
পক্ষ জার্মানদের বমানঘর্টাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড বোমার আক্রমণ 
চালাইল । ওরা সেপ্টেম্বর ম্টগোমারির বিখ্যাত অন্টম বাহনশর দুইটি 1ডাঁভসন 
দাক্ষিণতম ইতালার মেসিনা প্রণালী পার হইয়া উত্তরে ক্যালাব্রিয়ার দিকে অগ্রসর 
হইল এবং কয়েকটি জায়গা দখল কারয়া নিল। ৬ দিন পর ৯ই সেপ্টেম্বর মাঁর্কন 
বাঁহনী নেপলস আঁভমহখে জল ও স্থল উভয় পথে এক আঁভিযান শুর কারল । মাঁকন 
জেনারেল মার্ক ক্লাকের অধশনে নবগাঁঠিত পণ্চন আম“ (অধেক মাঁকন, অধেক ইংরাজ) 
নেপলস উপসাগরের ৪৫ মাইল দ'ক্ষণ-পুবে প্রচুর নৌ ও বমানশান্তর সহযোগিতায় 
স্যালানের নিকট অবতরণ কাঁরল । প্রথম মাসে মোট ১লক্ষ ৩৫ হাজার বৃটিশ ও 
মাঁকি“ন সৈন্য ১ লক্ষ টন সরবরাহ এবং ৩০ হাজার মোটরযান অবতরণ করানো হইল । 
স্যালানেণর এই অবতরণের সংবাদ পাওয়া মাত্র হিটলার রোম নগরশ দখল করিলেন 
এবং ভ্যাঁটকান শহর রক্ষার ভার জাম্ণানদের হাতে রাখলেন ॥ উত্তর ইতালখ, 
দক্ষিণ ক্রাস ও বলকান অণ্ুলে যে সমস্ত ইতালশয় সৈন্য ছিল, তারা সকলেই জামণন- 
দের 'িনকট আত্মসমর্পণ করিল ॥ মিত্রপক্ষের নিকট আরও দুঃসংবাদ এই ছিল যে, 
জার্মানরা স্যালানণোতেও বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল । উত্তরঃ পরব ও 
দাঁক্ষিণের উশ্চু জাম থেকে জামণনরা মিন্রসৈন্যদের উপর গোলাবষ'ণ কারতে লাগিল এবং 
গমন্নপক্ষের সৈনাদের অবতরণের চারাঁদন পর জামণনরা পালটা আক্রমণ চালাইল এবং 
কছু ছু জাম কাঁড়িয়া লইল । বাঁল“ন রেডিও দাবী করিল যে, স্যালানোণোতে ইঙ্গ- 
মার্কন সৈন্যদের "দ্বিতীয় ডানকাকেরি অবচ্ছা হইয়াছে । মত্রপক্ষ এর জবাবে 'সসিলি 
ও উত্তর আঁক্রকার ঘটি থেকে স্যালার্নোতে এবং প্‌ব্ দিকে ফোঁগিয়াতে (98518 ) 
বোমারু আক্রমণ চালাইল । অপর পক্ষে মণ্টগোমার দাঁক্ষণের ক্যালারিয়া থেকে ১৫০ 
মাইল উত্তরাদকে (ক্যালাব্রিয়া থেকে এ্যাপেনাইন পরতমালা উত্তর-দক্ষিণে ইতালাীর 
মেরুদশ্ডের মত ৬০০ মাইল দশর্ঘ ছিল ) জার্মানশর বাধা দান ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক 
আঁতক্রম করিয়া ধরে ধারে অগ্রসর হইল । তখন ১৫ই সেশ্টেম্বরঃ ১৯৪৩, জার্মানরা 
স্যালান্নো এলাকা থেকে হটিয়া গগয়া নেপলস আঁভিমহখে চাঁলয়া গেল । ১৯ই সেস্টেন্বর 
স্যালানশেতে অবতরণের দিন বৃটিশ বমানবাহিত এক গভীভিসন সৈন্য ইতালার 
সৃপারচিত ট্যারাশ্টোর নৌঘাঁটি দখল করিয়া নল। সেপ্টেম্বর মাসে ইতালাীর 
দক্ষিণতম অংশ মিত্রপক্ষের দখলে গেল ॥ সাডিএনিয়া পরিত্যাগ করিয়া জার্মানরা 
প্রন্ছান কারল এবং দ্য গলের ফরাসখ সৈন্যেরা পাঁটিজান ফোম্ধাদের সহযোগিতার 
কাঁর্সকা শপ আঁধকার কারল ॥। ১লা অক্টোবর ১৯৪৪ জেনারেল ক্লাকেরে পণ্গন 
আমর সৈন্যেরা আগ্রনেয়ীগার ভিসৃবিয্লাস ও ধৰংসপ্রাপ্ত পম্পাই নগরীর পাশ কাটাইয়া 
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পরিণত কাঁরয়াছিল । 'ব*বাঁবদ্যালয় থেকে শুরু করিয়া হালপাতাল, জল, 'বদাৎ ও 
ময়দার কারখানা ইত্যাঁদ সমস্ত কছ চু্ণ কাঁরয়া 'িয়াছিল । 

একই সময়ে নেপলসের বিপরীত দিকে পর্ব উপকূলে ফ্োঁগয়া [বিমান ঘাঁটি অস্টম 
বাহনীর সৈনোরা দখল করিয়া নিল । ফলে, মিল্রপক্ষের আর 'সাঁসালর ঘাঁটি থেকে 
ভীঁড়য়া আসিয়া বোমা বরণের দরকার হইল না। ফোঁগিয়ার 'বমানঘাঁটি থেকে 
মন্রবাহিনী সারা ইতালীতে, এমন ক আঁস্ট্রিয়াতে পষ্ত বোমা বৰণের সুযোগ পাইল। 
আঁধিকম্ত; পর্ব উপকূলে ব্যারি বন্দর দখলের ফলে আদ্রয়াতিক উপসাগরের উপরেও 
মল্রপক্ষের আধিপত্য প্রাতষ্ঠিত হইল । ইতালীয় নৌবহরের আঁধিকাংশই তখন 
িতবাহিনশর করতলগত । 

কম মার্শাল এলবাট” কেসেলারং ছিলেন এই অঞ্চলে জামান বাহনশর প্রধান 
সেনাপতি । তিনি যখন দোঁখিলেন যে, মিন্রপক্ষের তরফ থেকে ক্রমাগত চাপ বাষ্ধ 
হইতেছে তখন তানি ভলটানেণো নদীর উত্তর তীরে আরও সংরক্ষিত ঘাঁটির ধ্দকে চাঁলিয়া 
গেলেন ॥ 'মত্রপক্ষের নিকট রোম তখনও বহুৎ দূর । রাজধানী রোমে পেশীছিবার 
জন্য মিন্রপক্ষের নিকট তখন মাত্র দূইাট রাস্তা 'ছিল- একটি ব্লাস্তা হইতেছে প্‌ব 
উপকুলবতাঁ সড়ক ধাঁরয়া এবং অন্যাঁট হইতেছে পাহাড জঙ্গল নদীতে ঘেরা মধ্য 
ইতালীর বস্তৃত ক্যাঠসনো শহরের পথ ধরিয়া । কিম্ভু এই দুই রাস্তাই ছিল ভয়ঙ্কর 
কম্টসাধ্য ও দুর্গম, আর প্রাকীতিক প্রাতবম্ধকের সযোগ নিয়া জামনানদের প্রচণ্ড বাধা 
দান। এর উপর জাল আঁবশ্রান্ত বৃন্টিপাত, জল এবং কদম । মাকি'ন এীতিহা?সিক 
স্নাইভার 'লখিয়াছেন-_ 


*[710021 25 হট ৬/০৪1৫ ০০ 00116 001175 0017 61970. ০1 60০ 193 ০0£ 
€1)৩ 5551 1943 61055 (1150 0০0 10051) (101০91051% 619৩ 12870) 0186 2100 9170551১--- 
5৬৪] 01৮/270. %91)10155 0709105 ৫০9৬/1 280 0110559 ড/275 2915 ০8 
95 0106 10535836196 188199, 7710721 19151) £10569 ০1 2,1780991 90110 79010) 1196 
56107779179 1০150 ৪ 51111911106 ঠি2 ৫0৮৮0 018 01০5 4১091০9-/৯70618095175 0505 
81900 096 0102991709১ 20010952120 1191002৬655. “11155 11৬50] 11105 17258 ০01 


[07611191098 (200595) 00961৬60 0106 16120115179 55100 8 ০1000 ৮/০710 108৮০ 
0০5০9০91006 1106]77 110015 01027 2, 1712,01)115 তাহ” ০৬1 01055 90151550  0175 
407920071 ৬/1106]1 আও 0০ড%0100. 0৪.৯৯ 

অর্থাৎ উপরে বাণ'ত এই যুদ্ধটা যেন ছল প্রাগোতিহাসিক যুগের বর্বর মানবদের। 
সুতরাং মেশিনগানের চেয়ে মৃগুরই তাদের হাতে বেশী মানাইত। কিভাবে এই 
সৈন্যেরা সেই ভয়াবহ শীতকাল কাটাইল তা” কঙ্পনাতীত ব্যাপার ।*"- 

গদকে পাঁশ্চম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার উদ্দেশ্যে অপারেশন ওভারলড+- 
এর পারকম্পনা সম্পূণ“ করার জন্য ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনের সৈনাপত্যের পুনগণঠিন 
করা হইল । জেনারেল আইজেনহাওয়ার ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে 
মপ্টগোমারী, ব্রাডাঁল এবং প্যাটন-_এই তিনজন বখ্যাত জেনারেলও গেলেন । ইতালশীতে 
মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপাঁতরিপে অবস্থান করিলেন জেনারেল স্যার হ্যারজ্ড 
আলেকজান্দার । জেনারেল ক্লার্ক রহিলেন পন্ম মাঁর্কন বাহিনীর দায়িত্বে এবং 
জেনারেল স্যার আঁলভার লজ বৃটিশ অষ্টম বাহনীর দায়িত্ে। 
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অপর পক্ষে জার্মান সৈনাপত্যেরও পরিবর্তন ঘাঁটিল। জেনারেল রোমেল স্থানাস্তারত 
হইলেন ফরাসী রণাঙ্গনে এবং জেনারেল কেসেলরিং সমগ্র ইতালশীর জার্মান বাঁহনাীর 
সর্বাধিনায়কের পদে আঁধান্ঠত হইলেন । রোম নগরণর প্রাতিরক্ষার জন্য কেসেলারং 
১৯৪৪ সালের জানহয়ারীতে ক্যাঁসনো শহরকে কেন্দ্র, করিয়া হিযুস্তভ লাইন” নামে 
আত্মরক্ষার ব্যহ গাঁড়য়া তুলিলেন । 'হটলার হুকুম 'দিলেন রাজনীতি ও রণনশাতি উভয় 
কারণেই গ্স্তভ লাইন রক্ষা কারতেই হইবে ॥ 

ন্রপক্ষও এই ব্যহ ভেদ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন । তাঁরা রোমের ৩৩ মাইল 
দক্ষিণে টাইরেনিয়ান সাগরের তীরে আজও ( 4021০) নামক ক্ষুদ্র শহরে সসৈন্যে 
অবতরণ কারলেন গুম্তভ লাইনের পাম্বদেশ 'ছিম্ন করার জন্য । কয়েক দিনের মধ্যেই 
৭০ হাজার সৈন্য এবং ১৬ হাজার যানবাহন এখানে আমদা'নন করা হইল ॥ কিম এই 
কাধের ছারা "মন্তবাহিনীর সৈন্যরা প্রচণ্ড গবপদে পাঁড়ল। কেননা, আজিওর সম 
সৈকত 'ছিল একেবারে খোলা, কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। আর জামণনরা পাশ্বব্তাঁ 
পাহাড়ের উপর থেকে গোলাগুলির আগ্রিবণ্টি উদ্গীরণ কারতে লাগিল । মিত্র সৈন্যরা 
সম্রে নাক্ষিগ্ত হওয়ার ষোগাড় হইল । কোন মতে এক অবর্ণনীয় বিপষশ্স থেকে শেষ 
পর্যন্ত তারা রক্ষা পাইয়া গেল বটে, ধকস্তু সমালোচকদের মতে আজওতে এভাবে 
“অবতরণ মূর্খতার চরম ছিল” । ীমন্রপক্ষকে এই “মর্খতার” জন) প্রচুর মূল্য দিতে 
হইয়াছিল । আঁঞজওর র্তসমন্দ্র থেকে রেহাই পাইতে ৬ িডাভসনের আঁধক িব্রসৈন্যদের 
চার মাস সময় লাগিয়াছিল । 

আক্জওর সমহদ্রতশীরের এই ব্যর্থতার জন্য মিল্রপক্ষ ঠিক কারিলেন তাঁরা গ্ন্তভ 
লাইনের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবেন । আকঞ্জওর ৫০ মাইল দাক্ষণ-পূবে 
ছল রোমক আমলের বখ্যাত প্রাচীন শহর ক্যাসিনো | ক্যাঁসিনোর ১১৭৫ ফুট পাহাড়ের 
উপর ছল &২৯ খস্টাম্দের সেশ্ট বেনেোডিক্টের সুবিখ্যাত মঠ-_খ-স্টানদের পাবভ্ত 
তীর্থন্হান। িম্তু এই স্ছান থেকে জার্মানরা সামাঁরক বাধাদান গাঁড়য়া তুলিয়াছিল । 
জেনারেল বার্নাড সি. ফ্রেবার্গের অধীনে 'িউজল্যাণ্ড ও ভারতীয় সৈন্যরা ক্রেব্রুয়ারশ 
মাসে এখানে আক্রমণ চালাইয়া পাশ্ববর্তী কয়েকটি পাহাড় এবং ক্যাসনোর এক- 
তৃত'য়াংশ দখল করিয়া নিল ॥ িক্তূ মণ্ট কাাসিনোর উপর সরাসার আক্রমণ কাঁরতে 
না পাঁয়লে সেখান থেকে জামণানদের হটানো বাইবে না। অথচ গোলাগালি বষণ 
ক'রয়া ক্যাসিনোর মঠ ধহংস কাঁরলে ক্যাথথালক খংস্টানদের মনে 'নিদারণ আঘাত 
লাগবে । সহতরাং মণ্ট ক্যাসিনোর উপর সামরিক আরুমণ চালানো হইবে কিনা, 
এই নয়া সেনাপাঁতিদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল । 'মিন্রপক্ষের তরফ থেকে মঠবাসধদের 
উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করা হইল ক্যাঁননো ছাঁড়য়া চলিয়া যাওয়ার জন্য । ক্তু 
জার্মানরা সেই আবেদন উপেক্ষা কাঁরলঃ অথচ আত্মরক্ষার ষুষ্ধ তাহারা চালাইয়া 
যাইতে লাগল । তখন 'মত্রপক্ষ বাধ্য হইয়া সুবৃহৎ বোমারু মান থেকে ৫৭৬ টন 
বোমা মন্ট ক্যাঁসনোর উপর বর্ণ করিল । তথাপি জার্মানদের হটানো গেজ না। 

কিস; একাঁটি তাঙ্জব ব্যাপার এখানে ঘাঁটল । মিন্রপক্ষের এই নিদারুণ বোমাবষণ 
সত্বেও সাধু বেনোভিক্ী যে কুঠুরীতে বাস কাঁরতেন সোঁটি এবং গত ১৪০০ বছর ধারয়া 
যে কবরে তাঁর মৃতদেহ শায়িত ছিল সেই কবরি--বোমাবৰ্ণে এই দুটির বিন্দুমাত্র 
বেন ক্ষাতি হইল না 1"- 


(রোমের মনীন্ত £ ইতালায় যুদ্ধের মস্থরতা ১৬৬ 


এখানকার যদ্ধে ট্যা্ক অচল ছিল, যা কিছ বদ্ধ ঘাটরাছিল তা পদাতিক সৈন্যদের 

প্াইফেল, হাতবোমা ও মেনসিনগানের দ্বারা । 
শ্ বট ১ 

১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালে জাম্ণানদের সঙ্গে মিশ্রবাহনীর ঘোরতর য্দ্ধ 
হইয়াছিল । কিক্তু যুদ্ধের এই তীব্রতা সন্বেও 'মিত্রপক্ষের অগ্রগাঁত খুব মন্থর ছিল । 
তারা আঞজওতে আটকা পাঁড়য্াছিল এবং ক্যাঁসনোর উপর সুসংহত আক্রমণ সন্বেও 
সেই আক্রমণ ব্যর্থ হইল । তখন 'মব্রপক্ষের হাইকম্যাপ্ড তাঁদের সৈনাপত্যের পৃনগণঠিন 
করিলেন । মাকি'ন পণ্চম আর্মিকে পাঠানো হইল পশ্চিম দিকে টাইরেনিয়ান সাগরের 
কুল ধাঁরয়া আ'ঞ্জও সেতৃমুখের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং বৃটিশ অস্টম ব্াাহনীকে পাঠানো 
হইল ক্যাসিনো শহরের দিকে- উদ্দেশ্য রোম আভিমখে জোরদার অভিযানের জন্য । 
এই আভষানের প্রস্তীত-স্বরূপ মিত্র বমানবাহিনী উত্তর ইতালী থেকে দক্ষিণ ইতালশ 
পযন্ত প্রসারিত রেললাইন ও সড়কগুঁলির উপর বোমা বর্ষণ করিতে লাগল । জামণন 
সেনাপাঁত কেসেলাঁরং এই আক্রমণ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন । সতরাং গতাঁন আত্মরক্ষার 
জন্য পাবত্য প্রাতবম্ধকের আড়ালে গুস্তভ লাইন এবং তার পছনে এডলফ 'হটলার 
লাইন--পর পর এই দুইটি প্রাতিরক্ষা ব্যহের আশ্রয় নিলেন । যুদ্ধ উভয় পক্ষে ধীর 
গাঁততে গড়াইয়া চাঁলল । ১৯৪৪ সালের মে মাসের গোড়ার ঈদকে কেসেলাঁরং ক্যাঁসনো 
শহর ও আপঞ্জওর রণাঙ্গনের মধ্যে মিন্রবাহনখকে জব্দ করার জন্য পশ্টাইন জলাভুমিকে 
প্লাবিত করিয়া দিলেন । কি্ত ১১ই মে, ১৯৪৪১ পণ্চম ও অস্টম বাহিনী যুগপৎ 
আভিষান চালাইলেন এবং ২ 'দনের নহশংস যুদ্ধে মিত্রপক্ষ গৃস্তভ লাইন ভেদ করিলেন । 
গার বৃটিশ বাহিনী ক্যাসিনো শহর ও মঠ বেষ্টন করিল--পোলিশ সৈন্যরা মঠ দখল 
কারয়া তাঁদের পতাকা উজ্ভীন কারলেন, যদিও তাঁরা নিজেরাও ক্যাথাঁলিক সম্প্রদায়ভুক্ত 
ছলেন । 

অষ্টম আম” তখন হিটলার লাইন ভেদ করিয়া রোম আঁভমহখে অগ্রসর হইল এবং 
পঞ্চম আমি“ উপকুলবতর্? আজও দখলের জন্য আগাইয়া গেল । ২৩শে মে? ১৯৪৪, 
বৃটিশ ও মাঁকনবাহনী একত্রে আঞ্জও সেতুমুখ থেকে আক্রমণ চালাইল। ক্রমে সবন্ত 
জামণান ব্যহভেদ হইতে লাগল এবং জামণানরা উত্তর দকে পলাইতে লাগিল । রোমের 
২০ মাইল দাক্ষিণ-পঃবে' জামণনদের যে দুইটি শল্ত ঘাঁটি ছিল, আমেরিকানরা সেই 
শহর দ.ই'ট দখল কাঁরিয়া নিল । তথাপি জার্মানরা সম্পর্ণ পরাজিত হইল না” তবে, 
তারা রোমের রাস্তা খোলা রাখিয়া আরও উত্তর দিকে প্রস্থান কারল। 

এতদিনে রোমের সড়ক মুক্ত হইল । ৪ঠা জুন, ১৯৪৪ সম্ধ্যা ৭-৩০ িনিটের 
সময় লেঃ জেনারেল মাক ক্লাকের নেতৃত্বে মাক“ন পণ্চম আর্মির ৮৮তম ভিভিসন রোম 
নগরখতে প্রবেশ কারল। পকম্তু সামারক দিক থেকে ইতালীতে মিন্রপক্ষের এই 
আঁভযান তেমন প্রশংসনীয় ছিল না। কেননা? দক্ষিণতম ইতালীর প্রামস্তদেশ “স্পর্শ” 
করার ৯ মাস পর এবং 'সিসিলিতে অবতরণের ১৯ মাস পর তাঁরা রোমে পৌছতে 
পারলেন । তারপরেও কয়েক মাস ধাঁরয়া উত্তর ইতালীতে এই য্ধ চাঁলিল এবং ১৯৪ 
সালের ১লা মে ইতাপণর সমগ্র জামণান বাহনী আত্মসমর্পণে রাজী হইল, অথচ সারা 
ইতালশতে মান্র ১৪ িভিসন জার্মান সৈন্য ছিল । সুতরাং 'মিন্রপক্ষের কাঁতিত্ব কতটুকু 2 


সগুম পর্ব 
তৃতীয় অধ্যার 
নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ £ ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন 


১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই 
পশ্চিম ইউরোপে কিংবা ক্রাম্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য দাবী উঠিয়াছিল। অবশ্য 
সেই দাবী উঠিয়াছিল প্রধানতঃ নাৎসী-বিরোধাী জনমতের পক্ষ থেকে | কিন্তু চাঁ্চিলের 
মতে ১৯৪১ সালে 'দ্বিতণয় রণাঙ্গন খোলা অসম্ভব ছিল । কারণ, মিল্রপক্ষের সেই 
উপয্যন্ত শান্ত ছিল না। অতএব ১৯৪১ সাল গেল, তারপর ১৯৪২ সালেও দঘিতীয় 
র্ণাঙ্গন খোলা হইল না। এমন কি, ১৯৪৩ সালেও 'ছ্বিতণয় রণাঙ্গনের দেখা 'মালিল না, 
যাঁদও এঁ বছর 'ছিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন মস্কোকে মোটামুটি 
একটা প্রাতশ্রাতি বা আবাস 'দিয়াঁছলেন । িম্তু ১৯৪৩ সালেও যখন পশ্চিম 
ইউরোপে বা উত্তর ফ্রান্সে ইঙ্গমাকিন পক্ষের কোন অবতরণ ঘ'টিল নাঃ তখন পথবার 
1বাঁভন্ন মিন্রপক্ষীয় মহল থেকে নানা সংশয় ও সমালোচনার উদ্রেক কারিল। বিশেষতঃ 
স্ট্যালিনগ্রাদের বৃদ্ধে লালফৌজের হাতে জার্মান বাহিনীর ভয়াবহ পরাজয়ের পরেও 
ই্গমার্কন পক্ষের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যর্থতা রাজনোতিক ও সামারক উভয় প্রকার 
সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯৪৪-এর জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম 
ফান্সের নরম্যাশ্ডি উপকূলে সেই বহ প্রার্থিত ও বহ 'িবতাঁকত 'ছ্বিতীয় রণাঙ্গনের 
বোধন হইল ॥ কারণ, সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমাগত অগ্রগাঁতি ও জয়ের ফলে ১৯৪৪ 
সালে এমন সম্ভাবনা দেখা দিল যে, শেষ পর্স্ত সোভয়েট বাঁহনী একাই বোধহয় 
জার্মানীর বিরদ্ধে চ্‌ড়াম্ত জয়লাভ অর্জন করিবে এবং নাৎসী কবালিত সারা ইউরোপের . 
মহন্ত বিধান করিবে । বিশেষভাবে চাঁচল ও তাঁর সমর্থক সাম্রাজ্যবাদী গ্োম্ঠখ ও 
প্রাতীক্রয়াশীল 'রা জনোতিক মহলে এই আশঙ্কা দেখা দিল--যে মহল ১৯৪৩ সাল পধন্ত 
তীয় রণাঙ্গন সংস্টিকে বাধা দিয়া আিতোঁছল। সো1ভয়েট এ্ীতহাপসিক জি. ডেবোরিন 
'লিথিয়াছেন-_ 

“116 5990100 01010 11 12111026 99 100 ০091060 1। 19419 8100 1001 110 
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50008 01 1176 21 928 2 (01%0115 90001091012 10081 13111191) ৪17৫ 
4৯710617997 09909 1910060 10 ০0:110611 [719706, 71019 2৪ 00 0110৩ 
6, 1944, 

অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে যখন হদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল 'নশ্চিতরপেই নিধারিত হইয়া 
গেল, একমাত্র তখনই বৃটিশ ও মার্কন বাহিনী উত্তর ফ্রান্সে অবতরণ কর্িল--১৯৪৪ 
_সালের ৬ই জুন তারিখ ।১ 


৮ ১ পর পা ||| শিপ 


১। দি সেকেন্ড ওয়াল্ড ওয়ার-_জি, ডেবোঁরন, লা 5৬01 


নরম্যাশ্ডিতে অবতরণ £ ইউরোপে 'ছিতীয় রণাঙ্গন ১৬৭, 


জি ডেবোরিনের মতে 'ছিতীয় রণাঙ্গন খোলার এই বিলম্বের জন্য ব:টিশ ও 
মাকিনিসহ মিল্রপক্ষের অজন্র মানুষের প্রাণবাঁল হইয়াছল। 

অবশ্য ১৯৪৪ সালে ক্রাম্সে "ন্তীয় রণাঙ্গন খোলার চড়াস্ত 'সিম্ধাস্ত হইয়াছিল 
১৯৪৩ সালের নভেম্বর-িসেম্বরে তেহরানে তিন প্রধানের-স্ট্যালন, চাঁচিলি, 
রুজভেল্টের সম্মিলিত বৈঠকে । সতরাং চার্চিল ও তাঁর সেনানীমণ্ডলশর পক্ষে এই 
1সদ্ধাস্ত অনুসরণ না কাঁরয়া উপায় 'ছিল না, যাঁদও চাল তখনও ইতালশ* বলকান ও 
ভুমধ্যসাগরীয় অণ্চলের উপর জোর 'দিতোছিলেন । এমন কিঃ উত্তর-পশ্চিম ফ্রাম্সের 
উপকুলে ইঙ্গমার্ন বাহনীর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গাতি রাখিয়া দাক্ষণ ফ্রান্সে 
( ভুমধাসাগরণয় উপকূল হইতে ) আর-একটি রণাঙ্গন খোলার যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, 
চার্চলের সেই বিষয়েও আপাতত ছিল এবং তাঁর সেনানীমণ্ডলীর ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ ফ্রান্স 
আক্রমণকারী বাহনশগুিকে ভুমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনে পাঠানো 1১ 


অবশ্য চাঁচলের পক্ষে একটা যুক্তি ছিল এই যে, ইতালর যুদ্ধে ইঙ্গমাকিন 
বাঁহনীর অত্যন্ত িলম্ব ঘাঁটতোঁছল । সুতরাং ১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালের এই মন্ছর- 
গাঁত যুদ্ধের অবসান্‌ ঘটাইয়া উত্তর ইতালী আঁতক্রমপূর্বক ভিয়েনা বা বলকান অশ্চল 
থেকে জাম্ধানীতে দাক্ষিণ দক দয়া আক্রমণের জন্য রাস্তা উন্মুন্ত করা । 'কিম্তু 
“অপারেশন ওভারলড* বা ইধালশ চ্যানেল আতক্রমপূবক পাশ্চম ইউরোপের ফ্রাম্স 
( উত্তরাংশে ) বেল'জিয়ম ও হল্যাশ্ড আক্রমণের এবং শেষ পর্স্ত জাম্ণানীতে প্রবেশের 
যে বরাট পাঁরিকজ্পনা ছল 'মন্্রপক্ষের, সেই পাঁরকজ্পনার পৃ প্রস্তুতিতে যাতে কোন 
প্রকারে ব্যাঘ?ত না ঘাঁটতে পারে, সেজন্য চার্চিলের বলকান রণনশীতির প্রস্তাব গৃহশীতভ 
হইল না। 'ক্তু সমহদ্র ডিঙ্গাইয়া সসৈন্যে অপর দেশে অবতরণের চেম্টা সর্বদাই অত্যস্ত 
কষ্টসাধ্য এবং 'বপন্জনক ॥। রণপশ্ডিত িলডেল হাট 'লাখয়াছেন যে, নরম্যাস্ডি 
(টি ০10870% ) আভিযষান খব 'িপদসত্কুল বলিয়া ধারণা ছিল ॥ কারণ, এই গোটা 
সমূদ্রতীর দীর্ঘ চার বছর ধাঁরয়া শত্রুপক্ষের করায়ত্ত ছিল এবং সুদে “অতলাস্তক 
প্রাচীর” ( 41120019 ৬/৪11 ) গাঁড়য়া উঠিয়া ছিল । 

গোয়েবলসের দপ্তর অবশ্য প্রচার চালাইতোছিল যে, গোটা ইউরোপই একটা 
“ফ্যাসিস্ট দুর্গে পরিণত হইপ্লাছে এবং অতলাম্তিকের সমহদ্রুতশর “দুভেদ্য প্রাচীর” 
হসাবে শল্রুপক্ষের যে কোন আকরুমণ-চেম্টা ধৰংস করিয়া দিবে । এমন কিঃ স্বন্নং চার্চল 
পর্যস্ত ইধালশ চ্যানেল পার হওয়া অত্যন্ত ?িবপদত্জনক মনে কারতেন এবং এজন্য পশ্চিম 
ইউরোপে 'হ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার 1বরোধী 'ছিলেন--১৯৪৪ সাল পষণস্ত ॥ যখন সদখঘ 
প্রস্তুতির পর উত্তর-পাশ্চম ফ্রান্সের তীরে মিল্রপক্ষের অবতরণ ঘটিল, তখন চাঁ্চিলই 
উহাকে “ইতিহাসের বৃহত্তম উভচর অভিযান” (**605 £16556550 20007171010108 
01051918010 118 1785015 ) বলিয়া বর্ণনা কারিলেন । ৰ 

এই আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য দক্ষিণ ইংলণ্ড এক বিরাট সামারক তাঁবূতে পাঁরণত 
হইল এবং মাঁকরন এঁতিহাঁসিক স্নাইডার গলখিলেন যে, ইংলণ্ডের বন্দরগলিতে 
ইতিহাসের যে কোন সময়েব তুলনায় বৃহত্তম নৌবহরের সমাবেশ ঘাঁটল। “অপারেশন 
ওভারলড”-এর জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য আসিয়া হাজির হইল, ১৬ শত ট্যাঙ্ক, 


৬) 'দ এযা-ট 1হটলার কোয়ালশন, 'ভিইর ইন্রায়েলজান, পচা, ২৯৪ । 


১৬৮ স্বিতয় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


& হাজার ৩ শত জাহাজ ও নোৌপোত এবং ১২ হাজার বমানের সমাবেশ ঘাঁটিল। ৩ 
গডিভিসন 'বিমানবাহত সৈন্যের নরম্যাশ্ডিতে অবতরণের কথা ছিল । 
সোভিয়েট এ্রীতিহাসিক ডেবোিন 'লাখিয়াছেন বে, ইঙ্গমাকিন পক্ষ এই অভিযানের 
জন্য সুবিশাল আয়োজন কারয়াছিলেন । পাঁরকজ্পনা ছিল অবতরণের প্রথম পধয়ে 
৩৬ 'িভিসন সৈন্য নামানো হইবে এবং আরও ১০ শডাঁভসন সৈন্য দাক্ষিণ ক্রান্সে 
অবতরণ কারবে । আর সমরসহব্জার মধ্যে থাকিবে &০৪৯ জঙ্গী 'ীবমান, ১৪৬৭ ভারী 
বোমার, ১৬৪৫ মাঝারি ও হাল্কা বোমারু ২৩১৬ দ্রান্সপোট প্লেন এবং ২৫১১ 
প্রাইভার । মোট যহদ্ধ জাহাজ ও পাঁরবহণযানের সংখ্যা ছিল ৬৪৮৩ ( এগুলির মধ্যে 
৬ট বড় বড় য্ম্ধ জাহাজ ও ২টি ক্রুজার বা ছোট যুদ্ধ জাহাজ ) আর মিল্রপক্ষীয 
সৈন্যবাহনীতে ছিল ব:টিশ, মার্কিন, কানাভীয়, ডাচ, পোল, নরওয়েজিয়ান, ফরাসী 
এবং গ্রশক ।১ 
একথা সত্য যে, ইংলিশ চ্যানেল আতিক্রম করা খুব দহসাধ্য ছিল । কেননা, কখন 
এর চরম জোয়ারের তরঙ্গ এবং আবহাওয়া রুদ্র মর্ত ধারণ কাঁরবে, তার কোন 
1ঠক-ঠিকানা ছিল না। তারপর তীরভুমির প্রাতররক্ষার প্রাচঈরও কঠিন ব্যবস্থাগুলিকে 
চুর্ণ কাঁরতে হইবে এবং প্রথম পর্যায়ে শেন (08010) ও শেরবূগে'র মধ্যে ৬০।৭০ মাইল 
দীর্ঘ স্ছানে & ভিসন সৈন্য নামাইতে হইবে । প্রথম ৪৮ ঘণ্টাই সবচেয়ে মারাত্মক 
এবং এর মধ্যে ১ লক্ষ ৭ হাজার সৈন্য, ১৪ হাজার যানবাহন, ১৪ হাজার & শত টন 
সরবরাহ তাীরভুমিতে নামাইতে হইবে । যাঁদ প্রথম পায়ের এই অবতরণ আভিষান 
সাফল্যমণ্ডিত হয় তা"হলে শন্রযপক্ষ সহজে আঁভযানকারখদের হটাইতে পারবেন না। 
এই প্রত্যক্ষ সমরায়োজন ছাড়া শল্রুপক্ষকে ধাস্পা দেওয়ার জন্যও ডোভারের কাছে 
দাক্ষণ-পুব ইংলশ্ডে নকল সৈন্যবাহিনী সমাবেশের এক 1বরাট আয়োজন হইল । এমন 
ণক এরজন্য নকল রোডিওর পর্যন্ত ব্যবস্থা হইল । এই ধাস্পার কৌশল জার্মান গোয়েম্দা 
1বভাগ ধাঁরতে পাঁরিল না এবং এরই ধাস্পা এত সাফল্যমশ্ডিত হইয়াছিল যেঃ প়- 
1দবসের' বা অবতরণ দিবসের পরেও ৬ সপ্তাহ পর্স্ত ১৯ ডিাভিসন জার্মান সৈন্য আটকা 
রহল । একথা বলাই বাহুল্য যে, এই আঁভঘানের প্রস্তুতি ও সমাবেশের জন্য কঠোরতম 
গোপনীয়তা অবলাঁদ্বত হইল । 'কছুকালের জন্য ইংলপ্ড থেকে বাঁহর্গমনের পথ এবং 
আমোরকা থেকে মাঁকন সৈন্যদের জন্য ডাকাঁবাঁল পর্যন্ত বম্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইল । 
এই আভযানের সংপ্রীম কমাশ্ডার ছিলেন জেনারেল আইজেনহাওয়ার । একমন্ত্র 
দর্তান এবং তাঁর স্টাফই জানতেন এই আঁভধানের সাঞ্চে্কোতক বার্তা কখন ফ্রান্সের 
অভ্যস্ততে আত্মগোপন্কানুস যেদ্ধোদের উদ্দেশ্য পাঠানো হইবে । চছা)5 ৪ঘ০৬/ 
10151055৪ $1651”--( তর ইস্পাত বদ্ধ করছে )--এই ছল সাম্কেণিতক বার্তার বয়'ন 
এবং ফরাসী আত্মগোপনকারা যোদ্ধারা মিত্রপক্ষের অবতরণের জন্য এই সাচ্কোতিক 
বার্তার অপেক্ষায় ছিলেন । 
অবশ্য জাম্ণানরাও 'মন্রপক্ষকে ধাস্পা দেওয়ার জনা নকল সৈন্যবাহনী নকল 
সমরসং্জা এবং নকল রেডিও বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিল । 'কম্ত 'মন্রপক্ষের 
সামারক গোয়েন্দা বিভাগ এই সমস্ত গুপ্ত খবর সংগ্রহ করিয়া বথাসনয়ে ল"্ডনে পাঠাইয়া 
দিতেন । - সুতরাং মিল্্রপক্ষকে ধাস্পা দেওয়া যায় নাই । 


ত্রাণ ৩ এজ চক আর জরা 9 ও কচ 8৭8 পর কউ বর এ এ৪ ও জজ, এ ও হও ও ও আহ 2 9 খর ও জগ হাব 


“নরম্যাশ্ডিতে অবতরণ £ ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙগন ১৬৬ 


শেন (0520) থেকে শেরবূর্গ পধন্তি ৭০ মাইল দশখঘ“ এলাকা জুড়িয়া মিত্রবাহনণর 
অবতরণের কথা । শেরব্গ ছিল নরম্যাশ্ডি প্রদেশের বিখ্যাত বৃহৎ বন্দর এবং 
1মন্রবাহিনীর আভিঘানের পক্ষে অন্ততঃ একাটি বৃহৎ বন্দরের প্রয়োজন ছিল । সুতরাং 
শ্ছির হইল শেন থেকে শেরবৃঞ্গের মধ্যে ষে অবতরণ ঘাঁটবে, উহার প্বণংশে বৃটিশ- 
বাহিনী এবং পাশ্চমাংশে মার্কন বাহন৭ অবস্থান কারবে । এখানে সৈকতভুমি খুব 
চওড়া ছিল । সহতরাং সৈন্যদের নামিবার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল । 
পাশচিম ইউরোপ অথশৎ ক্রাম্স, বেলজিয়ম ও হল্যান্ড রক্ষার জন্য জামণানগর মোট 
৬০ ডিভিসন সৈন্য ছিল এবং এর মধ্যে তণরভুমি রক্ষার জন্য ছিল ৮ িভিসন সৈন্য । 
শক্ত মার্শাল ফন রুণ্ডস্টেড ছিলেন সমগ্র ফয়াসগ রণাঙ্গনের সবশাধনায়ক । কম্ত্‌ 
শল্রুর আক্রমণ ও অবতরণ প্রতিরোধ করার জন্য 'হটলার আহবান জানাইলেন ভার 
অন্যতম সেরা সেনাপাঁতি সাবখ্যাত ফিল্ড মাশণল রোমেলকে। ১৯৪৪ সালের বসম্তকালে 
(রোমেল রণক্ষেত পঁরিদশ'ন কারয়া “অতলাস্তক প্রাচশর'কে যথাসম্ভব দুভে্য করার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন ৷ ধকম্তু তথন জামাঁনীতে অনেক বস্তুর টানাটান ছিল, 
বশেষতঃ উপযনভ্ত পাঁরমাণ ইস্পাত ও কংকুীটের অভাব ছিল ॥। অপর পক্ষে রুশ্ডস্টেড 
ও রোমেলের মধ্যে রণনাতি ও রণকোৌশল নিয়ও দারুন মতভেদ দেখা 'দিল । আফ্রকা 
যুদ্ধের প্রভূত অভিজ্ঞতার পর রোমেলের ধারণা হইল মে, অবতরণকারণ শন্লুকে সম 
সৈকতে বাধা দিয়া চুর্ণ করিতে না-পাঁরিলে অভীম্ট 'সিম্ধ করা যাইবে না । অর্থাৎ প্রথম 
২৪ ঘণ্টাই চুড়াস্ত এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশের আগেই শল্লুকে সংহার কারতে 
হইবে । কিক্ত; রুণ্ডস্টেডের ধারণা ছিল উলটা । শত্রুকে সম:দ্রতরে অবতরণ ও দেশের 
অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হোক । তারপর প্রচণ্ড পালটা আক্রমণের হারা 
স্তাকে নিশ্চিহ্ন করা হইবে । কিস্তু হিটলার রোমেলের মতামতই সমর্থন কারলেন । 
অর্থাৎ শল্রুকে অবতরণের মহখেই ধহংস কাঁরতে হইবে । হল্যাণ্ডঃ ইধালশ চ্যানেলের 
ভীর, নরম্যাশ্ডি ও 'ব্রিতানি-_এই দশর্ঘ ৮০০ মাইল সমহুদ্রতীরে & লক্ষ জার্মান সৈন্য 
কুড়ানো ছিল এবং রোমেলের উপর ভার ছিল আগ্রুপ এব" পারচালনার জন্য । আর 
গতিশীল রজার্ভ সৈন্যবাহন সহ রুস্ডস্টেডের উপর ভার ছল ফ্রান্স বেলাঁজয়ম ও 
হল্যাণ্ডের পিছনের দকটা রক্ষা করার জন্য । কস্ত; জার্মান বাহনী আর আগের মত 
দুর্ধ্ ছিল না। 1ডাঁভসনগ্ীলর পূরাশান্ত ছল না, আধকাংশ ক্ষেল্লে সৈন্যসংখ্যা 
ই৫।৩০ শতাংশ কম ছিল । আঁধকত্তু অধে'ক সৈন্য ?ছল আঁধক বয়স্ক গকংবা নাবালক ॥ 
আর ীবমান ও যুম্ধজাহাজের অবচ্ছাও খারাপ ছিল ॥ 
অপর পক্ষে মন্ত্রশীস্তর গবমান ও নৌবহরের শীস্তর সঙ্গে পাশ্চম ইউরোপে জার্মান 
শান্তর কোন তুলনাই দেওয়া চলে না। কারণ, 'িন্রপক্ষের যখন ১১ হাজার সামরিক 
ধবমান ছিল তখন পাশ্চম ইউরোপে জার্মানীর তৃতশয় ?বমানবহরের রণক্রিয়ার উপযোগা 
বোমারুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০ এবং জঙ্গী বমানের সংখ্যা ছিল মানত ৭০1ট-_বাঁদও 
মোট আকাশযানের সংখ্যা ছিল ৫০০। আর 'মল্রশীন্তর সমস্ত রকম অর্ণববানের মোট 
সংখ্যা ছিল ৬ হাজার । আর ৩৭ ভিভিসন সৈন্যের মধ্যে ১০টি ছিল ট্যা্ক ডাঁভসন 1৯ 
এই [বিশাল মিপ্রবাহনীর আভিষান আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল গোড়ার দিকে ১লা 
হসে। কিকম্ত উপয্যন্ত প্রন্ত্যুতির অভাবে সেই আরিখ 'পছাইয়া গেল ৫ই জুন প্বন্ত । 
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৯৭০ 1ততণয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ফিল্ড ইংলিশ চ্যানেলের আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকায় সেই এতিহাসিক অভিযান 
শুর করিতে হইল ৬ই জুন শেষ রাত্রে । কিম অবতরণের আগে রান্রিবেলা মিন্রপক্ষের 
এক হাজার বোমার জামান প্রাতিরক্ষার ঘাঁটিগুিতে, রেলওয়ে কেন্দ্র ও সড়কগীলতে, 
হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষেপ কাঁরল এবং পরাদন সকাল বেলা পুনরায় হাজার 
বোমার ব্যাপক ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাইল ॥। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মান 
বাহনীগ্দালকে রেল ও সড়ক এবং সেতুর যোগাযোগ ও চলাচল থেকে বণ্ণিত করা এবং 
মুল রণক্ষেত্রে থেকে বিচ্ছিন্ন কাঁরিয়া দেওয়া । জাম্ণানীর তুলনায় মিত্রপক্ষের বমানশান্ত 
যখন ৫০ গণ বেশশ ছিল, তখন বোমবব'ণের শান্তর সঙ্গে যুক্ত হইল মিত্রপক্ষীয় বড় 
বড় যুম্ধ জাহাজ থেকে কামানের গোলাবষ্ণ । ফলে, নরম্যাশ্ডি থেকে প্যারিস পধ্ত 
জার্মানদের দিনের বেলা চলাফেরা বম্ধ হইল গেল । 

পশ্চিমে মণ্ডব্র্গ থেকে পৃবদকে শেন প্ম্ত ক'তশতন (০০65010) উপদ্বীপের 
০ মাইল পষ+স্ত পাঁচটি সৈকতে 'িত্রসৈন্যেরা অবতরণ করিল । মোসনগান থেকে খাদ্য 
পযন্ত পবকিছন তীর ভূমিতে নামানো হইল । শল্লুপক্ষ বাধা "দয়া রাখতে পারল 
না। কিম মিল্রপক্ষের বহ? সৈন্য হতাহত হইল । অনেকে জলে ভাবিয়া গেল- মোট 
হতাহতের সংখ্যা ১০১২৭৪ জন । 

নরম্যাণ্ডিতে প্রথম মাঁরক্কন ছত্রীসৈন্যেরা অবতরণ করিল । কম্তু এদের মধ্যে 
হাওয়ার বেগে কেউ কেউ ৩৫ মাইল দ:রে 'ছিটকাইয়া পাঁড়লঃ কেউ বা গাছের ডালে 
আটকা পাঁড়ল কেউ বা জলাভূমিতে । চার ঘণ্টায় ১৩ হাজার [বান সৈন্য অবতরণ 
কাঁরল এবং শেনের কাছে ভিতরের দিকে নামিয়া পাঁড়ল & হাজার ৩ শত বমান-সৈন্য । 
আর ডুব্রি ও স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে উপকুলভাগের জলের তলা থেকে (রোমেলের 
পরামশক্রমে তৈয়ারী ) ইস্পাতের কঠিন প্রীতিব্ধকগুদলি অপসারণ করা হইল । 

মিতরবাহিনীর অবতরণ ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের 'নিদেশনামা সকাল বেলা 
রেডওযোগে ঘোষিত হইল ॥। আর সকাল ১০ টায় ওয়াশংটনের হোয়াইট হাউস থেকে 
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রুজভেল্টের প্রার্থনা বাণণ প্রচারিত হইল 1" 

্ছানে স্ছানে ঘোরতর সম্ঘর্ষের পর 'মন্রবাঁহনগর নরম্যাঁণ্ডির উপকূলে অবতরণ 
সাফল্যমাণ্ডত হইল । 'কি্তু এই ভ্রিধারার সংগ্রামে অথণাৎ জল, চ্ছল ও বমানবাহনশর 
পাঁরপ্ণ” সহযোগিতায় ও দক্ষতায় পশ্চিম ইউরোপাঁয় সমহদ্রতশরে মহাযহদ্ধের একি 
নূতন চড়াস্ত অধ্যায়ের সচনা হইল । জামণানী পর্বে ও পশ্চিমে দুই রণাঙ্গনের বিপদে 
পাঁড়ল-যে বিপদের বিরুদ্ধে জাম্ণান ইতিহাসের সমরনায়কেরা বার বার সতক্বাণশ 
উচ্চারণ করিয়াছেন । 

িজ্তু জার্মানণর কপাল বোধহয় ₹ত্য সত্যই খারাপ ছিল । কারণ, যাঁদও 'হটলার 
মিত্রপক্ষের অবতরণের স্ছান সম্পর্কে সঠিক অনমান কারতে পারিয়াছিলেন, তব তাঁর 
ক্যালে বন্দরে অবাস্থত গোয়েন্দাদের প্রোরত বার্তা নিয়া উচ্চতম সেনানীমহলে 
বিভ্রাস্তর সৃষ্টি হইল । ১লা জুন 'মল্রপক্ষের তরফ থেকে যে সাত্কোতিক রোঁডও- 
বার্তা পাঁশ্চম ইউরোপীয় আত্মগোপনকারী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ব্রড্‌কাস্ট করা হইল, 
জামান গোয়েম্দা বভাগের কাছে তা ধরা পাঁড়ল । কস্তু ফিল্ড মার্শাল রোমেল, 
[ফিল্ড মাশণল রুস্ডস্টেড এবং বাসে টগােনে অবশ্ছিত হিটলারের সেনানীমপ্ডলীর 
অধ্যক্ষ জেনারেল জড্‌ল"--এই প্রত্যেক শশর্ষন্ছানীয় ব্যান্ত মনে কাঁরলেন রোমেল, 


নরম্যাপ্ডিতে অবতরণ £ ইউরোপে 'ছিতীয় রণাঙ্গন ১৭১, 


রূস্ডস্টেড ও জড্‌জ তাঁদের স্ব স্ব সৈন্যবাহিনীকে এই সাণ্কেতিক বাত দ্বারা সতক” 
করিয়া 'দিতেছেন । জে, এফ. সি. ফুলারের মতে সাধারণভাবে জামণান সামরিক 
মহলের ধারণা ছিল যে, মিব্রবাহনশ পা দ্য ক্যালের 'দিকে অবতরণ করিবে । 

ষূদ্ধের পর জাম্ণান সেনাপাঁত জেনারেল রুমেনীট্রট- স্বধকার কাঁরয়াছে যে, ইঙ্গ_ 
মার্কন বাঁহনী ফরাসদ সম:দ্রুতরের ঠিক কোন: স্ছানে অবতরণ কাঁরতেছে কিংবা 
কাঁরবে, সেই সম্পকে সানাঁদণ্টি সংবাদ গদতে জামণান গোয়েন্দারা ব্যথ হইয়াছিলেন ।১ 

ঠিক এই সময় ফিল্ড মার্শাল রোমেল তার জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভূল 
করিলেন ॥। যেহেতু গত কয়েকদিন ইংলিশ চ্যানেল অঞ্চলের আবহাওয়া খুব খারাপ 
ছিল এবং খারাপ আবহাওয়াতে যখন শ্রুপক্ষের নৌ-আভিষান প্রত্যাশিত নয়, তখন 
1তাঁন 5ঠা জুন তারিখ জার্মানীতে "ফারিয়া "গিয়া তাঁর স্ত্রীর জন্মাদবস উদযাপনের 
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১০ ২০ মাইল 





এবং গহটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের (আরও সৈন্যবল বাঁদ্ধর জন্য) জন্য সঞ্ক্প কাঁরলেন। 
ধক্তু জাম্ধানগতে ফারিয়া গিয়া খন তিনি নরম্যাশ্ডিতে ইঙ্গমাঁকিনি অবতরণের 
সংবাদ পাইলেন, তখন গতাঁন তাড়াহড়া কাঁরয়া ক্রাম্সে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন বটে, কিজ্তদ, 
তখন ২৪ ঘণ্টা পার হইয়া িয়াছিল এবং প্রাতরক্ষার ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার পক্ষে 
আঁতরিস্ত বলম্ব হইয্লা 'গরাছিল । 

রোমেল ছাড়া আরও অধডজন সেনাপতি, যাঁরা তর রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন 
তাঁরাও তাঁদের ঘাঁটিতে অনুপচ্ছিত ছিলেন । ভাগ্যের পরিহাস এই যে, ওই অনুপাস্থত 
সেনাপাঁতরা গমন্ত্রপক্ষের সম্ভাব্য অবতরণ-সংক্রান্ত সামারক মহড়ার ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন 
এবং ীলডেল হাট” [িলখিয়াছেন যে, একজন সেনাপতি আবার এক যুবতীকে নয়া রাত 
কাটাইতে ছিলেন । 

অপর পক্ষে প্যারসের উত্তর-পূর্বে যে দুইটি বাল্মিক িভিসন মজত 'ছিল» 


৯৪ জাীভেল হাট পৃহ্তা 6৪৬ । 


১৭২ | ছ্বিতাঁয মহাযণ্ধের ইতিহাস 


তাদের উপর রুশ্ডস্টেভ বা রোমেলের কোন করৃ-ত্ব ছিল না। তারা খোদ সদর দপ্তরের 
গহটলারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল । অথচ রণক্ষেত্রের জরুরণ প্রয়োজনে তাদেরকে নিয়োগ 
করা একান্ত দরকার ছিল । কিম্তু িটলঃরের ব্যান্তগত অন:ম'তি ছাড়া এই যাম্প্রিক 
1ডাঁভসন দুইটিকে আনা সম্ভব 'ছল না। . আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, মিন্রপক্ষের 
আক্রমণ যখন শুরু হইল, হিটলার তখন ঘুমে । চার্টিলের মত 'হটলারেরও আঁধক 
রান পযম্ত জাগয়া থাকার অভ্যাস 'ছিল এবং ঘুমের ওষধ খাইয়া হিটলার রাত্র শেষের 
পদকে নিদ্রা যাইতেন। এাঁদকে ফিল্ড মার্শাল রস্ডস্টেডের পক্ষ থেকে ভোর রান্তি 
টার সময় হিটলারকে তাঁর সদর দপ্তরে টেলিফোন করা হইল । কিম্ত্‌ জেনারেল 
জডল তাঁর ঘহম ভাঙ্গাইতে সাহস পাইলেন না এবং হটলারের পক্ষ থেকে 1তাঁন গিনজেই 
রুণ্ডস্টেডের অন:রোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন । 

বেলা দুইটার সময় হটলার যথারীতি তাঁর সামরিক বৈঠকের অনষ্ঠান কাঁরলেন । 
শক্ত; তাঁর ধারণা "ছিল যে, মিত্রপক্ষের এই আক্রমণ ও ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের 
1দয়েপ ( ফরাসণ উপকুলাস্থত ) হানাদারির মত একটা বাজে আক্রমণ মানত !1-"" 

পাঁচাঁদন ধাঁরয়া নরম্যাপ্ডি উপকূলের অবতরণ স্ছানগাঁলতে রোমেলের সৈন্যদের 
সঙ্গে বাঁটিশ ও মার্কন সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল ॥ ক্রমে জার্মান প্রাতরক্ষার প্রাচীর 
'ভাঁঙ্গয়া পাঁড়লঃ মিল্রবাহনী নরম্যাপ্ডি উপকূলের ৮০ মাইল দখল কারয়া নল এবং 
২০ মাইল ভিতরে প্রবেশ করিল । এই সময় ১৬ 'ডভিসন 'মত্র সৈন্য ফরাসণ উপকূলে 
সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ কাঁরল, জামণানদের পক্ষে এই অবতরণ ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব 
শছল না। কারণ, মিল্রপক্ষ বিমানশান্ততে ও নৌবহরে অপ্রাতদ্বম্বী ছিল । ফলে ৯ই 
জুন থেকে আব্রমণের উদ্যোগ মিত্রপক্ষের হাতে চালয়া গেল । 

১৭ই জনের মধ্যে মিত্রপক্ষ &১৮৭৬৫৩ জন সৈন্য এবং ৮১৯, ৭২৮টি যানবাহন 
সমহদ্রতীরে নামাইল । এ দিনই হিটলার তর সেনাপাতদের সঙ্গে বৈঠক করিলেন সকাল 
৯টা থেকে বিকেল ৪টা পধস্ত এবং রুণ্ডস্টেড ও রোমেলের কৈফিয়ং তলব কারলেন 
আক্রমণ প্রাতরোধে তাঁদের ব্যথতার জন্য । 'িল্তু তাঁরা "মব্রশান্তর অস্ত্রের শ্রেন্ভতার 
উপর জোর দিলেন এবং অকপটে বাঁললেন যে, জার্মান বাহনাীর অবস্থা সঙকটজনক । 
বলাবাহুল্য যে, হটলার চাঁটয়া গেলেন এবং রোমেলকে তিরস্কার কাঁরয়া বাঁললেন, 
“ভাঁবষ্যতের ভাবনা ভাবিতে হইবে নাঃ তুমি তোমার 'নজের রণাঙ্গন সামলাও ।* ?হটলার 
রোমেলকে রাজনোতক ব্যাপারেও মাথা ঘামাইতে নিষেধ কাঁরলেন । এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, রোমেল ইতিমধ্যে হিটলালেরর প্রত খুব 'বরুূপ হইয়া উীঠরাছলেন এবং 
দুইজনের মধ্যে ক্রমেই দূরত্বের ব্যবধান রাঁচত হইতোছিল । ী 

মন্্রপক্ষ ক্লমেই শান্ত অর্জন করিতোছল । “২৬ জনের মধ্যে তাদের সৈন্যসংখ্যা 
দাঁড়াইল ১০ লক্ষ, আর জার্মানীর মাত্র ১৪ ডিভিসন |” 

সমূদ্র পারবর্তী আভিষানে এত সৈন্য ও সমরসম্ভার এবং অজন্্র সরবরাহ যোগান 
ধ্দতে 'গয়া মিব্রপক্ষ অভূতপূর্ব সংগঠনশান্ত ও মোৌলিকত্বের পরিচর 'দয়াছিলেন । ১৯ 
হাজার বৃটিশ শ্রমিকের সহায়তায় মিত্রপক্ষের ইঞ্জিনীয়ারগণ “গজবোর” ও “মালবোরি” 
নামে সম্পর্ণ কীন্রমবন্দর ও পোতাশ্রর তৈয়ার করিয়াছিলেন । যূদ্ধের ইতিহাসে এটা 
বছল একেবারেই নতুন ॥ দীঘ ফরাসী সমহদ্রুতীব্রে ব্দর ও পোতাশ্রয়ের অভাব 
“পূরণের জন্য কংক্রপটের তৈয়ার এই কৃত্রিম আশ্রয়গ্ঁলকে ইংঁলশ চ্যানেল পার করিয়া 


নরম্যাশ্ডিতে অবতরণ £ ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন ১৭৩, 


লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । তবে, প্রচণ্ড ঝড়ে একাঁট পোতাশ্রয় নম্ট হুইয়া গিয়াছিল । 
গকম্ত; 'মন্ত্রপক্ষের উদ্যোগ, উদ্ভাবনী শান্ত ও কারগাঁর 'বদ্যা অত্যস্ত প্রশংসনায় ছিল 
সন্দেহ নাই । 

হাজার বোমার? ও নোৌকামানের গোলাবষণের মধ্য/“দয়া শেরবুগ্গের বিরুদ্ধে 
আক্রমণের উদ্বোধন হইল এবং ২৬শে জুন শেরবুগ" আত্মসমপ'ণ করিল । 

ইধাঁলশ চ্যানেল সাফল্যের সঙ্গে আতন্রম এবং পাশ্চম ইউরোপে ইঙ্গমাকিন পক্ষের 
এই জয়লাভকে সোভিয়েট রাশিয়া অভিনন্দন জানাইল । 


জনৈক ইংরাজ পরীতহা সিক 'লাঁখয়াছেন £ 
৪4৯ ৮০51 26061 12785 9121110 102810 2, 0105/1105 01100150005 4৯111539. 


101 03611 0191106 ০1€ £175 (00179101051) 2, 15290 13101) 16055911050 85 ৮/107001 
107০5০০0610 11 10011162,15 18150015870. ০০210185050. ৮101) 0105 907)151001001515 
৩0113 01 411) 11) 01015 91০16501020. “[710121 05 115565110%-+৯ 

অথণাৎ অবতরণের এক সপ্তাহ পরে স্ট্যাঁলন ইধালশ চ্যানেল আঁতক্রমণের জন্য 
?িত্রবাহনীর উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বাঁসত প্রশংসা জানাইলেন এবং মন্তব্য কারলেন যেঃ সামারক 
ইাতহাসে এর কোন নজর নাই । “অপরাজেয় নেপোঁলয়ন” এবং এহাস্টারয়াগ্রস্ত, 
পহটলার” যা পারেন নাই মিত্রপক্ষ তাই সম্পল্ন কাঁরয়াছেন ।--- 

ণকম্তূ জার্মানী ক্রমশঃ বপযয়ের-পরাবপষয়ের সম্মহখীন হইতেছে দোঁখিয়া ডঃ 
গোয়েবলসের প্রচার দপ্তর নিঃশন্দ ছিল না। জার্মান জাতিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
গোয়েবলস ভরসা দিলেন যে, ফুরারের উপর ব*বাস রাখুন, তান এমন-এক গোপন 
অস্ত আঁবন্কার করিয়াছেন যে, সেই অন্তর প্রয়োগের ফলে “রুজভেল্ট ও চার্চিল 
নতজান;” হইয়া শান্ত ভিক্ষা কারবে। 

এই চরম অস্ত্র বা পারমাণীবক অন্ত নয়া জামণন 1বভ্ঞানীরা কিছুকাল যাবৎ" 
গবেষণা ও অনুসম্ধান চালাইতোছিলেনঃ একথা সত্য । মমিন্রপক্ষীয় গোয়েশ্দারা এই 
সমস্ত গবেষণার ঘাঁটিগ্ীলর সংবাদ সংগ্রহ কাঁরলেন । ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগেই 
1মত্রপক্ষ নরওয়ের গোপন গবেষণা কেন্দ্রের উপর বোমা বর্ষণ কাঁরয়া উহা ঘায়েল 
করিয়া 'দিল। ১৯৪৩. সালের আগস্ট মাসে বৃটিশ বমানবহর বাল্টিক সম:দ্রের 
জঙ্গলাবৃত দ্বীপে এবং ফ্রান্সের উপকুলভাগের সমস্ত গোপন” ঘাঁটিতে প্রচণ্ড বোমার 
আক্রমণ চালাইয়া এগুঁল ধবংস কাঁরয়া দিল এভাবে জামণনীর পারমাণবিক গবেষণা, 
কেন্দ্রুগ্লি নষ্ট হইয়া গেল ॥। অবশ্য জাম্ধানীর মালমসলারও অভাব ছিল এবং গবেষণা 
চালাবার জন্য লোকবলও তেমন 'ছিল না। 

তথাপি গোয়েবলসের বাণ্ণত সেই “গোপন অস্ত্র” একদিন লণ্ডনের আকাশে 
আত্মপ্রকাশ করল । ১৯৪৪ সালের ১৩ই জুন জামণননীর নব আঁবন্কৃত উড়ভ্ত বোমা, 
পৃঁভ-১৮ (৮-1 ) লপ্ডনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল । পাইলট শুন্য জেটবাহিত ছোট প্লেন: 
এক টন বিস্ফোরক সহ লপ্ডনে বিস্ফোরিত হইল এবং বলাই বাহুল্য চাঁরদকে 1বস্ময় 
ও চমকের সূষ্টি হইল ॥ কিস্তু আবলম্বেই এর প্রাতিরোধ ব্যবস্থাও আঁবলাঁম্বিত হইল । 
প্রচুর বেলুন সৃষ্টি কাঁরয়া উড়স্ত বোমাকে ব্যাহত করা হইল এবং আর. এ. এফ. 

(রাজকীয় বমানবহর ) অনেক উড়ন্ত বোমা শন্য পথেই ধবংস কাঁরয়া [দল । 'কম্তু 
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১৭৪ দ্বিতীর মহাযুদ্ধের ইীতিহাস 


'গই সমস্ত সত্বেও লণ্ডনের প্রচুর সম্পার্ত ধংস এবং লোকজন হতাহত হইল । ১২ 
থেকে ২০শে জুন (১৯৪৪ ) মধ্যে ৮ হাজার উড়ন্ত বোমা লণ্ডনে 'নাক্ষপ্ত হইরাছিল । 
এর মধ্যে প্রায় ২৩০০ বোমা লক্ষ্যস্ছলে পেশছিয়াছিল । লণ্ডনের ০১৪৭৯ জন নিহত 
এবং ১৬৯৩৪ জন আহত হইল, ২৫ হাজার ঘরবাড়শ সম্পূর্ণ ধহংস হইল এবং আরও 
অনেক গৃহ জখম হইল । 

এরপর আগস্ট মাসে (১৯৪৪) ফুরার আর-একি গোপন অস্ত্র নিক্ষেপ কর্সিলেন-_ 
রকেট বোমা ভি-২ই। এই রকেট বোমা শব্দের গাতর সঙ্গে পাল্লা দিয়া এবং এক টন 
শবস্ফোরক বহন করিয়া ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল বেগে এবং আকাশের ৬০৭০ মাইল 
উস্চ দয়া ছৃটিয়া যাইত । এই রকেট বোমা চোখে দেখা যাইত না, কোন শন্দ শুনা 
যাইত না-_একমাত্র বিস্ফোরণের শব্দ । এছাড়া নিঃসন্দেহে এই অন্ত্রগ্ীলি ভয়ঙ্কর ছিল 
এবং এগুলি যাঁদ আরও অনেক আগে ব্যবহৃত হইত, তবে, 'িন্রপক্ষের দারুণ বিপদ 
ঘটিত ॥। এই বোমায় ৮ হাজার মানুষ নিহত হুইল ।১ 

১৯৪০ সালের “লশ্ডনে 'ব্রজ* বা বৃটেনের গবমান যুদ্ধের মতই এই উড়ন্ত বোমার 
আব্রমণও কম ভয়ানক ছিল না। সতরাং গোয়েবলসের দপ্তর একেবারে 'মথ্যা ডম্ফাই 
করে নাই । 

গলডেল হার্ট "লাখয়াছেন যে, উড়ন্ত বোমার ছারা ?হটলার 'মন্রপক্ষের নরম্যাশ্ডি 
আভবানের উপর কোন প্রাতীক্রয়া ঘটাইতে পাক্িলেন না। এই সময় হটলারের সদর 
দপ্তর থেকে একদিন টোলিফোন যোগে ফিগ্ড মাশশল রুশ্ডস্টেডকে যখন জিজ্ঞাসা করা 
'হইল--“আমরা এখন কি করবো £* রুণ্ডস্টেড তুড়ুক জবাব দিলেন, “যুদ্ধ খতম 
করুন । এছাড়া আর কি করা যেতে পারে 2 ক্রুদ্ধ 'হটলার তৎক্ষণাৎ রুণ্ডস্টেডকে 
“পদচযুত করিলেন এবং তাঁর জায়গায় 'ফিজ্ড মার্শাল ফন র্ুজকে (তান তখন পূব 
এ্ণাঙ্গনে ছিলেন ) প্রধান সেনাপাতির পদে নিয়োগ করিলেন । 


স্উ গর রঃ 


প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সে অবতরণের পর মিন্রবাহনীর দুধষ“ আঁভযানের 'িরহদ্ধে জামণন 
সৈন্যরা তেমন কোন ভয়গ্কর যুদ্ধ 'কংবা ভয়াবহ কোন পালটা আক্রমণ কাঁরতে পারে 
নাই । কারণ, 'মিন্রবাহনীর 'বমান ও যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদর শান্ত জাম্ণানীর তুলনায় 
অনেক বেশশ ছিল । সুতরাং ১৬-২১ আগস্টের মধ্যে গোটা নরম্যাশ্ড দখল হইয়া 
যাওয়ার পর সমগ্র ফ্রা্সে জার্মান সামরিক শান্তর পতন আসন্ন হইয়া উঠিল । 

জুলাই মাসের মধ্য ভাগ থেকে জার্মান ব্যহগহাল যেমন ভাঙ্গয়া পাঁড়তে লাগিল, 
গমত্রবাহনী তেমনি প্যারিস আভিমুখে মুখ বাড়াইল । প্রাতাঁদন 'মিন্রপক্ষীয় সৈন্য ও 
«ও সমরসম্ভার বুদ্ধি পাইতে লাগিল । এাঁদকে ফিল্ড মার্শাল রোমেল এক ভয়াবহ 
দুবপ্যকে পাঁড়লেন । ১৭ই জুলাই, ১৯৪৪১ সকালবেলা তান তাঁর সৈন্যবাহনশ 
পাঁরদর্শনে এবং তাঁদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাহর হইয়াছিলেন। সৈন্যবাহনী ও 
অগ্রবতর্ণ ঘাঁটগুলি পরিদর্শনের পর যখন তান প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর গাড়নতে 
চাঁড়লেন, তখন 1-159:০% (লিভাহোত ) এবং ৬£09010115159 (িমোতিয়ে ) এই দুই 
শহরের মধ্যবতন সড়কে মিন্রবাহনীর জঙ্গগীবমানের নজরে পড়িল গাড়শটা । অবশ্য 
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নরম্যাশ্ডিতে অবতরণ £ ইউরোপে 'ছ্বিতীয় রণাঙ্গন ১৭৬ 


এই নিঃসঙ্গ মোটরগাড়ীীর আরোহট যে ছিলেন ভুবনাবখ্যাত রোমেল এ কথা বৈমানিকেরা 
জানতেন না। কিম্তু জঙ্গী 'বমানগ্ালর তিনাঁট আত দ্রুত নীচে নামিয়া আসিল এরং 
ড্রাইভার তার গাড়ীসহ এক বাঁক পপলার গাছের নীচে আড়াল নেওয়ার আগেই জঙ্গণ 
শবমানগ্যাঁল গুল চালাইল । ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হইল । ফজ্ড মাশাল রোমেল 
' মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, তাঁর মাথার খুলি, গলার হাড় এবং কপালের দই পাশ্ব 
ফাটিয়া গেল এবং বাঁ চোখ নদারূণ জখম হইল । তাঁকে জশবম্ম-ত অবচ্ছায় জামান 
1বমানবাহিনীর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে ২৪শে জলাই-এর আগে 
তাঁর জ্ঞান 'ফারয়া আসিল না। ( রোমেল প্রসঙ্গ এবং ২০শে জুলাই 'হিউলারকে 
হত্যার বড়বন্ত্র কাঁহনী পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ) ।** 

তেহরানে 'তিন প্রধানের বৈঠকেই স্ফির হইয়াছিল যে, “অপারেশন ওভারল বা 
নরম্যাশ্ডি আঁভযানের সঙ্গে সঙ্গতি রাঁখয়া ভুমধ্যপাগর থেকে দক্ষিণ ক্রান্সেও মিন্রবাহনগ 
অবতরণ ও আক্রমণ চালাইবে । এই আঁভযানের সাণ্কোতিক নাম রাখা হইয়াছিল 
অপারেশন এ্যানভিল” পরে এর নাম রাখা হইল “অপারেশন ড্রাগন” ॥। টুল$ বন্দর 
েকে নীসং পর্যস্ত ১০০ মাইল ধাঁরয়া জামণনীর ১৯তম আরম এখানে অবস্থান 
কাঁরতোছিল । 'কিস্তু এই বাহন তেমন শান্তশালী ছিল না। 

১%ই আগস্ট ১৯৪৪ 'মিন্রপক্ষের ১০০ জাহাজ, ৭াঁট বৃটশ ও ইট মাকি“ন 
শবমানবাহন যুদ্ধজাহাজ, মাকিন এম আম ( অধিনায়ক লেঃ জেনারেল প্যাচ ) এবং 
ফরাসী সেনাপাঁত জেনারেল 2০220 05 7875 ৫5 78551507এর নেতৃত্বে প্রথম 
ফরাসঈ আমর সৈন্যেরা দাক্ষণ ফ্রাশ্সের টুল ও ক্যালের উপকূলে অবতরণ করিলেন। 
শমন্রপক্ষের পারিকজ্পনা ছিল এই যে, দক্ষিণ ফ্রান্সে অব্তরণকারী এই মিত্রবাহনী 
জার্মান সৈন্যদের ব্যহ ভেদ কাঁরয়া ক্রমে উপরের দিকে (উত্তর আঁভিম:খে ) অগ্রসর 
হুইবে এবং নরমযাশ্ডি বা উত্তর ফ্রাম্স থেকে অভিযানকারণ মিন্রবাহনশর সাহত ফ্রান্সের 
অভ্যন্তরে পরস্পরের হাত মিলাইবে । সহজ কথায় সাঁড়াশশর দুই বাহু উত্তর ও দক্ষিণ 
থেকে একত্র হইয়া জার্মান বাহনীগুলকে 'পাষয়া মারবে । কাষতঃ সেপ্টেম্বর 
মাসের মধ্যেই জামণন বাহনাগাল বধবস্ত হইয়া গেল এবং 'মন্ত্রবাহনী ফ্রান্সের উত্তর, 
দক্ষিণ ও পুবশীদকে সুইজারল্যান্ডের সীমানা পধম্ত ছাইয়া ফোঁলল । অবশ্য ক্রান্সের 
পার্টিজান যোদ্ধারা এই সমস্ত আঁভধানে প্রচুর সহায়তা কারয়াছিলেন এবং তাঁদের সায় 
সহযোগিতা ছাড়া এই আভযান সাফল্যমাণ্ডিত হইতে আরও দশঘ* সময় লাগত । 
প্যারিসের মস্ত আসন্ন হইল । 


সপ্তম পর্ব 
চতুর্থ অধ্যায় 
হিটলারকে হত্যার চরম চেষ্ট। £ ২* শে জুলাইয়ের চক্রান্ত কাহিনী 


জাম্ণান রাষ্ট্রে হিটলারের সব্ণত্মক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত এবং 'বশ্বাবদ্যালয় থেকে আইন 
আদালত ও রাইখস্ট্যাগগ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন পযন্ত সমস্ত-কিছ; নাৎসীবাদে দীক্ষিত 
হওয়া সত্বেও 'কিংবা নাৎসী-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংস্থার উচ্ছেদ সত্বেও 
ইংরাজ এ্রীতহাসিক এ্যালান বুলকের মতে মান্র দুইটি সংগঠন চার্চ ও আর্মি 
সম্পূর্ণরূপে কিংবা পৃরাপহীর নাৎসৰ গ্রাসে ছিল না। চার কিছ কিছ যাজকদের 
মধ্যে এবং আমর কোন কোন আঁফসারের মধ্যে কিংবা 1সাভিলিয়ান বা অসামারক 
বান্তদের মধ্যে হিটলারের প্রাত ঠবরোধতা ছিল । কিন্তু এই সমস্ত বিরোধীরা বামপন্ছী 
বা সাম্যবাদী ছিলেন না। তাঁরা সাধারণ গণতান্ত্রিক, কিংবা উদারনীতিক অথবা কেউ 
কেউ রাজতন্ত্রবাদী 'ছিলেন। হটলারণ রাজত্বের পাঁচ বা সাড়ে-পাঁচ বছর পর যখন. 
চেকোগ্নভাকয়ার সঙ্কট (১৯৩৮ ) ঘনাইয়া আসিল এবং লণ্ডন, প্যারিস ও প্রাগে 
যুদ্ধের তার উত্তেজনা দেখা দিল, অর্থাৎ ইউরোপ প্রায় যুদ্ধের মুখে আসয়া পাঁড়ল, 
তখন এই মুষ্টিমেয় বিরোধী মহলেও আতঙ্ক দেখা দিল । এই বিরোধী গ্রুপের মধ্যে 
সামারিক বিভাগের জেনারেল হ্যালডার ও জেনারেল ফন 'ভিৎসলবেন ( /1155 ) 
ছিলেন, আর ছিলেন অর্থনীতির যাদকরর্‌পে পারাঁচ্ত ডঃ শান্ট (০17৪০) এবং 
হ্যা্স গিসেভিয়াস (7805 0155৬%05 ) ও এাঁরক কোরডট- (010 891090) 
নামে দুইজন বাশষ্ট সরকারী আফসার । কারণ, এ*রা মনে কাঁরলেন গহটলারশ 
বেপরোয়া নাতির ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর ঘুম্ধ বাধিয়া যাইবে এবং 
জার্মানীর সামারক শান্ত তখন এত দুবল যে, জামান নির্ঘাৎ হারিয়া যাইবে । 
সুতরাং এরা হিটলারকে অপসারণ বা হনন করার সিদ্ধান্ত কীরলেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর 
তারিখ তাঁরা 'হটলারকে সাবাড় কারবেন বাঁলয়া 'চ্ছির কারলেন ৷ কিন্তু সোঁদনই তাঁরা 
[বস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া শুনলেন যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মিঃ চেম্বারলেন মিউানিকে 
আ'সিতেছেন চেকোশ্নভাকিয়া উপলক্ষে 'িটলারের সঙ্গে আপোস মীমাংসার জন্য ॥ 
নূরেমবাগগের আন্তর্জাতিক আদালতে 'বিচারের সময় ডঃ শান্ঠ এবং জেনারেল হ্যালডার 
উভয়েই এই মমে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ২৮শৈ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) তারিখ হটলারকে 
সাবাড় ররার পরিকঞ্পনাটা মাটি হইয়া গেল চেম্বারলেনের জন্য ৷ কারণ, তাঁদের কাছে 
হঠাৎ দালাদিয়ের ও চেম্বারলেনের মিউানকে আগমন অসম্ভব ব্যাপার বাঁলয়া মনে 
হইয়াছিল। ফলে হিটলার বিনা ষ:খ্ধেই জয়ী হইয়া গেলেন। সুতরাং ফড়যন্ত্রটা 
মাঠে মারা গেল । 

িল্তু ১৯৩৮ সালের এই ঘটনা থেকে এমন 'িম্ধাস্ত করা ঠিক হইবে না যে» 
হিটলারের 'বিরোধণরা খুব শান্তশালশ ছিলেন, দিংবা দলে খুব ভারী 'ছলেন। এই 
মুষ্টিমেয় জামণনরা ছিলেন অসংলগ্ন একটি ছোট্র দল? তাঁদের মধ্যে সংগঠন ও সংহাতি, 


গহটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ৯৭৭ 


ছিল না এবং তাঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যেও একা ছিল না। তবে, তমাটামুঁটি নোতিক ও 
অন্যান্য কারণে তাঁরা নাৎসী রাজত্বের প্রতি 'বরুপ ছিলেন । কারণ, তাঁদের ধারণা 
ছিল বে, হিটলারের জন্য পারণামে জামান ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে ॥ সুতরাং তাঁর 
অপসারণ প্রয়োজন । কিশ্তু সেই সঙ্গে তরা এ কথাও উপলাঁষ্ধ কাঁরলেন যে, 
হিটলারের সম্ববদ্ধ রাণ্ট্রিক শান্তর 'বরৃদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের পক্ষে আঘাত করা 
সম্ভব নয় এবং এই আঘাত সফল হইতে পারে একমাত্র সজ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র বাহনীর পক্ষে 
থেকে ।১ 

1কম্তত সশস্ত্রবাহনণর পক্ষ থেকে হিটলারের বিরোধিতার কোন প্রশ্নই ছিল না। 
কেন না? প্রহশিয়ান আভিজাত্যে গার্বত এই বাহন গহটলারের প্রতি বরং প্রসন্ন 'ছিল 
ভার্সাই সাশ্ধর অসম্মানজনক বন্ধন 'ছিল্ন করার জন্য এবং তার চেয়েও বড় কথা একে 
একে ইউরোপীয় রাজ্যগুঁলির বিরুদ্ধে জয়াভিযানের জন্য । িকম্তু ১৯৪১ সালের 
গ্রীন্মকালে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের পর যখন দুধ জাম্বান আক্রমণ প্রাতিহত 
হইীতে লাগিল এবং ১৯৪১ সালের 'িসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধে লালফৌজের পালটা 
আক্রমণে পরাজয় ঘাঁটল, তারপর থেকেই হিটলারের সঙ্গে তার সেনাপাঁতমস্ডলীর 
গবরোধ, মতান্তর ও ক্ষোভ দেখা দিতে লাগল এবং সেই বক্ষোভ ক্রমে ঘনীভূত হইল 
সেনাপাঁতিদের বিরুদ্ধে হিটলারের অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণের জন্য । 

তথাপি ১৯৩৮ সালের সেই চেকোম্রভাকিয়া সঞ্কটের কাল থেকে যাঁরা 'হটলারের 
1বরোধিতা কাঁরতেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় সামান্য হলেও মোটামুটি তাঁদেরকে তিনাঁট 
গ্রুপে ভাগ করা যায় । এদের মধ্যে আবার কয়েকজন ছিলেন জামানগর অত্যন্ত 
সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশের সম্ভান। যেমন-_কাউণ্ট হেলমুথ, জেমস ফম মস্টকে, যার 
পূর্বপুরুষ ফিজ্ভ মার্শাল মণ্টকে ১৮৭০ সালের ইতিহাস-বিখ্যাত ফ্রাণ্ডকো-গ্ুশিয়ান 
যুদ্ধে জয়লাভ কারিয়া অসামান্য কীর্তি অর্জন কাঁরয়াছিলেন । 'ছ্বিতীয়তঃ ছিলেন কাউণ্ট 
পটার ইয়র্ক ফন ভার্তেনবনর্গ ( ৬৪10501১০18 ), যাঁর পুব্পুর্ষ জেনারেল 
ভার্তেনবৃর্গ নেপোঁলিয়নের আমলে যণ্ধে প্রভূত খ্যাতির আধকারণ হইয়াছিলেন এবং 
তৃতীয়ত ছিলেন কাউণ্ট ফন স্টাউফেনবুর্গ (51980810001 ) দাঁক্ষণ জাম্শানীর আতি 
সম্ভ্রাম্ত পাঁরবারের সম্ভান, তাঁর পুব্পুরুষ ছিলেন জার্মান জেনারেল স্টাফের 
প্রাতিষ্ঞাতাদের অত্যতম 1 তান সাহত্যে, সঙ্গীতে, অ*বচালনায়ঃ যুদ্ধে এবং সাহ1সকতায় 
একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন । পোল্যান্ডে, ফ্রান্সে এব রাশিয়ায় তিনি একজন 
স্টাফ আফসাররপে রণাবিদ্যায় গুচুর কৃতিত্ব দেখাইয়াগছিলেন এবং টিউীনাপয়ার (উত্তর 
আক্রিকা ) যদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছলেন । এ*দের মধ্যে আবার ছিলেন 
লাইফজিগের প্রান্তন মেয়র কাল“ গোয়েরডেলার ( 8৪17] 09০514০5157 ) রাজতন্ত্রবাদী ও 
ব্ক্ষণশীল । 

দুইজন বয়স্ক ব্যান্তকে হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রের নায়ক বাঁলয়া গণ্য করা হুইত-_ 
একজন হইতেছেন- সেনানীমণ্ডলশ প্রান্তন আঁধকত্ণা জেনারেল লনুডাঁভগ বেক 
(18015 85০%)১ অন্যজন হইতেছেন ডঃ কাল" গোয়েরডেলার ॥ আর-একজন বিশিম্ট 
ব্যান্ত-_ রোমের প্রান্তন রাষ্ট্রদূত উলরিচ ফন হেসেল (0172০) ৮০০, [793851) এই ষড়খম্মের 
মধ্যে ছিলেন এবং ১৯৩৮ সাল থেকে কর্নেল ( পরে জেনারেল ) হ্যাম্স ওস্টার ( 8805 


১৭৮ ছ্িতীয় মহাবুদ্ধের ইতিহাস 


036০1) ষড়যন্ত্রদের সঙ্গে যোগ দেন ॥ তানি ছিলেন হাইকম্যাণ্ডের পালটা-সামারিক 
গোয়েন্দাবভাগের ( ০০৪০৫5:-100511185095 ) লোক এবং খোদ বড়কর্তা এ্যাডামরাল 
ক্যানারিসের প্রধান সহকারন্ন । সুতরাং বড়যন্ত্রমূলক কাষ“কলাপ আড়াল করার পক্ষে 
এর সহযোগতা অত্যন্ত মূল্যবান ছিল । 

িটলার-বিরোধশ যে তিন-চাঁরটি গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে 
কয়েকজন 'বাঁশষ্ট ও পদস্থ ব্যান্ড থাকলেও তাঁদের মধ্যে আদশ* নীত ও মতামতের 
কোন এঁক্য ছিল না । যেমন, কাউণ্ট স্টাউফেনবর্গ 'ছলেন র্যাঁডক্যালপন্ছদী এবং 
1তাঁন সোজাসূজি হিটলারকে হত্যা করার পক্ষপাতী 'ছিলেন এবং পরবর্তাঁকালে 
অপারেশনের মূজ দায়িত্বও তিনি গ্রহণ কারয়াছিলেন । জেনারেল বেক-গোয়ের 
ডেলার-হ্যাসেল এই গ্রহপটিও 'হটলারকে অপসারণের পক্ষপাতী ছিলেন । কিষজ্তঞু 
1হটলারের পর রাম্্রক্ষমতা দখলপার্বক কি ধরনের শাসন প্রবর্তিত হইবে এবং অর্থ- 
নোৌতক ও সামাঁজক রূপই বা ক হইবে, তা নিয়া গোয়ের ডেলারের সঙ্গে মতভেদ 
ছিল । কারণ, ইনি ছিলেন রক্ষণশীল । তাছাড়া এই গ্রুপের আর-একটা দ-ভবাবনা 
এই গছল যে, হউলারের অপসারণের পর যে নাৎস্শী-বরোধ গ্রবনমেন্ট গঠিত হইবে, 
তাঁদের সঙ্গে মিত্রশান্ত দি ধরনের শাস্ত-সন্ধিতে রাজী হইবেন, সেই গুরুত্বপুর্ণ কথাটাও 
আগে থেকে জানা দরকার এবং এজন্য তাঁরা সংইজারল্যাপ্ড ও সুইডেনের রাজধানশতে 
1মত্রশান্তর প্রার্তানাধদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কাঁরলেন ॥। 'মিউাঁনক সগ্কটের সময় 
থেকেই একদল ষড়য্ত্রকারশদের মাথায় এই "চন্তা ছিল । 

ণকম্তু অভিজাত বংশের তরুণ দবপ্তিমান মণ্টকে হিটলার-ীবরোধী ছিলেন বটে, 
িজ্তু তিনি হিটলারকে হত্যার বা জোরপর্কি অপসারণের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
তাঁর আভ্ডাখানার নাম ছিল 'ক্রাইসাউ সাকেল+ ( 8151580 01191 )-_সাইলোসিয়ার 
ক্লাইসাউতে মজ্টকেদের যে িবরাট জামদারী ছিল, সেই অনুসারেই বাঁল'নের এই 
আভজ্ডার নাম ছিল ক্রাইসাউ সাকেল । 

?কম্তু এই আত্ডা কোন বড়যন্ত্রকারদের ঘাঁটি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছল 
সোঁদনের জার্মান বুদ্ধিজীবীদের একটা আত্ডা এবং এখানে হরেকরকমের লোকের ' 
যাতায়াত কারতেন--এ"দের মধ্যে দ্রেড ইডীনিয়ন নেতা, অধ্যাপক, কুটনশাতক, ধন 
জাঁমদার বংশের ছেলেঃ এমন কি যাজক ও রক্ষণশশলেরাও আজ্জ। 'দতেন । এদের 
মধ্যে সাধারণতঃ আঁত্মকঃ দার্শনকঃ অর্থনীতিকঃ সামাজিক ইত্যাদ প্রশ্রই বেশ 
আলোচিত হইত এবং এদের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধে হািয়া গেলেই হিটলার আপদ 
দূর হইয়া যাইবে । সতর[ং বলপ্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই । 

িম্তু তাঁরা নিজেরা ফড়যন্ত্রকারী না হইয়া. থাকলেও শিহমলারের গোয়েশ্দা 
বিভাগের দৃষ্টি এড়াইতে পারলেন না। এবং এই আজঙ্ডার প্রায় সকলকেই 
শেষ পর্স্ত চরম মূল্য দিতে হইল । কল্তদ তরুণ মল্টকে বীরের মত মৃত্যুবরণ 
কারয়াছিলেন $* 

১৯৪২ সালের মে মাসে যড়ঘষ্ত্রকারধদের পক্ষ থেকে একজন প্রাতানাঁধ (1319001, 
০1010 27িচি ') স্টকহোমে গিয়াছিলেন এবং বিশপ বেল-এর 815০0 78511 ০? 
51015135595: ) সঙ্গে সক্ষাৎ করিয়া তাঁর মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে হটলার-বিরোধশ 
৯১1 পুর্োজ্ধত পুজ্তক,--পতত্তা ৭৩৬। 


হিটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ১৫৯ 


চক্রাম্ত ও সরকার পরিবর্তনের চেম্টার কথা জানাইয়া 1দিলেন। অপর দিকে 
সুইজারলাণ্ডে মাঁকন গোয়েন্দা বিভাগের বড়ক্তা প্যালান ডালেস-এর সঙ্গে 
বড়বন্ত্রকারশরা যোগাযোগ স্থাপন করলেন । অর্থাৎ বড়যন্ত্রকারীরা ইঙ্গ-মাঁকন মহল 
থেকে জানতে চাঁহলেন হটলারের অপসারণের পর তাঁরা নূতন জার্মান গবন“মেস্টের 
সঙ্গে কি ধরনের শাস্তচুন্তি কারতে ইচ্ছুক £ কিল্তু ফড়যন্ত্রকারীরা ইঙ্গমাকন মহল 
থেকে কোন সাড়া পাইলেন না এবং তাঁরা হটলারকে অপসারণপুকক রাস্ট্রক্ষমতা দখল 
করিতে পারিবেন, এমন বি*বাসও 'িন্রমহলে ছিল না-_1বিশেষতঃ ১৯৪৩, জান;য়ারণী 
মাসে ক্যাসাব্লা«্কা সম্মেলন থেকে ফ্যাঁসস্ট শাল্তবর্গের প্রাত 1নঃশর্ত আত্মসমর্পণের 
দাবীর পর ॥ 

িল্তু স্টকহোমে ও সুইজারল্যাণ্ডে হটলার-বিরোধা ষড়যন্ত্রকারীদের কাধকলাপ 
ও মনোভাব লক্ষ্য কারলে একটা কথা স্পম্ট বুঝা যায় যে, তারা ব্‌টেন ও আমেরিকমন্ন 
সঙ্গে যৃদ্ধাবরাঁত ঘটাইতে রাজণ ছিলেন বটে, 'কিস্তু প:বঁদকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেই কৃতসন্কজ্প ছিলেন । এমনাক, রাশিয়ার আগেই যাতে বুটিশ 
«ও মাঁর্কন সৈন্যেরা জাম্ণানী দখল কাঁরয়া নিতে পারে তেমন সুযোগ সন্ত কারতেও 
প্রস্তুত ছিলেন । অর্থাৎ তাঁরা সো ভিয়েট-বরোধন ছিলেন এবং তাঁদের সঞ্কন্ুপ গল 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চিতেই থাকিবে ।১ 

এই সময় ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জামান [বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্রমহল, যাঁরা 
প্রায় সকলেই গোঁড়া নাৎসীভন্ত ছিল, স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর তাঁদের 
এক।ংশেও মোহমনীন্ত ঘাঁটতে লাগিল । সেই সময় মিউানক 'বশ্বাবিদ্যালয় (যে 
টিউনিক শহর নাৎসীবাদের জন্ম 'দিয়াছিল )--বিদ্রোহী ছাত্রদের একটা ঘাঁটিতে 
পাঁরণত হইয়াছিল । হ্যা্স স্কোল (11805 ৯০91)911) নামে একটি মেডিক্যাল ছান্ন 
এবং তাঁর ২১ বছরের বোন সোঁফি (5০9101515 ) এই ছান্র-বিদ্রোহের নায়কত্বে 'ছিলেন 
এবং বালনের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গেও তাঁদের যোগসনত্র ছিল । কিজ্ঞ ইতিমধ্যে 
গোয়েন্দা ?বভাগের নজরও তাঁদের উপর পাঁড়য়াছল । এই সময় একাদন ব্যাভেরিয়ার 
প্রশাসক পল গগিজলার (৮৪৮1 03155157 ) ৃবশবাবদ্যালয়ের ছাত্রদের একি সভা 
ডাকলেন এবং সেই সভায় ঘোষণা করিলেন যে, সূস্থদেহট ও কমর্্ষম পুরুষেরা প্রায় 
সকলেই আঁমতে যোগ দিয়াছে, সৃতরাং ষে সমস্ত পুরুষ যুদ্ধে ফোগ দিতে অসমর্থ 
তাদেরকেও যুদ্ধের কোন কোন প্রয়োজনীয় কাজে 'নয়োগ করা হইবে । এই 
প্রয়োজনণয় কাজ" বাঁলতে তিনি 'কামদণপ্ত' কণ্টে প্রস্তাব কাঁরলেন যে, জন্মভূমির 
কল্যাণের জন্য ঠবশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে প্রাতি বছর একটি কাঁরয়া সম্ভান ধারণ 
কাঁরতে হইবে ! তারপর তাঁন আরও ব্যাখ্যা করিয়া বাঁলিলেন £ 
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অর্থাৎ তরুণদের মধ্যে দেহসৌচ্ঠবের অভাবের জন্য ঘাঁদ কেউ উপবযস্ত সঙ্গী না 
পায় তবে আমি আমার সহকারখদের মধ্য থেকে এমন এক- একজন পন্র“ষ দেব বে 
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১৮৩ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


তরুণণরা তাদের সঙ্গে দেহভোগের অপব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে-_এই বিষয়ে 
আম প্রাতশ্রাত দিচ্ছি ! 

ছাত্রেরা প্রশাসক মহাশয়ের এমন অশ্লীল ও কদঘ" বক্তব্য শ্ানয়া ক্ষোপিয়া গেল 
এবং তাঁকে তাঁর দেহরক্ষণ এস. এস- ও গ্েস্টাপোদের সহ সভাকক্ষ থেকে তাড়াইয় 
দিল । পরদিন িউীনিকের রাস্তায় নাৎসী-বরোধণ বিদ্রোহ ছাত্রদের ক্ষোভ মাছিল 
বাহর হইল । হিটলারের রাজত্বে এই প্রথম ছাত্রদের বিদ্রোহ ঘঁটিল। বলা বাহন্ল্য 
বে এই “অপরাধে” অনেক ছান্র এবং একজন অধ্যাপককে ফাঁসনকান্ঠে ঝালতে হইল । 
উপরে বার্ণত ছাত্রনেতা ও তাঁর বোনকে প্রচণ্ডভাবে িধণতন করা হইল, কিক্তু তাঁর 
শ্ছিরচিত্তে বীরের মত মৃত্যু বরণ কারিলেন। 

রঃ প্রঃ 

যাঁদও জার্মানী একটা পুিশশ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল এবং হমলারের গোয়েন্দা? 
ও গ্রেস্টাপোরা অবাধ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তথাপি হিটলারকে অপসারণের 
চক্রান্ত সম্পূণ“ বম্ধ ছিল না। বরং রণক্ষেত্রে পরাজয় ও ব্যথতা ব্দ্ধির সঙ্গে ?হটলারকে 
হত্যার চেষ্টা বাঁড়য়াই যাইতোঁছল । একমান্র ১৯৪৩ সালেই গহটলারকে হত্যার জনয 
অন্ততঃ ৬ বারের বেশশ চেষ্টা হইয়াছিল ॥। এ বছর ১৩ই মাচ” তারিখ ছিটলার তাঁর 
কপাল-গুণে বাঁচয়া যান । হিটলার পুবশদকে মধ্য রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপাঁত ফিল্ড, 
মার্শাল ফন ক্লুজের ( ০18৪০ ) স্মলেনস্কস্ছিত সদর কার্ধালয় পাঁরদর্শনে গিয়াছিলেন । 
ষড়যন্তকারীদের মধ্য থেকে জেনারেল স্ট্রেসকাউ (:০5০1-০%/ ) এবং তরুণ আফসার 
শ্লাব্রেনভফ ( 59০121915109091 ) হিটলারের প্লেনে একটা টাইম বোমা ল:কাইয়া 
রাখিয়া আসিয়াছিলেন ॥ কিম্ত; হিটলারের এমনই জোর বরাত যেঃ সেই টাইম বোমাটা 
ধথাসময়ে ফাটল না ।' কোন বম্ধর উদ্দেশ্যে পাঠানো দুই বোতল ব্রাশ্ডির প্যাকেটের 
সঙ্গে ওই বোমাটি লূকাইয়া রাখা হইয়াছিল । কি্ত; বোমাটি যখন ফাটল না, তথন 
ধরা পড়ার আগেই শ্লাত্রেনডফ অত্যন্ত অদ্ভুত ধৈঘ* ও শান্ত চিত্ততার সঙ্গে বোমা 
উদ্ধার কারয়া আনতে পাঁরয়াছিলেন । প..... 

ফেব্রুয়ারী মাংস ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম নেতা ডঃ গোয়েরডেলার 'ম্ছর কাঁরম়া- 
ছলেন যেঃ মার্চ মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ছারা 1হটলারকে খতম করা হইবে 
এবং এই চক্রান্তের নাম দেওয়া হইয়াছল “অপারেশন ফ্লাস” । আগের বছর (১৯৪২) 
নভেম্বর মাসে স্মলেনস্কের অরণ্যে ফিল্ড মার্শশল ক্ুজের সঙ্গে গোয়েরডেলারের এক 
গুপ্ত বৈঠকে এই চক্রান্তের পরিকজ্পনা হইয়াছল । স্ট্যালনগ্রাদের ঘৃদ্ধে যখন জামান 
বাহনখর গভশর বিপদ শুরু হইল, তখন জেনারেল পাউলাস এবং ফিল্ড মার্শাল ম্যান- 
স্টাইন-এর গনকট আবেদন জানানো হইল বিপন্ন সেনাবাহিনীকে হিটলারের হাত থেকে 
উদ্ধার করার জন্য । কিম্ত মৌখিক সহাননভুতি সত্বেও ফিল্ড মাশশল দুইজন এবং 
পাউলাস কাজের বেলা পিছ-পা হইলেন অধিকম্তু গায়ে পাঁড়ম্না হিটলারের প্রতি 
আনুগত্য দেখাইলেন। সুতরাং বড়যন্ত্রকারীরা ফিজ্ড মাশশীলদের সম্পকে" হতাশ হইলেন, 
1কম্তর তাঁরা হাল ছাড়িয়া দিলেন না । ২১ মার্চ ১৯৪৩ বাঁলনে বীরদের স্ম-তিসভার 
এক অনূষ্ঠানে হিটলার, গোয়োরং 'হমলার ও কাইটেল প্রমূখ শীষ নাৎসণ নেতাদের, 
উপস্থিত থাকবার কথা । এই সুবর্ণ সৃযোগ ড়যন্ত্রকারীরা হারাইতে চাহিলেন না। 
£ফত্ড মাশাল রুজের প্রধান সামরিক গোয়েন্দা অফিসার কর্নেল জেরসডফ” 


শহটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ১৮১ 


€ 35150] ) নিজের জীবন বিসর্জন দয়া এই সুযোগ গ্রহণ কাঁরতে চাহলেন । 
অর্থাৎ স্ছির হইল তানি তাঁর ওভারকোটের লম্বা পকেটে দুইটি বোমা লংকাইয়া 
রাখিবেন এবং অনুষ্ঠানের সময় হিটলারের যত কাছে সম্ভব 1তাঁন গিয়া দাঁড়াইবেন এবং 
নার্দস্ট সময়ে বোমা দুইটি বিদীণ” হইলে হিটলার তো মারা পাঁড়বেনই, সঙ্গে সঙ্গে 
1তনি 'ানজেও নিহত হইবেন । কিকম্ত এই বারত্বপূর্ণ সুইসাইড 'নশনও ব্যথ হইয়া 
গেল ! কারণ, হিটলার আধ ঘণ্টার জায়গায় মাত্র ৮ মাঁনট অপেক্ষা কারয়াই স্থান 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

হিটলার শেষের দিকে নিরাপত্তার খাতিরে নিজেই নাকি মাঝে মাঝে এই কোশল 
খাটাইতেন। কেননা, তাঁর সন্দেহ এবং আব্বাস বাঁড়য়া গিয়াছিল । আরও তিনবার 
ই ধরনের “ওভারকোট বোমার চন্রাস্ত' হইয়াছিল এবং প্রতোক বারেই সেই চক্রান্ত 
কোনও-না-কোন কারণে ব্যথ" হইয়া গেল । তারপর ১৯৪৪-এর কয়েক মাস পযস্ত 
হিটলারকে হত্যা করার আর চেস্টা হয় নাই । কেননা, বরোধনপক্ষের নেতাদের ব্যথতার 
জন্য অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক নেতা বা সদসারা হতাশ হইয়া পাঁড়লেন। 1কম্তু এই 
ব্যর্থতার অনেক কারণ ছিল এবং সবচেয়ে বড় কারণ ফুরারকে হত্যাকারশদের হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত 'বপুল ও কড়া 'সাঁকডীরাঁটর বা 1নরাপত্তার ব্যবস্থা । 
পূব প্রুাশিয়ার হুদ ও অরণ্যের মধ্যে রাস্তেনবগের সদর চণগ্ডরে ২৪ ঘণ্টা সশস্ত্র প্রহরী- 
ঝেণ্টিত-অবস্থায় তিনি বাস কাঁরতেন এবং কারতঃ এই সদর দপ্তরের এলাকার মধ্যে 
প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য ছিল । হিটলার তাঁর ভূগভর্ম্ুত “শেলটার* বা আশ্রয়স্থল থেকে 
কদাচিৎ বাহর হইতেন-_একমান্র অরণ্যের পথ দয়া ভ্রমণের সময় ছাড়া এবং তাঁর 
ভ্রমণের 'বশ্বন্ত সঙ্গী ছিল তরি আলশেশিয়ান কুকুর রাশ্ডি ( 9191207 )1 যা তাঁর 
সঙ্গে দেখা করার অনুমাতি পাইতেনঃ তাঁদের সংখ্যা ?ছিল 'নিতাস্তই সীমাবদ্ধ এবং 
ননয়ান্তিত । তিনি বালিনে যাতায়াত করিতেন না এবং রণক্ষেত্রও পাঁরদর্শন করিতে 
যাইতেন না । যাঁদ কখনও নতুন কোন অস্ত্র বা রণসঞ্জা তাঁর পরাক্ষা করিয়া দেখার 
প্রয়োজন হইত, তবে, তাঁর উপাঁস্থাতির সময় ও স্থান তান শেষ মুহৃতে পাঁরবর্তন 
কাঁরয়া 'দতেন-_যেন তাঁর 1বরুদ্ধে আব্রমণের কোন পূর্ব পাঁরকঙ্পনা ও প্রস্ততি ভেস্তে 
যাইতে পারে । এরাপ্রল মাসের (১৯৪৪ ) গোড়ায় ইংালশ চ্যানেল পার হইয়া ইঙ্গ- 
মাঁকিন পক্ষের আক্রমণ সম্ভাবনার মুখে তান রাস্তেনবুর্গ থেকে একবার বাসেটস- 
গ্যাডেনে গিয়াছিলেন বটে, কিস্তু সেখানেও সদর দপ্তরের মতই প্রচ্ড সওকর্তা ও 
ধনরাপত্তার কঠোর ব্যবস্থা ছিল ।১ 

সুতরাং নিরাপত্তার এই দুভেপ্য দুর্গ পার হইয়া হিটলারের নাগাল পাওয়া সহজ 
ছল না। ধৃকম্তদর এই সমস্ত গুরুতর প্রাতিবন্ধকতা সন্ব্বেও ষড়যন্ত্রকারীদের সবচেয়ে 
বড় উৎসাহশী নায়ক কাউণ্ট স্টউফেনবার্গ (যে গ্রুপের শীর্ষে ছিলেন জেনারেল বেক ) 
চুপচাপ বাঁসয়া ছিলেন না। 'তাঁন তাঁর পরিকজ্পনা নিয়া আগাইয়া যাইতোঁছিলেন ॥ 
পৃবেই বলা হইয়াছে যে ইাঁন একজন বহুগুণাশ্বিত অসাধারণ পুরুষ ছিলেন এবং 
অত্যন্ত সম্ভ্রাম্ত পরিবারের সংস্কাতিবান লোক ছিলেন । ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে টিউানাশয়ার রণক্ষেত্রে স্টাউফেনবার্গ ষথেম্ট বীরত্বের পাঁরিচয় 'দিয়াছলেন বটে, 


শীজজকে ছেভবাাক্ঞাসা কী াণীপঙন ভাজা পীক্জবীর ভান দীঝাস্হভাআাপ ধিতানি গার করবালপা 


১৮২ দ্বিতীয় মহাযদ্ধের হীতহাস 


আহত হইয়্াছিলেন। তাঁর বাঁ চোখ নন্ট হইয়া গেল, তার ডান হাত গেল এবং বাঁ 
হাতের দুইটি আওঙ্লও নস্ট হইল, তাঁর বাঁ কানে এবং হাঁটুতেও গভীর আঘাত লাগিল । 
গোড়ার দিকে মনে হইয়াছল তান সম্পূর্ণ অন্থ হইয়া যাইবেন। তবে কয়েক সপ্তাহ 
ধারয়া িউাঁনক হাসপাতালে খুব নিপুণ চিকিৎসার গুণে তিনি বাঁচয়া উঠিলেন 
এবং সেই অবস্থায় তানি ব্যাশ্ডেজ-বাঁধা বাম হাতের তন আঙ্লে কলম ধাঁরয়া 
জেনারেল ওলান্রক্টকে (017151)6) 'লাখিয়া পাঠাইলেন যে, তন মাসের মধ্যেই তান 
পূনরায় কমণজীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন বাঁলয়া আশা কাঁরতেছেন । অথচ তারি 
শরীরের এই পঙ্গ অবস্থায় অন্য যে কোন আফিসার হইলে কম'জীবন থেকে অবসর 
গ্রহণ কারতেন । কিন্তু স্টাউফেনবা অন্য ধাঁচে গড়া ছিলেন । তাঁর সাহস ও দঢুতা 
ছিল অসাধারণ | পূর্ব রণাঙ্গনে ইহুদি, রুশ ও য্ম্ধবন্দীদের উপর তান 'হটলারী 
নৃশংসতার যে পারচয় পাইয়াছিলেন্ তাতেই তাঁর দৃঢ় ধারণা হইক্লাছিল যে, 'হটলারের 
হাতে জামণানবধর সর্বনাশ হইবে । সুতরাং হিটলারকে অপসারণপুর্বক জার্মানদকে 
বাঁচাইতে হইবে--স্বদেশের প্রাতি এই কর্তব্য বুদ্ধির হারা 'তাঁন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ 
এজন্যই দৈৌহক অক্ষমতা সন্তেও মানাসক শান্তর জোরে তান কমক্ষেত্রে আগাইয়া 
চাঁললেন এবং ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি বালিনে প্রত্যাবত'ন করিলেন এবং 
আমর স্বরাষ্ট্রদপ্তরে জেনারেল ওলাব্রক্টের স্টাফের প্রধানরপে লেঃ কর্নেল 'হসাবে 
য্যেগদান কারলেন । ওলাব্রক্ট অনেকাঁদন ধাঁরয়াই হটলার-াবরোধীদের অন্যতম নেতা 
ছিলেন । 'কজ্ভু 'হটলার-বরোধাঁদের সন্দেহজনক কাধকলাপের প্রাতি হমলারের 
গোয়েম্দা াবভাগ বা সিকিউরিটি সাঁভঁসের যে নজর 'ছিলঃ তা আড়াল কাঁরয়া রাখত 
সশস্ত্র বাহিনীর নিজস্ব গোয়েম্দা-চক্র এবং তারা গবরুদ্ধবাদীদের জন্য একটা স্বতন্ত্র 
যোগাযোগ ব্যবস্থাও গাঁড়য়া তুঁলয়াছিল । কম্তু এই বিভাগের কিছু কিছ লোক 
ধরা পড়ে এবং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্ধিগ্ধ হিটলার এই 'বভাগ্গাটি তুলিয়া 
দেন এবং 'হিমলারের সিকিউরিটি 1বভাগের অন্তভূন্ত করেন । তখন ১৯৪৪ সালের 
প্রথম ৬ মাসের মধ্যে স্টাউফেনবার্গ এবং গলাপিক্ট বহু পাঁরশ্রম কিয়া একাঁটি আলাদা 
সংগঠন গাঁড়য়া তোলেন, যে সংগঠনের মারফত হিটলারের অপসারণের পর রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা দখল ও পরিচালনা করা যাইতে পারে । বাঁলনের বেশ্ডলারস্ট্রাসিতে 
(96170157511555) হোমে আম“ বা স্বরাশ্ট্রী বাহনশর সদর দপ্তরেই অবশ্য এই সংগঠন 
গাঁড়য়া তোলা হইল । সামরিক 1দক থেকে এই অজুহাত দেখানো হইল যে? যাঁদ কোন 
আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ িংবা হঠাৎ কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়ঃ অথবা জামানীতে 
যে কয়েক লক্ষ বদেশণ শ্রামক ( আঁধকৃত দেশগ্ীঁল থেকে স্ংগৃহগত ) রাহয়াছেঃ যাঁদ 
তারা কোন আকস্মিক অভ্যুতান ঘটায়, অথবা যাঁদ  শন্নুপক্ষীয় 'বমানসৈন্য বাঁলিনে 
অবতরণ. করে, তবে, সেই বিপজ্জনক জরুরী অবস্থা প্রাতরোধ করার জন্য বিশেষ 
সামরিক ব্যবস্থা ও সংগঠনের প্রয়োজন । এই জরুরখ অবস্থার সামরিক অপারেশনের 
সাঞ্চেতিক নাম হইল “ভালাকরাই” (৬/৪11:515) এবং “ভালাকরাই+ অন:সারে আদেশ 
পাওয়া মাপ বার্লনে এবং আঁধকৃত দেশগুলির রাজধানীতে সরকারী ক্ষমতার মূল 
কেন্দ্রগযাল এবং টোলফোন, টোলিগ্রাফঃ রেডিও, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদ দখল কাঁরিয়া 
নিতে হইবে ।* 

, আলবাট স্পীয়ার তাঁর “ইনসাইড দ থার্ড রাইখ* বইতে ( পৃত্ঠ। ৫০৯ ) উল্লেখ কাঁরয্লাছেন যে, 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ সালের মে মাস থেকেই এই ধরনের একটা সরকারী পাঁরিকল্পনা ছিল। 


গহটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ১৮৩ 


ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল 'হটলার 'ননিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভালকিরাই' 
অনুসারে স্বদেশের ও বদেশের কম্যাপ্ডারদের কাছে যে সাঞ্চোিতক খনদেশ পাঠানো 
হইবে, তার হ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইবে বে, ফুরার মারা 'িয়াছেন এবং সৈন্যবাহিনপর 
পক্ষ থেকে একটি নূতন গবর্মেন্ট গঠন করা হইয়াছে--জেনারেল বেক এই 
গবননেশ্টের প্রধান, ফিজ্ড মার্শাল ফন [ভিৎসলবেন (ছ/11215510) সশস্বাহিনপর 
প্রধান সেনাপাঁতি এবং জেনারেল ওলান্রত্ট চীফ অব 'দ স্টাফ 'নিষূত্ত হইয়াছেন । 
সুতরাং কমাণ্ডারগণ যেন গৃহযুম্ধ এড়াইবার জন্য সমস্ত বড় বড় নাৎসশ আফসার, 
প্ীলশ এবং এস. এস.এর বড় বড় কত ও প্রশাসকদেরকে গ্রেপ্তার করেন । 

হিটলারের সদর দপ্তর থেকে পাছে এই সমস্ত আদেশকে নাকচ করিয়া দেওয়া 
হয় ( অর্থাৎ হটলারের মত্যুর পর অন্য কোন সামারক আঁধনায়ক ) এজন্য ফুরারের 
ব্যান্তগত স্টাফের প্রধান সিগন্যাল আফিসার জেনারেল এঁরখ ফেলাজয়েবেলকে 
(5101) 7০5118551) এই ষড়যন্ত্র মধ্যে গ্রহণ করা হইল । 'হটলার নহত হওয়ার 
পর তিনি রেস্তেনবৃগেরি সদর দপ্তরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ 'ছন্ন কাঁরয়া দিতে রাজন 
হইলেন । আর রাজধানী বাঁরলনে নাৎসঈরা যাতে গোলমাল করিতে না পারে, 
তার জন্য পুলিশের বড়কর্তা ফন হেলডর্ক (551101:) এবং বার্লন দ্গের বা 
গ্যাঁরসনের অধ্যক্ষ জেনারেল হেস (05855) এই যড়বন্ের সঙ্গে সহযোগিতা কারিতে 
সম্মত হইলেন । এ*দের উপর ভার দেওয়া হইল সরকারখ ভবন ও দগ্ুরগাঁল ঘারয়া 
রাখার গেস্টাপো ও এস.এস. বাহিনীর কার্ধালয় এবং গোয়েবলসসহ তাঁর প্রোপাগান্ডা 
1মানাস্দ্র দখল কারয়া নেওয়া এবং রেডিও যোগে সামরিক আইন ঘোষণা করা 
ইত্যাদি । আর গোয়েরডেলারকে চ্যান্সেলর বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিয়া 
1তন-চার দিন পর একটি অসামারক গবনমেন্ট গঠন করা হইবে এবং স্টকহোক ও 
মাঁদ্রদের মারফৎ পাঁশ্চমী মিল্রপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কাঁরয়া যথাশগঘ্র সম্ভব 
বৃদ্ধ বরাত ঘটানো হইবে ।১ 

ভথণৎ হিটলারকে হত্যার পর একাঁট 1বকজ্প নাৎসী-বরোধন সরকার গঠনের 
পাঁরকজ্পনা তৈরী করা হইল এবং এই পাঁরকজ্পনা কাষধকর করার জন্য বালিনে, 
গহটলারের সদর দণ্তরে এবং পশ্চিম ইউরোপণয় রণাঙ্গনের জার্মান বাহিনীতে যাদেরকে 
গব্বাস করা যায়, তাঁদের সহায়তা গ্রহণ করা হইল এবং স্টাউফেনবাগ" আশা করিলেন 
যেঃ আম নেতাদের মধ্যে যাঁরা আনচ্ছ:ক বা "ন্বধাগ্রম্ত ছিলেন তাঁরাও অবস্থার চাপে 
আগ্াইয়া যাইতে বাধ্য হইবেন । যাতে এই পারকজ্পনা কোন দিক 'দিয়া শাথিল 
হইতে না পারে, সে জন্য খোদ গহটলারকে হত্যার দায়িত্ব তান নিজ হাতে নিলেন-_ 
যাঁদও দৌহক জখথমগুলির জন্য তান পঙ্গ; ছিলেন, মান্র বাঁ হাতের 'তিনাঁটি আঙ্গুলের 
উপর 'নভ'র কগরয়াই তানি এই 'বপঞ্জনক কাষেণম্ধারের সগ্কষ্প কারলেন ৷ তাঁর 
এই অদম্য উৎসাহ ফড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে নতুন প্রাণ সন্গার কারল, সন্দেহ নাই। 
তবে সেই সঙ্গে ফিছুটা ঈর্ষারও উদ্রেক কারল এবং আগেই বলা হইয়াছে যে, তিনি 
মতবাদের দিক থেকে র্যাঁডিক্যাল ছিলেন । সহতরাং যড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে যাঁরা 
সোসিয়োলস্ট ছিলেন, যেমন- জুলিয়াস লেবের (381259 7০৮০1), এ্যাডলফ রাইখাঁভন 
(4৫০16 7২০8০1৮0117) ও উইলহেলম ছিউসনার (/11)05]70 [.505০12061) এবং 


৯1 পস্বে্ধিত পুস্তক- পন্তো ৪২০-২৯। 


১৮৪, [ত্বতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ভাঁবধ্যৎ গবন“মেন্টে যাঁদের যোগ দেওয়ার কথা ছিল, তাঁদের সঙ্গে বরং 1তাঁন বেশি 
ঘনিম্ঠ ছিলেন । এঁদকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর ও গোর়েশ্দা বিভাগের বড় কর্তা হমলার সত 
হইলেন এবং সামারক পলেটা গোয়েম্দা বিভাগের প্রধান গ্যাডামরাল ক্যানারিসকে 
(যাঁকে আগেই পদ থেকে অপসারত করা হইয়াছিল ), একাঁদন 'তনি বাঁললেন ষে, 
1তাঁন বেশ ভালোভাবেই জানেন ফে, সৈন্যবাহনীর আঁফসারমহলে একটা 1বছ্রোহের 
ঘোঁট পাকানো হইতেছে, কিস্তু 'তাঁন উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানিবেন !* 

এই সময় ৬ই জন নরম্যাপ্ডিতে মিল্লপক্ষের অবতরণ ও আক্রমণ ঘাঁটিল। এই 
আকদ্মিক অবতরণের ঘটনায় স্টাউফেনবাগণ্ জেনারেল বেক এবং ডঃ গোয়েলডেলার 
িছুটা হতবুশ্ধি হইয়া গেলেন ॥? কেননা, প্বরদক থেকে লালফোৌজের অগ্রগতি 
এবং পশ্চিমদিক থেকে ইঙ্গমার্কিন বাহনীর আক্রমণ- জার্মানী দুই দিক থেকে দুই 
রণাঙ্গনের যে সাঁড়াশশর চাপে পাঁড়লঃ তাতে 'হটলারকে হত্যা কারলেও গমন্রপক্ষ 'কি 
নূতন গবর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন আপোসমজক শাস্ত-চুশ্ত কাঁরতে রাজী হইবেন 2 
অথবা দেশবাসীর কাছে তাঁরা “জার্মানীর পৃ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের” দুর্নাম অর্জন 
কারবেন 2 এই প্রকার ছ্িধায় ও সন্দেহে যখন তাঁরা আন্দোলিত ছিলেন, তথন 
পৃব রণাঙ্গন থেকে 'ছিতশয় আমর আধকরতা জেনারেল প্রেসকাউ (7550100০৬) 
স্টাউফেনবার্গের কাছে এই মমে” এক বার্তা পাঠাইলেন যে, হিটলারকে হত্যার চেচ্টা 
কাঁরতেই হইবে এবং যাঁদ এই চেম্টা ব্য্থ৭ও হক্প, তবু বার্লিনে ক্ষমতা দখলের আভযান 
চালাইতে হইবে । কারণ, পীথবীর কাছে এবং আগামণ দিনের বংশধরদের কাছে 
তাঁদের প্রমাণ দিতেই হইবে যে, হিটলারের বিরুদ্ধে “জামণান প্রাতিরোধের” নেতারা 
ানীজেদের জশবন বিপন্ন করিয়া একটা চূড়াস্ত পদ্থা গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। এই লক্ষ্য 
পূরণের কাছে অন্য 'ফিছহ বিবেচ্য নহে 1২ 

প্রেসকাউয়ের এই বাত্ণা স্টাউফেনবাগ'কে পুনরায় তাঁর সঞ্কজ্পে উদ্দশপ্ত করিয়া 
তুলল । কিম্ত মুশকিল এই ষে, হিটলারকে আঘাত করার সুযোগ কোথায় £ তাঁর 
সঙ্গে দেখা করাই যে প্রায় অসম্ভব । িম্তু এই সময় হঠাৎ স্টাউফেনবার্গের বরাৎ 
খুাঁলয়া গেল । জন মাসের গোড়াতেই 'তাঁন কনে'ল পদে উন্নত হইলেন এবং হোম 
আমর প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল 'ক্রৎস ক্রোম (1 190017) তাঁকে তাঁর স্টাফের 
প্রধানের পদে নিয়োগ কাঁরলেন । এই গুরত্বপূর্ণ পদের জন্য সরকারী কার্ 
উপলক্ষেই তাঁকে হিটলারের স্টাফ কনফারেন্সে (সেনাপাঁতদের সঙ্গে বৈঠকে ) মাঝে 
মাঝে যোগ দিতে হইবে এবং স্বরাষ্ট্র বাহনীর বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। 
সুতরাং হিটলারের সাম্ষিধ্য লাভের সুযোগ 'তাঁন পাইবেন । 

এাঁদকে সময় দ্রুত ফুরাইয়া আঁসিতোছিল । কেন না, ৪ঠা জুলাই জালয়াস লেবের 
এবং এ্াডলফ রাইখভেইন-সোপসিয়েলিস্ট নেতাছয় হিমলারের গোয়েন্দা চকের হাতে 
ধরা পাঁড়লেন এবং ১৭ই জুলাই গোয়েরডেলারকে গ্রেপ্তারের জন্যও পরোয়ানা জারি 
করা হইল। অর্থাৎ সমস্ত বড়বন্ত্রটাই ভেস্তে বাওয়ার জো হইল । অতএব আর সমস 
নষ্ট করা চলেনা । 

*্টাউফেনবাগ" হইীতিমধো দুইবার চেম্টা করিলেন 'ছিটলারকে খতম করার জন্য ॥ 
১ যাপান বুলক- - পঞ্ঠা ৭৩৯। 
২। পুর্বোজ্ধূত পুন্তক--এ পহ্ঠা । 





বহটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ১৮৬ 


১৯ই জুলাই বার্সেটসগ্যাডেনে হিটলারের সাহত সেনাপাঁতিদের এক বৈঠকে তান যোগ 
শদলেন এবং তাঁর ব্রশফকেসে একাঁট টাইম বোমা লুকাইয়া নিয়া গেলেন । কিম্তু সেই 
বৈঠকে হমলার ও গোয়োরং শছলেন না । অথচ স্টাউফেনবার্গ 'স্থর করিয়াছিলেন 
যে, এক আঘাতেই সব কয়টি শখর্ষ নাৎসী নেতাকে সাবাড় “করিতে হইবে, যেন এরা 
সামরিক বাহনীর সহায়তার ক্ষমতা দখল কাঁরতে না পারে । অতএব স্টাউফেনবার্গ 
অপেক্ষা কারলেন পরবততঁ সুযোগের জন্য । ১৫ই জুলাই সেই সুযোগ আবার 
আসিল, িম্তু এবার পূর্ব প্রুশিয়ায় ফুয়ারের খাস সদর দপ্তরে । আর আগে বালিনে 
ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহনী প্রস্তুত কাঁরয়া রাখার জন্য 'তনি ডেপুটি 
কমান্ডার জেনারেল ওলারিক্ট-এর সঙ্গে টোলিফোনে যোগাযোগ করিলেন এবং সস্ছির 
কাঁরলেন 'ফাঁরয়া আসিয়াই' িটলারশ বৈঠকে তিনি তাঁর “কালান্তর” বোমা ফাটাইবেন । 
শক্ত স্টাউফেনবার্গের দুভণগ্য বালি“নের সঙ্গে টোৌলফোনে কথাবার্তা বলার পর তিনি 
শহটলারের বাঞ্কারে ফিরিয়া আঁপয়া দোখিলেন বৈঠক প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে এবং 
হটলার চালয়া গিয়াছেন ! সুতরাং ব্যর্থ মনোরথ স্টাউফেনবার্গ ব্রফ কেসে লকানো 
বোমা সহ পূর্ব প্রুশিয়া থেকে প্লেন ষোগে বাঁলনে 'ফারয়া আসলেন । যাঁদ এই 
বোমা হিটলারের কধাক্রটের তৈয়ারশ বাগুকারের অভ্যন্তরে বস্ফোঁিত হইত, তবে, সোঁদন 
সকলেরই মতত্যু অবধাঁরত ছিল । “কস্তু হিটলারের ভাগ্যক্রমে তা ঘাঁটল না। 
বার বার তিনবার । ২০শে জুলাই আবার সেই সুযোগ আসিল । এ 'দিন 
হিটলারের সদর দপ্তরে মসোলিনশর আসার কথা সাক্ষাতের জন্য । সুতরাং স্টাফ 
কনফারেম্সের সময় আগাইয়া "দিয়া সাড়ে-বারোটা করা হইল । স্টাউফেনবার্গ প্রাতিজ্ঞা 
করিলেন যাই ঘটুক না কেন আজ একটা হেস্তনেস্ত করা হইবে, কেন না আর সময় 
নাই । গোয়েরিং বা হমলার সেদিনও ছিলেন না, কিজ্তু আর অপেক্ষা করাও চলে 
না। 'কিজ্ভ বৈঠক হিটলারের বাঞ্কারে হইবে না । কেননা, আরও আঁতারন্ত কংক্রীট 
দয়া বাত্কারটিকে তখন আরও শান্তশালী ও দুভে্দ্য এবং মেরামত করা হইতেছিল । 
সতরাং বৈঠক বাঁসবে পাশবতর্ঈ কাঠের তৈয়ারী একটি কুটশরে । বেলা প্রায় সাড়ে- 
৯২টার সময় একদল বড় ঝড় আফসার কুটশরের বাইরে হিটলারের আগমনের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, যেমন- কাইটেলঃ জড্‌ল, ভারাঁলমণ্ট ( / 21110090100), 
শহউসিঙ্গার (76581708০1- সৈন্যবাহিনীর অপারেশন স্টাফের প্রধান), ভ্রাপ্ডট: (81205 
---হিডীসঙ্গারের ডেপুটি )১ কোরটেন (:০91€51-_-িমানবাহনশর একজন প্রধান )-- 
১০৫67830108. ( কোটেনের ডেপুটি ) আস্ম্যান (4১990191017 নৌ বিভাগের অন্যতম 
প্রধান ), পুটকেমার (৮860৩051- নোৌবিভাগশয় আফসার )5 9৯০01720004 
€ হিটলারের এডজ-টাশ্ট ), বার্গার (991857 )--নামীয় একজন স্টেনোগ্রাফার এবং 
অন্যান্য আরও আধ ডজন লোক । 
স্টাউফেনবার্গও বাইরে ভিতরের দিকের কম্পাউণ্ডে অপেক্ষা কারতোছিলেন বাগ্কার 
থেকে হিটলারের আগমনের জন্য । অবশেষে হিটলার সেই কুটণরে প্রবেশ কারলেন 
শ্রবং সঙ্গে সঙ্গে পদন্ছ ও শীর্ষ আঁফসারেরাও তাঁদের কাগজপত্র নিয়া 'হটলারের 
পিছ সেই ঘরে ঢাকলেন- ঘরটি সাদা-নাঠা গোছের । কিল্তু মাঁকন এীতহাসিক 
শাইরারের মতে কক্ষ অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল-- ৩০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া "ছিল 


১৮৬ হিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


এবং এর ১০টি জানলা ছিল, দেওয়ালগন্দল কংক্রীটের তৈরী ছল, কিস্ত গরমের জন্য 
জানালাগুলি সবই খোলা ছল । এই ঘরের মাঝখানে খুব ভার ওক কাঠের তৈরণ 
একটা প্রকাণ্ড টোবিল ছিল এবং টোবলটার কোন পায়া ছিল না। কয়েক ইনি পুরু 
খুব শন্ত কাঠের ব্লকের উপর সেটা দ*ডায়মান ছিল এবং কাঠের বর্গা দিয়া ঘরের 
কোণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই টোবিলের চারাদকে হিটলার তাঁর আঁফসারদের সাহত, 
দাঁড়ানো ছিলেন এবং সামারক মানচিন্রগুলি সেই টোবলের উপর পাঁতিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । মোট ২৪ জন লোক টোবিলের চারধারে ছিলেন । ফুরার টোবিলাটির 
মাঝখানের ধারে দণ্ডায়মান ছিলেন এ্রবং বারে বারে ঝখাকয়া পাঁড়য়া মানাচন্র 
দেখিতেছিলেন । তাঁর বাম পাশ্বে ছিলেন সবেশচ্চ হাইকমাণ্ডের কাইটেল এবং জডংল। 
স্টাউফেনবাগ্গ কর্নেল ব্রাণ্ডটের পর গহটলারের ডানপাশ্বেে একটা জায়গা কারয়া 
দাঁড়াইলেন। গক্তু এই কক্ষে ঢঁকবার আগেই স্টাউফেনবাগ” তাঁর ব্রফকেসে লুকানো 
টাইম বোমাটির 'িউজ 1[বস্ফোরণের উপযোগী কাঁররা ব্রীফ কেসাঁট টেবিলের তলায় 
রাখিয়া দিলেন এবং তারপর বাঁলনে একটি জরুরদ টোলিফোন বাতণা তাছে, এই 
অজুহাত দেখাইয়া সেই ঘর থেকে সায়া পাঁড়লেন। কিল্তু যাওয়ার আগে তিনি 
পাশরববতাঁ-ব্রাশ্ডটের কানে কানে ফিস ফস কাঁরয়া বলিলেন, “আমাকে এখন যেতে হবে 
টোৌঁলফোন করার জন্য । আমার ব্র্ফ কেসাঁটির উপর নজর রাখবেন, ওটার মধ্যে গুঞ্ত 
দলিলপত্র আছে ।” একমত হটলারের কাছে রিপোর্ট দেওয়ার আগেই স্টাউফেনবার্গ 
কক্ষ থেকে 'নিক্কান্ত হওয়ায় ফজ্ড মার্শাল কাইটেল “এই তরুণ আঁফিসারের বাঁচন্ত 
আচরণে” 'বরন্ত হইলেন কিন্তু কোন সন্দেহ কাঁরলেন না । 

টাইম বোমাটি ১০ 1মানটের মধ্যেই [বস্ফোরিত হওয়ার কথা । ওই সময় জেনারেল 
গহউীসিঙ্গার (775009808০7 ) পূব রণাঙ্গনের সগ্কটজনক অবস্থা সম্পকে" হিটলারকে 
রপোর্ট দিতেছিলেন । তিনি বাঁলতো ছিলেন £ 
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জামণন সৈন্যদলের 'বপধযয়ের হীঙ্গতবাহণশী এই লাইনাঁটি আর কখনও সম্পূর্ণ পড়া 
হইল না। ঠিক সেই সময় ঘাঁড়র কাঁটায় কাঁটায় ১২টা ৪২ ীমানট--প্রচণ্ড শন্দ বোমা 
1বদদণ হইল ! 

ধোঁয়ায় ও ধূলায় ঘরটি আচ্ছন্ন হইল |. আগহনের শিখা জবাঁলয়া উঠিল, ঘরদুয়ার 
ভাঁঙিরা যেন শ্‌ন্যে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং মনে হইল ঘরের [ভিতর মানুষের দেহগনলি 
ণবস্ফোরণের বাপ্টার বেগে খোলা জানালা দয়া ছিটকাইয়া বাইরে 'নাঁক্ষপ্ত হইল-_ 
গোলার আঘাতে 'বধহন্ত হওয়ার মত ঘরটি চুরমার হইল ।১ 

দ্টাউফেনবার্গ কাছ থেকেই এই সমস্ত স্বচক্ষে দোখলেন, তখন ৮৮নং বাগকাকে 
ড়ষন্দের অন্যতম অংশশদার জেনারেল ফেলজিয়েবেলের সঙ্গে তিনি কথা বাঁলতে- 
গছলেন ॥ তার মনে হইল এই কালাম্তক বোমার 'নদাক্শ বিদ্ফোরণে হলের মধ্যে 
হিটলার সহ কেহই আর বাঁয়া নাই ?কংবা বাঁচিয়া থাঁকলেও অর্ধমত । সুতরাং তারু 


পর» ০ রপরও 


৯৬1 উহীলয়াম শাইয়ার _পন্ঠা ১২৫১) ৯২৫১ । 


হিটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ৬১৮ 


অভবন্ট 'সদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া 'তাঁন সরকারী ক্ষমতা দখলের প্ল্যান কাষকর করার 
জন্য আবলম্বে বমানযোগে বাঁলিন যাত্রা করিলেন এবং পর পু যে তিনসারি সশস্ত্র 
প্রহরী 1হটলারের আস্তানা পাহারা গদতেছিল, আকাঁস্মক ?বস্ফোরণের হট্টগোলের 
সুযোগে তানি অত্যস্ত কৌশলে তাঁদেরকে ধাপ্পা দিয়া নাষদ্ধ এলাকা পার হইয়া 
1বমানঘিতে পেশীছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর প্লেনে চাঁড়িয়া বিকেল ৩-৪৫ মিনিটে 
জাম্মানশর র্যাংসডফ" 1বমানঘাঁটিতে হষ্টাচন্তে অবতরণ কাঁরলেন 1-. 

এ'দকে অভাবনীয় বোমা িস্ফোরণের ফলে হিটলারী আস্তানায় যেন িবহবলতার 
সৃস্টি হইল । ধূম্রজালে আচ্ছন্ন ও 'বধহস্ত কক্ষের মধ্য থেকে আহতদের আর্তনাদ শ:না 
যাইতেছিল এবং হতবৃদ্ধি প্রহরণরা ব্যন্ত-্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি কারিতোঁছল | 
স্বয়ং হিটলার টিতে টিতে গফচ্ড মাশশল কাইটেলের বাহুর উপর ভর দিয়া কোন 
মতে দরজা 'দিয়া বাহির হইয়া আসলেন ॥ ভার এক পায়ের ট্রাউজার ছিনল্ব-ভিন্ন হইয়া 
কোথার খাসিয়া পাঁড়য়া গিয়াছিল তাঁর দেহ ধুলায় ধূসাঁরত হইয়াছিল এবং নানাভাবে 
তাঁর শরীর জখম হইয়া?ছল, তাঁর মাথার চুল ঈষৎ পঁড়য়া 1গয়াছল, তাঁর ডান হাত 
শন্ত হইয়া ঝুঁলিয়া পাঁড়য়াছল ও অকেজো হইয়া 'গ্িয়াছল, উপর থেকে একটা বর্গা 
পাঁড়য়া তাঁর 'দিঠে আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁর একখানা পা পহাঁড়য়া 'িয়াছিল এবং তাঁর 
দুই কণ্ণপটাহ বিস্ফোরণের জন্য জখম হইয়াছিল । কিস্তু আশ্চষ* এই যে, আহত 
হইলেও তিনি জশীবত ছিলেন । যাঁরা টোবিলের শেষ প্রান্তে ছিলেন স্টাউফেনবার্গের 
ব্রীফ কেসের বোমার আঘাতে তাঁদের মধ্যে অনেকেই হতাহত হইয়াছলেন । কেননা, 
তাঁরা বোমার কাছেই ছিলেন । সরকারগ স্টেনোগ্রাফার বার্গার (8518০: ) এবং 
কনেল ব্রা্ডটু, জেনারেল স্মাপ্ডটং ও জেনারেল কোটেন মারা পাঁড়য়াছিলেন। আর 
কম বা বেশী আহত হইয়াছিলেন জেনারেল জডল- জেনারেল 'িউসঙ্গার এবং 
গোয়েরিংয়ের মান বাহিনীর স্টাফের প্রধান বোডেনশাৎস (8০৭509০0812 ) প্রভাতি ৷ 
কত্ত 'হটলার দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া গেলেন, মোটা শন্ত ওক কাঠের টেবিলটার জন্য, 
যেটার উপর ঝধাকক্লা পাঁড়য়া তিনি ম্যাপ দেোখিতেছিলেন । আরও শবস্ময়ের কথা এই 
যে, 'ফিপ্ড মার্শাল কাইটেল সম্পৃণ্ণ অক্ষত 'ছিলেন। তবে 'তাঁনও ধনজাচ্ছ্ন মুখে 
চীৎকার করিতে কারিতে ( 4১115170501 4১0150050 ! ) বাহির হইয়া আসলেন । কেউ 
কেউ অনুমান করেন ষে, বিস্ফোরিত কক্ষের দরজা জানালাগুি সবই খোলা ছিল 
বাঁলয়া গবস্ফোরণের ঝাপটা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল । বদ্ধ এবং কংক্লীটের তৈরী 
বাগু্কারের মধ্যে এই 'বস্ফোরণ ঘাঁটলে কেউ রক্ষা পাইত না। সতরাং বলা যাইতে 
পারে ষে, হিটলার এক চুলের জনা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচয়া 'গিয়াছিলেন । 

তথাপি হিটলারের আচরণ খুব অদ্ভুত ছিল । কারণ, এত বড় কাণ্ডের পরেও 
€ অবশ্য তখন পর্যস্ত টের পান নাই যে, তাঁকে হত্যা করার জন্যই জেনারেলদের 
ষড়যন্ত্রের ফলে বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল, বরং তাঁর ধারণা ছিল যে, কোন শব 
বিমানের আকদ্মিক হানাদারির ফলেই এই বোমাবাজি ঘঁটিয়াছে ৷ ) তিনি খুব শান্ত 
ছিলেন এবং গতাঁন তাঁর কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া পোশাক বদলাইয়া ফেলিলেন এবং 
অপরাহ্ন বেলা সদর দপ্তরের স্টেশনে গিয়া হাজির হইলেন ম:সোলিননকে অভ্যর্থনা 
জানাইবার জন্য । তাঁকে দেখিয়া বাইরে থেকে বুঝিবার উপায্ন ছিল না যে, কিছুক্ষণ 
আগেই তাঁর উপর দয়া এত বড় ঝড় বাহয়া গিয়াছে । তান মূসোগিনধকে স্বাগত 


১৮৮ ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


জানাইয়া করমর্দন কারলেন এবং বোমাবধবস্ত আলোচনা কক্ষের কাছে নিয়া গিয়া সমস্ত 
কিছ; দেখাইলেন এবং বাঁলিলেন যে, এইমাত্র তানি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভাগ্যের 
পরাক্মায উত্তীণ” হইয়াছেন । কেননা, তার অবাচ্ছাতির মাত্র ৬ ফুটের মধ্যে বোমাঁটি 
ফাটিয়াছিল, কিস্ত; দৈব তাঁকে রক্ষা করিয়াছে । তিনি মনসোিনীর িনকট যতই এই 


৮৮ বণনা 'দতোছিলেন, ততই তাঁর কণ্ঠস্বর উত্তোজত হইতেছিল, তান 
লন 2 
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“দৈবর্রমে নিশ্চিত মত্যুর হাত থেকে আজ যে আমি রক্ষা পেয়ে গোছি, তার ফলে 
আগের চেয়ে আরও বেশখশ আ'মি উপলাষ্ধ করতে পেরোছি যেঃ আমার ভাগ্যদেবতা চান 
রে আম যেন আমাদের এই দঃসাহসিক আভিষান সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে শেষ করতে 
পার ।? 

মুসোলিনীও জবাবে মাথা নাঁড়য়া সায় দিলেন (এবং না দিয়াই রা তাঁর ক উপায় 
ছল ? ) এবং মন্তব্য কাঁরলেন £ 
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“আমি এখানে এসে যা কয দেখলুম, তাতে আমিও আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ 
একমত । এটাস্বর্গ থেকে ভগবানেরই 1নদেশের লক্ষণ” 1 

হিটলার মুসোলিনীকে নিয়া তাঁর স্বীয় আবাসকক্ষে ফিরিয়া গেলেন । সেখানে 
তখন কাইটেল, জডল, গোয়েরিং 'রিবেন্ট্রপ, ভোনৎস প্রভাত বড় বড় নায়কেরা চায়ের 
মজালসে যোগ দিয়া উত্তোজতভাবে দ্ধের দায়িত্ব সম্পকে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
দোষারোপ করিতেছিলেন । এমনকি, গোয়েরিং 'রিবেন্ট্রপকে গালাগালিও 1দিতোঁছলেন ॥ 
1হটলার ও ম:সোলিনী এই আজ্ডার মধ্যে চুপ কাঁরয়া বাঁসয়াছিলেন । এমন সময় কে 
একজন ১৯৩৪ সালের ক্যাষ্টেন রোয়েমের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ কারলেন । হঠাৎ 
যেন আগুনে ঘহতাহ্ত পাঁড়ল এবং 'হটলার লাফাইক্সা উাঠয়া চৎকার কাঁরয়া বাঁলতে 
লাগিলেন 'তাঁন এবার সকলের 'বরুদ্ধেই প্রাতশোধ নিবেন কেননা, 'তাঁন দৈব্যের 
্বারাই নাট হইয়াছেন নতুন হীতহাস সষ্টর জন্য এবং এই কাজে ঘাঁরা তাঁকে বাধা 
+দবেন তদের সকলকেই ধ্বংস করা হইবে । 

এভাবে আধ ঘণ্টা ধাঁরয়া চশৎকার করার পর গহটলার ক্লাম্ত হইয়া বসিয়া পাঁড়লেন । 


গং ০ রং 


গিটলার-বিরোধণশ বড়যন্ত্রকারীদের ছ্বারা রাশ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং একট 'বকষ্প 
সরকার গঠনের পাঁরকষ্পনার কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ কিম্তত এই 
পাঁরকষ্পনার সাফল্য নিভ'র ক্রিতেছিল দুইটি প্রশ্নের উপর । প্রথমতঃ 'হটলারের হত্যার 
সাফল্য এবং ধন্বতীয়তঃ বালিনে সরকারী ক্ষমতা দখলের জন্য দঢ় ও সগ্কজ্পবদ্ধ 
ঁভযান, যার ভুমিকা স্বরূপ “অপারেশন ভালাকরাই" অনুসারে সৈন্য ও সেনাপাঁতদের 


৯। এযলান বুলক-, পৃত্ঠা ৭997 





1হটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ১৮৯ 


উপর 'নিদেশ দান। কিন্তু প্রথম প্রশ্নতো আগেই ব্যথ” হইয়া গিয়াঁছল। অথাৎ 'হটলার 
নিহত হন নাই--বযাঁদও স্টাউফেনবার্গ তা” জানিতেন না এবং গত"য় প্রশ্ন সম্পকেও 
বার্লিনে কোন পন্থাই অবলাম্বিত হয় নাই। কারণ, বেশ্ডেলস্দ্রাসতে বা স্বরাণ্ট্র 
সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরে বেলা ১টা নাগাদ খবর পেশী ছিয়ানছিল যে, রেস্তেনবুগে একটা 
বোমা বিস্ফোরণ ঘাঁটয়াছে বটে, কিন্তু হিটলার বাঁচিয়াই আছেন । সুতরাং বাঁলনের 
আম দপ্ুরের প্রধান ডেপহাটি জেনারেল ওলাত্রক্ট, যান ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম ছিলেন, 
তান “অপারেশন ভালাকরাই” অনুসারে কোন 'নদেশও দেন নাই । ফলে, সরকার 
ক্ষমতা দখলের কোন চেষ্টাও হয় নাই । এঁদকে স্টাউফেনবার্গের বালিনে ফিরিয়া 
আসিতে প্রায় ৩1৪ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল এবং যাঁদও তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর 
ষড়যন্ত্রকারীরা একটু চাঙ্গা হইয়া উঠলেন, তথাপি ইতিমধ্যে দীঘ“ ৩৪ ঘণ্টা সময় বা 
নম্ট হইল । অথচ তখনও স্টাউফেনবাগেরি িম্বাস ছিল যে, গহটলার মত । এমন 
কি, হিটলারের সদর দপ্তরের সা্কোতক যোগাযোগের বড়কর্তা জেনারেল 
ফেলাজয়েবেলও মনে করিয়াছিলেন যে, 'হটলার মারা গেছেন ॥ সুতরাং চক্রান্তের 
পাঁরকঞ্পনা অনুসারে 'তাঁন বার্লনে জেনারেল ওজ্ডান্রক্নকে সাঞ্জকোতক বাত“ জানাইয়া 
দিলেন যে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে । (কিজ্তু কিছুক্ষণ পরেই তানি তাঁর ভুল বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন । সুতরাং র্যাস্তেনবগ্গের সঙ্গে সাঞ্কেতিক যোগাযোগ নম্ট করার আর 
চেষ্টা তান করেন নাই । ) ওলান্রক্ট এই বার্তা পাইয়া হোম আমির প্রধান সেনাপাতি 
জেনারেল ফ্রোমকে গিয়া সোজা বাঁললেন যে, 'হটলার নিহত হইয়াছেন, সতরাং 
আবজদ্বেই “অপারেশন ভালাকরাই* অনুসারে িদেশ জারী করা উচিত ।* 

িল্তু প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল ফ্রোম বড়যণ্তের মধ্যে ছিলেন না, তাঁর সম্মতি 
ছড়া দেশটা আইনসম্মতও হইতে পারে না। অতএব প্রধান সেনাপতি এই নিদেশ 
দেওয়ার আগে রাস্তেনবৃর্গে টেলিফোন করিয়া জানিতে চাহিলেন সত্যই হিটলার মারা 
1গয়াছেন কিনা । এঁদকে ওলাব্রন্টের ধারণা ছিল যে, পাঁরিকজ্পনা অনুসারে রাস্তেনবগের 
সঙ্গে বাইরের টোলিফোন যোগাযোগ 'নিশ্চয়ই নণ্ট কাঁরয়া দেওয়া হইয়াছে । সতরাং 
ফ্রোমকে বাধা দেওয়ার দরকার নাই ॥। দকম্তু জেনারেল ফ্রোম আঁবলদ্বেই রাস্তেনবগের 
সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিলেন এবং সেখান থেকে খোদ হাইকমাণ্ডের বড়কতণ 
গক্ড মার্শাল কাইটেল জানাইয়া দিলেন যে, 'হটলারের হত্যার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, 
?তাঁন সামান্য আঘাত পাইয়াছেন বটে, 'কিস্তু জণাবিতই আছেন ।- 

এঁদকে স্টাউফেনবার্গ বাঁলনে আসিয়া পেশিছিলেন এবং তখনও সরকারী ক্ষমতা 
দখলের কোন চেষ্টা হয় নাই দৌখিয়া তিনি বব হইলেন এবং ওলন্রিন্নকে বুঝাইলেন 
যে, হিটলার সত্যই মারা গিয়াছেন । যাঁরা প্রাতিবাদে কারতেছেন, আসলে তাঁরা নিজেরা 
ক্ষমতা দখলের মতলব আছেন । সতরাং স্টাউফেনবার্গের তাগিদে বড়যন্ত্রকারশরা 
স্বরাষ্ট্র বাহনীর সদর দপ্তর দখল কারয়া নিলেন এবং জেনারেল ফ্রোমকে আটক 


ক জ্ামানশর পৌরাণক কাঁহনশতে “ভালকফিরাই" নাক্নী কুমারীরা আত সংন্দরণ, কত আত ভগষণা 
ছিল । সেকালের বুষ্ধক্ষেত্রে যারা হননযোগ্য ছিল এই সংল্দরণীরা ভীঁড়রলা গিয়া তাদেরকে 'নিার্দ্ট কাঁরয্না 
দত । আলোচা ক্ষেতে হিটলার ছিলেন হননযোগ্য, সুতরাং সেই অপরেশনের সাঞ্কোতিক নামও রাখা হইল 
“তালাকরাই” | - শাইরার, পন্ঠে ৯২২৭ ৮ 

৯। চেষ্টার উইলমট, প্তা ৪২৭ । 


৯৯০ গ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কারলেন। আর “অপারেশন ভালকিরাই” অনুসারে মিউনিক, ভিয়েনা, ব্রুস্লেস, 
প্যারস ইত্যাঁদতে ক্ষমতা দখলের বাতা পাঠানো হইল । যাঁরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন বা সহানূভুাতপূর্ণ ছিলেন তাঁরা 'িছ- কিছ পঙ্ছা অবলম্বন কারলেন । যেমন, 
প্যারিসে জেনারেল ফন স্টুনপনাজেল (91517708851 ) গেস্টাপো ও এস.এস- বাহিনীর 
কিছ? লোককে গ্রেপ্তার কারলেন । কিস্তু পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপ্পাতি 'ফিজ্ড 
মাশশল ক্ুজ আগে হিটলার-বরোধন চক্রান্তে সায় দিলেও (১৯৪২ সালে যখন তন 
পূর্ব রণাঙ্গনে ছিলেন ) যখন জানিতে পারিলেন যে, হিটলার জীবত আছেন, 
তখন 'তনি হাত গুটাইয়া নিলেন । অথশাৎ পাঁশ্চমেও ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত ব্যর্থ 
হইয়া গেল । 
অন্যাদকে বার্লিনের গা ব্যাটেলিয়নের দিছু সৈন্য মেজর রেমারের ( [২61067 ) 
নেতৃত্বে বখন প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলসের দপ্তরে গেলেন তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য, গোয়েবলস 
খুব ঠাণ্ডা মাথায় এবং সাহসের সঙ্গে বাঁললেন যে, তাঁদের দেওয়া সংবাদ মিথ্যা, 
হিটলার জীবতই আছেন এবং তান 'কছুক্ষণের মধ্যে রাস্তেনবুগের সঙ্গে যোগাযোগ 
কারলেন এবং স্বম্ং ফুরারের সঙ্গে কথা বাঁললেন । ( অবশ্য এর আগে 'তাঁন 'হটলারের 
পবরুদ্ধে বড়যন্ত্র ও তাঁর সদর দপ্তরে বোমা 1বস্ফারণের খবর জানতেন না )। 
এভাবে বার্লন দখলের পাঁরকজ্পনা বানচাল হইয়াগেল এবং ষড়বন্ত্রকারীদের 
'অবস্থা শোচনীয় হইক্লা পাঁড়িল ॥। সম্ধ্যার মধ্যেই 'হটলারের প্রাত অনুরন্ত আফসারেরা 
হোম আমর সদর দপ্তরের আটক অবস্থা থেকে বাহির হইয়া আসিলেন এবং জেনারেল 
ফোমকে মহন্ত কারলেন ও বড়বন্ত্রকারখদের নিরস্ত্র কারলেন। ফ্রোম তখন নিজের 
নির্দেষিতা প্রমাণ ও হিটলারের প্রাতি আনুগত্য দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পাঁড়লেন। 
সুতরাং বড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য সৈন্যেরা আসিয়া পাঁড়িবামান্র জেনারেল ক্রোম 
স্টাউফেনবার্গ, ওলান্িক্ট ও অন্য দুইজন আঁফসারকে গুলি করিয়া মারার জন্য হুকুম 
দিলেন । স্বরান্দ্র বাহনীর সদর দপ্তরের আঙ্গনায় একটি বর্মাবৃত গাড়ীর হেডংলাইট 
জবাঁলয়া সেই আলোতে স্টাউফেনবার্গ” ওলান্রক্ট প্রভতিকে গাল করিয়া হত্যা করা. 
হইল । এভাবে স্টাউফেনবার্গের মত একজন দীপ্তিমান লোক হিটলারের 1বরোধতা 
কাঁরতে 'গিরা মম্ণীস্তিক মৃত্যু বরণে বাধ্য হইলেন । মতত্যুর আগে তিনি চীৎকার করিয়া 
বলিলেন “আমাদের পাঁবত্র জাম্ধানী দীঘ“জীবী হোক ।” জেনারেল বেককে একটি 
[রিভলভার দিয়া আত্মহত্যার সুযোগ দেওয়া হইল এবং যখন তিনি ব্যর্থ হইলেন তখন 
ফোম নিজ হাতে সেই কাজ সমাধা কারলেন । কম্তু জানানীব্যাপী হত্যাকাণ্ডের 
এটা ছিল শুর; মাত্র 1"*" 
এদিকে হটলারের সদর দপ্তরেও বড়ঘন্ত্রর কথা ফাঁস হইয়া গেল এবং গোয়েবলস 
সম্ধ্যা ৬টার পর জাম্শানশর সমস্ত রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করিলেন যে, ফুরারের 
জশীবননাশের জন্য এক চক্রাম্তমূলক চেষ্টা হইয়াছিল “কিন্তু ফুরার জরীবত আছেন, 
তিনি সামান্য আঘাত পাইয়াছেন মাত । রাত ৮টার কিছ পরে হাইকমাশ্ডের বড়- 
কর্তা কাইটেল টৌলাপ্রপ্টার যোগে সব্ত্র সেনাবাহিনীর আঁধনায়কাঁদগকে নড়ঘন্ত 
সম্পকে সতক' কাঁরয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে একথাও ঘোবিত হইল যে, হিমলার 
স্বরাষ্ট্র বাহিনীর প্রধান সেনাপাঁত এবং রাস্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 


শহটলারকে হত্যার চরণ চেস্টা ১৯১ 


মধ্যরাতের কিছ আগেই প্রধান প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা হয় নিহত কিংবা ধত হইলেন ।১ 

২০-২১শে জুলাই মধ্য রাত্রির আধঘণ্টা পর খোদ 1হটলার রাস্তেনবৃর্গে তার সদর 
দপ্তর থেকে বেতারষোগ্গে যে ভাষণ দিলেন তা সমগ্র জার্মানীর রোডিও স্টেশন থেকে 
প্রচারিত হইল ॥। তান বাঁলিলেন £ . 

“আজ রাত্রে বেতার যোগে আমি যে ভাষণ 'দচ্ছিঃ তা* প্রথমতঃ এই কারণে যে, 
যাতে আপনারা আমার কণ্ঠস্বর শহনতে পান এবং আপনাদের জানা উচিত যে, আম 
ভালো আছি এবং আমার তেমন কোন আঘাত লাগোন। ছতশয়তঃ আপনাদের 
জানা উচিত ফেঃ এমন একটা অপরাধ অনূুগ্ঠিত হয়েছে, সমগ্র জামণনীর ইতিহাসে 
যার তুলনা নেই । মুষ্টিমেয় একদল দুরাকাত্ক্ষী, দাঁয়ত্বজ্ঞানহীন এবং কাণ্ডজ্ঞান 
শুন্য ও মুর্খ আঁফসার-চক্র আমাকে এবং জামণন হাইকমাণ্ডকে অপসারিত করার জন্য 
ষড়যন্ত্র করেছিল । কর্নেল কাউশ্ট ফন স্টাউফেনবার্গ এই বোমা রেখোঁছিল এবং 
আমার দুই 'মটারের মধ্যে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়োছল । আমার সঙ্গে যারা ছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন ।* 

“আমার কয়েকজন 'প্রয় সহকমর্ঁগ খুব গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন । আমার 
শনজের খুব সামান্য আঘাত লেগেছে ! আমার অদ-্ট দেবতা আমাকে যে কত'ব্য 
সম্পাদনের ভার দিয়েছেন, আমি মনে কার এই ঘটনা তাখই নিশ্চিত প্রমাণ । আম 
এক্ষণে হুকুম দিচ্ছি এই ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ যাঁদ কোন আদেশ দেয়, তবে, সেই 
আদেশ যেন মানা করা না হয়।.** 

“আমি আরও আদেশ 'র্দাচ্ছ যে, যাঁদ কোন লোককে এই ধরনের কোন আদেশ দিতে 
বা গ্রহণ করতে দেখা যায়, তবে, প্রত্যেকের উচিত হবে এমন লোককে গ্রেপ্তার করা এবং 
যাঁদ বাধা দেয়, তবে, তাকে দেখা মাত্র হত্যা করা 1*****৮২ 

1িটলারের হকুম মানেই আইন এবং তাঁর হুকুমের শেষের কথাগুলির মধ্যে যে 
হংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্ররোচনা ছিল তার ফলে সারা দেশে নাখস পার্টি ও 
গেস্টাপো টেরর বা ভ্রাস সৃষ্টি করল । ১৯৩৪ সালের রোয়েম প্রভাঁতর হত্যাকাশ্ডের 
চেয়েও এবারের রন্তস্নান আরও মারাআক এবং ব্যাপক হইল ॥ অন্ততঃ ৩৩ হাজার 
জামণান সেই বছর গ্রেপ্তার হইল (মাঁর্কন এীতহাঁসক স্নাইডারের মতে ) এবং যে এক 
হাজারকে বম্দী-নবাসে পাঠানো হইল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর ফিরিয়া আসেন 
নাই! কোন কোন ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের নায়কাদগকে সপাঁরবারে নিধাতন বা নিহত করা 
হইল--যেমন কাউণ্ট স্টাউফেনবাগ্%গ গোয়েরডেলার এবং হ্যাসেল । ডাঃ শান্ত এবং 
জেনারেল হ্যাল্ডার, যে দুই বিশিষ্ট ব্যন্তি অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাঁদেরকে 
পযস্ত বন্দীনবাসে পাঠানো হইল । 

২০শে জুলাইয়ের ঘটনার পর কত লোককে হত্যা করা হইয়াছিল, তা সঠিকভাবে 
কোন দিনই 'নণ“য় করা যাইবে না। তবে, উইলিয়াম শাইরার, চেস্টার উইলমট এবং 
গ্যালান বুলক প্রমুখ বখ্যাত সামরিক এ্রীতহাসিকগণ একটা 'হসাব-নিকাশের পর 
স্থর কারয়াছেন যে, অস্ততঃ ৪১১৮০ জনকে হত্যা করা হইয়াছিল । সামারক ও 

১॥ পর্বোদ্ধৃত পৃস্তক, পৃথ্ঠা ৪৩২ এবং এ্যালান বৃলক, পত্ঠা ৭8৭ । 


+* প্রকৃতপক্ষে ৪ জন নিহত হয়োছলেন । 
২। পুর্বেদ্ধ-ত পুল্তক, প2ঃ ৭৫০ । 


১৯২ বিতখয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


বেসামারক উভয় ক্ষেত্রেই এমন অনেককেই খুন করা হইয়াছিল, যাদের সঙ্গে ধড়বন্ত্রের 
কোন সম্পর্ক ছিল না। হিটলার হ-কুম দিয়াছিলেন যে, অপরাধাঁদগকে যেন ছাগল, 
ভেড়ার মতো ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় । 

1হটলারের বশংবদ কুখ্যাত নাৎসী জজ রোল্যাশ্ড ফ্রেইজলার (8২০1200 71585157) 
পপপলস কোর্ট” নামে যে গণ-আদালত গঠন কারলেনঃ তাতে 'বচারের নামে প্রহসন 
ও বঝ্রতা অনু্ঠিত হইল । আসামশদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজস্ব কোন আইন- 
জশবণ গনয়োগের উপায় ছিল না। এই আগস্ট প্রথম 'বচারের শিকার হইলেন 'ফিজ্ড 
মার্শাল ফন িজলবেন ( ৬/11215195 )১ জেনারেল হপনার (70910051 ), জেনারেল 
হেস- (8৪৪০ ), জেনারেল স্টিয়েফ (96151 ) এবং আরও চারজন আফসার ॥ এদের 
প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যবহার করা হইল এখং সরাসার 1বচারে এদের প্রাণদশ্ড 
হইল, এদের বন্তব্য শ্নবার ধৈঘ“ও জজের ছিল না। পরাঁদন ৮ই আগস্ট এ*দেরকে 
নৃশংসভাবে খুন করা হইল। কসাইর়ের দোকানে যে সমস্ত হুক ব্যবহার করা হক 
মাংস ঝুলাইয়া রাখার জন্য, সেই হুকে দাঁড় দয়া ঝুলাইয়া এবং আস্তে আস্তে গলায় 
ফাঁস আঁটয়া এদেরকে অসহ্য যন্রণা দয়া মারিয়া ফেলা হইল ॥ অনেককে সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ কারয়া ফেলা হইল এবং এই সমস্ত নৃশংস ও বর্বর হত্যাকাণ্ডের ছায়াচন্র ব্‌ 
ধৃফজ্ধ তোলা হইল এবং সোঁদনই সম্ধ্যাবেলা 'হটলার রাইখ চ্যাণ্েলারতে সেই সমস্ত, 
ছণব দৌখয়া আনন্দ উপভোগ কাঁরলেন ।১ 

ষুণ্ধের প্রায় শেষ পযন্ত এই ধরনের হত্যা চাঁলতোছিল । তবে, হিটলারের ওই 
শয়তান জজ ফ্রেইজলারেরও পরিণামে অপমত্যু বরণ কারতে হইয়াছিল । ১৯৪৫ 
সালের ওরা ফেব্রুয়ারী ফ্যাবিয়ান ফন: শ্রাত্রেনডফ (50181) ০1 501919,015180916), 
নামক [িশিন্ট আইনজীবীকে যখন আদালত কক্ষে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন 
হঠাৎ একট মাকিন বোমার আদালত কক্ষের উপর বোমা নিক্ষেপ করে এবং জজ 
মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন, আর অনেক দিল-পন্রও ধংস হইয়া যায়। ফলে» 
অনেক আসামশ এবং শ্লাব্রেনভর্ফও দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া যান 1২ 


রোমেলের [বিষপান 


এবার জাম্ণানীর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সবণেঞে জনাপ্রয় সেনাপতির পালা । 
1ল্ড মার্শাল রোমেলের সঙ্গে হিটলারের যে বাঁনবনা হইতোঁছিল না এবং সামারিক 
প্রশ্নে ষে মতভেদ হুইতোঁছিল, সেকথা মিত্রবাহনী কর্তৃক নরম্যাণ্ডতে অবতরণের 
অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে । রোমেল ক্রমেই অনুভব কারিতেছিলেন যে, হিটলারের 
নেতৃত্ব জামণানীর পক্ষে সর্বনাশকর হইতেছে । এজন্য তাঁর অপসারণের প্রয়োজন আছে । 
ণকম্ভু রোমেল হিটলারকে হত্যার পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যেও 'তাঁন 
যোগ দেন নাই । তান হিটলারকে “শহীদ” বানাইতে প্রস্তুত ছিলেন না । সুতরাং 
বাল্শনের বা প্যারিসের সামরিক মহলে যাঁরা হিটলারের বরোধী ছিলেন, তাঁদের 
কোন কোন 1বিশিন্ট নেতার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে খন হিটলারকে গ্রেপ্তার করিয়া 
আদালতে আভযূস্ত করার প্রস্তাব উাঠল, তখন তান সেটা অনুমোদন কাঁরলেন ॥ 

১) পুর্োন্ত পুন্তক, এ পক্ঠা। 
২। শাইরার, প্ঠা ৯২৭৪ । 


হিটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ১১৩ 


কিংবা পূর্ব রণাজনের কোন কোন জামণান সেনাপাঁতির মত তাঁরও হচ্ছা 'ছিল হিটলারকে 
বন্দ করা এবং তাঁকে দিয়া জোরপূর্কি রোৌডওযোগে এই মম ঘোষণা প্রচার করানো 
ষেঃ ?তাঁন রান্দ্রীয় ও সামারক নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ কাঁরয়াছেন । হিটলারের 
অপসারণের পর যাঁদ ক্সার্মানীতে গৃহযহদ্ধ বন্ধ কারতে হয়ঃ তবে, ষড়যন্ত্রকারীদের মতে 
ত্র একমান্্ নেতা হইীতেছেন িজ্ড মাশণল রোমেল । কারণ, জামশানীতে হিটলারের 
পর রোমেলই ছিলেন সবচেয়ে জনাপ্রয় ।৯ 

এখানে 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেঃ রোমেলের সঙ্গে রাজনশতির কোন সম্পর্ক 
?ছল না, কোন রাজনৈতিক দলভুন্তও তান ছিলেন না-_যাঁদণ্ গোড়ার দিকে তান 
গহটলারের একজন গুণগ্রাহব ছিলেন । 'কিম্তু তিনি সাহস, আস্তরিকতাসম্পল্লন এবং 
বাঁলিম্ট চাঁরন্লের সৎ মানুষ ছিলেন । সতরাং ফ্রাম্সে আম গ্রুপে এর নেতৃত্ব 
নেওয়ার আগে বখন তান যুদ্ধবন্দীদের এবং পোলিশ, রুশ ও ইহুদীদের উপর ববি 
অত্যাচার এবং বন্দশীনবাপগালতে পাইকারি হত্যার ভয়াবহ কথা জানিতে পারিলেন, 
তখন তাঁর মন ঘ-ণায় ভাঁরয়া উঠিল এবং এই সময় থেকে 'তাঁন রাজনোতক বিষয়ে 
সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং 'হটলারের অপসারণ চাণহাোলেন । হিটলারের পর যে নতন 
সরকার গাঠিত হইবে, সেই সরকার পাঁশ্চম 'দকে মিভ্রপক্ষের সঙ্গে আলোচনাপ্‌বক 
যুদ্ধ 'বরতি ঘটাইবার চেম্টা কারবেন ॥। কল্তু পৃবরণাঙ্গনে আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়া 
যাওয়া হইবে । 

জামান সেনাপাঁতিদের মধ্যে হটলার-বিরোধশ এই চক্রাস্ত সম্পকে“ মনে রাখা দরকার 
যে, রাজনীতির দিক "দয়া এ*রা প্রায় সকলেই সোছিয়েট সাম্যবাদের বিপক্ষে 'ছিলেন । 
যাঁদণ ব্যান্তগতভাবে এ*রা সাহসী ও দেশপ্রোমিক ছিলেন, তব রাশিয়া সম্পকে" এরা 
আতঙ্কগ্রস্ত দিলেন । সূতরাং নাৎস-ীবরোধী সেনাপাঁতদের আসল উদ্দেশ্য ছিল 
ইঙ্গমাকিন পক্ষের সঙ্গে বম্ধাঁবরাতি ঘটাইয়া পূবশদকে রাশিয়াকে বাধা দেওয়া এবং 
ইতিমধ্যে বাঁটিশ ও মাঁকরন সৈন্যদের জন্য জাম্ণানীর ছার মুন্ত করিয়া দেওয়া ষেন মধ্য 
ইউরোপ ও জার্মানীতে রাশিয়া প্রবেশ কাঁরতে না পারে ।২ 

১৯৪৪, জুলাই মাসের গোড়ার দিকে পাশ্চম রণাঙ্গনের ফ্রান্সে জামণানবাহনপর 
অবস্থান সগ্কটজনক এবং এই যুদ্ধের অবসান ( অর্থাৎ মিন্রপক্ষের পক্ষে যৃদ্ধাবরাতির 
চুক্তি ) ঘটানো উচিত বাঁলয়া প্রধান সেনাপাঁতি ?ফজ্ড মার্শাল রম্ডস্টেড হিটলারের সদর 
দপ্তরে রিপোর্ট দেওয়ায় [তান পদছ্যত হইলেন এবং তাঁর বদলে পাব” রণাঙ্গনের 
ফিল্ড মাশশাল কর্লুজকে নিষুন্ত করা হইল । কিম্তু ?তাঁনও জামণানবাহিনীর অবস্থা 
সম্পকে" প্রতিকূল রিপোর্ট দিলেন এবং এই বিষয়ে রোমেলের সঙ্গে একমত হইলেন । 
রোমেল ইতিপূবেইি হিটলারকে অনুরূপ মতামত জানাইয়াছিলেন। ফলে, আগস্ট 
মাসের মধ্যভাগে ক্লুজের বদলে ফিজ্ড মার্শাল মডেল প্রধান সেনাপাঁতর দারত্ব গ্রহণ 
করলেন এবং হিটলার ক্লুজকে জার্মানীতে প্রত্যাবর্তনের নিদেশি দিলেন। ২০শে 
জ-লাইয়ের বোমা বিস্ফোরণ সংক্রাম্ত ষড়বশ্রের ফলে ক্লুজের কোন সম্পক আছে, 
গহটলারের মনে এমন সন্দেহ দেখা দিল এবং একথাও সত্য যে, যাঁদও ক্লুজ হাতে-কলমে 
শকছু করেন নাই, তব: ষড়যম্ত্রকারণদের প্রাতি তাঁর সহাননভুঁতি 'ছিল। সতরাং ক্লু 


২১1 রোমেল-_ ডেসমণ্ত ইয়ং, পহ্তো ২৪০-৪৬। 
২। 96০51301117 55০০220 ড/০:1৫ ড/৪:--7০০০12725 ০০০০৯, ৯৯ 172. 


গদ্ছ, মতা, হেয়)--৯৩ 


১৯৪ দিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


হিটলারেন্ল কাছে ধরা দেওয়ার বদলে জামণানপতে তাঁর গ্বগৃহে যান্তার পথে বিষপানে 
আত্মহত্যা করিলেন । 

এঁদকে রোমেল ১৭ই জুলাই নরম্যাশ্ডির রণাঙ্গন পরিদর্শন করিতে গিয়া 'মিন্রপক্ষের 
বিমান আক্রমণে গুরূতরভাবে আহত হইবার পর যখন হাসপাতালে জীবন-মতত্যুর 
সাম্ধক্ষণে উপাশ্িত, তখন হিটলারের গবরুদ্ধে ষড়ষন্ত্রকারদের দলে যান্ত ছিলেন তাঁর 
চশফ অফ শ্দ স্টাফ জেনারেল স্পাইডেল (9951065] ), ফ্রান্সের মিলিটারি গভন'র 
জেনারেল স্টহলপনাজেল ( 500109551 )5 তাঁর স্টাফ আফসার হোফাকের 
( 70811 ) এ্রবং বেলাঁজয়ামের মিলিটারি গবন্নর জেনারেল ফন ফলকেনহাইসেন 
(157511501)80951 ) স্টুট-গারটের মেয়র ডঃ স্ট্রোলন (91:০9110 ) প্রভতি । 'কিজ্তু 
এ*রা সকলেই একে একে গেস্টাপোর সন্দেহের ফলে ধরা পাঁড়তে লাগিলেন এবং 
গিটলারের প্রাতশোধ নশীতির শিকার হইলেন । জেনারেল স্টলপনাজেল 'রভলবার "দিয়া 
আত্মহত্যা কারতে গিয়া ভার্দানের কাছে রাস্তায় মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, িজ্ঞু 
মারা পাঁড়লেন না । ভাদর্টনের হাসপাতালে অত্ন্তান অবস্থায় তাঁর মুখ 'দিয়া রোমেল” 
নাম উচ্চারিত হইল তারপর কর্নেল হোফাকের বখন বাঁলনে গেষ্টাপোর দপ্তরে অসহ্য 
অত্যাচারে উৎপশীড়ত হইলেন, তখন তান বড়যন্তের সঙ্গে রোমেলের যোগসমন্রের কথা 
্বীকার করিয়া ফেঁজলেন । 

“বাঁলনের লোকদেরকে বলো যে, আম তাঁদের দলেই আছি*--রোমেলের নামে 
এই উন্তির 'তাঁন পুনরাবাত্ত কারলেন। সুতরাং হিটলারের সান্দেহ ঘনীভূত হইল । 

এদিকে রোমেল হাসপাতালে অত্যন্ত আশ্চবজনকভাবে দ্রুত আরোগ্য লাভ কাঁরলেও 
1হটলার সম্পকে তাঁর জিহুৰা সংবত কাঁরলেন না। ৮ই আগস্ট ?তাঁন উলমের (012) 
নকউবতাঁ” হেরাঁলংজনে তাঁর ্বগহে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ 
কেউ তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা কাঁরতে আসতেন । "তান ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারী জেনারেল স্পাইডেলের 1নকট 1হটলার সম্পর্কে তত্র ভাষায় গালাগাল 
দিয়া বাঁললেন--“ওই 'বিকারগ্রস্ত মিথ্যাবাদী লোকটা এক্ষণে পুরাপীর উল্মাদ হয়ে 
গৈছে । ২০শে জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রকারীদের 'বরুদ্ধে সে তার ধর্ষকামবাত্ত (9801910) 
চাঁরতাথ* করতে চাইছে । কিক্তহ শ্রখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে না ।॥*১ 

পরাঁদন জেনারেল স্পাইডেল ধৃত হইলেন ।*-* 

জার্মান সেনাপাঁতদের উচ্চতর মহলে রোমেল সম্পকে ঈর্ধা ছিল । সুতরাং তাঁর 
পবরুন্ধে হটলারের সন্দেহ এবং ক্ষোভ প্রকাশ পাওয়ায় হাইকমাণ্ডের নেতারা মনে মনে 
তেমন কোন অস্বস্তি বোধ করিলেন না এবং গুরুতরভাবে আহত রোমেলের স্বাস্ছ্য 
সম্পর্কে শীর্ষ নেতারা কেউ খোঁজ-খবরও নিলেন না-। কিম রাজনোতক গোয়েম্দাচক্র 
বথারণীত রোমেলের গৃহের উপর নজর 'দতে শুরু কাঁরল ॥ 

তবশেষে ১৪ই অক্টোবর দুপহরে বান থেকে হিটলারের দুই দূত জেনারেল 
'বার্গভর্ফক (85380০££) এবং জেনারেল মৈসেল (7188551 ) ও তাঁদের সঙ্গে আর 
একজন অফিসার আসিয়া হাঁজর ছইলেন । গেস্টাপোর লোকেরা বাড়ীর চারদিকে 
ঘিরিয়া ফোলল এবং বাঁহর্গমনের রাস্তাগুলি এস. এস--এর লোকেরা গাড় দিয়া অবরুদ্ধ 
কাঁরয়া রাখল । এমন কি, টোলিফোনের সংযোগ পধাস্ত ?বচ্ছি্ন করা হইল । অথণাৎ 

৯1 গ্থাইরার, পৃষ্ঠা ১২৮৯ । 


হিটলারকে হত্যার চরম চেপ্টা ১৯৬ 


জনাপ্রয় এবং সৈনাদের উপর প্রভাবশালী 1ফজ্ড মার্শাল রোমেল যেন তাঁর বাহিনীর 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কাঁরয়া ও গ্রেপ্তার এড়াইয়া বাহরে যাইতে না-পারেন, তার 
জন্যই এই কড়া সতকর্তা । সুতরাং রোমেলের বন্ধু এবং সহকারন ক্যাপ্টেন আলাডঙ্গার 
€ 4১1010857 ) তাঁকে জোরপুবক গৃহ থেকে 'নিক্কান্ত হওয়ার যে পরামশ দয়াছিলেন, 
তা কারকর করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য বারলন থেকে আগত জেনারেল দুইজন 
হিটলারের আদেশনামা নিয়াই রোমেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আঁসর়াছিলেন। তাঁর 
[বিরুদ্ধে আভযোগ এই যে, হিটলারকে হত্যা বা অপসারণ করার চক্রাস্তের সঙ্গে তানি 
জাঁড়ত ছিলেন এবং ফড়যন্ত্রকারীরা 'হটলারের বদলে রোমেলকেই জার্মান রান্ট্রের 
প্রেসিডেপ্ট কারতে চাহিয়াছিলেন । সূতরাং হিটলার আদেশ দিয়াছেন যে, রোমেলের 
সামনে দুইটি পথ খোলা আছে-_-হয় তাকে [িপলস কোর্টে আভষুন্ত এবং প্রকাশ্য 
বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে গিকংবা বিষপানে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে । অবশ্য এই 
ঠক তাঁরা সঙ্গেই নিয়া আপিয়াছেন । এই 1বষের ক্রিয়া হইতে মান্র ৩ সেকেন্ড সময় 
| গাবে 1... 

যাঁরা বার্লিন থেকে হিটলারের আদেশ না-মানয়া রোমেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারতে 
আসিয়াছিলেন, তাঁরা রোমেলের মত্যুর ও অন্ত্যেস্টিক্রিরার সমস্ত পাঁরকজ্পনা পাকা 
কারিয়া নিয়াই আঁসয়াছিলেন । রোমেল তাঁর বেদনাত* স্ত্রশকে সমস্ত ব্যাপারটা বঝাইয়া 
বাঁললেন-_যাঁদ হিটলারের তীয় প্রস্তাব (বিষপানে আত্মহত্যা ) গ্রহণ করা না হয়, 
তবে, তাঁর অশেষ দুগণীত ঘাঁটবে তথাকথিত “জন-আদালতের* বিচারে । এমন কি, 
তান জশীবিত অবস্থায় বাঁলিনে পেশীছিতে পারবেন কন্যা সন্দেহ । আঁধকভ্তু তাঁর 
স্তী-পহত্রের (১৫ বছর বয়স্ক কিশোর পুত্র ম্যানফ্রেড ) উপর অশেষ যতন হইবে ॥ 
আর যাঁদ বিষপানে তান দেহত্যাগ করেন, তবে, তাঁকে রাশ্ত্রীর সম্মানে সমাহত করা 
হইবে, তাঁর গুণকীর্তন করা হইবে এবং তাঁর স্বী-পুত্র িনরাপদে থাকবে । সরকার 
থেকে তাঁর ?বধবা পত্বীকে পেশ্সন পর্ধস্ত দেওয়া হইবে । বাইরে প্রচার করা হইবে যে, 
মোটর-দর্ঘটনার জন্য 'তাঁন যে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন, তার ফলেই তান 
হঠাৎ হাদপিশ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা 'গিয়াছেন 1*-.** 

স্ছিরাঁচতে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার কঠিন সন্কঞ্প গ্রহণ কারয়া রোমেল তাঁর পত্রী 
ও শোর প্দন্রের কাছ থেকে 'বদায় নিলেন এবং বার্লন থেকে আগত জেনারেলবয়ের 
সঙ্গে মোটরে করিয়া বাঁহর হইয়া গেলেন । 

পূব পরিকজ্পনা অন:যারণী ২৫ মানট পরেই রোমেলের গৃহে টেলিফোন বাজরা 
উঠিল এবং বলা হইল যে, ফিজ্ড মার্শাল হঠাৎ হার্টফেল কারক্লা মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছেন । হাসপাতালের চফ মেোঁডক্যাল আফসার জানাইলেন যে, বেলা ১২ 
মানিটের সময় দুইজন জেনারেল রোমেলকে মত অবস্থায় হাসপাতলে আঁনিকাছিলেন, 
কিম্তয মৃতদেহ পরীক্ষা করার কোন আঁধকার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের ছিল না। 

রোমেলের মৃত্যু ঘোষিত হওয়ায় পর রোমেলের [বিধবা পত্রীর কাছে জার্মানীর 
নানা অংশ থেরে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপক বহু টোলগ্রাম আসল ॥ হটলারও এক 
বার্তা পাঠাইলেন, গকম্তত বাতর মধ্যে কোন উচ্ছাস বা আ্তরিকতা 'ছিল না। 
“আপনার চ্বামশর মৃত্যুর জন্য আমার গভপর সমবেদনা গ্রহণ করন । মার্শাল রোমেলের 
নাম উত্তর আ'ক্রকার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের সঙ্গে চিরাঁদন যুক্ত হইয়া থাকবে । 


১৯৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


১৮ই অক্টোবর রোমেলের অস্ত্যেষ্টিক্রয়া অত্যন্ত জকিজমক সহকারে সামারক 
কায়দায় অনুষ্ঠিত হইল এবং 'হটলার রাশ্দ্রীয় শোক ঘোষণা কারলেন । প্রধান 
সেনাপাঁত ফিজ্ড মাশ্শাল রুস্ডস্টেড সম্ভবতঃ রোমেলের আকাঁল্মক মৃত্যুর আসল রহস্য 
জানিতেন না। সুতরাং তিনি মৃতের প্রাতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষণে রোমেলের যুদ্ধ- 
নৈপহণ্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বাঁললেনঃ “আজ বখন যুদ্ধের স্কট, যখন তরি প্রয়োজন 
সব চেয়ে বেশ, তখন নম অদ-্ট তাঁকে আমাদের কাছ থেকে কাঁড়য়া নিল ।, 

অদ-ম্টের পাঁরহাস এই যে, রুশ্ডস্টেডের ভাষণে রোমেলকে “রাইখ ও ফুরারের জন্য 
ক্লাক্তহদন যোদ্ধা” বালয়া বর্ণনা করা হইল এবং উপসংহারে মন্তব্য করা হইল-_ 

€1715 1581 ৮91011860 (০ (1) 77107] 1” অর্থাৎ তাঁর হৃদয় ফুরারের দখলেই; 
ছিল ।+ 

খীং চর ১৬ 

জার্মানবাহনীর উদ্জলতম সেনাপাঁতদের অন্যতম ফিল্ড মার্শাল রোমেলের এভাবে 
মৃত্যু ঘাঁটল 'হটলারী অমান্রীষকতার অসৎ আচরণ ও প্রতিহিংসা চাঁরতার্থ করার 
দুষ্প্রবাত্তর অন্য । আসলে বিষপানে রোমেলের এই অপমতৃ্ত্যু ছিল [িবষে জ্জর নাৎসী 
জার্মানণরই প্রতীক-তুল্য । কারণ, এরপর কয়েক মাসের মধ্যেই তৃতীয় রাইখেরও 
অপম-ত্যু ঘনাইয়া আসিল । 

খ্ঃ বড র্ু 

তবু রাইখের আঁনবার্য অপমত্ত্যু ঠেকাইয়া রাখার জন্য তখনও ভগ্রস্বাস্থ্য ও অর্ধ 
উন্মাদ হিটলারের গৌঁয়াতুণীমর অন্ত ছিল না। অথচ তখন পর্ব ও পাঁশ্চম উভয় দিক থেকে 
জামান নিদারুণ সঙ্কটের মুখে । এই সংকটের বিরুদ্ধে লাঁড়বার জন্য সৈন্যবাহনণ 
ও সেনানীমপ্ডলীর সহায়তা ও সহযোগিতা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সতরাং ২০শে 
জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রকে 'নমর্ল করার জন্য সামারক অসামারক সকলের 'বরুদ্ধে 
অমানুষিক এবং ববর প্রাতিশোধ গ্রহণ করলেও হিটলার ও গোয়েবেলস তাঁদের বস্তায় 
সমগ্র জামণনবাহনদর সেনানীমশ্ডলীকে আভিষনন্ত কারলেন না। ঘোষণা কারলেন-- 

“মুষ্টমেয়* কাণ্ডজ্কানহদন আঁফসারের দুরাভিসাম্ধর কথা এবং প্রচার কারলেন ওই 

“মণ্টিমেয়” কিছু “বশবাসঘাতক" ছাড়া আর বাকী সকলেই 'হট্ুলার ও তৃতীয় রাইখের 
প্রতি অনুরন্ত । অর্থৎ সৈন্যবাহনী ও আফসারবংস্দ ?হটলারের সঙ্গে এক সত্রে বাঁধা । 
২৪শে জুলাই এক আদেশনামা বলে জার্মানবাহছনীর চরাচারত 'ালটার স্যালুইট 
বা সামারক আভবাদন অবল:স্ত করা হইল এবং উহার বদলে নাৎসী আভিবাদন 
প্রবর্তিত হইল ॥ সোজা কথায় নাৎসী পার্টি ও হটলারের সঙ্গে জ্রামণনবাহিনী এক 
হইয়া গেল । যতটুকু জ্বাতন্ত্র্য এতাঁদন পধ'স্ত জামান আম“-সংগঠন ভোগ করিতোছল, 
তা"ও ২০শে জুলাইয্লের হত্যাম;লক বড়বন্নের পর অবলু্ত হইল । 

এদিকে হিটলারের দেশে আর্মি থেকে সন্দেহভাজন ব্যান্তদের অপসারণের জন্য 
প্রবণ ফিল্ড মাশাল রুশ্ডস্টেড ও নবানিষূন্ত সৈন্যবাহনশর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান 
জেনারেল গুডোরয়ানকে যথাক্রমে সভাপাঁতি ও সদস্যপদে নিয়োগ ( আরও কয়েক জন 
সদস্য ছিলেন ) করিয়া একটি “কোর্ট অব অনার” (সামারক মযণাদার গবচারাজয় ) 
গঠিত হইল । কি এই আদালতে অভিবুত্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন আঁধকার, 

৯1 রোমেল- _ডেসমপ্ড ইয়ং পঙ্ছো ৬৩ | 


খহটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ১১৭ 


রাঁহল না। 'বস্ময়ের কথা এই যে, রুস্ডস্টেড বা গুডৌরক্লান কেউ এমন আঁবচারের 
বরুদ্ধে প্রাতিবাদ কাঁরলেন না । বরং আভধুন্ত আফসারদেরকে গেস্টাপোদের বা্ণত 
অপরাধ বা আভিযোগের উপর 'ভাঁত্ত কাঁরয়া সরাসার আম“ থেকে বাহম্কত কাররা 
পপলস কোটে বা “গণ-আদালতে' সোপর্দ করা হইল এবং এভাবে শত সহস্র সহকমাঁ 
আঁফসারকে সাবাড় টা হইল । 
গা গু 

এই সমস্ত ভয়গুকর ঘটনার 'িছুকাল পরে 1িটলার মনে কাঁরলেন যে, তিনি এতাঁদন 
পরে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । কেননা আর্মি থেকে [িব*বাস্ঘাতকদের সাফ করা হইয়াছে । 
সুতরাং 'তাঁন একাদন অস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্াণ-মন্ত্র এযালবাট: স্পীয়ারের কাছে 
মন্তব্য করলেন যে, এতাঁদন পরে তান বুঝতে পাঁরয়াছেন যে, যুদ্ধের সাফল্যজনক 
পারচালনার জন্য কেন মার্শাল টুকাচেভন্কিকে এবং তাঁর জেনারেল স্টাফকে স্ট্যালিন 
পলকৃইডেট' বা সাবাড় করিয়াছিলেন- যাঁদও ১৯৩৭ স্মালের মস্কোর ষড়যন্ত্র মামলা- 
গুলি সম্পকে তাঁর বরাবরই সন্দেহ ছিল । কিক ইদানীং কালের কাণ্ডকারখানা 
দেখিয়া তাঁর মনে হইতেছে যে, রুশ ও জার্মান জেনারেল স্টাফদের মধ্যে পারস্পরিক 
কোন 1ব*বাসঘাতকতার সম্পকের সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 
1বশেষতঃ তাঁর নিজস্ব এসগন্যাল কোর'এর প্রধান জেনারেল ফেলাজয়েবেল যখন এই 
ষড়যন্ত্রের সঙ্গে 'িস্ত ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আর ও গ্রভশরভাবে অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিতে হইবে । হিটলার ক্রোধে ফাটিয়া পাঁড়লেন £ 
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“এক্ষণে আম বুঝতে পারাছ সাম্প্রতিককালের রাশিয়াতে আমার সমস্ত বড় বড় 
পাঁরকজ্পনা কেন ব্যর্থ হয়ে গেল । এই সমস্তই ব*বাসঘাতকতার ফল ! যাঁদ এই 
1ব*বাসঘাতকগুলি না থাকত, তবে, অনেক দিন আগেই আমি জয়লাভ করতে পারতুম ॥ 
ইতিহাসের সামনে এটাই আমার সাফাই । এক্ষণে আমার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে 
যে, সুইজারল্যাশ্ডের (জেনেভাতে নাঁকর্ন গোয়েন্দাচক্রের প্রধান আযলান ডালেসের 
সদর দপ্তর ছিল--লেখক) সঙ্গে ফেলজিয়েবেলের কোন প্রত্যক্ষ তার সংযোগ ছিল 'কিন্য 
এবং সে আমার সমস্ত প্ল্যান রুশদের কাছে জানয়ে দিত কিনা ।*** 

সুতরাং ?হটলার ক্রোধভরে প্রাতিজ্ঞা কাঁরলেন তান একে একে সমস্ত চক্রান্তকারীকে 
সংহার ও সাবাড় কাঁরয়া ছাড়বেন 1১ 

1হটলার যে অক্ষরে অক্ষরে এই প্রাতিজ্ঞা পালন করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, তা” বলা 
বাহুল্য মাত ॥। তখন গেস্টাপো পালশের ভ্রাসের রাজত্ব সত্বেও জার্মনীতে যে কয়েকজন 
ফ্যাঁসস্ট-ীবরোধী কমর ও নেতা কোনও প্রকারে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁরাও 
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ধরা পাঁড়লেন এবং যথারীতি নিহত হইলেন । জামান কমিউনিস্ট পার্টির 'বিখ্যাত 
নেতা ছিলেন আনেস্ট থায়েলম্যান (1512096 '21126120210 ) তাকে বহু আগেই গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছিল এবং ১১ বছর ধরিয়া জেলখানায় তাঁর উপর অমানূঘষিক অত্যাচার 
চালানো হইয়াছিল । তব: তিনি চীরন্লবল ও মনের বল হারান নাই । 'কিস্ত; হিটলারের 
জশবননাশের চেষ্টার পর ১৯৪৪ সালের ১৪ই আপণস্ট স্বয়ং হিটলার হকুম দিলেন 
তাঁকে হত্যা করার জন্য ! ১৭-১৬ই আগস্ট রাত্রে বুখেনভাল্ড বন্দশীনিবাসে তাঁকে গপছন 
থেকে গাল করিয়া হত্যা করা হইল ॥ তাঁর হত্যা যে আসন্ন, একথা অন্মান করিয়া 
তান তাঁর দেশবাসশীর উদ্দেশ্যে একাটি বাণণ 'লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেই বাণীতে 
গিনি মান্‌ষের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিজমকে রোধ করার জন্য দঢ আহবান 
জানাইয়াছিলেন |... 


আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হিটলার ও তাঁর ঘাতকবাহনা যে ভাবে প্রাতীহংসা 
চাঁরতাথ কাঁরয়া ছাড়িয়াছিলেন, হীতিহাসে সেই নাঁজর যেমন একান্ত দুর্লভ, তেমান 
ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে গহটলার যেভাবে বঁচিয়া ?গিয়াছিলেন তা'ও ইতিহাসের 
প্রায় নাঁজরাবহশন ঘটনার মত। 


জপ্তম পর্ব 
পঞ্চম অধ্যায় 
বেলোরুশিয়ার মুক্তি এবং ওয়ান্সশর অভ্ঠ্যুত্থান 


৯৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে স্ট্যালনগ্রাদ এবং গ্রদজ্মকালে বা জুলাই মাসে কুরঞস্কে 
জার্মানবাহনীর 'বপর্য়ের পর পাঁশ্চমাদিকে লালফৌজের যে দুবার গাত শুর হইল, 
ভার ফলে পূব রণাঙ্গনে গোটা যুদ্ধের মোড়ই ঘুরিয়া গেল । অথাৎ ১৯৪১-৪২ সালের 
1হটলারী আক্রমণাত্মক অভিযানে সোভিয়েত রাশিয়ার যে বিশাল ভূমি নাৎসী দখলে 
চাঁলয়া গিয়াছিল, ১৯৪৩ সালের শেষভাগে সেই ভূমির দুই-তৃতীয়াংশেরই মনীস্ত ঘাঁটল 
লালফোজের হাতে । কিম্তু তখন পষন্ত জামণনীর দখলে রাহয়া গেল পাশ্চম উক্তাইন, 
বেলোরুশিয়া এবং বালাঁটক রাজ্যগুল ॥। গকম্তু ১৯৪৪ সালের আভযানে সমগ্র 
সোভয়েতভুমি থেকেই জার্মানবাহনী গবতাঁড়িত হইল এবং শুরু হইল পূব ইউরোপে 
সোভিয়েতবাহনগর প্রবেশ আর সেই সঙ্গে দেখা দিল রাজনোৌতক ও কুটনোতিক 
জাঁটলতা--বশেষভাবে পোল্যা্ড ও বলকান রাজ্যগাঁলির প্রশ্ে । 

িস্তু সেকথা আলোচনা করার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪৪ সালে 
সোভিয়েত রাশিয়ার ১০টি বড় রকমের জয় অন্মান্ঠত হইল, যেগাীলর গুরুত্ব ছিল 
অপাঁরসীম ॥ কেননা, এই সমস্ত জয়লাভের ফলেই লালফৌজেপর নিকট খাস জামণানশতে 
প্রবেশের সদর দুয়ার খুলিয়া গেল । অবশ্য এজনা লালফোৌজকে প্রচুর মূল্য দিতে 
হইয়াছিল । কেননা, জার্মান প্রাতিরোধের তীব্রতা তখনও কম ছিল না। কিম্ভুষে 
দশাট উল্লেখযোগ্য অয় সোভিয়েতবাহিনী অজন কায়াছিল, সেগুলির মধ্যে প্রথমেই 
গছল 

১. লোননগ্রাদের অবরোধ মনীন্ত ॥ 'ন্রশমাস বা আড়াই বছরের ভয়াবহ অবরোধ 
যুদ্ধের পর সোভিয়েতবাহিনীর পালটা-আক্রমণে" জামান বেষ্টনী সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া 
পড়ল এবং লেনিনগ্রাদের পূর্ণ মহন্ত ঘঁটিল। 

২. ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে নাপার, বুগ্ঃ ভানস্টার ও প্রহ্থ নদখ পার হইল্লা 
ল্াালফৌজ ঢুকিয়া পাঁড়ল সোজা রুমানিয়ায়। অবশ্য সেখানে বা উত্তর রুমানিয়ার় 
কয়েক মাসের জন্য তাদের গাঁতি রুদ্ধ হইল । 

৩. এাঁপ্রল মাসে ওডেসা এবং মে মাসে 'ক্রিমিয়া সম্পূর্ণ রূপে শব্রুমুক্ত হইল । 

৪. জুন মাসে 'ফনল্যাশ্ড পরাজিত হুইল । ক্যারেলিয়ান যোজক আঁতক্রম 
কাঁরয়া সোভিয়েত সৈন্যেরা ভীবুগ* বা ভীপার দখল করিয়া নিল এবং ১৯৪০ সালের 
সশমান্তে (সেই ব্ছর রাশিয়ার সঙ্গে ছুন্ত অনুসারে স্ছিরীকৃত ) পেশাছয়া লালফোৌজ 
আর রাজধানগ হেলাসিছ্কির দিকে অগ্রসর হইল না। 

&. মার্চ মাসে বেলোরুশিয়ার মুক্ত ঘাঁটিল এবং ৩০ ডাঁভসন জার্মান সৈন্য 
ঘায়েল হইল, পক পোল্যান্ডের একটি সুবহতৎ অংশ লালফোজ্ের হাতে আসি 
€ অগ্থায়ণ রাধানী লুবাঁলন সহ)। সেই সঙ্গে প্রায় সমগ্র লিথুক্সানিয়ারও মুক্তি 
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৮৭১ আর নিয়েমেন নদী পার হইয়া সোভিয়েট সৈন্যেরা প্ব প্রুশিয়ার সীমান্তে 
পো | 

৬, জুলাই মাসে লালফোজ পাঁশ্চম উক্তাইনকে শত্রু কবল থেকে উদ্ধার কারল 
এবং ওয়ারশর দাঁক্ষণে ভিশ্চুলা নদশর পাশ্চম তরে একাঁটি গুর-ত্বপূর্ণ সেতুমখ স্ছাপন 
কারিলঃ 'কল্ত7 ওয়ারশ দখল কাঁরতে পারল না। অন্য স্থানের তুলনায় জামণনী 
পোল্যান্ডে সবচেয়ে বেশশ শান্তর সমাবেশ করিয়াছিল । 

৭» আগস্ট মাসে সোঁভয়েট সৈন্যরা রুমানিয়ার জোঁস-কিপিনেভ এলাকায় 
আঘাত হািয়া জার্মান ও রুমানয়ান 'ডাভসনগূঁলকে ঘায়েল কারল এবং রুমানিরার 
আত্মসমর্পণ আসন্ব কাঁরয়া তুলিল। তারা বুলগোঁরয়া ছাইয্লা ফোলল, হাঙ্গের”য় 
সীমান্তে পেশোছিল এবং বুগোশ্লাভদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিল ॥ 

৮* সেপ্টেম্বর মাসে এস্ছোনিয়া ও ল্যাটাভিয়ার মুক্তি ঘাঁটল-_-যাঁদও কিছ জার্মান 

! সৈন্য এই অঞ্চলে রহিয়া গেল একেবারে জামবানীর আত্মসমর্পণের সময় পর্যন্ত ॥ 

৯. অক্টোবর মাসে লালফোৌজ হাঙ্গেরী ও পূর্ব চেকোশ্নভাকিয়ায় ঢাঁকয়া পাঁড়ল 
এবং যুগোশ্লাভদের সঙ্গে সহযোগিতায় বেলপ্রেদের উদ্ধার কারল । বুদাপেস্ট দখলের 
জন্য জামণানদের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ চাঁলল কয়েকমাস ধাঁরয়া--পরবত- ফেব্রুয়ারী মাসের 
আগে অবশ্য শহরের উদ্ধার ঘাঁটিল না। 

১০. অক্টোবর মাসে লালফৌজ 'ফিনল্যাণ্ডের একেবারে উত্তরবতর্ঁণ অগলে 
আক্রমণ করিল, পেটসামো দখল কিয়া নিল এবং উত্তর নরওয়ের সীমায় পেশছল ।১ 

১৯৪৪ সালের এই জয়গুির জন্য সোভিয়েতবা?হনগকে ষে প্রচুর রন্তের মূল্য দিতে 
হইয়াছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

গাঁ তং ১৪ 

পৃব পোল্যান্ডের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন বেলোরদীশয়াতে ১৯৪৪ সালের গ্রী্স- 
কালে ২৩শে জুন লালফোৌজ যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছল, তার জন্য জার্মানী 
প্রস্তুত ছিল না। কারণ, জার্মানদের [ীব*বাস [ছল যে, রুশ আক্রমণ ঘাঁটিবে রণাঙ্গনের 
দাক্ষণে-_প্রপেট জলাভূমি ও কৃষসাগরের মধ্যবতর্ঈ এলাকায় । 

তখন পাঁশ্চমাঁদকে ফ্রান্সে ইঙ্গ-মাঁকঁন বা 'িন্রপক্ষ 'দ্বতীয় রণাঙ্গন খুলিয়া ছিলেম 
এবং সেখানে জার্মানীর মোট লাঁড়য়ে সৈন্যের শতকরা ৩০ ভাগ রণাল্ত ছিল । সুতরাং 
এতদিন পরে জার্মানী দুই রণাঙ্গনের য্দ্ধের বিপদে পাঁড়ল যে বপদের বিরুদ্ধে 
অতাঁতে ইম্পিরিয়েল জার্মানীর সমরাবশেষজ্ঞরা বারবার সতরকবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন । সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ খুব গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে বেলোর্াশয়াতে 
1বপুল ও বিশাল সৈন্য ও সমরসম্ভারের সমাবেশ ঘটাইয়া ছিলেন । ১৬৬ ডিভিসন 
সোভিয়েত সৈন্য ('কিস্তু জার্মানীর মতে মোট ১৮৩ ভিভিসন ) এখানে ঘখন অতাঁকতে 
আক্রমণ চালাইল, তখন জার্মান পক্ষ এই আকাঁম্মক আক্রমণে 1বহবল হইয়া পাঁড়য়াছল ॥ 
বেলোরুশিয়া দখলারী জ্ার্মানবাহুনপর আঁধনায়ক 'ফিজ্ড মাশশন ফন বুশ বেগাঁতিক 
দোঁখয়া হিটলারের কাছে অনুমতি চাহলেন পশ্চাদপনরণের জন্য । ফলে; বুশ 
পদচ্যুত হইলেন এবং তাঁর বদলে আশসলেন 'ফিজ্ড মাশনল মডেল, যান কুর্স্কের খুচ্ধে 
পপরাঁজত হইয়াছিলেন । 


১1 নাঁশয়া আট ওয়ার- আলে কজান্দার ওয়ার্থ, পৃন্তা ৬৬৭-৮৮। 


বেলোরুশিয়ার মনত এবং ওয়ারশর অভ্যুত্থান ২০১ 


লালফৌজের এই গ্রগম্মাঁভষান শুরু হইয্লাছিল ৪৫০ মাইলব্যাপস রণাঙ্গনে, পরে 
ই রণাঙ্গন বস্তি লাভ কারক়া ৬০০ মাইলে দাঁড়াইল । এই আঁভিযান চালাইবার 
জন্য চারাঁট পহথক ফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছিল ॥। যেমন ঃ 

১. জেনারেল বাগরামিয়ানের অধীন ১নং বালাঁটক ক্রণ্ট । 

ই. জেনারেল চেরাঁনয়াখোভাঁদ্কর অধগন ৩নং বেলোরুশিয়ান কস্ট । 

৩. জেনারেল রকোসোভাঁষ্কর অধশন ১নং বেলোরশিয়ান ফ্রপ্ট । 

৪. জেনারেল জাখারোভের অধীন নং বেলোরু'শিয়ান ক্রশ্ট । 

প্রথম দুইঁট ফ্রশ্টের সব্ময় আধনায়কত্বে ছিলেন মাশশাল ভ্যাসিলেভাঁস্ক এবং 
শেষের দুহটি ফ্রণ্টের সব্চ নায়কত্বে ছিলেন মাশশল জৃকোভ । 

রুশপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, এতাঁদন পর তাঁরা জামণানীর তুলনায় 
সব 'দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব অজণন কারয়াছেন । বেলোরুশিয়াতে তাঁদের সৈন্যসংখ্যা তো 
বেশী ছিলই--১৬৬ িভিসন ( মজুত সৈন্যসহ ), কামান ও মর্টার ৩১ হাজার, ট্যান্ক 
& হাজার ২ শত এবং প্লেন অন্ততঃ ৬ হাজার ! অর্থাৎ আনুপাতিক গহসাবে জার্মানীর 
তুলনায় রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা ছিল 'দ্বিগণ । কামান ও মট্টার আড়াই গুণেরও বেশশ, 
ট্যাক চার গুণেরও বেশশ এবং প্লেন বা ীবমান সাড়ে-চার গুণ । আধকক্তু রণক্ষেত্রের 
যে সমস্ত অংশ দিয়া ব্যহভেদ করা হইয়াছল, সেখানে গোলম্দাজী শান্ত এত বেশ 
কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছল ষে, প্রতি মাইলে ৩২০টি কামান বসানো হইয়াছিল । আর 
'খাদ্য, পেক্টরোল এবং গোলাবারুদ অজন্র পারমাণে সরবরাহ করা হইয়াছিল । এই 
চাঁরিটি ক্রম্টের জন্য প্রাতাদন ১০০ খানা ট্রেন-ভাত“ সরবরাহ আসিতোছিল। এছাড়া 
প্রচুর সংখ্যায় লরী-ভ্তি সরবরাহও যোগান দেওয়া হইপ্নাছিল এবং এই লরাগুলি 
পাওয়া িয়াছিল আমোরকার কাছ থেকে! মোটর এমবুলেন্সের এক বরাট বহর 
প্রস্তুত রাখা হইয়াছল, আর আহত সৈন্যদের জন্য যে হাসপাতালের ব্যবচ্ছা করা 
হইয়াছিল, তাতে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার শয্যা ছিল । বেলোরুশিয়ার যুম্ধে রাশিয়ার 
আয়োজন ও প্রস্তুতি অন্য যে কোন রণাঙ্গনের চেয়ে বেশ খত করা করা হইয়াছিল । 
এমন 1ক, স্ট্যালনগ্রাদের যুদ্ধে যে সমস্ত সমরসম্ভার ও পরিবহণের অভাব ঘয়াছিল, 
এখানে সেগুলির কোন অভাব 'ছিল না। 

বেলোরশিয়ার ঘুদ্ধে আর-একাঁট উল্লেখযেগ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল জাম্ণান লাইনের 
শপছনে রুশ পার্টিজান সৈন্যদের কাষধকলাপ । এই গোঁরলা যোম্ধার দল রুশ আঁ 
কমাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া জার্মান বাহনার পশ্চচ্ভাগে ব্যাপক ধহংসকাশ্ড 
ঘটাইয়াছিল ॥ বেলোরহাশয়ার সমস্ত রেল সংযোগ একেবারে নম্ট করিয়া 'দিয়াছিল । 
ফলে, জার্মান সরবরাহ ও সৈন্য চলাচলে তারা অচল অবস্থার স-ষ্টি কাঁরয়াছিল ৷ 
জার্মানরা এর প্রাতিশোধও নিয়াছল ভয়াবহ ! গ্রামের-পর-গ্রাম জবালাইয়া 'দিয়াছিল 
এবং সমস্ত গ্রামল্াসীদের 'নাবচারে হত্যা করিয়াছিল । বেলোরশিয়াতে জামণানদের 
হাতে ১০ লক্ষের আঁধক সোভিয়েট নাগারক খনন হইয়াছিল-পাঁটজানদের 
পারবারের স্তীলোক ও শিশুরাও রেহাই পায় নাই । বেলোরুশিয়ার আঁধকাংশ জ্ছানই 
সশানে পরিণত হইয়াছিল । কম্তু এত অত্যাচার ও ববরতা সত্বেও জার্মানরা 
আালফোজের হাতে সবর পরাজিত হইতে লাগিল । বেলোরুশিয়ার রাজধান" পুরাতন 
শহর 'মনস্ক মুস্তিলাভ করিল ৩রা জুলাই । লহবালন দখল হইল ২৩শে জুলাই । 


২০২ দ্বিতীয় মহাযৃম্ধের ইীতহাস 


অর্থাৎ রকোসোভাঁষ্কির সৈন্যেরা পোল্যান্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল, যার রাজনোতিক 
ফলাফল অত্যস্ত গুরুত্ব অজণন করিয়াছিল ॥ আর 'বথ্যাত ব্রেস্ট-ীলটোভস্ক লালফোজের 
দখলে আসল ২৮শে জুলাই । ফলে; সমগ্র বেলোর্ীশয়া নাৎসখ কবল মস্ত হইল । 

জামণনরা নিজেরাই স্বীকার কাঁরয়াছেন ( তাঁদের সামারক মুখপান্ন ) যে, সমগ্র 
পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে বেলোরুশিয়ার মত শোচনশয় পরাজয় তাদের আর কোথাও 
হয় নাই--২৫ থেকে হইচ৮ ডাভসন, অর্থাৎ কমপক্ষে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য খতম 
হইয়াছিল--স্টালনগ্রাদের চেয়েও ধে 'বিপর্ষয় ছিল বেশখ' । স্বয়ং জার্মান জেনারেল 
গাুডেরিয়ানও সেকথা স্বীকার কাঁরয়াছেন ষুম্ধ পরবর্তরঁকালে ।১ 

বেলোরদশিয়ার এই অসামান্য জয় কেবল পোল্যাণ্ডের পৃব্ণাংশের মধ্যেই স'মাবম্ধ 
রহিল না। ১নং উক্লাইন হ্রশ্টসহ সমগ্র বাহাটক রাজ্যগুলির 'বাভন্ন ফ্রণ্টেও অনুকূল 
প্রতিক্রিয়া ঘটাইল এবং জাম্ণানরা এই সমস্ত পরাজয়ের ধাকা নামলাইয়া উঠিতে পার 
না। পুশ পক্ষ থেকে বলা হইয়াছে, আগস্টের শেষে রূশ-জার্ীন ক্রণ্টের এই সমস্ত, 
গ্রন্সকালশীন যুদ্ধে উভয় পক্ষে মোট আফসার ও সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ, কামান 
ও মট্ণার ৮৬ হাজার, ট্যা্ষ ১১ হাজার এবং রণাঁবমান ১০ হাজার & শত । পদানত 
ইউরোপ যেমন ক্রমশঃ মুক্তির দিকে আগাইয়া যাইতে লাগল, তেমনি জামণনবক্প 
পতনও ঘনাইয়া আসতে লাগল ।২ 

কিস হীতমধ্যে পোল্যান্ডের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সাময়িক উভয়াদক দয়া এক 
১৯ চাকর নাটকের আভিনয় শুরু--হইল যার ট্রাঁজডির দিকটা কম মমণাস্তক 

না।"' 


ওয়ারশর অভ্যুত্ধান 


দ্বিতীয় মহাষুদ্ধে হিটলার-িরোধশী মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশনের অংশখদার 
মিন্রপক্ষের মধ্যে যে সমস্ত সামারক ও রাজনোতিক প্রশ্ন নিয়া তীব্র মত-বিরোধ 
ঘটয়াছিল সেগদাঁলর মধ্যে পোল্যাস্ড ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ । কেননা মহায্ম্ধ 
শর, হওয়ার বহু আগে থেকেই পোল্যাশ্ড ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার একান্ত বরোধা । 
সেখানকার শাসককুল এবং জমিদার ও ধনধান শ্রেণী কাঁমিউাঁনজমের আশঙ্কায় অত্যন্ত 
ভীত ছিল । ১৯৩৯ সালের বসন্ত ও গ্রীন্মকালে সোভিয়েত র্লাশিয়া খন নাৎসশ 
জার্মানীর বিরদ্ধে যৌথ গনরাপত্তার ও সামারক মৈত্র চান্তর বিশদ প্রন্তাব নিয়া বৃটেন: 
ও ক্রান্সের সঙ্গে আলোচনা করিতে প্রস্তুত 'ছুলেন, তখন তোষণনশীতি বিশারদ 
চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের প্রভাতি অসম্মাতি জ্ঞাপন কাঁরলেন তো বটেই, পোল্যাডও 
গররাজশী হইল । তারপর হিটলারের ছারা আক্লাস্ত ও পরযদস্ত পোল্যাণ্ডের শাসককুজ 
লস্ডনে পলাহয়া 'গিয়া এক “আশ্রয় প্রাথণ” বা পনব্বাসিত গভন“মেশ্টের" প্রাতষ্ঠা দিলেন. 
যে গাভন“মেস্ট ছিল বৃটেন ও আমোরিকার পৃন্ঠপোঁষিত । সেই হিটলার আক্লমণের 
সময় সেপ্টে্বর মাসে সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যাণ্ডের পর্বাংশ দখল কাঁরিয়া নিশ্নাছিল 
জার্মানীর সহিত চুক্তি অনুসারে ॥ কারণ, রাশিয়ার মতে ওই অংশ তাদেরই প্রাপ্য 
দিল । এই প্রশ্ন নিয়া মিরশাজর মাধো মহাযদ্ধের পরেও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে 


বেলোরুশিয়ার মুন্ত এবং ওয়ারশর অভ্যুত্ধান ২০৩ 


মতভেদ 'ছিল এবং লশ্ডনের “পোঁলশ গবন“মেপ্ট তো আগাগোড়াই রাশিয়ার উপর 
খাপ্পা ছিলেন যদিও ১৯৪১ সালের ৩০শে জূলাই উভয় গভন“মেণ্টের মধো কিছু 
বুঝাপড়া এবং কুটনোতিক সম্পর্কও প্রাতচ্ঠিত হইয়াছিল । কম ১৯৪৩ সালের এাপ্রল 
মাসে ক্যান অরণ্যের (যেখানে নিহত পোলিশ বম্দশদের মৃতদেহ আঁবম্কৃত 
হইয়াছিল ) প্রশ্ন নয়া এই সম্পক্ ছিন্ন হইয়া গেল 1" 

১৯৪৪ সালে লালফোৌজের গ্রণন্মকালীন আভিযানে বেলোরহশিয়া ও পূর্ব 
পোল্যান্ডের মশুন্তর সঙ্গে ২৩শে জুলাই লুবাঁলন শহরের মস্ত ঘাঁটিল এবং এই শহরে 
লশডনের পোলিশ কাঁমাটি বা তথাকথিত গভর্নমেণ্টের পালটা একটি পোলিশ ন্যাশনাল 
?লিবারেশন কাঁমাটি গঠিত হইল এবং শশঘ্রই এই নূতন সংগঠন ল.বাঁলন কাঁমাটি নামে 
পাঁরচিত হইল । সোভিয়েট গবন“মেস্ট ছিলেন এই কাঁমাটির প্ঠপোষক এবং ইতিমধ্যে 
একটি পোলিশ আর্মিও রাশিয়াতে গঠিত হইয়াছিল । সোভিয়েত সরকার ঘোষণা 
কারলেন যে, যেহেতু পোল্যান্ড একটি সার্বভৌম স্বাধশন রাণ্ট, সেহেতু রাশিয়া 
পোল্যাশ্ডে কোন প্রশাসনিক সংগঠন হ্থাপন কারবেন নাঃ পোল্যাশ্ডের কোন অংশও 
তাঁরা দখল কাঁরয়়া বেন না এবং একমাত্র শব্লকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ছাড়া তাঁরা পোল্যাশ্ডের অভ্যন্তরেও ঢুকবেন না। পোল্যাণ্ডের সরকারশ শাসনের 
দায়িত্ব লুবলিন কমিটির উপর এবং এই কাঁম?টকে সের্বাভয়েত সরকার সহায়তা দিবেন, 
পোল্যান্ডে একটি গণতাশ্ত্রিক শান্তশালী গবন“মেপ্ট গঠনের জন্য । লালফোৌজের সঙ্গে 
পোলিশ আর্মিও একত্রে পোল্যাশ্ডের মুক্তি আভিযান চালাইবে এবং লুবলিন কামাঁট 
সোছিয়েট হাইকমাশ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কাঁরয়া চলবে । এই কাঁমাটির মধ্যে 
সোসিয়েলিস্ট ও কমিউনিস্ট উভয় মতবাদের সদস্য ছিলেন এবং কমিটির পক্ষ থেকে 
ঘোষণা করা হইল ষে, তাঁরা বৃটেন ও মার্কন য্্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লামরিক মৈত্রী রক্ষা 
করিয়া চাঁলবেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে 'এ্ীতিহাগত বস্ধুতার সম্পর্ক বজায় রাখিবেন 1-" 

এাঁদকে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ'তে নাৎসী জার্মানণর ীবরূদ্ধে একটি শান্ত- 
শালী প্রাতরোধ বাহন বা পার্টিজান বাহন গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। »বভবেতঞ্ই 
তাঁরা আত্মগোপনকারশী গকংবা “আশ্ডারগ্রাউপ্ড'-এ থাঁকয়া কাজ কাঁরতেছিলেন এবং 
নাৎসী বাহিনী ও গেস্টাপোর অমান্দীসক অত্যাচার ও বর্বরতা সত্বেও তাঁরা পোল্যাপ্ডের 
মনুন্তর জন্য কর্মতৎপরতা চালাইতোঁছিলেন ৷ এই প্রাতরোধ বাহনগর আঁধনায়ক ছিলেন 
বোর কোমারাভস্কি ( 3০:-7০7091081 ) এবং লশ্ডনের পোলিশ কমিটি ব্ম 
“গাবনমেপ্টে”্র প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মিকোলাঁজকে (10591515251) | তিনি পোলিশ: 
সমস্যার একটি আপোস-মশমাংসার উদ্দেশ্যে লণ্ডন থেকে মস্কো যাওয়ার আগে তাঁর 
“মাষ্ত্রসভার” 'সিম্ধাম্ত অনুসারে জেনারেল বোরকে এই ক্ষমতা অর্পণ করিয়া গেলেন 
যে, তিনি ধখন উপধ্দন্ত মনে কারিবেন, তখনই ওয়ারশ'তে জাম্ণান বাঁহনীর বিরুদ্ধে 
দবদ্ধোহের আহবান জানাইতে পারিবেন । এই রণক্রিয়ার সাণ্কোতিক নাম রাখা হইল 
“আপারেশন টেমপেস্ট” (02000290)। সুতরাং জেনারেল বোর উপবন্ত মুহযতের 
জন্যঅধাঁর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ।১ 

অর্থাৎ জেনারেল বোরের অধান প্রাতরোধবাহনশ বা হোম আম্মি ছিল লপ্ডনের 
সোিয়েতবিরোধী পোলিশ কমিটি বা গবনমেন্টের, অনুচর মানত । এরা মলে 
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কাঁরলেন যে, লালফৌজ যখন দুর্বার গ্রীদ্মাঁভিধানে পর্ব পোল্যান্ড জয় কাঁরয়া 
শভশ্চুলা নদীর ধারে আঁসয়া পেশীছিয়াছে, তখন তাদের পক্ষে রাজধানী ওয়ারশতে 
প্রবেশের আর বিলম্ব নাই । সুতরাং জেনারেল বোরের পক্ষে জার্মান বাঁহনীর বিরুদ্ধে 
অভ্যত্থানের এটাই উপধবন্ত সময় । অতএব “অপারেশন টেম-পেস্ট” অনুযায়শ 1তাঁন 
১লা আগস্ট তারখ পোলিশ স্বরাষ্ট্র বাহনধকে ( হোম আর্মি) অভ্যত্খানের জন্য 
পানদেশি দালেন। কম সোভয়েট বাহিনীর পক্ষ থেকে ওয়ারশতে প্রবেশ তো 
'ঘঁটিলই না, উপরজ্তদ সেই সময় কোন সাহায্যও আসল না। যাঁদও জেনারেল বোরের 
অধীন সৈনা সংখ্যা ছিল ৪০ হাজারের মত এবং ও গোলাগুঁল 'ছিল সাত 'দিন চলার 
মত । তথাপি ওয়ারশর এই অভ্যুতখানে ৩ লক্ষ পোঁলশ জড়াইয়া পাঁড়ম্নাছিল এবং 
আগস্ট-সেপ্টেম্বর দই মাস ধরিয়া ওয়ারশর অভ্যন্তরে যে ভয়াবহ যুদ্ধ, বীভৎস 
হত্যাকান্ড ও ধবংস ঘঁটিল, পোল্যাণ্ডের হীতহাসে তার তুলনা নাই ॥ অবশেষে খরা 
অক্টোবর ততিনলক্ষ লোকের প্রাণের 'বাঁনময়ে জেনারেল বোর-কোমারভা্কি জার্মানদের 
নিকট আত্মপসমর্পণে বাধ্য হইলেন । ওয়ারশ অভ্যর্খানের এর চেয়ে বড় দ্রাঁজাঁভ বা 
মমণাস্তক ঘটনা আর 1ক হইতে পারে £ 

যাঁদও লশ"্ডনের পোলিশ কাঁমাঁটর নেতারা এবং তাঁদের পক্ষপাতী ইঙ্গ-মাঁকিন 
সহলের সোভিয়েত 'বরোধনরা এটাকে রাশিয়ার ণবশ্বাসঘাতকতা” এবং রাজনোতিক 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ বাঁলয়া তীব্র গনন্দা ও প্রচারকাধ চালাইয়াঁছলেন, তথাপি 
আসলে এটা কোন 1ব*বাসঘাতকতার 'কংবা স্বেচ্ছাকৃত অবহেলার 1বষয় ছিল না । 

“লা আগস্ট তারখ যখন ওয়ারশর হোম আমকে অভ্যুত্থানের জন্য ভাক 
দেওয়া হইল, তখনই পাঁর্কার বুঝা গেল যে, এর জন্য কোন উপয্যস্ত প্রস্তুতি 
ঘটানো হয় নাই । তাড়াহুড়া কাঁরতে গিয়া বিদ্রোহের সংগঠকরা স্বরাশ্ট্রবাহনশর 
অনেক ইউীনিটকে এবং অন্যান্য ভুগভে'র সংগঠনকে পর্বাহেে নোটিশ পঘণম্ত দিতে 
পারেন নাই ! অস্ত্র ও গোলাবারুদের যথেস্ট অভাব ছিল । ফলে, তাঁরা বিষম 
অসাবধার মধ্যে পাঁড়িলেন, তাঁরা কোন সামারক গরুত্বপরর্ণস্ছান, যেমন রেলওয়ে স্টেশন, 
ব্রীজ ইত্যাঁদ দখল করিতে পারেন নাই এবং তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী শান্তশালণী 
জামণানবাহিনীকে প্রাতরোধ কাঁরতে বা হটাইয়া দিতে পারেন নাই--যাঁদও দলে দলে 
বীর পোলিশ জনগণ এই অভ্যুত্থানে যোগ 'দিরাছিলেন এবং স্ত্রীলোক, শিশু ও সাধারণ 
নাগাঁরকেরা প্রাণ হারাইয়াছলেন ।”***--- 

“াঁদ লালফোৌজ িশ্ছুলা নদী আতিক্রম করার পর এই অভ্যুতখান ঘটিত, তবে এই 
প্রাতিরোধ আভযান সাফল্যঃমপ্ডিত হইতে পাঁরিত। 'কস্তু 'বদ্রোহের সংগঠকগণ 
রাজনোতক উদ্দেশ্যের দ্বারা অন্ধ হওয়ার ফলে প্‌ব রণাঙ্গনের সমগ্র অবস্থা বিবেচনা 
করিয়া দেখেন নাই 1"** বেলোরশিয়া, পশ্চিম উক্তাইন ও 'লথ;য়ানিয়ায় ক্রমাগত 
৪০ গুন ধাঁরয়া একটানা যাদ্ধের এবং প্রচণ্ড ক্ষয় ক্ষাতির পর লাজফোজের দম ফুরাইয়া 
“গিয়াছিল এবং পুনগঠিনের জন্য তাদের "বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল । একথা জামশন 
সেনাপাঁতি টিপেলস্কাশ* প্্তু স্ব্কার করিয়াছেন |” 

মস্কোতে মিকোলাঁজকে লুবলিন কার্মিটি ও লণ্ডন কমিটির মধ্যে আপোস-মশমাংসার 
জন্য তিন 1দন ধাঁরয়া যে সমস্ত আলোচনা চালাইলেনঃ তাতে কোন মীমাংসা হইল না। 


বেলোরুশিয়ার মুন্ত এবং ওয়ারশর অভ্যুত্থান ২০৬. 


৯ই আগস্ট স্ট্যাঁলনের সঙ্গে চূড়াস্ত আলোচনার সময় তান যখন ওরারশর অবস্থার 
কথা উল্লেখ কাঁরলেন, তখন স্ট্যাঁলন জবাব 'দলেন যেঃ গতন 'তনাদন আগেই 
(৬ই তারিখ ) ওয়ারশ দখল কারিতে পারিবেন বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছিলেন, ফিম্তভ এমন. 
সময় ৪1ট জার্মান যাঁম্নক ভি ভিসন ও অন্যান্য িভিসন আসিয়া পড়ায় তাঁর সৈন্যরা 
আর িশ্চুলা নদশ পার হইতে পারলেন না ।১ 

রুশ পক্ষের আরও বন্তব্য এই যে, ওয়ারশর এই অভ্যুর্খানের 'পিছনে লণ্ডনের 
পোলিশ কমিটির রাজনৈতিক মতলববাঁজি তো ছিলই, আধিকভ্তু মার্কিন ও বৃটিশ 
মহলের সো1ভয়েত-বিরোধারাও এর পিছনে মদত দক্লাছিলেন । 

জি. ডেবোরিন লাঁখয়াছেন যে, অসময়ের এই অভ্যুখখান ব্যথ- হইতে বাধ্য ছিল। 
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অর্থাৎ সংক্ষেপে-_ যাঁদও এই অভ্যুত্থান ঘাঁটয়াছিল জামান দখলদারির বরুদ্ধে 
তব এর 'পছনে 'ছিল রাজনোতিক মতলব । একথা প্রমাণ করা যে, আশ্রয়প্রার্থ 
€ লণ্ডনের ) গবন'মেন্টের এখনও পোল্যান্ডে যথেন্ট প্রভাব প্রাতপাত্ত আছে এবং তাঁরাই 
আসলে পোলিশ জাতির মান্তর নায়ক । সূতরাং ওয়ারশ দখলে আনা দরকার" 
এমন ক মান্ন কয়েক ঘণ্টার জন্য হইলেও ওয়াররশর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োজন । 

অতঃপর ডেবোরিন মন্তব্য করিয়াছেন যে, যখন ১লা আগস্ট ওয়ারশর অভ্যখখান 
ঘাঁটল, তখন পযন্ত লালফোৌজ ওয়ারশর ধারে-কাছে িশ্চুলা নদীর তদরেও পেশীছিতে 
পারেন নাই । কেবল দাঁক্ষিণ দিকের পাশ্চম তীরে একটা সামান) সেতুমহখ মানত প্রাতিষ্ঠা 
কাঁরয়াছিলেন । কার্যতঃ ১৪-১৫ই সেপ্টেম্বরের আগে সোভিয়েত সৈন্যরা ১নং পোলিশ 
আমির সহযোগিতায় ভিশ্ুলা নদীর পর্ব তীরে ওয়ারশর উপকণ্ঠে প্রাগা নামক 
শহরাঁট দখল কাঁরিতে পারেন নাই 1-*.অথচ অভ্যুখানের সাহায্য কারতে অনেক সৎ ও 
দেশপ্রেমিক পোল নরনারী আগ্যাইয়া আসয়াঁছিলেন |---৩ 

নী ১ ক 

কিম্তু ওয়ারশ অভ্যুত্থানের এই গভীর দ্রারজীডি উপলক্ষে চার্চিল ও স্ট্যালিনের 
মধ্যে যে সমস্ত বার্তা 'বানময় হইয়াছিল, তাতে ছিল এক 'দিকে চার্চলের ক্রমবধ' মান 
ণবরান্তর সুর এবং অন্যদিকে স্ট্যালিনের ক্রুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ । চার্চলের 'বিরান্তর 
কারণ এই যে, ওয্লারশর অভ্যুতানের প্রাতি রাশিয়ার সহাননভুতি ও সহযোগিতার অভাব, 
আর স্ট্যালিনের রাগের কারণ এই যে, রাশিয়ার সঙ্গে পরামর্শ ও যোগাযোগ না করিয়াই. 
অত্যন্ত অসময়ে এই অভ্যুত্থান ঘটানো হইয়াছে । অথচ অন্য্যুত্খানকারীদের না আছে 
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কামান, না আছে 1বমান, না আছে ট্যাৎক। অপর পক্ষে জাম্ণানরা চারাঁটি পুরাপুরি 
বমববৃত 'ডিভিসন [নয়া পোলদের বিরদ্ধে লাঁড়তোছিল । 

শক্ত চার্টলের গভবর সন্দেহ এই ছিলে, র:শরা 'ভিশ্চুলা নদীর কাছে পেশীছিয়াও 
ইচ্ছা কাঁরয়াই আর ওয়ারশর 1দকে অগ্রসপ্প হয় নাই এবং 'বদ্রোহকারী পোলদেরও 
কোন সহায়তা দেয় নাই । অথচ রুশরা ইচ্ছা করিলেই 'বমানযোগে খাদ্য, অস্ত্র ও 
সমরসম্ভার যোগান দিতে পারিত ॥ 'কস্তু যেহেতু লণ্ডনে পোলিশ গবননমেণ্টের, 
ধনদেশে এই অভ্যুর্খান ঘিয়াছে সেজন্যই রাশিয়া ওয়ারশর মুক্তিকামী পোলদের প্রাতি 
বর্প হইয়াছে । 

এই সমস্ত ঘটনা লইয়া লণ্ডন এবং ওয়ামাশংটনের সংবাদপন্রেও রাশিয়ার বিরদ্ধে 
সমালোচনা হইতোছিল । এমন ক, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আভযোগ উঠিল যে, মত্রপক্ষের 
যে সমস্ত বনান দূরবর্তাঁ ইতালশ থেকে অনেক কম্টে ওয়ারশতে 'কছু কিছ সরবরাহ 
ধদতোঁছিল, সেই সমস্ত বিমানকে 'ফারিবার পথে রুশ লাইনের পিছনে অবতরণ কাঁরতে 
“পযম্ত দেওয়া হয় নাই । কারণ, এওয়ারশর এই এ্যাডভেগ্াারের সঙ্গে সোভয়েট সরকার 
পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই জাঁড়ত থাকতে চাহেন না।* 

তখন নাৎস-ীবরোধী ব*বজনমতের দোহাই দিয়া চাঁ্চল-রুজভেজ্ট একক্রে 
স্ট্যালনের €নকট একাঁটি আবেদন পাঠাইলেন (২০শে আগস্ট ) এবং তার উত্তরে 
স্ট্যযীলন জানাইলেন যে, আজ হোক, কাল হোক ওয়ারশর এই “মন্টিমের ক্ষমতালোভন 
পক্রীমন্যালদের স্বরুপ” প্রকাশিত হইবেই ॥ প্রকৃতপক্ষে তাদের এই কাষে'র দ্বারা নিরস্ত্র 
পোলদেরকে জামণন কামান বন্দুক ও ট্যাত্কের মুখে ঠোলিয়া দেওয়া হইয়াছে । এর 
দ্বারা ওয়ারশর মুক্তি ঘাঁটতেছে না, বরং 'হটলারী ঘাতকেরা প্রাতাঁদন অসামরিক 
জনগণকে অত্যন্ত ন:শংসভাবে সাবাড় করতেছে ॥ 

স্ট্যাঁলন তাঁর এই জবাবে আরও স্মরণ করাইয্লা দিলেন যে, বর্তমান সামারক 
পারাম্ছ্িত লালফোৌজের অগ্রগাতর পক্ষে অত্যন্ত অস্বধাজনক ॥। কারণ, জার্মানরা 
নূতন কাঁরয়া পালটা আক্রমণ চালাইতেছে । তবে তান এই ভরসাও দিলেন যে? শগঘ্রই- 
লালফৌজ ওয়ারশ দখল ও জাম্মানদের চূর্ণ করার জন্য পালটা-আঁভিযানে অবতীর্ণ 
হইবে এবং পোলদের অনুকূলে ওয়ারশর মণীন্ত বিধান করিবে**" 

ণক্ত; স্ট্যাঁলনের এই জবাব সন্বেও চাঁ্চল রুশদের “দুরাভিসাষ্ধ' সম্পর্কে সন্দেহ- 
মস্ত হইলেন না। কারণ, ওয়ারশর এই অভ্যুত্থানের আগে মস্কো রোঁড়ও থেকে এই 
অভ্যুত্থান ঘটাইবার জন্য বার বার আহ্বান জানানো হইয়াছিল । এই প্রসঙ্গে যখন 
রুশপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হইয্লাছিল, তখন তাঁরা জবাব 'দলেন বে, এগদাল ছিল রেডিওর 
মামুলি প্রচারকাষ মাত্র । 

গন্নারশতে জার্মানদের বর্বরতার দ্টোন্ত হিসাবে চাল উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে, 

হাসপাতালে প্রবেশ কারিয়া তারা আহত ও রুগ্প পোল নরনারীদগকে নৃশংসভাবে 
হত্যা কারত। যখন তারা তাদের কোন ঘাঁটিতে সরবরাহ "নয়া যাইত, তখন তারা 
তাদের ট্যা্কগুলর সম্মুখে পোল স্ত্লোক ও শিশুদিগকে আগে আগে তাড়া কারয়া 
শীনরা বাইত । প্রতিরোধকারণ পোল সৈন্যেরা ঘাতে গুল চালাইতে না পারে, তার 
'জন্যই এই অমানুষিক কৌশল অবলম্বন করা হইত'। 
,. শয়়ারশর আত্মগোপনকারশ বা আণ্ডারগ্রাউশ্ডের পোল সৈন্যদের এই হদ্ধের 
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বোঁশিষ্ট্য সম্পকে চাঁর্চল মন্তব্য কারয়াছেন যে, এই যুষ্ধটাও আস্লে আপ্ডারগ্রাউশ্ডে 
বা ভূগভেই অনহচ্ঠিত হইয়াছিল । কারণ, পোলরা 'বাভিল্ন রণক্ষেত্রের খণ্ডাংশের সঙ্গে 
নর্দমার ভিতর দয়া যোগাযোগ রক্ষা করিত । আর জার্পান্রা ম্যানহোলের ভিতর 
দয়া হাত বোমা এবং গ্যাস বোমা ছশ্ড়য়া মারত ॥। যুদ্ধটা ঘটিত ঘোরতর অন্ধকারের 
মধ্যে এক কোমর নোংরার মধ্যে দাঁড়াইয়া, সময় সময় ছোরা হাতে পরস্পর হাতাহাতি 
যুদ্ধ করত এবং পরস্পরকে নোংরা জলকাদার মধ্যে চুবাইয়া মারতে চেষ্টা করিত। 
আর মাঁটর উপর জামণন গোলন্দাজ সৈন্যরা শহরের এক-একটা অংশের বাড়ঈঘর সব 
জহালাইয়া-পোড়াইয়া দিত ।১ 
১৬ গা চে 

ওয়ারশর অভ্যুত্থান নিয়া রুশদের বিরুদ্ধে সমালোচনা সত্বেও রাশিয়ার সরকারণ 
ইতিহাসে কিক দাবী করা হইয়াছে যে, ১৪ই শসস্টেম্বর থেকে লা অক্টোবরের মধ্যে 
€ জেনারেল বোরের আত্মসমর্পণের মুৃহ্‌তৈ ) ওয়ারশতে রুশ 1বমান প্রচুর খাদা, অস্ত্র 
ও অন্যান্য দ্ুব্যসম্ভার সরবরাহ করিয়াছে এবং এজন্য সোভিয়েট গবমানগ্দাল অন্ততঃ 
দই হাজার বার ওয়ারশর আকাশে ভীঁড়য়াছে । 

আর ১লা আগস্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে বেলোরুশিয়ার 
রণক্ষেত্র ১ লক্ষ ৬৬ হাজার এবং 'ছ্িতীয় উক্রাইনশয়ান রণক্ষেত্র (একমাত্র আগস্ট 
মাসে ) ১ লক্ষ ২২ হাজার সোভিয়েত সৈন্য হতাহত হইয়াছে । সূতরাং ওয়ারশ বা 
পোল্যান্ডের জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে কম মূল্য দিতে হয় নাই. এবং রাশিয়া ইচ্ছা 
কাঁরয়াই ওয়ারশর অভ্যুর্থানকারীদের কোন সাহায্য দেয় নাই, এই আভিষোগ সত্য 
শবকনাঃ সে 1বষয়ে ানশ্চয়ই গভীর সন্দেহ আছে । কারণ, পূব রণাঙ্গনে জার্মান 
বাহন'র তদানণম্তন অধ্যক্ষ জেনারেল গুডেরিয়ান বালিয়াছেন যে, জাম্ানবাহিনগর 
সফল প্রাতিরোধের জন্যই ২৫শে জুলাই ডেবাঁলনের নিকট লালফোৌজ ভশ্চুলা নদ 
আঁতক্রম কাঁরতে পারে নাই এবং আগস্ট মাসের প্রথম সন্তাহে রুশরা ওয়ারশ দখলের 
জন্য যে গুরুতর চেস্টা করিয়াছিল, তাও জার্মানদের বাধা দানের জন্য সম্ভব হয় নাই । 
সতরাং ওয়ারশর অভ্যুত্থান “অত্যাধক আগে" অন্যান্ঠিত হইয়াছিল |... 

ওয়ারশ'তে জাম্ণানবাহিনীর এত তীব্র বাধা দানের কারণ এই যে, ওয়ারশ 
হইতেছে জার্মানীর মমণস্ঘলে পেশীছবার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম রাস্তা । সুতরাং 'হটলার 
কেবল বাধা দেন নাই; ওয়ারশ শহরকে গঞ্ড়া গড়া কারিয়া ধংস করারও 'নিদেশ 
দিয়াছিলেন । কাষধতঃ জার্মানবাহনী সেই হুকুম পালনও করিয়াছিল । কারণ, 
১৯৪৫ সালের জানুরার মাসে লালফৌজ যখন ওয়ারশতে প্রবেশ করিল, তখন প্রায় 
সমগ্র শহর (১০ ভাগের ৯ ভাগ ) ধৰংসস্তুপে পারণত !২ 

ওয়ারশর এই ষুদ্ধে চার্টিলের মতে জামানবাহিনশীর ১০ হাজার নহত, ৭ হাজার 
নেখোঁজ এবং ৯ হাজার আহত হইয়াছিল । 

1কম্তু আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওয়ারশ'তে ৩ লক্ষ পোলিশ নর-নারী 
অত্যন্ত ন:শংসভাবে 'নহত হইক্লাছিল এবং নাংসী-আঁধকৃত সমগ্র পোল্যাশ্ডে যেন 
বর্বরতার বান ভাঁকিয্াছিল । 


৬ চার্টিল--ধন্ঠ খন্ড, পৃত্ঠা ১২৯-২২। 
২ই। আলেোেকজচ্ডার ওয়ার পুজা ৭৮৯-৯০ । 


সগুম পব 
ষ্ঠ অধ্যায় . 
প্যারিসের মুক্তি 


১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুন ইঙ্গ-মাকি'ন বাহনী ইতালীর রাজধানী রোম দখল করিয়া 
দনিল। অথবা বলা যাইতে পারে যে, পরাজিত জার্মানরা রোম এলাকা ছাড়য়া 
একেবারে উত্তরাদকে চাঁলিয়া গেল এবং মিশ্রবাহিনী বিনা বাধায় রোমে প্রবেশ করিল ॥ 
এর দুই দিন পর ৬ই জুন মিল্রুপক্ষ জ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূল নরম্যাশ্ডিতে অবতরণ 
কাঁরলেন। 'কিস্তু জার্মানদের তুলনায় অনেক বেশশ সমরশান্ত থাকা সত্বেও ২৫শে 
আগস্ট 'িংবা িন মাসের আগে মিন্রবাহনী প্যারিসে প্রবেশ করিতে পারিলেন না । 
১৯৪০ সালের মে-জুন মাসে ইউরোপের পাঁশ্চম রণাঙ্গনে এীতহাসিক জয়লাভের পর 
িটলারণ বাহন ১৪ই জুন প্যারিসে প্রবেশ কাঁরয়াছিল এবং সেই প্যারিস থেকে 
তারা 'নিক্কান্ত হইতে বাধ্য হইল চার বছর পর ১৯৪৪ সালের ২৪শে আগস্ট । 

মে মাস থেকেই নাংপী সামারক মহল 'মন্রপক্ষের অবতরণের আশঙ্কা কারতোঁছল ৷ 
কত গোয়েশ্দাদের ভুল পিিপোর্টের ফলে তাদের ধারণা হইয়াছিল মেঃ ইঙ্গমাকিনি 
বাহিনী পা দ্য ক্যালেতে অবতরণ কাঁরবে এবং জেনারেল আইজেনহওয়ারও সেই 
ধরনের একটা ধাপ্পা দিয়া আসিতোছিলেন। 'কিস্তু পশ্চমাদকে আক্রমণের এই. 
আশঙ্কা সত্বেও জামান হাইকম্যান্ড পূর্ব রণাঙ্গণে সো'ভিয়েট বাহিনীর নূতন, 
আঁভযানে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইতালী, স্কাশ্ডিনাভয়াঃ এমন 'কি পাঁশ্চম ইউরোপ, 
থেকে কয়েক ডাভপন সৈন্য পুবঁদকে পাঠাইয়া দিলেন। মহাযুদ্ধের সময় 
1বণবশীস-র বিখ্যাত সামারক সংবাদদাতা চেষ্টার উইলমট তাঁর বইতে ( পদ স্ট্রাগল্‌ 
ফর ইউরোপ” ) 'লাখয়াছেন যে, ফ্রান্সের উপর নজর রাখা সত্বেও জামান হাইকম্যাণ্ড 
সোভিয়েট রণাঙ্গন সম্পকে“ কোন মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটান নাই বরং ফ্রা্স রক্ষাকার* 
জেনারেল ফন রুল্ডস্টেডের সবেণৎকৃণ্ট চারটি ভডিভিসন শবণদকে পোল্যাণ্ড আভিমহখে 
পাঠাইয়া দিলেন । এর ফলে মিত্রপক্ষ উপলধ্ধি কারলেন বে, পাঁশ্চম ইউরোপে 
তাঁদের অবতরণ ও অভিযান ঠেকাইতে গিয়া হিটলার কোন কেন্দ্রীয় রিজারভ' বাহিনর 
সহায়তা পাইবেন না এবং অন্য কোন রণাঙ্গন থেকে সৈন্যও আনাইতে পারবেন না। 

আঁধকভ্তু ১৯৪৩ সালের বসম্তকালে স্ট্যালিন চার্চল ও রূজভেল্টকে জানাইঙ্লা 
দিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপে মিন্রপক্ষের আঁভিষানে যথাসাধ্য সহায়তা করার জন্য 
-সোভিয়েট বাহিনণ তেহরান চুক্তি অনুসারে নূতন আক্রমণে অবতীর্ণ হইবে ।১ 

সোভয়েট রাশিয়া মিত্রপক্ষের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন কারিল* 
৬ই জুন মিন্রবাহনী নরম্যান্ডি উপকূলে অবতরণ করিল । আর ১০ই জুন সোভিয়েট 
বাহন লেনিনগ্রাদ অগ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া ক্যারেলিয়ান যোজকের প্রাতরক্ষাক, 
ব্যহ ভাঙ্গিয়া ফোলল। 


চা শপ 
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প্যারিসের মুক্তি ২০৯ 


১১৪৪ সালের গ্রদম্মকালে পূব রণাঙ্গণে সোভিয়েট বাহিনশ যেন তরঙ্গের-পর- 
তরঙ্গেরমত জামণনদের উপর ঝাঁপাইয়া পাঁড়ল এবং এভাবে পূর্বে ও পশ্চিমে আক্ান্ত 
হইয়া জামণনবাহিনী ফ্রান্সে দ্রুত পরাজয় মানতে বাধ্য হইল । মিন্রবাহিনণর প্রধান 
সেনাপাঁতি জেনারেল আইজেনহাওয়ার রাজধানী প্যারিস নগরণীকে অক্ষত অবস্থায় 
পুনদখল কাঁরতে চাহিলেন এবং এজন্য তান শহরের উপর বোমা বষণণে ক্ষান্ত 
রাঁহলেন ॥ জামণনীর দিকে আরও আগাইয়া যাওয়ার জন্য তান পেক্ট্রোল এবং 
গোলাগুলিও যথাসম্ভব বাঁচাইতে চাঁহিলেন । অর্থাৎ অিবলম্বেই প্যারিস দখলের 
গরজ তাঁর ছিল না। কিস্তু নগরণশর অভ্যন্তরে যে সমস্ত কাণ্ড ঘাঁটতোঁছল, তাসতে 
আইজেনহাওয়ার হস্তক্ষেপ কাঁরতে বাধ্য হইলেন । ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথম 
তন সপ্তাহ ঘখন সম্কটজনক ছল, তখন প্যারিসে যে সমস্ত জামণন সৈন্য অবস্থান 
করিতোঁছিল, তারা শহর থেকে নক্কমণের জন্য তাড়াহুড়া লাগাইয়া দিল । অবশ্য এই 
পলার্মান জাম্ণান সৈন্যদের অনেকে রাস্তায় বা নদী আতক্রম করতে গিয়া মারাও 
পাঁড়ল । তখন প্যারিসে আত্মগোপনকারণ ফরাসশ যোদ্ধারা "স্থির কাঁরলেন যে, আর 
অপেক্ষা করা সমনচশন নয় । সূতরাং ১৯শে আগস্ট, ১৯৪৪, ফাইটিং ফ্রান্সের ২০ 
হাজারের অধিক সদস্য প্যারিসে জামণনবাহিনীর ছাউনীর শবরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলেন । তখন আইজেনহাওয়ারও আগাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন । 

মাকিন বাহন উত্তর ও দাক্ষিণ দুই দক থেকে প্যারসকে 'ঘারিয়া ধরার জন্য 
অধবৃত্তাকারে অগ্রসর হইল । কজ্ভু প্যাঁরসের প্রবেশ দ্বারে পেশীছিয়া মাঁকিন 
ট্যা্কগুলি সহসা থা'মিয়া গেল । কারণ, জেনারেল ব্রাডলি একজন ফরাসশ সেনাপাতিকে 
মনোনীত করিলেন প্রথম ফ্রাম্সের রাজধাননতে প্রবেশ করার গৌরব অজ“নের জন্য । 
ইন হইলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জ্যাক ফিলিপ ল র্লযারঃ যান আফ্রিকার যুদ্ধে 
সাহারা মরুভূমি আতক্রমণের আশ্চষ দক্ষতা দেখাইয়াঁছলেন ( মণ্টগোমারশর অষ্টম 
বাহনবর সঙ্গে )। 

২৫শে আগস্ট ১৯৪৪, বেলা ২টার সময় জেনারেল ল ক্ল্যার ১০ হাজার জার্মান 
সৈনোর আস্ত্রসমর্পণের কথা ঘোষণা কাঁরলেন ॥। চার বছর নাৎসশ কবলে থাকার পর 
প্যাঁরসের ম্যীন্ত ঘাঁটল এবং পরদন জেনারেল দ্য গল আঁসয়া হাঁজর হইলেন । 
মাীল্তপ্রাপ্ত প্যারিসের নাগারকেরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনাদনব্যপশী উৎসবে মত্ত 
হইলেন । দ্য গল পাকে হািয়া জনতার সঙ্গে আগাইয়া চলিলেন ।"*" 

পিকম্তু ক্রাম্সের এই ম্যান্তর ব্যাপারেও বৃটিশ ও মাঁর্কন মহলের প্রতিক্রিয়াশীল 
শান্তগুঁলি এমনভাবে অগ্রসর হইতে চাঁহল যাতে সাম্যবাদ-বিরোধশ ও নাৎসী পক্ষপাতী 
উপাদানগ্ল সম্পূর্ণ ধংস হইয়া না যায় এবং সো ভিয়েট বাহিনধ পাশ্চম দিকে 
অগ্রসর হওয়ার জন্য একেবারে খোলা মাঠ না পায় ॥। ইউরোপে মাকিন সৈনাদলের 
সেনাপাঁতি জেনারেল ওমর ব্রাডঃলি স্পন্টই তাঁর বইতে 'লাঁখয়াছেন যে, ইঙ্গমাকি'ন 
পক্ষের নরম্যাশ্ডিতে অবতরণের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ্ণীয় মহাদেশকে বিশৃঙ্খলা থেকে 
রক্ষা করার জন্য বথাসম্ভব তাড়াতাঁড় ইধাঁলশ চ্যানেল পার হইয়া আসা, জামণনাতে 
প্রবেশ করা, জামণান সৈন্যদলকে নরস্ত্র করা এবং গোটা জার্মান জাতির 'নিয়ন্ণ ভার 
গুহ করা /%১ 
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২১০  ধৃ্ঘতশয় মহায্ম্ধের ইতিহাস 


িটলার-বিরোধী কোয়ালিশন গঠিত হওয়া সত্বেও মিপ্রমহলের প্রাতক্রিয়াশশল 
অংশের এই মনোভাব কেন £ কারণ, হিটলার কর্তৃক পদানত ফ্রান্সে আত্মগোপনকারণী 
ফরাসী কাঁমভীনস্ট পার্ট অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন গাঁড়রা তুিয়াছিল । ফ্যাঁসিজমের 
বরুদ্ধে সমগ্র ফ্রাম্সব্যাপী জনগণের একটা অভ্যুান ঘটাইবার জন্য তাঁরা চেম্টা কাঁরতে 
ছিলেন । এর ফলেই প্রাতিক্রিরাশীল মহলে ভঈতির সণ্ণার হইয়াছিল । কেবল ফ্রান্দেই 
নয়, হল্যাশ্ড এবং ইতালগতেও পার্টজান যোদ্ধাদের জোরদার সংগঠন গাঁড়য় 
উঠিয়াছিল। অবশ্য এর ফলে? ইঙ্গমাকি'ন বাহিনশর অগ্রগাঁতির পক্ষেও খুব সশবধা 
হইয়াছিল । কেননা, পার্টিজানবাহিনগলি জাম্ণান সৈন্যদের জীবন আতিষ্ট কারিয়া 
তুঁলিয়াছিল । ফরাসী এতিহাসিক পনয়ের ম*তোবাঁ (8১19£75 11071651581) 'লাখিয্নাছেন 
যে, যি পার্টজান যোদ্ধারা শতরুবাহন'ীর একটি বৃহৎ অংশকে 'ছন্ন করিয়া দিতে না 
পারতেন কিংবা ইঙ্গমাকিন বাহনটীর অবতরণের সময় জামণম শীন্তরবলবাদ্বতে বাধা 
ধদয়া রুখতে না পারিতেন+ তবে, 'মন্রবাহিনন হয়তো সমহদ্রের জলে 'নাক্ষপ্ত হইতেন । 

এমন কঃ 'মত্রবাহিনীর সর্বাধনায়ক জেনারেল আইজেনহাওয়ারও স্বীকার 
কারয়াছেন যে, ফরাসণ দেশপ্রোমকদের কায“কলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল ॥ 'তাঁন 
তাঁর “5:019805 1) [187০০* নামক পুস্তকে ীলখিয়াছেন £ 

10101151000 519,109 1105 77155  77151001) 1820 05610 01 11759011779,016 
৬21০ 10 11১6 00120198150, 01765 ৮৮০7০ 10211010111215% 2০2৬০ 11) 13110059189, 
০০ 015 5৬61 00০916101) ০£ 6176 0:01) ৮/5 95০10150 16110 70100 0119127 210 & 
10171610005 ০01 ৮959, ৬/101)001 01865118520 25531997709 01725 11051802010 ০ 
[71200520005 06515280 01 1185 91561785 21 5/55161 8010109৬০00] 179 ০ 
90159017150 2. 177101) 1017567 (11706 8100 1776918 552,091 1995558 (০0 ০01961058.% 

সোজা কথায়-_-মিত্রপক্ষের এই অভিধানে “্বাধীন ফ্রান্সের" সাহায্যদান অপাঁরমিত 
হইয়াছিল । যাঁদও বশেষভাবে তাঁরা 'ব্রিতানিতে সাক্রিয় ছিলেন, তবু রণাঙ্গনের প্রত্যেক 
অংশেই নানাভাবে তাঁদের সাহায্য পাওয়া 'গিযাছিল ॥ তাঁদের এই প্রভূত সাহায্য ছাড়া 
ফ্রাম্সের ম্ীস্ত ধান কংবা পশ্চিম ইউরোপে শত্রুপক্ষের পরাজয়ে আরও অনেক বেশখ' 
সময় লাগা যাইত এবং সেই সঙ্গে আমাদের পক্ষে আরও বেশন লোকক্ষয় হইত । 

স্বয়ং জেনারেল আইজেনহাওয়ারের এই প্রশংসাম:লক ম্বীকারোন্ত থেকেই বুঝা 
যাইবে ফ্রান্সে আত্মগোপনকারশ্ দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা এবং কাঁমউীনস্ট পাঁটি'জানরা 
কতটা শক্তি অন কাঁরয়াঁছলেন ও ফ্রান্সের মুন্ততে নিজেদের উৎসগ* কারয়াছিলেন ॥ 

সোভিয়েট এীতিহানসিক ডেবো'রিন 'লাখিয়াছেন যে, ফরাসধ বদ্রোহীরা দেশের এক 
বৃহত্বম অংশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল । সংগঠিত ফরাসন হোমগাড বাহনীতে & লক্ষ লোক 
যোগ দিয়াছিলেন এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে অন্ততঃ আরও ১০ লক্ষ লোক অংশ গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। ফ্রান্সের এই মনন্তি চেস্টা চরম পর্যায়ে পেশছিল ১৯শে আগস্ট তারিখ 
যখন প্যাঁরসে অভ্যুত্থান ঘাঁটিল এবং ২২শে আগস্টের মধ্যে প্যারসের ৭০টি ব্লক দখল 
কারয়া নিল। তখন ক্রুদ্ধ জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রাতাহংসা গ্রহণের জন্য সারা 
শহর ধ্বংস কাঁরয়া ফেলার হুকুম দিল ॥ কিস্ভু হুকুম দিলে 'কি হইবে ফরাসগ দেশ- 
প্রেমিকদের শন্তি তখন অনেক, তাঁরা প্রচশ্ড বাধা দিলেন । ২৩শে ও ২৪শে আগস্ট 
প্যাক্পিসের মূল নাৎসশবাহন? দেশপ্রেণধিকদের হাতে পষদ্দস্ত হইল এবং ২৫শে আগস্ট 


প্যারসের মনীক্ত ২১১ 


সকালবেলা শল্রুপক্ষের চূড়াস্ত পরাজয় ঘঁটিল। মন্ীন্ত বাঁহনীর সহযোগতার মিত্র 
বাহনশর সেনাপাঁতিরা একত্রে জার্মানদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিলেন । 
রঃ টা চি 

সোভিয়েট লেখকদের মতে ক্রাম্স থেকে নাংসী আক্রমণকারীদের বতাড়নের পর 
সেই শুন্য স্থানে পাঁশ্চমশ শান্তবর্গ দখলদার নিতে চাঁহয়াছলেন । এ জন্য উত্তর 
ফ্রান্সে 'দ্বতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তীতিতে পর্যন্ত ফরাসী ম্ীন্তবাহনীর কাঁমাটিকে 
সাক্রয়ভাবে অংশ গ্রহণ কাঁরিতে দেওয়া হয় নাই । জেনারেল দ্য গলকে মাঁকিন কর্তৃপক্ষ 
আদৌ পছন্দ কারতেন না এবং ব:ঁটশদের সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হইতেছিল না। অথচ 
ফ্রান্সের মযীন্তর পর সেখানকার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব কে নিবে এবং গবন“মেস্টই 
বা কারা গঠন কাঁরবেন, সেই গুর-ত্বপুণ- প্রশ্নের আঁবলম্বে মশমাংসার একান্ত প্রয়োজন 
ছিল। কিক্তু প্রোসডেস্ট রুজভেল্ট দ্য গলের উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন । সুতরাং 
সেই জরুরী প্রশ্নের মশমাংসার যথাসম্ভব দেরী করা হইয়াছিল | বখ্যাত মার্কন লেখক 
হাবশাট ফঈজ “চার্চিল রুজভেম্ট-স্ট্যাঁলন” নামক তাঁর স্যাঁবখ্যাত প7স্তকে 'লাখয়াছেন 
ষে, দ্য গলকে “সাদা ঘোড়ায়” চাঁড়য়া ক্রাম্সে প্রবেশ এবং গভর্নমেন্ট গঠন কাঁরতে দিতে 
রুজভেল্ট একেবারেই আনচ্ছুক ছিলেন । ফরাসী ভূখশ্ডের শাসন পাঁরচালনার জন্য 
ফরাসগ ম:স্তিবাহনীর কামিটিকে অস্ছায়ী গভর্নমেণ্টের ম্যাদা দতে রুজভেল্ট আদৌ 
রাজী ছিলেন না । 

ফরাসী কমিটি সম্পরকে বৃটিশ সরকারের মনোভাবও মার্কন সরকারের অনুরূপ 
শছল । ১৯৪৪ সালের বসম্তকালে সংবাদপত্রে খন এই মর্মে 'রিপোর্ট প্রকাশিত হইল যে, 
ফরাসশ জাতীয় মহুক্ত কাঁমাটি ফ্রান্সের শাসনভার পাঁরচালনার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী ফরাসী 
গভনমেণ্টের হাতে ক্ষমতা অপণের জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন, তখন বৃটিশ 
পররাণ্ট্র দ্তর থেকে জানানো হইল ষে, মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র কোন ক্রমেই ফরাসী কমিটিকে 
অস্ছায়শী গভন“মেন্ট হসাবে স্বকাতি দিবেন না এবং বৃটিশ সরকারও এই স্বীকৃতি 
শদতে অনিচ্ছক । স্বয়ং দ্য গল তাঁর আত্মস্মতি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ 
সালের গোড়ার দিকে চাঁর্চলের সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, তখনই তাঁর 
মনে হইয়াছল যে, চার্চল ও রূজভেল্ট মনে করেন তাঁরা ফ্রান্সে তাঁদের ইচ্ছাননযায়ী 
যাক করিতে পারেন এবং দ্য গলের প্রাত তাঁরা অসন্তুষ্ট এই কারণে যে, দ্য গল এই 
অবস্থাটা মানয়া খীনতে রাজশ নন। এমনাঁক “ওভার লড” পাঁরকজ্পনার ( ইংলিশ 
চ্যানেল পার হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ ) চেহারা, চরিত্র তারিখ এবং এতৎ সংক্াস্ত কোন 
শবস্তৃত আলোচনা সম্পর্কে ফরাসধ মস্ত কাঁমাটর নায়ক দ্য গলকে 'কছুই জানান 
হইল না। একেবারে শেষ মৃহর্তে এবং “ওভার ল্+” পঁরিকজ্পনার কার্যকর করার মাত 
একাদন আগে দ্য গলকে উত্তর আক্রকা থেকে লণ্ডনে ডাকিয়া আনা হইল । চালের 
সঙ্গে সাক্ষাতের পর দ্য গল অনুভব করিলেন যে, তাঁকে এভাবে ডাকিয়া আনার একমাত্র 
উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (দ্য গলকে ) দিয়া ফরাসী জাতির নিকট এই মমে আবেদন প্রচার 
করা যে, মিত্রবাহনণর ক্রাশ্স আঁভযানে ফরাসণ জনগণ যেন এই বাঁহনীকে ফ্রান্সের 
মনীন্তদাতার মত সাহায্য ও সহযোগিতা দেন | 

?ন্রবাহনণীর ক্রাশ্সে অবতরণের পর মনীল্তপ্রাপ্ত অগ্লগালতে 'মন্রপক্ষীয় সামারক 
কতৃপক্ষ শাসন পাঁরচালনার দাকিত্ব নিলেন এবং তাঁরা এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যে, 
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১২ ভিতীয় মহাষ্দম্ধের ইতিহাস 
ভবিষ্যৎ ফরাস* গভন'“মেশ্টের রাজনোতিক কাঠামো তাঁরা নিজেরাই গঠন কাঁরবেন £ 
আরও "বস্ময়ের কথা এই ষে, জেনারেল আইজেনহাওয়ার মিত্রপক্ষীয় আভিযানের সময় 
ক্রাম্সের জনগণের উদ্দেশ্যে যে আবেদন প্রচার করিলেন, তা'তে দ্য গলের ফরাসন 
জাতীয় কমিটির নাম পর্যস্ত উল্লেখ করিলেন, না । অথচ সরা জুন, ১৯৪৪ তারিখের 
এক বিশেষ ধান বা ডাক জারণ কাঁরয়া ফরাসী জাতীয় মুন্তি কমিটি অস্ছায়ণ ফরাসন 
গভর্নমেশ্টের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন । গকম্তু ইঙ্গমাঁকি'ন কর্তৃপক্ষ দ্য গলের এই অস্থায়ী 
সরকারকে অগ্রাহ্য করিলেন । এমন কি, ক্রাম্সে যে শন্তিশালন প্রাতরোধ আন্দোলন ও 
সংগঠন গাঁড়য়াা উঠিগ্লাছিল, মল্রপক্ষ ইউরোপের সেই সেরা সংগঠনকেও উপেক্ষা 
করলেন । আঁধিকম্তু ফরাসী সাবভোমিত্বকে অগ্রাহ্য কাঁরয়া মাঁর্কন কর্তৃপক্ষ ধন্র- 
বাহিনীর জন্য ফরাসন মুদ্রা ও ব্যাৎ্ক নোট নিজেরা ছাপাইয়া প্রচার করিলেন । ফরাসী 
অস্ছায়ব গভন“মেণ্টের পক্ষ থেকে অবশ্যই এই সমস্ত আর্থিক 'বাল-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
শমন্রপক্ষের নিকট প্রাতিবাদ জানানো হইল ।-*" 

কম দ্য গল এবং তাঁর ফরাসী কাঁমাটি সম্পকে সোভিয়েট গভনমেণ্ট গোড়া, 
থেকেই উপধতন্ত মধ্দা দেখাইয়া আ'সতোছলেন । তাঁরা ফ্রান্সের স্বাধধনতা ও 
সার্বভোমত্বধ পহনঃ-প্রাতন্ঠার জন্য উৎসহক ছিলেন এবং ফ্রাশস আবার একটি বৃহৎ 
শাল্তরূপে প্রাতষ্ঠালাভ করুক, সো1ভয়েট গ্রভন“মেন্ট এমন ইচ্ছাই পোষণ করিতোছলেন। 
গত তিন বছর ধরিয়া ফরাসণ জাতীয় মহান্ত কামটিকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করা হইতোছিল 
এবং সোভিয়েট ও ফরাসী জনগণের মধ্যে “সংগ্রামশশল সহযোগতা গাঁড়য়া উঠল 
এবং কোন কোন রণক্ষেত্রে সোভিয়েট 'বমানবাহনশর সঙ্গে ফরাস বৈমানকেরাও 
যোগদান করিলেন । ফরাসন বাহিনীর অনেক পাইলট সোভিয়েটের কাছ থেকে 
তাঁদের সামারক কৃতিত্বের জন্য পদকও লাভ কারলেন । এভাবে উভয় দেশের মধো 
[মিল্রতা ও সম্ভাব গাঁড়য়া উঠিল এবং ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৪, সোিয়েট সরকার দ্য. 
গলের কমিটিকে অস্থায়ী ফরাসশ গভনমেন্ট হিসাবে স্বীকাতি দিলেন । ১৯৪৩-এর, 
শেষভাগে খন ইউরোপনয়ান এ্যাডভাইসার কমিটি গাঠিত হুইয্লাছিল, তখনও সোভিয়েট 
রাশিয়া ফ্রাপ্সকে উহার সদস্যপদে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব কাঁরয়াছিলেন । গকিম্তু ইঙ্গ-. 
মাঁকন প্রাতাঁনাধরা তাতে সম্মত 'ছলেন না। ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে ফরাসন 
অস্ছায়ী গভনমেণ্টের প্রধান হিসাবে জেনারেল দ্য গলকে মস্কোতে সরকারীভাবে 
আমল্ত্রণ জানানো হইল এবং উভয় দেশের প্রীতানাধবগ" ফ্রান্স ও সো'ভিয়েটের মধ্যে 
পারস্পারিক সহযোগিতা ও মিত্রতার সম্পক€ চ্ছাপন বিষয়ে আলোচনা কাঁরলেন । বলা 
বাহল্য যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে দ্য গলের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হইল । জার্মানীর 
ভাঁবষ্যৎ ?নয়াও তাঁরা আলোচনা কাঁরলেন এবং পাবখদকে জার্মানীর নূতন লশমানা, 
( ওডের-নেইসন লাইন ) সম্পকে" একমত হইলেন 71 মস্কোতে এই সমস্ত আলোচনার, 
ফলে ১০ই িসেম্বর, ১৯5৪, সোভিয়েট গভন“মেন্ট ও ক্রাম্সের মধ্যে একাঁট সাম্ধপন্র ও 
পারস্পারক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং এই ছুস্ততে ঘোষণা করা হইল যে, 
জার্মানীর কাছ থেকে যাঁদ ভাঁবষ্যতে নুতন কোন আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে» 
উভয় দেশ একত্রে উহাতে বাধা দিবে ।১ | 

প্যারসের মনীত্তর সঙ্গে ক্রাশ ও সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন মন্তরতার ইতিহাসও, 
গাঁড়য়া উঠিল এবং মহাযুদ্ধের পরেও উহা অব্যাহত রহিল । 

৯1 পুর্বোদ্ধতত পৃজ্তক, পৃদ্তা ৩৪৫ । 


অগুম পর্ব 
সগুম অধ্যায় 


মক্ষোতে চাচিলের গোপন বুঝাপড়া ? 
পোল্যাণ্ড ও বলকান নিয়ে সমস্ত! 


যঁদও পোল্যা্ড ও ওয়ারশর অভ্যুর্খান নিয়া উহনস্টোন চার্চিল প্রচুর মাথা 
ঘামাইয়াছেন এবং অভ্যতখানকারীদের যথাসময়ে স্টাালন সাহায্য দেন নাই--এই 
আভযোগে স্ট্যাঁলনের সঙ্গে কড়া চিঠিপল্রের বিনিময় করিয়াছেন এবং ব:টশ জেনারেল 
*্টাফকে পযন্তি এই প্রশ্নে যথেষ্ট উত্তেজিত করিয়াছিলেন । তথাপি মহাযুদ্ধের ৩০ বছর 
পর লশ্ডন থেকে বৃটিশ গভনমেণ্টের প্রকাশিত গোপনীয় দাঁললপন্রে িস্ত একটি 
ভন্বরকমের--এমন "ক প্রায়-এবপরণত-াচন্রের পাঁরচয় পাওয়া যায় ॥ এই গচন্তে দেখা যায় 
যে? পোল্যান্ড "নয়া চাঁচিল স্ট্যাঁলনের সঙ্গে একটি বুঝাপড়ায় আসয়াছিলেন । 

১৯৭৩ সালের ইরা আগস্ট লণ্ডন থেকে প্রকাশিত স্যার উইনটোন চাঁ্চলের 
ঘুদ্ধকালীন সর্বপেক্ষা গোপনীয় কাগজপল্ে (40095055০16 ড/21-11006 198615+ ) 
প্রকাশ যে? ১৯৪৪ সালে যোসেফ স্টাঁলিনের সঙ্গে বৃটিশ নেতার গোপন বৈঠকে 
পোল্যাপ্ড নিয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাতে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য সোভিয়েত রাশিয়ার 
হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল । বটেনের রক্ষণশশল পাব্নকা ণডোলি টোলগ্রাফ, 
মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, মহাযুদ্ধের পরব বৃটেনের পারিকজ্পনার প্রাতি সোভিয়েতের 
সমর্থন লাভের আশায় চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে যে কারবার” (45৪1) করিয়াছিলেন, 
1দ্বতীয় ি*বযদ্ধের সেটা ছিল সবচেয়ে ঝড় রকমের রাজনোতিক ভুল (1175 চ158551 
10০91801051 0100057 ) 1 কেননা, মহাযুদ্ধের শেষে এই গোপন ছান্ত থেকে বৃটেন 
শকছুই লাভ করিতে পারে নাই । কিক্তু এই গোপনীয় দাঁললপন্রের একটা অংশ এবং 
যে অংশে উভয় নেতার রাজনোতক আলাপ-আলোচনা ছিল, সেই অংশটি খোয়া 
€ 201551108 ) যাওয়ায় এই চুক্তর রাজনোতিক 1দকটার উপর কোন 'বস্তৃত আলোকপাত 
সম্ভব হয় নাই ॥.*. 

দূরপ্রাচ্যে বটিশ সাম্রাজোর ভাঁবষ্যৎ সম্পকে প্রোসিভেন্ট রুজভেম্টের কাছ থেকে 
কোন অনুকুল সম্মাতি আদায় কাঁরতে না পারিয়াই চার্চিল তাঁর পররাষ্ট্রমম্তী এন্ছনি 
ইডেনকে সঙ্গে নিয়া িমানযোগে মস্কো যাল্লা করেন । বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, হদ্ধের 
পরবতর্ণকালে হংকংকে বৃটেনের কুক্ষিগত কাঁরয়া রাখিতে এবং ভুমধ্যসাগরের. উপর 
বৃটিশ প্রভুত্ব ব্জার রাখিতে স্ট্যালিন যাঁদ বৃটেনকে সমর্থন করিতেন, তবে, চাঁ্চলও 
পোল্যাণ্ডের ভাগ্য স্ট্যাঁলনের হাতে ছাঁড়ুয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন । কিল্ত; প্রকাশ্যে 
চাঁচ'ল তাঁর মস্কোধাত্রা সম্পকে এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন জাপানের বিরদ্ধে 
রাঁশয়া কবে পর্যস্ত যৃম্ধে যোগদান কাঁরবে, সেই বিষয়ে আলোচনার জন্যই 1তাঁন 
মস্কো ধাইতেছেন । কিজ্ঞ গোপনীয় কাগজপত্রে দেখা যায় যে, বৃটেন ও রাশিয়ার 
মধ্যে যাঁদ একটা বুঝাপড়া হইত, তবে ঢাঁচিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে কথা অনুসারে 


২১৪ ছিতায় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


নিববসিত লচ্ডন প্রবাসী পোলিশ নেতাদের মস্ফোতে আনা যাইত এবং পোল্যান্ড 
সম্পরকে একটা মীমাংসা তাঁদেরকে 'দিয়া গ্রহণ করানে যাইত |; 
গা রি ১ 

একথা সব'জনাবাদিত যে, চাঁ্চিল ছিলেন সাম্রাজ্যাবলাসী এবং মহাযুদ্ধের সময় 
তিনি প্রাণপণ চেষ্টা কাঁরয়াছেন বিশ সাম্রাজ্যের স্বাথথ স:রাক্ষিত করার জন্য । 
ভুমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে ভারত মহাসাগর হইয়া প্রশান্ত মহাসমদ্রের প্রবেশদ্বার পযন্ত 
সবন্ত তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য ও উপাঁনবেশ রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন । সুতরাং চাঁচি'লের 
যুদ্ধকালীন গোপনীয় দালিলপত্রে ব:টিশ সাম্রাজ্য সম্পকে” তাঁর যে মনোভাব এবং 
সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে দর-কষাক'ষির বে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে তা" আদৌ ভাতহশন 
নাও হইতে পারে । তবে সোভিয়েত সববাঁধনায়ক স্ট্যাঁলন কতটা রাজী ছিলেন, সে 
[দিকটা এই গোপন দাঁললের সারাংশ থেকে স্পম্ট বুঝা গেল না। কিস্তু চার্টলের 
'ছবতীয়বার মস্কো যাত্রার বিবরণশ যে সমস্ত প্রামাণ্য প-্ম্তকে. প্রকাশিত হইয়াছে, তাতে 
একথা বুঝা যায় যে, "তান স্ট্যাঁলনের সঙ্গে এই 'ছিতীয়বার সাক্ষাতে খুব খুশশ 
হইয়াছিলেন এবং একটা সন্তোষজনক বুঝাপড়ায় আ'সয়াছলেন |." 

১৯৪৪ সালের গ্রদ্ম ও শরৎকালে সোভিয়েত রাশিয়ার জয়যান্তরা এবং লালফোৌজ 
কর্তৃক বাল্টক রাজ্য, পর্ব প্রাশয়াঃ পূর্বে পোল্যাপ্ড ও মধ্য ইউরোপে চাঁচলের 
নিকট দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল । এজন্য প্রোসিডেশ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে 
1হ্ৃতীয়বার কোয়়েবেক (কানাডা ) সম্মেলনের পরেই তান এন্ছনি ইডেনের সঙ্গে 
ছিতীয়বার মস্কোতে আছিলেন স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য । তাঁর এই 
দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ যে খুব সাথক হইয়াছিল এবং অন্য যে-কোন সময়ের তুলনায় 
স্ট্যালিনের সঙ্গে অনেক বেশন ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা তানি নিজেই 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাঁর হীতিহাস গ্রন্থে । বলকান অগ্ুলের রুম্ানয়া ও. 
বুলগেরিয়াকে তিনি রাশিয়ার প্রভাবাধধন অণ্চল বাঁলয়া মানিয়া লইতে রাজী ছিলেন, 
পি যুগোশ্রাভিয়া ও হাঙ্গেরীর বেলা ততটা রাজন ছিলেন না এবং গ্রীসের বেলা তো" 
নয়ই । কারণ, ুগ্োষশ্নাভয়া ও গ্রীসের রাজন্যদ্ধয় কামউানজমের আক্রমণ থেকে রক্ষা 
পাওয়ায় জন্য বৃটেনের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন ।**" 

৯ই অক্টোবর মস্কোতে তান ইডেনের সঙ্গে পেশীছিলেন অপরাহু বেলা । আগের 
বার 1তাঁনি মস্কোর বাইরে রাষ্ট্রীয় আতাথশালায় আড়ম্বর ও আরামের মধ্যে ছিলেন । 
এবার তিনি খাস মস্কোতেই খুব আরামপ্রদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপত্ণ গৃহে অবস্থানের সংযোগ 
পাইয়া রুশ আ'িথ্যের জন্য খুব প্রসন্ন ছিলেন এবং সোঁদনই রাত ১০ টায় ক্রেমালনে 
1তাঁন স্টালনের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে 'মিলিত হইলেন । তান সোজাসুজি বলকান 
অঞ্চলের প্রসঙ্গ উতাপন করিয়া ভাগাভা'গির প্রশ্ন তুলিলেন। তান একটি কাগজের 
টুকরায় অগ্ক কাঁষবার আকারে গলাখিলেন £ 

রূমানিয়া- রাশিয়ার আধিপত্য শতকরা ৯০ । অন্যান্যরা শতকরা ১০ ॥ 
গ্রস-_গ্রেট ব্‌টেন ( আমেরিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যসহ ) শতকরা ৯০ । রাশিয়া 
শতকরা ১০। 


নক হল আর ডা শি 


১1 ১৯৭৩ সালের ওরা আগস্ট অম-তবাজার পাঁরিকায় প্রকাশিত 01100170115 55০16651201 (000৩ 
1919615 15199550." দুষ্টবা । 


সচ্কোতে চাঁ্চলের গোপন বুঝাশড়া ও ২১৫ 


ঘুগ্োষ্রাভিয়া--শতকরা ৫০ 2 ৫০ । 
হাঙ্গেরণ- শতকরা &০ £ &০। 
বুলগেরিয়া-ব্লাশিক্সা শতকরা ৭ ৷ অন্যান্য শতকরা ২৫ । 
অবশ্য এই ভাগাভাঁগির কথা আগে মুখে ঝাঁলিয়া 'লাঁখত কাগজের টুকরাটি চার্চল 
স্ট্যািনের নিকট টোবিলের উপর দিয়া ঠোঁলয়া দিলেন । ' স্ট্যাঁলন কয়েক মৃহ্‌তের 
জন্য চুপ করিয়া থাকর়া পরে একটি নীল পেনাঁসল 'দিয়া কাগজটর উপর একাঁট বড় 
রকমের টিক দিলেন ॥ অবশ্য এটা ছিল যুদ্ধকালীন সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র । যুদ্ধের পর 
শাস্তির টোবলে সমস্ত ব্যবস্থারই চূড়ান্ত মশমাংসার আশা উভয় পক্ষের ছিল । ইতিমধ্যে 
কাগজের টুকরাঁট টোবলের উপরেই পাড়া রহিল এবং কটা দীঘ” নগরবতার পর 
চার্চিল স্ট্যাজিনকে বাঁললেন--এএভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য একটা কাগজের 
টুকরার উপর গনর্ধরণ করা ক একটা খেলো বিষয়ের মত মনে হচ্ছে নাঃ তার চেয়ে 
বরং কাগজের টুকুরোটা পাুঁড়য়ে ফোঁল ।, 
স্ট্যাঁলন জবাবে বলিলেন-_“না কাগজটা আপনার কাছে রেখে দিন ।”" 
এভাবে মান্র কয়েক ধমাঁনটের মধ্যেই সমগ্র বলকান সমস্যার “মশমাংসা" হইয়া গেল ! 
িম্তভু মস্কো থেকে প্রকাশিত দ্যুদ্ধকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি” সংক্রান্ত পুস্তকে 
এই ধরনের মণমাংসা কাহনশর তণন্র প্রাতবাদ করা হইন্লাছে ! সেই প.স্তকে বলা হইয়াছে 
যে ঘৃগোষ্লাভিয়াকে প্রভাবাধীন অণুল” হিসাবে ভাগ করার কাহনী সত্য নয় । কেননা 
কুটনশীত বা 1ডপ্লোম্যাসিতে অনাভজ্ঞ আনাঁড় লোকেরাও জানেন যে এভাবে এক 
টুকরা কাগজে কোন আন্তজর্ীতক সমস্যার মীমাংসা-চুন্তি সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় । 
আসলে এটা ছিল চাঁচিলের মনোগত আঁভপ্রায় মাত্র । এমনাক চালের উপরে- 
উদ্ধত-কাহনীতেই দেখা যায় বে, স্ট্যালিন চার্চলের প্রস্তাব সম্পকে হি বা না" 
ছুই বলেন নাই ॥। মস্কো বৈঠকের আলোচনা সম্পর্কে কোন 'নিয্নমিত রেকডণও 
রাখা হয় নাই। যদ চাঁচলের এই ধরনের প্রস্তাব গৃহশত হইত, তবে, সোভিয়েত 
পররাষ্ট্রীয় দীললপন্রে গনশ্চয়ই এর কোন উল্লেখ থাকত ॥। কিন্তু তেমন উল্লেখ কোথাও 
নাই। বরং লালফৌজের সহযোগতার জন্যই যুগোশ্নাভয়ার যে মনরীন্ত ঘাঁটয়াছে, সেটা 
তাদের নেতারাও স্বীকার করেন ।* 
চি বি না 
বঁদও বহটশ প্রধানমন্ত্রশ প্রোসডেপ্ট রুভেল্টকে 'লাখিয়াছিলেন যে, মহখ্যত দর- 
প্রাচ্যের সমস্যা মশমাংসার জন্যই তানি মস্কোতে শ্ট্যালনের সঙ্গে দেখা করিতে 
যাইতেছেন, তথাপি আসলে কত্ত পোল্যা্ডঃ পর্ব ইউরোপ ও দাঁক্ষণ-পূব্ব ইউরোপের 
সমস্যাই তাঁর িরঃপসড়ার কারণ হইয়াছিল । বিশেষভাবে বলকান অগ্লে 
সোভিয়েত প্রভাবের সীমা িধ্ণারণ এবং পোলিশ প্রশ্তের চূড়ান্ত মীমাংসাই চাচিলের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । 
পোলিশ সমস্যার মশমাংসার উদ্দেশ্যে লপ্ডনের তথাকথিত পোলিশ গবন“মেস্টের 
প্রধানমন্ত্রী মিকোলাঁজকের নেতৃত্বে এবং অন্য গিকে লুবালনের ন্যাশনাল 'লিবারেশনের 
পাশ কাঁমাটির নেতা মিঃ বিয়েরুটের (31581) নেতৃত্বে দুইটি প্রাতাঁনধি-দল মচ্কোতে 
7৯ ভাঁচলি__বন্ঠ খন্ড, পৃহ্ঠা ১৯৮ 1 
ই। ভি. প্রখানোভাস্কি-_মস্কো, ১৯৭০, পহ্ঠা ৪০৭-৬ ॥ 


২১৬ 1হতীর মহাযুণ্ধের হীতহাস 


পেশীছিলেন । লদববাঁলন কমিটর প্রাতাঁনাধগণ পোল্যান্ডের ১৯২৫ সালের শাসনতশ্তের 
বদলে ১৯২১ সালের শাসনতদ্দের ভাত্বতে আপোস-মশমাংসা করিতে রাজশ ছিলেন । 
কারণ, ১৯৩৫ সালের সংবিধান ছিল ফ্যাসিষ্ট মাকশ এবং মাশ্শাল 'পলসদ:স্কর ব্যান্ত- 
গত 'ডিন্টেটারর উপর প্রাতষ্ঠিত। সোভিয়েট-পোঁলিশ নূতন সধমানা সম্পকে তাঁরা 
পূবশদকে কার্জন লাইন মানয়া লইতে এবং পশ্চিম সীমানায় তাঁদের আগেকার জাম 
ফেরত পাইতে চাহিতোছিলেন । কিল্তু লণ্ডনের 'আশ্রত” গবনমেণ্টের প্রাঁতানাধিরা 
এই সমস্ত কিছুই মানয়্া নিতে রাজণ ছিলেন না। তাঁরা কাজ"ন লাইনের উল্লেখও 
করিলেন নাঃ বরং বাঁললেন যে, যুদ্ধের পর যে সংঁবধান পাঁরষদ গঠিত হইবে, সেই 
পঁরিষদই সোভিয়েট ইডীনয়ন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সসমা নিধণারণ করিবে । 

বলা বাহল্য যে, সো'িয়েট সরকারের প্রাতীনাধরা লণ্ডনের “পোল গবন“মেস্ট” 
কর্তৃক কার্জন লাইনের সীমানা প্রত্যাখ্যানের জন্য তাঁদের মনোভাবের ত্র নিশ্দা 
কাঁরলেন । 

দত্ত বৃটিশ সরকারের প্রাতানাঁধরা একটা আপোসের মনোভাব দেখাইলেন এবং 
দুহট' সুন্নের উপর জোর দিলেন । যথা 

১. পোল্যান্ডের পূর্ব সশমানা গহসাবে কাষতঃ কাজন লাইন গ্রহণ; তবে এর 
চূড়ান্ত মীমাংসা ঘটবে আগামী শান্তি সম্মেলনে । 

২. লুবাঁলনের ন্যাশনাল 'লবারেশন কমিটির সঙ্গে একাঁট বম্ধৃতামলক চুক্তি 
1নষ্পন্ন হইবে যে চুন্তর হারা লণ্ডনের পোলিশ প্রাতাঁনাঁধদের সঙ্গে একল্লে একাঁটি 
এক্যবদ্ধ সরকার গঠন করা হইবে এবং অবস্থা অনুযায়ী সংশোধন গহশত হইবে । 

১৩ই অক্টোবর চাঁ্চল এই আলোচনা বৈঠকের এক বন্ততায় বাঁললেন ঃ 
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চালের এরই বস্তুতার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, “জার্মানীর বরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং পোল্যান্ডের মবুন্ত বিধানের জন্য যে 
চেষ্টা করিয়াছে, তাতে সোভিয়েত রাশিয়ার পশ্চিম সীমানা কার্জন লাইন বরাবরই 
হওয়া উচিত ।* 

“পূর্বদিকে পোল্যান্ডের এই কনশেসনের বদলে জামণনগর 1বরহদ্ধে বৃদ্ধের ছারা 
পোল্যাপ্ডকে উজ্তরে ও পশ্চিম দিকে এবং পুব্প্রহাশিয়ায় জামি দেওয়া হইবে এবং 


এদ্কোতে চাঁচলের গোপন বুঝাপড়া ? ২১০ 


'কপোল্যান্ড ডভানজিগের চমৎকার বন্দর এবং সাইলোশিয়ার উৎকৃষ্ট কাঁচামালও পাইবে-- 
এটাই আমার বশ্বাস 

১৬ই অক্টোবর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যে খসড়া প্রস্তাব পেশ কাঁরিলেন, তাস্তে 
পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমানা দম্পকে" সামঞ্জস্য বিধানের, কথা ছিল এবং পূর্ব সীমানা 
সম্পরকে বলা হইল যে, সোভয়েত রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে কার্জন লাইনকে 
'পোলিণ গভনমেন্ট “ভাগাভাগির লাইন” (িমারকেশন লাইন ) 'হসাবে মাঁনয়া 
লইতেছেন । 

1কম্তু লণ্ডনের “পোলিশ সরকারের” প্রাতীনাধগণ এই সমস্ত মানিরা লইতে তেমন 
'আশগ্রহী ছিলেন না । তবে, মস্কোর বৈঠকে বংটেন ও সোভিয়েত গভনমেন্ট পোলিশ 
সমস্যা মীমাংসায় অনেকদর অগ্রসর হইযর়াছিলেন। কারণঃ তাঁরা (বটেন) 
পোল্যাণ্ডের বাস্তব অবস্থাটা অনুধাবন কাঁরয়াছলেন এবং লণ্ডনের “পোলিশ গভন“মেন্ট” 
সম্পকে সোভিয়েত মনোভাবের ন্যাধ্যতাও উপলাষ্ধ করিয়াছিলেন । 

জনৈক মাকি'ন লেখক বাঁলয়াছেন ফেঃ পোল্যান্ডের বাস্তব অবস্তা মানিয়া লইতে 
'লশ্ডনের পোলদের অসম্মতির জন্য চার্চল তাঁদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছলেন এবং তাঁদের 
এশবষয় নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন না, এমন ভশীতিও দেখাইয়াছিলেন- যাঁদও চার্চল 
কাষতঃ তা করেন নাই |. 

মস্কো সম্মেলনে অবশ্য পোল্যাশ্ড বা বলকান ছাড়া বৃটিশ, মাকিন ও সোভিয়ে৩ 
রণনেতাদের মধ্যে মহাযুদ্ধের অন্যান্য সমস্যা- যেমন, সো'ভিয়েত-জামণান রণাজন, 
পাঁশচিম ইউরোপ, ইতালশ এবং প্রশান্ত মহাসাগর 'নয়াও আলোচনা হইয়াছিল এবং 
শমন্রপক্ষের সমস্ত ফ্রণ্টেই বৃদ্ধজয়ের জন্য দঢ় আশা ব্যস্ত করা হইয়াছিল 1-** 

মস্কো বৈঠকের বাভন্ন ববরণীতে দেখা যায় যে, চাচ'ল ও স্ট্যাঁলনের মধ্যে 
এত ভালো সম্পক আর কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বংটিশ দূতাবাসের এক 
ভোজসভায় পণ স্ট্যাঁলন যোগ দিলেন--যে কাজ তান ইতিপূর্বে কখনও করেন 
নাই । চাঁ্চল স্ট্যাঁলনের প্রশংসায় পণ্চমুখ হইলেন এবং রাত্রে দুইজনে মালয়া যখন 
1বখ্যাত বলসয় থিয়েটারে গেলেন, তখন দশশকবস্দ কয়েক 'মানিট ধাঁরয়া উচ্চ করতালি- 
ধনি সহকারে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন । 

এক সাংবাঁদক বৈঠকে চার্চিল ঘোষণা করলেন যে, মস্কোতে আলোচনার ফলে 
পোলিশ লমস্যা মশমাংসার সম্ভাবনা আগের চেয়ে অনেক উজ্জল হইয়াছে । 
পোল্যাণ্ড নিয়াই বৃটেন যহদ্ধে নাময়াছিল । সুতরাং পোলিশ প্রশ্নের মীমাংসা 
বৃটেনের একাম্ত কাম্য । তিনি আশা করেন পোিশ সমস্যা কোয়ালিশনের মি্রতায় 
বাধা সষ্টি কারবে না। 

এখানে একট বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, মাত্র ১৪ দিন আগে ওয়ারশ অভ্যুতখানের 
'যে 'নষ্টুর ও মমর্াম্তক পাঁরণাঁতি ঘটিয়া গিয়াছে এবং চার্চিল যে বিষয় নিরা গোড়াতে 
স্ট্যাঁলনের সঙ্গে কড়া িঠিপন্রের 'বানিময় কাঁরয়াছিলেন, মস্কোতে সেই সম্পর্কে তান ছু 
শাধ্দাটও কাঁরলেন না। অথচ ৯ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর তিনি মস্কোতে 'ছিলেন 
এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যে এত ঘাঁনণ্ঠতা হইল যে; বৃটিশ প্রধানমন্ত্রধর লপ্ডন 
খান্রার সময় তান স্বরং গিমানবন্দরে গিয়া বিদায় অভ্যর্থনা জানাইয়া আসলেন । 


২১৮ হৃতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


আঁধিকম্ত; চাঁ্চিলের কন্যার জন্য স্ট্যালিনের মেয়ে এবং জ্বয়ং স্ট্যালিন চাচি ও তাঁর: 
স্তীর জন্য মূল্যবান উপহার দিলেন। আর লণ্ডনে ফারিয়া আসিয়া চার্চিল কমশ্স- 
সভায় স্ট্যাঁলিন ও রাশিয়া সম্পকে" এক উচ্ছ্বাঁসত বস্তৃতায় বাঁললেন £ঃ 
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'কমন্সসভাকে আমি সানন্দে জানাতে চাই যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের 
সম্পকে আগে কখনও এত ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ ও সহ্ৃদয়তাপুণ" হয় নাই, বত'মানে যতটা 
হইয়াছে । খব দুরূহ ও বিরভ্তিকর সমস্যাগুি সম্পকে আমরা আগে কখনও এত 
বন্ধদতাপূণ” এবং এত সরলভাবে আলোচনার সযোগ পাই নাই ।, 


গা নী গা 


চার্চিলের গ্দিতীয়বারের মস্কো বৈঠকে এমন কি যুগান্তকারণ 'সিম্ধাস্ত বা মণমাংসা 
হইয়াছিল, যার জন্য চার্টল-স্ট্যালিনের সম্পক* এমন গভগরতায় পেশাছয়াছিল £. 
সুতরাং ন্লিশ বছর পরে প্রকাশিত চাচি'লের যুদ্ধকালশন “অত্যন্ত গোপননয়” কাগজপত্রে 
স্ট্যালিনের সঙ্গে পোল্যা্ড ও দংর-প্রাচ্য সম্পকে যে গোপন চীঁঙ্তর আভাস পাওয়া সরায়, 
১৯৪৪ সালের অক্টোবরে তেমন িছ_ ঘঁটয়াণছিল দিক ? অবশ্য কৌতুহলী পাঠকের এই 
প্রশ্নের জবাব সহনিদিন্টভাবে দেওয়া কঠিন । 

তবে, পশ্চিমী লেখকদের বইতে চাচি*ল-স্ট্যাঁলনের মস্কো বৈঠকে চার্টিলের একটি 
বিষয়ে খুব বড় রকমের লাভের কথা জানা যায় এবং 7সটা হইতেছে গ্রধস সম্পকে 
চালের সাফল্য । যাঁদও বলকান রাজ্যগল সম্পকে ইঙ্গরুশ বুঝাপড়ার ব্যাপারে 
প্রেসিডেপ্ট রঃজভেল্টের আপাত্তি ছিল, তথান্পি সেই আপাঁত্ত ভিঙ্গাইয়া চাচি'ল গ্রীসের 


উপর আধিপত্য খাটাইবার সযোগ পাইয়াছিলেন । 
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অর্থাৎ মগ্কোতে চার্চিল একটি বিষয়ে খুব বড়রকম লাভের আঁধকারণ 
হইয়াছিলেন। বৃটিশ সৈন্যেরা গ্রগস দখল করিয়া বলপূবক গ্রণক কমিউননস্ট- 
আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের 'িত্রাদগকে দমন করিলেন । ধিক্তু মস্কো থেকে 
কোন প্রতিবাদ জানানো হইল না! 

বলকান ও ভুমধ্যসাগরের প্রশ্নে গ্রসসের গুরুত্ব ছিল এবং চাঁচিলের ভুমধ্যসাগরীয় 
রণনীতির এগুলি অন্তর্গত ছিল । সতরাং এই সাফল্যের জন্যই কি চার্চিল ১১৪৪ 
সালের অক্টোবরের মস্কো বৈঠকে সম্পকে এত উল্লাসত ছিলেন 2? অথবা পোল্যান্ডের, 


৯) 206 এযাশ্1027 09581161015 ৮, 323. 
ই) 4১057 ৬1০০:--7৯, 131. 


মস্কোতে চার্চিলের গোপন বঝাপড়া ? ২৩৬ 


ভাঁবষ্যৎ নিয়া সত্য সত্যই স্ট্যাঁলনের সঙ্গে চাঁচলের কোন গোপন কথাবাতণ বা 
বুঝাপড়া হইয়াছিল 2 


কোয়েবেক সব্সেলনের গুরুত্ব, 


মস্কোতে চাঁ্চল-স্ট্যালিনের এই গুরুত্বপূর্ণ &বঠকের আগে ডাম্বারটন-ওকস 
( ওয়াশিংটন ) এবং কোয়েবেকে (কানাডা ) আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন 
হুইয়াছিল ৷ প্রকৃতপক্ষে তেহরান সম্মেলনে ( নডেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৩ ) তিন িশব- 
নেতার এীতহাসক সাক্ষাৎ ও ফ্যাঁসস্ট শন্তিবগ্গের বিরদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার এঁক্য ও 
সামঞ্জস্য [বধানের পর ১৯৪৪ সালে 'মন্শান্তবর্গের যে সমস্ত সামারক সাফল্য আঁজত 
হইয়াছিল, তার ফলে এমন কতকগুলি রাজনোতক ও রণনোতিক প্রশ্ন দেখা দিল 
যেগাীলির আশু মীমাংসার জন্য তন শষ নেতার পুনরার সাক্ষাৎ ও আলোচনার 
প্রয়োজন হইয়াছিল । জাম্ণানশর বরৃদ্ধে পুবদক থেকে লালফৌজ যেমন আগাইয়া 
আ'সিতোঁছল, তেমাঁন পাশ্চমাঁদক থেকে 'িনতরবাহনগরও জয়াভিযানের দ্বারা অগ্রসর 
হইতোঁছল । সুতরাং পুনরাঁধকৃত ইউরোপীয় দেশগহাল ও জামণনীর ভাবষ্যৎ সম্পর্কে 
যেমন আলোচনার প্ররোজন 'ছিলঃ তেমাঁন পর ও পাশ্চমাদক থেকে অগ্রসরনান 
লালফৌজ ও 'িন্রবাহনীগহলির মিলনের সীমারেখা স্ছির করারও দরকার ছল । আর 
দরকার ছল ভাঁবব্যৎ পাথবীর শাঁস্ত ও 'নরাপত্তা রক্ষার জন্য একট সাঁম্মলিত 
জাতপুজের আন্তজ্পাতক সংগঠন গাঁড়গ্া তোলা । ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে উত্তর স্কটল্যান্ডে শশষ" রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক অনহচ্ঠানের জন্য মাকি'ন 
সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে তাতে 
আপাঁত্বর কোন কারণ ছিল না বটে, কি্তু স্ট্যালিনের পক্ষে তখন যুদ্ধের জর€র 
প্রয়োজনের জনা সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সূতরাং "স্থির 
হইল ১১৪৪ সালের শরৎকালে পর-পর দুটি 'দ্বপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা- 
গুলির মীমাংসার চেম্টা হইবে । এই 'ছ্বিপাক্ষক আলোচনা অন্দা্ঠত হইবে কোয়েবেকে 
রুজভেল্ট ও চার্চিলের বৈঠকে এবং মস্কোতে চার্চিল-স্ট্যালনের পারস্পরিক সাক্ষাতে ৷ 
অবশ্য এই সমস্ত বৈঠকে মিন্রপক্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারাও প্রয়োজন মত 
আলোচনায় যোগ দিবেন । 

ভাঁবষ্যৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের জন্য বৃটেন, মাঁকি'ন য্য্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার 
[বাশিষ্ট নেতা ও বশেষজ্গণ যে সমস্ত দাঁলিল-পন্র রচনা কারয়াছিলেন, সেগহাঁলর 
[ভাত্ততেই ২১শে আগস্ট ভাম্বারটন-ওকস ( ওয়াশিংটন ) শহরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইল এবং সেই সম্মেলন চাঁলল ৭ই অক্টোবর ১৯৪৪ পর্যন্ত । শেষের দিকে এই বৈঠকে 
চশনের প্রতানিধিও যোগ দিয়াছিলেন ! ভাবশ রাষ্ট্রসঞ্ঘের সনদের খনড়া এখানেই 
প্রস্তুত হইল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতাঁ লীগ অব্‌ নেশন্স-এর মত যাতে ন*তন 
আন্তজাতিক সংগঠন অকেজো ও ব্যথণ না হয়, সেদিকে বিশেষজ্ঞগণ নজর 
রাইখয়াছিলেন । এই সম্মেলনে দণর্ঘ আলোচনা ও 'বিচার-ববেচনার পর ““একাঁটি 
জেনারেল ইশ্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন” গঠনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইল, সেটাই 


2২০ 1হতায় মহাযণ্ধের ইতিহাস 


প্রকৃতপক্ষে ভাঁবষ্যৎ ইউনাইটেড নেশশ্সের ( ইউ. এন. ) চাটশর বা সনদ রচনার গভাত্ততে 
পরিণত হইল 1৯ 


ক রং রি 

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চল ও মার্কন য্দন্তরাষ্ট্ে প্রোঁসডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যে 
১৯৪৪ সালের ১৯ই সেপ্টে'ব্র থেকে ১৯শে সেপ্টেক্বির পযন্ত যে "দ্বিতীয় কোয়েবেক 
সম্মেলন অন্াষ্ঠত হইল, তাতে প্রধানতঃ ইঙ্গমাঁকন সামারক বাহনদর পক্ষ থেকে 
জামণনী ও জাপানের বরুদ্ধে কিভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানা যাইতে পারে সেই গুর্ত্ব- 
পূণ“ বষয় নিয়া আলোচনা হইল । অবশ্য আলোচনা ও পারকল্পনার বিষয় এবং 
সদ্ধাস্তগনহলি চাঁ্চিল-রুজভেজ্টের পক্ষ থেকে মস্কোতে স্ট্যাঁলনকে জানাইয়া দেওয়া 
হইল । স্ট্যাঁলনকে জানানো হইল যে, ইঙ্গ-মাঁকন বাহনী পাঁশ্চম ?দকে জার্মানীর 
রুড় ( £২1)1 ) ও সার (589৪1 ) অন্চলে আঘাত হানবে । কারণ, তাঁদের ধারণা এই 
যে? শল্রুপক্ষ তার শেষ সৈন্যশান্ত ওঁদকেই ননয়োগ কারবে । তা ছাড়া উত্তর দিকের 
রটারডম এবং এণ্টোয়ার্প এলাকায় উৎকৃষ্ট বন্দরগহীলও তাঁরা শশতের বিশ্রী আবহাওয়া 
শুরু হওয়ার অগেই দখল কিয়া বেন । কোয়েবেক সম্মেলনে ইঙ্গমাঁকর্ন পক্ষের 
খুব আশাবাদীতা দেখা 'গিয়াছিল । এমন কি, তাঁরা ধরিয়া লইয়াঁছিলেন যে, জামণানীর 
পতন খুব আসন্ন এবং যেকোন 'দন সে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে পারে । এই আকাঁস্মক 
পতন সম্ভাবনার কথা স্মরণে রাখয়াও তাঁরা 'কছু কিছু পাঁরকম্পনা রচনা 
কাঁরয়া ছিলেন ।--" 

কোয়েবেক সম্মেলনে প্রশাস্ত মহাসাগরণয় অণ্চলের এবং ব্রক্ধ রণাঙ্গনের অবস্থা 
শনয়াও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল । যতক্ষণ পষণস্ত এই অঞ্চলে যুদ্ধের পাঁরাচ্ছিতি 
আমেরিকার প্রতিকুূলে ছিল, ততক্ষণ পরধনস্ত জেনারেল চিয়াং কাইসেককে তাগাদা 
দেওয়া হইতোছিল জাপানের বিরুদ্ধে সর্বশান্ত নিয়োগের জন্য । এই সময় মািনি 
নেতারা চিয়াং কাইসেক ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে গবরোধের এবং গহযুদ্ধের 
কোন উস্কানি দেন নাই । কেননা, সেই অবস্থায় জাপানেরই লাভ হইত । কারণ, 
তখন জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে গৃহযুদ্ধের দিকেই বেশী মন দিতে হইত ॥ 
শক্ত ১৯৪৪ সালে এই অবচ্ছার পাঁরবর্তন ঘাঁটল । তখন মাঁকন সামারকশান্ত খুব 
সামলাইয়া উঠিয়াছিল এবং আমেোরকার আক্রমণে জাপানের আন্তঃ প্রাতরক্ষার লাইন বা 
“ইনার ডিফেন্স লাইন" ভাঙঙ্গয়া পধড়য়াছিল । এরপর চিয়াং কাইসেক জাপানের 'বরৃদ্ধে 
যুদ্ধ চালাইবার বদলে কামীনস্ট পাকে দমন করার দিকেই বেশশ মন 'দিলেন। 
'বশ্য ১৯৪৪ সালে 'চিগ্নাং কাইসেকের সৈন্যেরা জাপানের হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল 
এবং যম্ধে পরাজিত হইয়াছিল । সতরাং কুওমণ্টাংয়ের সামারকশান্ড সম্পকে" 
আমোরিকারও আর ভরসা রাহল না । 

-কোয়েবেক সম্মেলনে উইনস্টোন চাঁচলের ভাবভঙ্গীটাও খুব উল্লেখযোগ্য ছিল 
এবং মাকিন সেনাপাতিরাও কিছুটা বিস্ময় বোধ কাঁরতোছিলেন । কারণ, চাঁচল প্রস্তাব 
করিলেন ফে, দক্র-প্রাচ্যের বা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বটেনকেও অংশ নিতে দেওয়া 
হোক-স্বিশেষতঃ বৃটিশ নৌবহর ও 'িনানবহরকে । সম্মেলনে চাঁচলের এই প্রস্তাব 
গহাত হইল । 


৯) গ্যাণ্টিছিটলার কোয়াঁলশন, পুক্ঠা ৩০৮-৯ 


মস্কোতে চার্চলের গোপন বুঝাপড়া ? ২২৯. 


প্রশান্ত মহাসাগরশয় যুদ্ধে বুটেনের অংশ গ্রহণ নয়া চাঁচলের এত আগ্রহের কারণ 
এই যে, যাঁদ একমান্র আমোরিকার হাতেই সমগ্র যুদ্ধের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে 
মহাযুদ্ধের শেষে রাজনৈতিক বাঁলব্যবস্থার ব্যাপারে বৃটেনের কোন দাবীই ?টকিবে 
না। ্তীয়তঃ আমোরকার কাছ থেকে বৃটেন ক ও ইজারো আইন অনুসারে যে 
সমস্ত সাহায্য পাইতোছল, জাম্ণানীর পরাজয়ের পর সেগঠীল বম্ধ হইয়া যাইতে পারে । 
সুতরাং জাপানের 'বরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে আমে'রকার কাছ থেকে বৃটেন আগের 
মতই সাহাধ্য পাইতে পারিবে এবং তৃতীয়ত দুর-প্রাচ্য ও দাঁক্ষণ-পূর্ব এ্রাশিয়ায় 
ব:টেনের যে শাল ও্পাঁনবোশিক স্বার্থ ও সাম্রাজ্য রাহয়াছে তা পুনরুদ্ধার ও 
সুরক্ষিত করার জন্যও বৃটেনের উচিত প্রশাস্ত মহাসাগরীয় ষদ্ধে যোগদান করা ।॥ 
নেজন্য চার্চিল শ্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে পষ ন্ত অংশ 
গ্রহণের জন্য এত ব্যগ্র হইয়া পাঁড়য়াছলেন । 

জাম্বানীর ভাঁবষ্যৎ নয়াও কোয়েবেক সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল বটে, 'কজ্ত্ু 
জার্মানীকে টুকরা টুকরা করার জন্য যে মর্গেনথাউ ( 1101551)61)90 ) পাঁরকজ্পন্া 
রাঁচিত হইয়াছিল সেটা এত খারাপ ছল যে, প্রোসডেণ্ট রূুজভেক্ট শেষ পর্যন্ত সেটা 
বাতিল করিয়া দিলেন । 


সপ্তম পর্ব 


অষ্টম অধ্যার . 
জার্মান তাবেদারদের সণে ভঙ্গ £ 
রুমানিযা, ফিনল্যাণ্ড বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর বিদাক 


১১১৪৪ সালে নাৎসী জামণাননর তাঁবেদার রাষ্ট্রগীল একে একে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য 
হুইল এবং জামণনীর সাঁহত সম্পক“ 1ছন্ন কারল । কেবল সম্পর্ক ছিন্ন নয়, আঁধকাংণ 
তাঁবেদার রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া ও মিন্রপক্ষের সঙ্গে যৃদ্ধাবরাঁতির চুক্তি স্বাক্ষরের পর 
পালটা জার্মানীর 'বরুদ্ধে বদ্ধ ঘোষণা কারল ! অর্থাৎ ঘাঁড়র কাঁটা সম্পর্ণরুপে 
ঘুরিয়া গেল । ১৯৪৪ সালের গ্রীম্ম ও শরৎকালে রুমানিয়াঃ ফিনল্যাপ্ড, বৃলগেরিয়া 
ও হাঙ্গেরী (১৯৪৬ জানয়ার ) সোভিয়েতবাঁহনীর হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব 
রণাঙ্গনের বৃদ্ধক্ষেত্র থেকে 'ীবদায় 'নিল। কিক্তু দাক্ষণ ও দাঁক্ষণ-পূর্ব ইউরোপে, 
শ্বশেষভাবে বলকান রাজ্যসমহে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রাতাষ্ঠিত হইতে চাঁলক্লাছে দোঁখিয়া 
বৃটিশ ও মাঁর্কন মহলে ষেন একটা চাপা প্রাতিদ্বান্দতার সৃষ্টি হইল এবং কে কার আগে 
বলকান অগ্ুলে ঢুঁকিয়া পাড়বে, এমন একটা প্রচ্ছন্ন মনোভাবের আভাস ফুটিয়া উঠিল । 
পকম্তু চার্চল ও বৃটেন যেন ধাঁরয়াই নিয়াছিলেন ষে, একমাত্র গ্রীস বাদে বলকান 
ব্লাজাগ্যাীলর বাকি অংশে সেভিয়েট আধিপত্য মানিয়া না-লইয়া উপায় নাই । অক্টোবর 
মাসে (১৯৪৪ ) চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে সাক্ষাৎকারে এই ধরনের একটা বুঝাপড়াও 
হইয়াছিল । িম্তু বলকান রাজ্যগ্ালির অভ্যন্তরে আঁভযষানের আগে সোভিয়েত 
সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হইর্াছিল, একমাত্র বুদ্ধের প্রয়োজনে এবং 
নাৎসশবাহনীকে হটাবার জন্যই লালফোৌজ এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
কাঁরতেছে । 1কল্তু সধাশ্লম্ট দেশগুলির উপর রাষ্ট্রনোতিক, সামাজিক বা অথনৈতিক 
কোন পাঁরবর্তন চাপাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা সোভিয়েত সরকারের নাই । বিখ্যাত মাঁকন 


গ্রন্থকার হার্বার্ট ফীজ এই প্রসঙ্গে লাখিয়াছেন ৪ 
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_ অথাৎ সহজ বাংলায়-_শেষ পষ'ন্ত সোভিক্লেত রাশিয়া এই সমস্ত দেশ নয়া কি 
কারবে, তাদের সেই উদ্দেশ্যটা তখন অস্পন্ট ছিল ॥ তবে, একাঁটি বিষয়ে তাঁরা লক্ষ্য 
_ব্লাখিয়াছলেন যে, এই সমস্ত সীমাস্তবতর্ণ দেশে যে সমস্ত গ্রভন'মেন্ট প্রাতষ্ঠিত হইবে, 
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বামন তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ £ হত 


সেগুলি যেন স্োভিরেত রাশিয়ান প্রাতি সম্ভাবসম্পন্ন হয় এবং তারা যেন রাশিয়াকে 
ভয় করে ॥। সোভিয়েট শাসকেরা অবশ্য প্রাতশ্রাত দিলেন যে, এই সমস্ত দেশের 
আভ্যম্তরীণ ব্যাপারে তাঁদের কোন হস্তক্ষেপের ইচ্ছা বা পাঁরিকজ্পনা নাই 1" 

' দিক মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাশিয়ার কিংবা স্ট্যালিনের াবরুদ্ধে এই মমে- 
-প্রচার চাঁলল যে, তাঁরা পূর্ব এবং দাক্ষিণ-পুরব ইউরোপনয় রাজ্যগৃলিকে তাঁবেদার রাষ্ট্র 
“পারিণত ক'রিক়াছেন। অবশ্য আজও এই প্রোপাগাণ্ডা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই । 

গা সর কটি 

অবশ্য ১৯৪৪ সালে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান হাইকমাণ্ডের পক্ষে আর আরুমণাত্মক 
আঁভযান সংগঠিত করার সাধ্য ছিল না। তবে? লালফোৌজের 'বরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বা 
'প্রাতিরোধ গাঁড়য়া তোলার জন্য জামণানব প্রাণপণ চেম্টা করিল এবং আগের মত তার 
সৈন্যশান্তর আধকাংশই নিয়োগ কারল পূর্ব রণাঙ্গনে । ১৯৪৪ সালের আরম্ভে 
জামশনীর হাতে ছিল মোট ৩১৫ 'ডাঁভিসন ও ১০ শন্রগেভ সৈন্য । এর মধো ১১৯৪ 
ডাঁভসন ও ৬ ধন্রগেড সৈন্য ছিল একমাত্র পূর্ব রণাঙ্গনে । আর সেই সময় 'মিত্রপক্ষের 
ইতালণয় রণাঙ্গনে মান্র ১৯ িভিসন এবং ১ ধ্রগেড জার্মান সৈন্য মোতায়েন ছিল । 
আধকত্তু ১৯৪৪ সালের আরদ্ভে জার্মান তাঁবেদার রাষ্দ্ুগুাঁলর ৩৬ গিাভসন এবং ১৬ 
শত্রগেড সৈন্য সোভিয়েতবাহনীর বিরুদ্ধে রণাঁলগ্ত ছল । গকজ্তু সৈন্যসংখ্যায় ও 
অস্তরসত্জায় সোভিয়েতবাহননর শান্ত জার্মানীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল । সতরাং 
১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে সোভয্েতবাঁহনশ যে আক্রমণাত্মক আভিযান শুরু কাঁরল, 
তাতে পৃব রণাঙ্গনে জামণনীর পক্ষে আর দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাইয়া 
যাওয়ার আশা রহিল না। ১৯৪৪ সালের বসম্ত ও গ্রম্মকালে সোভিয়েতব্াহনদ ৫৫০ 
শকলো মিটার থেকে ১১০০ কিলোমিটার পযন্ত আগাইয়া গেল এবং উক্তাইন, বেলো- 
রুীশয়া, মলদাভয়াঃ ল্যাটাভয়া, এস্ছোনিরা ও 'লথুয়ানিয়া হইতে জাম্ণান সৈন্যেরা 
1িবতাঁড়ত হইল ॥ ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ও গমন্ত্রপক্ষেত এত দ্রুত জয়লাভের 
অন্যতম কারণ 'ছল এই যে, তেহরান সম্মেলনে তন প্রধানের ( চাঁচ'ল-রুজভেঙ্ট- 
স্ট্যালিন ) বৈঠকে পুর্ব ও পাঁশ্চমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কাঁরয়া আক্রমণাত্মক 
আঁভযানের যে পাঁরকজ্পনা হইয়াছিল এবং 'বশেষভাবে পঃশ্চম ইউরোপে দ্বিতীয় 
রণাঙ্গন খোলা হইয়াছিল, তারই ফলে ১৯৪৪ সালে জাম্ণানীর অবস্থা আরও কাহিল 
হইয়া পাঁড়ল। এই সমস্ত আভধষানের ফলে সমগ্র সোভিয়েত সীমানার পুনর.ম্ধার 
গঘাঁটিল এবং পর্ব প্রুহুশিয়ার দিকে লালফৌজ খাস জামানভুমিতে প্রবেশ করিল ।*** 

কি্ত নাৎস জামণানীর তাঁবেদার রান্ট্রগাীল নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও ১৯৪৪ 
সালের যতদিন সম্ভব, ততাঁদন জাম্ধানীর সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চালল। 
িভ্ভু মধ্য ও দাঁক্ষণ-পুব ইউরোপের জনগণ ফ্যাঁসিস্ট দৌরাত্ম্য আর বরদাস্ত করিতে 
রাজী ছিল না। সুতরাং ফ্যাঁসস্ট পক্ষপাতশ শাসকচক্রের বিরদ্ধে ইউরোপের নানা 
দেশে এবং দুর-প্রাচ্যে জঙ্গীবাদ জাপানের বিরুদ্ধে পর্ব ও দক্ষিণ-পুক এশিয়ার 
নানা অংশে [বিদ্রোহ ও অভ্যুর্থান দেখা দিল । মহাযুদ্ধের আরম্ভে নাৎসী বকে যে 
দশ্শাটি দেশ ছিল, আত দ্রুত তাদের আয় শেষ হইয়া আপিল । ১৯৪৩ সালে একমান্র 
ইতালশ নাৎসশ ব্লক ছাঁড়রা জাম্ধানীর বিরুদ্ধে ষৃদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল । কষ 
৯৯৪৩-১৯৪৪ সালে জাম্ণান তাঁবেদার রাস্ট্রগলির সকলেই ভিতরে ভিতরে যৃম্ধাবরাতি 


২২৪ তীয় মহাষুদ্ধের ইতিহাস 


ও শ্যাস্ত স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল । 1কল্তু এই সমস্ত চেষ্টার প্রধান বৌশিষ্টয 
এই ছিল যে, প্রচালত ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় এবং শাসকচক্রের আ'ধপত্য অক্ষু্ন, 
রাখয়া যৃদ্ধাবরাতি ঘটাইতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে তারা ইউরোপের নিরপেক্ষ 
দেশগুলিতে প্রাঁতানাধ পাঠাইয়া ?কংবা রাষ্ট্রদুূতদের মাধ্যমে ইঙ্গমাকিন পক্ষের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল । অর্থাৎ “বলপ্েভিক' রাস্ট্রের সঙ্গে যদ্ধাবরতি 
না ঘটাইয়া তারা বৃটেন ও মাকিন যযন্তরাম্ট্রের কাছে আত্মসমপপণ বা অস্ত্র সংবরণ- 
কাঁরতে ইচ্ছুক ছল ॥ কমিউীনপ্ট আধিপত্যের আশখ্কায় এই সমস্ত তাঁবেদার দেশের 
শাসকচক্র অত্যন্ত ভীত ছিল । কারণ, এই সমস্ত শাসকচক্র গাঠত ছিল বড় বড় ধাঁনক» 
বাঁণক ও ভুম্যধিকারণীদের ছারা । সুতরাং তাদের মনে সামাজিক 'বপ্রবের আতঙ্ক ছিল ৷. 
এ জন্যই নাৎসী জার্মানীর পক্ষপুট ছাড়িতে তাদের এত অনিচ্ছা ও আপাতত ছিল ।-" 

গোড়াতেই ?ফনল্যাশ্ডের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । কারণ, ১৯৪৩ সালেই. 
1ফনল্যাণ্ডের 'বাঁশস্ট রাজনোতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া শান্তি, 
স্থাপনের জন্য ফিনিশ প্রেসিডেন্টের নিকট এক আবেদন পেশ কাঁরয়াছিলেন এবং 
সোস্যাল ডেমোক্রাট পাঁটও জনগণের পক্ষ থেকে শান্ত প্রাতষ্ঠার জন্য দাবন 
জানাইলেন । এমাঁন কি জেনারেল ম্যানারহাইমের মত ফ্যাসিস্টপন্থী সামারক নেতা: 
পযন্ত ১৯৪৪ সালের ফেব্রুযয়ারশ মাসে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার 
1বরুদ্ধে জার্মানীর আর জয়লাভের আশা নাই । ফিনল্যান্ডের পক্ষেও আর সাফল্যের 
সঙ্গে যুদ্ধ চালনার সম্ভাবনা নাই । “সহতরাং যাঁদ এখন শান্ত প্রতিষ্ঠা না করা যায়» 
তবে এক ঘোরতর 'বপধণ্ন ঘঁটিয়া যাইবে ! কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া এখন যুদ্ধে 
জয়লাভের নেশার দ্বারা আচ্ছন্ব-__ম্যানারহাইম এই কথাগুলি 1লখিয়াছিলেন তাঁর 
আত্মস্মতিমলক প:্স্তকে |” 

সোভিয়েত সরকার 'ফনল্যাণ্ড সম্পর্কে কোন কড়া মনোভাব অবলম্বন করেন নাই 
দিংবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণেরও দাবী করেন নাই । কিক্তু 'ফাঁনশ সরকার ১৯৩৯. 
সালের প্রাতন সীমানা (১৯5০ সালের রুশ-ফানিশ যুদ্ধের ফলে যে সীমানার 
পাঁরবর্তন ঘটিয়াছিল ) পুনরায় ফেরৎ পাওয়ার দাবী কারলেন । সোভিয়েত রাঁশয়ার- 
পক্ষে এই শত" গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, সুতরাং যৃদ্ধাবরাতর প্রস্তাব ভাঙ্গয়া গেল 
এর পর ১৯৪৪ সালের জানঃয়ারী মাসের মাঝামাঝি সোভিয়েতবাহছিনন লোননগ্রাদ 
ও নভোগোরোদ অগুলের শাশ্তশালন জ্বামমান বাযহগ্ীল প্রচ্ড আক্রমণের দ্বারা চপ 
কাঁরয়া ফোলল এবং জামণন সৈন্যদেরকে বাণজ্টক রাজ্যের মধ্য দয়া তাড়া কাঁরক়া 'নয়া- 
গেল । সোভিয়েত জামণন রণাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম অংশের যুদ্ধে লালফৌজের এই 
সাফল্য দেখিয়া 'ফানশ সরকার 'বচাঁলত হইলেন এবং পুনরায় স্োভয়েতের সঙ্গে 
যুদ্ধাবরণতর প্রস্তাব নয়া সরাসাঁর আলোচনার উদ্যোগ ীনলেন । স্টকহোমের মাঁহল্া 
সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আলেকজেন্দ্রা কোলোনতাইয়ের সঙ্গে 'ফানিশ সরকারের প্রাতীনাঁধ 
জুহো প্যাঁসাকভি (30110 7853858%1 ) জ্যাকব ওয়ালেনবাগ নামক একজন বিশিষ্ট 
সইডিশ শিজ্পপাতির মারফৎ দেখা করিলেন এবং শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ৮. 
ফলে, মস্কো থেকে ফিনিশ সরকারের প্রাতি আহবান জানানো হইল সরাপা: 
আলোচনার জন্য ॥ 
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জার্মান তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ ২২৫ 


২৬শে মার্চ ফিনিশ সরকারের দুইজন প্রাতানাঁধ প্যাঁসাকাভ এবং কাল এক্কেল 
(811 12:7০1511 ) মস্কোতে পেশছলেন ও আলোচনা বৈঠকে যোগ 'দলেন। 
কি সরকারের পক্ষ থেকে যুম্ধাবসানের জন্য 'নিম্নীলাখত শর্তগু্সি উত্থাপিত 

$ 

৯. জার্মানীর সঙ্গে 'ফিনল্যাশ্ডের আঁবলম্বে সম্পকণচ্ছেদ এবং জামণন সৈন্য ও 
যুদ্ধ জাহাজগুলির বাহম্কার কিংবা আটক । 

২, ১৯৪০ সালের সোভয়েত-ফাঁনিশ শান্তি সন্ধির পুনর্নবীকরণ ॥ 

৩. সোভিয়েত ও 'িন্রপক্ষীয় যুদ্ধবশ্দীদের আবলম্বে মণীন্ত দান । 

৪8. ১১১5৪, মে মাসের মধ্যে 'ফানিশ সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক হাস এবং শাস্তির 
সময়ের অবন্থায় প্রত্যাবর্তন ॥ 

€. সোভিয়েত রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ বছরের মধ্যে ৬০০ 'মালিয়ন ডলার 
মূল্যের দ্রব্যাঁদ সরবরাহ । 

৬. ১৯২০ এবং ১২১৪০ সালের শাসম্ত-সাম্ধ অনুযায়* 'ফিনল্যাপ্ডকে সোভিয়েত 
ইডীনয়ন যে পেটসামো এবং পেটসামো অণ্চল অর্পণ কাঁরয়াছলেন, সেগুলির 
প্রতাপণণ । 
এই ছয় দফা দাবা মানিয়া নিলে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যান্ডের হ্যাণ্কো 
উপদ্ধীপ নিয়া যে লীজ্ সম্পাদন করা হইয়াঁছল, ?বনা ক্ষাতিপূরণে তা বাতিল কারয়া 
দেওয়া হইবে । 

যাঁদও প্যাঁসকিভি এই সমস্ত শর্ত গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, তথাপি 'ফিনিশ 

সরকার রাজ হইলেন না ফিংবা কোন ?বকম্প প্রস্তাবও উতাপন করিলেন না । আসলে 
বাঁলি'ন 'ফানিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি কারতোছিল যুদ্ধাবরতির [বিরুদ্ধে । ১৯৪৪১ 
ফে্রুয়ারপ মাসে হেলাসাঁঙ্কতে জার্মান রাষ্ট্রদূত রুচার (810০1767 ) প্রেসিডেণ্ট 
রাইটিকে ( £২5৮ ) প'রিক্কার বাঁললেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক স্ধি স্বাক্ষর করিলে 
স্টো গব*বাসঘাতকতা বাঁজয়া গণ্য হইবে এবং জার্মানবাহনন হাঙ্গেরর মত 'ফন্ল্যাডও 
দখল কাঁরয়া 'নবে। ধ্ফানশ শাসকচক্র ছল নাৎসী জার্মানীর পক্ষপাতী ও 
সহযোগী ॥ সুতরাং জার্মানশর এই হুমাঁকর গনকট মাথা নত কাঁরয়া গফাঁনশ সরকার 
মস্কোর সঙ্গে শাম্ত আলোচনায় ভঙ্গ দলেন এবং জার্মানশর সঙ্গে আরও ৬ মাস ধাঁরয়া 
সহযোগিতা করিয়া চললেন । 'কিস্তু ইতিমধ্যে জামণনীর দক থেকে যহদ্ধের অবস্থা 
আরও খারাপ হইল । 'ফাঁনশ প্রোঁসডেন্ট রাইটি অসস্থতার জন্য পদত্যাগ করিলেন 
এবং ১লা আগস্ট জেনারেল ম্যানারহাইম প্রোসিডেণ্টের পদ গ্রহণ ও নূতন সরকার গঠন 
কাঁরলেন। এই সরকার আগস্ট মাসে পুনরায় মস্কোর সঙ্গে যুদ্ধাবরাঁতির আলোচনার 
জন্য ষোগাযোগ স্থাপন কাঁরলেন এবং ওরা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর রান্নে সোভিয়েত সরকারকে 
জানাইলেন যে, তাঁরা যুদ্ধাঁবরাতর প্রাথামক শত" গ্রহণ করিতেছেন এবং শন্রদতা বন্ধ 
কারতেছেন। অপর পক্ষে ফিনিশ সরকার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪১ তাঁদের জামান 
মিত্রকে জানাইয়া দিলেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা যদ্ধে ক্ষাম্ত দিতেছেন। ফিনিশ 
পররাম্ট্র মম্্রশ কার্ল এঙ্কেল যখন জামান দূত রুচারকে ডাকিয়া আনিয়া উপরোন্ত 
মমে* একটি িব-তি তাঁকে পাঁড়িয়া শুনাইতোছিলেন, তখন দত মহাশয়ের প্রাতীক্রয়া বড় 
অদ্ভুত হইয়াছিল । রুচার রাগিয়া টঙ হইয়াছিলেন এবং ক্লুম্ধ স্বরে বাঁললেন £ 

গছ. মহা" কেয়)--১৫ 


1 ২২৬ িতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


“আপনার তো সাহস কম নয়? এরপ একটা বিবৃতি আপাঁন আমাকে পড়ে 
শুনাচ্ছেন 2১ 

1কম্তু জার্মান প্রভুরা 'ফাঁনশ সরকারের উপর যতই ক্রুদ্ধ হউক, 'ফিনল্যাশ্ডে 
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে আর ইচ্ছুক ছিল ন্যা। কেননা, ফিনিশ জনগণ ও 
নেতাদের আধকাংশই উপলাষ্ধ কাঁরয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে জয়লাভের আর কোন 
আশা নাই । সুতরাং ১৪ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে ফিনিশ সরকারের প্রাতানাধিরা 'মিত্র- 
শক্তপঞ্জের প্রাতাঁনাধ সোভিয়েত ও বৃটিশ প্রাতানাধদের সঙ্গে বধ বিরিতির আলোচনা 
শুরু করলেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর 'ফনল্যাণ্ডের সঙ্গে যৃদ্ধাবরাতির চাঁন্ডপত্র স্বাক্ষরিত 
হইল 1. ঙ 

১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে রৃমানিরা ও সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে জার্মানীর 
অবস্থা দোখয়া যুদ্ধাবরাতির দিকে ঝুশীকল, কিম্তু তারাও অন্যান্য বলকান রাজ্যের 
মত সোভিয়েত রাঁশয়ার বদলে একমান্ন ইঙ্গমাকিন শান্তর সঙ্গে শা্তচান্ত সম্পাদন 
কাঁরতে চাঁহল ॥ সোভিয়েতবাহনী যতই রূমানিয়ার সীমান্তের দিকে অগ্রসর 
হইতোছিল, ততই রুমানয়ার আস্তোনেস্কু ফ্যাঁসস্ট শাসকচক্র বৃটেন ও আমোরকার 
1দকে ঝুশকল । কিস্তু কাত পৃথক সাম্ধিচুশ্ত করা সম্ভব ছিল ; কেননা, ফ্যাঁস- 
বিরোধী কোয়ালিশনের শাত্তবর্গের মধ্যে অথণৎ রাশিয়া বৃটেন ও আমোরিকার 
মধ্যে এই মর্মে চুন্ত স্বাক্ষারত ( ১৯৪৩ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত পররাম্ট্র সম্মেলনে ) 
হইয়াছিল যে, শত্রুপক্ষের কাহারও সঙ্গে কোন পৃথক শাল্তিচুন্ত স্বাক্ষর করা যাইবে না ॥ 
অথচ লক্ষ্য করার এই যে, যাঁদও নুমানিয়া সরকারশীভাবে রাশিয়া, বৃটেন ও আমেরিকার 
সঙ্গে “যুদ্ধরত” ছিল, তবু সে হাতে-কলমে যুদ্ধ চালাইতোঁছিল একমাত্র সোভিয়েত 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে । সুতরাং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৪১ বৃটিশ সরকার সোভিয়েত 
ব্লাঁশয়ার 'নিকট একাঁটি মন্তব্য ধলাপিতে স্বীকার কাঁরলেন যে, রমানিয়ার সঙ্গে 
ষ্‌ষ্ধাবরাঁতর শর্ত আলোচনায় রাশিয়ার প্রাধান্য মাঁনয়া লওয়া হইবে ।"-* 

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সোভিয়েতবাহনশ বুগ নদ অগ্লে প্রকাস্ড. 
আক্রমণ চালাইল এবং নশপার নদশর পাঁশ্চমে সমগ্জ উক্তাইন দখল কাঁরয়া রুমানিয়া ও 
চেকোশ্নভাকিয়ার সামান্তে পৌঁছল ! 'কম্তু রমানয়ার শাসকচক্রের প্রধান 
আন্তোনেস্কুর প্রাতীনাধরা কায়রোতে ইঙ্গ-মাঁক'ন মহলের সঙ্গে দহরম-মহরমের চেষ্টা 
কারলেন । কিজ্তু সেই সমস্ত চেস্টা বৃথা গেল । বরং ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের 'মিন্রপক্ষীয় 
প্রধান সেনাপতি জেনারেল মেইটল্যাপ্ড উইলসন আন্তোনেস্কুর নিকট একট ব্যন্তিগত 
পত্র 'লাঁখিয়া আবলম্বে রাশিয়া, বুটেন ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য 
দাবশ কারলেন। তখন সোভিয়েত সরকার ঘোষণা কাঁরলেন যে আঁধকতর রক্তপাত 
বম্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা রহমানিয়ার সঙ্গে যুষ্ধাবরাতির শর্ত আলোচনা কাঁরতে রাজন 
আছেন । কায়রোতে রুমানিরার প্রাতানাঁধ প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট বারব স্টারাবির 
(851০0 50:৮৩ ) নিকট সোভিয়েত প্রাতীনাঁধ ৬ দফা শর্ত সম্বাঁলিত যুদ্ধাবরাঁতির 
একটি চুঁন্তপন্ন পেশ কারলেন--১২ই এপ্রল। এই: ছয় দফা শর্তের মধ্যে হিল 
রুমানয়াকে জার্মানীর সহিত সম্পক ছিন্ন করিতে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে বম্ধ 
ঘোষণা কাঁরতে হইবে । রুমানিয়ার ম্ষাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এবং 


৯৪ পূর্বোদ্ধৃত পৃজ্তক, পৃহ্ঠা ৩৬৯ । 


জামণন তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ ২২৭ 


রুমানিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ১৯৪০ সালের সীমানার পূুনরৃত্জশবন কাঁরতে 
হইবে । আর ভিয়েনা বাঁটোয়ারার হারা (হটলারের “মধ্যস্থতায়” ) ই্রামসালাভানয়ার 
যে অংশ হাঙ্গেরবীকে অপি করা হইয়াছিলঃ সেই বাঁটোয়ারা বাতিল কারয়া র্যামানয়াকে 
সেই অঞ্চলাঁট ফেরৎ দেওয়া হইবে । এই 'তিনাঁট প্রধান শর্ত ছাড়া আরও কয়েকাঁট শর্ত 
ছিল সোভয়েত রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও যুদ্ধবন্দৰ প্রত্যপণ“ণ সম্পকে । 

বলা বাহুল্য যে, আন্তোনেস্কু সরকার যহদ্ধাবরাতির এই' সমস্ত প্রস্তাব অগ্লাহ্য 
কাঁরলেন এবং নাৎস জাম্মানীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কাঁরতে লাগিলেন এবং 
যুদ্ধ চালাইবার জন্য 1হটলারের সঙ্গে আরও শলা-পরামশ* কাঁরলেন ॥ 

কিন্তু ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পৃব সোভিয়েত আভধযান দুবার হইয়া 
উঠিল এবং এই আভিষানে বাধা দেওয়ার জন্য জামণন হাইকমাণ্ড প্রায় &০ [ডাভিসন 
সৈন্য (এর মধ্যে ২৫৬ ডিভিসন জার্মান ) 'নয়োগ কারলেন এবং এই সৈন্যবাহনার 
আঁধকাংশই সাল্মবেশ করিলেন জ্যাঁস ও 'কাঁসনেভ এলাকার- রমা নিয়ায় প্রবেশহার 
অবরুদ্ধ করার জন্য । অপরপক্ষে সোভিয়েত জেনারেল ম্যাঁলনোভাস্কর অধান 'দ্বতীয্ 
উক্রাইনায় ক্রণ্ট এবং জেনারেল তোলবুিনের অধীন তৃতীয় উল্তাইনীয় ফ্র্ট একযোগে 
জাম্ণানবাহনীর [বিরুদ্ধে ৯০ গডাঁভনন পদাতিক সৈন্য ( জামণনীর 1হসাব অন:সারে ) 
এবং ৪১টি ট্যাঙ্ক বহর ও 'তিনাঁট অ*্বারোহন দল সহ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলেন । 
২০শে আগস্ট থেকে কয়েকদিন ধাঁরয়া এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল । ১%টি জামণান 
[িভিসন ফাঁদে পাঁড়ল, ৬০ হাজার নিহত হইল এবং কয়েকজন (২৭ জন) সেনাপাতি 
সহ ১ লক্ষ ৬ হাজার সৈন্য বন্দী হইল, ৭ জন সেনাপাতিকে মত অবস্থায় পাওয়া গেল । 
প্রচুর ট্যা্ক, কামান ও বিমান ধৃত বা ধবংস হইল ॥ কাষণতঃ ৬নং জার্মান আর্মি 
খবংস হইয়া গেল এবং ৮নং আমি তাড়াহুড়া করিয়া পশ্চিমদিকে কাপোথয়ান পবত 
আঁভমহখে পলায়ন কাঁরল । ২২শে আগণ্ট জ্যাঁস এবং ২৪শে আগস্ট ?কাসিনেভ দখল 
হইয়া গেল এবং .৩০শে আগস্ট ম্যালিনোভাঁস্কর 'বজয়ণ সৈন্যেরা বুখারেস্টে এবং 
তৈলকেন্দ্ু প্রলোয়েস্টিতে প্রবেশ করিল । এর নাতাঁদনের কছুপরেই তোলবুখিনের 
সৈন্যের বুলগেরিয়া ছাইয়া ফোলিল ।১ 

লালফৌজের এই আভযানের সুযোগে রুমানিয়ার . আন্তোনেস্কু ফ্যাঁ নস্ট চক্রের 
[বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুর হইল । এই অভ্যুতখানে ফ্যাঁসাবরোধী জনগণ ও কমিডীনিস্ট 
পার্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ কাঁরল এবং ভিক্লেটর আন্তোনেস্কু, যিনি তখনও হিটলারের 
ভরসায় ছিলেন, রাজা মাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দলবলসহ রাজপ্রাসাদে 
বন্দী হইলেন। রূমাননিয়ায় নতুন গবননমেন্ট গাঁঠিত হইল এবং হিটলার সেই সংবাদে 
ক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান জার্মান সেনার্পতি জেনারেল ফ্রাইসনারকে 
€ £11599৩£ ) হুকুম দিলেন নতুন রূমানীয় গবন“মেস্টকে উচ্ছেদের জন্য । 'কিজ্ঞু 
ততক্ষণে রুমানীয় সৈন্যরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কারল এবং রুমানিক্ায় আর 
ফ্যাঁসিস্টদের প্রাতষ্ঠার সযোগ রাহল না। আঁধকক্ড জার্মানেরা সমগ্র রুম বানয়া থেকে 
বিতাড়িত লইল। এর কিছু দিন পরেই রুমানিয়ার এক শ্রাতানাঁধদল মস্কোতে 
আমন্তিত হইলেন এবং ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, রুমানিয়ার সঙ্গে যাষ্ধাীবরাতির চুন্তিপন্র 
স্বাক্ষারত হইল । 


৬। আলেকজান্ডার ওয়ার পুঘ্ঠা ৮০৬-৭ | 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাঃ 


১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে রাজা বোরিসের আকস্মিক মত্য্ুর পর বুলগ্েরিয়াছে 
ক্ষমতা দখলের ঘশ্ছ শুরু হইল । কভ্তু কিভাবে রাজা বোরিস হঠাৎ মতুযুমুখে পাতিত 
হইলেন ১ এই সম্পকে গবাভল্ব মহলের গবেষণায় একটি বিষয় নিশ্চিতরূপে বুঝা গেজ 
এবং তা এই ষে, রাজা বোিসের মত্ত্যু ঘাঁটয়াছে 'বিষক্রিয়ার জন্য । 'কিম্তু কে বাকারা 
এই বিষ প্রয়োগ কাঁরল ?£ একদল বাঁললেন যে, জাম্বান সিক্রেট সাভিস (গোয়েন্দা 
1বভাগ ) এই বষ প্রয়োগের জনা দায়ী ॥ গকিম্তু হটলার দংঢুতার সঙ্গে বাললেন যে, না, 
এই বিষ প্রয়োগের জন্য দায়ী বৃটিশ সিক্রেট সাঁভস | কেননা, রাজা বোঁরিস জামণানাীর 
প্রাতি অন:রস্ত ছিলেন এবং জামণনশ ও বুলগেোরয়ার মধ্যে সহযোগিতার ভন্ত ছিলেন । 

কিস্তু বোরিলের মৃত্যুর পর বুলগোরয়ার 'াভন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে দ্বন্ছ 
দেখা দিল, তাতে জার্মানীর তাছ্বরে ও চাপের ফলে ফ্যাসিস্টপন্থুরা ক্ষমতা দখল কাঁরল । 
গৃকম্তু বুলগোররার জনসাধারণ ফ্যাসিস্ট অনরাগী ছিলেন না। তাঁরা সোভিয়েত 
রাঁশয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি বুলগেরিয়ার ফ্যাসিস্টপন্ছত্ব শাসকচক্র জাম্মানীকে 
বৃলগোরয়ায় সামারক ঘটি প্রাতিষ্তার সুযোগ দিল এবং নানাভাবে সাহায্য কারল ॥ 
সোভিয়েত সরকার বৃলগোরয়ার এই সমস্ত কাধকলাপের 'বরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানাইল এবং হ£শয়ার কারিয়া দিয়া বাঁলল যে, বুলগেরিয়ার ঘাঁটি ও বন্দর থেকে 
জার্মান নৌবহর কৃষসাগরায় এলাকায় রাশিয়ার বিরদ্ধাচরণ কারতেছে এবং বুলগ্োরিয়া 
পনরপেক্ষতার” আড়ালে জাম্ণানীকে সহায়তা 1দতেছে বলকানের অভ্যন্তরে সামাঁয়ক 
তৎপরতার জন্য ৷ 

কিন্তু একদিকে যখন বৃলগেরিয়ার শাসকচক্র সোভিয়েত-াবরোধী নীতি অনুসরণ 
করিতেছিল, অনাদিকে তখন তারা চেষ্টা কাঁরতোছিল ইঙ্গ-মাঁক'ন শান্তর সঙ্গে পৃথক 
শাভ্তি চান্ত সম্পাদন করার জন্য । ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে কায়রোতে বহলগেরিয়ার 
প্রাতিনাধ বাটিশ ও মার্কন প্রাতিনাধদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
তখন সোভিয়েত সরকার বৃলগোরয়ার নিকট এক চরমপন্র পেশ কাঁরয়া দাব' কাঁরলেন 
যে, আঁবলম্বে জার্মানীর সঙ্গে বৃলগোঁরয়ার সম্পকচ্ছেদ কাঁরতে হইবে । কিম্ত এই' 
দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় সোভিম্নেত সরকার বাধ্য হইলেন বুলগোঁরয়ার 'বরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণার জন্য । ৮ই সেপ্টেম্বর মাশ্শাল তোলবুখিনের নেতৃত্বে তৃতীয় উক্রাইন৭য় ফ্রন্টের 
সৈন্যরা রূমানয়া থেকে বুলগোঁরয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ কারল। বলগোরয়ার সোভিয়েত 
পক্ষপাতী জনগণ ফ্যাসিস্ট কবল থেকে মুন্তি পাওয়ার আশায় লালফৌজকে স্বাগত 
জানাইল এবং ৮-৯ই সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও অন্যান্য রাজনোৌতক দলের 
সহযোগতায় জনগণের যে অভ্যুখান ঘটল, তার ফলে “ফাদারল্যাশ্ড ফ্রণ্ট গবন“মেন্ট” 
গঠিত হইল ॥। এই নূতন ফ্যাঁসাবরোধী গবন“মেপ্ট অআবিলশ্বে জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন করিলেন । অধিকক্তু জামণানীর বিরদ্ধে পালটা যুদ্ধ ঘোষণা কারলেন। এই 
নূতন গবন“মেন্ট 'মিন্রশান্তর সঙ্গে যৃম্ধাবরাতির চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাব কারলেন । 
তখন সোভিয়েত রাশিয়া, বটেন ও মাকিন যুন্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবী করা হইল যে, 
গ্রীস ও যুগোষ্সাভিরাতে যে সমস্ত বুলগেরিয় সৈন্য ও প্রশাসক কমর্ঁ রহিয়াছেন, 
তাঁদেরকে আঁবলম্বে এ সমস্ত ভুখণ্ড হইতে দরাইয়া আনতে হইবে । বুলগোরয়ার 
ফাদারল্যাণ্ড ক্রণ্ট গবনমেন্ট এই দাবী মানিয়া নিলেন । তখন বুলগোররার নতন 
সরকার প্রাতীনাধাদগকে মম্কোতে আহবান জানানো হইল য:ম্ধাবরাঁতর চুক্তি 


৮১৬ 


জামণন তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ ২২৯ 


আলোচনার জন্য | রাশিয়া, বৃটেন ও মাঁ্কন বস্তরাস্ট্রের প্রাতানাধদের সঙ্গে ২৬-২৮শে 
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, আলোচনার পর ব্ুলগেরিয়ার প্রাতীনাধিরা যৃষ্ধাবরাতির চুন্ততে 
স্বাক্ষর 'দলেন ।-* 

১৯৪৪ সালের শরৎকালে সারা ইউরোপে নাৎসী জামণান্ীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগালর 
মধ্যে একমান্ত বাঁক রাঁহল হাঙ্গেরী এবং হাঙ্গেরীয় রাষ্ট্রপ্রধান এ্যাডাীমরাল হোর্থি 
(170101)5 ) যাঁদও ফ্যাঁসস্টভন্ত ছিলেন এবং ২৫ বছর ধাঁরয়া হিংস্র িস্রেটার চালাইয়া 
আ'িতোঁছলেন, তবু রুশ-জার্মান রণাঙ্গনের পাঁরাশ্ছিতি লক্ষ্য কাঁরয়া (বিশেষতঃ পাব 
ব্রণাঙ্গনে হাঙ্গেরয় সেন্যদলের শোচনসয় পরাজয়ের ) হাঙ্গেরীও রণক্ষেত্র থেকে বিদায় 
নিতে উদগ্রণব হইল । ফিক্তু হোর্থি শাসকচত্র সোভিয়েতের বদলে একমান্ন ইঙ্গ মাকি'ন 
পক্ষের নিকট বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে চাহিলেন । তাঁদের ধারণা ছিল যে, ইঙ্গমাঁকন 
পক্ষের নিকট শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিবেন । কিস্তু হাঙ্গেরীর দুভাগ্যক্রমে চাচি'লের 
“বলকান রণনশীতিঃ বানচাল হইয়া যাওয়ার ফলে (মাক'নপক্ষও এই রণনাাতির বিরোধ 
লেন ) হোঁথির মনোবাসনা আর পূর্ণ হইল না। তখন হোঁথি' াজেই স্বীকার 
কাঁরলেন বে, হহাঙ্গেরশর সীমানা পশ্চিম ইউয্লোপ থেকে এত দুরবত+ যে, পাঁশ্চমী 
শন্তবর্গের সঙ্গে পহথক চুন্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব নয় ।** 

যাঁদও হাঙ্গেরী প্‌ব রণাঙ্গন থেকে তার সৈন্যদলকে 1ফরাইয়া আনতে চাহল 
“স্বদেশের সীমানার প্রাতিরক্ষার” জন্য, তথাপি হিটলার এবং কাইটেল হাঙ্গেরর এই 
অনুরোধ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন । আঁধকম্তু হাঙ্গেরীর মাতগাতি পধবেক্ষণ 
কাঁরয়া হিটলারের মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং 1তান হাঙ্গেরী দখলের মনস্ছ কাঁরলেন । 
তানি এ্যাডামরাল হোঁ৫িকে এক সাক্ষাৎকারে জানাইয়া দিলেন যে, হাঙ্গেরকে আর 
িম্বাস করা চলে না। সহতরাং [তান হাঙ্গেরী দখল করাই শ্ছির কারাছেন । হোর্থি 
নজর জান বাঁচাইবার জন্য 'হটলারের প্রস্তাবে রাজা হইলেন এবং উভয়ে 'মালিয়া 
স্ছর কারলেন যে, হাঙ্গেরী ও জার্মানী একত্রে “বলশোঁভকবাদের 'বরুদ্ধে সংগ্রাম” 
চালাইয়া যাইবেন ! 

হোঁর্থ ফ্যাঁসজমের ভন্ত এবং বলশোভজমের ঘোর োবরোধীরুপণপে ানজেকে জাহর 
করা সত্বেও হিটলারের হাত থেকে হাঙ্গেরীর কোন স্বাতন্ত্র্য বা নজের কর্তৃত্ব রক্ষা 
কাঁরিতে পারলেন না । কারণ, “ইউরোপীয় তরণণর কর্ণধাররুণপে” হটলার যতদিন 
খুশন হাঙ্গেরীকে নিজের মৃঠির তলায় রাখিতে চাহলেন । 

১৯শৈ মার্চ জার্মান সৈন্যেরা উত্তর ও দক্ষিণ "দক থেকে হাঙ্গেরী দখল করিতে 
শুরু কারল এবং ২২শে মার্চ িউলার হুকুম দিলেন বুদাপেস্ট দখলপবকি হাঙ্গেরীয় 
সৈন্যাদগকে 'নরস্ত করার জন্য । 

আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে হাঙ্গেরী ও জার্মানী একল্রে সোভিয়েত রাশিয়াকে বাধন 
দেওয়ার জন্য যখন মতলব আীটতেছিল, তখন লালফোৌজ আগাইয়া আসিতেছিজ 
হাজেরীর সীমানার দিকে । তখন হাঙ্গেরি য্যম্ধাবরাঁতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মঙ্গকোতে 
একটি প্রাতিনিধি দল পাঠাইলেন এবং ১১ই অক্টোবর প্রাথামক য্ুদ্ধাবরতির শর্তে 
স্বাক্ষর দিলেন । কিম্তু এই চুন্তিতে 'মন্রপক্ষ এমন কয়েকটি শর্তের উল্লেখ কাঁরয়াছিলেন, 
যেগদাল গ্রহণ কাঁরিতে হোরিশচক্র রাজী ছিল না। তথাপি ১৫ই অক্লোবর, ১৯৪৪, 

৯। 'ডিগ্লোশ্যাঁস অব আাগ্রেসন- মস্কো, পৃত্ঠা ৩৪৩ ॥। 


২৩০ ছিতীর মহাব্দ্ধের হীতহাস 
হোর্থি রোঁডওযোগে এক বন্তৃতায় কৈফিয়ৎ দিলেন কেন হাঙেরশ নাৎসশ-বিরোধশ 
(জোটের সঙ্গে ব্ধাবিরাতির চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হুইতেছেন। এই বন্ত-তার মধ্যে জাম্ণানীর 
[িবরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল । তখন ক্রুম্থ নাৎসশরা বুদাপেস্টে এক অভ্যুতখান ঘটাইল 
এবং হো ও তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তার ও বন্দশ কাঁরল। 

এদিকে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের শেষে. মার্শাল ন্যালিলোভস্কির নেতৃত্বে ছিতশয় 
উক্রাইনণয় ক্রষ্ট হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং জার্মান সৈন্যাদগকে পরাভূত 
কাঁরয়া হাঙ্গেরীয় জনগণের মীন্ত বিধান কাঁরতে লাগিল । হাঙ্গেরর মস্ত অণ্লগুবিলতে 
ফ্যাসাবরোধশী জনগণ চ্ছানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতায় নিজেদের শাসন 
প্রবর্তন করিলেন । যে সমস্ত রাজনোতিক দল ও নেতা হোর্থর ফ্যাসিস্ট শাসনের 
বরোধা ছিলেন, তারা ২২শে ডিসেম্বর ডোন্রীসনে (755:5০5% ) একাঁটি অস্ছায়শ 
জাতশয় গবনমেপ্টের প্রাতিষ্ভা দিলেন । এই গবন“মেশ্ট জার্মানশর বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
কাঁঁল। এই নূতন লরকারেরা প্রাতানীধরা মস্কোতে আহত হইলেন য.দ্ধাবরাঁতির 
শত আলোচনার জন্য । হীতপর্বে রুমানিয়া, ফিনল্যাপ্ড ও বুৃলগেরিয়ার সঙ্গে 
.শমন্রপক্ষের যে সমস্ত শর্তে যুষ্ধাবরাতির চুন্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, ২০শে জানূয়ানণ, 
১৯৪৫, সেই সমস্ত শতে"ই হাঙ্গেরীর সঙ্গেও যুষ্ধাঁবরাঁতির চুক্তি-পন্র স্বাক্ষারত হইল । 

এভাবে ১৯৪৪ সালে পূর্ব ও দাঁক্ষণ-পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগ্যাল একে একে নাৎসা 
জার্মানীর কবল থেকে মহুল্ত লাভ করল এবং ১৯৪৫ সালে জামণানশীর চূড়াম্ত পতল 
আসন কারয়া তুলল । 

১ গু নি 


গকম্ত; এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বলকান অন্চলে যবনিকা পতনের আগে 
জামণানবাছিনশ এবং সরকারী হাঙ্গেরীয় বাছিসশর একাংশ সম্মিলিতভাবে সো ভয়ে 
বাহনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালাইয়াছিল বং রাজধানশ বুদাপেস্টের সংগ্রাম দীর্ঘ 
অবরোধ যুদ্ধে পারিণত হইয়াছল । মার্শাজ ম্যালিনোভাস্কি নভেম্বর মাসে বদাপেশ্ট 
অবরোধ করেন এবং িসেম্বর মাসে জেনারেল কোলবুখিন এই অবরোধ আসিয়া যোগ 
দলেন । ফলে, বুদাপেষ্ট নগরী ( বুদা এবং পেস্ট এই দুই শহর একত্রে বদাপেস্ট-- 
মধ্য 'দিয়া ঠবখ্যাত দানিয়ুব নদশ প্রবাহিত) ২৯শে নভেম্বর থেকে আধাঁটরর মতো 
সম্পূর্ণরপে বেষ্টিত হইয়াছিল । কম্তু এখানে জামান ও হাঙ্গেরশয় বাহনণ প্রায় 
আড়াইমাস কাল প্রশংসনীয় অবরোধ যুদ্ধ চাঁজাইয়।ছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ 
বুদাপেস্টের পতন হয় ॥ 'কম্তু এর আত্মরক্ষা ষথেম্ট নৈপহণ্যের পাঁরচায়ক ছিল এবং 
পূর্ব রণাঙ্গনে এটাই ছিল. শেষ সামারক নাটকীয় ঘটনা । 

এমন কি সোভিয়েত সামরিক পনম্তকে পর্যস্ত এই অবরোধ যুদ্ধকে পরোক্ষে প্রশংসা 
কয়া হইয়াছে । ন্‌ 
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অথণৎ সারা ১৯৪৪ সালে বুদাপেস্টের আত্মরক্ষার যুদ্ধের মত এত হিংস্র বৃদ্ধ আর 
পপ কোন অবরুষ্ধ শঘুবাছিনীকে সাবাড় করার জন্য এত দীঘ" সময়ও. আর 
জাগে লাই । হা | 


জার্মান তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ ৃ ২৩১ 


বৃদাপেস্টে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার সৈন্য অবরুম্থ হুইয়াছিল এবং অবরোধ ভাঙ্গার পর 
১ লক্ষ ৩৮ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । 

এর পর শুরু হইয়াছিল ইউরোপের সাবখ্যাত বালাতন হুদের যুদ্ধ ।* 

সেই সময় বালাতন ছুদের যুদ্ধকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল এই কারণে যে, এর 
সঙ্গে পারবা আশ্টীয়ার ভাগ্য জাঁড়ত ছিল। 'বিগর্ত মহাষ:দ্ধের জার্মান নারক 
জেনারেল লুডেনডফ একদা “ভাবিষ্যদ্বাণগ* কাঁরয়াছিলেন যে, ভাঁবষ্যতের য্ম্ধ বালাতন 
ছাদের নিকটবতর কোন সংগ্রামে চূড়ান্তরপে নিণাঁত হইবে £ 
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এবারও বালাতন হ্রদের নিকট জার্মান ও হাঙ্গেরীয় সৈন্যেরা সোভিয়েতবাহিনণর 
বিরুদ্ধে তীব্র আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইল । কিন্তু মার্চ মাসের শেষ ভাগে বালাতন 
হদের প্রাতরক্ষা চূর্ণ হইয়া গেলএবং মার্শাল তোলবখিন আস্ট্িয়ার রাজধানী ভিয়েনার 
রাস্তা খোলা পাইলেন । এপ্রল মাসে (১৯৪৫ ) ভিয়েনা দখল হইয়াছল। সুতরাং 
বালাতন হদের যুদ্ধ সম্পর্কে লুডেনডফের ভাঁবিষ্যহ্াণী কিছুটা ফাঁলয়াছল বোকি। 
কারণ, র পরেই বপনের পতন হইছিল । 


টিনার টি এই বীচ ইউরোপের মী্তর গর স্মরণীয় 
হইয়া থাঁকবে। গত তিন বছর ধাঁরয়া জামানশ পূর্ব রণানে যে প্রচণ্ড ক্ষয় ও ক্ষতি 
বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে কথা উল্লেখ করিয়া বূটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চল 
বরা আগস্ট, ১৯৪৪ এক বন্তৃতায় স্বণকার করেন ফে, সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া জার্মান 
বাহিনীকে এত বড় প্রচ্ড আঘাত আর কেহ 'দিতে পারিত না। আকাশে এবং 
সমুদ্রে মিল্রপক্ষ তাল সামলাইতে পাঁরিতেন বটে, িজ্ঞ পৃথিবীতে আর কোন শন্তিই 
রাশিরার মত জার্মানীকে এত ঘায়েল করিতে পারিত না ঃ 
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মন্তরপক্ষের তরফ থেকে রণাঁবশারদ মিঃ চার্িলের এই উচ্ছ্বাসত প্রশংসাবাক্যের 
মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়ার গৌরব ও কৃতিত্বের অকপট গ্বীকৃতি রাহয়াছে। বলা 
রাহুল্য যে, ১৯৪৪ সালেই ইউরোপের মাত শুর; হইয়াছিল । | 


সপ্তম পর্ব 
নবম অধ্যায় 


চীনের বিতফ্কিত ভূমিকা £ 
জাপানী যুদ্ধা। গৃহযুদ্ধ ও অন্যান্য সন্কট 


ছিতীয় মহাযুদ্ধে চীনের ভুমিকা ছিল অত্যন্ত বিতকিত। যাঁদও সে মিন্রশান্ত পুঙ্জের 
অন্তর্গত ছিল, তবু বৃটেন বা সোভিয়েত রাশিয়া তাকে কোন বৃহৎ শক্তিরূপে মানিয়া 
লইতে উৎসাহী ছিল না। 'ছ্িতাঁয়তঃ প্রোসিডেন্ট রূজভেঙ্ট যাঁদও তাকে সমর্থন ও 
সম্মান 'দিয়াছিলেন, তথাপি জাপানের বিরদ্ধে যৃদ্ধযান্রায় চন ব্যথ" হইয়াছিল এবং 
চগন-বম্মা রণাঙ্গনের মাঁকিন জেনারেল 'স্টিলওয়েলের সঙ্গে তাঁর বাঁনবনা ছিল না। 
ফলে, অবন্থা অত্যন্ত জাঁটল হইয়া পাঁড়য়াছল । তৃতীয়তঃ চীনা কমিউানস্ট পাঁ্টর 
সঙ্গে ?চয়াং কাইসেকের 'বরোধ শত্রুতার পর্যায়ে পেশী ছিয়াঁছল এবং জাপানের বরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার চেয়ে 'চয়াং বরং কাঁমউীনস্টদেরকে সংহার করার ব্যাপারে বেশ উৎসাহী 
দিলেন । চতুর্থতঃ গোটা চীনের উপর চীয়াং সরকারের আধিপত্য ছিল না। জাপানী 
আঁধকৃত মাণ্যারয়াসহ প্রকাণ্ড ভুভাগ ছাড়াও মাও-সেতুংয়ের কমিউনিস্ট পাঁট“র দখলে 
ছিল উত্তর পাঁশচমের সূবৃহৎ অংশ, আর ছিল অতীত ইতিহাসের জেরস্বরুপ কিছু 
1কছহ প্রচ্ছন্ন “রণপ্রভূ* ( ওয়ারল ) যারা কোন কোন অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব খাটাইতে 
চেষ্টা করিত আর সবোোপার বা পণ্চমতঃ ছিল আভ্যনম্তরধণ দুনীত, ঘুষ, অনাচার, 
অপশাসন এবং নোতক পতন। স:তরাং প্রোসিডেন্ট রহজভেল্ট ও তাঁর সহকমাঁদের 
পৃন্টপোষকতার জনসংখ্যাবহূল (চীনের এই 'বিশান জনসংখ্যা জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের কাজে লাগবে বলিয়া রুজভেল্টের ববাস 'ছিল ) চীন বহৎ শান্তবর্গের 
পর্য্যায়ভুন্ত হইলেও এবং বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া শেষ পযন্তি চীনের এই স্টেটাস 
বা রাঁষ্্রক মর্ধাদা মানয়া নিলেও মহাযুদ্ধে চীনের ভুমিকা যেমন গৌরবোত্জবল ছিল 
নাঃ তেমান চিয়াং কাইসেক ও কুওাঁমপ্টাংএর ভুমিকা নয়া ঘরে-বাইরে বিতর্ক ও 
বতপ্ডাও অভাব ছিল না। চীনের জাঁটল ও সম্কটজনক অবস্থার জন্য চিয্নাং কাইসেক 
জাপানের সঙ্গে পৃথক স্ধি স্বাক্ষর করিয়া ফোৌলতে পারেন, কোন কোন সময় মন পু 
মহলে এমন আশব্কার কথাও শুনা যাইত । এমনাঁক, মহাযহদ্ধের পরে চীনে সর্বাত্মক 
কাঁমিটীনস্ট প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা নিয়া আজও মাঁকিন য্যস্তরাম্দ্রের রাজনোৌতক মহলে 
মতভেদের অস্ত নাই। ॥ কেবল চিয়াং কাইসেক নহেন; স্বয়ং রুজজেন্টও সমালোচনার 
পাল্র টিনা ।** 


১৯৪১ সালের এই 'ডিসেদ্বর জাপান রর গ্রেট বুটেন ও নি যুক্তরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে বৃষ্ধ ঘোষণার ফলে চীন মনে করিল এতাঁদন পরে তার দুঃখের 'দিন শেষ 
হইয়া আণসয়াছে। কারণ ১৯৩৭ সালের জুলাই মাস থেকে জাপান চীনের 'বিরতদ্খে 
যে আক্মণাত্বক যুষ্ধ চালাইয়া আমিতেছিল, চীন চার বছর ধরিয়া এককভাবে সেই 
আক্রমণের বিরুদ্ধে লাঁড়তোছিল। কিক্তু এতাঁদন পরে বৃটেন ও আমেরিকার মত 


চীনের 'বিতাঁকত ভূমিকা ২৩৩ 


সহাশান্তশালী রাম্ট্র চখশনের মিন্রপষণয়ভুস্ত হইয়াছে । সুতরাং জাপানের এই জঙ্গী 
আস্ফালন আর কতাঁদন 1টাঁকবে 2 'কিস্তু চিয়াং কাইসেক ও চুংকিং গভন“মেস্ট পার্ল 
হারবারে মাঁকিন 'বপর্যয়ের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্পকে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। 
সুতরাং এই মহাবুদ্ধ যে দীঘ-্ছায়ী হইবে, তখন সেই ধারণাও তাঁদের ছিল না। গকজ্ত্‌ 
জাপানীরা আত দ্রুত হংকং কাঁড়য়া নিল এবং মালয় ও ল্রঙ্গদেশ বপন হইল । তখন 
জেনারেল 'চিয়াং কাইসেক 'মিত্রপ-ঞ্জ কর্তৃক চন, শ্যাম ও ফরাসদ ইন্দোচশন এলাকার 
সুপ্রীম কমান্ডার পদে 'নষুন্ত হইলেন এবং তান জেনারেল ওয়েভেলের সঙ্গে 
পরামর্শের জন্য বমতে গেলেন । ওয়েভেল তখন ভারত-ব্রক্মালয় ও পুব: ভারতায় 
ওলন্দাজ দ্বীপপহ্জজের সব্প্রধান সেনাপাঁতি ছিলেন । লেঃ জেনারেল 'স্টিলওয়েল, 
শযাঁন 'পাকং-এ গত কয়েক বছর ধাঁরয়া মাঁকি'ন দূতাবাসে মিটার প্রাতানাধির কাজ 
কারতোঁছলেন, তিনি মার্চ মাসে বমণার প্রাতিরক্ষার জন্য পণ্চম ও যত্ঠ চশনা বাঁহনাীর 
প্রধান সেনাপাত 'নযস্ত হইলেন ॥। বিকম্তু বীরত্বপৃণ্ণ লড়াই সত্বেও চশনা সৈন্যরা 
পরাজিত হইল । রেঙ্গুন ও লাসিওর পতন এবং বমণ রোডের সঙ্গে চীনের সংযোগ 
নষ্ট হইল । হীতিমধ্যে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে জেনারেল শেনজ্টের (61761312011) 
নেতৃত্বে চীনে মাঁক্কন বান বাহনী পঃনগাঠিত হইল এবং তাঁরা জাপানী ঘাঁটি, 
জাহাজ যাতায়াতের পথ ও সরবাহ লাইনের উপর বোমারু আক্রমণ চালাইতে 
লাগিলেন । তখন রেঙ্গনের পতন ও বর্মা রোড 'বাচ্ছত্ হওয়ার পর চীন কাষতঃ 
অবরদ্ধ হইয়া পাঁড়ল। এমন কি, ভুমিপথে মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়া রাশিরা থেকে 
চনন যে সরবরাহ পাইতোছিল, হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের (জুন ১৯৪১) ফলে 
তাও বন্ধ হইয়া গেল। তখন একমান্র যোগসূত্র রইল আকাশ পথে ভারতের সঙ্গে ৷ 
পূর্ব [হমালয়ের ১৬ থেকে ২০ হাজার ফুট পয“স্ত উচু পবতশংঙ্গের উপর দিয়া এই 
সমস্ত মাঁকন বিমান অত্যন্ত সাহাসিকতা ও 'বপদের ঝাঁক 'নিয়া উড়িয়া যাইত এবং 
রণসম্ভার সরবরাহ দিত ॥। যাঁদও পাঁরমাণে এই সরবরাহ বেশশ 'ছিল না, তব সেই 
দুর্দনে এই সরবরাহেরও গুরুত্ব ছিল । বলা বাহুল্য যে, কলকরেখানায় ও শ্রম শিল্পে 
চন আদৌ উন্নত ছিল না। £ক্তু যেটুকু কলকারখানা ছিল তাও সমদ্রোপকুলবতর 
অণ্চলগুলি জাপানের দখলে চাঁলিয়া যাওয়ায়, এই সমস্ত কলকারখানা ভিতরের 'দিকে 
স্হানাস্তারত করিতে হইল । তৈল ও খাঁনজ সম্পদের উৎপাদন বাড়াবার চেস্টা হইল 
এবং ষে ভয়াবহ মদ্রাস্ফণীতি ঘাঁটয়াছিল, তাও হাস করার চেষ্টা হইল বটে, কম্ত পাঁচ 
বছরের যুদ্ধের পর সেই চেষ্টা সার্ক হওয়া কঠিন ছিল । তবে, চীন চাষা-প্রধান 
দেশ বালা ১৯৪২ সালেও ফসল ভালো হইয়াছিল এবং দশঘ“ অবরোধ সন্বেও কিছ 
কছু পুনগঠনের এবং সড়ক, রেলওয়ে ও জলপথের পাঁরিবহণগলির উন্নয়নের চেস্টা 
হইল । শক্ত জাপানী আক্রমণ ও জাতীয় জবনে গভনর সঞকটের অন্ধকারের মধ্যে 
একটা ভালো লক্ষণ এই দেখা গেল যে, চীনের সমাজাীবনে মেয়েদের মধ্যে নূতন চেতনা 
আসিল এবং মাদাম চিয়াং কাইসেকের মত বুদ্ধিমতশ ও 'িদুষশ মাঁহলা নোৌতক মান 
উদ্বেরনের জন্য ৭৩ 76 7109৮519500 বা “নবজীবন আন্দোলনের" প্রবর্তন 
কাঁরলেন । প্রত্যেক শহরে, গ্রামে ও জনপদে সমবায় প্রথায় শ্রমশিশ্প প্রসারের চেষ্টা 
হইল এবং জাতির পুনরুঙ্জশবন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মাদাম চিয়াং কাইসেক তাঁর 
“নবজীবন আন্দোলনের” দ্বারা সমস্ত প্রকার ভোগাবলাসের. বিরুদ্ধে জনমত জাগাইবার 


২৩৪ গ্বতীয় মহাবৃশ্ধের ইতিহাস 


চেস্টা করলেন । এমন কি, রাজধানশ চুংকিংয়ে প্রকাশ্যে নৃত্য ও ক্যাবারে বন্ধ করিরা 
দেওয়া হইল 1১ 

অক্ষশান্তবর্গের বিরদ্ধে চুধীকং যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে পাঁথবীর ঘটনাবলী 
সম্পর্কে চীনা জনগণের মধ্যে আগের চেয়ে ওৎসক্য বাঁড়য়া গেল । চশীন ইউনাইটেড 
নেশন্সের অন্তর্গত হইল এবং গুরুত্বপৃ্ণ“.প্যাসিফিক কাউন্সিলে (প্রশান্ত মহাসাগরার 
যুম্ধ সংক্রান্ত ) স্থান লাভ কারিল এবং ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের বৈঠকে যোগদান কাঁরল ॥ 
১লা জানুয়ারণ, ১৯৪২, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের (মোট ২৬টি জাতি ) ঘোষণায় চশনও 
স্বাক্ষর দিল এবং কোন পৃথক সাঁণ্ধি না করার প্রাতশ্রুতি দিল । মাঁক্ন যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে কজ* ও ইজারা চাঁন্ত স্বাক্ষীরত হইল এবং বটেন ও আমোঁরকা যথাক্রমে চীনকে €& 
কোটি পাউশ্ড ও ১২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড খণদান করিল । 

চন ক্রমশঃ আন্তজখাতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হইল এবং ১৯৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে চখন-ভারত সম্পক দ়তর করার উদ্দেশ্যে চিয়াং কাইসেক ও তাঁর পত্বী ১৪ 
দিনের জন্য ভারত পরিদর্শনে আসলেন এবং ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের 
প্রীত সহানভাত দেখাইলেন । কম্ভু এর অনেক আগেই ১৯৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের, 
প্রতিনিধিরূপে জওহরলাল নেহরু চুধীকং পাঁরদর্শন কাঁরয়া আ'দিয়াছিলেন এবং 'চরাং 
দশ্পতশর ভারত দশ*নের ফলে সেই সম্পক“ আরও গভবর হইল । এছাড়া ইরাক, মিশর, 
তুরস্ক, পারস্য, আর্জেনাটনা ও নেদারল্যাণ্ডেসের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে ভ্যাটিকানের 
সঙ্গে চঈনের সম্পক' প্রাতীষ্ঠত হইল । চঈনের প্রাত সাঁদচ্ছা প্রদর্শনের জন্য নভেম্বর 
মাসে একটি বৃটিশ পা্লামেপ্টার মিশন চুংাকং পাঁরদর্শন কারলেন । কম্ত; ৯ই 
অক্টোবর তারিখ জ্ঞাতীয়তাবাদশী চশনের উদ্দেশ্যে একাঁট এীতহাসিক ঘোষণা প্রদক্ত 
হইল । এদিন বৃটেন ও মাকি“ন য্তরাষ্ট্র চীনে তাঁদের রাম্ট্রাতারন্ত আঁধকার ( 250৪ 
(57711091191 1161)5 ) পরিত্যাগের কথা ঘোষণা কারিলেন, যার ফলে ১০০ বছর পর. 
চখন অন্তত কাগজে-কলমে সাত্য সাঁত্য স্বাধীনতা ও সাবভোৌমত্ব লাভ করিল এবং এক 
নব যুগের প্রবেশ দ্বারে পেশছিল ।-* 

কিম্তু ১৯৪৩ সালে চশন-জাপান যহ্দ্ধের সপ্তম বর্ষে চীন জাপানী অভিযানের 
ফলে প্রায় সামাগ্রক অবরোধের মধ্যে পাঁড়ল । তবে, সেই অবস্থায়ও চীন 'মন্রশান্তবগেনি 
অন্তভুন্তড হওয়ায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ কারল এবং জান:র্লারী মাসে চুংকং-এ 
বৃটেনের সহিত এবং ওয়াশিংটনে মাঁক“ন যুত্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নূতন সাম্ধপন্র স্বাক্ষরের 
সৌভাগ্য অর্জন কারল । "মত্রশান্তর দিক থেকে চীনের মর্ধাদা ক্রমশঃ বাঁড়য়াই গেল 
এবং চাঁচল ও রুজভেল্টের প্রাতানাধরপে বৃটিশ ও মাকিন সামারক বাহনীর শীষ 
নেতা ফিজ্ড মাশশল স্যার জন ছিল এবং লেঃ জেনারেল হেনার আন্ড চুধকং 
পাঁরদশশনে গেলেন । এরপর নয়াদিল্লশীতে চীনের সমর-সাঁচব ও সেনানীমস্ডলীর বড় 
কর্ত জেনারেল হো ইং-চিন ও অনা একজন চীনা সেনাপাঁত উপরোক্ত বৃটিশ ও 
মাঁকন সামারক নেতাদের সঙ্গে এবং ভারতের প্রধান সেনাপাঁত ফজ্ড মার্শাল স্যা্, 
আর্চবজ্ড ওয়েভেলের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে 'মাঁলত হইলেন । কিভাবে জাপানের, 
বিরুদ্ধে সম্মিলিত আভিযান চালানো যায় এবং িভাবেই বা ভারত-চীন যোগাযোগ ও 


777৯1 দি সেকেন্ড গ্রেট ওয়ার- স্যার জন হ্যামারটন ও মেজদ্ধ জেনারেল স্যার চাঙ্গস গাইন সম্পাঁদত, 
৬৯৪৮, ৬ুষ্ঠ খণ্ড পূচ্ঠা ২২৯৩ । 


চাঁনের বিতঁকিত ভুমিকা ২৩৫ 


সরবরাহ লাইনের উন্বাতি 'বধান করা যায়, সেই সমস্ত বিষয় নিয়া আলোচনা কাঁরলেন । 
কোয়েবেক সম্মেলনে চার্চল ও রহজভেল্টের সঙ্গে একজন 'বাঁশম্ট চশনা প্রৃতানাধও 
যোগ 'দলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগন্পশয় ঘুদ্ধে জাপানের 'বরুষ্ধে অভিযান ও চঈীনকে। 
সাহায্য দানের প্রশ্ন 'িনয়া মিল্রপক্ষের শষ নেতাদের মধ্যে আলোচনা হইল । এই 
বৈঠক থেকেই ভাইস এ্্যাডামরাল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নেতৃত্বে একাঁট নূতন 
সৈনাপত্য- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাশ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল । অথণৎ এশিয়ার মূল ভুখণ্ডে 
গচয়াং কাইসেক, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরে জেনারেল মযাক-আর্থার এবং দাক্ষণ 
পূর্ব এশিয়া খণ্ডে মাউণ্টব্যাটেন--এই তিন রণক্ষেপ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ছারা 
জাপানের বিরদ্ধে যদ্ধযান্লার পাঁরকজ্পনা বা পরামর্শ হইল । এছাড়া ১৯৪৩ এর 
নভেম্বর মাসে কায়রোতে চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে এীতিহাসিক বৈঠকে চিয়াং 
কাইসেকের যোগদানের কাঁহনশ আগেই ( বন্ঠ পরব দশম অধ্যায় দ্ণ্টব্য ) বণনা করা 
হইয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে "চয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদশ চীনকে 
একাঁটি বৃহৎ শান্তরূপে দাঁড় করাইবার জন্য 'মন্রপক্ষের, বশেষভাবে আমোরকার পক্ষ 
থেকে অনেক চেম্টা করা হইয়াছে ।*-" 

কিম্তু এই সমস্ত চেস্টা সত্বেও চঈনের বরৃদ্ধে জাপানের অবরোধ সম্টর জনয 
৯৯৪৩ সালে চন অত্যন্ত বেকায়দায় পাঁড়ল । তার সৈন্যবাহনী উপযুম্ত অস্ত্রশস্ত্র, 
1বশেষতঃ ভারী অস্ত্রের অভাবে অত্যস্ত দুদ্দশার মধ্যে ছিল । এই সময় জাপান 
চশনকে চরম আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে এবং চুংকিংকে চুণ“ করার জন্য মধ্য, দাক্ষণ- 
পূর্ব এবং দাক্ষিণ-পশ্চিম চনে নূতন উদ্যমে আক্রমণ শুরু কারল ॥। চীনাদের মতে 
৯ লক্ষ ২০ হাজার জাপানন সৈন্য এই আঁভযানে মাঁতিয়া উঠল এবং চুং'কিং আঁভমুখে 
অগ্রসর হইল ॥। 'কম্তূু তিন সপ্তাহ যুদ্ধের আগেই চশনারা তাদের পূর্ব আঁডিজ্ঞতা 
অনযায়ণ পাশের পাহাড়-পবতের আড়ালে গিয়া আশ্রয় নিল । তারপর পাহাড়ের 
পাশ্বদেশ ধারয়া অগ্রসরমান জাপানী সৈন্যদেয় উপর আক্রমণ চালাইল এবং এই 
রণকোশলের ফলে জাপানশরা পরাজিত হইয়া পিছনে হাঁটিতে বাধ্য হইল, জাপানশীদের 
আর চু'কিং দখল করা হইল না। শক্ত তৎসত্বেও ১৯৪৩ সালে চীনের অর্থনোতিক 
ও রাজনোতিক বপ্গাত্ত কম ঘাঁটল না। হংকং ও বম্ার পতনের ফলে বাইরের সঙ্গে 
চীনের যোগাযোগ 'ছম্ন হইয়া গেল এবং হংকং বন্দর দয়া চঈনের যে আমদানি 
বাণিজ্য ছিল এবং যে বাঁণজ্যের উপর জনসাধারণ তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণের 
জন্য াভ'রশশল ছিল, তা বন্ধ হইয়া গেল । ফলে, জনগণের দৃভোোগ আরও বাঁড়য়া 
গেল । 

এঁদকে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে চীনে মংস্ফশীত বাঁড়য়াই চালিল এবং কতকগ্াঁল 
প্রাতরোধের পচ্ছা অবলম্বন করা সত্বেও অবস্থার 'বশেষ উন্নাতি হইল না। এআাঁদকে 
অসাধু ব্যবসায়ীরা মজহতদাঁর শুরু কাঁরল এবং বসম্তভকালে উত্তর-প:ব দিকে - হোনান 
প্রদেশে প্রচণ্ড দুভি-ক্ষ দেখা দিলঃ যার ফলে ১ কোটি লোক চরম খাদ্যস্গ্কটে পাঁড়িল ।' 
(১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষেও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল )। সামাগ্রক বিচারে 
চশনে সেবার ফসল ভালো হইয়াছিল বটে, 'কম্তু যানবাহনের গুরুতর অভাবের অন্য 
এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা কঠিন ছিল। দাক্ষণ-পব 
চীনের কোয়াটাং প্রদেশেও শরৎকালে এই দুীভ“ক্ষের অবস্থা দেখা দিল ।--" 


.ই৩৬ তীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


রাজনৌতক দিক থেকেও চীনে এই সময় গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘাঁটল । চীনা 
শরপাব্রকের প্রেসিডেন্ট লিন সেন ১১ বছর ধাঁরয়া সর্বোচ্চ রাঁষ্ট্রক পদে থাকার পর 
৩১ জুলাই, ১৯৪৩, মৃত্যুমহখে পাঁড়লেন ॥ স্বয়ং গিয়াং কাইসেক তাঁর হ্ছলে প্রেসিডেপ্ট 
পদে নির্বাচিত হইলেন । কিক্তু সঙ্গে সঙ্গে সংাবধান সংশোধনপার্কক প্রোসিডেশ্টকে 
সশস্ত্রবাহনশর সর্বোচ্চ অধিনায়ক এবং পররাষ্ট্রনীতির চরম 1নয়ামকের পদে "নির্বাচিত 
করা হইল--অনেকটা মাকি'ন প্রোসডেণ্টের ক্ষমতার মত । 'চিয়াং কাইসেক অবশ্য 
অন্যান্য রাজনোতিক দলের উদ্দেশ্যে প্রাতিশ্রীতি দিলেন যে, জাপানের সঙ্গে ঘ্ধ শেষ 
হওয়ার পরেই তান চীনের জন্য গণতাশ্ন্িক সধাঁবধান ও শাসন প্রবর্তন করিবেন । 
িস্তু এই সমস্ত সত্বেও চীনা কমিউনিস্ট পাটির সঙ্গে কুওমস্টাংয়ের ীবরোধ বাঁড়য়াই 
চঁলিল এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনাস প্রদেশে কমউীনস্টদের একাধপত্য প্রাতীষ্টত 
হইল । স্থানে স্থানে কমিভীনস্টদের সঙ্গে সরকার সৈন্যদলের সংঘষও হইল-যাঁদও 
১৯৩৭ সালে জাপানী আক্রমণের পটভুমিকায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটা বুঝাপড়া 
হইয়াছিল এবং পারস্পারক সহযোগিতার দ্বারা উভয় শক্ষই জাপানের গবরুদ্ধে 
'লাঁড়তোছল । তথাঁপ উভয় তরফে 1ববাদ ও 1বরোধের অবসান ঘাঁটিল না। কারণ, 
জানুয়ারী ১৯৯৪১-এ কমিউীনস্টদের বরৃদ্ধে পবশ্বাসঘাতকতার* আভযোগ আনিয়া 
চিয়াংয়ের ন্যাশনালিস্ট বাহন & হাজায় কাঁমউনস্টকে আক্রমণ এবং কার্ধতঃ সকলকে 
হত্যা কারল । তখন থেকে চীনের য্দ্ধ যেন 'ন্রপক্ষীয় সংগ্রামে পাঁরণত হইল-_ 
ন্যাশনালিস্ট* কমিউনিস্ট ও জাপানী । সুতরাং সহজ ব্যাদ্ধতেই বুঝা উচিত চীনের 
সমস্যা কিরূপ জাঁটিল ছল । 
ঙ্ঃ বং রক 
১৯5৩ সাল চীনের পক্ষে অত্যন্ত দহর্বৎসর ছল । িকম্তু এই বছরেই চীনে ১৪নং 
মাঁকন 1বমানবাহনন গাঁড়য়া উঠিল এবং এই উপলক্ষে চশনা সৈন্যেরাও রণক্ষেত্রে কিছু 
কিছু সহায়তা পাইল । অপর দিকে উত্তরপূর্ব আসাম থেকে লেভো রোড 
তৈরী শুরু হইল এবং উত্তর বর্মার যুদ্ধে জেনারেল স্টিলওয়েলের অধীন চীনা ও 
মাকিন বাহিনী সামায়ক অগ্রগতি লাভ কাঁরল বটে, 'কক্তু চশনের মৌলিক পারাচ্ছিতর 
তেমন কোন পরিবর্তন ঘাঁটিল না। ১৯৪৪ সালে জাপানের বরহদ্ধে 'মন্রপক্ষের যৃদ্ধ- 
যাত্রার জন্য অপেক্ষমান রাহল ।১ 
১৯৪৪ সালে 'মন্রপক্ষ অবশ্যই ইউরোপে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে চড়াস্ত জরলাভের 
দকে আগাইয়া বাইতে লাগিল । কিজ্তু চন থেকে জাপানের অশুভ কালো ছায়া দূর 
হইল না” বরং নৃতন উদ্যমে আক্রমণ শুরু হইল । তবে? এই অবস্থার মধ্যেও বমণ 
রোডের 1দকে চদীন উল্লেখযোগ্য জয় অজন কাঁরল 1. বর্মা রোড যেখানে চীনের সঙ্গে 
মিশিয়াছে, সেখানে পশ্চিম ইউনানে চীনা সেনাপাতি মাশশাল উইীলহহর়াং জাপাননদের 
শবরুদ্ধে আক্রমণ চালাইলেন এবং জেনারেল স্টিলওয়েলের অধীনে যে চীনা বাহনশ 
ভারত থেকে উত্তর রক্ষের ভিতর 'দিয্না অগ্রসর হইয়া আসতোঁছল, কয়েক মাস যুদ্ধের 
পর তাদের সঙ্গে যোগসত্র স্থাপন করিলেন এবং জাপানীরা পরাঁজত ও বিতাড়িত 
হইল-_চীন-ত্রক্ম সীমান্তের একাঁটি গুরত্বপূর্ণ স্থান আঁধকৃত হইল । বমা রোডের 
জনা অংশ শন্ত্রুর কবল মনস্ত হইল এবং ২৩শে জান-য়ারী দক্দিশ-পনর্ব এশিয়ার সর্বোচ্চ 


আর ৮ লাশ 


১। পৃর্বোধ্ধ-ত পন্তক, সপ্তম খণ্ড, পৃত্ঠা ২৭০৯ । 


চীনের 'বতাঁকিত ভূমিকা ২৩৩, 


কমাণ্ডার গ্যাডামরাল মাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা কাঁরলেন যে, স্থলপথে চশনের সঙ্গে বমণা 
রোডের সংযোগ আবার খহীলয়া গিয়াছে 1" 

উত্তর বম্ণা ও চন বম সড়কের এই একমাত্র উল্লেখযোগ্য জয় ছাড়া ১১৪৪ সালে 
চখন জাপানের 'বরুদ্ধে আর কোন জয়লাভ কাঁরতে “পারে নাই । গ'মন্রপক্ষের কাছ 
থেকে চীন যে সরবরাহ পাইয়াছিল, তার ছ্বারা এক [ডিভিসন সৈন্যেরও এক সপ্তাহের 
বেশন লড়াই করা সম্ভব ছিল না। রেলওয়ে যন্ত্রপাতি ও যানবাহনেরও অত্যন্ত অভাব 
ছিল । সতরাং এাপ্রল মাসে হোনান থেকে জাপানীরা পুব চীন ধাঁরয়া যে আক্রমণ 
চালাইল, অক্টোবর মাস পর্যস্ত তাতে জাপানের একটানা জয় হইল । ডিসেম্বর মাসের 
আরম্ভে জাপানীরা এই অণ্চলের সমস্ত শহর ও মাকি'ন 1বমান ঘাঁটি-_-কোইিন, 
গলউচাউ এবং নান্ীনং দখল কারয়া নিল এবং মাণ্টারয়া থেকে ইন্দোচখনের সশমাস্ত 
পযস্ত একটা কোণরডোর স:্টি করল এবং স্বাধীন চীনকে দুই অংশে বভন্ত কাঁরয়া 
ফোঁলল । 

১৯৪৪-এর শেষভাগে জাপানীর। চঈনের পবা ভাগের সমস্ত রেলরথ কাকড়গ়া নল 
এবং জাপানী দখলশীকৃত ইন্দোচঈনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কারল ॥ এমন কি রাজধানশ 
চুধীকং নয়া পযন্ত টান পাঁড়ল। তবে, সৌভাগ্যরুমে বছর শেষ হওয়ার আগেই 
চু'ধাকংয়ের দিকে জাপানী আক্রমণ প্রাতিহত হইয্রাছিল । 

এখানে মনে রাখা দরকার যে, জাপানীরা যুদ্ধাঁনপ:ণ, আভজ্ঞ এবং আধুনিক অস্ত্র 
ও সমরসজ্জায় চনাবাহিনশর তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল । সতরাং অবরুদ্ধ এবং গৃহ- 
গববাদে গিদশিণ“ চীনের পক্ষে জাপানকে হটাইয়া দেওয়া আদৌ সহজ ছিল না । 

এই সময় কোইিনে ঘখন যুদ্ধ চিতেছিল, তখন মান জেনারেল স্টিলওয়েল» 
যান বহু দারিত্বপূণ্ণ পদে আধাচ্ঠিত ছিলেন, তিনি হঠাৎ অপসত হইলেন ২৮শে 
অক্টোবর এবং ওয়াশিংটনে ফারিয়া গেলেন । প্রেসিডেন্ট রূজভেঙজ্ট কৈফিয়ৎস্বরপ 
শুধু মন্তব্য কারলেন-_-চয়াংয়ের অনুরোধেই এটা করা হয়েছে । কারণ, এটা ছিল 
ব্যান্তত্বের বরোধ ।, 

অর্থাৎ য়া কাইসেকের সঙ্গে জেনারেল !স্টলগওয়েলের আদৌ বাঁনবনা 1ছল না ॥ 
?্টলওয়েল স্পঙ্টভাষশ্ব ও মেজাজশী ছিলেন । চয়াংয়ের নতি ও পদ্ধাতির সঙ্গে তিনি 
একমত ছিলেন না। ৩১৯শে অক্টোবর তাঁর শ.ন্য স্থানে চীনে মাকি'ন বাহনীর 
সেনাপাঁত পদে মেজর জেনারেল ওয়েডমেয়ার নিষুস্ত হইলেন । আর লেঃ জেনারেল 
সুলতান ভারত-ত্রঙ্গ রণাঙ্গনের ভার নিলেন । এই সমস্ত ঘটনায় চিয়াংয়ের বিরুদ্ধে 
মাঁকন য্য্তরাষ্ট্রে দারুণ প্রাতক্রিয়ার সুষ্টি হইল এবং মাও সে-তুংয়ের কমিউনিস্ট 
পপা্টর সঙ্গে 'য়াংয়ের 'বরোধ-প্রসঙ্গ রাজনোতিক মহলের আলোচনায় প্রাধান্য অর্জন 
কাঁরল ।১ | 

গ্ী গা সি 

এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে যেটা আমাদের দেশে জানা ছিল না। 
১৯৪৩ সালের 'ভিসেম্বর মাসে চিয়াং কাইসেক যখন কায়রোতে চার্চিল ও রুজভেঞ্টের 
সঙ্গে একত্র বৈঠকের সৌভাগ্য ও সম্মান অর্জন করিলেন, তখন কত চুধীকং-এ তরুণ 
সামারক আঁফসারেরা সরকারের বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত ছিল । এই সমস্ত 

১। প-র্বোদ্ধৃত প:ন্তক, অস্টম খণ্ড, পৃন্ঠা ৩২৮০। 


২৩৮ ছিতীয় মহাবশ্ধের হীতহাস 


'আফসারেরা অবশ্য স্বয়ং চিয়াং কাইসেককে উচ্ছেদ কারতে চাহেন নাই । 'কিম্তু 
1চয়াংএর 'ব*বাসভাজন কয়েকজন সামারক ও অসামারক ব্যান্তকে অপসারণ কাঁরতে 
চাঁহয়াছিলেন, যাঁরা চক্রাম্তকারীদের মতে অযোগ্য, অপদার্থ ও দুনীশতর বাহন 
ছিলেন ॥ বিশেষভাবে তাঁরা সাবাড় করিতে চাঁহয়াছিলেন হো-ইীয়িং-চিন, তাই ল, 
ডঃ কুং প্রমুখ পদস্থ ব্যান্তদের । প্রকাশ যে, এই ষড়যন্ত্রে ২০০ থেকে ৬০০ অফিসার 
যুক্ত ছিলেন । “ইয়ং জেনারেলর্স প্লট” নামে আঁভাঁহত এই ষড়যন্ত্র অবশ্য ফাঁস হইয়া 
শগয়াছিল । ফলে, ১৬ জন জেনারেলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল । এ*দের মধ্যে 
1চয়াংয়ের ?ব*বাসভাজন কয়েকজন আঁফসারও 'ছলেন। কিন্তু যে দনীতি ও 
অপশাসনের 'বরুশ্ধে তরুণ সামারক অফিসারেরা [বিদ্রোহ হইয়া উঠিয়াছিলেন, চিয়াং 
কাইসেক 'কিস্ত; তার প্রাতকারে এক পাও অগ্রসর হইলেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
ফেঃ একমান্র কামিউীনস্টরাই কুওামশ্টাং শাসনের বরোধী ছিলেন না, সরকারশ মহলের 
সামারক ও অসামারক আঁফসারদেরও অনেকেই এই শাসনের 'বরোধী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন । এমন ক, জাপানের িবরুদ্ধে চীনকে সহায়তা দানের জন্য যে সমস্ত মার্কন 
আফসার চগনে আঁসয়াছিলেন, তারা জানয়ারশ থেকে জুন মাস পষ'স্ত চশনের অবস্থা 
পযবেক্ষণ কাঁরয়া কুণামণ্টাং শাসনের অধঃপতন সম্পরকে অত্যন্ত মমণ্তুদ রিপোর্ট 


গদলেন । তাঁদের বন্তব্যের সারমম ছিল এই £ 
£ঘ1)677 501060 ৮799 1350 00199 ৮৮259 10০001001105 [9105575998৬ 515 


09700151125, ০$10151 1166 165060 095 0100010960610650 ০০911010610105 1105 
21771) 110676061৮9 2150 15 09০৬1181701 91059560 21 2 10101010560 
981101016 10 %/1)101) (116 01919 18010 01) 1166 529 [01610912610 101 02৮1] ৬০] 
891189 (17০ 0012017)00181515, [001)051 01)6 10175 96191179 06 ৮৮৪ 00 ০০০0109- 
(7017১ 605 08505 ০06 01015 5425 01901011076 200 0106 192,105100, ০1 ৬/21191 
59102,18015170 16210106871175, 

সোজা কথায় “চন ক্রমেই গভবর অধঃপতনের দকে অগ্রসর হইতেছে, সরকারী - 
মহল অভূতপূর্ব দুর্নীতির দ্বারা ব্যাঁথগ্রস্ত হইতেছে, সৈন্যবাহিনী অকেজো হইয়া 
পঁড়িতেছে এবং গভরন্নমেপ্ট এমন এক দীঘন্ছায় আত্মহত্যার মধ্যে লিপ্ত হইতেছে; 
যেখানে একমান্র কাঁমিউীনস্টদের 1বরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের প্রস্তাত চালাইয়া যাওয়াই জীবনের 
'লক্ষণরূণে প্রাতিভাত 'ছিল। দীর্ঘকাল ধাঁরয়া ঘুদ্ধ এবং বৈদোশিক দখলদারির চাপের 
জন্য জাতীয় একের জ্োড়াতাল ক্রমশঃ ফাঁটয়া পাঁড়তেছে এবং আগেকার মত 
রণপ্রভূদের 'বচ্ছিল্ততার লক্ষণ ফুিয়া উঠিতেছে ।”৯ 

এই 'রিপোট চিয়াংবরোধ' কোন রাজঅনোতিক দলের নয়ঃ কমিউনিস্টদেরও নয়, 
খোদ মাকি'ন আঁফসারেরাই কুও?নমণ্টাং শাসনের এই আসল চেহারা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, 
এবং ষে গ্রন্ছ থেকে উপরের এই ডী্ধঠীত দেওয়া হইল, তাও একজন 'বখ্যাত মাঁর্কন 


মাহলার রচিত । 
১৯৪৪ সালের গ্রাম্মকালে চুংকিংয়ের এই পঙ্গু অবস্থার জন্য আমোরকানরা 
স্বভাবতঃই চশনা কামিউানস্টদের যুদ্ধক্ষমতার দিকে আকৃষ্ট হইলেন । উত্তর চীনে 


১1 90115617 2270 005 £৯2০4012 879156005 27 57082080578 81৮21, ঘডত  3022য2, 
1০55 018, 19715 ৮৯ 4৩৩, 


চীনের বিতাঁকতি ভুমিকা ২৩৯ 


শছল কাঁমউীনিপ্টদের সব চেয়ে শাশ্তশালশ ঘাঁটি এবং সেখান থেকে শাল্টং, হোপেই, 
সপানাস ও উত্তর 'িয়াংস্‌ প্রদেশগুঁলেতে কাঁমউীনস্ট সৈন্যেরা জাপানের বিরুদ্ধে 
গেরিলাষুদ্ধ চালাইতোঁছল । জাপানীদের সব্ধাধক সৈন্য সমাবেশও ছিল এই উত্তর 
অঞ্চলে ৷ মাঞ্ঠারয়ার পর চীনের এই ভূখশ্ডেই জাপানীদের শ্রমাশল্পের আধিক্য ছিল 
বং রণনশীতির দিক থেকে আর-একটি গুরুত্বপণ” তথ্য এই ছিল ষে, ভাঁবষ্যতে সম্ভাব্য 
রুশ আভিষানের পক্ষেও এই অণ্চল 'ননকটতম এবং আঁবাচ্ছন্ন ছিল । ১৯৩৭ সাল থেকে 
মাও-সে-তুংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিউ'নস্ট পাটির ইতিহাস-বখ্যাত লং মাচেরি পর যারা 
বাঁচিয়াছিলেন, এবং ইয়েনানে পেশী ছিয়াছিলেন, তাঁরা এই আঁধকৃত ভূখণ্ডে যার আয়তন 
ছিল জাপানের সমান ) 'নজেদের গবন“মেণ্ট গাঁড়িয়া তুঁলয়াছিলেন । গত সাত বছরে 
কমিউনিস্ট 'নিয়াশ্ত্রিত ভূখণ্ডের আয়তন ৩৫ হাজার বর্গমাইল থেকে বাদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ 
&& হাজার বর্গমাইলে দাঁড়াইল এবং জনসংখ্যা দাঁড়াইল ১৫ লক্ষ থেকে & কোট ৪০ 
লক্ষে এবং সশস্তরবাহনীর সৈন্যসংখ্যা বাদ্ধ পাইল ১ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে ! 

উত্তর 'ীকয়্াংস এবং হোপেই প্রদেশে এবং দাঁক্ষিণে ক্যাণ্টন অঞ্চলে কমিউনিস্ট 
গোরলারা জাপান লাইনের 'পছনে প্রভূত কমতৎপরতা চালাইলেন এবং তাঁদের 
বাজনোতিক ও সামারক সংগঠনের নৈপহণ্যের ছারা স্থানীয় এলাকার উপর প্রভাব বস্তার 
করলেন ॥ তাঁরা চাষশদের খাজনা ও ট্যাক্সের পাঁরমাণ কমাইয়া 'দলেন এবং তাদের 
উপর জমিদারদের জোর জুলুম ও ির্যাতন বম্ধ কাঁরলেন । ফলে কাঁমউনিস্টরা 
জনাপ্রয়তা ও জনসমর্থন অন কারতে লাগলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় 
ক্রমেই তাঁদের শান্তবদ্ধি পাইতে লাগল ॥ সমগ্র অবস্থা পযবেক্ষণ করিয়া মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের আশগুকা হইল যে, কুওমিণ্টাং বনাম কাঁমিউীনস্ট গৃহযুদ্ধে চীন বিধবস্ত 
হইলে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো কঠিন হইবে ॥। সুতরাং তারা রাজনৈতিক 
আপোষ মীমাংসাস্বর্প দুই পক্ষের মিলিত কোয়ালয়ন গবন“মেন্ট গঠনের প্রস্তাব 
শদলেন। ১৯৪৩ সালে এজন্য আলোচনাও শুরু হইল । কারণ, আমেরিকানদের 
শীব*বাস ছিল যে, কাঁমডীনস্টরা চঈনের উপর প্রভুত্ব চায় না, কম্তু তারা কুওমিণ্টাংয়ের 
সঙ্গে একত্রে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রাতরোধ গাঁড়য়া তুলিতে চায় ॥ আমোরকানদের 
এই িব*বাসের একটা কারণ ছিল এই যে, চীনের বত“মান অবস্থায় প্রোসিডেশ্ট রুজভেল্ট 
মনে কারতেন 'চয়াং কাইসেকই চীনের এক্য রক্ষার সব চেয়ে উপযনস্ত ব্যাস্ত এবং 
স্টযাঁলনও তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন । কিন্তু 'তাঁন ( স্ট্যাঁলন ) 'চয়াং 
কাইসেকের ভ্রাটগুঁলি সম্পকে ও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং রাশ্্রদূত হ্যারিম্যানের 
কাছে মন্তব্য করিয়াছলেন ষেঃ পাঁচ বছর আগে চনারা বতমানের চেয়ে অনেক ভালো 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিম্তু এক্ষণে চিয়াং কাইসেকের চারিদিকে যাঁরা আছেন, তাঁদের 
মধ্যে অনেকেই ভণ্ড ও দেশঘ্রোহন এবং এদের মারফৎ জাপানীদের কাছে কোন তথ্য 
গোপন থাকে না। জাপানীদের 'বরুদ্ধে যুদ্ধে কমিীনস্টদের সাহায্য ও মহযোগিতা 
গ্রহণ না করা চিয়াং কাইসেকের পক্ষে বোকামির চ্ড়াস্ত বাঁলয়া স্ট্যালিন মনে 
কাঁরতেন। কারণ, তাঁর মতে “চীনা কামিউীনস্টরা আসল কাঁমিডীনস্ট ছিলেন না, 
তাঁরা ছিলেন “মার্গারিন” ( কৃত্রিম মাখন ) কমিউনিস্ট । কিল্তু তৎসত্বেও তাঁরা সাচ্চা 
দেশপ্রোমিক ছিলেন এবং জাপানীদের বিরদ্ধে যুম্ধ কারতে উৎসাহা ছিলেন ।১ 

৯1 হাবার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ৪০৭ | 


২৪০ ছ্িতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সৃতরাং এমন কাঁমিউীনিপ্টদের সঙ্গে চিগ্নাং কাইসেকের কোয়়ালিশন সরকার গঠনে 
আপাতত থাকা আমোরকানদের মতে যম্তসঙ্গত 'ছিল না। িশেষতঃ গৃহযষ্ধ যাঁদ 
চাঁলতেই থাকে, তবেঃ কাঁমউনস্টদেরই জয়ের সম্ভাবনা বেশ এবং সেই অবস্থায় 
সোভিয়েত রাঁশয়ারও হস্তক্ষেপ ঘাঁটিতে পারে । সেই পাঁরণাতি আমোরকারও পছন্দসই 
ছল না এবং গচয়াং কাইসেক তো সেই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আরও বেশন 
ভী্ঘগ্র ছিলেন । সতরাং চিয়াং কুটবৃঁদ্ধর কৌশল খাটাইতে চাহিলেন । অর্থাৎ 
শমত্রশান্ত যখন ইউরোপীয় যহদ্ধে ব্যস্ত আছে, তখন তান সেই সংযোগে আগে 
কামিউানস্টদের দমন করিতে চাহিলেন এবং এই কাজটা শেষ কাঁরতে হইবে চশনের 
মাঁক্ন অবতরণ কিংবা দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার আগমনের আগেই ! 

চশনা পারাস্ছীতির এই জাঁটল গ্রশ্ছি মোচনের জন্য আমেরিকার পক্ষ থেকে আগ্রহের 
কোন অভাব ছিল না। সতরাং ভাইস-প্রোসিডেন্ট হেনার ওয়ালেস (৬%৪119০০) 
চুংকং পাঁরদর্শনে আসলেন এবং ২১শে থেকে ২৪শে জুন, ১৯৪৪, চারদিন 'চয়াং 
কাইসেকের সঙ্গে আলোচনা কাঁরলেন এবং ওয়ালেসও বলিলেন যে চীনা কাঁমউীনস্টরা 
আসল কাঁমীনস্ট নয়, তারা “কিষিজীবী ডেমোক্রাট” মাত্র । 'কজ্ত চিয়াং এই 
আঁভমতের প্রাতবাদ করিলেন এবং বাঁললেন, তারা চঈনে 'নাশ্চতর্‌পেই ক্ষমতা দখল 
করতে চায় এবং তারা কাযত-:400015 9017010101915010 11027 0105 [২ 099181, 
5070017717101909--অথণাৎ রুশ কাঁমিউীনস্টদের চেয়েও তারা বেশশ কাঁমিীনস্ট ৫১ 

চিয়াং কাইসেকের এই মনোভাবের সঙ্গে আপোসরফা ঘটানো সহজ 'ছিল না। 
কেবল কমিউনিস্টদের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ ছিল না? 'তনি লেঃ জেনারেল 'স্টলওয়েলেরও 
বরোধী ছিলেন এবং তাঁর এত প্রতিপাত্ত ও ক্ষমতাও তান বরদাস্ত কাঁরতে রাজন 
ছিলেন না। তি চিয়াং কাইসেকের জেনারেল স্টাফের প্রধান, সামারক পরামশণ্দাতা 
এবং দাক্ষিণ পূর্ব এশিয়া কমাণ্ডের ডেপুটি সেনাপাত ছিলেন । অথচ ওয়াশিংটনের 
সাম্মলিত সেনানমণ্ডলীর দগুর চঈনের রাজনীতি ?নয়া মাথা ঘামাইতে রাজন ছিলেন 
না। তাঁরা চাহতোছিলেন য:দ্ধ জয় এবং সেই উদ্দেশ্যে চীনে 'স্টলওয়েলের ক্ষমতা 
বৃদ্ধ ও চীনের সশস্ত্রবাহর পারচালনভার তাঁর হাতে অপ“ণের জন্য । বলা বাহুলা 
যে, চয়াং এতে রাজী ছিলেন না ।**- 

এদিকে জ.ন মাসে প্রশাস্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা দ্বাপপহঞ্জের সাইপান ছ্ধশপ তিন 
সপ্তাহের তশব্র যুদ্ধের পর আমোঁরকার দখলে গেল এবং সেখানে সোঁদনের বিখ্যাত 
মাঁকন বোমারু শীব-২৯*এর জন্য উপযুক্ত ঘাঁটি তৈয়ার হইল । সুতরাং চশনের, 
মূল ভুখশ্ডে মার্কিন 1বমানঘাঁটির গন্রত্ব হাস পাইল । কারণ, গাইপান থেকেই 
প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানী ঘাঁটিগীলর কিংবা খোদ জাপানের বিরুদ্ধে বোমা বণ 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসল । এঁদকে চিয়াং কাইসেক 'স্টলওয়েলের 
ীবরোধাঁ ছিলেন বটে, 'কিজ্তু বমণায় চীনাবাহনী পরিচালনার নৈপ.ণ্য এবং প্রবল 
বাধাবর্ সন্বেও মিটাঁকনা দখলের “ীতহাসিক কাতিত্বের জন্য মাঁকন সমরাবভাগ 
৩০শে জুন স্টিলওয়েলকে পুরাপ্ীর জেনারেল পদে প্রোমোশন 'দলেন। সার &ই 
জুলাই তাঁরখ প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইসেকের নিকট একট ব্যান্তগত বাতায় চীনের 
আসন্ন 'পষয়ের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন এবং জেনারেল 'স্টিলওয়েলকে 


৯ । বারারা টাচম্যান, পৃঙ্ঠা ৪৬৪। 


চীনের 'বিতাঁকত ভূমিকা ২৮১ 


লমগ্র চীনা ও মাঁকনবাহনীর প্রধান সেনাপাঁতিপদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব কারিলেন । 
চিরাং এই প্রস্তাব সরাসার অগ্রাহ্য করলেন না বটে, 'কিম্তু তিনটি শর্ত আরোপ 
কারলেন- যার একাঁট "ছল এই যে" যতক্ষণ পধষ-স্ত কাঁমউীন্স্টরা কেন্দ্রয় সরকারের 
কর্তৃত্ব মানিয়া না লইবেন, ততক্ষণ তাঁরা 'স্টিলওয়েলের পাঁরচালনাধীনে আসিতে 
পারবেন না ।-7" | 

মাঁকরন মিলিটারি মিশন ও 'বখ্যাত পাত্রকা টাইমসের [বিশেষ প্রাতানাধ 
এতাঁদন পর চুংধকং সরকারের অনুমাঁত পাইলেন কাঁমিউীনস্ট পাঁট'র সদর ঘাঁটি 
ইয়েনান পাঁরদর্শনের জন্য । তাঁরা ইয়েনানে গেলেন এবং 'বখ্যাত ৮নং রুট আমর 
সৈন্য ও তাঁদের কার্যকলাপ দেখিয়া উচ্ছবাসত প্রশংসা করিলেন । তাঁদের সৈন্যদল 
উৎকৃষ্ট খাদ্য, অস্ত্র ও পোশাকের আঁধকারী ছিলেন এবং কুটির শিল্প, কষ ও কল- 
কারখানার উৎপাদনেও তাঁরা নৈপুণ্য দেখাইতোছিলেন । মাও সে-তুং চীনের জন্য 
মার্কিন সাহায্য ও মাঁকন সৈন্যের অবতরণের প্রস্তাব কারয়াছিলেন । কারণ, কুও- 
গমণ্টাং নামেমান্র গভর্নমেন্ট ছিলেন ॥ সহতরাং মাও$ চো এন-লাই, গিলন 1পরাও, 
ইয়ে চিয়েনইং এবং চু তে প্রমুখ নেতারা বাঁললেন যে, কুওামণ্টাং অকমন্যতার 
মৃত্যুশয্যায়” শায়ত । 1কন্তু কামিউীনস্টরা একাট সাক্রিয়ঃ প্রাণবন্ত ও বাঁলচ্ঠচ সরকার 
ও সৈন্যদলের প্রাতিষ্ঠা দিয়াছেন । অতএব 'ম্রপক্ষের কমান্ডের অধশনে মাঁকন 
সহযোগিতায় যুদ্ধ চালানো যাইতে পারে । মাকিন প্রাতিনাধদলের মতে চীনা 
কমিউীনিস্টরা--70055 0911050 11) 16109 ০ ০0921110101 1706 16৬০1176101) 
অর্থাৎ তাঁরা 'বপ্রবের কথা বাঁললেন না, বাঁললেন কোর্লাঁলিশন সরকার গঠনের কথা 
এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার কথা । কিক্ভু এই যহুদ্ধযাত্রা কেন্দ্রীয় কুওমিপ্টাং 
সরকারের নেতৃত্বে কিংবা চিয়াংয়ের প্রাতি আনুগত্যের শর্তে চাঁলতে পারে না । 

আমোরিকান প্রাতিনাধিদের নিকট কমিউ1নস্টরা কাজের লোক বাঁলয়া প্রতিভাত 
হইলেন । কিক্ভু চিয়াং কাইসেক রুজভেজ্টের নূতন প্রস্তাব অনুযায়ী জেনারেল 
হারালকে (17701159 ) তাঁর িনজের ও 'স্টলওয়েলের মধ্যবতাঁ হসাবে কাজ করার 
জন্য গ্রহণ কাঁরতে রাজ হইলেন বটে, £ল্তু 'স্টিলওয়েলের হাতে পর্ণক্ষমতা কিংবা 
কমিউীনিস্ট সৈন্যদের পারচালনার দায়িত্ব অপণণের প্রম্মীট এড়াইয়া গেলেন । 

নাঃ কঃ ০ 

আসলে চিয়াং কমিউীনিস্টদেরকে বৃহত্তর 1বপদ বাঁলয়া মনে কাঁরতেন । জাপানীরা 
পুর্ব চীনের ঘত খুশখ অণ্চল দখল করুক, 'তাঁন একেবারে পাশ্চমের শেষ প্রদেশে গিয়া 
আশ্রয় নিবেন এবং তারপর মিত্রপক্ষের হাতে জাপানের পরাজয় ঘটবার পর তি 
গবজয়ী পক্ষের দলে আঁবিভতি হইবেন !- চিয়াংয়ের 'বি*বাস ছিল যে, জাপানাীরা 
“চশনের বাইরেই” মিন্রপক্ষের হাতে পরাজিত হইবে । সুতরাং তার দুর্ভাবনার আর 
কারণ কি? চিয়াংয়ের এই অনুমান অবশ্য মিথ্যা ছিল না। অতএবং কমিভীনিস্ট 
পার্টির সঙ্গে তিনি শর্তহখন কোয়ালশন গঠনে রাজী ছিলেন না এবং জেনারেল 
গৃস্টজওয়েলের হাতেও সবময় ক্ষমতা অপ'ণে সম্মত ছিলেন না-_যাঁদও আমোঁরকা 
চশনকে বৃহৎ শান্তর অন্তরস্তরপে বিবেচনা কারিতেছিলেন। এজন্য তাঁরা এঁক্যবদ্ধ 
চীনের জন্য বারবার তাগিদ লন। কিম্তু এক্যের বদলে দেখা গেল আঁভনব 
দশ্য। জাপানীরা যখন কোয়্াংধীসর দিকে ব্যহভেদ কারিয়া অগ্রসর হইল, তখন 

হু. মহা. (বয়)--১৬ 


২৪২ ছিতায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


উত্তরাদকে ১৬ট চীনা আর্ম কমিভীনস্টদের িবরুশ্ধে পাহারা দেওয়ার জন্য অলস 
বাঁসয়া রহিল । যখন ৯৩নং বাঁহনীকে কেন্দ্রীয় সরকার কোয়েইীলিনে পাঠাইলেন, তখন 
তাঁরা যুদ্ধের চেয়ে লুভতরাজের দিকে বেশশ মন দিল !১ 

নভেম্বর মাসের মাঝামাবিতে জাপানশরা চীনের দুই দিক থেকে--পূর্ব উপকূল 
থেকে ভিতরের দিকে এবং কোরাংসির ভিতর 'দিয়া দাক্ষিণাঁদকে বাহ বিস্তার করিল-_ 
এই দুই বাহু [িলও চাওতে 'মালত হইল । এাঁপ্রল মাস থেকে ৮টি প্রদেশ, & লক্ষ 
সৈন্য ও ১০ কোটি জনসংখ্যা চীন হারাইল এবং উপকুল ভাগের শেষ প্রবেশপথও 
নম্ট হইন্না গেল । 

বলা বাহুল্য যে, হীতিমধ্যে জেনারেল স্টিলওয়েলকে তাঁর সৈনাপত্য থেকে বিদায় 
[নিয়া ওয়াশিংটনে ফিরিয়া যাইতে হইল । চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে মতাবপোধের এবং 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াংয়ের শন্রুতার এই পাঁরিণাঁতি ঘাঁটল ।--* 

চিয়াং কাইসেকের একজন গহণমহগ্ধ জীবনচারত লেখক এইপ্রসঙ্গে যে আঁভিনব 
মন্তব্য কারয়াছেন, সেটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য 
০০০-01820 110205 2152৮ 12951) ৬০০1০ 0০ 9০152051750 55216] 8? 01055 189৬০ 
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অথণৎ পৃথিবীতে অনেক মহান লোক আরও মহানরপে প্রাতভাত হইতে পারতেন, 
যাঁদ তাঁদের আরও কয়েক বছর আগে মারা যাওয়ার সুব্দ্ধি হইত ! যেমন ওয়াটারলন 
যুদ্ধের আগে নেপোলিয়ন, ভাসনই সাম্ধর আগে উইলসন (মাঁকন প্রোসডেশ্ট ) এবং 
জেনারেল 'স্টিলওয়েলের পদচ্যুতির,আগে চিয়াং কাইসেক 1২ 


৯ পর্বোদ্ধতত পুলক, পত্তা ৪৬৯, 9৬৮৬। 
২। পুবোদ্ধুত পুভ্তক, পৃঙ্তা ৬০৯ । 


সগ্ম পর্ব 
দশম অধ্যায় 


জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ 
জলে স্থলে ও আকাশে মিত্রপক্ষের জয়যাত্রা 


১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রমণের পর থেকে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে 
জাপান কাষতঃ সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূব এশিয়া এবং ব্রহ্গ-ভারত 
সামাস্ত পর্যন্ত যে বিশাল ও দ:ুর-বিস্তৃত-সাম্রাজয দখল করিল (প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পৰ 
দ্রষ্টব্য ) ও ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হইল, সম্ভবতঃ ইতিহাসে তেমন নাঁজর 
দুলভ। এই বিশাল সাম্রাজ্য থেকে জাপানকে অবিলম্বে কিংবা দুই এক বছরের মধো 
হঠাইয়া দেওয়াও সহজ 'ছিল না। কেননা, মিন্ন শান্তপ-ঞ্জ যুস্তিসঙ্গতভাবেই জার্মানণ 
বা ইউরোপের ঘুদ্ধকেই অগ্রাধকার 'দিয়াছিলেন । অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁরা জাপানের 
উপরেও নজর রাঁখিয়াছিলেন এবং ১৯৪২ সালের দর্দনেও যতটা সম্ভব জাপানকে 
প্রত্যাঘাত কাঁরতে চেষ্টা কাররাছিলেন ।**" 

রণশাস্ত্-বশারদ লীডেল হার্ট জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যষ্ধকে তিনটি 
পর্যায়ে ভাগ কারয়াছেন, যথা-- 

প্রথম পর্যায়ে জাপান কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরের সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
এলাকাঃ এই সমস্ত এলাকার সমস্ত দ্বীপ এবং দক্ষিণ-প্‌ব এশিয়ার সাল্বিকউবতাঁ সমস্ত 
দেশ দখল । 

দ্বিতয় পর্যায়ে জাপান কর্তৃক হাওয়াই ছবীপপহুঞ্জের এবং অস্ট্রেলয়ার মাঁকিন ও 
বটিশ ঘাঁটগুলিরঃউপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। িক্ত এই প্রচেষ্টায় নৌ ও 
শবমানযৃণ্ধে সে হাওয়াইয়ের দিকে মিডওয়ে দ্বীপে এবং অস্ট্রেলিয়া অভিম:থে সলোমোন 
দ্বপপ-ঞ্জের গুয়াদেলক্যানেলে প্রতিহত হইল । 

তৃতশর পর্যায়ে জাপানকে আত্মরক্ষা কিংবা প্রাতিরক্ষার রণনীতি অবলম্বন কাঁরতে 
হইল । কারণ, জাপানী সমর কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেনাপ্পাতিদেরকে নির্দেশ 'দয়াছিলেন 
যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিান ও সুলোমোন ছণপপহ্ঞ্জের সমস্ত ঘাঁটি 
রক্ষা কাঁরতে হইবে । কিশ্তু মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধে জাপানের ৪ 'বমানবাহণ জাহাজ 
এবং গুয়াদেলক্যানেলের যুদ্ধে ২ট ব্যাটলাশপ বা বড় যুদ্ধজাহাজ এবং অনেকগদাঁল 
ছোট ছোট পোত ও কয়েক শত বিমান নষ্ট হইল । সহতরাং জাপানের হাত থেকে 
'শমন্রশন্তি কিছ “সবিধা* কাঁড়রা নিল । কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াইল কোথায় এবং 'কভাবে 
এই “সনীবধা” প্রয়োগ করা হইবে £ 

জাপানের এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় আভযান সম্পকে একাঁট কথা মনে রাখা দরকার 
যে, জাপানের ভৌগ্োিক অবস্থান তার আক্রমণাত্মক ও প্রাতরক্ষামূলক-_এই উভয় 
-প্রকার বুপ্ধের পক্ষেই খুব উপযোপী ছিল এবং এটাই ছিল কার্যতঃ তার উভয় 
ররণনশীতির 'ভীত্তর মত।' প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিন্নের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে 


২55 দ্বিতশয় মহায্দ্ধের হীতহাস 


যেঃ আত দ্রুত দ্বীপ-হ্বখপাস্তর ও দেশ-দেশাম্তর জয় করার ফলে জাপানের চারদিকে: 
আংটির মত এমন কতকগুলি বেষ্টনী গাঁড়য়া উঠিল, যেগুঁল মিত্রপক্ষের পালটা- 
আক্রমণের পক্ষে--দহভেদ্য, দহর্গম এবং দ:সাধ্য ছিল ।+ 

বাহ্যতঃ মানাঁচন্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে যে জাপানের বরহদ্ধে পালটা 
আক্রণের অনেকগ্াীল গিকজ্প পথ আছে । িকিম্তু কাষতঃ সেগুীল বাস্তবতাসম্মত ছল 
না। কারণ, উত্তরবতশ প্রশাস্ত মহাসাগরে কোন উপযুক্ত ঘটি ছিল না এবং সেখানকার 
আবহাওয়া সবদাই কদম ও কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল । দর-প্রাচ্যের সোভিয়েট রাশিয়ার দিক 
থেকেও আন্তমণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ, জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া তখন নিরপেক্ষ 
গছলঃ আর চন ও ব্রক্ষদেশের অবস্থা এত কাহল ছল যে, ওই' দুই স্থান থেকে 
1মররশান্তর পক্ষে কোন পালটা আঘাত হানার উপায় ছিল না। অথচ ইতিমধ্যে 
কাঁচামালের এশ্চষণপূর্ণ তার 'বশাল সাম্রাজ্যে জাপান কায়েম হইয়া বাঁসিতে চাহল এবং 
গবাজিত দেশগ্ীলকে হাতে রাখার জন্য 'কছ- িছ: “পুতুল সরকারে" প্রতিষ্ঠা দিল--- 
যাঁদও এই কৌশলে স্বাধখঈনতাকামনশ জনগণ শেষ পযন্ত প্রতারিত হইল না। 

গিম্তু জাপান সম্পকে" আমোরকার পক্ষে নিশ্চেষ্ট বাঁসয়া থাকার উপায় ছিল না। 
সুতরাং মাঁকন সামারক নেতাদের 'িনকট প্রশ্ন দেখা দিল কোন পথে জাপানকে 
আক্রমণ করা যায় ৪ আমোরকার পক্ষে অবশ্য দুই'ট 'বকজ্প পথ ছিল । প্রথমটি 
গনউীগানি থেকে 'ফাঁলাপন্স পধনস্ত দাঁক্ষিণ-পাঁশ্চিম প্রশাম্ত মহাসাগরের রুট অথবঃ 
চ্ছতীয়াট মধ্য বা সেন্ট্রাল প্রশান্ত মহাসাগরের পথ দয়া অগ্রগাঁতি। দাঁক্ষিণ-প'শ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান সেনাপাঁতিরূপে জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আথণার স্বভাবতঃহ্‌, 
প্রথম রুটি পছন্দ কাঁরলেন ॥। কারণ, তাঁর মতে দাক্ষণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের 
দিকেই কাঁচামালের এশ্বযপৃণ“ দেশগুলি জাপানের দখলে রহিয়াছে এবং জাপানের 
পক্ষে যুদ্ধ চালাইবার জন্য এই সমস্ত দেশের উপর 'িভর কাঁরয়াই তাকে চাঁলিতে 
হইতেছে । সুতরাং এই দেশগুলির সঙ্গে জাপানের সংযোগ বিচ্ছিল্ন করিতে পাঁরিলে 
জাপান 1বপদে পাড়বে । আর মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর দয়া আগাইতে গেলে জাপান? 
আঁধকৃত বহু ছ্বপপহ্ঞ্জ থেকে প্রচণ্ড বাধা ও পালটা আব্রমণ ঘটবে । 

1কম্তু ম্যাক-আর্থারের এই আভমত সত্বেও মাঁক্কন নৌ-প্রধানেরা মধ্য প্রশাস্ত 
মহাসাগরের রুটংটিই বেশ পছন্দ কারলেন । কারণ, ইতিমধ্যে আমেরিকার যে প্রচুর 
সংখ্যক এবং সুবৃহৎ বমানবাহশ জাহাজ ও অন্যান্য রণপোত তৈয়ার হইয়াছে, 
সেগুলিকে দাক্ষণাঁদকের নডী্গান অন্চলের বহ] হ্বীপের ছারা আচ্ছ্ সমুদ্রের চেয়ে 
মধ্য প্রশান্ত মহাসমদ্রের পথে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যাইবে । দাক্ষণদিকের 
চেয়ে এই অঞ্চলের পথে পাশবদেশ দিয়া জাপান আক্রমণের সম্ভাবনাও কম ॥ 'লিডেল, 
হাটের মতে মধ্যপখখা* বাছিয়া লওয়ার জন্য মাঁকন নোৌ-্রধানদের নাক আর-একটা 
“প্রাইভেট কারণ” এই 'ছিল যে, তাঁরা সমস্ত 'বমানবাহশী জাহাজ ম্যাক-আথণরের 
হেপাজতে অর্পণ কারতে রাজী ছিলেন না। কারণ, ম্যাক-আথণরের নাকি “একচেটিয়া 
দখলদারর” ঝোঁক ছিল ! 

অবশেষে উভয় তরফের এই মতাঁবরোধের মধংমাংসা হইল ওয়াশংশনের পশ্ট্রডেপ্ট” 
কনফারেস্সে । ১৯৯৪৩ সালের মে মাতে শীষ মাকিন নেতারা চ্থির করলেন যে” 


৯1 হাস্ট্র অব- দি সেকেন্ড ওয়াজ ওয়ার, পণত্ঠা ৪৯৮ । 


জাপানের বিরদ্ধে পালটা আক্রমণ ২৪৫ 


দুইদিক দিয়া এবং দুই রুট ধাঁরাই জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হইবে এবং এর 
স্বারা জাপান দুইঁদকের যুদ্ধের ঝামেলায় ও ফ্যাসাদে এবং আনশ্চয়তার মধ্যে 
“পাড়বে 1১ 

আসলে দুই বছর ধাঁরয়া মাঁর্কন প্রশাস্ত মহাসাগরীয় কমাণ্ডকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 
শান্ত নয়া কাজ করতে হইয়াছে । যাঁদও তাঁদের রণনৌতিক উদ্দেশ্য গিল-_ প্রথমতঃ 
জাপানের বাঁহব্যহের লাইন ভেদ করা এবং তারপর অন্তব্যযহ 'বচ্ছিল্পূবক খাস 
জাপানের মমস্ছলে আঘাত হানা, তথাঁপ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা আদৌ সহজ 'ছিল 
-না। কারণ, কোন প্রত্যক্ষ আঘাতের উপয্যুস্ত প্রস্ততি ও সুযোগ ছিল না। 

এই সমস্ত সমস্যা নিয়া ওয়াশিংটনে জয়েপ্ট চবফস- অব স্টাফ-এর বৈঠকে দীঘ* ও 
বস্তুত আলোচনা হইল এবং সামগ্রক রণপাঁরকজ্পনার কথা 'ববেচনা করা হইল । এই 
পারকল্পনা অনসারে অস্ট্রোলয়া, নিউগানি, নেদারল্যান্ডস, ইস্ট ইশ্ডিজ (পূর্বভারতীয় 
ওলম্দাজ-দ্বীপপুঞ্জ ) এবং ফিলাপম্স সহ দাঁক্ষিণ-পাশ্চম প্রশান্ত মহাসাগরের ভার 
দেওয়া হইল জেনারেল ম্যাক-আথবারকে । আর এ্যাডমিরাল চেস্টার ডারউ. 'নামৎস- 
এর ( 10972) উপর ভার পাঁড়ল বৃহত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের । অর্থাৎ দাক্ষণে 
সলোমোন সহ সমস্ত দ্বাপপহঞজের এবং উত্তরাঁদকে আল্াশয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, আর 
সেই সঙ্গে গিলবার্টস, মার্শালস, ক্যারোলাইন্স এবং ম্যারয়ানা দ্বীপপ7ঞ্জ । এঁশয়া 
মহাদেশের ভুখণ্ডে চঈন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনের ভার প্রথমে পাঁড়ল লেঃজেনারেল জোসেফ 
ডার্িউ. 'স্টলওয়েলের উপর ॥। কিন্তু পরে চাঁ্চলের প্রস্তাবানূসারে আগস্ট মাসে 
১৯৪৩, দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড নামে একি পৃথক সৈনাপত্যের প্রাতজ্ঞা হইল, বার 
ভার পাইলেন ভাইস-এ্যাডমিরাল লড* লুই মাউ্ট-ব্যাটেন । আর জেনারেল 'স্টিলওয়েল 
তাঁর ডেপুটি নিষ-ত্ত হইলেন । 

এই রণপারকজ্পনা অনুসারে 'ন্ছর হইল “ছপ-থেকে-দ্বপাস্তরে ভেকের মত লাফ 
ধদয়া” অগ্রসর হওয়া (41521) £05 110195 [0170 0179 8912700 1০ 200101)917” ) এবং 
জল-স্থল-আকাশের মধ্যে রণক্রিয়ার সামঞ্জস্য 'বধান করা । এক একটি জায়গা দখল 
কারয়া সেখানে নৌঘাঁটি ও ধবমানঘটি চ্ছাপন করা হইবে এবং সেখান থেকে আবার 
পরবতী দ্বীপপূজজে অগ্রসর হওয়া যাইবে । ধকম্তু শত্রুপক্ষের অত্যন্ত শন্ত ঘাঁটিগুলির 
সমস্তই দখল করিয়া নেওয়া হইবে না। এগ্লর অনেকের পাশ কাটাইয়া যাওয়া 
হইবে এবং রাবাউল বা কের (51) মত অত্যন্ত স:রাক্ষত মুল জাপান ঘাঁটির 
উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হা'নয়া দখল করার চেম্টা হইবে না । কিন্ত প্রচণ্ড বোমা বষণের 
দ্বারা এই ঘাঁটগুিল ঘায়েল করার চেম্টা হইবে । এর মূল উদ্দেশ্য হইতেছে যতটা 
সম্ভব মার্কন সৈন্যদের জশবন বাঁচানো ॥। ধিকম্তু সেইসঙ্গে শত্রু ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে 
অবরোধ সংষ্টি করা | 

“অবশ্য ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস হইতেই দ্বপ-থেকে-দ্বীপাস্তরের যহস্ধের সভ্রপাত 
হইয়াছিল এবং এর পত্তন হইয়াছিল গুয়াদেল-ক্যানেলে মাকিন আক্রমণের দ্বারা ॥ 
+কম্তব এই সমস্ত বৃদ্ধ অত্যন্ত কষ্টকর এবং দীঘনন্ছায়শ ছল । বলাই বাহঃল্য থে? 
হবাপগ্যাল উন্নত 'ছিল না। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্ছার অভাব এবং জঙ্গল ও 


৯। পূর্বেদ্ধৃত পৃভ্তক, পচ্ঠা ৪৯৯ । 
ই) লুই স্নাইডার, পৃত্ঠা ৪৩০ । 


25৬ ছিতায় মহায:দ্ধের ইতিহাস 


পাহাড়ের জন্য এত দরাধিগম্য যে, সাধারণ পাঁথকের পক্ষেও চলা কঠিন ছিল । এর 
উপর মশামাছি, কাঁটপতঙ্গ, জলাভুমিঃ নদশ এবং গ্রশম্মপ্রধান দেশের নানারকম ব্যাধির 
উপদ্ুব 'ছিল। ফলে? মাঁক“ন ও অস্ট্রোলয়ান সৈন্যঙ্গের পক্ষে এই সমস্ত দ্বীপে আক্রমণ, 
অবতরণ ও যুদ্ধ পাঁরচালনা দস্তুরমত সমস্যাসঞ্কুল ছিল । রণভুমির দর্গমতার সঙ্গে 
জাপানীদের আত্মরক্ষার শক্ত 'মালত হইয়া মাঁ্কন আঁভযানকে স্বভাবতঃই' অত্যন্ত ম্‌দু 
করিয়া তুলিল। একমাত্র গদয়াদেল-ক্যানেল ও বুনা-গোনার নাম ক্রমাগত শুনিতে 
শুনিতে তখনকার 'দনের সংবাদপত্র পাঠকদের 'বরান্ত ধারয়া 'গিয়াছিল । কারণ, এই 
ক্ষুদ্র দ্বীপের যুদ্ধ শেষ হইতে প্রায় সাত মাস--১৯৪২ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৩ 
সালের ফেব্রুয়ারী পযস্ত লাগিয়াছিল 1” 

অবশ্য ১৯৪২ সালের প্রসঙ্গে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা দরকার । পাল? 
হারবারে জাপানের “এ্ীতহান্িক” আক্রমণের পর মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর কয়েক মাস 
নিঃশম্দ বা চুপচাপ ছিল । এই নীরবতার ভঙ্গ হইল ১৯৪২ সালের ১৮ই আঁপ্রল, খন 
মাঁকন বোমার অকস্মাৎ খোদ টোকিওর উপর হানা দিল এবং বোমা বষণ করিল ॥ 
লেঃ কর্নেল জেমস এইচ. ভুঁলিটংল অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এই বোমার আক্রমণ সংগাঁঠিত 
কাঁরয়াছিলেন । মাঁকর্ন নৌবঝহরের একাঁট বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজে টোকিওর ৮০০ 
মাইলের মধ্যে পেশীছিয়া লেঃ কনেল ভুলিটলের নেতৃত্বে কয়েকটি বোমার 'বমান খাস 
জাপানের ভুভাগে টোকিও শহরে বোমার বর্ণ করিল । এমন আকদ্মিক এবং অভাবিত 
বোমা বর্ষণের জন্য জাপানীরা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সূতরাং তারা কিছুটা অবাক 
হইল । কারণ, তারা বুঝিয়া উঠতে পাঁরিতোছল না, প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার 
হাজার মাইল দুরবতঁ কোন: স্থান বা ঘাঁট থেকে এই সমস্ত বোমারু হানা 'দিতে 
আ'সিয়াছিল । আমেরিকানদের মতে জাপানের কয়েকটি কারখানা এই বোমা বষণের 
দ্বারা ক্ষািগ্রস্ত হইয়াছিল এবং ইওকোসকাতে 'িছ7 কিছ জাপ নৌ-সৈন্য হতাহত 
হইয়াঁছল । পীকম্তু মাকন 1বমানগুশীল প্রত্যাবত'নের পথে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার 
মধ্যে পড়ায় অন্ততঃ ৮ জন মাঁকন বৈমাঁনক অবতরণে বাধ্য হইয়াছিল । তারা 
জাপানীদের হাতে 'নচ্চুরভাবে নিহত হইয়াছিল 1. 

টোকিওতে ডুলিউংলের এই 1বমান হানার প্রাতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে জাপানী 
সমর কর্তৃপক্ষ পাল হারবার থেকে ১১৩৫ মাইল পাঁশ্চমে গুরুত্বপূর্ণ মডওয়ে ছাপ 
আক্রমণ ও দখল করার পারিকষ্পনা ক'রিয়াছিলেন । জাপানের খ্যাত নৌ-সেনাপাতি 
ইয়ামামোতোর নেতৃত্বে এক ীবরাট নৌ ও 'বমানবহর 'মিডওয়ে ছ্ববপের দিকে 
আভযান কারল । ১৯৪২ সালের ৭ই জন এই আক্রমণের তারিখরপে 'নাদর্ট হইল ॥ 
কিস্ত জাপানীদের দভশগ্যক্রমে ওয়াশিংটনের সমর বভাগ জাপানীদের সমজ্ঞ 
সাঞ্কোতক গোপন বার্তা ধারয়া ফোঁলতে পারিয়্াছিলেন । সুতরাং প্রশাস্ত মহা- 
সাগরীয় নৌবহরের প্রধান সেনাপাঁতি এ্যাডামিরাল চেম্টার নামৎস উপযুক্ত প্রাতিরোধ 
ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরলেন । জাপান নৌবহরের ইতিহাসে এটা 'ছিল একটা সেরা 
আঁভযান এবং এই অভিযানের জন্য ১১টি যুদ্ধ জাহাজ, ৮টি িবমানবাহণ জাহাজ, ২২টি 
ক্লুজার, ৬৫ট ডেস্ট্রয্লার এবং ২১1ট সাবমোরন--মোট ২০০ রণপোত সান্বাবষ্ট হইল। 
এই প্রচ্ড নৌশাঁন্ত পাঁচাট ভাগে বিভক্ত হইল এবং শ্ছির হইল গোলা ও বোমাবষ“ণের 

॥ গ্রল্ছকার প্রণণত 'জাপানশ ধুন্ধের ভায়ের” (দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯৯৪৬ ) পৃত্ঠা ৩১৪। 


জাপানের বিরদ্ধে পালটা আক্রমণ ২৪৭ 


হ্বারা মিডওয়ে ছ'পকে ঘায়েল করার পর & হাজার জাপান নৌসৈন্য এই দ্বাপে 
অবতরণ করিয়া উহা দখল কারয়া ?নবে এবং তারপর এখানে একাঁটি জাপানণ 1বমান , 
ঘাঁটি তৈয়ার হইবে । যাঁদও এই দ্বীপাঁট ছিল নিতান্তই ক্ষদ্রুঃ? তবু এর আক্রমণ ও 
আত্মরক্ষার জন্য উভয় পক্ষেই প্রচণ্ড তোড়জোড় হইল । . চার দন ধাঁরয়া এই আঁভষানে 
গমডওয়ে হ্ববপ দখলের জন্য যে যুদ্ধ হইল, তাতে জাপানঈীদের পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত 
হইলঃ 8 'বিমানবাহণ জাহাজ, একি বড় ক্ুজার ধংস বা নমান্জত হইল আর- 
একটি বৃহৎ র্ুজার প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল হইল, ২1ট ডেস্ট্য়ার চূর্ণ হইল এবং আর-একটি 
ডেস্ট্রগ়নার ও ষদ্ধ জাহাজ জথম হইল, আর ৩২২ট দবমান ধবংস হইল । বাকী জাপানী 
নৌবহর 'পছনে হটিয়া গেল । এই যুদ্ধে আমোরকানদেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষাত হইল । 
একটি বিমানবাহশ জাহাজ ও একটি ডেস্ট্রয়ার ধহংস হইল এবং ১৪৭টি 'বমান নষ্ট 
হইল । “কিশুু মিডওয়ে দ্বীপ আমেরকানদের হাতেই রহিয়া গেল । জাপানের প্রবলতর 
শাশ্তর সঙ্গে যুঝিয়া মাকিন নৌ ও ীবমানশান্তর এই জয়লাভ আমেরকায় বিপুল 
উৎসাহের স্টি কারল--1বশেষতঃ পার্ল হারবারের [বিপর্যয়ের পর । মিডওয়ের ষ্দ্ধে 
জয়লাভের দ্বারা হাওয়াই দ্বখগপপ-ঞজের ভাঁবষ্যৎ স্হানাশচিত হইল । 
গং নং রঙা 
,  উত্তর-পূব প্রশান্ত মহাসাগর এবং দাঁক্ষণ-প্চিন প্রশাস্ত মহাসাগরকে জাপানের 
দুরবতাঁ দুইটি বাম ও দাক্ষিণ পাশ্বদেশ বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরলেও অযোত্তক হইবে না॥ 
ষদও জাপান আঁভমুখে অগ্রসর ফিংবা তার বরুদ্ধে পালটা আক্রমণাত্মক আভযান 
আরচ্ভের সাধ্য সেই সময় মিত্রপক্ষের ছিল না। তথাপ জাপানকে যথাসম্ভব 
প্রতিরোধের জন্য উহার দুর-বিস্তূত দুই সামদ্রক বাহুর আঙ্গুলের ডগাগালর উপর 
আমেরিকা তার নৌ-বহর ও বিমানবহর যোগে যেন হাতুঁড়র ঠোকা দিতে লাগিল । 
অবশ্য এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাপানের দুই প্রসারিত বাহ্‌কে যথাসম্ভব সত্কুচিত 
কাঁরয়া আনা কিংবা জাপানকে শক্ত হইয়া বাঁসতে না দেওয়া ।১ 
গা বি সা 

ণিক্তু মাঁক্ন সামরিক কতৃপক্ষ প্রশাস্ত মহাসাগরের ডবল রুটে আভিযান 
চালাইবার যে সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন, দীঘ“ দিনের প্রস্তুতি ছাড়া তা” কার্কর করা সম্ভব 
গল না এবং ইতিমধ্যে জাপান আরও জোরদার প্রতিরক্ষা গাঁড়য়া তোলার সুযোগ 
পাইয়া গেল । কিস্তু আমোরকার পক্ষেও একেবারে 'নাক্রর় থাকা কঠিন 'ছিল। সুতরাং 
৯৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে তাঁরা একান্ত উত্তর প্রান্তবতঁ আলহশিয়ান হ্বীপপহঞ্জে 
আক্রমণ চালাইলেন এবং কুয়াশাচ্ছন্ন আও ও 'িস্কা দ্বীপে ৩৪ হাজার সৈন্যসহ অবতরণ 
কাঁরলেন । পাঁচ দিন ধাঁরয়া তাঁরা এই ছ্বাপে পি হাজার শত্রুসৈন্যের খোঁজ করিয়া 
দোঁখলেন যে, দ্বীপ্পাটি একেবারে খালি ! জাপানীরা আগেই ছাঁপাটি ছাঁড়য়া চাঁলরা 
গগয়াছিল । অথচ সমগ্র আলশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এই আঁভযানে ১ লক্ষ মাঁকিন সৈন্য 
এবং প্রচুর নৌ ও [বমানবহর নিয়োগ করা হইয়াছিল। যেন কাকের উপর কামান 
দাগানো £"-" 

মাঁকন লেনানীমণ্ডলশর মধ্যে 'যেমন প্রশান্ত মহাসাগরণয় আঁভষান নিয়া মতাঁবরোধ 
হইয়াছিল; আমেরিকার ভাগ্যক্রমে জাপানের আম ও নেভীর মধ্যেও তেমন প্রচণ্ড 
৯ পুবোদ্ধৃত পৃন্তক, প্ঠো ৩১২ । 


২৪৮ ছিতীয় মহাযুদ্ধের হাত্হাস্য 


মতাবরোধ দেখা 'দিয়াছিল । অবশ্য আর্ম ও নেভীর উভয়পক্ষের কর্তারাই জাপানের 
অধিকৃত সমস্ত স্থান দখলে রাখতে চাহিয়াছিলেন এবং সোঁদক দয়া তাদের কোন মতভেদ 
ছিল না। 'কিম্ত; এই দখলদার বজায় রাখার সর্বোত্তম উপায় কিঃ সেই প্রশ্নে িতপ্ডা 
দেখা দিল। আঁর্ম বা হ্ছলবাহনী চাহতেছিল নউ্গিনর স্ছলভাগে রণক্রিয়া ॥ 
কারণ, নিডীগাঁনর এই অগ্রবতন ঘাঁটি থেকেই পৰব-ভারতীয় ওলন্দাজ ছাপপুঞ্জ ও 
1ফাঁলাপশন্সের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব ছল । কিকল্তু নোবাহনশর প্রধানগণ 
চাহতেছিলেন সলোমোন ও বিসমাক“ দ্বীপপুঞ্জের জন্য অগ্রাধকার । কারণ, এর বারা 
ক্যারোলিন দ্বীপ থেকে হাজার মাইল দ:রবতর্ জাপানীদের প্রকাণ্ড নো-ঘাঁটি টুক 
রক্ষা করা সবধাজনক ছিল । কিজ্তু জাপানে আর্ম ও নোঁভর মধ্যে যেমন বরাবরই 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে আমর অনকুলে [সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, আলোচ্যক্ষেত্রেও তাই হইল |. 
কম্ত শেষ পধণস্ত উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পপুয়া উপদ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলের 
ভ্বীপগুলিকেই আত্মরক্ষার লাইন 'হসাবে গ্রহণ করা হইল । নোভর ভাগে পাঁড়ল 
সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের এলাকা, আর আ'মি“র ভাগে পাঁড়ল 'নউীগাঁন ছ্বীপের এলাকা ॥ 

এই সমগ্র অঞ্চলের সদর দপ্তর ও সৈন্যপত্য প্রাতী্ঠত হইল রাবাউলে এবং সেখান 
থেকে সলোমোন হ্বদপে ১৭নং আর্ম এবং 'নভীগ্গীনতে ১৮নং আমি” পারচালিত 
হইল । বলা বাহুলা যে জাপানী নৌবাহনধ ও 1বমানবাহিনীও এর সঙ্গে যুন্ত হইল । 

৫ ও হী 

মার্কন যত্তরাষ্্র কর্তৃক প্রশাস্ত মহাসাগরশয় পালটা নৌ-আঁভযবানের জন্য নৌ- 
ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিভিল্ন ধরনের আমডা তৈরশ হইল । ১৯৪৪ 
সালের মধ্যে মার্কন নৌশান্ত এত বৃদ্ধি পাইল যে, উহা বৃটিশ নৌশান্তর তুলনায় 
1তনগুণ এবং জাপানের তুলনায় অনেক গুণ বাঁড়য়া গেল। তিন বছরের কিছু 
কম সময়ের মধ্যে মাকিন জাহাজের সংখ্যা ১১০৭৬ থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ৪১১৬৭ 
দাঁড়াইল এবং যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ৩৮৩ থেকে বাদ্ধি পাইয়া ৬১৩ সংখ্যায় দাঁড়াইল ॥ 
আর প্লেনের সংখ্যা ১১৭৪৪ থেকে বাদ্ধি পাইয়া ১৮,২৬৯ সংখ্যায় দাঁড়াইল 
এবং নৌ ও 'বমানবাহনীর সৈন্য ও লোকজনের সংখ্যা & লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষে 
পেশছিল । ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে প্রশাস্ত মহাসাগরের নানা ধরনের 
মার্কন [বমানবাহশ জাহাজের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় একশত, এগুলির মধ্যে অন্ততঃ 
ডজনখানেক ছল আত বৃহৎ 'বমানবাহশ পোত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার 
প্রধান মার্কন নৌ-সেনাপাঁতি এ্যাভমিরাল 'নিমিৎস তরি যুন্ধজাহাজগুলির জন্য 
“ভাসমান ঘাঁটি" সঙ্গে নিয়া আসিলেন ॥। বড় ছোট যে কোন আকারের যুদ্ধজাহাজের 
মেরামাত ও সরবরাহের জন্য এক বশেষ ধরনের পোত- নিয়োগ করা হইল । সুতরাং 
মেরামাতি ও সরবরাহের জন্য কোন জাহাজকেই আর দুরবতর্দ কোন ঘাঁটিতে [ফিরিয়া 
যাইতে হইল না। মাকন নৌবহরের জন্য এই ধরনের [বিশেষ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে 
আভিনব ছিল । এক নূতন ধরনের উভচর যুদ্ধের কৌশল মাক্ন সমরাবভাগ 
অবলঘবন কারল ॥ সারা প্রশান্ত মহাসাগরে অজন্র হ্বাঁপপুঞ্জ তো রাহয়াছে বটেই এবং 
সেই সঙ্গে প্রবাল হবপ (০০1৪1), উপহ্দ (198০০) বা অগভীর হদঃ জল থেকে উন্ভুত 
শৈলশ্রেণশ (5০1) এবং প্রবাল প্রাচশর ইত্যাঁদ 'বিচিন্র প্রাকাতিক বাধাও 'ছিল এবং 
সেগদাঁলি আতক্রমণের জন্য এক নূতন ধরনের অবতরণ ধান তৈরি হইল বার সংখ্যা ছিল 


কাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ ২৪৯ 


০ হাজার । এই সমস্ত জলযানে সৈন্য, যানবাহন এবং অস্ত্রাদও বহন করা হইত 
এবং প্রাকৃতিক বাধা উত্তীর্ণ হইয়া এই সমস্ত জলধঘানে সৈন্যেরা অস্ত্রাদ সহ ভুভাগে 
ঘআবতরণ কাঁরত ॥ অবশ্য এদের সঙ্গে সামারক [বিভাগের ইজিনীয়াররাও থাকতেন, 
তাঁরা যত দ্রুত সম্ভব সেতু, রাস্তাঘাট ও 'বিমান-ময়দান এবং ডক তৈরণ কারতেন । 
অবতরণের আগে ছ্বীপগীলর উপর কামানের গোলা এবং বমান থেকে বোমা বাঁষত 
হইত ।॥ িকম্তু এই সমস্ত ব্যাপক ব্যবস্থা ও 'নিখংত আয়োজন সত্বেও জাপানীদের 
হাত থেকে হ্বাপ অধিকার করা বা কাঁড়িয়া লওয়া আদৌ সহজ 'ছিল না। কারণ, 
জাপান প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত শাক্তশালশ ছিল । প্রচণ্ড গোলা বধষ্ণ বা 
পদাতিকদের হাতাহাতি যুদ্ধের পরেই প্রচুর প্রাণের মূল্যে এই সমস্ত ছ্শপ দখল করা 
“যাইত । 
প্র ব্ী গং 

এখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের একটি নাটকশয় এবং রোমহর্ষক ঘটনার উল্লেখ 
-না-করিলে ইতিহাস অসম্পত্ণ থাকিয়া যাইবে ॥। ঘটনাটি এই £ 

১৯৪৩ সালের ১৭ই এপ্রল মাঁরক্কন নৌ-সাঁচব 'মঃ ফ্রাঙ্ক নকঝোর স্বাক্ষীরত একাঁট 
আতি গোপনীয় বার্তা ওয়াশিংটন থেকে গয়াদাল-ক্যানেলের হেণ্ডার্সন গফজ্ডে 
'সাচ্কেতিক ভাষায় পাঠানো হইল ॥ এই সাণ্কোতিক বর্তায় জানাইয়া দেওয়া হইল যে, 
জাপানের সম্মিলিত নৌবহরের প্রধান সেনাপাঁতি এ্যাডাঁমরাল ইসোরোকু ইয়ামামাতো 
পরদিন সকালে রাবাউলের স:রাঁক্ষত নৌঘাঁট থেকে দাক্ষণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের 
জাপানী ঘাঁটিগুঁল পারিদশ'নে বাহির হইবেন । তিন দুই ইঞ্জিনযুক্ত মিৎসুবাশি 
বোমারু যোগে যাত্রা করিবেন এবং তাঁর সহকারখগণ আর-এক'টি বোমারুতে তাঁর 
গপছন 'পছন রওনা হইবেন ॥ তাঁদের এই যান্নাপথে পাহারা দেওয়ার জন্য ৬ খানা 
'শীজরো” জঙ্গী বমান তাঁদেরকে অন:সরণ কারিরা চলিবে । এই ৮ খানা 'বিমানই 
প্লাবাউল থেকে ৩০০ মাইল দূরবত+ঁ বোগেনীভলের দাক্ষিণ-পৃরব্ কোণে কাহিল 
নামক 'বিমানঘিটিতে সকাল ১৯-৪& মিনিটের সময় অবতরণ কাঁরবে । সুতরাং মাঁকন 
নৌ-সঁচিব সেই গোপন বাতায় হুকুম দিলেন-_ইয়ামামাতোকে ধরো এবং ধংস করো ! 
এমন সুযোগ আর পাঞুয়া যাইবে না। 

আভজ্ঞ এবং দক্ষ জাপানী নৌ-সেনাপাত ইয়ামামাতোই পার্ল হারবার আক্রমণের 
“পারকল্পনা করিয়াছিলেন এবং মিডওয়ে দ্বীপে আঘাত হানিয়াছিলেন। সুতরাং 
সার্কনীদের চোখে তিনি এক নম্বরের শত্রু এবং এই শত্রুকে সাবাড় কারিতেই হইবে । 
“১৮ খানা আর্ম পি-৩৮৬ জঙ্গী বিমানের বহরকে আদেশ দেওয়া হইল এই কার্সাধনের 
জন্য । এর মধ্যে ৪ খানা জঙ্গী িমান ইয়ামামাতোর বোমারকে আক্রমণ করিবে 
এবং বাক ১৪ খানা এদেরকে রক্ষা করয়া চালবে । ইয়ামামাতো একজন, কড়া 
সেনাপাঁতি, তিনি অত্যন্ত নিয়মানুবতাঁ“ এবং ঘাঁড়র কাঁটা ধাঁরয়া চলেন । অতএব তাঁকে 
ধাঁরতে হইলে মাঁকি'ন জঙ্গী 'বমানগুঁলিকেও ঘাঁড়র কাঁটা ধারয়া চাঁলতে এবং অনুসরণ 
কাঁরতে হইবে । ওয়াশিংটনের গোপন বাতশয় এই সমস্তই উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং 
কাজেও সেগ্াল ফাঁলয়া গেল। ঘাঁড়র কাঁটায় কাঁটায় যথাসময়ে ইয়ামামাতো এবং 
তাঁর সহকমর্ঁদের বোমারু দুইটি কাহিলি 'বমানঘাঁটির দিকে আনিয়া হাজর হইল । 
ঝবতরণের ঠিক দশ মিনিট আগে মার্কিন জঙ্গী বিমানগহলিও জাপানী বোমানুগ্ালর 


২৫০ ছিতায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ণপছন 'পিছন ধাওয়া করিয়া আসিল । তখন ইয়ামামাতো এবং তাঁর সহকমণরদের' 
বোমারু দুইটিও নিরাপত্তার জন্য গাছের মাথার সমান উশ্চুতে নামিয়া আঁ ল ? 
কিস্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে । মাকন জঙ্গী বিমানগুঁলির তাড়িত 
আক্রমণে ইয়ামামাতো এবং তাঁর সহকমাঁদের বোমার দুইটি আগ্রদশ্ধ হইয়া জঙ্গলের 
মধ্যে ভাঙগয়া পাঁড়ল । ইয়ামামাতোকে তাঁর বোমারু বমানের সিটে মৃত অবস্থায় 
পাওয়া গেল । কিস্তু তখনও তাঁর সামুরাই তরবারি তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে ধরা ছিল ॥ 
এভাবে জাপানের একজন 'বখ্যাত নোৌ-সেনাপাঁতি আমেরিকানদের হাতে মারা পাঁড়লেন ? 
1কম্তু জাপানরা মনে করিলেন এটা নিতান্তই ভাগ্যদোষের ফল । কিক্ভু ভাগ্োেদোষ 
এর মধ্যে কিছুই ছল না। আসলে মাঁক্ন নৌ-বভাগীয় গোয়েন্দা বিভাগ 
জাপানীদের প্রেরিত সমস্ত সাঞ্কেতিক বাতা ধাঁরয়া ফেলিয়াছিল এবং ইয়ামামাতো 
সংক্রাম্ত সমস্ত খবর তাঁদের জানা ছিল- যাঁদও জাপানীরা তখন এই গোয়েম্দাগারর. 
খবর জানতেন না ।* 
খা ধ সঃ 

১৯১৪৩ সালের সেপ্টেক্বর মাসে জাপানী সমরনেতারা সমগ্র পারামক্ছিতি 
পর্যালোচনা কাঁরয়া দোঁখলেন যেঃ ইউরোপীয় মিন্রদের কাছ থেকে তাঁদের আর কোন 
সহায়তা পাওয়ার আশা নাই । কেননা, ইতিমধ্যে মৃুসোলনশর পতন এবং 
স্ট্যালনগ্রাদে জাম্ধানবাহিনীর [বপষয় ঘঁটয়া গিয়াছে । সতরাং ইউরোপে যেমন 
অক্ষান্তবর্গের জয়ের আশা কম, তেমাঁন প্রশান্ত মহাসাগরের দরাবস্তূত সাম্রাজযও 
মাঁকিন পালটা অভিযানের মুখে সবর রক্ষা করা যাইবে না। অতএব দরপ্রসারিত 
আত্মরক্ষার লাইনগীঁলকে আরও 1ভতরের দিকে সক্কুচিত কাঁরয়া আনতে হইবে, - 
যেমন--কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ থেকে ক্যারোলাইন দ্বীপ ও পাঁ*্চম 'নিভীগানর 'ভিতর 
দয়া তিমূর পযন্ত । 

এই সময় কিংবা ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে প্রধান প্রধান জাপানণ সৈন্যবাহনর 
সন্বিবেশ এবং সংখ্যা কিরূপ ছিল 2 সেই অবস্থান ও সংখ্যা 'নিম্মীলীখত রুপ £ 

১. জাপান, শাখাঁলন ও 'িউরাইল দ্বীপপুঞ্জে ৬ ডিভিসন স্ছলসৈন্য এবং 
১ ডিভিসন 'বমানসৈন্য ৷ 
মাণ্চারয়া ও কোরিয়ায় ১৯ ডাভসন, বিমান ২ 1ভাঁভসন । 
চন ২৬ 'ডাঁভসন, £বমান ১ 1ডভিসন । 
ইন্দোচশন, শ্যাম, মালয় ও সমাত্রা ৩ ডিভিসন, বিমান শুন্য । 
বমণাম্ন ৬ ডিভিসন, বিমান ৯ ডাভিসন । 
1ফাঁলাপম্স ২ ডাভসনঃ 'বমান শুন্য । 
সোৌলাবস, আম্বোইনাঃ গিমূর ও পশ্চিম নী্গান * ভিসন, বিমান: 
শুন্য । 
পূব নিউাগান, সলোমোন এবং দাক্ষণ প্রষাস্ত মহাসাগর ৬ ডা ভলন*- 
1বমান ২ 1ডাঁভসন । 
অর্থাৎ মোট ৭০ ডি ভিসন ম্ছলসৈন্য এবং ৭ ডিাভিসন 1বমানসৈন্য ।২ 


৯1 লুই স্নাইডার, পৃগ্তা ৪৩২-৩৩। 
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ণবমানবাহনী ও স্ছলবাহনশর এই সংখ্যা নিয়া জাপানের দখলশকৃত বিশাল 
সাম্রাজ্য যে সর্বত্র অটুট রাখা যাইবে নাঃ জাপান নেতারা সেই অবস্থাটা অনুভব কারতে 
লাগিলেন । তথাপি প্রশাস্ত মহাসাগরের দ্বীপ-থেকে-দ্ীপাস্তরের-যৃদ্ধে মাকিন 
শল্তকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ না কারিয়াও উপায় ছিল না। যদিও জাপানথ সমর- 
নেতারা মনে কাঁরতেন যে, তাঁদের মত 'নপুণ যোদ্ধা মাঁক'ন যব্তরাষ্ট্রে কেউ নাই। 
তথাপি সেটা ছিল 'নতান্তই আত্মম্ভারতা নান্র। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার 
দই মাঁক্ন সেনাপাঁতি গ্যাডমিরাল 'নামৎস এবং জেনারেল ম্যাক-আখথার অত্যন্ত 
নিপুণ? সাহস ও দঢুসগ্ুকল্পের লোক ছিলেন । 'নামংস যদিও বয়সে অপেক্ষাকৃত 
কম 'ছিলেন, তথাপ এই কম বয়সেই তিনি হাইকমান্ডের অন্তর্গত ছিলেন এবং সেটা 
তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বের গুণেই । অন্প বয়সেই সাবমোরিন ধৃদ্ধের একজন বিশেষজ্ঞ 
হিসাবে তান নাম কাঁরয়াছিলেন এবং এক নূতন ধরনের নৌ-যুদ্ধে তান পারদা্শতা 
অজন কাঁরয়াছিলেন । তান উপলামষ্ধ কাঁরয়াঁছলেন ষে, ক্যাপিটাল শিপ বা বড় 
যুদ্ধজাহাজের চেয়ে োবমানবাহ্শ যুদ্ধজাহাজই নৌ-সংগ্রামের চ.ড়াস্ত ভাগ্য-নিয়ামক. 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে । 

অপরপক্ষে জেনারেল ম্যাক-আথণর ছিলেন অন্য সকলের চেয়ে বয়সে প্রবণ এবং 
আঁভজ্ঞ । ১৯৩৫ সালে তান মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাননমন্ডলণীর অধ্যক্ষের পদ থেকে 
অবসর গ্রহণ কারয়াছলেন এবং 'ফাঁলাঁপম্স গভরনমেণ্টের সামারক বভাগে যোগ 
দিয়াছিলেন । যখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হইল+ তখন তিনি দুইটি পদের 
আঁধকারী ছিলেন-- প্রথমতঃ দর-প্রাচ্যের মাঁকিন স্যলবাহিনীর সেনাপাঁতি এবং 
ফাঁলাপন্সের সশস্নবাহনশর ফিজ্ড-মাশশল । তাঁর পিতা ছিলেন ফিলিপিন্সের 
সামরিক গভর্নর । সহতরাং ম্যাক-আর্থার তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন 
এবং যাঁদও রাজনোতিক মতবাদের দিক থেকে 1তাঁন রক্ষণশীল কিংবা ডেমোক্লাটিক 
পার প্রাত সহানুভূতিশ;ন্য ছিলেন এবং সেজন্য সেনাননমণ্ডল ও গভন“মেণ্টের সঙ্গে 
তাঁর সম্পক“ সহজ ছল না, তথ্াঁপ তাঁর কোন গবকজ্পণ ছিল না ।***- 

প্রশান্ত মহাসাগরের এই আঁভনব উভচর ঘুদ্ধে এবং দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের 1বচিত্র 
কঙ্টকর সংগ্রামে যেমন বহ দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিলঃ তেমানি অজন্ত্র স্থান এবং সমহদ্রের 
তআলগাঁলি জড়াইয়া পাঁড়য়াছিল । সেই কাহনদর কোন বিস্তৃত 'ববরণ দেওয়া সম্ভব 
নয় । সুতরাং সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে. দাঁক্ষণ-পঁশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরে 
রাবাউল ছিল জাপান ঘাঁটগুিলর মূল চাবিকাঠি স্বরুপ । 'কিল্তু মাকিনিপক্ষ প্রত্যক্ষ 
আঘাতের ছারা এই ঘাঁটি আঁবলম্বেই দখলের চেষ্টা না করিয়া এর পাশ কাটাইয়া 
গেলেন এবং রাবাউলের চতুদকের ছ্বশপগ্দীলর--িসমাকণ্ সলোমোন, নিউ আয়লযাপ্ড, 
ইত্যাঁদর উপর নোৌ-বিমান ও স্ছলসৈন্যের দ্বারা আঘাত হানিলেন, আর প্রচদ্ভ . বোমা- 
বষণণের দ্বারা রাবাউলকে অকেজো করিয়া ফেলার চেম্টা করিলেন । 

১৬ই জুন, ১৯৪৩, গুয়াদাল-ক্যানেলের উপর যে বিমান যুদ্ধ হইল, তা'তে 
জাপানের ৯৬ খানা [বমান নন্ট হইল, আর আমেরিকানদের মান্র ৬ খানা এবং 
সেদিনই ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশ করা হইল যে, ৩১শে জ.লাই, ১৯৪৯, থেকে এ পর্যন্ত 
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরশর এলাকায় জাপানের ১৯৩৩৭ খানা বিমান ধবংস হইয়াছে । 


৯1 পুকোম্ধৃত প-জ্তক, পতচ্ভা, ৬৯১৪-৯৫ 


৫২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


মুশ্ডা, সলোমোন ছবশপপঞ্জ, বোগেনাঁভল, নিভীগগনি ইত্যাঁদ হ্বপের বিরুদ্ধে 
আরুমণ অনুষ্ঠিত হইল । িক্তু ১লা মার্চ, ১৯৪৩, িসমাক সাগরে মার্কিন বিমান- 
বহর জাপান নৌ-বহরের 'বরহদ্ধে যে আক্রমণ চালাইয়াছিলঃ তাতে জাপানের প্রভূত 
ক্ষাত হইল । কনভয়যোগে যে ২২ খানা জ্বাহাজ যাইতে ছিল সেগুলির মধ্যে ১০ খানা 
যুদ্ধজাহাজ ও ১২ খানা পাঁরবহণ পোত এবং উহাদের আরোহী সৈন্যেরা আধিকাংশই 
পীনমাক্জত হইল ॥ ১০ খানা জাপানী বিমানের মধ্যে ১০২ খানাই অকেজো হইয়া 
গেল । জেনারেল ম্যাক-আর্থারের মতে 'বসমার্ক সাগরের এই যুদ্ধ 'ছিল একটা চুড়ান্ত 
রকমের সংগ্রাম এবং এই যুদ্ধই দাক্ষিণ-পাঁশ্চম প্রশা্ত মহাসাগরে জাপানন প্রভূত্ের 
অবসান সচনা কাঁরল 1" 
এক বছরের কিছ কম সময়ের মধ্যে মিশ্রপক্ষ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবান্রায় দাক্ষিণ- 
পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরে ৩ হাজার মাইলের বেশশ আগ্যাইয়া গেল এবং ৯ লক্ষ ৩৫ 
হাজার জাপানণ সৈন্য এমনভাবে 'বচ্ছিম্ন হইয়া পাঁড়ল যে, তাদের উদ্ধারের আর 
কোন আশা রাহল না। 
1কম্ত; এটা 'ছিল জাপানের বরহদ্ধে প্রারাম্ভিক আভিযান মাত্র |" 
উত্তরবত" আলমশিয়ান ছুশপপহ্ঞ্জে মাঁকনপ সাফল্যের কথা আগেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণ-পাঁশ্চম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান শান্তর পরাজয়ের জন্য মধ্য 
প্রশাস্ত মহাসাগরের দরজাও খুলিয়া গেল । 
এখানে িশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, জাপানী সাম্রাজ্যের বাঁহব্ব্যহের 
প্রুতিরক্ষার (০০ ৫50০০ ) লাইন ছিল গগিলবার্ট, মাশশাল, ক্যারোলাইন ও 
ম্যারিয়ানা ঘ্ববপপুজ ॥। এই বাহব্যহের মধ্য 'দিয়া জলে স্ছলে ও আকাশে প্রচ্ড 
মাকন আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল এবং মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের এই সংগ্রামে তারাওয়া 
হৃখপের রক্তত্রাবী যুদ্ধ আমেরিকানদের িনকট মমর্ণাম্তক স্ম:তিরপে চিহ্িত হইয়া রাহল । 
কারণ, ২০ নভেম্বর, ১৯৪৩, তারাওয়ার সংরাঁক্ষিত ছাপ আক্রাস্ত হইয়াছল এবং চার 
শদনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর আমোরকানদের দখলে উহা গেল বটে, কম্তু 'আত্মহনন- 
কারণ” জাপানীদের বীভৎস লড়াইয়ের পর 1*" 
মাশ্শাল ও ক্যারোিন দ্বীপপুঞ্জ জরের ছারা আমেরকা জাপান প্রাতিরক্ষার 
বাহব্ঠহ ভেদ কাঁরয়া ফোলিল এবং ট্র2কের গুরত্বপঃণ“ জাপানী নৌ-ঘাঁটি অকেজো 
হওয়ার ফলে মাকি'ন নৌবহর এক্ষণে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে স্বচ্ছন্দ বিচরণের 
সুযোগ পাইল । কিন্তু জাপানের 'বরুদ্ধে এই পালটা মাঁর্ন আভধানে নৌবহর 
যেমন প্রাধান্য অন কাঁরলঃ তেমনি [িমানবহরও মহখ্য ভুমিকা গ্রহণ কারল। মাঁকিন 
গবমানশাস্ত জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাম্রাজ্যকে আল্ীশক্লান, সলোমোন, 
শনটীগান ঘখপপ:ঞ্জ এবং ভারত ও চঈনের ঘাঁটি থেকে যেন চা'রাদিকে 'ঘাঁরয়া ধাঁরল ।*** 
এবার জাপানের অভ্তব্যহ (20051 2601091০ 1105 ) ভেদ বা বিদ্ধ হওয়ার পালা 
এবং এই অন্তব্যহের মোটামহটি লাইন ছল টোকিও থেকে বোনিও দ্বীপ হইক্লা ে 
প্রশান্ত মহাসাগরের মোরয়ানা, সাইপান, টানয়ান, গুয়ামঃ ইয়াপ ইত্যাদ * 
হইয়া দাক্ষিণ দিকে আম্বয়না ও তিমুর ছাপ এলাকা পর্যস্ত। ১৯৪৪ সালের রর 
ভাগে অস্ট্রোলয়ার সহযোগতায় মাঁকন শা ধাপে ধাপে টোকিওর ঈদকে আগাইয়া 
যাইতে ল্যাগল । 


জাপানের রুদ্ধ পালটা আক্রমণ ২৫ 


১৯৪৪, জুন মাসে গুয়ামের উপর ৮ ঘস্টারও আধক কাল ধারয়া অতি প্রচণ্ড 
ণিবমানযুদ্ধে জাপানশরা ঘায়েল হইয়া গেল । তাদের ৩১৫ খানা প্লেন ধংস হইল 
এবং সেই সঙ্গে জাপান হারাইল তার সর্বোৎকৃষ্ট পাইলটদের । মধ্য প্রশান্ত মহাসমহদ্রের 
আর-একটি গুরত্বপূর্ণ হুবপ সাইপানও আক্রাস্ত হইল ১৫ই থেকে ১৯শে জন পযন্ত । 
এখানে জাপানশ সুইসাইড বা আত্মহননকারী বাহনী 'মরিয়া হইয়া প্রতিরোধ য্ধ 
চালাইল । আঁধকাংশ দ্বীপে জাপানটীরা যে প্রতিরক্ষার ব্যহ রচনা কাঁররাছল সেগুলি 
ছিল নারকেল গাছের গধড়, ইস্পাত এবং কংক্রপটের দ্বারা তৈরশ । আর যেখানে ছোট 
ছোট পাহাড় বা পাহাড়ের গহবর ছিল সেগ্ালর ভিতর থেকেও জাপানী সৈন্যরা 
অত্যন্ত দটতার ও সাহসের সঙ্গে প্রচণ্ড বাধা দিল ॥। কিন্তু এই সমস্ত সত্বেও জাপানীরা 
পরাজয় স্বশকার কাঁরতে বাধ্য হইল । সাইপান দ্বীপ আমোরিকার দখলে যাওয়ায় 
সেখানকার অসামরিক জাপানশরাও আত্মহত্যা করিল । কেননা, তাদের মতে সম্রাটের: 
জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই সবচেয়ে বড় পাঁবন্র কাজ । 

সাইপানের যুদ্ধে জাপানের এই পরাজয়ের প্রাতিক্রিয়া কেবল আত্মহত্যার মধ্যেই 
সমাবম্ধ রহিল না, খোদ জাপানন মাম্ত্রসভা বা ক্যাবিনেট নিয়া টান পাঁড়ল। ১৮ই: 
জুলাই, ১৯৪৪, সমরবিলাসীদের অন্যতম গোঁড়া নায়ক প্রধানমন্ত্রী িদোক তোজো 
তাঁর সমগ্র মান্ভ্রসভাসহ পদত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইলেন । জেনারেল কুনিয়াঁক কইসো 
(ঘর 9101910 €&.০15০ ) নতুন মাম্ত্রসভা গঠন কারলেন এবং আমোরকার বিরুদ্ধে আরও 
মম ও তদব্র যুদ্ধ চালাইবার প্রাতশ্রাত দিলেন । যাঁদও জাপানে এভাবে মান্ত্রসভার 
উত্থান-পতনের অন্তার্নীহত অর্থ ছিল যুদ্ধে জাপানের পরাজয়, তব প্রকাশ্যে সে কথা 
স্বীকার কাঁরতে কেউ রাজী ছিলেন না। ফলে, এই যুদ্ধ চালিল আরও ১২ মাস 
ধাঁরয়া । 

এই সময় বা ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্রধান প্রধান জাপানী সৈন্যবাহনন ও 
তাদের সহায়ক ?বমানবাহিনীর সংখ্যা ও অবস্থান ছিল নিম্বীলিখিত রূপ £ 

১. জাপান, শাখাঁলিন ও 'কিউরাইল হ্বাপপহঞ্জের সৈন্যসংখ্যা ১৫ 'ডিভিসন এবং 

1বমানসৈন্য ৪ ডাঁভসন । 

২. দরউাকিউ দ্বপ ও ফরমোজায় ৭ 'ডাঁভসন ও বমান ৯ ভিসন । 

৩. ফাঁলাপিশ্সে ১০ ভিসন ও ীবমান ২ ভিসন । 

৪, মাঞ্চরিয়া ও কোরিয়ায় ১২ ডিভিসন। 

&. চনে ২৬ ভিভিসন ও 'বমান ১ ডিভিসন । 

৬. ইন্দোচপন, শ্যাম, মালয় ও সংমান্্ায় 5 িভিসন এবং মান ১ ডাঁভিসন । 

৭, বমণায় ১০ িভিসন ও বমান ১ 1ডভিসন । 

৮. সোলবেস, আম্বয়না ও গতমুরে ৬ গিডীভসন এবং বিমান ১ ডাভসন । 

৯. মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে & ডিভিসন ॥। 

১০. দক্ষিণ প্রশাস্ত মহাসাগরে ৬ ডভিসন ॥ 

অর্থাৎ মোট ১০১ িভিসন চ্ছলসৈন্য এবং সৈন্যবাহনীর সহযোগা 1বমানবাহিনখ: 
মোট ১১ াডাভিসন 1১ 

যাঁদও ১১৯৪৩-এর আগস্টের তুলনায় ১৯৪৪ সালের আগস্টে জাপানের সৈন্যবল- 


৯১। পৃুরোষ্ধুত পুস্তক পাত্তা, ৫২৫ | 


2&8 হ্ঘতীয় মহাযৃম্ধের হীতিহাস 


.যথেন্ট বাঁড়য়া গেলঃ তব: এর ছারা জয় সূচিত হইল না। কেননা, এদের আধিকাংশের 
সঙ্গেই মিতবাহিনীর কোন প্রত্যক্ষ যুম্ধ হয় নাই । বরং অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে 
হল্বাঁগল । কারণ, ১৯৪৪-এর আগস্টের মধ্যভাগে 'ফালাপন্স ছপপহঞ্জের সমুদ্র ও 
আকাশ এবং সাইপান, 'টানয়ান ও গুয়াম- এই সমস্ত অত্যন্ত গুরত্বপূণ” হণপ ও স্থান 
মাকিন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চালয়া গেল এবং জাপানের অন্তব্হ (ইনার ভিফেম্স লাইন ) 
ভাঙ্গয়া গেল । 

প্যাডাঁমরাল গনাীমংসের উভচর বাহনন মধ্য প্রশান্ত মহাসমনদ্রের দ্বীপগহাঁল একাঁটির- 
পর-একটি করিয়া কাঁড়য়া নিতে লাগিল এবং দাক্ষণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
এলাকায়ও অনুরূপভাবে জাপানশ ঘাঁটিগহাল আমেরিকার হাতে যাইতে লাগিল । এর 
ফলাফল খুব গুরুতর হইল । কেননা, তখন মাঁকিন যনুত্তরাত্ট্রে সুবহৎ ব-২৯ বোমারু 
1বমান প্রচুর সংখ্যায় তৈরণ হইয়াছিল এবং এগুদীলর গাত 'ছিল ঘণ্টা ৩০০ মাইল এবং 
এগুীলর বোমা বহনের ক্ষমতা ছিল ১০ টন। সুতরাং আধকৃত দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটিগুলি 
থেকে এই সমস্ত সঃবৃহৎ মার্কন বোমারু জাপানবীদের শহরে ও সামারক গুরুত্বপ:ণ* 
চ্ছানে প্রচণ্ড বোমা বরণ শুর কাঁরল । 

জেনারেল ম্যাক-আর্ারের মাঁক্ন ও অস্ট্রেলীয় বাহনী ফাঁলপিন্সের দিকে 
'অগ্রগাতির জন্য সলোমোন ও িভীগানর মধ্যে কতকগ্দীল গুরুত্বপৃণ" দ্ববপ দখল 
কাঁরল । এভাবে দ্বাপ-থেকে-ছশপাস্তরের যুদ্ধে অজন্্র জাপানী জাহাজ ও বিমান ধহংস 
হুইল এবং হাজারে হাজারে জাপান সৈন্য মারা পাঁড়তে লাগল । 

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৪, মধ্য ফাঁলাঁপন্সের মম-স্থান লোতি দ্বীপে ম্যাক-আথণর 
লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য এবং ৬০০ যহদ্ধজাহাজসহ আক্রমণ ও অবতরণ করিলেন । 
বাতান ও কাঁরাজডোর যুদ্ধের আড়াই বছর পর ম্যাক-আথণর ফাঁলাপিন্সে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরলেন এবং 'ফালাপি*স মাঁকিন দখলে গেলে জাপানীরা ইন্দোচীন, মালয় ও 
ওলনম্দাজ দ্বীপপহঞ্জের সঙ্গে সংযোগ হারাইয়া ফোৌঁলবে এবং যুদ্ধের অপাঁরহাষ" মূল্যবান 
বস্তু পেক্ট্রোল থেকে বণ্গিত হইবে । সুতরাং লোতি উপস্াগরে জাপান নো ও 'বমান 
বহর আমেোরকানদের 'বিরহদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে মাতিয়া উঠিল ॥ ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের 
শেষ সপ্তাহে মাঁক্ন নৌ-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল । এই 
যুদ্ধে ১৬৬ খানা মাঁকিন ও প্রায় ৭০ খানা জাপানী যুদ্ধজাহাজ এবং ১২৮০ খানা 
.মাকিন ও ৭১৬ খানা জাপানী জঙ্গী ঠবমান পরস্পরের 'বরহদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রামে লিপ্ত 
হইল । এই নৌ-সংগ্রামের জাপানী আধনায়ক ভাইস এ্যাডামরাল িনীশিমুরা যেমন 
শতানি নিজে 'নহত হইলেন, তেমাঁন তাঁর বাহুনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করিল । 
লেতির যুদ্ধে ৫৬,২৬৩ জাপানগ সৈন্য নিহত, ৩৮৯ জন বন্দী হইল এবং আমোরকার 
“নহত হইল ২১৮৮৮ জন, আহত ৮৪২২ জন ॥ িল্তু তব জাপানণরা রণে ক্ষান্ত দিল 
না। অক্টোবরের শেষে (১৯৪৪ ) মালর ও সিঙ্গাপুর যহদ্ধ জয়ের খ্যাতিমান জাপানী 
সেনাপাত জেনারেল ইয়ামাসিতার নেতৃত্বে নতন জাপ সৈন্যদল 'ফালাঁপন্সে পেশীছিল 
এবং 'মণডানাওঃ লুজন ইত্যাঁদ প্রধান প্রধান হ্বীপগ্লিতে তীন্র ও রন্তান্ত যুদ্ধ অনুন্ঠিত 
হইল । রাজধানী ম্যাঁনলা শহর যেন মমশানে পরিণত হুইল । যাঁদও অপাঁরসীম দ্‌ঢুভা 
ও বীরত্বের সঙ্গে জাপ সৈন্যেরা আঁধকাংশ বৃদ্ধক্ষেত্রে--জলে স্থলে ও আকাশে জড়াই' 
-কাঁরিয়াছে, তব্দ তারা শেষ রক্ষা কারিতে পারল না। শ্রেষ্ঠতর মার্কিন শাল্তর হাতে 


জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ ৫ 


জ্রাপানশদের পরাজয় ঘাঁটিতে লাগিল এবং ৯৫ই জ.লাই, ১৯৪৫১ জেনারেল ম্যকা-আথার 
ধফলিপপি"স যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করিলেন। এই সমস্ত যুদ্ধে ২৩টি জাপানণ িভিসন 
বা ৪ লক্ষ জাপানী সৈন্য নষ্ট হুইল ॥। ১৭টি মাঁকিন িডাভিসন ও গফিালাপনো গোঁরলা 
বাহিনী এই যুদ্ধে জাপানশদের বিরুদ্ধে লাঁড়য়াছিল ॥ 


বর্মা পুরদখল 


জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আভিযানে ব্রঙ্গদেশের পঃন“দখল 'মিন্রপক্ষের নিকট অত্যন্ত 
জরুরী ছিল । কারণ, ১৯৪২ সালের ৭ই মার্চ রেঙ্গছনের পতনের পর গোটা বর্মাদেশ 
জ্বাপানশদের দখলে চলিয়া গেল । ফলে উত্তর বর্মার মধ্য 'দিয়া ভারত থেকে চনে 
সরবরাহ পাঠাইবার যোগাযোগ ও সড়ক গবচ্ছিন্ন হইয়া গেল! সতরাং জেনারেল চিয়াং 
কাইসেক ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল উভয়েই বম্ণা দেশকে জাপানের কবল থেকে মনুন্ত 
করার জন্য উৎসুক ছিলেন বটে, 'কিম্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে । চাঁচল ব্রহ্গদেশকে 
সৃবৃহৎ বুটিশ সামাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ বাঁলয়াই মনে কারতেন । সুতরাং জাপানের 
হাতে হতমান বটেনের প্রোষ্টজ পুনরহদ্ধার এবং হৃত সাম্রাজ্য ফেরৎ পাওয়ার 
'আশাতেই 'তাঁন বম্া থেকে জাপানশদের বতাড়ন চাহতেছিলেন । অর্থাৎ চঈনের 
সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরায় সংস্থাপনের জন্য ঘত না গরজ তাঁর ছল, তার চেয়ে 
বেশী গরজ 'ছিল তাঁর দাক্ষিণ-পর্ব এশরায় বৃটিশ সামজ্যের পুনরহদ্ধারের জন্য। গকম্তু 
জেনারোলাঁসমো চিয়াং কাইসেকের মতে বম্ধার পুনরুষ্ধার ছিল সমগ্র এশণয় 
আঁভিযানের মূল চাঁবকাঠির মত ॥ 

“3002, 13 01০ 1০৬ 1০0 61০ ৬/1015 08177199161) [2 45195 4৯057 0105 
109170% 108,9 05212 0152750 ০017 91 130717095 1815 17696 519100 ৮/০০]০ ৮০৪ 21) 
্ব0111) 0108102, 2100. ঠি10911559 21) 1৮1 2001)70112- 2106 1955 ০0৫6 130111772 ৮/০410 
০ 2 ৮575 99110009 17718,6657 (০ 075 38102510559 2100 01755 ৬৮০10 981) 
80000০91015 200 15108019105] 0০ 161210 (1217 11910 01) €1)০ 00101061.*- 

অথাৎ িয়াং কাইসেকের মতে এাঁশয়ার ভূখণ্ডে জাপানীদের বিরুদ্ধে অভিযানের 
পক্ষে ব্মার পুনরুদ্ধার অপাঁরহার্য । বম্ণা থেকে এই শন্রহ িতাঁড়ত হইলে, সে 
শৃগয়া দাঁড়াইবে উত্তর চীনে এবং সর্বশেষে মাঞ্খুরিয়ায় । সতরাং জাপানগদের পক্ষে বমণ 
মূল্পুক হারানো একটা ভয়ানক গুরুতর বিষয় এবং ব্মার এই দখলদার রক্ষার জল্য 
তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং মরিয়া হইয়া লড়াই করিবে । 

এই কথাগ্ুণীল চিয়াং কাইসেক বাঁলয়াছলেন ১৯৪৩ সালের নভেম্বর-ডসেম্বরে 
কায়রোতে তন প্রধানের ( চাঁচ'ল-রজভেল্ট-চিয়াং ) বৈঠকে । কিল্তু উত্তর বর্মাকে 
জাপানী মুত করার এই প্রস্তাবিত আভযানে তিনি দাক্ষণ দিক থেকে বৃটিশ 
নৌ-বিমান ও চ্ছল বাহনশর যুগপৎ আক্রমণের প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর 
শ্দলেন । কিন্তু পূবেই বলা হইয়াছে যে, উত্তর বমণর বরুদ্ধে চীনা মাঁকিণ যন্ন্ত 
আঁভবানের প্রশ্নে চাঁচলের তেমন উৎসাহ ছিল না। তান বরং হংকং ও সিঙ্গাপুরের 
1বরুদ্ধে আঁভযানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন । ককিম্তু রুজভেল্ট চিয়্াং 
কাইসেক ও চীনকে সহায়তা দানে আগ্রহা ছিলেন ।*"" 
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২৫৬ ূ তিতপয় মহাযুদ্ধের ইতিহাক 


অবশ্য মিল্রপক্ষীয় সম্মিলিত সেনানী মপ্ডলশর 'নিকট সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগরায়, 
যুদ্ধের তুলনায় চীন-বমণ-ভারত ( ইংরাজশীতে সংক্ষেপে 'সি- 'বি- আই: ) রণাঙ্গনের 
গুরুত্ব তেমন বেশপ ছিল না এবং ব্রচ্মদেশের পতনের পর প্রায় দুই বছর আঁতক্রাস্ত 
হওয়ার আগে তাঁরা এই অণ্চলে কোন বড় রকমের যুদ্ধের প্রস্তুতিও কারতে পাঁরিতে- 
দিলেন না। কারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং 'দুরাধগম্য জঙ্গল পাহাড় নদশ 
ইত্যাদ প্রাকতিক 'বঘের জন্য উপযনন্ত সরবরাহ পাঠানো বা সৈন্যবল বাদ্ধ করা 
কাষ“তঃ প্রায় অসম্ভব ছিল ॥। তারপর বান্ট ও বর্ষাকালের জন্য একমাত্র মে মাস থেকে 
অক্টোবর মাস পধণস্ত ছাড়া অন্য সময় স্ছলপথে রণক্রিয়া চালানো অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল ॥ 
তব, ভারতের বিরদ্ধে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা কিছ: 
পিছ প্রাতরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন । এই বিষয়ে 'মন্ত্রপক্ষের প্রধান সহায়ক 
হইলেন 'ব্রিগোডয়ার-জেনারেল উইনগেট, যিনি প্যালেস্টাইনে ও হীথিওপিয়াতে বৃটিশ ও. 
ভারতীয় সৈন্যদেরকে সগ্ঘবদ্ধ কাঁরয়া ও উপধদুন্ত প্রশিক্ষণ দয়া খুব সাফল্যজনক 
গোঁরলা যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন । এজন্য মিত্রপক্ষীয় মহলে তাঁর খুব নাম-ডাক 
হইয়াছিল । উইনগেট ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে বমণতে জাপানন লাইনের পিছনে, 
গোরলা আক্মণ শহর? কারলেন । উত্তর ইরাবতী নদ অগ্চলে জাপানীদের যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, সরবরাহ, সেতু ইত্যাদি ভাঙ্গয়া দিতে লাগিলেন । উইনগেটের এই গোঁরলা- 
বাহনন চাম্দৎ (015104105 ) নামে প্রাসাঁম্ধ অজ“ন কাঁরয়াছিল । এদের সঙ্গে আবার, 
যোগ দিলেন মাঁক'ন বাহনশর ব্রিগোঁডয়ার জেনারল ফ্রাঙ্ক ডি মোরল (1611211), যাঁর 
অধশনে তিন হাজার সৈন্য ও আফিসারের একটি দল ছিল । সারা ১৯৪৩ সাল ধাঁরয়া 
উইনগেট ও মেরিল আকাঁস্মক গেরিলা আক্রমণের ছারা জাপানশদিগকে উদ্ধ্যস্ত কাঁরয়া 
তুলিলেন--সেই সময় মাকি“ন জেনারেল 'স্টিলওয়েলের পরিচালনাধীন চীনা সৈন্যেরা 
মিটকিনার উত্তরে ও পশ্চমে পাহাড় ও জঙ্গল এলাকায় জাপানী বাহনীকে অবশ 
কারয়া রাখিল । উইনগেটের গেরিলা যোদ্ধারা উত্তর থেকে দাক্ষণ পযন্ত ইরাবত+» 
[চন্দইন এবং সালুইন নদ উপত্যকায় এবং মিটাকনা থেকে মান্দালয় পযণম্ত রেলপথের, 
যোগাযোগের উপর আক্রমণ করিয়া সেগযীলকে নম্ট কারয়া দিল । এই সমন্ত গেরিলা 
যোদ্ধাকে গমন্রপক্ষ একমাত্র বমানযোগে সরবরাহ যোগান 'দিত। 'মন্রপক্ষের উচ্চতর 
সামরিক কর্তৃপক্ষ বমনতে গোঁরলা বাহনীর এই সাফলা দেখিয়া তাঁদের প্রাত পর্ণ 
সমথন জানাইলেন । কিকম্তু এই গোঁরলা যুদ্ধের বখ্যাত নায়ক উইনগেট তাঁর এই 
দুঃসাহসিক কাষকলাপের সফল পাঁরণাত দেখিয়া যাইতে পারলেন না। ১৯৪৪. 
সালের ২৪শে মার্চ বম্ণাতে এক 'িমান দঘট“নায় মানত ৪১ বছর বয়সে উইনগেট নিহত. 
হইলেন । তাঁর এই আকস্মিক মতৃত্যু সংবাদে স্বয়ং চার্চিল অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ছিলেন, 
এবং তাঁর স্ম-তর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জল 1নবেদন কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেনঃ উইনগেট ছিলেন এমন' 
এক বিরল প্রণতভা যান মানুষের ভাগ্য নিয়ামকও হইতে পারিতেন ।*১ 

রঃ রঃ রঃ 

জাপানের 'বরৃদ্ধে চনে সরবারাহ জোগানের ব্যবস্থা মিল্রপক্ষের নিকট ক্রমশঃ. 
জাঁটল হইয়া উঠিল । কেননাঃ'চশীনের দীঘ“ সমহদ্রোপকুল জাপানীদের হারা অবরহদ্ঞ 
হইয়াছিল। সুতরাং ভারত থকে চীনে সরবরাহ দেওয়ার জন্য এক অদ্ভুত ও আঁভনক 


১। জংই স্নাইডার- পৃঙ্ঠা ৫৭০ । 


জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ ২৫৭ 


ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল ॥। আসাম থেকে পূর্ব ভারতীয় 'হমালয়ের মাথার উপর পিয়া 
অর্থাৎ ১৭ থেকে ২৩ হাজার ফুট উশ্চু দয়া চঈনের কুনামং পষস্ত এই সরবরাহ যোগান 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইল । হমালয়ের এই উচ্চ শহঙ্গগ্ঁল মাঁকি“ন মহলে হমালয়ের কু'জ 
নামে আভাহত ছিল ॥ কিজ্তভু এভাবে বরাবর সরবরাহ দেওয়া সম্ভব নয় এবং যথেন্ট 
পারমাণে দেওয়াও সম্ভব নয় । সতরাং মাঁকিন জেনারেল জোসেফ 'স্টিলওয়েলের 
মাথায় এক নতুন পাঁরকঙ্গপনা খোঁলয়া গেল ॥ এই পাঁরকজ্পনা অনুসারে তাঁর সামারক 
ইঞ্জীনয়ারগণ ীবখ্যাত লেডো রোড--ভারত বা উত্তর-প:ব আসাম থেকে উত্তর ব্রহ্ 
পর্যস্ত তৈয়ার কাঁরতে মনচ্ছ করিলেন । এই সড়ক উত্তর বমণর বম্ণা রোডের সঙ্গে যুস্ত 
হইল এবং বমণ রোড গিয়া মিশিয়াছিল চীনের সঙ্গে । 

গকম্তু এই সড়ক শীনর্মাণ মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এক আশ্চষ" ঘটনার মত 1ছল । 
কেননা, এই সড়কের জন্য হাজার রকমের মালমসলা আসাম থেকে একি সর রেলপথ 
দয়া কোন রকমে উত্তর-পুর্ব কোণে অবাচ্ছিত লেডোতে আনতে হইত এবং এই সমগ্র 
অগ্ুল'টি পাহাড় পবত ও জঙ্গলের জন্য ভয়াবহ রকমের দুগম ও বপত্জনক ছিল ॥ 
1কম্তু চগনা কাঁলরা অদ্ভুত পারশ্রমঃ ধৈষ+ সাঁহঞ্জতার সঙ্গে রাস্তা খখড়য়া ও মাটি কাঁটয়া 
এবং সেই মাটি মাথার উপর ঝ্ুাঁড়তে বাহয়া নয়া যাইত । এর সঙ্গে ছিল ধূলাবালি, 
ব-স্টি-বাদলা ও ভয়গ্কর মশার উপদ্রব এবং হঠাৎ ধবস নামিবার আশত্কা । এই প্রকার 
অসম্ভব স্থানে ও অসম্ভব অবস্থায় যে সড়ক 'নমশণ করা যায়, তা চোখে না দোখলে 
ব*বাস করা যাইত না । ১৯৪২ সালের িসেম্বর মাসে এই সড়ক নমণণ শুরু হইল 
--দৌনিক মান্ন এক মাইলের ?তিন-চতুথণাংশ তৈয়ার করা যাইত এবং ১৯৪৩ সালের মে 
মাস পধন্ত মান্র ৪৭ মাইল রাস্তা তৈয়ার হইল । অথচ আরও ৪৩১ মাইল পথ বাকধ 
ছিল ! অবশেষে ১৯৪৫ সালের ৭ই জানয়ারী---২ বছর. ২৩ দিন পর ৪৭৮ মাইল দশঘণ 
লেড়ো সড়ক 'নমিত হইল । পাহাড়-পবতের উপর দিয়া এবং জঙ্গলের মধ্য "দয়া 
অজস্র বাঁক স্ট কারয়া এই 'বখ্যাত সড়ক গিয়া ?মাশিল চঈন-ব্রক্ধ সড়কের বা বমণা 
রোডের সঙ্গে । দাঁক্ষণ-পূব এঁশয়ার প্রধান সেনাপাঁতি লর্ড লুই মাউশ্টব্যাটেনের সঙ্গে 
তাঁর ডেপুটি জেনারেল 1স্টলওয়েলের এই সড়ক 'নিমণণ নয়া তঈব্র ঝগড়া বাধিয়াছিলঃ 
অবশ্য শেষ পর্ধস্ত মাউথ্টব্যাটেন এই সড়ক নমনণ অন:মোদন করিয়াছিলেন । ১৯৪ 
ফেব্রুয়ারীতে এই সড়ক "দয়া প্রথম কনভয়ের গম্তব্যস্থলে পেশীছিতে সময় লাগিয়াছিল 
২৮ দিন । মাঁর্কন এীতহাঁসক স্নাইডার এই সড়ক নমণণকে 'নাস্টারপিস অব 
ইণঞ্জনিয়ারিং বাঁলিয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন । 'কিম্তু এই সড়ক নির্মাণের সময়ের মধ্যে চীনে 
সরবরাহ দেওয়া বন্ধ থাকে নাই । বমানযোগে হিমালয়ের কু'জের উপর দিয়া মাসে 
5৫ হাজার টন সামরিক সম্ভার সরবরাহ করা হইত । নিঃসন্দেহে এটাও কম প্রশংসনায় 
ছল না। 

জু ষং রী 

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারশ মাস থেকে ভারত-ব্রক্গ সীমান্তের আরাকান, কোহিমাঃ ইম্ফল, 
টম ইত্যাদি স্থানে যে সমস্ত আক্রমণ ও যুদ্ধ অনুচ্ঠিত হইল? সেগাীল স্মস্তই 
পাশ্চমশ লেখকদের মতে জাপানশদের ভারত প্রবেশের চেষ্টা বাঁলয়া বার্ঁত হইয়াছে । 
গকম্তভু কোথাও নেতাজশ সভাষচদ্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ 'হন্দং ফৌজের বীরত্বপূ্ণ সংগ্রাম 
বা আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয় নাই । কোন কোন পনস্তকে যেটুকও বা করা হইক্লাছে 

গছ. মহন. (২য়)--১৭ | 


২৫৮ দ্বিতীয় মহাবম্ধের ইীতিহাস 
তাও অত্যস্ত তাঁচ্ছল্যের সঙ্গে । ( এই প্রসঙ্গে নেতাজণ স:ভাষচন্দ্রের মনান্তসংগ্লাম-_অন্টম 
পব? প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

ণক্তু ব্রক্ষদেশে জাপানশদের বিরদ্ধে মিন্রপক্ষের পালটা আক্রমণে ৯৯৪৪ থেকে 
১৯৪৫-এর প্রথম ভাগের মধ্যে জাপানীরা সবন্র পরাজিত হইল । 'মিল্লপক্ষের অস্ত্রসম্ভার 
এবং [বিশেষভাবে 'বমানশান্ত জাপানশদের তুলনায় বহুগুণ বেশী ছিল । সুতরাং বর্মার 
যুদ্ধে যে বৃটিশ-ভারতীয় চতুর্দশ আর্ম মহুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাদের হাতে 
জাপানী বাহনগর শোচনশয় পরাজয় ঘটিল ৷ ইম্ফলের দিকে জাপানীদের ৫০ হাজার 
সৈন্য নিহত হইয়াছিল এবং ১৯৪৪-এর প্রথমভাগের মধ্যে চতুর্দশ আমিও ৪০ হাজার 
সৈন্য হতাহত হুইল । আর ২ লক্ষ ৩৭ হাজার সৈন্য বীভৎস আবহাওয়ার জন্য গন্রদ্তর 
পশড়ায় আক্রান্ত হইল ৷ কিকম্তু মিটাকনা থেকে শুরু করিয়া রেঙ্গ*নসহ সমগ্র বমশদেশ 
১১৪৫-এর প্রথম ভাগের মধ্যে দখল হইয়া গেল । আর জাপানীরা থাইল্যান্ডের 'দিকে 
পলায়ন কারিল । তবে, উভয় পক্ষকেই বমশাদদেশের অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
প্রাণপণ জড়াই কাঁরতে হইয়াছিল । কিক্তু বৃঁটিশ-ভারতীয় সরকারী মহলে চতুদশ 
আমর খুব নাম হইয়াছিল । 


অষ্টম পর্ব 
জনগনের*প্রতিরোধ 2 বন্দিশালার বর্বরতা 


প্রথম অধ্যাক্স 
নেতাজী স্ুভাষের মুক্তিসংগ্রাম 
আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরব কাহিনী 


ধদ্বতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহালে নেতাজী সভাষচন্দ্র বস ভারতর স্বাধীনতা সংগ্রামের 
এক কিংবদন্তী নায়কে পাঁরণত হইয়াছেন এবং তাঁর কাঁহনী আজ ঘরে ঘরে প্রচারিত । 
তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন এবং সেই সরকারের পক্ষ থেকে 
ইঙ্গমাঁকন শক্তির 1বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও আজাদ হিম্দ ফৌজ-কর্তক হাতে-কলমে 
সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা ভারত-ব্রক্ম সশমান্ত-অণ্চলে মহন্ত আঁভষান ভারতীয় স্বাধখনতার 
ইতিহাসে আবস্মরণনয় হইয়া রাঁহয়াছে । মহাযুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন 
একমাত্র গাম্ধীজী বা কংগ্রেসের জন্যই সম্ভব হয় নাই, সেই স্বাধীনতার মূলে নেতাজশ 
সুভাষচন্দ্র ও আজাদ 1হম্দ ফৌজের দানও অসামান্য । অবশ্য জার্মানী বা জাপানের 
মত ফ্যাঁসস্ট শান্তবগের সহায়তায় ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মস্ত করার এই 
দুঃসাহসিক চেচ্টা নয়া আজও রাজনোতক মহলে াবতকের শেষ হয় নাই । তথাপি 
একথা স্বীকার কাঁরতেই হইবে যে, নেতাজী স:ভাষচন্দ্রের অতুলনীয় দেশপ্রেম ১ তাঁর 
আশ্চষ* সংগঠনশান্তি এবং বৃটিশ সামাজ্যবাদের বরুদ্ধে তাঁর তীর ঘংণা, আর 
আঁবশ্বাস্য সাহস, ধের্য ও পারশ্রম তাঁর নেতৃত্বকে এমন এক মাহমাম্বত রূপ 'দয়াছে 
যে? ভারতের জনসাধারণের কাছে আজও তান মৃ্যহীন নায়কের মত বন্দনীয় ॥। সেই 
সঙ্গে একথাও উল্লেখ কারতে হইবে, যে, তান কখনও জার্মানী বা জাপানের হাতের 
পুতুল 'ছিলেন না এবং ভারতের স্বাধীনতার 'বানিময়ে অক্ষণান্তবর্গের সঙ্গে কোন প্রকার 
আপোস-মীমাংসায়ও 1তাঁন রাজী ছিলেন না। যুদ্ধ চলাকালশন তাঁর বিরুদ্ধে যত 
কুৎসাই রটনা হইয়া থাকুক না কেন, মহাযুদ্ধের পরবরতীঁকালে প্রকাশিত 1বাভন্ন পুস্তক, 
দাঁলল ও দাঁয়ত্বশঈল ব্যন্তদের [বিবীতি থেকে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যষেঃ তিন অখণ্ড 
ভারতের পর্ণ স্বাধীনতার জন্যই সশস্ত্র সংগ্রামে অবতরণ হইয়াছিলেন এবং ব:টিশ 
শান্তর বদলে অন্য কোন বৈদোশিক শান্তর নিকট মাথা নত কারিতে প্রস্তুত ছিলেন না ॥ 
তিনি সত্য সত্যই “আপোসহাীীন 'বরামহন* যোদ্ধা ছিলেন 1--" 

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই আশ্চষ“ কাহনন প্রায় সর্বজনাবাদত। সুতরাং এখানে 
তার াস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক এবং পাঁথবীব্যাপশ মহাযুদ্ধের বিরাট পটভুমিকার় 
সেই আলোচনার স্ানও [নিতান্ত সগ্কর্ণ“। অতএব এখানে সেই দুঃসাহসিক আভধানের 
একটা রেখাচিন্ত মাত্র উল্লেখ করা গেল ।*"* 

খা সী রঃ কু 

১৯৪১ সালের ১৮ই জানঃয়ারশ গভীর রান্রে (রানি ১টা ১৪মিঃ ) সুভাষচন্দ্র তাঁর 

ন্রাতুষ্পনৃত্র শ্রীশাঁশরকুমার বসুর সহায়তায় এলাগন রোড়েব্ বাসগৃহ থেকে গোপনে 


২৬০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এবং ছদ্মবেশে কালিকাতা ত্যাগ কারিয়া পেশোয়ার আঁভমহখে রওনা হন এবং সেখান 
থেকে প্রধানতঃ শ্রী ভগত্রাম তলোয়ারের সাহায্যে ও সাহচবযে প্রকাণ্ড বিপদের ঝুশক 
নিয়া অতন্ত দুর্গম পথ আঁতক্রমপূব্কি কাবুলে গিয়া উপাস্ছিত হন । সেদিনের যুদ্ধরত 
ভারতের গোয়েম্দাচক্রের চোখে ধূঁলি দিয়া তিন যে সাফল্যের সঙ্গে ভারত ত্যাগ, 
করিয়া আফগানিস্তানে উপাস্থত হইতে পাঁরয়াছিলেন, সেটাও এক আঁবশবাস্য কাহননর 
মত । বলাই বাহুল্য যে, তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর, সহকমৰ ও বম্ধূর অত্যন্ত 
সতক" উদ্যম এবং সাহ'সিক চেম্টার ফলেই এভাবে তাঁর পক্ষে কাবুলে উপাচ্ছিত হওয়া 
সম্ভব হইয়াছিল । 

কাবুল থেকে তান ইতালশয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় আফগানিস্তান পার হইয্মা 
রাশিয়ায় পেশাছিলেন এবং ১৯৪১ সালের মা্৮ মাসে মস্কো থেকে তান জাম্ণাননতে 
বা বাঁলনে উপাস্থত হইলেন । সেখানে কয়েকজন ভারতীয় দেশপ্রোমক- যেমন 
নাম্বিয়ারঃ গণপুলে, আঁবদ হাসান, ডঃ ধগারজা মুখাঁজ প্রমোদ সেনগনপ্তঃ ভাঃ 
স:লতান, এম. ভি. রাও, ডঃ মাল্পক, কাম্তরাম প্রভাতি তাঁর সঙ্গী ও সহায়ক হইলেন ॥ 
সেখানে গঠিত হইল আজাদ "হন্দ সম্ঘ, ইরা নভেম্বর, ১৯৪১, এই সথ্ৰের প্রথম বৈঠকে 
1তনাঁটি আবস্মরণদয় কথার জন্ম হইল £ জয়াহন্দ, আজাদ 'হম্ন জন্দাবাদ, আর 
নেতাজী --_-যে কথাগ্চাল পরবতকালের ভারতবষে যেন বৈশ্লাবক আলোড়নের 
স:ষ্ট করিয়াছিল । আফ্রিকার যুদ্ধে যে সমস্ত ভারতীয় সোৌনক জেনারেল রোমেলের 
হাতে বন্দণ হইয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৯০ হাজার বন্দ সৈন্যকে জার্মানীতে আনা 
হইয়াছিল । সেই বন্দ ভারতীয় সৈন্যদের ভিতর থেকেই সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় প্রথম 
আজাদ হন্দ ফৌজ গাঁঠিত হইয়াছিল । কিম্তু সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন সামান্য ১৫ জন 
মাত্র । কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অক্লাস্ত চেষ্টায় এবং ভারতের স্বাধীনতা অজর্নে বন্দীদের 
আগ্রহের জন্য মান্র এক বছরেই তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াইল সাড়ে-তিন হাজারে । কিম্তু 
অর্থাভাবের জনা এই সংখ্যা আর বাড়ানো গেল না। সহভাষচন্দ্রের সঙ্গে জামণন 
কর্তৃপক্ষের এই মর্মে একটা বুঝাপড়া হইয়াছিল যে? জামণন সরকার আপাততঃ টাকাটা 
খণ হিসাবে দবেন এবং পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে সমস্ত টাকাটা পাঁরশোধ করিয়া 
দেওয়া হইবে । 

যাঁদও ১৯৪১ সালের মাচ” থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারর মাস পধন্তি সুভাষচন্দ্র 
জাম্মানধতে বা বাঁললনে অবস্থান করিয়াছিলেন, তবু যুদ্ধের পরবতাঁকালে প্রকাশিত 
দাঁললপন্র ও প.স্তকাদিতে দেখা যায় ষে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নাৎসী নেতা ও নাৎসী 
সরকারের তেমন কোন সম্ভাব ছিল না, বা তেমন কোন আন্তীরক সহায়তাও তিনি 
জার্মানীর কাছ থেকে পান নাই । এর প্রথম কারণ ছিল এই যে? নাৎসী জার্মানরা 
অন্য কোন দেশের--1বশেষতঃ ভারতের মত পরাধীন দেশের স্বাধীনতায় ি*বাস কাঁরিত 
না। "দ্বিতীয়তঃ সুভাষচন্দ্র কোন ক্রমেই সোভিয়েত রাশিয়ার 'বিরুদ্ধাচরণ কারতে 
সম্মত হন নাই এবং তাঁর বহু বেতার ভাষণের মধ্যে কোথাও তান রাশিয়ার নিম্দা 
করেন নাই ফিংবা 'িটলার কতৃক রাশিয়া আক্রমণ সমর্থনও করেন নাই। ১৯৪১ 
সালের মে মাসে জার্মান পররাণ্ট্রমম্ত্রী ফন: 'রিবেস্ট্রপের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একবার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিম্ত; সেই সাক্ষাতে জামনী কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতায়, 


৬1 নেতাজশ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ততশয খ্গ্ড ড), নরেন্দ্রনারারণথ চক্রধতর্ঁ, পৃত্ঠা--৩৯। 





নেতাজী সুভাষের মবীক্তসংগ্রাম ২৬১ 


সাহায্য দানের কথা দরে থাকুক, 'রবেন্ট্রপ সভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার পষস্ত করেন 
নাই । হিটলারের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র মান্র একবার সাক্ষাৎ হইয়াছল--১৯৪২ সালের 
২৯শে মে। এই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, 
1হটলতার তাঁর আত্মজীবননমূলক পহুস্তক “মেইন ক্যাম্ফে” (1১1০1181710) ভারতবষ* 
সম্পর্কে যে সমস্ত অপমানজনক মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র সেই বিষয়ে 
হিটলারকে জিজ্ঞাসাবাদ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু হিটলার সেই সমস্ত কথার জবাব 'দিতে 
অস্বীকার করেন । জাম্ণান পররাণ্ট্র দপ্তরের ভারতীয় শাখার একজন বাঁশন্ট আফসার 
ডঃ আলেকজান্ডার ভাথ” এই সাক্ষাৎকারের কথা একটি পুস্তকে লাপব্ধ করিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন যে; হিটলারের কাছ থেকে তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব না পাইয়া 
সুভাষচন্দ্র পুনরায় তাঁকে 'জজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর ভারতের পৃ 
স্বাধীনতার কোন গ্যারেশ্টি দিয়া তান (হিটলার ) কোন ঘোষণা দিতে রাজী আছেন 
কিনা 2 এই প্রশ্নের জবাবে হিটলার সোজা বালয়া দিলেন যে, আগামশ ১৫০ বছরের 
মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের যোগ্যতা অর্জন কাঁরতে পারবে না 1". 

1হটলারের এই অসম্মানজনক মন্তব্যের বরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র তীব্র প্রাতিবাদ জানাইয়া- 
ছিলেন এবং 'হটলার তা নিঃশব্দে শুনিয়াছিলেন । প্রকৃতপক্ষে ?িটলার ও জার্মানীর 
কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র হতাশই হইয়াছিলেন বেশস এবং পরে 
যখন 1তাঁন জাপানে গেলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো মুখে খুব সমর্থন ও 
সহানুভূতি দেখাইলেন বটে, কম্তু কাজের বেলা সভাষচন্দ্র বৈষায়ক ও সামারক 
সাহায্য খুব সামান্যই পাইয়াছিলেন । তথাঁপ নেতাজী সুভাষ আজাদ 'হিম্দ সরকার 
ও ফৌজের গঠনে যে অসামান্য কৃতিত্ব, সংগঠনশান্তি এবং অবণণনীয় সাহস দেখাইয়া- 
ছিলেন, সেটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর 'নজেরই প্রাতিভার গুণে- জাপানীদের কোন সাহায্যের 
জন্য নয়। 

১৯৭৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বার্লপনের হ্যামবোজ্ট 'ি*্বাবদ্যালয়ের দাঁক্ষণ এশিয়া 
সম্পকী্ গবেষণা বভাগের প্রধান ডঃ এম. সি. ওয়াইডম্যান কাঁলকাতার এক 
সাংবাঁদক বৈঠকে বাঁলয়াছেন যে, সম্প্রাত জার্মান গণতাান্ত্রক প্রজাতন্নে (জি. ডি. 
আর. ) সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক গবেষণা হইয়াছে । সেই গবেষণা থেকে জানা যায় 
যে? নেতাজী সভাষচন্দ্রু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যই 
দেশত্যাগপর্বক সদর জামণনীতে গিয়াছিলেন । শীকম্তু তিনি কোন দিনই সাম্রাজ্য- 
বাদশদের হাতের পুতুল হইতে চান নাই |” বরং নাৎসী সাম্রাজ্যবাদীরা সম্পর্ণরূপে 
তাদের 'নজেদের স্বার্থে নেতাজীকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাদের 
সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল । ডঃ ওয়াইডম্যান আরও প্রকাশ করেন যে, জার্মান 
সাম্রাজ্যবাদ নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর আজাদ হিশ্দ ফৌজকে (বাঁলিনে গঠিত ) 
সোভিয়েত রাশিয়া আব্রণণের সময় ব্যবহার করিতে চাঁহয়াছিল 'কিল্তু ভারতীয় 
সৈন্যরা দ্‌ঢুতার সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । সেই “অপরাধেই' 
জাম্ণানীতে ভারতীয় সৈন্যদের সামারক আদালতে বিচার করা হইয়াছিল |" 


২৬২ গদ্ঘতীয় মহাযুদ্ধের হীতিহাস 


হিটলার ও জাম্ণানী সম্পর্কে মোহমন্ক্তর পর সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রাম সম্পকে নতুনভাবে চিন্তা কারতে লাগিলেন । বার্লিন থেকে তিনি তাকাইয়া 
দেখলেন সদর প্রাচ্যের 'দিকে--প্রশাস্ত মহাসাগরীয় দেশগুঁলতে তখন জাপান 
অপ্রাতিদ্বন্শ এবং রচ্ষদেশসহ সমগ্র দাক্ষিণ-পুব€ এীশয়া বৃটিশ ও পশ্চিম? সাম্রাজ্যবাদের 
কবলম-ন্ত এবং জাপানের করতলগত । লসহতরাং যাঁদ জাপানের সমর্থন ও সহযো'গিত। 
পাঞয়া যায়ঃ তবেঃ ভারত সশমান্ত সংলগ্র ব্রহ্ধদেশ থেকে তান অনায়াসে ভারতের 
স্বাধশনতার জন্য যুদ্ধ চালাইতে ও ভারতে প্রবেশ কাঁরতে পারিবেন- যেটা ৬ হ'জার 
মাইল দূরবতঁ জার্মানণ থেকে সম্ভব নয় । ?বশেষতঃ তখন স্ট্যালনগ্রাদ ও ককেশাসের 
যুদ্ধে জার্মানী ছিল বপযয়ের মুখে 1 

ঠিক সেই সময় একটা অপ্রত্যাঁশত সুযোগ দেখা দিল । মহাঁবপ্রবী রাসাবহারগ 
বসু তখন জাপানে । ১৯১৯২ সালের ভিসেম্বর মাসে যখন তাঁন ২৬ বছরের যুবকঃ 
তখন দিল্লীতে তদাননম্তন বড়লাট লড হাঁডিঞ্জকে হত্যা করার জন্য তিনি বোমা নিক্ষেপ 
কাঁরয়াছলেন এবং তারপর আত্মগোপন কাঁরয়া ১৯১৫ সালে জাপানে "গিয়া আশ্রয় 
শ্নয়াছিলেন এবং বহটিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাপান নাগাঁরকত্ব ও একাঁট 
জাপানী মাহলার পাঁপিগ্রহণ কাঁরয়াছলেন । ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে এই অগ্রগণ্য 
নায়ক জাপানে আ'সয়াও নিরলস বাঁসয়া রাহলেন না । ভারতের বন্ধন মোচনের জন্য 
সুযোগের অপেক্ষা কাঁরতে লাগলেন । তান বৃটেনের (বিরদ্ধে "ীনউ এশিয়া” নামে 
একাঁটি সামায়ক-পন্র প্রকাশ কারলেন এবং ১৯২৪ সালে হ'ণ্ডিয়ান ইশ্ডিপেণ্ডেস লগ 
স্থাপন কাঁরলেন । দ্বতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই লীগ থেকেই ইতিহাস বিখ্যাত 
আই.এন.এ. বা আজাদ 'হন্দ ফৌজের উদ্ভব হইয়াছিল। দাঁক্ষণ-পব এশিয়ার বশ থেকে 
দ্রিশ লক্ষ ভারতীয় না গারিক এবং সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানীদের হাতে বন্দী ৫০ 
হাজার ভারতীয় সৈন্যের মধ্য থেকে আজাদ 'হন্দ ফোৌজ গাঁড়ুয়া উঠল । এই সংগঠনের 
প্রথম কাঁতত্ব 'বপ্রবী রাসাবহারশী বসুর । কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভালো 'ছিল না। 
সুতরাং তিনি অনুভব কাঁরলেন যে, ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ পারচালনার জন্য তাঁর 
চেয়ে যোগ্যতর ব্যাকুর দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন । সতরাং এই দায়ত্ব গ্রহণের জন্য 
গতাঁন সভাষচন্দ্র বস:র প্রাতি আমন্ত্রণ জানাইলেন । টোকিও্ছিত জামান রা্ট্রদতের 
মারফৎ বাঁল'নাস্ছত জাপান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তান যোগাযোগ স্ছাপন কাঁরলেন। 
সুভাষচন্দ্র সোৎসাহে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । 

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, জার্মানীর কয়েল বন্দর থেকে সহভাষচন্দ্র পাবমোরন যোগে 
যান্রা করিলেন সেই সহদূর জাপান আঁভমুখে--সঙ্গে একমান্র সহকারী আবিদ 
হাসান। (জার্মানীতে ষে সংগঠন তান গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন, অত্যন্ত দহঃখের সঙ্গে 
সেটা পাঁরত্যাগ কারতে হইল । কারণ, কোন গত্যস্তর ছিল না)। পুরা তন মাস 
গৃতাঁন সাবমোরনে কাটাইলেন । এই বিপজ্জনক সমুদ্র যাত্রায় অজন্র অসহাবিধারও 
সম্মুখীন হইয়াছিলেন স্ব্পায়তন এই সাবমেরিনে। পরে আঁক্রকার উপকুলবতণ" 
মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছে 1তাঁন পূব ব্যবন্থা অনুযায়ী জার্মান সাবমেরিন বদল করিয়া 
জাপানগ সাবমোরনে আরোহণ কারলেন এবং ৬ই মে, ১৯৪৩, তিনি সুমান্রার সাবান 
বন্দরে পেশীছিলেন এবং সেখান থেকে িঝানযোগে তান টোকফিওতে উপাস্থত হইলেন 
১৬ই মে। রুপকথার রাজপ-ত্রের মত তিনি যেন ভারতণয় গ্বাধীনতার রাজকন্যাকে 


নেতাজশ সুভাষের মুক্তিনংগ্রাম ২৬৩ 


উদ্ধারের জন্য সাত-সমূদ্র তেরনদশ পার হইয়া গেলেন! আধুনিক ভারতে এই 
কাহিনীর তুলনা নাই । 

ভারতীয় স্বাধীনতার দুই মহান যোদ্ধা রাসাঁবহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর 
মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হইল টোকিওর বখ্যাত হইীম্পিয়ীয়েল হোটেলে এবং দুই জনেই 
ভাবাবেগের ছ্বারা উদ্বেলিত হইয়াছিলেন, পরামর্শ কাঁরলেন তাঁরা আসন্ন কতব্য ও 
দায়িত্ব সম্পরকে 1-"* 

১০ই জুন এবং ১৪ই জন সুভাষচন্দ্র দেখা করিলেন জেনারেল তেজোর সঙ্গে এবং 
তোজো আকৃষ্ট হইলেন সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিত্বের প্রাতি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
তাঁকে সাহায্যের প্রাতিশ্র7ীত দিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতির কথা তান জাপ পার্লামেন্টে 
ঘোষণাও কারলেন ।* 

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩ তা'রখাঁটি এই প্রসঙ্গে বশেষভাবে স্মরণসয় । কারণ ওই দন 
ণসঙ্গাপুরের এক প্রকাশ্য জনসভায় বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে 'বপ্রবী 
রাসাবহারণ বস তাঁর এত 1দিনকার গাঁঠিত ই-শ্ডিয়ান ইণ্ডিপেশ্ডেন্স লীগ এবং আই. এন. 
এ." সর্বময় কতৃ-ত্ব তুলয়া দিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে এবং বন্তৃতার শেষে তান ঘোষণা 
কাঁরলেন--“সভাষ তারুণ্যের প্রতীক । ভারতবষ" বা পথবনর কোথাও তাঁর ন্তুন 
করে পাঁরিচয় দেওয়ার মত 'কছ নেই । তাঁর পাঁরচয় তান 'নজেই । এখন থেকে €তানই 
আমাদের নেতা । আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবাহী সোনক মাত্র । প্রকাশ্য জনসভায় 
রাসাবহারী বসুর ওটাই ছিল জীবনের শেষ ভাষণ । 

সুভাষচন্দ্র আর্বভূত হইলেন এবং রাসাবহারশ বসুর প্রাতি তিনি তাঁর আক্তরিক 
শ্রদ্ধা ও প্রশীত নিবেদন কারলেন। আর জন্মভুমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য সমস্ত 
ভারতবাসণশকে এঁক্যবদ্ধ হওয়ার আহহান জানাইলেন । 

সেনাবাহনীর পক্ষ থেকে আজাদ 'হশ্দ ফৌজের শীর্ষ সমর নায়ক জে.কে. ভেসিলে 
নেতাজার প্রাতি আনুগত্য ঘোষণা করিলেন ॥ বলা বাহুল্য যে? সোঁদন সঙ্গাপঃরের 
ভারতীয়-অভারতীয় সমগ্র জনতার পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র অপূর্ব সম্বর্ধনা এবং সমর্থন 
লাভ কাঁরলেন এবং পরাঁদন &ই জহলাই সশস্ত্র বাহনাীঁর আঁভবাদন গ্রহণ করিলেন । 

07 থেকে শুরু হইল নতুন ইতিহাস এবং নেতাজশর;পে সুভাষচন্দ্র রীতহাসিক 
প্রাতজ্ঞা 1*" 

সভাষচন্দ্রু এবং তাঁর সহকাঁশ “গণ অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইলেন পুরাতন সংগঠনের 
সংস্কার ও নতুন কাঁরয়া গাঁড়য়া তোলার জন্য । তান আগেই জনমভায় ঘোষণা 
কাঁরয়াছিলেন ষেঃ ভারতের স্বাধনতার জন্য সবণগ্রে চাই একটি “অঙ্ছায়ী” জাতীয় 
সরকার বা আজাদ 1হম্দ সরকার গঠন এবং এই সরকার একট স্বাধীন গবনমেন্টর্‌পে 
কাজ কারবে । ( “অস্ায়”” সরকার এজন্য যে, ভাবষ্যতে একমাল্র ্বাধান ভারতের 

জনগণই স্ছায়শ সরকার গঠনের আঁধকারশ )। 

২১শে অক্টোবর» ১৯৪৩, হীতহাসের আর-একটি লাল তারিখ । কেননা, এদিন 
প্রাতীঙ্ঠিত হইল আজাদ 'হন্দ সরকার এবং ভারতের বাইরে সেই প্রথম স্বাধীন ভারত 
সরকার (অস্ছায়শ) গঠিত হইল । এই সরকারকে স্বকৃতি দলেন জাপান, জামণানী ও 
ইতালশ এবং তাঁদের অনুগত কয়েকাঁট গবন“মেন্ট । আর সদরে আয়র্লযাশ্ড থেকে 

৯। আম সুভাষ বলাঁছ (তৃতীয় খণ্ড )_ ল্লীশৈলেশ দে, পৃহ্ঠা ৪৮-৪৯ | 


২৬৪ তীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


আভনশ্দন বার্তা পাঠাইলেন স্বনামধন্য 'বিপ্রবী নেতা ভি. ভ্যালেরা ॥ বলা বাহুল্য যে, 
এই আভিনম্দন-বাত্ণয় সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন । 
আজাদ হিন্দ বাহন ও সরকারের সর্বাধিনায়করযণে নেতাজী উচ্ছবাসত জনতার 
সম্মুখে 'িয়ীলখিত শপথবাক্য উচ্চারণ কাঁরলেন £ 
“ভগবানের নামে ভারতবর্ষ এবং আমার'৩৭ কোটি দেশবাসীর মবীস্তর জন্য» আমি 
সুভাষচন্দ্র বসু এই পাঁবত্র শপথ করছি যে, আমার জীবনেয় শেষ মুহূর্ত পধস্ত আম 
এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব ॥”*. 
ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে নেতাজী সুভাষ তাঁর এই শপথ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন 
কারয়াছিলেন 1" 
মেয়েরাও পিছনে পাঁড়য়া রাহলেন না, তাঁরাও দলে দলে আগাইয়া আসলেন দক্ষিণ- 
পুর্ব এশিয়ার নানা দেশ থেকে । গাঁঠিত হইল ঝাঁসীর রানী বাহন এবং এই বাঁহনশর 
উদ্বোধন হইল ২২শে অক্টোবর ॥ ক্যাপ্টেন লক্ষন স্বামধনাথন এই বাহিনধর আধনেত্রশ 
1নষনন্ত হইলেন এবং এই বাহনীর কথা 1বদন্যৎগাঁতিতে চারিদিকে ছড়াইরা পাঁড়ল । এই 
বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫&০০। 
1কম্তু কাদের নিয়া সোঁদন আজাদ "হন্দ সরকার গাঠিত হইয়াছিল £ 'িম়্ে সেই 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যান্তদের নাম উদ্ধৃত করা গেল £ 
সুভাষচন্দ্র বস--_রাষ্্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী । 
ক্যাপ্টন লক্ষনশ স্বামীনাথন--নারী সংগঠন । 
এস. এ. আয়ার--প্রচার সাঁচব । 
লেঃ কনে এ. স- চ্যাটার-- অর্থ । 
সেনাবাহনীর প্রতিনাধি--কনেল জে. কে" ভোঁসলে, লেঃ কর্নেল আজজ মহম্মদ, 
লেঃ কনেলে ভগৎঃ লেঃ কনে'ল গুলজারা সং, লেঃ কনে“ল এম: জেড. 'কিয়ানন, লেঃ 
কনেল এ. ডি. লোগনাথনঃ লেঃ কনে'ল ঈশান কাদির এবং লেঃ কর্নেল শাহনওয়াজ 
খান । 
এ. এম. সহায়- সেক্রেটার ( মন্ত্রশর সম-মর্যাদা সহ )। 
রাসাবহারণ বসু--প্রধান উপদেষ্টা । 
উপদেষ্টা--কারম গাঁণ, দেবনাথ দাস, গড. এম" খাঁ, এ ইয়েলাস্পাঃ জে থাঁব, 
সদ্ণার ঈশ্বর সং । 
এ. এন. সরকার--আইন বিষয়ক উপদেষ্টা । 
সোঁদন সিঙ্গাপুরের আকাশ-বাতাস জয়াহম্দ ধাঁনতে এবং নেতাজী জিন্দাবাদ, আর 
“চলো দিল্লী” চলো দিল্লী” আওয়াজে মুখাঁরত হইয়া উঠিল ।২ 
'কম্তু স্বাধীন সরকার পরিচালনা ও সৈন্যবাহনশর রক্ষণাবেক্ষণ এবং যুদ্ধ 
পাঁরচালনার জন্য প্রচুর অর্থ চাই । সেই অর্থ কে দিবে? 'কিম্তু আশ্চর্য এই যে, 
সুভাষচন্দ্রের আবেদনে দাক্ষণ-পর্ব এাঁশয়ার শবাভল্দেশ থেকে ধনশ-ব্যবসায়ী ও 
সাধারণ লোক 'কংবা সমাজের সর্বস্তর থেকে অভুতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। লক্ষ 
লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকা সংগৃহণীত হইল । এক ব্রক্ষদেশ থেকেই ২৫ কোটি টাকা 
১। পর্বোন্ধত পুদ্কক, পাত্তা ১২০ । 
২। পৃবোদ্ধৃত পভ্তক প্ঠা ১২৯-২২। 


নেতাজা সুভাষের মৃশ্তসংগ্রাম ২৬ 


পাওয়া গিয়াছিল ! আজাদ 'হম্দ সরকার তাঁদের নিজেদের ব্যাঞ্কও প্রাতিজ্ঠা 
কাঁরয়াছিলেন ॥ 

আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব কোন ভূখণ্ড ছিল না, এজন্য জাপানী গবন“মেস্ট 
আন্দামান ও 'িকোবর দ্বীপ দুইটি নেতাজশীর হাতে তুলিয়া দিলেন এবং এই ছশপ 
দুইাঁটর নতুন নামকরণ হইল শহীদ ও স্বরাজ ছ্বনপ। 

২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩, ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের আর-একাঁট লাল তারখ ॥ 
এ দিন আজাদ 'হন্দ সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু রাত্র বারোটা 
পাঁচ মিনিটের সময় বেতারযোগে বৃটেন ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
কাঁরলেন । 

৮১ সা 

আজাদ 'হন্দ ফৌজ ভারত-ত্রঙ্ম সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠিত করার জন্য 
উদ্যোগ নিল এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজ' সভাষ তাঁর সদর দপ্তর 
গসঙ্গাপূর থেকে রেঙ্গনে স্থানাস্তীরত কাঁরলেন--উদ্দেশ্য ইম্ফলের দিকে আক্রমণ । 

মোট 1তিনাঁট ভিসন গাঁঠিত হইল এবং প্রত্যেকটি 'ডাঁভিসন আবার তনাট ধব্রগেডে 
শবভন্ত হইল এবং কয়েকাঁট 'নব্রগেড জাতীয় নেতাদের নামে "চাহুত হইল । প্রথম 
িডাীভিসনের আঁধনায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল এম. জেড- ?1কয়ান?, "দ্বিতীয় গডাঁভসনের 
কনেলে আজিজ আমেদ (পরে শাহ নওয়াজ খান ) এবং ততীয় ডাভিসনের এন. এস- 
ভগ (পরে জি. আর. নাগর )। এগ্াল ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি গ্রুপ এবং 
মেডিক্যাল ইউানটও ছিল । 

ভারতের অভ্যন্তরে বাহিনীর খবরা-খবর সংগ্রহ এবং গোয়েন্দাগির ও নাশকতাম:সলক 
কাধের জন্য নেতাজী সুভাষ তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর, সহকমর্শ ও হিতৈষশদের সঙ্গে কিছ:টা 
গোপন যোগাযোগ রক্ষা কাঁরয়াছিলেন এবং কয়েকটি চ্ছানে গন্প্ত ঘাঁটি ও শাক্তশালন 
দ্রা্সমিটারের সাহায্যে সংবাদের আদান-প্রদানও কারয়াছিলেন। গকম্তু এই 
শবপত্জনক কাধ কাঁরতে 'গয়া ছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক বটিশ-ভারতীয় গোয়েম্দা- 
পহীঁলশের হাতে ধরা পাঁড়য়াছিলেন এবং গোপন 1বচারে ও গুষ্জভাবে তাঁদেরকে ফাঁসি 
দেওয়া হইয়াছিল । আবার কেউ কেউ আজাদ 'হন্দ ফৌজের সঙ্গে ব*বাসঘাতকতাও 
করিয়াছিল ॥ ও 

নেতাজীর মহান অভিযানে সহায়তা কাঁরতে "গিয়া যাঁরা ভারতে নিজেদের জীবন 
বপন্ন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সাহসী স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্যে ডাঃ পাবিন্র রায়, 
জলীহারদাস নর এবং তাঁর স্ত্রী বেলা মিত্রের নাম আজও উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে । 

চু ধা গ্ি 

ভারত-ত্রক্ম সধমান্তে আভযষানের আগে সুভাষচন্দ্র আজাদ 'হম্দ সরকারের পক্ষ 
থেকে জাপানখদের সঙ্গে এই মমে" একটা চুন্তি কাঁরয়াছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য তাঁদের আঁভষান হইবে সম্পণ“ পথক ও স্বতন্ত্র এবং জাপানীদের যুদ্ধ হইবে 
আলাদা । অথাৎ আজাদ 'হন্দ বাহনণর উপর জাপানীদের কোন করৃতত্ব ও 1নয়ন্তণ 
চাঁলবে না এবং ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে যে সমস্ত এলাকা ও জাম আজাদী সৈন্যেরা 
দখল কারয়া নিবে, সেগ্যাল থাকিবে সম্পূর্ণরূপে আজাদ সরকারের নয়স্তণের অধশন 
এএবং যেখানে ভারতের জাতীয় পতাকা উজ্ডন হইবে ।. এই চুন্তর ছারাই বুঝা 


বি দ্বিতীয় মহাযনপ্ধের ইতিহাস 


যাইবে ষে, সুভাষচন্দ্র জাপানীদের কর-ধত পাত্তীলকা ছিলেন না এবং তাঁর স্বদেশ 
প্রেমের মধ্যে কোন প্রকার ভেজাল ছল না 'কংবা তাঁর স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে কোন 
সন্দেহজনক কলুষ 'ছিল না । অথচ তাঁর বিরোধী এবং শন্রুপক্ষ তাঁর বিরদ্ধে তখন নানা 
মিথ্যা অপবাদ রটনাশ্কারিয়াছিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, যুদ্ধের সেই 
ঘোরতর তীব্রতার দিনে সত্য সংবাদ ও প্রকৃত অবন্থা জানারও কোন সযোগ ছিল না। 

পিস্ত; এই সমস্ত সত্বেও একাঁটি কথা [িশেষভাবে মনে রাখা দরকার- সুভাষচন্দ্র 
দুর্জয় সাহস, অসাধারণ মনোবল এবং অতুলনীয় দেশপ্রেমই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের 
আসল সম্বল । কারণ, কাষণতঃ আজাদী ফৌজের কোন আধুনিকতম সমর সম্ভার ও 
যাণ্নিক যুদ্ধের উপযোগী ব্যবস্থা ছিল না। যে বিমান ও ট্যাথ্ক আধ্াানক যুদ্ধের 
সবচেয়ে বড় বাহন, তার কিছুই আজাদী ফৌজের ছিল না। এমন 'কি উপয্ব্ত 
সাজপোশাক এবং খাদাদ্রব্যও ছিল না। অপর পক্ষে ভারত-ব্রক্ধ সীমান্ত ছিল অত্যন্ত 
দুর্গম ও 'বপদসঞ্কুল পাহাড় ও অরণ্যে সমাচ্ছন্ন । সোজা কথায় প্রাকীতিক 'বঘগুীলও 
যেন শত্রুপক্ষের সহায়ক ছিল । তথাপি এই অবস্থার মধ্যে আজাদী ফৌজের আক্রমণে 
(৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ ) আরাকান থেকে পাওয়া গেল প্রথম জয়ের খবর । উল্লাসে 
ফাটিয়া পাঁড়ল দেশপ্রেমিক জাতীয় বাঁহনী । ৮ই এপ্রিল কোঁহিমা দখল হইলঃ ১৪ই 
এপ্রিল ময়রাং এবং তারপর বষেণপর মনন্ত হইল । ভারতের অভ্যন্তরে ভারতের মাটিতে 
জাতীয় জয়-পতাকা উত্ভীন হইল-_-আর আওয়াজ উঠিল সহম্ত্র কণ্ঠে জয় 'হন্দ, চলো 
দিল্লশ এবং নেতাজণ জিন্দাবাদ ! 

1কস্ত; তখনও ইম্ফল জয় বাকি এবং ইম্ফলে ইঙ্গমাঁকন পক্ষ তাদের প্রচণ্ডতম 
শান্তর সমাবেশ ঘটাইয়াছিল-_-আধানক সমরসম্ভার থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্্ত ৷ 
তব্দ বিল্ময়ের কথা এই যে, আজাদ 'হন্দ বাহনী তিনমাস কাল ইম্ফল অবরোধ করিয়া 
রাখিয়াছিল এবং অবর্ণনীয় বাধা-বিপাত্ত ও শন্তুপক্ষের প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও আজাদ 
সৈন্যরা ইম্ফলের উপকণ্ঠে পেশীছিয়াছিল। এখানে জাপানী সৈন্যবাহনীও ইঙ্গ_ 
মার্কন পক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ চালাইয়াছিল । শকস্তু জেনারেল শিমের অধীনে . 
মন্রপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, আর আধানক যুদ্ধের মারণাস্ত্র এবং িমান- 
শান্তর একাধপত্য । আর আজাদ বাহনীর না ছিল খাদ্য, রসদ এবং মান ও 
অন্যান্য অস্ত্র ?িংবা যানবাহন । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-্রক্গ সীমান্তের এই সমগ্র যুদ্ধটাই মিন্রপক্ষের 
ইন্তাহারে ও সংবাদে একমাত্র জাপানীদের যুদ্ধ বালয়া প্রচারিত হইয়াছিল । সুভাষচন্দ্র 
বা আজাদ 'হন্দ ফৌজের নাম ভুলক্রমেও উচ্চারণ করা হয় নাই। 'তবে, যুদ্ধের শেষে 
চার্চিল তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে একবার মান্র ইশ্ডিয়ান ন্যাশনাল আমির নাম 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । ১ 

কম্তু তাঁর ইাতহালের পণ্ম থশ্ডে ( পঙ্ঠা ৫০৩) চার্চিজ স্বীকার কাঁরয়াছেন ষেঃ 
সেনানীমণ্ডলীর আঁধনায়কেরা জুন মাসে ইম্ফলের সঙ্কটজনক পারীস্ছতি সম্পর্কে খুব 
উদ্বেগ প্রকাশ কয়াছলেন । আরও রিজার্ভ সৈন্য, গোলাগুলি এবং সরবরাহ ছাড়া 
অবস্থা যে সামলানো যাইবে নাঃ একথাও দাঁক্ষণ-পূর্ এাশয়ার সবেচ্চ আঁধিনায়ক লড- 
লুই মাউপ্টব্যাটেনের নিকট এক পন্লে জানাইয়া দিয়াছিলেন । 


৯। চিল, কন্ঠ খন্ড, পচ্ঠা ৫৩৬ । 


নেতাজী সুভাষের মনীন্তসংগ্রাম ২৬০ 


কিম্তু শেষ পহস্ত ভাগ্যলক্ষম মাউণ্টব্যাটেনের প্রাতিই প্রসন্ন হইলেন, জন মাসের: 
তৃতণয় সপ্তাহে ইম্ফল ও 'মটাকনার 1বপদ কাটয়া গেল এবং “জাপানশদের ভারত, 
আক্রমণের সম্ভাবনাও দর হইয়া গেল 1৮- ( মাউজ্টব্যাটেনের রিপোর্ট ) 

কিন্তু আসলে এই যুদ্ধটা একমাত্র “জাপানীদের ভারত আক্রমণ” ছিল না, ছিল 
সেই সঙ্গে আজাদ গহম্দ ফৌজের ভারত মনীন্তর আভযান । কিক্তু দভবাগ্যক্রমে সেই 
আঁভযান সামারক দক দয়া ব্যর্থ হইল । কেননা, আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 
আজাদী বাহনীর আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সমরাস্ত্র এরোপ্লেন ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় সমরসম্ভার ছিল না । এঁদকে হঠাৎ ভৰষণ বম্টি ও বষণ নামিয়া গেল । 
দুর্গম পাবত্য অণুলে এবং অরণ্য ও পাহাঁড়িয়া নদীবহুল এলাকাগুলিতে এই বর্ষা 
নিদারুণ বিপদের স-ষ্টি করিল। সব যেন ভাঁসয়া যাওয়ার জো হইল । সমস্ত 
সরবরাহ ব্যবস্থা ভাঁঙ্গয়া পাঁড়ল এবং মান্দালয় থেকে ইম্ফল পর্যস্ত বহুদ্‌রের এই 
সাপ্লাই-পথ চরম ?িপষয়ের মূখে পাঁড়ল । “হকার 'ককান” নামক যে জাপানী 
সংগঠনের উপর সাপ্লাই যোগানোর দায়িত্ব ছিলঃ তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল | খাদ্য- 
বস্তু ছিল না, ওষধপন্র ছিল না । আহতদের িকৎসা করা এক কাঠন সমস্যা 'ছিল। 
তার উপর ছিল অসংখ্য পোকামাকড় ও 1হংস্র জোঁকের উৎপাত--আহতদের ক্ষতস্থানে 
এই সমস্ত পোকামাকড়ের কামড় অত্যন্ত মমর্ণাস্তক অবন্থার সর্শন্ট কাঁরল। সতরাং 
আজাদী বাহনশর পশ্চাদপসরণ ছাড়া কোন উপায় [ছিল লা। সংতরাং ময়রাং 
1বষেণপুর, ইম্ফল ইত্যাঁদ পাঁরত্যন্ত হইল । আর আজাদ হম্দ বাহনীর প্রচুর 
ক্ষয়ক্ষতি হইল । এই মক্তিষদ্ধে ২৭ হাজার জওয়ান প্রাণ 'াবাসজন দলেন | স্বাধশনতা- 
কামণ ভারত সীমান্তের মাঁটি হাজার হাজার শহীদের রন্তে সিন্ত হইল । আধুনিক 
ভারতে এক নতুন ইতিহাসের সচনা হইল । 


কঃ বট গা 

বষদর শেষে নূতন বছরে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ থেকে আবার য-দ্ধ যাল্লার, 
প্রস্তাব হইয়াছিল । নকন্তু কাষণক্ষেত্রে তা আর সম্ভব হইল না। কারণ" এক টির-পর- 
একাঁট কাঁরয়া দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সমাবেশ হইল । ২১ জানুয়ারী, ১৯৪৫ 'বিপ্রবা 
রাসাঁবহারী বস ম-ত্যুমুখে পাঁতিত হইলেন । সহতরাং তাঁর সাহায্য ও পৃজ্ঠপোষকতা 
থেকে আজাদ 'হন্দ সল্নকার বাণ্ত হইল । এঁদকে রণক্ষেত্রে জাপানীদের ক্রমাগত 
ব্যথ“তার জন্য প্রধানমন্ত্ন জেনারেল তোজো পদত্যাগে বাধ্য হইলেন ( জ্‌লাই" ১৯ ৪) 
এবং নৃতন প্রধানমন্ত্রীর দায়ত্ব নিলেন জেনারেল কুঁনয়াকি কইসো (79159 )। 
জাপানীদের আওতায় গঠিত এবং ডাঃ বাম পাঁরচালিত “বাধীন” বম্ণা সরকারের 
প্রাতিরক্ষামম্ত্রশ ও ফ্যাসাঁবরোধশী আন্দোলনের নেতা জেনারেল আউঙ্গ সান বিদ্রোহ 
কারলেন এবং জাপানগদের বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ কাঁরলেন। অন্যাদকে ইঙ্গমারকিনি 
বাহিনশও প্রচণ্ড শান্ত নিয়া উত্তর বম্ধা পুনরায় দখল কাঁরিল এবং রেঙ্গঘছনের 'দিকে 
আভিষান কাঁরল । জাপবাহিনী তখন রেঙ্গুন থেকে পলায়ন করিল । তখন আজাদ হিন্দ 
ফৌজ সম্পণণরণপে একক ও 'বিচ্ছি্র হইয়া পাঁড়ল | ৩রা মে, ১৯৪৫, রেঙ্গুন মিতরশাস্তর 
দখলে চলিয়া গেল । সহতরাং এই অবস্থায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর আর যুদ্ধ, চালাইবার 
সুযোগ রহিল না। কারণ, সেই যুদ্ধ চালাইবার অর্থ ছিল নিশ্চিত ধংস । অতএব 
২৪শে এপ্রিল নেতাজী সভাষচন্দ্রকেও ব্রক্ষদেশ ত্যাগ কারতে হইল । তাঁর ইচ্ছা ছল 


ই৬৮ ও দ্বিতীয় শহাষুদ্ধের হাতহাস 


চশন বা রাশিয়া থেকে ভারতের ম্বীস্তসংগ্রাম পারচালনা করা । কি্তু জাপানীরা এই 
বিষয়ে কোন সহায়তা 'দিতে রাজশ ছিল না । ১৯৭৫ সালের জানয়ারশ মাসে কাঁলিকাতায় 
আগত দুইজন জাপানী জেনারেল লেঃ জেনারেল ইসোদা এবং লেঃ জেনারেল 
ফুজিওয়ারা, যাঁরা নেতাজশীর ঘাঁনষ্ঠ সহযোগশ ছিলেন, তাঁরা এক সাংবাঁদক বৈঠকে 
নেতাজঈর উপরোন্ত সগ্কজেপের কথা ব্যক্ত কাঁরয়াছিলেন । ১ 

1কম্তু প্রন্মদেশ ত্যাগ করার আগে বঝাঁসপশর রানী বাহনীর মেয়েদের নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাদেরকে নেতাজশর একানন্ঠ সহকমঈ' দেবনাথ দাসের 
নেতৃত্বে ব্যাৎ্ককে স্থানান্তারত করা হইয়াছিল । 

আজাদ 'হন্দ বাহিনীর অনেক 'বাঁশম্ট সেনাপাঁত ও সেনানী রেঙ্গুন 'িবজয়ী 
বহাটশদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন । 

আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র সহকাঁমণদের অন:রোধে রেঙ্গঘন থেকে মৌলাঁমন এবং 
সেখান থেকে ব্যাঞ্ককে চাঁলয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সেখান থেকে তান গেলেন 
শসঙ্গাপুর এবং ১৬ই আগস্ট গিমানযোগে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার আগে তান মেজর 
জেনারেল 'কয়ানীকে তাঁর অন:পাক্ছীতিতে আজাদ 'হন্দ সরকারের প্রাতাঁনাধ নিযুক্ত 
করিয়া গেলেন । কিস্তু তার আগেই তাঁন জাপানের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের 
শসদ্ধান্তের কথা শহনিয়াছ লেন 1". 

বর্মা দেশ ত্যাগ করার আগে নেতাজণ তাঁর সোৌঁনকদের উদ্দেশ্যে এক বদায়-বাণশতে 
বলেন £ 

“আজাদ 1হন্দ ফৌজের সেনাপাঁতি ও সোনকেরা, ভারাক্রাস্ত হৃদয় নিয়ে আজ আম 
বামণ ছেড়ে যাচ্ছ । এখানে থাকলে তোমাদের সংগ্রাম ক্ষেত্রের অম্লান বীরত্বগাথা, 
যে সংগ্রাম শর হয়েছিল ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এবং আজও যা 'নঃশেষ হয়নি । 
ইম্ফল ও বার্মার রণাঙ্গনে আমরা মনক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্বে পরাজিত হয়েছি, িম্ত; 
সে পরাজয় কেবলমান্র প্রথম পর্বের পরাজয় । শেষ নয় ।” 

“আগামী 'দনের নতুন ভারতবর্ষ জন্ম নেবে স্বাধীনতার দেব-দেউলে, পাশবদ্ধ 
জীবন নয় ; তোমাদের আজকের এই বস্ফারত আত্মদান তাদের জম্ম সম্ভব করে 
তুলবে, স্মরণ কাঁরয়ে দেবে তাদের কানে এই পরম তথ্য তোমরাই তাদের প্বসংল্লী ।--- 
আমারই শত এ-কথা ব্বাস করো যে, নব উষার পুবর্ষণ চিরাদনই থাকে দুগম 
আঁধারে ঢাকা । আর-একটি কথাও 1ব*বাস করো যে, ভারতবষ স্বাধীন হবে এবং হবে 
আচিরেই ।, 

সভাষচন্দ্রের এই ভাঁবষ্যৎবাণগও দুই বছরের মধ্যেই € ১৯৪৭ সালে ) ফাঁলিয়া 
গিয়াছল । 

1কম্তু বমণা দেশের পতনের পর নেতাজখর পক্ষে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করাও আর 
1নরাপদ ছিল না । অতএব তাঁর মাম্নসভার অনুরোধে ও চাপে পাঁড়গ়্া তান সিঙ্গাপুর 
থেকে চাঁলয়া গেলেন সায়গনে এবং সেখান থেকে দালাত ও তুরান হইয়া ১৮ই আগস্ট 
অপরাহে তিন পৌোছিলেন ফরমোজা ছাীপের তাইহোরু িমানবন্দরে-- সঙ্গে একমান্ত 
,কলে'ল হাঁবব্দর বহমান । 


৯ পা 


রী নু । ২৪-৯১-১৯৭৫ তাঁঃখের কাঁলকাতার 1 1হ্দ-ন্ছান স্ট্যাশ্ডাড' পান্রকায় প্রকাশিত ॥ 
২ । নেতাজশ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ _ (তুতীর় খন্ড ) নরেন্দ্রনারারণ চক্রবতী”, পৃ্ঠা ১৯৭৯-৮০ 


নেতাজী স:ভাষের মক্তিসংগ্রাম ২৬৯ 


তরপরের ইতিহাস সর্বজন 'বাঁদত এবং [বতাঁক্ত । তাইতহাকু ?বমানবন্দর থেকে 
নেতাজী ও হাবিবুর রহমান যে বিমানে চাঁড়য়া যাত্রা কারয়াছিলেন সেটি হঠাৎ 
ভাঙ্গয়া পড়ে ও প্লেনাটতে আগুন ধারয়া যায় এবং প্লেনের 'বস্ফোরণ ও আগ্রকাণ্ডের 
ফলে নেতাজীর পোশাকে আগুন লাগে এবং তান গুরুতররূপে আহত হন, তাঁকে 
1নিকটউবতর্ঁ হাসপাতালে নেওয়া হয় বটে, িম্তু সেই রাতেই তাঁর জশবনাস্ত ঘটে। 
পাঁচ দিন পর ২৩শে আগস্ট সেই খবর জাপান থেকে সরকার+ভাবে প্রচার করা হইল 
রেডিও যোগে । 

িস্ত; সেদিন থেকে আজ পযন্ত (১৯৭৭ ) 'ৃত্রশ বছরের আঁধক কাল ধাঁরয়া [বিমান 
দুঘণটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু নিয়া বহু বতকণ আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটিয়া 
গিয়াছে । কেননা, রাজনোতিক মহলের এবং জনগণের মধ্যে অনেকের নিকট সুভাষচন্দ্র 
মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত । তাঁরা ি*বাস করেন না যে, সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে । 
তাঁদের ধারণা সুভাষচন্দ্র কোথাও আত্মগোপন কারয়া আছেন । এমন কি গত '্িশ 
বছরে ভারত সরকার কর্তৃক একা'ধক তদন্ত কাঁমশন গঠন এবং তাঁর মত্যু সম্পকে 
বস্তুত অনুসম্ধানের পরেও জনাচত্ত থেকে সংশয় ও সন্দেহ দূর হয় নাই। পঞ্জাব 
হাইকোর্টের ভুতপ্‌ব প্রধান 'বচারপাঁতি জি. ডি. খোসলাকে নয়া যে একক তদন্ত 
কাঁমশন গঠিত হইয়াছিল, চার বছর ধাঁরয়া সেই কাঁমিশন বস্তুত অন:সম্ধানের পর 
১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই ভারত সরকারের নিকট এই মমে” রিপোট* 1দয়াছেন যে, 
১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকুর বমান দুঘণ্টনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু 
হইয়াছে । গকম্ত; কমিশনের এই 1সদ্ধাস্ত সরকার গ্রহণ কাঁরলেও জনগণের মধ্যে, 
অনেকেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়াঁচত্তে গ্রহণ করে নাই । 

অবশ্য জাতীয় জনচিন্তে নেতাজী সভাষচন্দ্র চিরাঁদনই অমর থাকিবেন। 

নেতাজাীর সংগ্রামের ম?ল্যায়ন 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়া এ পযন্ত অজন্র আলোচনা 
হইয়াছে । এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে বোধ হয় বিদেশীদের দ্বারা নেতাজীর 
সংগ্রামের মূল্যায়নের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশস উল্লেখযোগ্য ॥ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী 
মাসে কালকাতার নেতাজী ভবনে যে আন্তজাতক আলোচনা-চক্ত অন্যা্ঠত হইয়াছিল, 
জীঘুন্ত শাঁশরকুণার বস কর্তৃক »ম্পাদত একাঁট গ্রচ্ছে সেই আলোচনার 'ববরণণ 
প্রকাশিত হইয়াছে ।* 

স্বদেশের ও 1াবদেশের কয়েকজন বাঁশল্ট ব্যস্ত এই আলোচনায় যোগ 'দিয়াছিলেন: 
এবং এই আলোচনার সারমর্ম থেকে জানা যায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে 
ভারতবষকে মতন্ত করার জন্য সুভাষচন্দ্রের দুজ'য় সগ্কল্প এবং দুঃসাহাসিক সংগ্রাম ও 
অভূতপূর্ব ধৈর্য এবং কষ্ট স্বীকারের কোন তুলনা ছিল না। 1তাঁন কোনমতেই নাৎসী. 
জাম্ণানী ও জাপানের বশংবদ ছিলেন না, ছিলেন স্বাধশনচেতা । 'িম্তু বাঁটিশ 
পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করার জন্য যতটুকু সাহায্য ও সহযোঁগতা না নিলে কাধোদ্ধার 
সম্ভব নয়, বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে ততটুকু নিতে তান নিশ্চয়ই প্রশ্ত;ত ছিলেন ।. 
গকম্তু সেই সাহায্য বা সহযোগিতা আত্মসম্মানের 'বাঁনময়ে নয় । 


২৭০ দ্বিতীয় মহাষুদ্ধের ইতিহাস 


এই সম্পর্কে নাৎসী জামণনীর পররাস্ট্র-দপ্তরের প্রান্তন আফসার 71. 42১15550057 
ড/৩7) (ইনি পোশিয়া এ্যাটং ওয়ার" নামক রুশ-জামণান সংগ্রামের সুপ্রসিষ্ধ ইতিহাস 
লেখক আলেকজাণ্ডার ভার্থ ও ওয়ার্থ নন । ইনি পাঁশ্চম জামণানীর রাজধানদ বনের 
আঁধবাসন ছিলেন, বর্তমানে মৃত । ) একটি নাতিদীঘ* প্রবন্ধে, যে চিত্তাকর্ষক মস্তব্য 
করিয়াছেন নীচে তা উল্লেখ করা গেল £ 

“ছ্িতীয় মহায্‌দ্ধের সময় অক্ষশান্তবগের সঙ্গে নেতাজশর সহযোগিতার এ্রীতিহাসক 
তাৎপর্য 'বশ্লেষণ কারলে আমরা নিম্মালাখত সদ্ধান্তে পৌোৌছতে পার £ 

£চ২০5০701553 01 085 9০6 01080 15 ৬2৪ 01961901105 11) 4৯015 9০001707859 
হত 1941-1945 91101885 (51021700198, 23955 15171911050 2 11000177101017819115 
ঠ51)6517 0০1 110011210 11709196519 051)069 1072,06 2. ৬61 51601902186 ০০1301001018 
₹০ 2100120। 1170510915051805 2,0৫---৮/1)2 195 101016---1)6 90180101750 (০ ০০ & 
17128151051 20 ০011061 ০0? 0105 1162 110019, 01115 01521709. 7105 4৯15 
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১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ সাল পষস্ত সুভাষচন্দ্র বসু যাঁদও অক্ষশান্তবর্গের দেশে 
কাষকলাপ চালাইতোঁছিলেন তথাপ তান বরাবরই 'ছলেন ভারতীয় স্বাধীনতার 
একজন আপোসহখন সংগ্রামী । ভারতের স্বাধীনতা অজনে তান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য 
অবদান রাখিয়া গিয়াছেন এবং তার চেয়েও গুরত্বপূর্ণ কথা এই যে, তিনি তাঁর 
স্বপ্নের স্বাধশীন ভারতকে গাঁড়িয়া তোলার জন্য পারকজ্পনা ও 'নিরম্মাণকার্য চালাইয়া 
যাইতেছিলেন । অক্ষশক্তিবর্গ যুদ্ধে হাঁরিয়া গেলেন বটে, কিস্তু সভাষচন্দ্র বসু 
ভারতে বৃটেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ কারিলেন। আগামী দিনের ভারতের জাতীয় 
পুনগণিনে তাঁর চিন্তাধারা আরও অনেক জয়লাভ কাঁরবে 1১" 

একথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্র কখনও রাশিয়ার বরুণ্ধে 
জাম্ণানীর আক্রমণকে সমর্থন করেন নাই। বরং ভারত ত্যাগের পর তিনি প্রথম 
আফগানিস্তান হইয়া রাশিয়াতেই 'গিয়াছিলেন সোভিয়েত সাহাধ্যলাভের আশায় । 
কিন্ত; সেটা সম্ভব না হওয়ায় তান বালনে গেলেন । কম্তু বাঁলনেও গহিটলারণ 
নেতাদের আচরণে ও মনোভাবে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারলেন না। বরং হিটলার 
কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের জন্য 'তনিন একেবারে হতাশ হইয়া পাঁড়লেন। এই 'বষয়ে 


অক্সফোর্ড বিবাবদ্যালয়ের মিলান হাউনার (11190 [7577051) ম্তব্য করিয়াছেন £ 
1115 ০০০:52% ০£ ৬21 ০০৮৮/521, 09101702785 2100. [২019589, 51)0901050 . 
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“জামণানন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাঁধয়া যাওয়াতে বসু গভীরভাবে আঘাত 
পাইলেন ॥। 'তাঁন অনুভব কাঁরলেন যেন একট আঘাতে তাঁর সমস্ত পাঁরকজ্পনা 
: ভাঙ্গয়া টুকরা টুকরা হইয়া পঁড়িতেছে ।+: 
১। পু্বোলেখিত পুজ্কক, পত্ঠা ২৫৬ । 
২। পুবোলোখত পঞ্তক, পৃহ্ঠা ২৮০ । 


নেতাজশ সংভাষের মস্তসংগ্রাম ২৭১ 


প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলেই তান জামণনন ছাড়িয়া সুদরপ্রাচ্যে-- 
জাপানে যাওয়ার সঞ্কজ্প কাঁরয়াছিলেন--যাঁদও চীন-জাপান যুদ্ধে সুভাষচন্দ্র চীনের 
প্রতিই বেশী সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন ।--( এ পুস্তক, পচ্ঠা ২৫) 
জাপান থেকে রাসাঁবহার বসুর আহবান ও সুভাষচন্দ্রের উপর স্বাধীনতা সংগ্রাম 
চালাইবার ভার অর্পণ ইতিহাস-ীবাঁদত-ঘটনা । কিন্তু দাঁক্ষণ-পৃব এশিয়ার মাটিতে 
পদার্পণ কারিয়াই 1তাঁন “অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার” গঠন কাঁরতে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন কেন ₹ কারণ সুভাষচন্দ্র বালতেন £ 
“ইতিহাস থেকে শিখেছি যে স্বাধীনতা অজন করার জন্য গোড়াতেই চাই একাঁটি 
জাতীয় বাহন ও জাতীয় সরকার ।+--€( এ পুস্তক পন্ঠা ৩৫১ ) 
এজন্যই প্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই আজাদ 'হন্দ সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ৷ 
না গং ০ 
১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে জাপান পররাষ্ট্র দপ্তরের এশশয় বদযরোতে সভাষচন্দ্র 
সম্পকে যে দালল তৈরী হইয়াছিল, তাতে জাপান ও নেতাজর মধ্যে সম্পকের বস্তুত 
(বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । এই দাঁললে সভাষের অজন্র প্রশংসা করা হইয়াছে এবং 
ভারত-ন্রক্ম সশমাস্ত অণ্লের যুদ্ধে শত্রুর বমান আক্মণের মুখে নেতাজন 'করুপ 
আঁবচাঁলত ছিলেন এবং খোলা জায়গায় অবস্থান কাঁরয়া আশ্চষ সাহসের পারচয় 
1দয়াছিলেন, সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, হাজার বিঘ্ন বিপদ 
সত্বেও নেতাজীর সংগ্রামের ইচ্ছা বিন্দুমাত্র কমে নাই । সারা জীবন তান তাঁর প্রবল 
শত্রুর বিরদ্ধে আতি তিক্ত সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন ।১ 
আলোচ্য জাপান দাঁললে উদ্ধৃত অংশগাঁলর মধ্যে উপসংহারে গান্ধী ও নেহরুর 
মতামত 'নম্বে উদ্ধত হইল £ 
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“সুভাষচন্দ্র বসুর কাষ্কলাপের পর্যালোচনা করিয়া গাম্ধী বালয়াছিলেন যে, 
অন্যের পক্ষে যে কাজ কাঁরতে কয়েক যুগ লাগিয়া যাইত, বসহ তা” কয়েক বছরের মধ্যেই 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন । গাম্ধীর.মতে অস্ত্রের ব্যবহার দুঃখজনক ছিল বটে, 'কিম্তু 
ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সুভাষের কশীর্ত ও অবদান সীমাহীন ছিল ।” 
“নেহরু একদা বলিয়াছিলেন যে, বৃঁটিশরা আগে মনে কাঁরত ভারতী য়েরা উৎকৃষ্ট 
সামরিক নেতা হইতে পারে না। কফি্তু সভাবচশ্দ্র বসুর অধীনে আজাদ 'হম্দ 
১। পুবোদ্ধৃত পুন্তক, পৃজ্ঠা ৩৯৭ । 


২৭২ দ্বিতীয় মহাযহদ্ধের ইতিহাস, 


ফোজের লড়াই সেই ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে । যাঁদও ব:টশদের তুলনান্প 
আই. এন. এ.*'র সামারক সাজসহ্জা খুব সামান্যই ছিল, তব তাঁরা গৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ 
কাঁরয়াছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গ সৈন্যাঁদগকে হারাইয়া 'দিয়াছিলেন ।*১ 
গং ৃ রঃ নী 

১৯৪৪ সালের শেষ দিনে স:ভাষেরণ জীবনন্রতের বা আভষানের শেষ পধণক 
চা্ছিত হইল ॥। বৃটিশ সৈন্যেরা আগ্কয়াবে অবতরণ ও দখল করিয়া নিল । 

শেষ পর্ষস্ত সুভাষচন্দ্রকে পিছনে হঠিয়া ব্রহ্গদেশ ত্যাগ কাঁরয়া যাইতে হইল ॥ 
তিনি রাশিয়ায় আশ্রয় লাভের জন্য মাণ্ঠারয়ায় যাইতে"চাহয়াছলেন । কিশ্ত জাপানী 
সামরিক কর্তৃপক্ষ সম্মত হইলেন না। টোকিওর রশ রাম্ট্রদূতও নেতাজীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কাঁরতে সম্মত হইলেন না ।*** 

জাপানী ভাষ্য অনুসারে ১৮ আগস্ট” ১৯৪৫১ তাইপে 'বমানবন্দরে বমান 
দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র আহত ও তাঁর সারা দেহে আগুন ধাঁরয়া িয়াছিল । একত্ত; সারা 
দেহে আগুন সত্বেও সুভাষচন্দ্র আবচাঁলত ছিলেন ।* 

শেষ [ন্বাস ত্যাগ করার আগে নেতাজী বাঁলয়াছিলেন £ 

“একমান্র দুঃখ ভারতের স্বাধীনতা দেখা যেতে পারল.ম না।”* 


৯। পুঝোলোখত পুস্তক, পঠ্ঠো ৪২০-২১৯। 
২। পুর্োল্লোখত পুস্তক, পহ্ঠো ৪৯৬ । 


অষ্টম পর্ব 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


অধিকৃত ইউক্সোপে পার্টিজান যুদ্ধ 
জনগণের ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা 


নাৎসী জামমানবাহনী যখন একের-পর-এক ইউরোপীয় দেশগৃলি জয় কারয়া নিতে 
লাগিল এবং পণড়নঃ লুণ্ঠন ও শোষণের রাজত্ব কায়েম কারতে লাগিল, তখন সেই 
ঘোরতর দ্ার্থপাকে পাঁড়য়া গোড়ার দিকে জনসাধারণ বম ও হতভম্ব হইয়া পাঁড়ল । 
শক্ত ক্রমেই জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মধ্যে নূতন চেতনা ও সাহস দেখা দিতে 
লাগিল । হিটলার অবশ্য আঁধকৃত ইউরোপে "নিউ অর্ডার” বা “নবাঁবধান* চাল: 
কারতে চাঁহলেন। িজ্ঞ সেই নবাঁবধানের অর্থ গিয়া দাঁড়াইল “বশহম্ধ আর্য 
জার্মান জাতির 'নিরগ্কুশ প্রভুত্ব স্বীকার এবং বিজিত জাতসমূহের পারপুণ দাসত্ব । 
অবশ্য সামান্য কিছু সংখ্যক লোক প্রায় প্রত্যেকাঁট 'বাঁজত দেশেই প্রভু জার্মানদে'র 
বশ্যতা স্বীকার করিল এবং নানা কারণে তাদের আভন্ঞাবহ ভৃত্যে পারণত হইল । 
ণকম্তু এই সমস্ত সামান্যসংখ্যক দেশদ্রোহী ও 'ব*বাসঘাতক ছাড়া জনসাধারণের 
আঁধকাংশই িটলারী-দাসত্ব-বস্ধন ছিন্ন করার জন্য উম্মহখ হইয়া উঠিল এবং ক্রমেই 
জনগণের মধ্য থেকে প্রাতিরোধ-যদ্ধ দানা বাঁধিতে লাগিল । দেখা দিল পাঁট“জান 
যোদ্ধা কিংবা গোরিলার দল, যারা ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি বিজিত দেশে জামণান 
লাইনের পিছনে ব্যাপক ধবংসাআক কার্য চালাইল, যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নম্ট 
কারয়া এবং অতকিতে হানা দিয়া জার্মান সৈন্য ও আঁফসারদের জীবন আঁতষ্ঠ করিয়া 
তুদিল । বলা বাহূল্য যে, জাম্ধানবাহনীর প্রচুরসংখ্যক সৈন্য ও আঁফিসার মারা 
পাঁড়ল । ফলে, ক্ষিপ্ত জামণন প্রাঁতপক্ষ প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য অবর্ণনীয় অত্যাচার, 
সম্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড চালাইল । ফলে, এর পালটা প্রাতীব্রয়ায় পনরীহ* গ্রামবাসী 
থেকে শুর কাঁরয়া. “পলাতক শহরবাসী পর্ধন্ত প্রায় সকলের মধ্যেই নূতন নূতন 
প্রাতরোধ যুদ্ধ বা গেরিলা যুদ্ধের প্রেরণা সন্ডারত হইল । সেই গৌরবদণপ্ত ইতিহাস 
এবং দেশপ্রোমক পার্টিজান যোদ্ধাদের আশ্চষ বীরত্ব ও ত্যাগ-স্বীকারের কাহিনা 
বোধ হয় কোনাঁদনই সম্পৃণ“ লেখা যাইবে না। কেননা, তাঁদের আঁধকাংশই মৃত এবং 
তাঁরা কোনাদনই ফিরিয়া আসিয়া তাঁদের অপ অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করার 
আর সুযোগ পাইবেই না । অথচ নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর এীতহানসিক সংগ্রামের সঙ্গে 
এই পার্টিজান বাহিনীর আত্মদানও কম গরংত্বব্যঞ্জক ছিল না।" ূ 
১৯৪১ এবং ১৯৪২ সাল এই পাটি'জান যুদ্ধের যেন পজ পর্ব ছিল । 'কিজ্তু 
১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে লালফৌজ ও মিত্রবাহিনীর জয়যান্ার ফলে সেই প্রারম্ভিক 
পৰে প্রাতরোধ-যংস্ধ ষেন চরম পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হইল এবং ইউরোপে ফ্যাঁসিস্ট 
শন্তির ম.ত্যু ডাকিয়া আনিল। ক্রাশ্স, বেলজিয়ম, হুল্যাপ্ডঃ ডেনমাক নরওয়ে, 
চেকোষ্সভাকিয়া, পোল্যান্ড, ষৃগোষ্পাভিয়া, ইতালণ, গ্রশস এবং সোভিয়েত রাশিয়া 
অর্থাৎ প্রায় সবর শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল ॥ অবশ্য আঁধকাংশ 
ছবি, মহা (২য়)--১৮ 


২৭৪ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ক্ষেত্রেই এরা ছিল আত্মগোপনকারী বা ভুগভের ( আপ্ডারগ্রাউণ্ড ) সাহসী যোদ্ধা 
এবং হানাদার । গভনর জঙ্গল, পাহাড়-পবণতঃ নদশতীর, দ্‌ূরবতাঁ বা দরধিগম্য গ্রাম 
ও স্হান এবং গোপন কোন আত্ডা বা আন্তানা ছিল এদের প্রধান আশ্রর ! অবশ্য 
ছোট-বড় শহর অণ্লেও এদের গোপন কাষ“কলাপের কেন্দ্র কম 'ছিল না এবং জনগণের 
কাছ থেকে এরা যেমন খাদ্য ও আশ্রয় পাইতঃ তেমাঁন 'মিত্রবাহনীর সদর কেন্দ্রগালি 
থেকে গোলাগহীল, অস্ত্র সমরসম্ভার ও ওষধপত্র ইত্যাঁদও পাইত । আর পাইত 
গোপন রেডিওবাত্তা । 'কিম্ভু সময় সময় শত্রুপক্ষের গুপ্তচর এবং স্বদেশের বিশ্বাস 
ঘাতকেরাও মন্রের ছদনবেশে এদেরকে ধরাইয়া দিত । সূতরাং পা্টজান বা 
গোরলা যোদ্ধাদের জীবন সবর্দাই বিপদসম্কুল 1ছিল। তথাপি ইউরোপব্যাপখ 
প্রাতরোধের তরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল । যাঁদও এদের মধ্যে রাজনৈতিক মত- 
দবরোধ 'ছিলঃ তথাপি নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট কবল থেকে দেশোদ্ধারের জন্য এদের 
লক্ষ্য এক ছিল ।* 

মাকিন এীতিহাসিক লুই স্নাইডার ইউরোপে পার্টিজানদের রণক্রিয়া ও কাষকলাপ 
সম্পকে একটি সম্দর রেখাচিন্র দিয়াছেন 2 

৮15 [0960 9 12010910520-105, 4৯117060020 511০0 ৪ 
0361:00909 11017 0106 1)1115 2100 20101500 91065281550 0০৬ (0 05191102819 
91০৬ 91১ 01105595 ০159৮ 192,001090195 2100 5%191905 210017)111010101) 07170199- 
(00651711199 611] ০20. 390912090 99106110519 ৪00 ০06 (1)617 11179919 ১ 1115৬ 
108650 01 521106650 03610170918 ০15915 110 11)০ 0911 2170. 061170120 11)581 
০০০০৪ 81760 99199192100 11215. 11) (10০ 6950001169১) 1)0110017)1175 5/110]8 
52 [0100090010১ 12961006915 01 0135 012)051510991)0. £9৮০ £০9-510৬/ 515709,195 
€1115৬/ 5200 ০1 0০৮/৫০160 51999 1060 £1)65 55275 ০: 1061] 1782:017117699 
10081015809501750 000 91)6119, ০7 901751001601078915 1০1)0294 091501 21010 
(০০9০0 6911065 9901)50 01 615 €351717027 91177 4৯11 81115 5789 00176 2 1185 
15910 01 (0100165 ০011 ৫০261)১ 1070 65510165 ৬০£০05 15101892159 10 18০৬1 959,35৫. 

অর্থাৎ পাট“জানদের কাষকলাপের ইউরোপব্যাপন একটা প্যাটান বা নক্সা ছিল । 
পাহাড় থেকে সশস্ত্র দল জার্মানদের শ্রাঙ চোর়াগোস্তা গহীল চালাইত এবং রান্রবেলা 
নামিয়া আসত ট্রেন লাইনচ্যুত করার জন্যঃ সেতুগল উড়াহয়া দেওয়ার জন্য, রাস্তার 
প্রাতব্ধক পাঁরহ্কার করার জন্য এবং গোলাবারহদের স্তুপে 'বস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য ॥ 
গোঁরলারা +বাচ্ছি্র প্রহরশদের উপর ঝাঁপাইয়া পাঁড়ত এবং তাঁদের গলা কাটিয়া 
ফেলিত। রাত্রর অন্ধকারে জাম্ধজান আফিসারদেরকে ছরিকাঘাতে কিংবা গলায় ফি 
প্রাইয়া হত্যা কাঁরত এবং নদশতে বা খালে তাদের মৃতদেহগনীল গাদা কাঁরয়া ফোঁলিয়া 
দত) ষে সমস্ত কারখানায় যুদ্ধাস্ত্র উৎপন্ন হইত, সেখানে ভুগভের আড়াল থেবে 
আত্মগোপনকারীরা উৎপাদন “মদ করা"র জন্য সঙ্কেত দিত এবং মোঁসনের গনয়ারের 
মধ্যে বালি কিংবা কাঁচের চূণ* নিক্ষেপ করিত, নকল বা বাজে শেল (কামানের গোলা ' 
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ড/ ০০9৫009779 2৯101357250 ৮১ ৬০:0০ 39118102 240. 1944, পুস্তক বস্তুত ?ববরণের জল 
দুষ্টব্য। 


আঁধকৃত ইউরোপে পাটিজান যুগ্ধ ২৭ 


তৈয়ার কারিত এবং জামণান সৈন্যবাহনশর যে -সমস্ত খান্যদ্রুবা কোটায় ভর্তি করা হইত, 
সেগাঁলর মধ্যে অত্যন্ত গোপনে বব মিশাইয়া দিত। এই সমস্ত কাষই ভয়ঙ্কর 
নর্যাতন বা মত্যুর ঝ্শীক নিয়া কাঁরতে হইত 'কিস্ত ভয়াবহ প্রাতাহংসা চিতা করার 
আশওকা থাকা সত্বেও এই সমস্ত কারে তারা ( পাটিজানরা ) কখনও ক্ষান্ত দিত না ।১ 

পার্টিজান ও গেরিলাদের বিরুদ্ধে জামণনরা যে বীভৎস প্রাতাহংসাবণত্ত চাঁরতাথ* 
করিয়াছে, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব । সম্প্রীতি লণ্ডনে প্রকাশিত একটি পুস্তকে এই 
সম্পর্কে একটি 'বিশবাঁবদ্যালয়ের আলোচনা-চক্রের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাতে 
বশেষভাবে ইহদ? পোল ও রুশদের বিরদ্ধে পৈশাচিক প্রাতিশোধের কথা উল্লেখ 
কাঁরয়া বলা হইয়াছে £ 
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“সোজা কথায় ইহুদ?, শ্রাভ ও বলসেভিকদের প্রতি ঘণায় ও বসতভুমি বিস্তারের 
আকাত্খায় ক্ষিপ্ত হইয়া জাম্মান নেতারা পোল্যা্ডকে এবং রাশয়াতে আধিকৃত 
ভামগ:ীলিকে এমন এক তুলনাবহখন বশ্যতার নিম্মতম স্তরে নামাইয়া আ'নয়াছিল এবং 
সেই সঙ্গে তুলনাহখঈন সম্ত্রাস-ও সংহার নীতিও অনুসরণ করিয়াছিল যে, অন্যত্র তাপ 
নজীর পাওয়া বায় না ।-"'পোল্যাশ্ডে এবং রাঁশয়াতে যে আঁবঝশ*বাস্য ববিতা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন স্থানেরও তুলনা দেওয়া যায় না (জাত ?বছেষের ) 
চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য পোল্যা'ডকে যে বাঁছয়া নেওয়া হইয়াছিল এবং সবপেক্ষা 
জঘন্যতম সংহার-1শাঁবর শ্রাতাণ্ঠিত হইয়়াছল? সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা ?ছল না। 
সুতরাং অন্যন্ত' যেমন নরওয়েতে স্ানীয় প্রাতিরোধকারীরা যদি একজন জার্মানকে 
হত্যা করিত, তবে, সেখানে স্থানীয় লোকদের ১০ জনকে হত্যা করা হইত» তেমনি 
যুগোক্লোভিয়ায় ১০০ জনকে এবং পোল্যাণ্ডে প্রাতি জামণন পিছ: ১০০০ পোলকে হত্যা 
করা হইত ।+ 


খ্ এ দ্রঃ 
পশ্চিম ইউরোপের পাঁটজান যোম্ধারা লপ্ডনের বব" সি থেকে নিয়ামত সংবাদ 
পাইত এবং আত্মগোপনকারখরাও পালটা লণ্ডনে শত্রুপক্ষের কাধকলাপের বহু সংবাদ 


২৭৬ ছিতীয় মহাযদ্ধের ইীতহাস 
পাঠাইত ॥। এমন কি, বুদ্ধবন্দী-নিবাসগ্াল থেকে পলায়নের জন্য তাঁরা গোপন 
সুড়ঙ্গ পথও খনন কাঁরত এবং সেই গোপন পথ 'দিয়া মন্রপক্ষের অনেক সৈন্য ও 
বৈমাঁনক পলাইযা গগয়াছিল। ভুগভের আত্মগোপনকারশী যোদ্ধারা নিয়ামত 
সংবাদপন্রও প্রকাশ কারত এবং জনসাধারণকে ম্যীন্তর প্রেরণা যোগাইত । শত্রু পক্ষের 
গবরুদ্ধে হানাদারিতে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্ধকলাপ চালনায় এই সমস্ত পাঁট“জানদের 
গবশেষ প্রাশক্ষণ দেওয়া হইত ইংলণ্ডে এবং তারপর বিমান থেকে প্যারাসউযোগে 
এদেরকে নামাইয়া দেওয়া হইত নাৎসখ-আঁধকৃত দেশ বা অণ্চলগুীলতে । নরওয়েতে, 
হল্যাণ্ডে এবং ফ্রান্সে (1৮29019 নামে যারা প্রাসাঁম্ধি অর্জন করিয়াছিল ) এদের 
কার্ষকলাপের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছিল । 'কল্ত যুগোশ্লোভয়া ও 
গ্রশসে এই সমস্ত গোঁরলা বাহনীর মধ্যে প্রচশ্ড 'বরোধ এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে 
শন্রুতামলক কার্ধও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । (ষণ্ঠ পরের একাদশ অধ্যায় দ্ুষ্টব্য )। 
তথাঁপ এই সমস্ত বিরোধ ও 'বপাত্ত সত্বেও 'বাভল্ল দেশে গোরলাদের কাষকলাপ প্রায় 
একটা যুদ্ধের রুপ 'নয়াছল । অনেক সময় এদের হাতে আক্রমণকারীর “নঃশব্দ 
মৃত্যু বা 5115190 ৫620)” ঘাঁটিত। সুতরাং গোঁরলা-প্রধান অঞ্চলগ্দীলতে জাম্ণান 


সৈন্যদের ভয়ে ভয়ে দিন বা রাত কাটাইতে হইত এবং কয়েক 'িভিসন সৈন্য পাহারা 
দেওয়ার জন্য 'নষ-ন্ত কারতে হইত । 


সোভিয়েত যুদ্ধে পাটি“জানদের ভুমিকা 


পূব রণাঙ্গনে বা রুশ-জামণন যুদ্ধে পাটি“জান বা গেরিলাযোদ্ধাদের ভুমিকা ছিল 
ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । হিটলার করুক সোভিয়েত রাশিয়া আকাস্ত 
হওয়ার পর ৩রা জহুলাই+ ১৯৪১, স্ট্যাঁলিনের সেই বখ্যাত রেডিও বন্ততায় শত্রুর 
পশ্চাদ্দেশে বিরাট গেরিলাযুদ্ধ সংগঠনের জন্য যে জোরালো আহবান জানানো 
হইয়াছিল+ তার ফলে সরকারশ প্রচারকাষে' এবং সামারক পাঁরক্পনায় গোঁরলাদের 
উপর 'বশেষ গুরত্ব আরোপ করা হইয়াছিল । ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোন্ 
যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন জার্মান লাইনের পিছনে পার্টিজান-যোদ্ধারা সক্রিয় হইয়া উঠিল 
এবং বহু তরহণশও এই দুঃসাহাঁসক কার্ষে যোগ দিয়াছিল। জয়া কসমোডেমিয়ানাস্কায়া 
নাম্মশ স্কুলের একটি কাত ছাত্রী ছিল তাদের অন্যতমা । কিন্তু শত্রুর 1বরুদ্ধে আঘাত 
হানিতে ?গয়া জন্লা নাৎসঈদের হাতে ধরা পাঁড়িল এবং তার উপর বর্র অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইল এবং তাকে নিদ'য়ভাবে ফাঁসি দেওয়া হইল । এই ঘটনা সেই সময় 
প্রায় একটা 'কংবদস্তীতে পারণত হইল এবং তাকে কেন্দ্র করে এমন প্রচারকাষ* করা 
হইল যে, জয়া একজন “জাতাঁয় নায্সিকা*রপে প্রতিভাত হইল । ১৯৪১-৪২ সালের 
সেই শতকালীন মস্কো বদ্ধে ১০ হাজার পাঁট'জান অংশ গ্রহণ কাঁয়য়াছিল এবং তাদের 
হাতে ১৮ হাজার জার্মান প্রাণ হারাইয়াছিল। তথাপি একথা সত্য যে, যুদ্ধের 
একেবারে গোড়ার দিকে পার্টজান যুদ্ধ সংগঠিত করা অত্যন্ত কাঠন ছিল ॥। কেননা, 
উপধযক্ত খাদ্য, অস্ত্র ও মোভক্যাল সাহায্যের ব্যবন্ছা ছিল না। ১৯৪২ সালে অবশ্য 
গোঁরলাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইল উল্তাইন, লোৌনিনগ্রাদ ইত্যাদি অণ্চলে এবং ১৯৪৩ 
সালে এটা যেন একটা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হইল । কারণ, ইতিমধ্যে আমি 
ও উচ্চতম করৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং একাঁট কেন্দ্রীয় কামিটিয 


ত ইউরোপে পার্টিজান যুদ্ধ ২৭৭ 


মারফত 'বাঁভন্ব স্থানে কাঁমিউীনস্ট পাট গোরলাদের সংগঠন ও পাঁরচালনার দায়ত্ব 
নল । বিশেষতঃ স্ট্যাঁলনগ্রাদের যুদ্ধে জামণনীর ?বপধয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াসহ 
সারা ইউরোপে প্রাতরোধ-যুদ্ধের নূতন প্রেরণা আঁসয়াছল । কিস্তু পাশ্চমণ সামরিক 
লেখকদের অনেকে মনে করেন যে, সোভিয়েত. রাশিয়াতে নাৎসীদের ভয়াবহ 
অত্যাচারের জন্যই পার্টিজান যোদ্ধারা এত মারয়া হইয়া উীঠয়াছিল ॥। এমন "কঃ 
প্রচারাঁবশারদ গোয়েবলসও মনে কাঁরতেন যে, ঘোঁদ রাশিয়াতে অন্ততঃ কিছ শিক 
লোকের আস্ছা আমরা অর্জন কারতে এবং তাদেরকে দয়া অন্ততঃ স্থানীয্লভাবে একটা 
ভুরা গবন“মেন্ট ও গঠন কাঁরতে পারতাম, তবে, পার্টি'জানদের পক্ষ থেকে এত 1বপদের 
কারণ ঘটিত না 1১ 

1ি্তু রুশ লেখকেরা ( যেমন জি ডেবোিন ) এর জবাবে বাঁলয়াছেন যে, নাৎসশ 
অত্যাচারের জন্য সোভিয়েত পার্টজানদের যুদ্ধ ও বাধাদানের তীব্রতা বাম্ধি পাইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই । কিন্তু এর আসল কারণ ছিল দুইটি--প্রথমতঃ নাৎস কবল থেকে 
মাতৃভূমির উদ্ধার এবং দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত সমাজতাম্ত্রক আশীর্বাদগ্ীলকে রক্ষা 
করা । যদ এটা সত্য না হইত, তবে, বেলোরুশয়াতে এবং এস্ছোনিয়ায় ও উক্তাইনে 
জার্মানদের উদোগে যে সমস্ত ভুয়া স্বায়ত্ত শাসনশীল কাঁমট গঠিত হইয়াছিল, 
মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী ছাড়া বাকী সকলে সেগ্ালক্ে ঘ-ণাভরে প্রত্যাখ্যান কাঁরল কেন 
এবং কেনই বা দলে দলে গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত নাৎসঈদের ীবরহদ্ধে পার্ট“জান যুদ্ধে 
যোগ দিল 2 উক্তাইনে 'কছহ কিছু “জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালস্ট'রা জামণানদের 
সঙ্গে সহযোগিতা কাঁরিয়াছিল বটে, ফিম্ত সংখ্যায় তারা কয়জন এবং শেষপযন্ত 
জামণনরা পরাজিত ও 'িধবস্ত হইল কেন 2" 

আঁধকৃত অঞ্চলে জামণনদের বিরুদ্ধে পার্টিজানদের আক্রমণ, হানাদারি ও 
অন্তঘণাতমূলক কাধ ইত্যাঁদর জন্য নাৎসী বাহনাীর সৈন্য ও আঁফসারেরা এবং 
গেস্টাপো যে সমস্ত ভয়গ্কর প্রাতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল তা অবর্ণনীয় ॥ এই প্রাতি- 
শোধের একটা প্রধান পদ্ধাত ছিল । জামনদার বা “হোস্টেজ" রংপে ধত ব্যান্তদের বধ 
করা । এজন্য সংবাদপত্রে পর্বাহেই নোটিশ দিয়া কিংবা পোস্টারযোগে ঘোষণা করা 
হইত-প্রাত একজন জামণনের প্রাণনাশের জন্য ১০০ জন জামনদারকে বধ করা 
হইবে । ফ্রান্স, বেলাঁজয়ম, হল্যাপ্ডঃ নরওয়ে, পোল্যান্ড ও রাশিয়া সর্বত্র এই ধরনের 
নোটিশ প্রচা'রত হইয়াছিল । বিশেষভাবে জামনদারের পাঁরবারের িশিন্ট ব্যান্তদের 
শীল কাঁরয়া মারা হইত টেরর বা সন্ত্রাস সাষ্টর জন্য ॥ এই সম্পর্কে সামারক বাহনীর 
প্রধান আধকতণ জেনারেল কাইটেলের স্বাক্ষরিত অনেক গোপন নিদেশ* ন্যরেমবাগেকর 
আদালতে পেশ করা হইয়াছিল । ফ্রান্সে এই ধরনের ২৯,৬৬০ জন, পোল্যান্ডে ৮ 
হাজার এবং হল্যাণ্ডে ২ হাজার জাঁমনদারকে হত্যা করা হইয়াছিল । ডেনমাকেন্ও 
এই পাশাঁবকতা অন:্ঠিত হুইপ্লাছিল এবং ক্যাজ মুগ্ক (159) 7191) নামে সমগ্র 
স্ক্যাশ্ডিনোভয়া অঞ্চলে খ্যাতিমান কাব ও নাট্যকারকে অত্যন্ত ন:শংসভাবে হত্যা 
কারয়া রাস্তায় ফৌঁলয়া রাখা হইয়াছিল ।২ 

আর সোভিয়েত রাশয়াতে ?িসেখানে তো নাৎদী জল্লাদদের অত্যাচারের কোন 


২৭৮ ছিতায় মহাযদ্ধের ইতিহাস 


সশমা সংখ্যাও ছিল না। পার্টিজানদের বিরদ্ধে প্রাতিহিংসা চরিতাথ* করার জন্য 
গ্রামকে-গ্রাম জবালাইয্া দেওয়া হইত, কমরক্ষম লোকদিকে দাস-শ্রমিক রপে জামণনদতে 
চালান দেওয়া হইত এবং বহ্ধ, স্ত্রীলোক ও িশুদগকে 'নাবচারে খুন করা হইত। 
অবশ্য সমস্ত পুরুঘদেরকেই দাস-শ্রমিকর্‌পে গ্রহণ করা হইত না, আঁধকাংশকেই মারয়া 
ফেলা হইত । যেমন একমাত্র কালুগা প্রদেশেই ২০ হাঞ্জার অসামারক ব্যান্তকে গাল 
করিয়া মারা হইয়াছিল । ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত 'ত্রিয়ানস্কের গনকটব্ত" 
এলাকায় ২ হাজার অসাম'রিক ব্যান্তকে হত্যা করা হইল, &০০ ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া 
হইল আর & হাজার অসামারক লোককে দাস-্রমিকরূপে চালান দেওয়া হইল । 
বেলোর:শিয়াতে পাঁটিজানদের কাযকলাপ খুব জোরদার ছিল । সতরাং সেখানে 
অত্যাচারেরও মাত্রা চাঁড়য়া গিয়াছিল । সেখানে কোন কোন জায়গায় জামণননের সঙ্গে 
যুদ্ধ করার পর গেোঁরিলারা ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়া দোঁখিতে পাইত যে, জামণানরা সমস্ত 
গ্রাম জহালাইয়া দিয়াছে । রাস্তাঘাট সর্বত্র কেবল মহতদেহে ভাঁত-_-সমস্ত স্তীলোক ও 
শিশুদেরকে হত্যা করা হইয়াছে । একমান্র তারাই রক্ষা পাইয়াছে, যারা পাঁট“জানদের 
সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ কারিতে 'গিয়াছিল । ধৃত পার্টিজানদেরকে জামণানরা অত্যন্ত 
বর্বরের মত খুন কারিত। এমন কি, তাদের পাঁরবারবর্গকেও ন:শংসভাবে হত্যা করা 
হইত 0... 

রুশ এরীতহাঁসক তেলপুখোভস্কির লেখায় প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের শেষ ভাগে 
উক্রাইনে ২ লক্ষ ২০ হাজার পার্টজান জাম্ধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছল এবং 
আমণনদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক সময় সমগ্র গ্রামঃ এমন 
ক, সমগ্র পারবার গোরলাদের সঙ্গে যোগ দিত । ১৯৪৩ সালের আগস্ট-নভেম্বরে 
বেলোর-শিয়াতে পাি'জান যোদ্ধারা ই লক্ষ রেলপথ উড়াইয়া 'দিয়াছিল, ১০১৪ ট্রেন 
ধংস বা লাইনচ্যুত করিয়াছিল, ৮১৪টি রেল হরঞ্জন ধহংস বা ক্ষাঁতগ্রস্ত কারয়াঁছিল এবং 
৭২ ব্রীজ নষ্ট কাঁরয়া দিয়াছিল। এমন কি, জামণন সেনাপাঁতি জেনারেল জড্‌ল 
পর্যস্ত রেলের ব্যাপক ধংস ও ক্ষাতি সাধনের কথা স্বীকার কাঁরয়াছেন। তেলপুখোভাস্কি 
আরও গলখিয়াছেন যে, ১৯৪১-৪৪ এই তন বছরে বেলোরুশিয়াতে পাঁটিজানদের 
হাতে €ে লক্ষ জার্মান নিহত হইয়াছে এবং তাদের, মধ্যে ৪৭ জন জেনারেল । 
উইলহেলহম কুবে ( /111)510) ০৮০ ) শাখক হিটলারের একজন হাইকাঁমশনার 
বেলোরুশীশয়ার একটি সশ্দরী তরুণশর সঙ্গে প্রেম কাঁরয়াছিলেন ৷ সংস্দরন সেই প্রেমের 
সুযোগ নিয়া হাই কমিশনারের শষ্যার নীচে একি টাইম বোমা পাতিয়া রাখিয়াছিল । 
ফলে [বিস্ফোরণের ধাক্কায় বেচারার প্রাণপাখাী ভীঁড়য়া গেল ! 

গ্ঃ 

যুদ্ধাবদ্যার যাঁরা সংবাদ রাখেন, তাঁরা জানেন যে, কোন সৈন্যবাহনশীর পশ্চা্ভাগ 
সুখনয়শ্তিত, শঞ্খলাপংর্ণ এবং সঞ্ঘবদ্ধ না থাকিলে সেই বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো 
অসম্ভব । কেননা, নিয়ামত খাদ্য ও সমরসম্ভার ইত্যাঁদ সরবরাহ ও যোগ্কাযোগ- 
ব্যবস্থা অক্ষুঘ্ না থ্বাকলে সৈন্যবাহনীর পক্ষে যু্ধ করা স্বভাবতই অত্যন্ত কিন । 
সোভিয়েত দেশে গ্রই কঠিন সমস্যাতেই পাঁড়য়াছিল জারন্মানবাহনী । কেননা, তারা খাস 
জামান থেকে শত শত মাইল দংরে রাশিয়ার অভ্যন্তরে চাঁলিয়া আসিয়াছিল । সুতরাং 
এই সদশর্ঘ পথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন একটা কঠিন সমস্যা ছিল, তেমনি 


আধকৃত ইউরোপে পারটিজান যুদ্ধ ্‌ ২৭৯ 


আধকৃত অগ্লগুদি থেকে কোন প্রকার সহায়তা পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। 
আঁধকন্ত সব্দাই পাঁটজান বা গোঁরলা যোদ্ধাদের অকস্মাৎ আক্রমণের আশৎ্কা ছিল । 
যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথ ও রেলওয়ে সরঞ্জাম ধংস করা ছল পাঁট“জানদের 
একটা বড় কাজ এবং সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে । এই ধহংস কাটা “রেল 
ওয়ার” বা রেলযুদ্ধ নামে পাঁরচিত ছিল । সোভিয়েত রেলপথের কমণচারণরা এই 
1বদ্যায় ঘথেম্ট কৃতিত্ব দেখাইয্লাছিল । 

অবশ্য পার্টিজান বা গোঁরলা যুদ্ধ বিদ্যায় রাশিয়ার একটা এতিহ্য ছিল । ১৮১২ 
সালে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় রুশ গোঁরলারা অত্যন্ত গুর্যত্বপণ* ভূমিকা গ্রহণ 
কাঁরয়াছিল । তারপর ১৯১৮-১৯২২ সালে হোয়াইট গাড'দের এবং বিদেশন হস্তক্ষেপ- 
কারীদের ষৃদ্ধেও পাটিজানরা উক্তাইনে, সাইবেরিয়ায় এমন কি দুর-প্রাচ্যে প্স্ত বহু 
কাঁতিত্র দেখাইয়াছিল ॥। 'কস্তু অতীতের এই সমস্ত কত“ এবং কাতিত্ই সোভিয়েত 
গোঁরলারা আতক্রম কারয়া গেল ১৯১৪১-১৯৪৪ সালের হটলারের বিরদ্ধে মহান 
স্বদেশাত্মক ুদ্ধে--যে যুদ্ধের সঙ্গে অতীতে কোন-কিছ:ই তুলনা ছিল না। 

তথাঁপ রুশ পক্ষ স্বীকার কাঁরয়াছেন বে, গোড়ার দিকে যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে 
পাঁর্টজানরা অনেক ভুল-শ্রটও কাঁরয়াছে । কারণ, এই ধরনের যুদ্ধের কোন আভিজ্ঞতা 
তাদের ছিল না এবং গেরিলা যুদ্ধের কায়দা-কানূনও তাদের জানা ছিল না। সুতরাং 
কোন কোন ইউ'ানট যেমন আঁতারন্ত সতক“ ছিল এবং রণাক্রিয়ায় অত্যন্ত মন্দগাঁত ছিল, 
তেমন কোন কোন ইউাঁনট আবার শত্রুপক্ষের শান্তর কোন বচার-ীববেচনা না কাঁরয়াই 
আতারন্ত দ্রুততার সাঁহত ঝাঁপাইয়া পাঁড়ত। কিম্তু ক্রমে পার্টিজান দলপাঁতগণ 
িক্ষালাভ করলেন যে, “উপষনন্ত সময়ে শব্রুর 'িবরুদ্ধে কৌ শলপণ* আক্রমণই সাফল্যের 
চাঁবকাি স্বরুপ |, 

দখলদার জার্মান সৈন্যরা সোভিয়েত রাশিয়ায় যত বেশ অত্যাচার, ধবংস ও 
নৃশংসতার মাত্রা বাড়াইতে লাগিল, পাটিজান সৈন্যেরাও ততই পালটা শোধ নেওয়ার 
জন্য জার্মানদের মধ্যে ভ্রাসের সন্টি করিতে লাগল । এমন কিঃ জেনারেল গু্ডে- 
গরয়ানের মত দাঁয়তশশল জার্মান সেনাপাঁতি পয-স্ত এই বাঁলয়া আপশোশ কাঁরয়াছেন 
ষেঃ গোরলা যুদ্ধ যেন প্লেগের মত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল, যার ফলে, রণাঙ্গনের 
সৈন্যবাঁহনধর নোতিক শান্তর উপর পধ্নম্ত প্রতিক্রিয়া ঘটাইল । ভ।নশর পি ( ৬৮ ৩7105 


৪১০1১) নামে একজন জামণন সামরিক তত্বাবিদ ব্যাখ্যা কাঁরয়া বাঁলয়াছেন-_ 
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অর্থাৎ সৈন্যরা যতবেশশ পাঁরমাণ জমি দখল কাঁরতে লাগিল, ততবেশন পরিমাণ 
সেই জাম নরককুণ্ড হই্লা দাঁড়াইল ।২ 

এই মন্তব্য থেকেই বুঝা যাইবে যে, পার্টিজান যুদ্ধের জন্য জার্মান সৈন্যদের 
অবন্থা ির্প দুর্বিষহ হইয়া উঠিক্লাছিল। সূতরাং জার্ম।নরা প্রাতাহংসাও চরিতার্থ 
করিয়াছল সাংঘাঁতকভাবে । এমন কি, হিউলারেরই নিশি ছিল পাটিজানদের 
1বরুদ্ধে চরম পর্যায়ের নির্মমতা অনুষ্ঠানের জন্য । সুতরাং পার্টিজন-অধন্য বিত-অপ্চল- 


৯। জি. ডেবোরন, পৃচ্ঠা ২০৪ । 
২। পুর্বোম্ধত পৃন্তক, পচ্তা ২০৬1 


২৮০ ছিতণয় মহাযুদ্ধের হাতহাস 


গুলিতে শত শত গ্রাম ও হাজার হাজার অসামারক নর-নারী ও শিশুকে হত্যা করা 
হইত । হিটলারাী. প্রস্তাবেরই অনুসরণ কাঁরয়া ঘাতক বাহনণর প্রধান 'হিমলা র হুকুম 
দিয়াছিলেন শ্লাভজাতির সংখ্যা তিন কোটি হাস কারবার জন্য- _ন্যরেমবার্গের 
আদালতের নাথপন্লে এটা প্রমাণিত হইয়াছে । রূশ আভযানের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল 
ক্লাভজাতিকে সংহার করা ! ূ 

ণিকম্ভ এই সমস্ত অমানীষক কাণ্ড সত্বেও সোভিয়েত গোঁরলারা বহ? স্ছানে মতত্যুর 
মুখোমাাথি দাঁড়াইয়াও বহু বীরত্বের পাঁরচয় দিয়াছে । উত্তরে লোনিনগ্রাদ থেকে 
দাক্ষণে ক্রিনিয়া পযন্ত তাদের কাযকলাপ বস্তত ছিল । নিজেদের স্বদেশে ছাড়া তারা 
1বদেশে--ক্রান্স, বেলাঁজয়ম* ইতালী, পোল্যাশ্ড এবং চেকোশ্নভাকিয়াতে পষস্ত স্থানীয় 
পাটিজান যোদ্ধাদের সঙ্গে সহযোগিতা কাঁরয়াছে । সোভিয়েত রাঁশয়ার পাটজানদের 
এই যুদ্ধ যেন জনযুদ্ধের রূপ ধারণ কারিয়াছিল । ১৯৪৩-৪৪ সালে ঘখন পাার্টজান 
“আন্দোলন তুঙ্গে উঠিয়াঁছলঃ তখন সোভিয়েত রাশয়ায় ন্যনপক্ষে & লক্ষ সশস্ত্র 
পাঁ্টিজান যোদ্ধা 'ছিল। কম্তু এই পাটজানদের এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে ক 
পাঁরমাণ ক্ষয়ক্ষাতি হইয়াছল, তা" স্মানাদস্টরূপে বলা কঠিন ॥। আলেকজাম্দার ওয়াথের 
মতে একমাত্র বেলোরঁশক্লাতেই ১০ লক্ষ লোকের প্রাণ গিয়াছিল বাঁলয়া ব*বাস । 

1কন্তু মস্কো থেকে প্রকাশিত কোন কোন গ্রচ্থে দেখা যায় যে, শত্রুর 'বরুদ্ধে 
পাটিজানদের অস্ত্রধারণ জনযুদ্ধে পাঁরণত হইয়াছল এবং শ্রমিক, কৃষক, বাদ্ধজীবৰ 
ইত্যাঁদর মধ্য থেকে প্রায় ১০ লক্ষ লোক পািজানবাহনীতে যোগ 'দিয়াছল । 
সোভিয়েত ইউীনয়ন বহুজাতিক দেশ ॥। সুতরাং পাটিকজ্ানবাহনীতেও সোভিয়েত 
প্রজাতা্ত্রিক রাষ্ট্রগৃির বহুজাতি ও আঁধজাতির লোক যোগ 'দিয়াছিল । এমন ক, 
স্লীলোকেরা পধন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং তাদের সংখ্যা কোন কোন দলে 
শতকরা ১০ থেকে ২৬ পধস্ত উঠিয়াছিল । মেয়ের বহু ত্যাগ স্বীকার এবং বহু 
বীরত্বের পরিচয়ও দয়াছিল । ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে গেরিলাদের আক্রমণ ও 
হানাদার থেকে আত্মরক্ষা ও প্রাতিরোধের জন্য জার্মানীকে ২৫ 'ডিভিসন প্রথম সারির 
সৈন্য নিয়োগ কাঁরতে হইয়াছিল । এছাড়া যোগাযোগ ও সরবরাহের লাইন রক্ষা করার 
জন্য আরও কয়েক লক্ষ জার্মান সৈন্যের দরকার হইয়াছিল । লালফোৌজের আভষান-_ 
গুীলর সঙ্গে সঙ্গাত রাখিয়া ও সামঞ্জস্য বিধান কারয়। পা৮জানদের আক্রমণ অন্দান্ঠিত 
হইত ॥। ফলে, নিয়ামত বাঁহনীর পক্ষে সাফল্যলাভে যথেষ্ট সহারতা করা 
হইয়াছিল । 

পাঁটজান যোদ্ধাদের অসাধারণ কাঁতত্বের জন্য সোভিয়েত গবন“মেস্ট মোট ৩,১১০০০ 
যোদ্ধাকে পদক দিয়া পুরস্কৃত কাঁরয়াছিলেন এবং ১৯০ জনকে সোভিয়েত ইউনিনয়নের 
ণহরো” আখ্যায় ভাষত করিয়াছিলেন ।১ 

- এই মহান স্বদেশাত্মক ষদ্ধে সোভিয়েত পাৰর্টজানদের হাতে মোট ১৫ লক্ষ নাৎসন 

সৈন্য, দখলদার আফসার এবং তাদের সহযোগীরা হতাহত কংবা ধৃত হইয়াছিল । 
1কম্ভু গোরলাদের মধ্যেও হতাহত হইয়াছিল প্রচুর, তবু শল্রুর হাতে ধরা পড়ার পর চরম 
ীনর্যাতনের মুখেও তারা হশীনতা বা রবশ্যত স্বীকার করে নাই এবং দেশের প্রাঁতি 
1ব*বাসঘাতকতাও করে নাই । | 


আঁধকৃত ইউরোপে পার্টজান যুদ্ধ ২৮১ 
শ্লোভাকিয়়ায় অভ্যুত্থান 


নাৎসধ দখলকৃত ইউরোপের প্রায় সবন্ত প্রাতিরোধ যুদ্ধ অন্ুষ্ভত হইয়াছিল এবং 
এই প্রাতরোধের অন্যতম উত্জবল দ্টাম্ত হইতেছে শ্লেভাকয়া । কুখ্যাত ?মিউনিক 
চুন্তর দ্বারা চেকোশ্ভাকয়াকে জবাই করার পর ১৯৩১৯ সালের মাচ" মাসে শ্লোভাকয়া 
জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পাঁরণত হইল এবং ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে গ্লোভাকয়াকে 
পুরাপুর অক্ষশাশ্তবগে'র কবলে আনা হইল । কিল্তু চেকোম্রভাকয়ার দেশপ্রেমিকরা 
ভিতরে ভিতরে প্রতিরোধ যদ্ধের প্রস্তুতি ঘটাইতে ছিলেন। ফলে, ১৯৪৪ সালের 
শ্লোভাকিয়া সমগ্র চেকোম্রভাকয়ার প্রাতিরোধকেন্দ্রে পারিণত হইল এবং আগস্ট মাসের 
শেষের দিকে এই প্রাতরোধ প্রস্তুতি এক ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের রপধারণ কাঁরল ॥ 
এমন কি, একটা জাতীয় অভুখান পর্যন্ত ঘাঁটল । সূতরাং জামণনরা বিপদ গাণিল এবং 
সৈন্য সমাবেশ ঘটাইতে লাগিল । একাঁদকে পাটি“জানরাও জামণনদের 1বরুদ্ধে রণাক্রয়া 
শুর: কারয়া দিল । শ্রোভাকিয়ার পৃব্ণংশে এবং মধবর্তাঁ অংশের ১৮টি জেলার জনগণ 
এই অভ্যুর্থানের সঙ্গে জড়াইয়া পাঁড়ল। এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছল, পিছন থেকে 
নাৎস সৈন্যদেরকে আক্রমণ কারয়া একদকে স্বদেশ মীম্ততে এবং অন্যাদকে অগ্রসরমান 
লালফৌজকে কাপেশথয়ান পৰঝ্তের দুর্গম স্থানগঞীল আতন্রম কারতে সহায়তা করা । 
পার্টটজান ইউীনটউগুলির মধ্যে চাষণ ও শ্রীমকদের ভুমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছল যাঁদও 
জার্মানরা প্রাতরোধ-বাহনীর 'বরুদ্ধে ৮ ডভসন বাছাই-করা সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল, 
তথাপি প্রাতিরোধকারী সৈন্যরা দশর্ঘ দুই মাস ধারয়া জামণানদের আক্রমণ ঠেকাইয়া 
রাখিয়াছিল এবং প্রচুর শব্রুসৈন্যকে হতাহত করিয়াছিল । সোভিয়েত পািজানবাহিনশও 
শ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্লোভাক গোঁরলাদের সঙ্গে কাঁধে-কধি-মিলাইয়া 
প্রীতরোধ লড়াই চালাইল ! সোভিয়েত 'বিমানবহর অন্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং 
মেঁডক্যাল সরবরাহ যোগান দিতে লাগল বান্কা-বাইস্ট্রিকা শহরের নিকট । 
প্রত্যাবর্তন পথে এই সমস্ত সোভিয়েত বমান আহত ও পশীড়ত সৈন্য এবং স্তীলোক ও 
[শিশুদেরকে উদ্ধার করিয়া আনত ॥। যে সমস্ত চেক ও শ্রোভাক সৈন্য রাঁশিয়াতে 
সামরিক প্রাশিক্ষণ পাইয়াঁছল, তারাও এই যুদ্ধে ষোগদান কাঁরল । 


শ্লোভাক অভ্যর্খানকে সমথণন করার জন্য সোভিয়েত সরকার প্ণর্ব কার্পোথিয়ান 
অপারেশন” গঠন কাঁরলেন । প্রাকীতিক কারণেই এই পাবঝত্য অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ছিল 
এবং জামণানরা প্রাতরক্ষার ব্যবস্থাও অত্যন্ত কঠোর করিয়াছিল । কিন্তু সেই কঠিন 
ও দুরূহ অবস্থার মধ্যে ৮ই সেপ্টেম্বর ভুকলা গিরিবত্মের (005 71701615 7১999 ) 
রাক্রয়া বা অপারেশন শুরু হইল এবং ৬ই অক্টোবর চেকোশ্নভাক ও সোভিয়েত 
সৈন্যেরা সামান্তে পেশাছিল এবং ভুকলা পাশ আধিকার কারল ॥ বলা বাহুল্য যে, এর 
স্বারা শ্লোভাক অভ্যুানে যথেস্ট সাহাধ্য করা হইল । কিম্তু আনুপাতিক [হসাবে 
শন্রুপক্ষের শান্ত অনেক বেশ হওয়ায় অভ্যুত্থানের নেতারা মনাস্তপ্রাপ্ত অগ্চল থেকে 
সায়া আসলেন এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিলেন--শপ্লোভাকয়ার 
চূড়াস্ত মুক্ত না হওয়া পধস্ত এই যুদ্ধ চলিতে লাগিল । বলা বাহুল্য যে, এরই 
মনীস্তসংগ্রামে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন চেক ও ক্লোভাক কমিউানস্টরা ॥ কজ্তু 
কার্ধতঃ ক্লোভাকদের এই অভ্যুত্থান ষেন একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গেল । 


২৮২ তীয় মহাযুদ্ধের হীতিহাস 


কারণ, প্রায় ৩০টি জাতি ও খণ্ডজাতি এই যুদ্ধে যোগ 'দিয়াছিল, যাদের মধ্যে ছিল ৩ 
হাজার সোভিয়েত পাঁ্টিজান, ২ হাজার চেক ৮০০ হাঙ্গেরীয়ান, ৪০০ ফরাসী? ফ্যাসিস্ট 
গিবরোধী ৮০ জন জার্মান, ৭০ থেকে ১৯০০ জন পোল, শতাধিক যৃগোষ্নাভঃ ৫০ জন 
মাঁক্ন ও বৃটিশ এবং সেই সঙ্গে িছ গ্রীক, ইতালীয়, বুলগোঁরয়ান, বেলাজয়ান, 
ডাচ এবং অস্ট্রিয়ান প্রভৃতি । সংতরাং এটা যেন ছিল ইউরোপব্যাপন ফ্যাঁসাবরোধাী 
এক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটা উজ্জল দম্টান্তের মত। শ্লোভাকয়ার এই অভ্যতখানে 
পাটিজানদের বিরদ্ধে লাঁড়িতে গিয়া জামণনীর প্রায় ৫৬ হাজার সৈন্য মারা পাঁড়ল এবং 
নাৎসশদের রণনোতিক নক্সা গুরুতরভাবে ব্যাহত হইল ।৯ 


লেখনণ যেল সঙ্গণন 


হিটলারশ জাম্বানীর বরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার এই স্বদেশাত্মক যুদ্ধ নিয়মিত 
সৈন্যবাহনী ছাড়া যেমন আঁধকৃত অণ্ুলে কিংবা জার্মান লাইনের পিছনে জনগণের মধ্য 
থেকে পা্টিজান ঘৃদ্ধের উদ্ভব হইয়াছল এবং এই অদ্ভুত যুদ্ধ সত্য সত্যই জনযুদ্ধে 
পাঁরণত হইয়াছিল, তেমাঁন লেখক, সাহিত্যিক, শিজ্পশ এবং কাব ও বাদ্ধিজীবীরাও 
এই মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক অংশশদার হইয়াছিলেন । যেহেতু এই যুদ্ধটা ছিল, “টোট্যাল 
ওয়ার” বা “সবাত্মক যুদ্ধ” সেহেতু এই যুদ্ধ সমাজের সর্বস্তরকে স্পশ করিয়াছিল। তবে, 
কোথাও কম, কোথাও বা বেশী । সতরাং সাহাত্যিকঃ চিম্পী ও ব্দাদ্ধজীবাীদের পক্ষে 
এই মহাযদদ্ধে কোন কোন দেশেরই 'নাব“কার বা নিরপেক্ষ থাকার উপায় "ছল না। 
ণকম্ত সোভিয়েত রাশিয়ার এই দ্ধ জনযুদ্ধে পারণত হওয়ায় সেখানকার শজপী, 
সাহাত্িক ও বাঁদ্ধিজশবীদেরও রণাঙ্গনে সমাবেশ ঘটিয়াছিল সবচেয়ে বেশ । কিন্তু 
সেই কাহিনগর কোন বস্তুত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় । শুধু একটা সামান্য 
রেখাচিন্র মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে । 

প্রাঁসম্ধ সোভিয়েত কাঁব ভূলাডাঁমর মায়াকোভাস্ক যুদ্ধের সময় শিল্পী, সাহাত্যিক 


ও কাবদের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন £ 
হু 5211 


11026 0105 7091) 
০০ ০০৪০৫ 6০ 10 0850751, 
“আম চাই যে, লেখনন সাঙ্গনের পযণায়ভুত্ত হয়ে উঠুক ॥” 
সোভিয়েত রাশিয়ায় সত্য সত্যই লেখক ও কাঁবদের কলম: শজ্পীদের তুলি” 
ভাম্করদের বাটাল এবং ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা পর্যস্ত রণক্ষেত্রের বেয়নেট ও রাই- 
ফেলের পষণয়ভুত্ত হইয়া উঠিয়াছিল । অর্থাৎ লেখক ও টসনিকে কোন তফাৎ ছিল নাঃ 
বরং কাব ও স্াঁহত্যিকদের আগ্মবণ রচনায় থেকে গৃহাঙ্গন পর্যন্ত সব বপদল 
উদ্দপপনার সংষ্টি হইয়াছিল । শশ্রুর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা চরমে লগিয়াছিল।*"" 
এক হাজারের আঁধক সোভিয়েত লেখক সৈন্যবাহনপতে যোগ 'দিয়াছিলেন । 
তাঁদের মধ্যে ছিলেন-__এম- বাঝান, এ. বোঁঝমেনাস্ক, পি. ব্রোভকা, গভ- গভষেণভাঁদ্ক, 
এ. গাইভার, ভি. গ্রসম্যান, ইয়ে দোলমাতোভাস্কঃ এ. কোরা'নিচুক, ?ভ* কোঝোনকোভ, 
কে. ক্রাঁপভা, ইউ. ক্রাইমোভ, এম. লাইনোকোভ, এস. মিখালকোভঃ 'প- পাভলেঞ্কা” 
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অধিকৃত ইউরোপে পার্টিজান যুদ্ধ ২৮৩ 


ইয়ে পেন্ট্রোভ, এ. প্রকোফাইয়েভ, 1. সেয়ানোভ, এম. স্বেধলোভ, কে. সিমোনোভ, এল- 
স্লাভিন, ভি" স্তাভাস্কিঃ এ. সুরকোভ, এম. ট্যাঙ্ক, এ. ত্বারদোভস্কি, এন. িখানোভ এবং 
রম শোলোকোভ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট লেখক-লোখিকারা ছাড়া বহু সরকার ও সঙ্গত 
রচাঁয়তারাও যোগ 'দিয়াছিলেন । আঁভনেতা, চিন্রশিজ্পী এবং আলোকচিত্র ?শজ্পশরাও 
গপছনে পাঁড়য়াছিলেন না। সকলেই রণক্ষেত্রে আগাইয়া গিয়াছিলেন । স্বদেশমশীন্তর 
এই মহানষুদ্ধে অভ্তভতঃ ২৭৬ জন লেখক, শিল্পী ও ব:্ধিজগবণ ম-ত্যবরণ 
কারয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে অপব সাহস, আশ্চব ধৈষ এবং ষুস্ধরত 
বস্ধুদের প্রাতি গভশর আনগত্য দেখাইয়াছিলেন । সোভিয়েত দেশের জনগণের চিত্তে 
তাঁদের স্মৃতি সর্বদাই দীপাশখার মত উজ্জল হইয়া থাকিবে । 

যে সমস্ত সাহাত্যিক ও শিল্পী রণক্ষেত্রে ষোগ 'দিয়াছিলেন, তাঁরা ছাড়াও প্রাভদা, 
ইজভোস্তয়া ও অন্যান্য সংবাদপত্রে ও সামায়কপত্রে অনেক 'বাশি্ট ও 'বখ্যাত লেখক 
জনগণকে শল্রুর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন । যেমন--ভি. লেবেদেভ-কুমাচের 
৭7915 ৮০7৮ বা পাঁবন্র যুদ্ধ” নামে কাঁবতা মহাযুদ্ধের প্রায় জাতীয় সঙ্গীতে 
পরিণত হইয়াছিল । হীলিয়া এরেনবুগ্গগ আলেক্সিতলস্তয়, মিখায়েল শোলোকোভ,, 
আলেকজেনম্দার ফেদায়েভ প্রমুখ খ্যাঁতমান ও প্রাতভাশালশ সাহাত্যকগণ সমগ্র 
জনগণের মধ্যে শুর বরহদ্ধে যুদ্ধযান্রায় নদারুণ উন্মাদনার স+স্ট কাঁরয়াছলেন । 

কামান যখন মুখর হয়, সঙ্গীত তখন স্তব্ধ হয়”*---এই প্রবাদ বাক্য 'কস্ত সোভিয়েত 
রাশিয়ার যুদ্ধে সত্য বাঁলিয়া প্রমাণিত হয় নাই । কারণ, কামান গর্জনকে আতিক্রম কাঁরয়া 
কাবিতা ও সঙ্গীত জাতঈয় জীবনকে অনেক বেশ ম:খাঁরত করিয়াছিল । শত সহস্র 
সঙ্গীত ও কাঁবতার চাহিদা বাড়িয়া িয়াছিল । কাঁবতা, উপন্যাস, ছোট গল্প ও 
ফাচার-প্রবন্ধের চাহিদা এত বাঁড়িক্সা গিয়াছিল যে, যুদ্ধের বছরগঠালিতে মোট ১৬ কোটি 
৯১৫ লক্ষ গল্পের বই ছাপা হইয়াছিল ।১ 

রণক্ষেত্রে যাঁরা আত্মদান করিয়াছেন, যে সমস্ত পার্টজান যোদ্ধা শহনঈদ হইয়াছেন, 
তাঁদের উদ্দেশ্যে অনেক কাঁবতা, গান ও কাঁহিনন রচিত হইয়াছে । অনেক লেখক আবার 
শল্রুর হাতে ধরা পাঁড়য়া বীরের মত মৃত্যুর সম্মুখঈন হইয়াছেন । যেমন, বিখ্যাত 
কাঁব মুসা জালল ( 10558, 32111 ) গেস্টাপোদের হাতে বন্দ হইয়া এবং কারাগারে 
অসহ্য অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার আগে স্বদেশের 


মুন্তর জন্য 'লাখয়া গেলেন £ 
তু 891055 96510911)6 01)6 £5917)535 ০ 9197116, 


58128 5081)5 ০ 02015 101 105 ০০91218119, 
বি৩৬/১ £ 1105 705 1956 90105 

ড৬ 101) 010০ 255 158960 ০৮5] 12099 18620. 
50175 (9051)6 1775 ০ 01)61191) 1156 001195 
5015 01091917706 1০ 019 ?ি51)01106 

1৮105 17) 116 ০৩ 2 90208 10] 2775 7১2০0101৩, 
7175 105 05911 05 9 50126 ০: 5010581৩5. 


৬7 51550 025 20225 57059105 610৩ 1৮170555215 5815100 
। জি. ডেঘোরিন, পত্ঠা ১৩৬, ১৩৭-৯৩৯ । 


২৮৪ ভিতাযর় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


[ মূল রুশ কাঁবতার একাংশ ইংরাজীতে আঁমত্রাক্ষর ছন্দে অনাদিত | ] ১ 

একটা জাতির জীবনে ষখন মবান্তর জোয়ার আসে, তখন তার সাহিত্যেও নতুন 
প্লাবন দেখা দেয় । আমাদের দেশেও বাটিশ-শাসন-শাল্তর-বিরহদ্ধে আন্দোলনের সময় 
স্বদেশশ বা ধীবপ্লবী ষৃগের বাংলায় এবং ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অজন্র 
কাঁবতা, গান, উপন্যাস, গল্প ও নাটক ইত্যাদি রাঁচিত হইয়াছিল-_দেখা 'দিয়াছলেন 
মীন্তকামী বুদ্ধিজীবীরা । সুতরাং "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসস্ট শান্তর ?বরহদ্ধে 
সোভিয়েত রাশিয়ার জশবন-মত্যুর নিদারুণ সংগ্রামে যে শিল্পী, সাহিত্যিক, লাংবাদিক, 
কবি, নাট্যকার এবং চলাচ্চন্রকারদের মধ্যে নব যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বোলত হইয়া উাঁঠিবে, 
সেটা কোন আশ্চষ ব্যাপার নয় । অথাৎ ফ্যাঁসস্ট দসহ্যতার 1বরুদ্ধে ?নয়ামিত সৈন্য" 
বাহনী এবং গোঁরলাবাহনীর মত লেখক বাহনী'ও যুদ্ধে যোগ 'দিয়াছিল এবং 
আমাদের ভারতেও সেই সমর ফ্যাঁস-ীবরোধশ লেখক সম্ব গঠিত হইয়াছিল । হিটলার 
পদদালত ইউরোপের বহু দেশেই ব্াদ্ধজীবীরা প্রঁতরোধ যুদ্ধের সামিল হইয্লাছিলেন 
এবং জনগণের মধ্যে প্রেরণা যোগ্াইয্লযাুলেন । 


৯ পৃর্বেদ্ধৃত পুস্তক, পৃ্ভা ১৯৯ । 


অষ্টম পৰ 
ভূতীয্ব অধ্যাক্স 
বন্দিশালার ব্রত! 
অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী 


দ্বতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাসে নাৎসী জামণনী কর্তৃক বন্দশশালার ববরতা এমন-একটা- 
অধ্যায় জঁড়য়া আছেঃ যার সঙ্গে প্রাচীন কালের, এমন কি আদিম যুগের ন:শংসতারও 
তুলনা দেওয়া কঁঠিন। কিন্তু 'বিংশ শতকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন মাহমাশ্বিত 
যুগে এমন পাশাবক হংম্রতা ও অবর্ণনীয় ন:শংসতা কভাবে সম্ভব হইল £ বাহ্যতঃ 
এর একটা “্যনুন্তিসঙ্গত' ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে পোল্যা্ড বা ওয়ারশ থেকে । 
মহাযুদ্ধের প্রথম বাল পোল্যাপ্ড --১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পোল্যান্ড পাঁচ 
বছর ধরে নাৎসন বুটের তলায় 'িন্পোষত 'ছিল এবং আঁবশবাস্য অত্যাচারের সম্মুখীন 
হইয়াছিল । সামারক ও অসামারক এবং স্ত্রীলোক ও শিশুসহ সমস্ত প্রকার নাগাঁরকদের 
উপর যে সমস্ত বীভৎস অত্যাচার হইয়াছিল, সেগুরীল সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য 
যুদ্ধের পরবতার্কালে একটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল । সেই কমিশনের পো" 
ওয়ারশ থেকে পুস্তকাকারে মাদ্রত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । ইংরাজীতে অনদত 
সেই িপোরটে আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পকে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, 
তাতে বলা হইয়াছে যাল্ত্রকতার জন্য ধ:দ্ধটা এক্ষণে “নৈবণান্তক" রূপ ধারণ করিয়াছে 
এবং আগেকার “ব্যান্ত-প্রধান” যুদ্ধের সঙ্গে আধুনিক যদ্ধের কোন মিল নাই । 

“৬০611 ৮/210912 1029 10170 ০68%596৫ £€06 ০০৪ 10৮ 195617270121)05 10 
2179 [0190 ০1 511)516 0077090. 6 13 11151)15 17060102111220 8100 01)6 10117009 
০1651776106 19 9010%া560 €০ 1106 0091)0101 01 162,010-159,11105,100280101717)61, 218০15 
19 2 81680 0651 ০ 909০০ 99102120117 0175 06111561009 ১ 01510 01055 
08101006 2৬০1 88০ 5801, 001)57. 21)09 (102 9101109 159 1706 0115 0176 9০016851 
00 075 90052 5105 0৮ 5৬6: 111176 051105 010 06 15101100975 0০ 09 
98,10100150 2130. 86911750 9/1)101) 1175 28005801015 011201050, ]]) €1)652 ০০1208- 
(10179 ড/2 1199 0০০০1075 ৫610951010911250. [619 210৬7 2, 615810010 1009,910110 519 
0? ৫5581170091201), 550 21) 17700101005 212 21751921015 10900. 09611791052 59 (1015 
৫61991501)9,112901 010 109 1199 15060 0115 ৫159101969181795 0৫ 1)0310020115 হা 
78000] ৮7295 

অর্থাৎ “আধুনিক যুদ্ধ অনেক কাল আগেই যে কোন প্রকার একক লড়াইয়ের সঙ্গে 
তার সমস্ত সাদংশ্য হারাইয়া ফোঁলিয়াছে। যুদ্ধটা এক্ষণে একাম্তরপে যাশ্ত্রিকতায় 
পর্যবসিত এবং প্রাণহননকারী যল্ত্রগুীলর 'নয়্ম্ত্রণের মধ্যে মানত মানষের সংস্পর্শ 
সীমাবদ্ধ । পরচ্পর যুধ্যমান সৈন্যদের মধ্যে রাহয়াছে ভুমিগত প্রকাণ্ড আয়তনের 


২৮৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


তফাত । প্রার়শই তারা পরস্পরের মুখ পযন্ত দেখিতে পায় না। সূতরাং অপর পক্ষে 
একমাত্র সৈন্যই শল্রুপ্যয়ভুন্ত নয়, বরং যে ভুমি দখল কাঁরতে হইবে এবং যার বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানো হইতেছে, তার প্রত্যেকটি জশীবিত প্রাণশই শত্রু । এই অবন্থার মধ্যে 
আধুনিক য্দদ্ধ নৈবণান্তক রূপ ধারণ কারয়াছে। এক্ষণে যদ্ধটা দাঁড়াইয়াছে একট 
প্রকা*ড ধহংসকারা যন্ত্রের মধ্যে--যে বন্তের গাঁতিবেগ অদশশ্য হস্তের ছারা পরিচালিত ॥ 
সম্ভবতঃ এই প্রকার নৈবান্তকতার জন্যই আধ্যানক য্দ্ধ থেকে মানাবকতা সম্পণরপে 
উীবয়া গিয়াছে |, 

১৯৩৯ সালে পোল্যান্ডে জার্মান যাঁশ্ত্রকবাহনীর আক্রমণ থেকে যুদ্ধের এই 
“নৈব্যান্তক' রূপের শহর? এবং তার পাঁরণাতিও ঘটল চুড়ান্ত বব'রতা ও নষ্ঠুরতার মধ্যে । 
সামরিক-অসামারকঃ স্ত্ীলোক-শিশ্বন্ধ কোন মানবই এই নম“মতার গ্রাস থেকে রক্ষা 
পাইল না এবং বন্দীশিবিরগ:ীল হইয়া দাঁড়াইল বড় বড় িনধনযজ্ঞের কেন্দ্র মান্র 1-** 

1ক্তু জার্মানীতে বন্দীনিবাসের শুরু মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই, অথণৎ 
১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতালাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । বন্দশীনবাস স্থাপনের প্রথম 
“আইভিয়া” (চিন্তা ) আসিয়াছিল গোয়োরং-এর উর্বর মাস্তচ্কে । ১৯৩৩ সালে 1তনি 
ছিলেন প্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশের বড়কত্ণা। এই 
বন্দীনবাসগ্াল তান হ্থাপন কাঁরয়াছলেন নাৎসী রাজত্বের বরোধধ রাজনৈতিক 
দল্গনীলকে 'নাঁশচহু করার জন্য । সতরাং কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে আটকা পাঁড়লেন 
নাৎসী-বরোধী কমিউনিস্ট এবং গণতন্ত্রবাদীরা অথবা সন্দেহভাজন ব্যান্তরা । প্রুশিয়ার 
এই দন্টাম্ত শীঘ্রই জামণনীীর অন্যান্য অংশেও অনুসত হইল ॥ এই ব্যাপারে আবার 
ব্যাভেরিয়া পথ দেখাইল, যেখানে ১৯৩৩ সালের এাপ্রল মাসে প্রাতাণ্ঠিত হইল পরবতাঁঁ 
কালের আত কুখ্যাত ভাচাউ (19০18 ) ক্যাম্প । ভাঁবয্যতের সমস্ত কনসেনন্রেশন 
ক্যাম্পের এটাই ছিল পথ-প্রদ্শক ॥ 

জার্মানীতে এবং জাম্ধানীর বাইরে সমস্ত আধিকৃত দেশগুলিতে প্রায় এক হাজার 
বন্দীনবাস গাঁড়য়া উঠিল । মনে রাখা দরকার এই গহসাবের মধ্যে পি ও- ডাঁব্রউ. 
বা যুদ্ধবন্দী নবাসগ্যালর সংখ্যা ধরা হয় নাই, অথণৎ গালি 1ছল অসামারক 
বন্দশীনবাস। ১৯৩৬ সালে হেইনারক 1হমলার এস. এস. বাহনীর আধকতণরণপে 
সমগ্র জাম্ণানীর স্টেট পুলিশের প্রধান অধিন।যক পদে শিখন হইলেন । বন্দশীনবস 
প্রথার £পাঁরপহর্ণ" [বকাশের* পথে এই ঘটনা অত্যন্ত গ:রহত্বপ্‌ণ” ছিল এবং বলা বাহ্‌ল্য 
যে, হমলারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দুভূত হইল ৯ 

জামশনীর বাঁচিবার জনা আরও জমি চাই। কম্তু এই জাম কিভাবে পাওয়ন 
যাইবে ? গহটলার মহাধদ্ধের আগেই ১৯৩৯ সালের ই২শে আগস্ট সৈন্যবাহনার 
শশষণ্থানীয় নেতাদের এক বৈঠকে ঘোষণা কারিলেন ৪ দ্রুত গাঁতবেগ ও নশংসতার 
মধ্যেই আমাদের শাল্ত লুকানো আছে । চৌঁঙ্গস খাঁ লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক ও শিশুকে 
াবচারে এবং স্বেচ্ছায় খুন কারগ্লাছিল। কিন্তু এতৎসত্বেও ই'তহাসে সে একজন 
মহান রান্্রপ্রাতষ্ঠাতারূপে পরিচিত । পাঁশ্চমের অসহায় সভ্যতা আমার জনা কি 
ভাববে, তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নাই । সুতরাং আমার এই যুদ্ধের উদ্দেশ 
একমান্র কোন একটা ভূঁমরেখা দখল কর। নয়ঃ শত্রুকে দৌহকভাবে 'ানমর্মল করা । 


৯। পূরবোধৃত পুস্তক, পচ্ছো ৬৭ । 


বন্দীশালার ব্বরতা ২৮৭ 


অতএব যারা এই নীতির বিরদ্ধে একাটিমান্র শম্দও উচ্চারণ কারিবে, তাদেরকে গলি 
কাঁরয়া মারার জন্য আম হুকুম 'দিয়াছ । আপাততঃ কেবলমান্র পৃবশীদকে পোলিশ 
বংশজাত বা পোলিশ ভাষাভাষী সমস্ত নর-নারী ও শিশুকে বন্দুমান্র মমতা বা করুণা 
না দেখাইরা হত্যা করার জন্য আম আদেশ দয়াছি | কারণ, একমাত এভাবেই আমরা 
আমাদের বাসভুমির জন্য জায়গা পাইতে পার ।৮ 

পাঁশ্চম ইউরোপের অনান্য দেশ দখলের সঙ্গে পোল্যান্ড দখলের ম.লগত বৈষম্য 
এই ছিল যে, যেহেতু কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক বা শিশু জাতিতে পোঁলশ--একমান্র 
সেই অপরাধেই তাদের প্রত্যেককে সাবাড় কারতে হইবে ! এই হিটলারী পৈশাচিক 
পাঁরিকঙ্পনা থেকেই পোল্যান্ডে বিভিন্ন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যেগুলি ছিল 
বন্দীনধনশালা মাত্র । ইউরোপণীয় ইহদীকে হত্যা করার প্রধান কেন্দ্র ছিল পোল্যান্ড 
এখানকার বন্দীশালাগুলিতে পোল্যাণ্ডসহ জার্মানী, আস্ট্রয়া, ফ্রান্স, বেলাঁজয়ম, 
হল্যাণ্ড, গ্রঈস, হাঙ্গোর, চেকোশ্রভাকয়া ও সোভিয়েত ইউীনয়ন থেকে ধত লক্ষ লক্ষ 
ইহদকে 'বিষা্ত গ্যাস প্রয়োগে মাঁরয়া ফেলা হইত ॥ 

বাহ্যতঃ ক্যাম্পগীল দৃইপ্রকারের ছল । প্রথমতঃ--আটক বন্দীশালা, যেখানে 
আগে বন্দশীদগকে দাস-শ্রামকের কাজ করানো হইত এবং অমানুদষক খাট্ীনর ফলে সে 
যখন জীবনাশান্ত হারাইয়া ফোৌলতঃ তখন তাকে আটক ধন্দীশালায় পাঠাইয়া দেওয়া 
হইত এবং সেখানে সে “দবাভাবকভাবে' মারা যাইত গকংবা অন্য কোনভাবে তাঁকে নিধন 
করা হইত । 

আর এক শ্রেণীর বন্দীশালা ছিল শহধমাত্র সংহার করার জন্য--এগ্ীলকে 
ইংরেজীতে বলা হইত “ডেথ ক্যাম্প” । এগ্াল 1বাশেষভাবে নীম'ত হইত একমাত্র 
সংহারের জন্য ।:**সুতরাং এগ্ীলর সাজসঙ্জায় গ্যাস ও মতত্যুর চুল্লি প্রাধান্য অন 
কারত । ৮ 

পোল্যান্ডে ৪টি ছিল সর্ববৃহৎ বন্দীশাঁবর বা কনসেনদ্রেণন ক্যাম্প । যথা--- 
আউসাভৎস-বাকেনাউ ( /৯99০1)৬212-111551)90 )5 মাজডানেক (1৬121051054 ), 
স্টাটহফ (5০৪১০) এবং গ্রসরোজেন। এই চারটি সুবৃহৎ শিবিরের সারা 
পোল্যা'্ডব্যাপদ আবার ১০০ট শাখাশশাঁবর বা সাব-ক্যাম্প ছিল ॥ ছোট-বড় সব 
শাঁবরেই মত্যু ঘটানো হইত, তবে সবগ্ীলতে একই পদ্ধাতিতে সকলকে মারা হইত 
না। 'বাভল্ন প্রকারের টেকাঁনক অবলম্বন করা হইত ॥। আউসাভিৎস-বাকে'নাউ এবং 
মাজডানেক মংত্য-শিবিরগুজিতে গণহত্যা ও মৃতদেহগ্ীল ধবংস করার জন্য গ্যাস- 
চেম্বার ও ক্রম্যাটোরয়ামের বশেষ ব্যবস্থা ছিল । ল.বাঁলন প্রদেশে দুইটি শাবির 
পোজনান (17921821) ) প্রদেশে চেলম-নো € 01361201)0 ) এবং ওয়ারশর 1নকটবতণশ" 
ছ্রেবালগ্কা-_-এই চারাঁট মৃত্যু 'শাবর একমাত্র ইহুদীদের জন্য “সংরাক্ষিত” ছিল । 
নানা প্রকার "বষান্ত গ্যাসের দ্বারা এই সমস্ত মততযু ঘটানো হইত ॥ কাষধ'তঃ এই সমস্ত 
মৃত্যু-াবির ছিল গণহত্যার কেন্দ্রু মানত । জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড দখলের প্রথম 
দুই বছরে পোল্যাশ্ডে যে অসামারক ('সাভালয়ান ) আটক বন্দশশালাগহাল স্থাপিত 
হইয়াছিল, সেগুিলতে নাৎসখধ-বিরোধশ পোলিশ নাগারিকঃ রাজনোতিক নেতা ও কমণ* 
এবং শিক্ষকঃ বাঁদ্ধজীবব ও যাজক ('প্রন্ট ) প্রভাতিকে পি করা হইত । একমান্র 

৯। পূর্বোজ্ধৃত পুন্তক, পজ্ঠা &৯ ! 


২৮৮ দ্বিতীয় মহাষৃদ্ধের ইতিহাস 


চেলমনো মৃত্যু-শিবিরেই ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ইহুদশকে হত্যা করা হইয়াছিল । আর 
একটি কুখ্যাত 'শাবর ছিল ট্রেবালগকা । ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি এই 1শাবরটি 
প্রেবাঁলগ্কা রেল স্টেশন থেকে চার কিলোমিটার দুরে জনবসাতিশন্য নির্জন স্থানে 
চ্হাপিত হইয়াছল এবং এখানে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ইহুদশকে সাবাড় করা হইয়াছল । 
এই ভয়াবহ গ্যাস-চেম্বারে পাঠাইবার আগে স্তীশপরুষ শিশু 'নাবশেষে সকলকে 
উলঙ্গ হইতে বাধ্য করা হুইত এবং জামাকাপড় ও মূল্যবান 'জানিশপন্ত্র বা অলঙ্কার 
ইত্যাদি কাঁড়িয়া নেওয়া হইত । পরে স্নানের নাম কারয়া এই সমস্ত হতভাগ্য স্ত্- 
পুরুষকে বষবাশ্প-পাঁরপূর্ণ চেম্বারের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইত । তবে, মৃত্যু 
ঘঠটতে ১& 'মানিটের বেশ সময় লাগত না। কিন্তু অসহ্য নারকশয় অবস্থার মধ্যে 
অন্ততঃ একবার শবদ্রোহ দেখা 'দিয়াছিল । ১১৪৩ সালের ইরা আগস্ট ক্যাম্পের দেড় 
হাজার ইহূুদশ কম পূর্ব পারিকঙ্পনা অনুসারে গবদ্রোহ কারল । কয়েকটি ক্যাম্প 
ণবাল্ডং পোড়াইর়া দিল এবং কয়েকজন প্রহরশ-ও এস. এস. বাহনীর লোককে হত্যা 
কারল । এই সুযোগে কয়েকশত বন্দী পলাইয়া যাইতে পাঁরয়াছিল । অবশ্য ১৯৪৩ 
সালের নভেম্বর কাম্পাঁট উঠিয়া গেল । 

বন্দশীশাবর ও মতত্যু-শাবরগুীলর মধ্যে আউসাঁভৎস-বাকেনাউ ছিল সর্ববহৎ । 
এখানকার স্হবৃহৎ দুইটি বৈদহ্যঁতিক চুল্লতে প্রত্যহ ১০ হাজার মহতদেহ পোড়ানোর 
ব্যবস্থা ছিল ! বন্দীদের পাইকারশহারে হত্যা করা যেমন একটা কঠিন সমস্যা ছিল, 
তেমাঁন সেই মৃতদেহগ্াীল পোড়ানোও একটা সকঠিন সমস্যা ছিল এবং ঘতই গোপনে 
এগীল করা হোক, মৃতদেহের দুগ্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পাঁড়ত। ১৯৪০ সালের 
প্রথমভাগে প্রাতাষ্ঠত এই 'শাবরের কলেবর পরবতাঁকালে বদ্ধ পাইতে থাকে এবং এই 
ক্যাম্পের রেজোস্ট্র খাতায় ৪ লক্ষ & হাজার বন্দীর রেজোস্ট্র সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। 
এদের আধকাংশই ছিল পোলিশ । তবে, ইউরোপের নাৎসন-আঁধকৃত প্রায় সমস্ত দেশের 

বন্দই এখানে ছিল । এমন ক একজন চঈনা, ইরানীয়ান ও মিশরীয় বন্দীও ছিল । 

িস্তু বন্দশীদগকে দাস-শ্রীমকের মত খাটাইবার ফলে এবং বহু প্রকার অনাচার ও 
অত্যাচারের জন্য শতকরা ৭৬ জনেরও বেশন বন্দী প্রাণ হারাইয্লাছলেন । 

এই সমস্ত বন্দীশালা ছাড়া পোল্যান্ডে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দঈদের জন্যেও ৩০1টর বেশন 
বন্দশীশাঁবর তৈরন হইয়াছিল । তদভ্ত কাঁমশনের িশোর্টে প্রকাশ যেঃ সোভিয়েত 
যুদ্ধবন্দী শাবিরগুলির নিকট যে সমস্ত গণ-সমাধি € 70959 52৮59 ) আববিজ্কৃত 
হইয়াছিল সেগুঁলতে ৫ লক্ষ ব্দীর মৃতদেহ পাওয়া 'গিয়াছিল ॥। এমন কি, খাস 
জামণনশতে যে ৩৬ লক্ষ সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকশত 
শ্রীমকেরা কাজের জন্য বাঁচিয়া ছিল ॥ আর বাকশ.সব অনাহারে? অত্যাচারে বা সংক্রামক 
ব্যাধিতে মারা গিয়েছিল । একথা আধকৃত দেশসমূহের মন্ত্রী রেজেনবার্গের এক চিঠিতে, 
(২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, জামশানবাহনীর আধকত্ণা কাইটেলের ানকট 'লাখিত ) 
স্বাকার করা হইয়াছে ।৯ 

ওয়ারশতে ইহহদশীদের জন্য নামত এবং কাঁটাতারের বেড়ার দ্বারা বেষ্টিত একটি 
পৃথক জেলা ফিংবা ইহহদশপাড়া সুম্টি করা হইয়াছিল ইহুদীদিগকে এ অগ্চলে আবদ্ধ 
কাঁরয়া রাখার জন্য । এই ইহহ্দীপাড়া ইীতহাসে এয়ার ঘেটো” নামে কুখ্যাত হইয়ন 


৯। পূর্বোধ্ধুত পুস্তক, পহদ্তা ৯০ 


বন্দীশালার বর্বরতা | ২৮১৯ 


রাঁহয়াছে । জামান ঘাতকবাহিনীর জল্লাদেরা এই সমগ্র পাড়াঁট ধবংস করিরা ফেলে । 
এখানে ৪ লক্ষ ইহুদীর বাস ছিল এবং আঁধকাংশই ট্রেবলিঞ্কার ম-ত্যাশাবরের 
গ্যস-চেম্বারে ও অনাহারের ফলে মারা 'গিয়াছিল । শক্ত অন্য একট রিপোটে* 
প্রকাশ-যে, ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগে এখানে হন, দশদের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ 
৯০ হাজার 1১ 

ইহুদী সমস্যার “চুড়ান্ত মীমাংসা” এবং পোঁলশ জাতিকে সমূলে উচ্ছেদের জন্য 
নাস ঘাতকেরা যে সমস্ত ববর পম্থা অবলম্বন কাঁরয়াছিল, এখানে তার সামান্য 
1ববরণণ মান্র দেওয়া হইল । এছাড়া গুলি কারয়া হত্যা এবং নিবদসনে পাঠাইয়া কত 
লোককে হত্যা করা হইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই । 

১৯৩১১-১১৯৪৫৬ সালের মধ্যে যুদ্ধ ও জামান দখলদারির সময় ৬০ লক্ষ ২৮ হাজার 
পোলিশ নাগরিক প্রাণ হারাইয়াছিল । এর মধ্যে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার 'নহত হইয়াছে 
রণক্রিয়ার জন্য আর নাৎসশ টেরর বা ভ্রাসের কবলে পাঁড়য়া ৫৩ লক্ষ ৮৪ হাজার পোলিশ 
নর-নারী ও শিশহ মারা পাঁড়য়যাছিল। এই মোট সংখ্যার মধ্যে নিহত পোলিশ ইহদশর 
সংখ্যা ছিল ৩২ লক্ষ । আর ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার পোঁলশ নাগারককে নিবণসনে, 
1বশেষভাবে জার্মানীতে দাস শ্রীমকের কারের জন্য পাঠানো হইয়াছিল ॥। নাৎসশ- 
আধকৃত দেশগাঁলর মধ্যে পোল্যাণ্ডের ক্ষয়ক্ষাতি, মৃত্যু ও ধৰংসই দিল সব্দাধক ।- 

চে চে খা 

যাঁদও জাম্ণানীতে ও জামণনীর বাইরে আঁধকৃত ইউরোপশয় দেশগুঁলতে শত শত 
বন্দশানবাস গাঁড়য়া উঠিয়াঁছল, তব এগুলির মধ্যে ৩০টির আধক বন্দীশালা ছিল সব- 
চেয়ে বড় এবং কুখ্যাত | এই কুখ্যাত বন্দশীনবাসগুাঁলর মধ্যে কয়েকাটর নাম [বশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য- যেমন £ আউসভিৎস, এটা সবচেয়ে বড় ও বঈভৎস ছিল এবং এর সঙ্গে 
যুক্ত ছিল বাকেনোউ ( 81115520905) ও অসউইচেম (08%26০120 )--যেখানে প্রত্যহ 
হাজার হাজার মৃতদেহ পোড়ানো হইত । অন্যান্য 'িনধন ক্যাম্পের মধ্যে সবাধিক 
উল্লেখযোগ্য ছিল বেলসেন, মাইভানেক, ব্রেসলাউ, ভাচাউ, চেলমনো, বেরগেন-বেলসেন, 
প্রেবাঁলদ্কা, লোড্‌জঃ, মাউথাউসেন, বুখেনভাঙ্ড* রাভেনসক্রক ও লরহাউসেন 
ইত্যাঁদ । মতত্যুর চুল্লিষুক্ত এই সমস্ত ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ বন্দশকে নানাভাবে বশ্বণা 
দয়া, উপবাসে রাখিয়া এবং গ্যাস চেম্বারে পাঠাইয়া হত্যা করা হইত । রুশদের মতে 
একমান্র আউসাঁভৎসে ৪০ লক্ষ লোককে মারা হইয়াছিল । গহটলারী নেতৃত্বে নাৎসশ 
নরঘাতকদের রন্তু ও খুনের পিপাসা যেন চরমে উঠিয়াছিল । তাদের সবচেয়ে বেশ 
ঠবদ্েষ, ক্রোধ ও হিংস্রতা ছিল ইহুদশঃ পোলিশ ও রুশদের বরহদ্ধে । জাতাবছেবের 
এমন বীভৎসতার নজির ইতিহাসে দুর্লভ । ইউরোপের ৬০ লক্ষ ইহুদশকে সাবাড় করা 
হইয়াছিল এবং এই প্রকার নরঘাতন একমাত্র যুদ্ধের জীবন-মত্যুর দ্বশ্যের জন্য ঘটে 
নাই, ঘাঁটয়াছে নাৎসী জার্মানীর জ্াতাবন্ধেষ ও ইহুদী 'বছেষের জন্য । ইহহদশ 
সমস্যার চরম মপমাংসা*র (21081 ৪০10০) এই দেশ 'দিয়াছিলেন স্বয়ং হিটলার বুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পাবেই ৩০শে জানুয়ারগ, ১৯৩৯, রাইখস্ট্যাগের এক বন্তৃতায্স £ “আবার 
একটা 'বশবষুদ্ধ বাধিলে ইউরোপব্যাপণ সমগ্র ইহদ্দশজাতিকে সংহার করা হইবে ।» 

১) এ প্তক, পচা ৬০৩ । 
হও পুর্বেম্ধুত পুস্তক, পৃত্তা ২৬১৫-১৬ । 
ধক্ব, মহা. (২য়)---১৯ 


২৯০ দ্বিতীয় মহায্‌দ্ধের ইতিহাস 


১৯৪২ সালের জানুয়ারশ মাসে নাৎসী অফিসারেরা বি*বাস করিত ষে, জামণানী ইতি- 
মধ্যেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে এবং শীঘ্রই তারা ইংলশ্ড বা আয়ারল্যাপ্ডসহ সারা ইউরোপের 
প্রভূ হইবে । সহতরাং হটলারের একজন ঘাতক সদ্ণার হোঁড্রক ( পরবর্তীকালে চেকোষ্জ- 
ভাকয়ায় পাঁটটিজানদের হাতে নিহত ) আফসারদের বুঝাইলেন যে, সারা ইউরোপে বে 
১১ ধমাঁলয়ন বা ১ কোঁট ১০ লক্ষ ইহুদী আছে, তাদেরকে শেষ কাঁরতে হইবে এবং 
এজন্য তান ইংলণ্ডসহ প্রত্যেকটি দেশের ইউরোপীয় ইহদীদের সংখ্যা তাঁলকা উল্লেখ 
করলেন । গেস্টাপোবাহিনীর ইহুদী দগুরের আর-একজন বড়কত কাল আইখম্যান 
গর্বভরে রিপোর্ট 'দিয়াছিল যে, পূবদিকে ২০ লক্ষ লোককে, যাদের আঁধিকাংশই 
ইহুদশ, তাদের সকলকে সাবাড় করা হইয়াছে ।১ 

( এখানে স্মরণ করা দরকার যে, এই নচ্চুল্ন নরঘ।তক ১৯৪৫৬ সালে মাঁক€ন আটক- 
বন্দীত্ব থেকে পলাইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়া আশ্রয় নিয়াছিল, গকম্ত পরে ধরা 
পাঁড়য়া ইন্্রায়েলে নীত হইয়াছিল 'বচারের জন্য এবং সেখানে ১৯৬৩ সালে তার 
ফাঁস হইয়াছিল । ) 

সারা ইউরোপব্যাপশী নাৎসী জল্লাদেরা ষে ?বভগাষকা ও বৰবরতার রাজত্ব প্রাতিষ্ঠা 
কাঁরয়াছিল, তার সাঁবস্তার বর্ণনা সম্ভব নয় এবং বাভল্ন স্থানে ও ক্যাম্পে ঠিক কত 
সংখ্যক মানহব-_-পঃরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশহ প্রাণ হারাইয়াছিল, সেই সাঠিক-সংখ্যা বোধ 
হয় কোন 'দনই চুড়ান্তরূপে স্থির করা যাইবে না। কারণ, অনেক নাথপন্র ন্ট 
হইয়াছে এবং অনেকে সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ হইয়াছে । কম্তু এই সমস্ত জঘন্য 
অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে ঘহণাহ্হ ও পৈশাচিক ব্যাপার ছিল স্লীলোক ও শিশুদের 
হত্যা । কেবল হত্যা নয়, তাদেরকে নানাভাবে যন্ত্রণাও দেওয়া হইয়াছিল । ছোট 
ছোট মেয়েদের উপর পাশাবক অত্যাচার করা হইয়াছিল । 

পারবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মানবের কাছে সবচেয়ে সম্দর হইতেছে শিশু 
এবং শিশুরা নিষ্পাপরুপেই জন্মগ্রহণ করে । তারা মানাবক প্রেম ও পাবন্রতার প্রতীক । 
কত নাৎসীরা সেই নিষ্পাপ শিশুদেরকে পিতামাতার কাছ থেকে 'ছনাইয়া 'নিত। 
মায়েরা তাদের শিশুদের রক্ষা করার জন্য নানাভাবে জামাকাপড়ের আড়ালে লঃকাইয়া 
রাখার চেস্টা কারত । কিস্তু বৃথা-_নাৎসী জল্লাদেরা খখজয়া বাঁহর কাঁরয়া কাঁড়য়া 
ল্লইত এবং অত্যন্ত বর্রের মত মাঁরয়া ফোঁলত, অনেক সময় বাপমায়ের চোখের 
সামনেই । যুদ্ধের নানা পন্স্তকে এইসব হত্যাকাণ্ডের যে সমস্ত দস্টাম্ত দেওয়া হইয়াছে, 
সেগুলি পাঁড়তে পধর্ত অত্যন্ত অন্বান্ত বোধহয়। অনাহারে রাখিয়া গিংবা বিষ-বাষ্প- 
পৃণ“চেম্বারে ঢুকাইয়া? গুলি করিয়া, চুন-ভাঁতগর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কিংবা আঘাত 
কারয়া অথবা অন্যানা হিংঘ্র' উপায়ে তাদের জীবনন্নাশ করা হইত । শশুদের ফাঁসি 
দিয়া মারা হইয়াছে, এমন দ্টান্ত কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্ত; নাৎসীরা 
এদিক 'দিয়াও নতুন নাজির স:্টি কাঁরয়াছে, বহু শিশুকে তারা ফাঁসি দিয়া মারিয়াছে। 
কোন কোন সময় বন্দীদগকে ঘখন গরু ভেড়া ছাগলের মত ওয়াগনে ভাত কারয়া 
মৃত্যু-ক্যাম্পের দিকে লইয়া যাওয়া হইত, তখন পাঁথমধ্যে শিশুরদগ্কে মায়ের কোল 
থেকে 'ছিনাইয়া নিয়া জানালা ?দয়া ছংড়ুয়া ফোলয়া দেওয়া হইত । একটি পূস্তক থেকে 
একাঁটমান্র দ্টাম্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে জামণনদেরই প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে । 


৯ বস 


৯1 উহীলয়াম শাইরার, পৃথ্তা ২ ৯১৪৫-৪৮। 


বন্দীশালার ববরতা ূ ২১১৬ 
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অর্থাৎ “হত্যাগ্ুলি সাধারণতঃ এভাবে ঘাঁটিত কোন এস. এস. জল্লাদ বা পুলিশ 
'শিশহাদগকে দ্হাট ঠ্যাং ধাঁরয়া পাকড়াও করিত এবং তারপর গাছের গড়তে আছাড় 
দয়া তাদের মাথা চরণ কাঁরয়া দিত ॥” 

কোন সভ্য মানুষ িশাদগকে হত্যার এমন বর্বর পঙচ্ছার কথা বোধহয় কজপনা 
করিতেও পারে না। কিম্ত; হিটলার জল্লাদেরা কোন প্রকার হংস্রতা অন:ভ্ঠানেই 
পশ্গাৎপদ ছিল না। ইউরোপের নিহত ৬০ লক্ষ ইহুদশর মধ্যে ১৬ বছরের কম বয়স্ক 
বালকের বা শিশুর সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ! এই সমস্ত শিশুর বাবা-মা এবং ভাই-বোন 
বা আত্মীয়দেরকেও অত্যন্ত 'িংস্রতার সঙ্গে হত্যা করা হইত । 


মাঁকন এরীতহাঁসক লুই স্নাইভারের বই থেকে বন্দীশালার এই নাৎসী বর্বরতা 
সম্পকে আরও িকছ7 তথ্য উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ 

যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই অবশ্য নাৎসী বন্বশীনবাসগুীলর অবর্ণনীয় বীভৎসতা 
সম্পর্কে দিছ ?িছ সংবাদ পাওয়া যাইতোঁছল । 'কম্তু অনেকেই সেগ্যীল 'ব*বাস 
কাঁরতে পারেন নাই । বরং এগ্ীলকে বপক্ষের তরফ থেকে প্রোপাগাণ্ডা বাঁলয়া মনে 
করতেন ! কারণ? প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ও কাইজারের জার্মানীর 1ীবরুদ্ধে 'হিংস্রতার 
আঁতরাঞ্জত প্রচারকার্য শুনা গিয়াছিল । ফলে, এবার প্রত্যক্ষ আঁভিজ্ঞতা ছাড়া অনেকেই 
এই বীভৎসতার কাঁহননঈ সত্য বাঁলয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কম্তু যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ সত্য উদ্বাঁটিত হইতে লাগিল । মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা 
যখন দ্রুত জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগলেন এবং একে একে নিত্যুপরী'র 
বম্ধ-হ্থার মুন্ত কাঁরতে লাগলেন, তখন অভাবনীয় এবং আঁবমবাস্য সমস্ত সত্য প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । ইউরোপের মিল্রপক্ষীয় সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল আইজেন- 
হাওয়ার বাঁলয়াছেন যেঃ যখন গোথা (0১০1)9 ) শহরের নিকট একাঁট “সন্ত্রাসের শিবির' 
(1)0911০হ£ 991912 ) তান পাঁরদর্শন কাঁরলেন, তখন তিনি আর জীবনে কখনও এমন 
ভয়ঙ্কর আঘাত অন:ভব করেন নাই । যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু, মৃতদেহের গন্ধ এবং 
ভয়াবহ দৃশ্যাবলীর সঙ্গে একাত্তরূপে পাঁরাঁচত, সেই সমস্ত আঁভজ্ঞ যোদ্ধারা পষল্ত 
বন্দগশালার এই সমস্ত নারকণয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না কারলে 'ি*বাস কাঁিতে 
পারতেন না--বরং শন্রুপক্ষের প্রচারকাষ বাঁলয়াই মনে করিতেন । সনতরাং জেনারেল 
আইজেনহাওয়ার বন্দশশালার সবর অনুসম্ধান কারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াঁশংটনে 
ও লপ্ডনে সরকারী মহলের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন আঁবলম্বে 'বাভন্ 
সংবাদপত্রের সম্পাদক ও আইনসভার সদস্যদিগকে পাঠাইবার ও স্বচক্ষে সণস্ত কিছ 
দেখিবার জন্য । কারণ, তান কোন সন্দেহের অবকাশ রাখিতে চাহিলেন না! 

যে সমস্ত অপরাধ অন:স্ঠিত হইয়াছল, তার কোনো তুলনা নাই । মহাযদদ্ধের পর 


২১২ ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


লুযরেমবাগের আভ্তজঞাতিক আদালতে অপরাধগযলিকে কয়েকটি দফায় ভাগ করা 
হইয়াছিল । যেমন £ 

ক. আটক বন্দীদের গানবাজনার সুরের সঙ্গে গণহত্যার অন্ষ্ঠান । 

থ. বন্দীনিবাসের কমণচারী ও প্রহরশীগণের দ্বারা মাথার খুলল স্মৃতিচিহ্ন হসাবে 
সংরক্ষণ এবং মৃত বন্দশদের চামড়া 'দয়া বাতির আচ্ছাদন (ল্যাম্প শেড )১ হ্যাশ্ডব্যাগ্ . 
ও হাতের দস্তানা তৈয়ার করণ । 

গ. যে সমস্ত বন্দী তখনও জীবিত 'ছিল, তাদেরকে 'নাঁবচারে মৃতদেহে ভার্তি 
দুই চাকার গাড়ীতে ( কার্ট ) নিক্ষেপ করিয়া দাহন-চুল্লিতে (ক্রিমেটারি ) আনয়ন । 

ঘ.* ক্ষৌরকারদের দিয়া মৃতদেহের মাথা মুণ্ডন (চুল সংগ্রহ ) এবং চুল্লিতে দাহ 
করার আগে দস্ত চিকিৎসকদের দ্বারা দাঁতের সোনা সংগ্রহ করণ । 

৩. যে সমস্ত বন্দী কথা বালিতে অস্বীকার কর্পিত, এক ধরনের উত্তপ্ত সেলের মধ্যে 
তাদেরকে রাখিয়া দেওয়া হইত, যতক্ষণ না তারা অসহ্য গরমে সিদ্ধ হইত । 

জামণনশর এই নরক থেকে শিশুরাও যে অব্যাহতি পায় নাই, সেই সম্পর্কে 
নহযরেমবার্গের আদালতে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তার মর্ম এই £ 

প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে নাৎসন বড়বশ্ত্রকারনরা অত্যন্ত নিম্চুরতার সঙ্গে শিশুদেরকে 
পযন্ত মাঁরয় ফেলিত + 1বাভন্ন গ্রুপে বাপ-মায়ের সঙ্গে কিংবা 'বাঁচ্ছন্নভাবে একাকশ 
তাদের হত্যা করা হইত । শিশুদের আবাসে কিংবা হাসপাতালে তাদেরকে সংহার 
করা হইত, জ্যান্ত শিশুদের কবরের মধ্যে ফেলিয়া মাটি চাপা দেওয়া হইত । জহলস্ত 
আগ্নকুণ্ডে ফোঁলয়া দেওয়া হইতঃ বেয়নেট 'দিয়া খোঁচাইয়া তাদেরকে হত্যা করা হইত, 
তাদেরকে বিষ খাওয়ানো হইত, তাদের উপর মোঁডকেল পবীক্ষা চালানো হইত» 
তাদের রন্তু মোক্ষপ করিয়া সেই রক্ত জার্মান সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া 
হইত, কারাগারে এবং গেস্টাপোদের অত্যাচার-কক্ষে ও বন্দীনিবাসে তাদের আটক রাখা 
হইত এবং সেখানে তারা অত্যাচারে, ক্ষুধায় এবং সংক্লামক ব্যাধিতে মারা পাঁড়ত ।, 

সনাইভার আরও 'লাখিয়াছেন যে, জার্মানসর ২০০ চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক পরবক্ষার 
নাম করিয়া বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কাঁরত । যে সমস্ত বন্দীনবাস 
সবচেয়ে বীভৎস মৃত্যু-পুরীতে পাঁরণত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 
বুখেনভাল্ড ( 80০1610৮814 ) বখ্যাত ভাইমারের চার মাইল দরে- যে ভাইমার 
গ্যেটে ও শলারের মত ভূবনাবখ্যাত কাব ও সংস্কাতিবানদের বাসম্ছান ছিল। ১০ই 
এপ্রলঃ ১৯৪৫, মাঁকিন সৈন্যবাহিনশ বুথেনভাল্ড বদ্দশীশাঁবরকে মুক্ত করে এবং তারা 
দেখিতে পায় ষে, এই মততযু-শাবরকে একটা পাকাপাকি প্রাতিষ্ঞঠানের মত গাঁড়য়া 
তোল। হইয়াছে । এখানে অজন্ত্র অত্যাচার এবং হত্যা ও মতত্যু ঘটাইবার যে. বিস্তৃত 
ও ভয়াবহ ব্যবস্থা ছিল, তার সবিস্তার বণনা অসম্ভব ! ভাইমারের নাগাঁরকদেরকে 
এই মতত্যু-শাবর দেখানো হইলে অনেকেই কান্নায় ভাঙ্গয়া পাঁড়য়াছলেন এবং 
অনেকেই আবার বাঁলয়াছেন যে, তাঁরা আগে এই নারকীয় ঘটনাবলশ সম্পকে কিছুই 
জানিতেন না।* 


* বত'মান গ্রন্থ লেখক ৯৯৫৯ সালে পূর্ব জার্মান গণতাঁচ্তক রাম্ট্র পাঁরদর্শনে গেলে ভাইমার থেকে 
বুথেনভাজ্ডের কুখ্যাত ্শীবর জ্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাইল্লাছলেন। যে সমস্ত অত্যানরের কথা লেখ 
হইয়াছে, সেগুলি ঘে সত, সেই প্রমাণ বর্তমান লেখক গ্রত্যক্ষ কাররা আপিয়াছেন । 


বন্দশালার বর্বরতা ২৯৩ 
চল রি গুড 

হিটলার আঁধকৃত দেশগ্ীলিতে ফ্যাঁসস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ আন্দোলন 
দেখা 'দিয়াছিল এবং মাতৃভূমির মীন্তর জন্য অত্যন্ত সাহস গোঁরলাবাহনগ শত্রুর 
গনপাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল । 'কম্তু এজন্য নাৎসী জল্লাদেরা প্রায় প্রত্যেকাট ক্ষেল্রেই 
যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল, এক কথায় তাকে পৈশাচিক বলা যাইতে পারে। 
মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অনেক বর্বরতার কাহনীর মধ্যে এজন্য চেকোপ্রভাঁকয়ার লিডিস 
গ্রাম খ্যাত বা কুখ্যাত হইয়া রাঁহয়াছে । 


িডিসের ভয়াবহ কাহিনী 

হেইনহা/ হোঁড্রক ছিল হিটলার জল্লদদের একজন সর্দার । অর্থাৎ সরকারীভাবে 
সৈ ছিল সিকিউরিটি পুলিশের বড় কতশা, গেস্টাপোবাহনশীর ডেপহাটি কতশ এবং 
৯১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোহেমিয়া ও মোরাতিয়া রাজ্যের শাসনকতণ বা 
প্রোটেকটর:। এর বয়স ছিল মাত্র ৩৮ । কিল্তু অত্যন্ত বদ চারন্রের লোক ছিল এবং 
এর অত্যাচারে চেকোশ্নভাকয়ার লোকেরা আতচ্ঠ হইয়া উঁঠিয়াছিল । কম সেরাজার 
হালে প্রাগের এক প্রাচশন রাজপ্রাসাদে থাকত । তবেঃ তার কপালে এই সখ বেশন 
দন সহ্য হইল না। ১৯১৪২ সালের ২৯শে মে সকাল বেলা যখন সে তার দামী 
মাসেশিডস: গাড়ীতে তার পল্লশ প্রমোদাবাস হইতে প্রাগে প্রত্যাবর্তন কারতোছিল, তখন 
পাঁথমধ্যে হঠাৎ একটি নিদারুণ বোমা ( ইংলণ্ডে তৈয়ারী ) তার গাড়ীর উপর নিক্ষিপ্ত 
হুইল । গাড়শাট চুর এবং হোড্রকের মেরুদণ্ড ভাঁঙঈগয়া গেল । ইংলণ্ডে প্রোনংপ্রাপ্ত 
দুইজন চেক দেশপ্রেমিক যোদ্ধা আর. এ. এফ. বিমান থেকে প্যারাসুট যোগে নখচে 
নাময়াছিলেন এবং তাঁরাই অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে হোঁডরকের গাড়ীছে বোমা নিক্ষেপ 
কাঁরয়া উধাও হইয়া যান এবং প্রাগের একটি গণর্জায় আত্মগোপন করেন । 

৪ঠা জন হোঁড্রক মারা গেল এবং তারপর শুরু হইল চেকদের বরুদ্ধে অমানবিক 
প্রাতিশোধ গ্রহণ । গেস্টাপোর রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২০১ জন স্ত্রীলোকসহ ১৩৩১ জন 
চেককে তৎক্ষণাৎ গুল করিয়া মারা হইল ॥। যে গঈর্জাযস আততায়ীরা আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, 1%1কউিটি বাহনীর নাংসীরা সেটি ঘিরিয়া ফোঁলল এবং সেখনে 
বে ১২০ জন পাঁটজান যোদ্ধা আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে হত্যা 
করা হইল । প্রাণে হোঁডরকের মৃত্যুর জন্য দৃরবতাী বাঁলনে পযন্ত গোয়েবেলস 
আত্মগোপনকারশ ৫০০ ইহদশকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং তাদের মধ্যে ১৫২ জনকে হত্যা 
কারয়া প্রাতশোধ গ্রহণ কাঁরলেন । | 

কত্ত শান্ত সুন্দর গলাডস গ্রামাটর অদৃষ্টে ক ঘাঁটল ? ৯ই জন, ১৯৪২, সকাল 
বেলা ১০ ট্রাকভাঁত নাৎসস ধনরাপত্তা পুলিশ বাহনীর লোকেরা আসিয়া হাজির 
হইল । গ্রমটিকে তারা ঘারয়া ফোঁলিল। একাঁটি ১২ বছরের বালক ভয় পাইয়া 
জুকাইতে 1গয়াছিল, তাকে গুল কারয়া মারা হইল । গ্রামের সমস্ত পদ্রুষ 
আঁধবাসশীদগকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া গ্রামের অ*বশালায় বা গোলাবাড়ীগুইীলতে লইয়া যাওয়া 
হইল । পরান সকাল থেকে বৈকাল পযন্ত সেই হতভাগ্য ধৃত ব্যাভ্তাঁদগকে গোলাবাড়ীর 
গপছনে একাট বাগানে লইয়া গগয়া দাঁড় করানো হইল এবং প্রত্যেককে গুল করিয়া 
মারা হইল । ১৬ বছরের উধের্য বালকসহ মোট ১৭২ জনকে হত্যা করা হইল । সেই 
সমস্স মে ১৯ জন পুরুষ একটি খাঁনতে কার্যরত ছিল, তাদেরকেও গ্রেপ্তার কাঁরয়া প্রাঞ্গে 


২৯৪ হ্তীয় মহাযুদ্ধের হাতহাস্ 


পাঠাইয়া দেওয়া হইল । গলিডিস থেকে ধৃত সাতজন স্ত্রীলোককে গুলি করিয়া মারা 
হইল এবং গ্রামের বাকী ১৯৫ জন স্ত্রশলোককে জামণনীতে বন্দীশালায় পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল । সেখানে তাদের প্রায় সকলেরই মৃতু ঘাঁটিল। লাঁডসের যে চারজন 
স্তলোক সদ্য সদ্য সম্ভান প্রসব কাঁরয়াছিলেন, তাঁরাও রেহাই পাইলেন না । তাঁদেরকে 
“নির্বাসনে” পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং সদ্যোজাত শিশুদিগকে খুন করা হইল । এর 
পরেও বাপ-মা হারা যে সমস্ত অনাথ শিশু রাহল, তাদের সমস্তকেই বাইরে পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল । কিক্ভু পরবতাঁকালে তাদের আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। আর 
ডিস গ্রামমটিকে [িনামাইট 'দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ঘরবাড়ীর ধবংসাবশেষ 
আগুন দয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল । সোজা কথায় গ্রামটিকে সম্পূর্ণরূপে নি শচহ্ু 
করা হইল । একজন জার্মানকে হত্যার এই বীভৎস প্রাতিশোধ ।* 

কিন্তু আঁধকৃত ইউরোপে জামান ফ্যাঁসিস্টরা যে ব্রাসের রাজত্ব কায়েম কাঁরয়াছিল, 
তাতে একমান্ন চেকোশ্রভাকিয়াতেই 'িলীডসের মত ববর কাণ্ড ঘটে নাই । পোল্যান্ড, 
রাশিয়া, গ্রীসঃ যৃগোশ্রাভিয়া, এমন ক পাঁশচিম ইউরোপেঃ যেখানে অপেক্ষাকৃত কম 
অত্যাচার হইয়াছে, সেখানেও অথণৎ ফ্রান্সেও ওরাড়ুর (9179000 ) নামক গ্রামে 
১৯৪৪ সালের ১০ই জুন অনুরূপ গহংস্রতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । গ্রামে 1বস্ফোরক 
লহকাইয়া রাখা হইয়াছে, এই আঁভযোগ্ে সমগ্র গ্রামাটকে আগুন দয়া পোড়াইয়া দেওয়া 
হইল এবং ৬৪২ জন আধিবাসীীকে, যাদের মধ্যে ২৪৫ জন স্ত্রীলোক, ১৯০ জন পার 
এবং ২০৭ জন 1শশহ ছিল, তাঁদের সকলকে খন করা হইল । 'লাঁডিসের মত ওরাডুর 
গ্রামাটিকেও স্মৃতি হিসাবে রক্ষা করা হইয়াছে । 

এই' নাৎসী ঘাতকের দল যাঁদ সত্য সত্যই মহাযুদ্ধে জয়লাভ কাঁরতে পারিতঃ তঃ 
হলে সারা ইউরোপের, তথা পথিবীর ভাগ্যে কি ঘটিত, তা চজ্তা করিবার মত । তারা 
যে কেবল ববল্প ও ব্যাপক অত্যাচার ও অমান্াষক হত্যাকাশ্ডই ঘটাইয়াছেঃ এমন নয়, 
সারা ইউরোপের ধনরত্ব এবং বহু মূল্যবান খুচত্রকলা ইত্যাঁদও লুঠ কাঁরয়াছিল, যার, 
মোট মূল্য দাঁড়াইবে ২,৬০০ কোট ডলার ! (মাঁক'ন এীতহাসক শাইরারের মতে ) ॥ 


সোভিয়েত রাশিয়ায় নাৎল?ী অত্যাচার 


আগেই বলদ হইয়াছে ইহুদী, পোলিশ ও রুশ--এদের উপরই নাৎসণ জার্মানরা 
সবচেয়ে বেশী অত্যাচার কফাঁরয়়াছিল এবং নেহেতু বুম্ধটা ছিল সর্বাত্মক, এজন্য 
অত্যাচারও ও সবণত্মক রুপ ধারণ করিয়াছিল । এই সমস্ত অত্যাচারের খবর যুদ্ধের 
সময় প:থিবশর নানা সংবাদপত্রে কিছ: ফিছহ প্রকাশিত হইয়া থাকলেও অনেকেই উহা 
1ব*বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, প্রতিপক্ষের মিথ্যা বা আতরঞঙ্জিত প্রোপাগাণ্ডা 
বলিয়া মনে করা হইত । বক্তু দ্ধের অব্যবাহত পরেই ন্যরেমবাঞ্গের আন্তর্জাতিক 
আদালতে যখন নাৎসশ-ফ্যাসস্ট যৃষ্ধাপরাধী নায়কদের বিচার আরম্ভ হইল, তখন 
নাথপল্র, সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি এবং গৃহীত আলোকাঁচন্র বা ফটো ও অনান্য প্রামাণিক 
সূ থেকে যে সমস্ত আবিশবাস্য অপরাধ ও বর্বরতার কাহনশ উশ্বাঁটিত হইতে লাগিল, 


- পেশা লি পা পসপ পাপেট পাপাীিসপন | পা এ শর পানা পাশ শী 


* ৯৯৫৫ সালে গ্রচ্থকার ভায়তশর শান্ত প্রাতানাঁধ দলের সদস্যর:পে চেকোষ্পভাঁকরা ভ্রমণ করিতে 
গিয়া উন্ত লাভ গ্রাম পাঁরদশ'ন কাঁরক্লাছলেন । সেই নিদারুণ বধ্যভুমিকে একাঁট আন্তজশাঁতক পুষ্প 
কাননে €( গোলাপ বাগান ১ পারশত করা হইয়াছে । কিন্ত: সেখানকার স্সজি বণনা কাঁরতে গিয়া তথ্খনও 
হ্থানদীয মাহল্াযরা চোখের জল ফোঁলয়াছিল ।-_-লেখক । 


বস্দীশালার বর্বরতা ২৯৫ 


তখন সারা 1বশ্বের মানুষ স্তাম্ভত হইয়া গেল । একমাত নুযরেমবাগের (অন্যান্য 
দেশেও এই ধরনের 1বচার অন্হাষ্ঠত হইয়াছিল, যেমন জাপানে) আদালতেই জামণশনদের 
“বাছাই-করা” ষ্ম্ধাপরাধ ( ড/2: 5212565 ) সম্পকে যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহখত 
হইয়াছিল তার ফলে ২২ খণ্ড (22 ৬০1৪10955 ) বিপোট* তৈয়ার হইয়াছিল এবং সমস্ত 
অপরাধের অধিকাংশই ঘঁটগ্লাছিল হিটলার জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ায় । 

নাৎসী জাম্যানীর “আধযরদের” চোখে রুশরা ছিল নগচুম্তরের মানুষ । সুতরাং 
তারা অনাহারে মারা গেলে বা 'ানহত হইলে কোন ক্ষাত নাই । বিশেষতঃ সোভিয়েত 
রাশিয়া ছিল কাঁমীনম্ট এবং হিটলার জামণনী ন্যাশনাল সোসয়েলিস্ট । সংতরাং 
এই রাজনোতিক মতবাদের জন্য রুশ সামারিক বা অসামারক নরনারী-শশ নাৎসীদের 
কাছে হননযোগ্য ছিল । "হটলার, গোয়োরিং হিমলার প্রভৃতি তো ঘোষণাই করিয়া 
যে, যাঁদ ৩০ 'মাঁলয়ন বা তিন কোটি রুশ না খাইয়া মারা যায়, তাতে জার্মানীর ছু 
যায় আসে না। কারণ, এত লোককে- তারা অসামারক নাগ্ীরকই হোক কিংবা বন্দ 
সৈন্যই হোক, তাদেরকে খাওয়াবার দায়ত্ব জামণনন গ্রহণ কারতে পারে না। এই 
গনষ্ঠর নীতির জন্য যুদ্ধের প্রথম দুই বছরে লক্ষ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দণ ও নাগারক 
অনাহারে মারা পাড়ুয়াাছিল। আঁধকভ্ত 'হটলারের আদেশে সোভিয়েত বাহনীর 
“কাঁমশার (সামারকবাহনীর রাজনোতক উপদেষ্টা, যারা কাষধত সৈন্যবাহনীর 
অন্তভূন্ত ছিল ) এবং কাঁমউীনস্ট ও ইহদশগরকে যুদ্ধবন্দশ বাঁলয়া স্বীকার করা হইল 
না। সুতরাং তাদেরকে সরাসার হত্যা করা জার্মানদের কাছে কোন দোষের 'ছিল না। 

জার্মানীতে যখন যুদ্ধের জন্য ক্মশঃ শ্রামকের সংখ্যায় টান পাঁড়তে লাগিল, তখন 
আধকত দেশগুঁল থেকে ধৃত লোকদের আনিয়া কল-কারখানায় শ্রাীমকের কাজে 
নিয়োগ করা হইল এবং রাশিয়া থেকে ৩০ লক্ষ লোককে নিববসন দিয়া দাস-শ্রমিকের 
কাজ লাগানো হইল । ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের শেষে জাম্ণানীতে িদেশশ অসামরিক 
দাস" শ্রীমকের সংখ্যা দঁড়াইযাছিল ৭৫ লক্ষ । গকম্তু এখানেও অন্যদেশের তুলনায় রুশ 
দাস-শ্রমিকদের উপর অনেক বেশঈ অত্যাচার করা হইয়াছিল ॥ অনাহার, অধধাহার এবং 
বসবাসের জঘন্য অবস্থা ও পড়নের জন্য দাস-শ্রামক গহসাবে অনেক রুশ মারা গেল । 

রুশ সামারক গ্রন্থকার জি. ডেবোরিন পীসক্রেউস অব দি সেকেন্ড ওয়াজ্ড ওয়ার” 
পূস্তকে ( পন্ঠা ১৯৯ ) 'লাখিয়াছেন যে, জামানীতে যুদ্ধবন্দীসহ সমগ্র বিদেশী-দাঙ্দ- 
শ্রামকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৪ মালয়ন বা ৯ কোট ৪০ লক্ষ । এ জন্য জার্মান 
কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই 1বদেশণ শ্রামকদের বিদ্রোহের ভয়ে তটম্ছ থাকিতে এবং প্রচুর সৈন্য- 
পাহারা বজায় রাখতে হইত ॥ কারণ? অত্যাচারের তো সীমা ছিল না। 

ব্ কঃ গা 

আর একটা অত্যাচারও ভয়গ্কর ছিল । জামান, আধকৃত দেশগ্ীলতে পার্টিজান 
বা গেরিলাবাহনধ সংগঠিত হইয়াছিল এবং তারা জার্মান লাইনের পিছন ব্যাপক 
নাশকতার কার্য কারত কিংবা সংযোগ পাইলেই শল্রুসৈন্য বা আঁফসারাঁদগকে হত্যা 
কারত। এই পার্টিজানদের মোকাবিলা কারতে গিয়া নাৎসণরা বাঁভৎস প্রাতাহংসার 
পথ ধণিগ্াছিল । বহু লোককে এবং 'বাঁশন্ট নাগরিকাঁদগকেও তারা জামিনস্বরপ 
আটক রাখত এবং এক একজন জাম্ণানকে হত্যার প্রাতশোধ নিতে গিয়া অজন্্র রূশকে 
খুন কারিত। তারা গ্রামকে-গ্রাম-জবালাইয়া দিত এবং পুরুষ, স্তীলোক ও শিশু 


২৯৬ ছিতণয় মহাযদ্ধের হাতিহাসে 


নাবশেষে সকলকে সংহার কারত । বলা যাইতে পারে যে, চেকোস্রভাকিয়ার একাঁটি 
িডিসের মত সোভিয়েত ইউনিয়নে শত শত িডিসের সশ্টি হইয়াছিল । সোভিয়েত 
রাশিয়ার প্রত্যেকাঁট আধকৃত শহরে ও জনপদে গেস্টাপোদের আঙ্ভা ছিল এবং 
জেলখানাগলিতে বন্দীদের উপর অত্যাচারের সীমাসংখ্যা ছিল না। যখন অগ্রসরমান 
লালফোজের ভয়ে তারা আঁধিকৃত হ্ছানগাঁল ছাঁড়য়া বাইত, তখন যাওয়ার আগে সমস্ত 
বন্দীকে সাবাড় করিয়া যাইত । বলা বাহুল্য যে, আঁধকৃত রাশিয়ার যেখানে যেখানে 
তারা ইহুদীদের সন্ধান পাইত, সেখানেই তাদেরকে একেবারে ঝাড়েবংশে উচ্ছেদ করা 
হইত। যেমন, িয়েভের কাছে প্রায়ে ১ লক্ষ ইহদশ- পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুকে 
খুন. করা হইল এবং এই সমস্ত পাইকারশ হত্যা অন্যাঞ্ঠত হইল বাণজ্টক রাজ্যগুীল ও 
বেলোর্াাশয়া থেকে শুর কাঁরয়া একেবারে দক্ষিণবতন" ক্লাসনাগের বা ক্রিমিয়া পযন্ত । 
সোভিয়েত ইউানয়নের অসামগ্রক নরনারশর অদহ্টে যখন এই দশা ঘাঁটিতোঁছল, 
তখন রুশ য্গ্ধবন্দীদের কপালে কি জটিল 2 অস্ততঃ ৩০ লক্ষ রুশ যুম্ধবন্দীকে 
গুলি কাঁরয়া, অনাহারে রাঁখিক্না কিংবা ভয়ানক ঠাণ্ডার মধ্যে উন্মনুন্ত হ্থানে ফোঁলিয়া 
রাঁখয়া প্রাণনাশ করা হইল । এই স্মস্ত হতভাগ্যদের অনেককে মাউথাউসান 
বন্দশীনবাসে রাঁখিয়াও হত্যা করা হইল । 
জার্মানরা রুশ যুদ্ধবন্দদের সম্পর্কে কোন প্রকার আন্তজশাতক আইন-কানুন 
গ্রাহ্য করে নাই এবং সে কথা 1হটলার রাশিয়া আক্রমণের আগেই সেনাপাঁতদের বৈঠকে 
বাঁলয়া 'দয়াছিলেন । এজন্য স্বেচ্ছায় রুশ যুদ্ধবন্দশীদগকে খাদ্য থেকে বা্চিত রাখা 
হইয়াছিল এবং এই সমস্ত অসহায় রুশ বন্দীদের ভয়াবহ অবস্থা দোখয়া গোয়োরং যে 
কাউণ্ট "চয়ানোর কাছে স্হুল রাঁসকতা কারয়াছিলেন, সেটাও কম উল্লেখযোগ্য নয় ৷ 
গোয়োরং ইতালশয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে রাঁসকতার সরে বাঁললেন যে, ক্ষুধাত রুশ 
যৃদ্ধবন্দীরা এক্ষণে নরমাংস ভক্ষক হইয়া উীঁঠিয়াছে। এই তো সোৌঁদন তারা একজন 
জামান প্রহরশকে খাইয়া ফোঁলয়াছে ! 
শত শত নয়, হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ রুশ বদ্ধবন্দীকে অবর্ণনশয় অত্যাচার ও 
অনাহারের মধ্যে রাখা হইয়াছিল । 1বশেষতঃ স্ট্যালনগ্রাদে জামণননর পরাজয়ের 
আগে পযস্ত রুশ বন্দীদের উপর 'নর্ধাতনের বান ভাঁকয়াছিল । একজন হাঙ্গেরীর 
ট্যাঙ্ক আফলার যুদ্ধের পর 'লাঁখয়াছেন 2 
“আমরা যখন রোভনোতে অবস্থান করাঁছলাম, তখন একাঁদন খুব সকালে উঠে 
পড়লাম এবং শুনতে পেলাম যেন বহহদূর থেকে হাজার হাজার কুকুরের চীৎকার ভেসে 
আসছে । তখন আম আমার আদর্ণালকে ডেকে বললাম---“দেখতো ব্যাপারটা ক 2 
এত চশৎকার ও চাপা গোঙানির শব্দ কোণ্েকে আসছে ৯৮ তখন আমার আর্দালি 
বললো-_-“এখন থকে বেশী দূরে নয়, হাজার হাজার রুশ যপ্ধবন্দী খোলা মাঠে পড়ে 
আছে'। তাদের সংখ্যা অন্ততঃ ৮০ হাজার হবে । যেহেতু তারা ক্ষুধার্ত এবং উপবাস 
রুষ্ট, সেজন্যই তাদের এই গোঙানি ও চাপা আর্তনাদ শুনা যাচ্ছে ।+ 
তখন আম স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখবার জন্য বোঁরয়ে পড়লাম । দেখলুম হাজার 
হাজার রৃশবদ্দণ কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে পড়ে আছে । তাদের মধো অনেকেই 
মুমূর্য। খুব কম সংখ্যক বন্দীই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো । তাদের চোখ 
মুখ শহাঁকয়ে একেবারে বসে গিয়েছিল । প্রত্যহ শত শত বন্দী মারা যাচ্ছিল এবং 


বন্দ্রীশালার ববরতা ২১৯৭ 


যাদের সামান্য কিছ জনবন+শান্ত 'ছিলঃ তাদেরকেও গাদা করে একসঙ্গে প্রকাশড গতের 
মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো 

একজন হাঙ্গেরয় আফসারের এই আঁভজ্ঞতা আদো ব্যতিক্রম নয় । কারণ 
সাধারণভাবেই এবং সবর রুশ যহদ্ধবন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা 
হইয়াছল ॥। অনাহার ও ীনর্ধাতনের ফলে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ রুশ য্দ্ধবন্দশ প্রাণ 
হারাইয়াছিল । পক প্রুশিয়ান আ'ভিজাত্যগবীঁ জামণন সেনাপাতরা এমন-একটা 
ভাঁঙ্গ দেখাইতেছিলেন যেন এই সমস্ত ব্যাপার তাঁরা জানিতেন না এবং এই সমস্ত 
অত্যাচারের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পকও ছিল না। িম্তু নুযরেমবাগের আদালতে 
তম্ভতঃ দুইজন শশষশ্ছানীয় জামণন সেনাপতি ফিজ্ভ মাশশল রাইখনাউ ও ফিল্ড 
মাশণল ম্যানস্টাইন স্বাক্ষারত যে দাঁললপন্ত্র পেশ করা হইয়াছিল, তাতে এই সমস্ত “ভদ্র 
সেনাপাঁতরা ঘে এর সঙ্গে জীড়ত ছিলেন, সেটা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে । কারণ, তাঁদের 
আদেশপত্রে লেখা ছিল যে, শত্রু দেশে বৃহৎ জনসংখ্যাকে অনাহারে থাকতে হইবে এবং 
যুদ্ধবন্দীদগকেও কোন প্রকার মানবতার খাতিরে খাদ্য দেওয়া হইবে নাঃ যাঁদ না তারা 
'জাম্ণানবাহিনীতে যোগ দেয় । 

সুতরাং শাঁষন্ছানীয় জার্মান সেনাপাঁতিদেরও ভদ্দ আচরণ ও এ্রীতিহ্যের বড়াই 
শন্তাক্তই ভণ্ডাঁম ও মথ্যা ছিল ॥। তবে ১৯৪২ সালের মধ্যভাগের পর রুশয:দ্ধবন্দশী- 
শদগগকে মারিয়া না ফোঁলয়া দাস-্রামকের কাজে লাগাইবার পরিকজ্পনা হইয়াছিল । 
তখন রুশ বন্দীদগকে ব্ল্যাকমেইল করার চেস্টা হইত । বলা হইত-_-“হয় ভনাশভের 
আঁমতে যোগ দাও, নতুবা না খেয়ে মরো 1, 

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, জেনারেল ভনাশভ ছিলেন একজন নাম-করা রুশ 
সেনাপাঁত। ১৯৪১৯ সালের ডিসেম্বর মানে গবখ্যাত মস্কো যুদ্ধে জার্মানবাহিনগীকে 
পরাজিত করার গৌরব যে সমস্ত সোভিয়েত সেনাপতি অজন করিয়াছিলেন জেনারেল 
ভনাশভ ছিলেন তাঁদের অন্যতম । কিন্তু ১৯৪২ সালের বসম্তভকালের এক যুদ্ধে 'তাঁন 
জার্মানদের হাতে ধরা পড়েন এবং বন্দী হন। ব্যান্তগতভাবে ভনাশভ অত্যন্ত 
উচ্চাকাঙ্ষণ ছিলেন এবং স্ট্যাঁলনের একজন প্রয়পান্র ঠছলেন । তান খুব দ্রুত 
লালফৌজের সংগঠনে শনধষ্ছানে উতিতোছলেন । 'বখ্যাত সোভিয়েত স্মাহাত্যিক 
ইশলয়া এরেনবুগ্গের মতে ভনাশভ এত উচ্চাকাঙ্ক্ষ ছিলেন যে, 1তাঁন মনে কাঁরতেন তাঁর 
ভাঁবষ্যৎ আকাত্ক্ষার পুরণ ঘটতে পারে একমাত্র জামণানখর জয়লাভের মধ্যে । সুতরাং 
জার্মানদের হাতে ধরা পড়ার পর [তিনি ধৃত রুশ সৈন্যদের মধ্য থেকে “স্বেচ্ছাসেবক” 
সংগ্রহ কারয়া জামণনদের সহযোগী একট আম গাঁড়য়া তুলিলেন । মনে হয় উপযহত্ত 
খাদাদ্রব্যের লোভ দেখাইয়াই এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা লইয়াছিল । কু 
জামণননর পরাজয়ের পর ভনাশভ আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়েন এবং আমোরকানরা 
'ভাঁকে রুশদের হাতে অর্পণ করেন । বলা বাহুল্য যে, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভনাশভকে 
তাঁরা ফাঁসিকাচ্ডে ঝুলাইয়া দেন। 

দম্ভ অনেক সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসার খাদ্যের 'বাঁনময়েও ভলাশভের বাহনশতে 
যোগ দিতে রাজী হন নাই । যহদ্ধের শেষের দিকে তাঁদের অনেকের মৃতদেহ ভাচাউ 
ঞ্বং মাউথাউসেন বন্দীনিবাসে পাওয়া 'গিয়াছল। 


১ ইল 


৬। আলেবজান্বার ওয়ার্থ, পদ্তা ৬৩৬ । 


২৯৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ইউরোপে নাৎসণী জামান কর্তৃক ইহুদশদের পরেই রুশদের উপর সবচেয়ে বেশখ 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই: সমস্ত অত্যাচার আঁব*বাস্য রকমের 'নিষ্ঠুর ছিল ? 
জাম্মানদের হাতে বন্দী অবস্থায় সম্ভবতঃ ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ রশ সৈন্য প্রাশ 
হারাইয়াছিল । জার্মান স্যত্রে প্রকাশ যে, ১৯১৪৪ সাংলর মে মাস পধণস্ত মোট ৫১ লক্ষ, 
৬০ হাজার রশ সৈন্য জার্মানদের হাতে বন্দী হইয়াছিল । এদের মধ্যে ১৮ লক্ষ বাদে 
আর বাকী সকলেই প্রাণ হারাইয়াছিল ।* 

বিখ্যাত মাঁকন সামরিক গ্রন্থকার উইলিয়াম শাইরার 'লাঁখয়াছেন যে, জামণানশতে 
রুশ যুদপ্ধবন্দীর মোট সংখ্যা গছল ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার । অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত, 
যুদ্ধবন্দণর সংখ্যা একন্র কারলে যা দাঁড়ায় একা পুশবন্দীর সংখ্যা ছিল তার চেয়েও 
বেশী । 'কিম্তু ১৯৪৬ সালে বিজয়ী 'মন্রপক্ষ যখন এই সমস্ত যুষ্ধবন্দণ শাবির মুক্ত 
কাঁরিয়াছিলেন, তখন মাত্র ১০ লাখের মত বন্দীকে জীবত অবস্থায় পাওয়া গগিয়াছল । 
আর ১০ লাখের মত বন্দীকে বোধ হয় ছাঁড়য়া দেওয়া হইয়াছল । কম্তু ২০ লক্ষ 
রুশ যুদ্ধবন্দী অনাহারে, ব্যাধিতে ?কংবা শুন্য তাপাঞ্কের নীচে উন্মহন্ত অবস্থার 
রাখার ফলে ঠাণ্ডায় মারা 'গয়াছিল এবং আরও ১০ লক্ষ বোধ হয় এস. এস. ?সাঁকডীরাট 
সাঁভসের হাতে 'িংবা অন্যান্য কারণে মৃত্যুমূখে পাঁতিত হইয়াছিল ।২ 

অথচ এত লক্ষ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীকে অনাহারে রাঁখয়া মৃত্যুর মহখে ঠোঁলয়া 
দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ, নাৎসী পার্ট “দাশশীনক” 
রোজেনবা্গ 'ফিজ্ড-মাশশল কাইটেলকে এক "চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে, তখন 
রাশিয়াতে যে পারমাণ খাদ্য ছল, তাতে অনাহারেই এত ব্যাপকহারে রুশ যুদ্ধ- 
বন্দীদের অনাহারে মৃতু/কে এড়ানো যাইত । 

কি এই সমস্ত মৃত্যু স্বেচ্ছায় ঘটানো হইয়াছে । অটো ওলেনডফ* (0৮০ 
€1১1510071) নামে সাকডীরাটি সাঁভ“সের একজন বড় পাণ্ডা নযরেমবার্গের আদালতে 
স্বাকার কাঁরয়াছেন যে, তাঁদের উপর হুকুম ছল সমস্ত ইহুদী ও কাঁমডীনস্ট 
“কমকর্তাদেরূকে যদ্ধবন্দীী 'শাবর থেকে সরাইয়া নিয়া 'গিয়া হত্যা করার জন্য এবং 
তিনি যতদূর জানেন, তাতে বাঁলতে পারেন যে, গোটা রুশ আঁভিযানের সময়েই এই 
আদেশ কাধ“কর করা হইয়াছিল । 

অধিকম্তত আদালতের এক প্রশ্ের জবাবে অটো ওলেনভর্ফ অগ্লান বদনে এবং 
গবভরে স্বীকার করেন যে, তাঁর আদেশে তাঁর অধশন ঘাতকেরা এক বছরে ৯০ হাজার 
স্লী-পৃুরুষ ও শিশুকে হত্যা কারয়াছিল । ইহদণ জাতিকে 1নাশিহু করার জন্যই 
ইহুদী 1শশুদেরকেও মারিয়া ফেলা হইয়াছল-। 

স্বামশর কাছ থেকে স্তশদের এবং স্পশদের কাছ থেকে শিশুদের কাঁড়য়া নেওয়ার 
" সময় অত্যন্ত মম্ণাম্তক দৃশ্যের অবতারণা হইত । কিম্তু তাতে নাৎসী ঘাতকদের হৃদ 
ীবন্দুমান্র টাীলত না। এদের মধ্যে এস. এস. ক্যাপ্টেন জোসেফ ক্রেমার (3০9৬8 
8.791061) ছিল একজন নামকরা ঘাতক । বেলসেন, আউসভিৎস, মাউথাউসেন* 
ডাচাউ ইত্যাঁদ নানা বদ্দশশালায় িধনকাধ 'িনষ্পন্ন করার জন্য এই ব্যান্তীটি 43599 
০£ 91967” বা বেলসেনের জানোয়ার' নামে পরিচিত ছল ॥ এই ব্যন্তিটির নিদেশে, 


»৬। আলেবজান্দায় ওয়ার্থ পহ্তা ৬৩৯ । 
২। 1দ রাইজ এ্যান্ত ফল অব "দ থার্ড রাইখ, পচ্চা ৯৯৩৩ । 


৯ 


বন্দশালার ববণরতা ২১১১৯ 


স্তীলোকদিগকে উলঙ্গ কাঁরয়া গ্যাস-চেম্বারে পাঠাইয়া হত্যা করা হইত । এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, জার্মান বন্দীশাবিরগহীলতে মোট ১ কোঁট ২০ লক্ষের মত লোক 
প্রাণ হারাইয়়াছিল । 

কিম্তু যে সমস্ত নরনারীকে হত্যা করা হইত, তাঁদের বাঁধানো দাঁতে যাঁদ সোনা, 
থাকত, তবে সেই সোনা খুলিয়া নেওয়া হইত । জামাজূতা এবং পোশাক ইত্যাদিও 
এভাবে সংগ্রহ করা হইত । আর মৃতদেহের ফ্যাট: বা চার্ব থেকে সাবান, মংত্যুচ্ল্লির 
ছাই থেকে সার তৈয়ার করা হইত এবং নিহত ব্যক্তিদের চামড়া থেকে আলোর শেড: বা 
আচ্ছাদন প্রস্তুত করা হইত এবং বন্দীশালাগুলির নাৎসখ কমণ্চারী পুরুষ বা 
স্তীলোকেরা 'নীর্বকার চিত সেগুীল ব্যবহার কাঁরত 1* 

হতভাগ্য বন্দশ স্তী-পুরুষদের নিয়া নাৎসী ডান্তার বা ধীকৎসকরা আর একাঁটি 
বীভৎস কার করিতেন । তাঁরা গবেষণার বা মোঁডক্যাল এক্সপোরমেণ্টের নাম 
কারয়া অনেক বন্দী বা বাঁন্দনীকে গাঁনাপগের মত ব্যবহার কাঁরতেন এবং সেই 
যন্ত্রণাদায়ক পরাক্ষার ফলে প্রায় সকলেই 'িষাক্রয়ার জন্য, নানা ব্যাধির জীবাণুর 
জন্য কিংবা আঁতীরন্ত ঠাশডার মধ্যে উলঙ্গ থাকার জন্য মারা পাঁড়ত । কতটা ঠাণ্ডাক্স বা 
কত ডাগর তাপের মধ্যে স্তী-পুরষের যৌনাক্রয়া সম্ভব, সেই “বৈজ্ঞানিক পরণক্ষা” 
পর্স্ত বন্দীদের উপর করা হইত । সবচেয়ে আশ্চযে'র বিষয় এই যে, এই সমস্ত ঘহণাহ” 
ও ভয়াবহ কারের বিরুদ্ধে নাৎসন জাম্নানীর নাম-করা চিকিৎসকেরা পরত প্রকাশ্যে 
কোন প্রাতবাদ করেন নাই ! 

খা গা ঃ 

নাৎসী জামণানী কর্তৃক ইহুদশদের উপর অত্যাচার মহাযহদ্ধের ইতিহাসে এক 
ভয়াবহ কলাঁ*কত অংশ জবড়িয়া আছে । কিক্তু এই অবস্থার মধ্যেও আযান ফ্রাঞ্ক নামে 
১৩১৪ বছরের একাঁট ইহুদী কিশোরী ভাবে এক সুন্দর এবং প্রেমময় পাথিবীর 
স্বপ্ন রচনা কাঁরয়াছিল, সেই কাহনদ তার রচিত একটি ভায়োরি থেকে পাওয়া গিয়াছে । 
জামণানীতে নাৎলীদের অত্যাচার থেকে বাঁচিবার জন্য আযান ফ্রাঙ্চের পারবার অন্য 
একট ইহুদী পাঁরবারের সঙ্গে পালাইয়া আসিয়া আমস্টারডাম শহরের একটি বাড়ীর 
চারতলার পিছনের কুঠুরীতে আত্মগোপন কাঁরয়াছিল। ১৯৪২-এর জুন থেকে 
১৯৪৪এর আগম্ট মাস পষণম্ত আঁব*বাস্য রকমের কষ্ট ও বপদের ঝধাক মাথায় নয়া 
এই পাঁরবার দুইটি আত্মগোপন করিয়াছিল £ এই সময় আন ক্রা্ যে একটি 
কাঁজপত বাম্ববশর উদ্দেশ্যে ডায়ের রচনা করে মহাযুদ্ধের পর তা প্রকাশিত হইয়াছিল 
এবং এর সাহাত্যিক ও মানাঁবক মূল্যের জন্য ইউরোপের ২৮টর আধক ভাষায় এর 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল । আমাদের বাংলাভাষায়ও এই বইটির অন:বাদ 
হইয়াছে । মহাধুদ্ধের কতকগুলি বইতেও এর উল্লেখ করা হইয়াছে । এখানে সেই 
বহ থেকে সামান্য একটি পন্ঠা উদ্ধৃত করা গেল যুদ্ধ ববরতা ও জাতাঁবছ্ধেষ থেকে 
মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি ব্হাম্ধদশপ্তঃ অন:ভূতিপ্রবণ কিশোরী মেয়ের মনোভাব 
বৃঝাইবার জন্া--যে মনোভাব মানবতার আদশে* মাহমামশ্ডিত £. 


* ৯৯৫১৯ সালে গ্রচ্ছকার স্বয়ং পুব জামণনগ পারদর্শন কাঁরতে "গিয়া একাটি বৃহৎ বন্দীশালার 
এই সমস্ত চামড়ার শেড- ও মাথার চল ইত্যাদ দোখিয়া আসয়াছেন । - লেখক 


৩০০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


মঙ্গলবার, ৬ই জন, ১৯৪৪ 

শৃপ্রয় কাট, 

আজ এক আঁবস্মরণীয় দন । অবশেষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হলো । ফরাসী 
উপকূলের 'বাভল্ন জায়গায় মিত্রপক্ষের সৈন্যদল অবতরণ করেছে ।-*- 

জার্মানীর খবরেও স্বীকার করা হয়েছে যে, ফরাস উপকূলে বটশবাহনশ 
অবতরণ করেছে । বব. ীব. সস. থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃটিশ অবতরণ- 
পোতের সঙ্গে জামান যুদ্ধজাহাজের লড়াই চলছে । 

আমাদের এই গোপন আবাসে জোর আলোচনা শুর হয়ে গেছে_ এটা ক ব্যাপক 
আক্রমণ, না দহ বছর আগে ডিয়েপে যা হয়েছিল, সেই থেকে পরণক্ষামূলক কোন 
ছোটখাটো সংঘর্ষ 2 দশটার সময় বৃটিশ রেডিও ঘোষণা করলো ষেঃ আক্রমণ শুরু 
হয়েছে । তাহলে এটা সাত্য সাত্যি আক্রমণ । এগারোটার সময় বহাটশ বেতার হতে 
সর্বাধিনায়ক জেনারেল ভুইট আইজেনহাওয়ারের বন্তুতা জামান ভাষায় প্রচারিত 
হলো । জেনারেল আইজেনহাওয়ার ফরাসী নাগরিকদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 
“সামনে কাঁঠিন সংগ্রাম-কিম্ত; জয় সুনিশ্চিত । ১৯৪৪ সালের মধ্যেই আমরা চরম 
চরম বিজয় লাভ করবো । শুভমস্তু ॥, 

আমাদের গোপন আবাস আবার চণ্চল হয়ে উঠেছে । সেই বহু প্রতীক্ষিত মী 
যা এতাঁদন আমাদের কাছে ছিল সদর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মত, তা ক সাত্যই 
আমাদের কাছে এলো £ সাঁত্যই কি ১৯৪৪ সালের মধ্যে আমরা গবজয় লাভ করব £ 
এ-সম্বন্ধে আমরা কেউই সানাশ্চিত নই ॥ 1কন্তু হতাশার অন্ধকার গছন্ন করে আবার 
আশার আলোক জেগেছে । আবার আমরা নতুন করে সাহস ও শান্ত দরে পেয়েছি । 
এখন আমাদের সাহসের সঙ্গে সমস্ত দুঃখকম্টঃ ভয়কে জয় করতে হবে । এখন 
আমাদের একমাত্র কাজ--ধবর ও 'স্হির থাকা । দাঁতে দাঁত চেপে আমরা শেষ মৃহতে'র 
সমস্ত যন্ত্রণা যেন নীরবে সহ্য করতে পাঁর । ফ্রান্স, রুশিয়া ও জার্মানী সব দেশের- 
লোকেরা চীৎকার করে তাদের দুঃখের কাণহন্ী ঘোষণা করতে পারে, িল্তু আমাদের 
সে আঁধকার আসে 'নি। 

এই আক্রমণের সবচেয়ে সুমধুর দিক হচ্ছে যে, আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে অন:ভব 
করাছ যে, হাজার হাজার বন্ধ যেন বরাভয় নিয়ে আমাদের 'দকে ছুটে আসছে । 
এতাঁদন পধষণন্ত এ ভয়ঙ্কর গেস্টাপো পহীলশ ও তাদের উদ্যত ঝকমকে ছোরা ছাড়া 
আর 'কছুই চোখের সামনে দেখতে পাইন । এখন এই সমস্তকে আড়াল করে বন্ধুদের 
ধীর ও প্রসন্নমমতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে ।--তোমারই আযান+ 

যাঁদও প্রেম, করুণা ও মানবতায় ব*্বাসশ এই িশোরশ ইহদশী মেয়োটি তাঁর 
“প্রস্রমণীর্ত বন্ধূদের" সঙ্গে হাত মলাইবার সুযোগ পায় নাই, কেননা, তার আগেই 
গেস্টাপোর হাতে: ধরা পাঁড়য়া সে বন্দশীনবাসে প্রোরত হইয়াছিল এবং সেখানে সে 
মারা 'িয়াছিল তবু সে তার ডায়োরর পৃ্ঠায় পহ্ঠায় বর্বরতার উপর মানবতার 
জয়ের যে বাস লিপিবদ্ধ কাঁরিয়া গিয়াছে, শেষ পযন্ত সেই মানবতারই জয় 
হইয়াছে--ক্রুরতার নয়, জাতাবিদ্বেষের নয়, 'হিংস্রতার নয় ! 


৯। আযান ফ্রত্কের ভায়েরি_অনুবদক' অরুণকুমার সরকার ও অংশকুমার চট্টোপাধ্যায়, কাঁলকাতা, 
পান্তা ৬৬৯-৬৯। 


অষ্টম পর্ব 
চতুর্থ অধ্যায় 
পশ্চিম থেকে জার্মানী অভিমুখে £ 
আর্দেনেস অঞ্চলে স্ফীতিমুখ রূরক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 


২৫শে আগস্ট? ১৯৪৪১ ক্রাম্সের রাজধানী প্যারিসের মহন্ত বা পুনদখলের পর মানত 
২০ দিনের মধ্যে মিত্রবাহনী জামণনীর সীমান্তে পেশীছিল এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের 
দক্ষিণ ক্রাপ্স থেকে আর-একটি মিন্রবাহিনী (যার সাঞ্কেতিক নাম ড্রাগুন ) ক্রমাগত 
উপরের 'দকে আগাইয়া আসিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর তৃতীয় আমর সঙ্গে হাত 'মলাইল এবং 
গ্রভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ পধ্ম্ত আগাগোড়া একাঁটি আবাচ্ছল্ন লাইন গাঁড়য়া তুলিল। 
১৩ই সেপ্টেম্বর অপরাহে মিন্রপক্ষের একাঁট যাশন্ত্রক ডিভিসন আকেন ( £201)9) ) 
শহরের ঠিক ১০ মাইল দাঁক্ষণে সিগক্রিড লাইনের একটি “নরম স্থানে” ট্যা্ক সহযোগে 
আঘাত হানিয়া জার্মান সামান্তের মধ্যে ঢুঁকিয়া পাঁড়ল। বগত ৭০ বছরের মধ্যে 
জামণনরা অন্তত তিনবার এই সমস্ত অণ্ুল দয়া পাশ্চম ইউরোপ আক্রমণ কাঁরয়াছে । 
কিন্তু এবারই প্রথম তারা নিজেদের মধ্যে শত্রুর পালটা আক্রমণের মহখে পাঁড়ল । 'কিল্তু 
আঁবলদ্বেই 'মিন্রপক্ষের জামান সশমান্ত আঁতক্রমের এই উৎসাহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া 
গেল। কারণ, ৬ সপ্তাহ ধরিয়া একটানা যুদ্ধ ও অগ্রগাঁতর পর জাম্ণন সীমান্তে 
পেশীছয়া মিত্রপক্ষের গাঁতবেশ হঠাৎ স্তদ্ধ হইয়া গেল। কেননা “সরবরাহের দুভিক্ষঃ 
( “ফ্যামিন ইন সাল্লাই'--এই শদ্দাটই 1বাঁশষ্ট মাকিন রণনেতা ওমর ব্রাডূুলি ব্যবহার 
করিয়াছেন ) দেখা দিল এবং 'মিন্ত্রবাহনধকে দীঘ" দুইমাস অপেক্ষা করিতে হইল 
[সিগাফ্রড লাইনে ধারে-__যতক্ষণ না শেরবুর্গ বন্দর থেকে দীর্ঘ সরবরাহ লাইনের 
বদলে এণ্টোয়ার্প বন্দরের মুখ খোলা গেল । নতরাং 'বখ্যাত রাইন নদী পার হইয়া 
আত দ্রুত জার্মানীকে ঘায়েল ও যুদ্ধ শেষ করার যে আশা মিত্রপক্ষের ছিল, তা চু“ 
হইয়া গেল ।- 
কর রা রা 

১৯৪৪ সালের মধ্যেই যুদ্ধ খতম করার আশা রাঁহল না বটে, 'কিত্ত; জামণনীর 
পক্ষেও যে আর আঁনাদন্টকাল পযন্ত প্রাতিরক্ষার যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়ঃ সেই লক্ষণও 
*পন্ট হইয়া উঠিল । কারণ, জামানী প্‌বে ও পশ্চিমে দুই রণাঙ্গনের বিষম চাপের 
মধ্যে পাঁড়ল এবং এই দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য অতীতের জার্মান 
রণপাণ্ডিতগণ বারবার সতর্কবাণন উচ্চারণ কাঁরয়াছলেন । কিন্তূ হিটলার নিজেকে 
একজন আদ্বিতীয় রণাঁবশারদ বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রুুশিয়ার “এ্ীতহ্যবাহা” অফসার 
শ্রেণীকে অবজ্ঞারঃ এমন ছি সন্দেহের চোখে দেখিতেন--াবশেষতঃ সেনাপতিবন্দ 
করৃকি 'হিটলারকে হত্যার ২০শে জলাইয়ের 'বখ্যাত চক্রান্তের পর । নরম্যাশ্ডিতে৷ 
মিন্রবাহনশর অবতরণ ও আক্রমণের পর হিটলার ফ্রান্সের এই 'ছিতীয়বারের ষুণ্ধে 
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০২২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


(৯৯৪০ সালে প্রথম বারের যুদ্ধে তিনি সহজেই জয়লাভ করিয়াছিলেন ) হতাহত সহ 
€ লক্ষ সৈন্য খোয়াইলেন । এই পাঁচ লক্ষের মধ্যে অবশ্য প্রার লাখ-দুই সৈন্য 
উপকূলভাগের বন্দরগ্ীলতে আটকা পাঁড়কা রহিল । কারণ+ মিন্রবাহনী তাদের পাশ 
কাটাইয়া আগাইয়া গেল । জার্মানণর প্রায় ২০1টি পদাতিক এবং ৫টি যাশ্ত্িক বা ট্যাঙ্ক 
1ডাঁভসন সম্প্রপে ধংস হইল এবং আরও ১২ পদাতিক ও ৬টি যান্ত্রিক 'ডিভিসন 
গুরূতররূপে ঘায়েল হুইল । 1ফল্ড-মার্শাল ভালথার মডেল ছিলেন এদের প্রধান 
সেনাপাঁত । 1কন্তু তাঁর পরাজিত সৈন্যদলের পক্ষে তৃতীয় রাইখের শেষ প্রাতরক্ষাব্যহ 


দসগাফুড লাইনে গিয়া আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছল না। 
এধ্দকে মিত্রপক্ষ ৫&ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ তাঁরখের মধ্যে নরম্যাশ্ডিতে অবতরণের 


পর থেকে অর্থাৎ ৬ই জুন থেকে তন মাসের মধ্যে প্রচুর সরবরাহ পাইয়া আসিতে- 
দছিলেন-_২০ লক্ষের বেশশ সৈন্য এবং ৩৫ লক্ষ টন সরবরাহ তারে নামানো হইয়াছিল । 
এটা শীনশ্চয়ই কম কৃতিত্বের কথা নয় এবং এই বপদল পাঁরমাণ সরবরাহ ক্রমন্সের 
গবখ্যাত রেড বল- এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য যানবাহনযোগে দ্রুত অগ্রসরমান 1মত্র_ 
বাহনীকে যোগান দেওয়া হইতোছিল। এই সমস্ত সরবরাহের মধ্যে জহালানী ও 
গোলাবারুদই গছিল প্রধান । কত্ত এই আভযানে মিত্রবাহনীর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষাত 
হইয়াছিল--হতাহত ও বন্দী নিয়া ২ লক্ষ সৈন্য খোয়া গেল। কিম্ত; এই সমস্ত ক্ষতি 
সন্বেও গমন্রপক্ষের এই স্যন্তবনা ছিল যে, এতাঁদনে শত্রু হাতের কথ্জার মধ্যে আঁসয়াছে । 

প্যারিসের মহন্তর পর "মন্রপক্ষের চারাঁট বাঁহনী যেন চারটি উদ্যত বশশফলকের 
মত ?বপক্ষকে বদ্ধ করিয়া এবং ১২াট 'বাভন্ব সড়ক ধাঁরপ়া ১৯৪০ সালের জামণন 
[র্রজক্রণগের চেয়েও দ্রুততর বেগে- প্রতিদিন ২০ থেকে ৫০ মাইল গাঁততে প:ব“ ক্কাম্দ 
ও বেলজিয়মের ভিতর দিয়া আগাইয়া যাইতে লাগল । ফ্রাশ্স ও বেলাজয়মের 
শৃ্বাভন্ন নামজাদা শহর ও বন্দর একে একে ইঙ্গ-দ্বার্কন-কানাভীয় বাঁহনীর হাতে 
আগসতে লাগল এবং কোন কোন ক্ষেন্রে মিন্রসৈন্যেরা এত দ্রুত আসিয়া পাঁড়ল যে, 
জামণান সপ্তম আমর কমাণডার তাঁর ভ্রেকফাস্ট বা প্রাতঃরাশের টোবলে ধরা পাঁড়লেন ! 
১লা সেপ্টেম্বর গিয়েপ (7860৩ ) ৮ই সেপ্টেম্বর ক্যালে (050603 ), ১৮ই: 
সেপ্টেম্বর বলোন ( ৪০০1০৪০ ) এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর ক্যালে € 91989 ) বন্দর দখল 


হইয়া গেল । 

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জেনারেল প্যাচের (৮৪৫০ ) সপ্তম বাঁহনী দক্ষিণ 
ফ্রান্সে সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন ড্রাগুনে'র পর উপরের দিকে ভিজ” (111০0. ) শহরে 
মাকিন তৃতীয় বাহিনীর সাহত মিলিত হইল এবং জার্মানীকে পাশ্চম দিক থেকে 
সম্পূর্ণরূপে 'ঘরিয়া ফৌঁলল । কিন্ত এতৎসতবও ফরাসী বন্দর বদের (8০1052ফ. ) 
সেন্ট নেজায়ার (৯ [829115) এবং লাঁরয়েপ্ট (1..০1267)6)--এই সমস্ত স্ানে জামান 
-সৈন্যেরা অত্যন্ত বীরত্ব ও দ্‌ঢ়তার সঙ্গে লড়াই করিল ! সনতরাং গমন্রবাহনী আধকতর 
সৈন্যক্ষয় এড়াইবার জন্য এই সমস্ত বন্দরের অবরদ্দ্ধ শত্রুসৈন্যদের পিছনে ফোঁলিয়া 
সামনের দিকে আগাইয়া গেল । কিন্তু একাস্ত উত্তর-পশ্চিমের ব্রেস্ট বন্দর অত্যন্ত তীব্র 
লড়াইয়ের পর ৯৬ই সেপ্টেম্বর মি্রপক্ষ জয় কাঁরলেন এবং ৩৬ হাজার জান (সন্যকে 
বন্দশ কাঁরলেন বটে, ফিস্তু সেই ীবখ্যাত বন্দরটটি এমনভাবে [বিধব্ত হইয়াছিল যে, ওটি 


.দৃমন্ত্রপক্ষেক্প কোন কাজে আসিল না। 


পশ্চিম থেকে জামণানী আঁভম7খে ৩০৩ 


হী চে জজ 

১৯৪৪ সালের আগস্ট-সেপ্টে*্বর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে জামানধণর অবস্থা দেখিয়া 
ইঙ্গ-মাঁকন সামারক মহলের মনে হইল যেঃ যুদ্ধ আর বেশ দিন চাঁলবে না, হটলারশখ 
বাহনীর দম ফুরাইয়া আসিয়াছে । সুতরাং রাইন নদ পার হইয়া সোজাসুজি 
শসগ্গাফ্রড লাইনের উপর আক্রমণের আর দরকার নাই, বরং ১৯৪০ সালে জামননবাহিনী 
যেভাবে বিখ্যাত ম্যাজনো লাইনকে পাশ কাটাইয়া ফ্রান্সের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল, 
ইঙ্গ মাঁক্কন বাহনীও অনুরূপভাবে 'সগ্গাক্তড লাইনের উত্তর প্রান্ত দিয়া পাশ কাটাইয়া 
জামশানীর অভ্যন্তরে ঢুঁকিয়া পাড়বে । রণশাপ্রাীবশারদ মেজর জেনারেল ফুলার 
ধলাখয়াছেন যে, ফ্রান্সে জাম্ণানীর সপ্তম ও পণন্চদশ বাহনশর পতনের পর জেনারেল 
আইজেনহাওয়ার য্বীন্তসঙ্গতভাবেই রাইন নদীর দিকে ছহটিয়াছিলেন। কম্তু 
দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে উপযুক্ত সরবরাহের টান পাঁড়ল। সুতরাং সমস্তগুি 
শমন্রবাহুনীর পক্ষে একযোগে আভিষান চালানো সম্ভব ছল না--হয় শত্র-বাহিনপর 
পশ্চাদ্ধাবন কারতে হইত, কিংবা “সমাবদ্ধভাবে* পশ্চাৎ অনুসরণ কারতে হইত ॥ 
কোন কোন 'বশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এই সময় মন্ত্রপক্ষে যাঁদ এমন কোন তেজস্বণ ও 
সাহসী স:প্রম কমাণ্ডার থাকতেন, তবে, তান জার্মানবাহনীর এই বশখ্খল 
অবস্থার সুযোগ নয়া একাঁটি মাত্র আমর সাহায্যে দুই সপ্তাহের মধ্যেই রাইন নদ 
ও 'সিগাক্রিড লাইন ঘায়েল কারয়া বা্ননের দিকে আভষান চালাইতে পারিতেন 1". 

পাঁশচম রণাঙ্গনের এই আঁনশ্চিত পাঁরিস্ছিতিতে সামারক মহলে দুইটি প্রস্তাব দেখা 
দল । প্রথম প্রস্তাবাঁট উত্থাপন কাঁরলেন জেনারেল মণ্টগোমারি, যিনি হাতিমধো তরি 
সামারক কৃতিত্বের জন্য ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ ফিল্ড মাশশলের পদমযণদায় উন্নত 
হইয়াছিলেন । 'ছ্বতীয় প্রস্তাবটির সুপারিশ করিলেন মাঁক'নবাহিনীর জেনারেল 
ব্রাডাল । প্রথম প্রস্তাবের সারমম« ছিল যে, ২১তম আম গ্রপের নেতা হিসাবে 
মন্টগোমার ষে আঁভযান চালাইবেন, সেই আভিযানে সম্ভব মত সমস্ত সরবরাহ যোগান 
1দতে হইবে এবং মণ্টগোমারর বাহনী আনঁহেম (4৯10011510) ও ডুসেলডফের মধ্যে 
ক্লাইন নদী পার হইক্জা এবং উত্তর জামণানীর সমতলভুি "দয়া সোজা বানের দিকে 
আক্রমণ চালাইবে । আর সেই সঙ্গে জামানীর শ্রমাশক্পের প্রাণকেন্দ্র রুড় অণ্চলও দখল 
করিয়া নিবে । বৃটিশ সেনানমণ্ডলর নেতারা এবং স্বয়ং চাঁর্চল মন্টগোমারির প্রস্তাব 
জোরের সঙ্গে সমর্থন করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় বিকম্প প্রস্তাব ছিল এই যে, জেনারেল ব্রাড্ভীলর নেতৃত্বের পাঁরচাঁলিত ১২নং 
আর্মি গ্রুপকে যথাসম্ভব সমস্ত সরবরাহ দিতে হইবে এবং এই বাহনীগুলিল ফ্রাঙ্কফুটের 
কাঁরডোরের মধ্য দিয়া পুবশদকে অগ্রসর হইবে এবং “জাম্ণানীকে কোমরের দিকে 
শদ্বখপ্ডিত কাঁরয়া ফোঁলবে” এবং যাঁদ উচ্চতম সামারক মহল ইচ্ছা করেন, তবে, মধ্য 
জামণানীতে পেশীছিয়া দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিন দখল কাঁরয়া নেওয়া হইবে । 

অবশ্য প্রথম প্রস্তাবের পক্ষে একটা প্রকাশ্ড বাধা ছিল এণ্টোয়ার্পা-পঠাথবার তৃতীয় 
বৃহত্তম বন্দর, যে বন্দর তখনও অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল । কিস মণ্টগোমারি সেই বাধা 
অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে আতনক্রম করিয়া উত্তর দিকে সর্বাতক” অভিযান চালাইতে 
চাঁহলেন। রণপশ্ডিত ফুলারের মতে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দক ধৃদয়া 
মস্টগোমারির আঁভিমতই সঠিক ছিল এবং তাঁর 1বম্বাস ভাঁবধ্যৎ ইতিহাস তাঁর (মাস্ট ) 


৩9৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, 


পক্ষেই রায় দিবে । কারণ, লালফোৌজের আশে যাঁদ মিন্রবাহিনী বাঁলন দখল করিয়া 
নিতে পারেনঃ তবে, মহাবহদ্ধের শেষে রাজনোৌতিক ফলাফলের দিক দিয়া ইঙ্গমাকিন৷ 
পক্ষই আঁধকতর শান্তশালশ হইতেন। 

ণকম্তু বুটিশ সেনাপতি মণ্টগোমারির সঙ্গে সুপ্রীম কমাপ্ডার আইজেনহাওয়ারের 
এই প্রশ্মে গুরংতর মতভেদ দেখা দিল এবং এই মতভের মহাযুদ্ধের অন্যতম 'বিতীর্কতি 
প্রশ্রূপে যৃদ্ধের শেষেও রাজনৌতক ও সামরিক মহলে দস্তুরমত 'বিতপ্ডার সৃষ্ট 
কারল। কারণ, আইজেনহাওয়ার '্রভ ক্রপ্ট” িংবা পবস্তুত রণাঙ্গনের পক্ষপাতন 
ছিলেন । তিনি মণ্টগোমাঁরর মত একটি মাত্র আমর ছারা আঘাত হাঁনবার জন্য 
ইচ্ছুক গছলেন না । সোজা কথায় 51515 £13755 বা একাটিমান্ত্র রণাঙ্গনের আঘাত ও 
31984 1০: বা বহু রণাঙ্গনের আক্রমণ এই দুই মতবাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল । 
ণীকম্তভু মণ্টির মতে আইকের এই রণনগাতির ছারা যুদ্ধ মৃদ-গাতি লড়াইতে পাঁরণত হইত, 
কোথাও শক্তির তীব্রতম সমাবেশ ঘাঁটিত না এবং জামণানরা সেই অবসরে পুনগঠিনের 
সুযোগ পাইত এবং পাঁরণামে মিত্রপক্ষ দীঘণ্ছায়শ শীতকালীন যদদ্ধে জড়াইয়া পঁড়ত। 

পি সংপ্রশম কমান্ডার হিসাবে আইজেনহাওয়ার 73০৪০ 11006 ০11০5 বা বহু 
বস্তুত রণাঙ্গনের নশীতর পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিলেন । মেজর জেনারেল ফুলার এজন্য 
আইজেনহাওয়ারকে “ভশতু” ও “ব্যান্তত্বহীন' বাঁলয়া সমালোচনা করিয়াছেন ।; 

রড ক্রশ্ট পাঁলাঁস” হিসাবে আইজেনহাওয়ারের পরিকল্পনা ছিল সমগ্র মিন্রবাহনন 
গোটা রাইন নদশ বরাবর সমাবিষ্ট থাকিবে, যেখানে সন্ভব সেখানে সেতুমহখ শ্হাপন 
করিবে এবং এপ্টোয়াপ" বন্দর দখল ও খোলা না-পর্যন্ত পুবশদকে আর অগ্রসর হইয়া 
যাইবে না। তবে, ইতিমধ্যে ভুমধ্যসাগরের দিক থেকে দাঁক্ষিণ ক্রাণ্স হইতে আগত ষজ্ঠ 
মাকিন গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলানো হইবে এবং উত্তরভাগের তীর থেকে সুইজারল্যাণ্ড 
পর্স্ত দপর্ঘ ফ্রশ্টের সম্প্‌ণণতা ধান করা হইবে । | 

ফি্তু আইজেনহাওয়ারের এই নীতি বিশিষ্ট এতিহ্টীসক “টপ সিক্রেট” প্রণেতা 
র্যালফ ইঙ্গারসোল ( [২৪11৮ [785£5011 ) মেজর জেনারেল ফুলারের মতই সমালোচনা 
কাঁরযাছেন এবং বাঁলয়াছেন যে, আইজেনহাওয়ার কোন শন্ত গোছের সেনাপ্পাঁত ছিলেন 
না, পতাঁন ছিলেন 'মাঁলটার কনফারেন্সের একজন চতুর চেয়ারম্যান মাত্র! ইংরাজ 
এ্রীতহাসিক ব্যাঁসল কোলয়ার তাঁর মহাঘহদ্ধে ইতিহাসে ( পম্ঠো 5৩৭ ) ীকংবা মাকি'ন 
লেখক জন টোল্যাডও আইজেনহাওয়ারকে সমর্থন করেন নাই । তান মণ্টগোমারির 
আঁভিমত উল্লেখ করিয়া বাঁলয়াছেন যে, মাস্ট চাঁহয়াছিলেন মন্রবাহিনীর সমস্ত শান্ত 
সংহত করিয়া রূড় অগ্চলের ভিতর "দিয়া উত্তর জামণনীতে একটি প্রচণ্ড আঘাত হানতে 
এবং সেই আঘাতের ছারা যুদ্ধ শেষ কাঁরয়া. ফৌঁলতে । শীকম্ত সংগ্রাম কমান্ডার 
জেনারেল আইজেনহাওয়ার একজন 'মালটার স্টেটসম্যান (সামারক কুটনীীতিক ) 
পুছলেন বটে, গকম্ত কমান্ডার ( রণক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ নায়ক ) ছিলেন না ।” 

1কম্ত: আসলে এই প্রশ্নাটর সঙ্গে বৃটিণ ও মাঁকিন প্রেস্টিজের প্রশ্নও জাঁড়ত ছিল । 
জার্শানীর বিরদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে 'গয়া যাঁদ বৃটিশ সেনাপাঁতির কাতত্বই বেশ? প্রমাপত 
হইত, তবে মাঁক'ন মুল্লঃকে আইজেনহাওয়ারের মর্যাদা ক্ষু্ন হইত এবং বৃটিশের 


পাশ্চম থেকে জার্মানণ আভিমুখে ৩০৬৫ 


সুনাম হইত ধিংবা যাঁদ 'িন্রবাহনণর সমগ্র সরবরাহ ও সহযোগিতা মণ্টগোমারির 
গপছনে দেওয়া সত্বেও মাঁণ্ট শেষ পধণস্ত জার্মানীকে কাবু কাঁরতে না পারতেন, তবে, 
সুপ্রীম কমাপ্ডার হিসাবে আইজেনহাওয়ারের বুম্ধি ও ববেচনা তশন্র সমালোচনার 
1বষয় হইত ! 

সুতরাং আপোসরফা হিসাবে আইজেনহাওয়ার স্থর করিলেন যে, মণ্টগোমারি 
উত্তরদিকে তাঁর মল আক্রমণ চালাইবেন এবং সরবরাহের অগ্রাধকারও তান পাইবেন । 
আর টা (ক 'বশারদ যোদ্ধা.লেঃ জেনারেল প্যাটন তৃতীয় মাঁককন আঁম'র সহযোণগতায় 
দাঁক্ষণাদকে “সীমাবম্ধ আক্রমণ” চালাইবেন । ফলে, মিতরসৈন্যেরা পাবাদকে জামণন 
সীমান্তের এক বিস্তৃত রণাঙ্গনে অগ্রসর হইলেন বটে, কিল্তু উপযদস্ত সরবরাহের অভাবে 
রুষ্ধগাতি হইলেন । পরবতকালে হিটলার এই অবস্থার পুরা সুযোগ গিনলেন 1১ 


আইজেনহাওয়ার মণ্টগোমারির রণনৈতিক গবরোধ সম্পকে আর-একজন 'বখ্যাত 
বৃটিশ লেখকও আইকের উদ্দেশ্যে সমালোচনার ভঙ্গীতে লাখিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের 
আগস্ট-সেপ্টেক্ব্র মাসের সেই সমরটায় একজন দ:ঃসাহসশ ও দংপ্রতিজ্ঞ সেনাপাঁতির 
জবরদস্ত সদ্ধান্তের প্রয়োজন ছল ॥। 1কম্তু ২৩শে আগস্ট, ১৯৪৪১ যখন আইজেন- 
হাওয়ারের সঙ্গে মণ্টগোমারর সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হইল, তখন উভয়ের মধ্যে 
পাঁরিজ্কার মতভেদ দেখা গেল । মন্টগোমার সোজাসজিই বাঁললেন ঃ 
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অর্থাৎ প্রশাসনের দিক থেকে আমাদের এত সম্পদ নাই যে, আমার পঃরাপহার 
দুইটি আর্মি গ্রপকেই পণ রণক্রিয়ার প্রস্তুতিতে রাখিতে পারি । সহতরাং এই অবস্থায় 
একমাত্র নীতি হইতেছে দক্ষিণপার্্বকে বন্ধ রাখিয়া বামপাশ্ব দিয়া আঘাত করা কিংবা 
বামপাশ্বকে বন্ধ রাখিয়া দাক্ষিণপাম্বকে আঘাত করা । আমাদের একটিমাত্র আঘাত 
বাছিয়া নিতে হইবে গ্রবং সেই আঘাতের সমর্থনে সমস্ত সরবরাহ 'দিতে হইবে । যাঁদ 
আমরা এই রক্ষণাবেক্ষণের সরবরাহ ভাগ করিয়া দোথি এবং চওড়া বা বস্তুত রণাঙ্গনে 
অগ্রসর হই, তবে, সমস্ত স্থানেই আমরা এত দুর্বল হইয়া পাঁড়ব যে, কোন ম্হানেই 
আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকিবে না ।*২ 

মণ্টগোমারি সেই সঙ্গে আরও বাঁললেন যে, চারাঁট বাঁহনীর € দুইটি আর্মি গ্রুপ ) 
উপরেই তাঁর রণক্রিয়ার 'নরম্ত্রণভার থাকা উচিত । শক্ত স:প্রণম কমাস্ডার আইজেন 
হাওয়ার তাঁর এই সমস্ত প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন এবং বাঁললেন যে, তিনি ০ 
রণাঙ্গনের নীতিতেই বিশ্বাসী এবং সেটাই অনুসরণ কাঁরিতে চান । 

যাদও মস্টগোমারর পারকজ্পনা অত্যন্ত সাহাসকতাপ্পশ ছিল, তবু এর আসল 


৩০৬ তীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অর্থ [ছিল এই যে, দ্বিতীয় বৃটিশ ও প্রথম মাঁকন আর্মি যখন রুড়ের দিকে অগ্রসর 
হইবে, তখন মাঁকিন জেনারেল প্যাটনকে থামাইয়া রাখতে হইবে এবং তাঁর ততয় 
আমকে পাশ্বদেশ রক্ষার জন্য কেবল পাহারায় রাখিয়া দিতে হইবে । আইজেনহাওয়ার 
বাঁললেন যে, সামরিক দিক থেকে এটা বাঞ্চনীয় মনে হইতে পারে ( যাদও জে তান 
এটা স্বীকার করেন না) কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে জেনারেল প্যাটনকে এভাবে 
থামাইয়া রাখা অসম্ভব । “কারণ, মাঁক্ন জনমত কখনও এটা বরদাস্ত কারবে না এবং 
জনমতই যুদ্ধ জয় করে ।” 

মণ্টগোমারি এর জবাবে বাঁললেন ৪ “৬1০00913295 ৬711) ড/215. 01৬5 1501715 
৬1001 800 0165 ৬01৮0 9215 10 ৬010 11. 

এবজয়ের দ্বারাই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে । যুদ্ধে 'বজয় লাভ হইলে, কে 
জয়লাভ কাঁরলঃ তা নয়া লোকে মাথা ঘামায় না ।”১ 

সুতরাং বুঝা যাইতেছে আইক ও মণ্টির মতামতের 'পছনে মাঁরক্কন ও ব:টিশ 
জনমতের সম্ভাব্য প্রাতাক্রয়ার প্রভাবও ছল । 

আর-একজন মাঁকন এীতহাাীসক স্পম্টই লাখয়াছেন যে, আইজেনহাওয়ার অত্যন্ত 
সঞ ন্যায়বান ও ভদ্র প্রকীতির ছিলেন বটে, 'কিম্তু রাজনৈতিক প্রশ্সের দ্বারা তান 
বচাঁলত হইতেন । কারণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে তান যে সমস্ত সৈন্যবাহনীর সংপ্রণম 
কমান্ডার ছিলেন তাদের আধকাংশই ছিল আমোরকান । সুতরাং এই অবস্থায় যদি 
1তান বাঁটিশ সেনাপাত মণ্টগোমারির প্রাত বেশ পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তবে 
মাকি'ন জনমত সেটা বরদাস্ত কারিত না । 'বশেয়তঃ মন্টগোমারিকে আধকাংশ মার্কিন 
সেনানখবাহিনর আফসার ও জনমত গপছন্দও কারতেন না। অপরাদকে মাঁকন 
সেনাপতি প্যাটনকে তারা মণ্টগোমারির চেয়ে কম ব্যন্তিত্বসম্পন্ন বা কম দক্ষ মনে 
করতেন না । সতরাং জার্মান সীমান্তে সার (5827 ) আভমহখে প2াটনের অগ্রগতি 
বন্ধ রাখিয়া আইজেনহাওয়ার মণ্টগোমারকে অধিকতর সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন 
না। এমন কি এই সমস্ত রণনোতিক প্রশ্পে মাক'ন সেনানগমণ্ডলশর বড়কর্তা জজ" 
মাশণলও মান সংবাদপন্ত ও মান কংগ্রেসের মতামতকে সমগ্হ কাঁরয়া চলিতেন %২ 

1কিভ্তু রণনীতি ঘটিত এই সমস্ত তর্ক-বিতক সত্বেও বেলাঁজয়ম ও পাশ্চম হল্যাশ্ডে 
যে ৩1৪ লক্ষ জামান সৈন্য ছিল, তাদের যোগাযোগ 'বাচ্ছন্ব ও তাদেরকে ঘায়েল করার 
জন্য অপারেশন মাকে গার্ডেন” নামে একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ রণ-পারিকজ্পনা 
অনুসরণের চেস্টা হইল ॥। বৃটিশ ও মাঁকন বিমানবাহিনধর ছারা এই পরিকজ্পনায় 
কাষেদ্ধারের চেম্টা হইল । আমেরিকানরা ইণ্ডহোভেন (12110017961 ) গ্রবং 
নিজমেজেন ( টি1)2355০%। ) দখল ও স্হানীয় অণুলের মাস্‌ ও ওয়াল নদশগুণীলর ব্রণজ 
কাড়িয়া নিবে আর বৃটিশ বিমানবাহিনী আরও উত্তরে আনহেম € 47017510 ) শহরে 
অবতরণ করিবে এবং 'ছিতায় বৃটিশবাহনী লেঃ জেনারেল ডেম্পসির অধধনে দক্ষিণ 
পদক থেকে আসমা এই সমস্ত 'বিমানবাহনীর সঙ্গে মিলত হইবে এবং এভাবে 
জার্মানীতে প্রবেশের দরজা খাঁলয়া যাইবে । ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪১ ২০ হাঞ্জার 
1িবমানসৈন্য ইংলশ্ডের ঘাঁটি থেকে ১৫ শত ট্রাম্সপোর্ট প্লেন ও ৪২৬টি গ্লাইভার দেশে 


পশ্চিম থেকে জার্মানী আভমহখে ৩০৭ 


উীড়য়া আসিয়া হল্যাণ্ডে অবতরণ কাঁরল । এটাই এবারের যুদ্ধের বৃহত্তম গবমান 
খআঁভযান বাঁলিয়া দাবী করা হইয়াছে । ওঁদকে আমোরকান বৈমাঁনকেরা নজমেজেনে 
'আবতরণ কারল এবং শব্রুপক্ষের হাত থেকে গরুত্বপূণ্ণ একাঁট ব্রীজ রক্ষা করিল । 
বৃটিশ "দ্বিতীয় বাহিনীও ওলম্দাজদের সমান্ত পার হইয়া আসয়া আমেরিকানদের সঙ্গে 
সহযোগিতা কারল । 

এই পর্যস্ত 'মন্রপক্ষের চেস্টা সাফল্যমশ্ডিতই হইয়াছিল, বিত্ত গোল বাঁধল 
আনহেম (4৯১010520 ) দখল নিয়া ॥ নম্নবতী রাইন নদশর ১০ মাইল উত্তরে এরই 
শহর দখলের চেম্টা কারল ৮ হাজার ব:ঁটিশ বমানসৈন্য (যারা “রেড ডেভিল” নামে 
পাঁরাচিত ছিল লাল চহ্েরে জন্য ) যারা ৯ দিন ৯ রান্র ধরিয়া জামশানদের সঙ্গে জখবন- 
"পণ লড়াই করিয়াছিল । কথা ছিল স্ছলপথে জেনারেল ডেম্পাঁসর পদাতিক সৈন্যরা 
আসিয়া এদের সঙ্গে যোগ দিবে । কিন্তু জামণানরা এমন প্রচণ্ড শান্ত দিয়া এদেরকে 
বাধা দিল যে মাত্র দুই রোঁজমেন্ট সৈন্য আগাইয়া যাইতে পারিয়াছিল । ফলে, 
আর্নহেমের যুদ্ধ নরককুশ্ডে পারণত হইল এবং বটিশ বমানসৈন্যেরা মারাআকরপে 
ঘায়েল হইল । অত্যন্ত কদর্য ও প্রাতকুল আবহাওয়ার জন্য 1বমানযোগে এদেরকে 
সরবরাহ দেওয়াও সম্ভব ছিল না। মোট ৮ হাজার 'বমানসৈন্যের মধ্যে কোন মতে দুই 
হাজার সৈন্য ভ্রাণ পাইয়াছল । 

প্শ্চমন এ্রীতহাসিকদের কেহ কেহ (যেমন লুই স্নাইডার ) আনহেমের এই 
যুদ্ধকে ণবপষয়” বলিয়া বর্ণনা কারলেও মেজর জেনারেল ফুলার মণ্টগোমারর এই 
আভধানকে “সবদপেক্ষা বস্ময়কর” এমন কি এীতহাসিক এল আলামিনের চেয়েও 
কাতিত্বপূণ“ “মহা ব্যর্থতা” বাঁলয়া আভাহত করিয়াছেন! কারণ, এই অভিযানের 
উদ্যোন্তা ছিলেন মণ্টগোমারি, যাঁর সৈনাপত্য ও পাঁরকম্পনা অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ 
গছল এবং ফুলারের মতে আন্হেমের এই যহদ্ধ সাফল্যমশ্ডিত হইলে উত্তর জামণানীর 
সমতল্ভুম 'মন্রবাহনীর নিকট উল্মনুন্ত হইয়া যাইত ।১ 

এীদকে &ই সেপ্টেম্বর মন্টগোমারি এণ্টোয়াপে প্রবেশ কারয়াছিলেন বটে, 'কম্তু 
দশীর্ঘ ৯ সপ্তাহ তাঁকে অপেক্ষা কাঁরতে হইল শেজ্ড নদীর মোহনা খোলার এবং জাহাজের 
যাতায়াতের জন্য । কারণ, এশ্টোকসাপের এই বিখ্যাত বন্দরের অভাবে 'মত্রপক্ষের 
নরম্যাশ্ড বা শেরবূর্গ বন্দর থেকে ট্রাকযোগে ৩1৪ শত মাইল পার হইয়া সরবরাহ 
আনতে হইত ॥। এণ্টোয়াপ” বন্দর খোলার এই বিলম্বের জন্য মার্কন জেনারেল ওমর 
ব্রাডাল মন্টির বিরুদ্ধে কিং বক্র কটাক্ষে বাঁলয়াছেন যে, এই 'বলম্বের জন্য 'মিল্রপক্ষের 
খথেস্ট ক্ষাত হইয়াছিল ।২ 


স্ফশীতিমুখের যুদ্ধ 


অবশেষে একটা অঘটন ঘটলো ॥। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ১৬ই ডিসেম্বর আত 
অকস্মাৎ পশ্চিম দিকের আর্দেনেস অণ্চলে 'হটলার এক দ-্দাস্ত পালটা আক্রমণ শুরু 
করিলেন; যেটা 'িওয় মহাযুদ্ধের হীতিহাসে “ব্যাটে অব দি বাল্জ বা স্কীতিমহখের 


৯। জে. এক, সি. ফুলার, পন্ঠো ০৪২ | 
8.8 ওজর ভ্রাডালি, পন্তো ৪৯৭ ৭ 


1৩০৮ [তীয় মহাবুদ্ধের ইতিহাস 


বুদ্ধ নামে পরিচিত ॥ অথচ তখন নাৎসী জামণনণ ক্রমশঃ আঁভ্তম দশার দিকে ঢাঁলয়চ 
পাঁড়তোঁছিল । কারণ? ইঙ্গমাকিন বাহন? পাঁশ্চম দিকে, সোভিয়েত বাহনী প্‌বদকে 
এবং 'মন্রপক্ষীয় বাহিনী দক্ষিণে ইতালশ থেকে জামণানীকে ক্রমশঃ ঘি'রিক্সা ধাঁরতোছিল ।- 
তথাপি হিটলার তাঁর শেষ জ:য়ার বাঁজ ধরার মত পশ্চিম দিকে মল্রপক্ষের বিরুদ্ষে 
একটা চড়াস্ত আঘাতের জন্য ম'রিয়া হইয়া উঁঠিলেন। যাঁদও ২৪শে অক্টোবর ঘোরতর 
যুদ্ধের পর প্রথম জামণন নগরী কিংবা পুরানো ইম্পারয়েল শহর আকেন ( সম্রাট 
শার্লমানের রাজধানী ) 'িন্রপক্ষের দখলে গিয়াছিল, তব মার্কিনবাহনলী জার্মানব্যহ 
ভেদ করিয়া রাইন নদী তখনও পার হইতে পারেন নাই । 'কল্ত পাঁশ্চম সমাস্তে 
জার্মান শান্তি একেবারে নড়বড়ে হইয়া ৃগয়াঁছল এবং তথাকাঁথত দুভেদ্য “পশ্চিম 
প্রাচখর” বা সগাঁক্রড লাইন দুভে“দ্যও ছিল না, এমন ি সরাক্ষিতও ছল না। তথাপি 
হিটলার অত্যন্ত গোপনে এবং তাঁর আঁধকাংশ সেনাপাঁতদের অভ্ঞাতসারে পালটা 
আক্রমণের এক দ:ঃসাহাসিক প্ল্যান কারলেন । আর্দানেসের যে পাহাড় জঙ্গল অণ্চল; 
পাঁশ্চিমাদকে জামান রণনশীতাঁবদদের নিকট মগয়ার ক্ষেত্রের মত ছিল, এবারও সেই 
গদকটার উপরেই 1হটলারের নজর পাঁড়ল । . কেননা, এখানে মন্সচাউ ( 7৯010501990 ) 
থেঁকে একটোরন্যাচ (16০10051090) ) ধাঁরয়া ৭০ মাইল পধণস্ত খণ্ড রণাঙ্গনে বা সেক্টরে 
গমত্রবাহনশর সমাবেশ খুব পাতলা বা দুবঁল ছিল । এখান দয়া পালটা আকব্মণপূবক 
গমত্রবাহনশর ব্যহ ভেদ কাঁরয়া হিটলার বাহিনী দুবার বেগে আগাইয়া যাইবে । 
তখন নিদারুণ শবতকাল, সুতরাং মিত্রপক্ষের গবমান আকাশে ডীড়তে পারবে না। 
অতএব জার্মানবাহিনন সেই সুযোগে খোলা সমতলভুমি 'দিয়া অগ্রসর হইবে-_-নামহর ও. 
লীজ দুগ্গের মধ্যে মিউজ নদীর ব্রীজগূলি দখল কারিয়া নয়া এবং ব্রুসেলস্রে- 
€ বেলাজয়মের রাজধানী ) পাশ কাটাইয়া এণ্টোয়াপ* পযন্ত দখল কাঁরয়া 'নবে এবং 
সমগ্র যুদ্ধের মেড় ফিরিয়া যাইবে ! 
এত 'বপধয় ও ভগ্রস্বাস্থ্য সত্বেও গহটলারের দহঃসাহস ও মানাসক শান্তর 'ক্তৃ 
কমাত ঘটে নাই, এটাই আশ্চয* ! ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পযণস্ত যে 
1তনমাসকাল 'মন্রপক্ষ উপযনন্ত সরবরাহের অভাবে জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকিতে পারেন 
নাই, সেই সময়টা ?হটলার গোপনে একটা প্র্যান 'স্ছির কারলেন এবং ১১১২ ডিসেম্বর 
ক্রাঙ্কফুটের নিকট জিয়েগেনবার্গের ভুগভে হিটলার তাঁর সদর দপ্তরে সেনাপাঁতিদের - 
একটা বৈঠক ডাকলেন । ২০শে জুলাই তাঁকে বোমার দ্বারা হত্যার যে ভয়াবহ যড়যল্ত্র 
হইয়াছিল (যে ঘটনায় [তিনি দৈবযোগে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়া 'িয়াছিলেন ), 
তারপর থেকে তিনি আরও সাবধান হইয়াছিলেন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থার এমন 
কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল ষে, তাঁর উচ্চতম স্নোপাতিরাও আর আগ্রেয়াস্ত্ 
অঙ্গে নিয়া তাঁর ভুগভের সদর দপ্তরে যোগ দিতে পারতেন না। (এমন কি কোন, 
আহাষও তান বষাক্রিয়ার ভয়ে অপরকে 'দিয়া পরাক্ষা না করাইয়া গ্রহণ করতেন না ।) 
কিম্ত; সেই ভয়াবহ ঘটনার পর হইতে হটলারের ষে “দৌহক পতন” ঘ?টয়াছিল ( যেমন, 
হাত-পা কাঁশিত, মুখ বিবণ” হইয়াছিল এবং তাঁকে অত্যন্ত রুগ্ন বা মুমবর্দ প্লেঃগীর মত 
দেখাইত ) সেটা আর কাহারও কাছ থেকে লুকানো সম্ভব ছিল না। বলাবাহুল্য যে 
পাশ্চম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপাত ফিম্ড মাশ্শিল রুশ্ডস্টেড, জেনারেল বুমেনাছিট” 
$ফল্ড মীর্শাল মডেল জেনারেল ম্যানটুয়েফেল € 215065758) এস. এস" জেনারেল, 


“পশ্চিম থেকে জার্মানী আঁভমুখে ৩০% 


ডায়লোন্রক (10150701 ) প্রভৃতি সেনানীবন্দ এই সময় এই ধরনের পালটা-আক্রমণের 
-পক্ষপাতশ ছিলেন না। কারেণ, তাঁরা বুঝাইতে চাহলেন যে, জার্মানবাহনধর সেই 
আগেকার শান্ত আর নাই, উপরশ্তু পশ্চিমে মিব্রবাহনীর সামারক শান্ত তুলনায় অনেক 
বেশ । পূব দ্রণাঙ্গনের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল গুডোঁরিম়ান যখন হিটলারকে 
আসন্ন সোভিয়েত আক্লমণেয় গুরুত্ব বুঝাইতে চাঁহলেন, তখন 1হটলার অত্যস্ত ককর্শ 
ভাষায় তাঁকে জবাব দিলেন যে, তান ক্লাউসোঁভিৎস থেকে মল্‌টকে কংবা 'শ্রিয়েফেন 
“পর্ধস্ত অনেক মিলিটারী শাস্ত্র পাঁড়য়াছেন এবং পাঁচ বছর ধাঁরয়া জামণানবাহিনীকে 
বণক্ষেত্রে পরিচালনা করার আভজ্ঞতা সন্টয় কারয়াছেন, অতএব যযম্ধাবদ্যা তাঁকে আর 
বুঝাইতে হইবে না 1১ 

অধিকন্তু 'হটলার সমবেত সেনাপাতিবস্দকে পাশ্ডিত্যপৃণ” এক রাজনোতিক বন্তূতা 
শদয়া বৃঝাইতে চাহলেন যে, জাম্ধানীর 'বরুদ্ধে শতরুপক্ষ ষে ধরনের কোয়ালশন গঠন 
“করিয়াছে, ইতিহাসে তেমন কোন 'বাঁচন্র পাঁচমেশাল কোয়ালিশন টিকে নাই । ভগ্র 
ক্য।পিটালিস্ট থেকে উগ্র মাকসবাদী এবং সেই সঙ্গে একটা মৃম্‌ষর্ট সাম্রাজ্যবাদী 
€ অর্থাৎ আমোঁরকা, সোভিয়েত রাশিয়া ও বৃটেন )--এমন অল্ভূত কোয়াঁলিশন হঠাৎ 
একদিন ভাঙ্গয়া পাঁড়বেই । এবং “জার্মানী কখনও আত্মসমপণণ কারবে না--কখনও 
না, কখনও না !” 

সুতরাং সেনাপাঁতদের আপাঁত্ত এবং সংশয় সত্বেও ফুরার তাঁর পালটা আক্রমণের 
সেঙুকল্পে অটল রাঁহলেন । তানি ঘোষণা কাঁরলেন যে, সর্বপ্রকার বিপদের ঝুশক এবং 
শমন্রবাহনী কর্তৃক রুড় অণুলের ঈদকে গুরহত্বপ্ণ ভূমি দখলের সম্ভাবনা সত্বেও 'তাঁন 
এরই আক্রমণ চালাইতে দপ্রাতিজ্ঞ । কেননা, এর দ্বারা "দ্বিতীয় ডানকাকেরর সৃষ্টি হইতে 
পারে এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরয়া যাইতে পারে । 

কমু এই গুরুত্প:ণ” পালটা আক্রমণ চালাইবার জন্য উপযবস্তসংখ্যক সৈন্য বল 
কোথা থেকে পাওয়া যাইবে 2 অতএই ফুরারের নির্দেশে স্কুল-কলেজ-আঅঁফিস-কলকার- 
খানা ইত্যাদি ঝাঁটাইয়া ৯৫ থেকে ১৮ বছরের বালক এবং &০ থেকে ৬০ বছরের 
বম্ধাঁদগকে পর্যস্ত রিক্লুট করা হইল--এভাবে & লক্ষ সৈন্য সংগৃহশীত হইল । কম্তু 
“এর ফলে অস্ত্র 'নিম্ণাোণের ও সমরসম্ভার উৎপাদনের কারখানাগুীলতে দক্ষ শ্রমিকের 
এসভাব ঘাঁটল । সধাশ্সন্ট দপ্তরের মন্ত্রী আলবাট” স্পশর ( 41952 99০০1 ) এর বিরদ্ধে 
প্রাতবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব কাঁরলেন আফিসে ও কারখানগলতে পুরুষদের 
লন্যস্থানে মেয়েদের গ্রহণ করা হোক । 

খ্ * হাঁ ট 

মিণ্রবাহনীর মধ্যভাগে এবং উত্তরাংশে প্রচণ্ডতম আক্রমণের পাঁরিকজ্পনা হইল এবং 
«এই মুল আক্রমণের পাশ*বদেশ রক্ষা করিয়া চাঁলবে আর একদল জার্মানসৈন্য উত্তর 
লাক্সেমবুর্গ ও দক্ষিণ-প্‌ব বেলাঁজয়মের ভিতর দিয়া । এই সমস্ত আক্রমণে ২০ থেকে 
৯৫ ডাভিসন সৈন্য 'নয়োগ করা হইবে । 

১৫&ই ডসেম্বরঃ ১৯৪৪ পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপাতি ফিঙ্ড-মার্শাল রুস্ডষ্টেড 
এক নদেশিশামায় জামননবাহনগর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন-_ প্রত্যেকটি সৈন্যের 


৯। উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ৯২৯৬ । 
, 1 এ পুন্তক, পন্তা ১২৯৭ । 


০১০ ্‌ হিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কর্তব্য হইতেছে জীবনের শেষ রন্তাবন্দ দিরা জামণনশর পাঁবল্র ভূমিকে রক্ষা করা । 
কোন সৈন্য জশীবিত থাকা পর্যস্ত জামণননীর এক ইঞ্চি জাঁমও যেন ছাড়িয়া দেওয়া না. 
হয়। লড়াই না কারয়া যাঁদ কেহ পশ্চাদপসরণ করে, তবে, তাকে দেশদ্রোহী বাঁলয়া 
গণ্য করা হইবে ।৮*- | 

ফশ্ড-মার্শাল গোয়োলিং এই যুদ্ধের জন্য ৩ হাজার প্লেনের প্রতিশ্রহাতি দিলেন, 
কত্ত আগের মতই এই প্রাতিশ্রুুতি ধাপ্পায় পাঁরণত হইল । কেননা, তান হাজার 
খানেক জঙ্গী বিমানও দিতে পারিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ । হিটলার আর-একজন 
ধূুরম্ধরকে এই পালটা আরুমণে আমোরকানদের বিরদ্ধে কাজে লাগাইলেন। ইনি 
হইতেছেন এস, এস. কনলে অটো স্কোরজোঁনি- পাঠকবগের স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
যাইতেছে যেঃ এই ধঃরম্ধর ব্যন্তি উত্তর ইতালশর পাবত্য বন্দীনিবাস থেকে ম-সোলিনীকে 
অত্যন্ত দ:ুঃসাহসের সঙ্গে উদ্ধার কিয়া .আ'নয়াছিলেন । এবার সেই দুঃসাহসিক 
স্কোরজেনিকে এবং তাঁর দলবলকে আমেরিকান সৈন্যদের ছদ্মবেশে মাকি“ন লাইনের 
ণপছনে 'মন্রপক্ষীয় নেতাদেরকে হত্যা, সাবোতাজ ও বশ:ঞ্খলা স:ম্টর জন্য গনয়োগ 
করা হইল । এই বষয়ে স্কোরজোঁনি ছটা সাফল্যও অর্জন ফাঁরয়াছিলেন । 'িম্তু 
তাঁর আঁধকাংশ সহকমর্ঁই ধরা পাঁড়য় আমোরকানদের হাতে খতম হইয়়াছিল.। 
স্কোরজেনিও ধরা পাঁড়য়াঁছলেন: তবে, শেব পযন্ত কপালগুণে বাঁচিয়া িয়াছিলেন।+*- 


জামান 


স্ফীতিসুখ রর 
বাক্তেঃএ 


্ ১৫ | 
 ভিলংস ২৬৬*২এখটের্নাথ 


খু 


! লুকঙেমবার্গ ২ 





১৬ ডিসেম্বর ১১৪৪ ভোরবেলা রুপ্ডস্টেভ আড়াই লক্ষ আমন্ন সৈন্য, ১ হাজার, 
ট্যাঙ্ক ও প্রচুর যানবাহনসহ আঁতি অকল্মাৎ আদে'নেস অশ্চলের ৭৩ মাইল ফ্রন্টে মেম্সচা্, 


পশ্চিম থেকে জার্মানী আভমুখে ৩১১ 


এবং এ্কটারল্যাচের মধ্যে ) প্রচ্ড গোলাগৃঁল বষণের ছারা এক দুর্দান্ত আক্রমণের 
উদ্বোধন কাঁরলেন । এই সমস্ত আক্রমণকারশ বাহনশর মধ্যে অম্ততঃ কয়েক ডাভসন 
দক্ষ ও পাকা বাঁষ্ত্রক সৈন্য ছিল । মাঁক্কন এ্রীতহাসক স্নাইডার মন্তব্য কারয়াছেন 
যে একমাত্র পার্লহারবার আক্রমণের বিস্ময়ের সঙ্গেই' আদেনেসের এই আকচ্মিক 
আক্রমণে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে । নিদারুণ ঠাপ্ডা* কুরাশাঃ বরফ এবং অত্যন্ত 
খারাপ রান্তাঘথাট সত্বেও ফন রুনডস্টেডের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ ঘমিত্রবাহিনীর মধ্াচ্ছুল 
গবদশণ্ণ করিয়া ফোলিল- _জার্মানরা অগ্রগতি লাভ কাঁরিল এবং ৪৫ মাইল দরঘ“ ও ৬৫ 
মাইল গভীর এক [বরাট ভাঙ্গনের সুষ্টি হইল । মিল্রপক্ষ এজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন 
না। সতরাং তাঁরা যেন কতকটা বম হইয়া পাঁড়য়াঁছলেন । ফন রুণ্ডশ্টেড প্রায় 
সম্পূর্ণ ব্যহভেদের সাফলোর কিনারায় আসিয়া পেশছিয়াগছিলেন 1": 

ণিকজ্তু রুশ্ডস্টেডের কপাল মন্দ । মধ্য রণাঙ্গনে বাস্তোন (3859506) শহর নিয়া 
জার্মানদের অপ্রত্যাশিত বিদ্ধ দেখা দিল । অনেকগলি উৎকৃষ্ট সড়কের মোড় এই 
শহরে । মাঁকনবাহনী এখান থেকে পালটা ট্যা্ক আবরুমণ চালাইলেন। আর ফন 
প্স্ডস্টেভ উত্তর ও দক্ষিণ দিক দয়া সাঁড়াশঈর চাপ 'দতে চাহলেন । িস্তু আমোরিকার 
বাঘা বাঘা ট্যাগ্কগুঁলি সড়কে, মাঠে ও অরণ্যের ধারে জানমশন সৈন্যদেরকে ঘেন 'হংঘ্্ 
থাবা মারতে লাগল । িক্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য 'মন্তরপক্ষের প্লেন আকাশে 
উড়তে পাঁরিতেছিল না। এজন্য জামণানদের সুবিধাই হইয়াছিল । তিন দিন ষুদ্ধের 
পর ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪, সুপ্রীম কমাশ্ডার আইজেনহাওয়ার পবচক্ষণ সেনাপাঁতর 
মত" অত্যন্ত দ্রুত ও দড় সিদ্ধান্ত কারলেন। "তি ফিল্ড মার্ণাল মণ্টগোমারিকে 
আদেনেস স্ফীতিমুখের উত্তর দিকে সমগ্র মিত্রবাহিনীর প্রধান নায়কের এবং লেঃ 
জেনারেল ওমর ব্রাডলিকে দক্ষিণ দিকের সমস্ত মিল্রসৈন্যের প্রধান কমাণ্ডার পদের 
দায়িত্ব নেওয়ার জন্য [নদেশ দিলেন । 

বলা বাহুল্য যে আক্রান্ত 'মন্ত্রপক্ষ বপদের গুরুত্ব উপলক্থধি করলেন এবং মার্কন- 
বাহনন প্রাণপণ শান্ততে লাঁড়তে লাগলেন । কেননা, তাঁরা জানতেন যে, যাঁদ এখানে 
তাঁদের পরাজয় বরণ করিতে হয়” তবে, সমগ্র আদে'নেস অঞ্চল শনুর দখলে চাঁলয়া 
যাইবে ! সুতরাং প্রাত ই জামর জন্য ঠাণ্ডা ও বরফের মধ্যে মাঁকন সৈন্যদের 
রন্ত ঝাঁরতে লাগিল । তথাপি তাঁরা পিছ হাটিতে বাধা হইয়াছিলেন । 

এই গুরুতর পারস্ছিতির সময় শত্রুপক্ষের দুইজন আফসার সাদা পতাকা উড়াইয়া 
বাস্তোন শহরে আসলেন এবং ম্ছানীয় মাঁক্নবাহিনীর সেনাপাতির নিকট আসিয়া 
“আত্মসমপর্ণ দাবী করিলেন £ মাঁকিন সেনাপাতি উত্তরে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ 
কারলেন-- ০৪ ! জামান আফসারঘয় এই শব্দটার অর্থ বুঝতে না পারিয়া এর 
ব্যাখ্যা চাঁহলেন। তখন মার্কিনবাহনীর কর্নেল হারপার জবাব দিলেন, . দি 
তৌমরা “নাটস” শখ্দটার অথ” না বুঝে থাকো, তবে, এর সোজা ইংরাজশ হচ্ছে_-গো 
টু হেল অর্থাৎ তোমরা গোল্লায় যাও ।” 

জার্মান আঁফসারদ্বর এই তুড়ুক জবাব শুনিয়া 'ফারয়া গেলেন বটে ; কিজ্ত- 
শাসাইর়া গেলেন ঘধেঃ--এএটা হচ্ছে যুদ্ধ, অনেক আমোরিকানের প্রাণ যাবে 

বান্তোন শহরের স্কোয়ারে আজও এই ঘটনাটির একি স্মীতফলক রাঁহয়াছে ।+ 


৯1 জুই স্লাইডার, পৃত্ঠা ৪৬৬ । 


৩১২ দ্িতণয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


খা ক ১০৪ 

ইতিমধ্যে ২৫শে [ডিসেম্বর আবহাওয়া পাঁরস্কার হইয়া গেল । সুতরাং 'মন্তরপক্ষের 
মান বহর, যেগ্াীল এতাঁদন 'নাক্ক্িয় অবস্থায় ছিল+ সেগ্যাল শত্রুপক্ষের বিরুস্ধে 
সক্রিয় হইয়া উঠিল । 'মিত্রপক্ষীয় ৫ হাজার ীবমান এবং অজন্্র কামান জামান রণাঙ্গন 
ও স্ফশীতিমহখের দুই পাশ্ব ধারয়া বোমা ও গোলা বষণের দ্বারা বধবস্ত ও ধ্বংস 
কারতে লাগিল । ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড তখন বুঝিতে পাঁরিলেন যে, আর জয়ের 
আশা নাই । সতরাং তান পিছু হণটতে বাধ্য হইলেন । ১৯৪৬ সালের জানুয়ারণ 
মাসের মধ্যে বখ্যাত আদেনেস অণ্ুলের স্ফশীতিমখের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল । কিস্তু 
মিন্রপক্ষ ও জার্মানী, উভয়েরই এই 'নদারহণ যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষাত হইল । হতাহত, 
বন্দী ও নিখোঁজ নিয়া জার্মানদের নম্ট হইল ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য, ৬০০ ট্যাঞ্ষ ও 
১৬০০ 'বমান। আর হতাহত ও £নখোঁজসহ ৭৬,৮৯৩ জন মাক'ন সৈন্য নম্ট হইল । 

এই বেপরোয়া িটলারশ আবুমণ ব্যথ“ হওয়ার পর জামণশন সামারক শাস্তর আরও 
অবনাঁত ঘাঁটল এবং যাঁদও মাঁকি“ন পক্ষকেও অনেক রক্তের মূল্য দিতে হইয়াছে+ তব: 
চাঁর্চলের মতে-_ 
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ভা, 

অর্থাৎ স্ফীতিমুখের যুদ্ধে এই এবারের মহাযুদ্ধে আমোরকানদের পক্ষে বৃহত্ম 
বৃদ্ধ ছিল ।* 

৪ খঃ ধা 

দম্ভ পাশ্চম রণাঙ্গনের এই স্ফরীতিমহখের যুদ্ধ এত গুরুত্ব অর্জন কারয়াছিল 
কেন 2 এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অর্দেনেস অঞ্চলের ৮০ মাইল দীঘ" রণাঙ্গনে 
মত্রপক্ষের মাত্র চারটি ?ডভিসন ছিল । রণপাশ্ডত ীলডেল হার্ট” 1লাখয়াছেন যে, 
1হটলার এখানেই মারাত্মক পালটা আঘাত হানিলেন এবং 'মন্রপক্ষকে হতবাক, এমন কি 
1বম-ে কাঁরয়া দিলেন । কিক্তু মিন্রপক্ষ এত অবাক হয়োছিলেন কেন 2 এর জবাব 
দালডেল হার্ট [নীজেই 'দয়াছেন এবং বাঁলয়াছেন যে, 'মন্তরপক্ষ আদেনেস অঞ্জলে এই 
প্রকার 'হটলার? প্রত্যাক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ॥। সামারক গোয়েন্দা 1বভাগের 
প্রদত্ত সংবাদে অবস্থাটা খুব পাঁরম্কার বুঝা যাইতোঁছিল না। "দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভাঁবয়া- 
ছিলেন যে, তাঁরা যখন নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের পর থেকে ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া 
যাইতেছেন, তখন জামণনবাহনীীর পক্ষে সাধ্য নাই কোন পালটা আঘাত হানার ॥ 
তৃতীয়তঃ “আকব্রমণই আত্মরক্ষার সবেশৎকৃষ্ট উপায়” এই নশীতির উপর তারা অন্ধের মত 
1বশ্বাস স্থাপন করিস্সাছিলেন এবং চতুথ-“তঃ তাঁরা ভা'বিয়াছিলেন যে, যাঁদ আদৌ জার্মান 
পক্ষ কোন আকরুমণ করে, তবে, সেটা ঘাঁটবে কলোন: বা রুড়ের ?শিজ্পাশ্চলের 'দিকে, 
যৌদকে তাঁরা 'িনজেরা অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন । পণ্চমতঃ ৭০ বছরের বদ্ধ 'ফিঙ্ড- 
মার্শাল রুশ্ডস্টেডকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া পাশ্চম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপাঁতির 
পদে 'নয়োগ করায় মিল্রপক্ষ জার্মানধর কোন প্রত্যাক্রমন সম্ভাবনাকে গুরুত্ব সহকারে 
ববেচনা করেন নাই । 'কম্তু আসলে রুণ্ডস্টেড নামে-মান্র প্রধান সেনাপাঁত ছিলেন ॥ 


চক্র অভ হত বিজ এন শি জশ্রভন এজ পরত জজ জজ নজরে তজজজগকান্য হজ পল জবা বশ 


৯1 জুই স্নাইড়ার, প্ঠা ৪৮৭ । 


পশ্চিম থেকে জার্মানী আভিমুখে ৩১৩ 


শীবষয়ে তাঁর সঙ্গে কোন পরামশও করেন নাই । সতরাং এই পালটা আক্রমণের যুদ্ধ 
“পারচালনার দায়ত্ব তিনি 'নজের হাতে না রাঁখয়া সহকারী সেনাপাঁতিদের উপর অর্পণ 
-কারলেন। 

দিলডেল হার্ট আরও মন্তব্য কারয়াছেন যে িটলারের এই পারকঙ্পনা অত্যন্ত 
'পর্ুলিয়াণ্ট” বা প্রখর ব্যাম্ধর পাঁরচায়ক ছিল এবং এর সাফল্যও খুব উজ্জ্বল হইতে 
পারিত, যাঁদ তাঁর উপযুক্ত সমর-সম্ভার ও সৈন্যশন্তি থাঁকত। মিত্রপক্ষের অবস্থা প্রায় 
শীবপর্যয়ের কিনারায় পেশীছিয়াছিল । িকম্তু আবুমণই আত্মরক্ষার সবেণৎকৃষ্ট নশীতি” 
এই তত্ত্বের উপর হটলারও অত্যাধিক বি*বাস রাখায় তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যথ* হইয়া 
গেল ।১ 


ইক্স-মাকিন পক্ষের আবেদন রক্ষায় স্ট্যাজিন 


১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাস পর্যস্ত পাঁশ্চম রণাঙ্গনে ইঙ্গমাঁকনি বাহনশর অগ্রগতি 
“অব্যাহত ছিল বটে, 'কিজ্তু ডিসেম্বর মাসে থেকে এই অগ্রগাঁতি বন্ধ হইয়া গেল । 'মন্রপক্ষ 
প্লাইন নদী আতক্রম কাঁরতে 1কংবা গসরগাফ্রড লাইন দখল কাঁরতে পারলেন না-- 
জাম্ণনীর বাধা দান ও পালটা-আব্রমণের ফলে মিত্রবাহনী আত্মরক্ষার" দিকে ঝুশকয়া 
পাঁড়তে বাধ্য হইল । ইতালশতেও মিল্রপক্ষ পো-নদশ্বর উপত্যকায় কদ আবহাওয়া, 
ধাশ্ডা ও বন্যার জন্য আটকা পাঁড়য়া গেল । সুতরাং কোন রণাঙ্গনেই ইঙ্গমাকিনি 
পক্ষের অবস্থা সুখকর ছিল না। বরং একটা সম্কটজনক পাঁরস্ফিতির উদয় হইল । 
এই অবস্থায় মিন্রপক্ষের তরফ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া কংবা মাশণল স্ট্যালেনের নিকট 
আবেদন জানাইতে হইল পশ্চিম রণাঙ্গনে জামণানীর চাপ হাস করার জন্য | 

1কন্তু তখন নাৎসীবাহনীর অবস্থান ও সৈন্য সংখ্যা কিরূপ ছিল 2 সো?ভয়েতের 
সত্রে প্রকাশ ষেঃ ১৯৪ সালের আরম্ভে জামণনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ 
শুডীভিসন এবং ৩২টি 'শ্রগেড । এর মধ্যে ১৮৫ গডীভিসন ও ২১ ব্রিগেড ছিল সো?ভয়েত 
জার্মান ফ্রণ্টে, আরু ১০৮ 'ডিভিসন ও ৭ শৃব্রগেড ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে ও ইতালীতে । 
আরও ৩১ ডিভিসন ও 5 'ব্রগেড ছিল আঁধকৃত দেশগুলিতে সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ 
বাবস্থা অক্ষুগ্র রাখার জন্য ।২ 

বখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার উইলমটের প্রদত্ত হসাবের ( স্ট্রাগল ফর ইউরোপ” গ্রচ্ছে ) 
সঙ্গে উপরে প্রদত্ত হিসাবের সামান্য গরামিল আছে । যেমন, তাঁর 'হসাব অনযাক্সী 
পশ্চিমশ 'মিত্রপক্ষ ১৯৪৪ সালের শেষভাগে মোট ১০০ িভিসন জাম্ণান সৈন্যের সঙ্গে 
বণালগু ছিল- এর মধ্যে ৭৬ গিডাভিসন পাশ্চম রণাঙ্গনে এবং ২৪ ভিসন ইতালাতে 
শছল ॥ আর সমগ্র প্‌ব রণাঙ্গনে ছিল ১৩৩ ডাঁভসন জার্মান সৈন্য 15 

মহাষুদ্ধের গোড়ার দিকে সোভিয়েত রাশিয়া পাশ্চমন মিন্রপক্ষের নিকট বারবার 
আবেদন জানাইয়াছিলেন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ছারা পূব রণাঙ্গনে 


৬1 [লিতেল হার্ট, পৃহ্ঠা ৬৪৩ এবং ৬৫১৯ । 
ই। দি খ্যাশ্টিশহিটজ্ার কোয়াঁলিশন, ভিষ্টর ইন্রায়েলজান, মস্কো, পৃত্ঠা ৩২৬ 
৪ ॥ হাব্শর্ট ফীজ পাত্ঠা ৪৭৮ । 


৩১৪ দ্বিতীয় শহাযহম্ধের হীতিহাস্য 


জাম্ণনীর সামারক চাপ হাস করার জন্য । ঁকম্তু এবার ঘাঁড়র কাঁটা ঘুরয়া গেল । 
এবার মাঁক্কন ও ব:টিশ গভন“মেন্টই বাধ্য হইলেন সোভিয়েত রাশয়ার নিকট আবেদন 
জানাইতে-_পাশ্চিম রণাঙ্গনে তাঁদের প্রস্তাবিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জামশনী চাপ হাস 
করার উদ্দেশ্যে লালফোৌজ কর্তৃক নূতন আভিযান সংগঠনের জন্য | 

পাঁশ্চম রণাঙ্গনের 'মিত্রপক্ষশয় সংপ্রশ্ম কমান্ডার স্বভাবতই জামণনীর পালটা- 
আক্রমণের জন্য অত্যন্ত উৎকাণ্ঠিত ছিলেন । সুতরাং ২১ ডিসেম্বর 1তাঁন তাঁর সেনানশ- 
মণ্ডলখর প্রধানকে এক চিঠি লখিয়া জানিতে চাহিলেন যে, এই মাসে অথবা আগাম 
মাসে সোভিয্েত রাশিয়া কোন বৃহৎ আঁভযান চালাইতে রাজশী আছেন ফি না? এই 
তথ্য জানিতে পারা আমার পক্ষে অত্যন্ত গরুত্ববাঞ্জক । কেননা, আমিও সেই অবন্ছাক্প, 
সোভিয়েত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আমার পাঁরকজ্পনা তৈয়ার কাঁরতে পার । 
এই সামঞ্জস্য বধান করার পক্ষে বোন কিছ করা মম্ভব কনা 2 

এই দুই দন পর ২৩শে ভিসেম্বর স্বয়ং প্রোসিডেন্ট রুজভেক্ট স্ট্যাঁলনের নিকট এক 
বাতণ পাঠাইয়া জানাইলেন যে, আইজেনহাওয়ার নয় তান 'িজেই পশ্চিম ও পাব 
রণাঙ্গনের মধ্যে নামঞজস্য বিধান সম্ভব কনা, সেকথা জানতে চান এবং এজন্য 
মস্কোতে একজন পদস্থ প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য আইজেনহাওয়ারকে দেশ দিতে 
চান। “জরুরশ অবস্থার জনা” তান সত্বর জবাব প্রত্যাশা করেন । অনুর:প বার্তা 
প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও স্ট্যাঁলনের নকট পান্ঠাইলেন এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে মিতপক্ষের 
দবপদের উপর গুরহত্ব আরোপ কারিলেন । 

আদে'নেস অণ্চলে জাম্ণানদের পালটা-আক্রমণের জন্য ইঙ্গ-মাঁক্ন বাহনন অত্যন্ত 
বেকায়দায় পাঁড়র়াছিল এবং বটেনের সামনে পগ্ধতয় ভানকাকের আশঙ্কা দেখ্য 
দিয়াছিল । অই অবস্থায় সোভিয়েত সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়া চা্চল ৬ই 
জানুয়ারী, ১৯৪৫১ মার্শাল স্ট্যাঁলনের নিকট 'নিম্ীলাখত তারাবার্তা পাঠাইয়াছিলেন £ 
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চাঁচলের এই জরুরী তারাবতণর জবাবে মাশণল স্ট্যালনও কালাবলম্ব না করিয়া 
তারত জবাব দিলেন এবং মস্কোতে আগত বটশ ও মাঁকন প্রাতীনাধদের সঙ্গেও 
আলোচনা করিলেন । 

স্ট্যালিনের বন্তব্য এই ছিল যে, “জামণননর [বরুদ্ধে একাঁটি আক্রমণাত্মক আঁভিষানের 
প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুর: হইয়াছে । শক্ত আবহাওয়ার জন্য 'িবলম্ব হইতেছে । কিস্তু 
এই খারাপ আবহাওয়া সত্বেও পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের মিন্রদেন অবস্থা বিবেচনা কারয়া 
আমরা আমাদের প্রস্ততি ত্বরাশ্বিত করার জন্য 1সম্ধান্ত 'নিয়াছ। ইতিমধ্যে আবহাওয়ার: 


পশ্চিম থেকে জামণনী আভনখে ৩১ 


অবস্থা যাই হোক না কেন? জানুয়ারী মাসের ছিতীয় অধেকের মধ্যে সমগ্র মধ্য রণাঙ্গন 


ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া শুরু কারব 1” 

চাঁচ্চল জবাবে জানাইলেন, “আপনার এই উৎসাহদশপ্ত বার্তার জন্য আম গভগর- 
ভাবে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ 1*- 

আইজেনহাওয়ারের পক্ষ থেকে এয়ার চঈফ মাশশাল টেভার যখন মস্কোতে 
স্ট্যাঁলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারলেন এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে 'িন্রপক্ষের িরুদ্ধে জামণনশর 
চাপ হাস করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সোভিয়েত অভিযানের জন্য সন্তোষ প্রকাশ কাঁরলেন, 
তখন স্ট্যালিন যে জবাব 'দিয়াছিলেন, তা [[নশ্চয়ই স্মরণণয় £ 

2 112৬০ 020 (525 ০০৮ /০ 215 09022019055, [৫ 15 1910106]1 2170 9150. 
৪০90100 361991) 1১0911095% (1196 ৮76 91)09010 17০1] 92,010 01176]: 11) (10153 ০৫ 
02010051659. 1 ৮০] ০০ ০9০91851) 0172 6০ 91270 25105 97700 16 0105 
(32117091079 2101811111965 500. 5. 01765 ৮৮051 01015 €1]) 0900 00 1209 ৮৮10912 
১০] ৬৮০1০ 085199520০7 91177119159 11 15 0 5০01 21065159010 ৫০ ০৬০1 
(1)1176 109991015 £০ 15561) 0105 0361:1709775 10170 201011)1190105 1009.5 

সহজ কথায়-_ আমাদের দুই পক্ষের মধ্যে কোন সাম্ধচু্ড নাই । কত্ত আমরা 
কমরেড । আমাদের পরস্পরের 1বপদ্দের সময় আমসা পরস্পরকে সাহায্য কারব । 
এটাই সবোোৎকৃষ্ট স্বার্থবান নীতি । কিম্তু আপনাদের ?বপদের সময় আম যাঁদ দরে 
সাঁরয়া থাকি, তবে, আমার পক্ষে সেটা বোকার চ.ডাস্ত হইবে । কারণ জামণনী 
কর্তক আপনাদেরকে সংহার করার সমযোগ যাঁদ আমি দেই তাহলে আর্গনারা শেষ 
হইয়া যাওয়ার পর শত্রু আমাকে সংহার কারবে ॥। অনুরূপভাবে আগনাদেরও উচিত 
সবণপ্রকারে আমাকে দাহায্য করা* যাতে জামণানরা আমাকে সংহার কারতে না 
পারে ॥ 

স্ট্যালিন মিত্রপক্ষকে আরও আশ্বাস দিলেন, বে সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ এমন- 
ভাবে পুরোপ্রি আক্রমণাত্রক আভিযান চালাইয়া যাইবেন ঘাতে জামণনা পরব দিক 
থেকে পশ্চিমে কোন সৈন্য সরাইয়া নিতে না পারে । 

মার্শাল স্ট্যাঁলিনের কাছ থেকে এই আশ্বাস ও প্রাতশ্রাীত পাওয়ার পর জেনারেল 
আইজেনহাওয়ার এবং সাম্মলিত সেনানীমণ্ডলনর কতণরা স্বাম্তর ন*বাস ফোলিয়া 
বাঁচিলেন। 

সোভিয়েত রাশিয়া ও মাশশল স্ট্যাঁলন পাঁশ্চমের 'মন্ত্রপক্ষের প্রাতি কিভাবে তাঁদের 
' দায়িত্ব ও নোতক কর্তব্য পালন কাঁরয়াছেন এবং প্রাকৃতিক বদ সত্বেও ১২ই জানুরারস 
১৯৪৫১ ১৫০ 1ডাভসন সৈন্যসহ বাঁজ্টিক থেকে কৃষ্ণ সাগরের তার পযন্ত আক্রমণাত্মক 
অভিযানে অবতীর্ণ হইয়াঁছিলেন, এই ঘটনা জহলম্ত দষ্টান্ত। ফেব্রুয়ারশ মাসের 
প্রারচ্ভেই লালফৌজ মধ্য-পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ২০০ মাইল আগাইয়া গেল, আবার 
সাইলোশিয়ার অভ্যন্তরে ঢকিল এবং বাঁল“নের ১০০ মাইলের মধ্যে পেৌোছিল 1" 

পশ্চিম রণাঙ্গনে নাৎসশ পারিকজ্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল এবং হিটলার ব্যস্ত-সমস্ত: 


১। চাঁচল, ব্ঠ খণ্ড, পচ্ঠা ২৪৪1 
২। হার্বাট ফীজ, পৃচ্চা ৪৮২। 


র0১৬ ছিতাঁয় মহাষধুদ্ধের ইতিহাস 


-ছুইয়া পশ্চিম থেকে জামণন সৈন্যদের একটা বৃহৎ অংশকে পরব" রণান্তনের দিকে 
পাঠাইয়া দিলেন 1. 


জামণনীর [বিরুদ্ধে বোমার আভিষান 


কিম্ত; এই অধ্যায় শেষ করার আগে উপসংহারে উল্লেখ করা দরকার যে, স্হলপথে 
বা পশ্চিম ইউরোপে ১৯৪৪ সালের জুন মাসের আগে গমন্ত্রপক্ষ দ্বিতীয় রণাঙ্গন খাঁলতে 
ব্যথ হওয়ার সোভিয়েত রাশিয়াকে ভরসা দয়াছিলেন যে, এই ব্যর্থতার “ক্ষাতপুর্রণ, 
ছারা তাঁরা জার্মানীর উপর সরাসার প্রচণ্ড বোমারু আভিযান চালাইবেন । অবশ্য 
এই প্রস্তাবের আগেই ১৯৪২ সালের ২০শে মে রাত্রবেলা বৃটিশ বমানবাহনশর এক 
হাজারেরও বেশী বিমান ৯০ মাঁনট ধরিয়া কলোন শহরের উপর ২ হাজার টন বোমা 
শনক্ষেপ করিল ; তিন দিন পর এসেন শহরে যেখানে ব্রুপসের 'বখ্যাত গোলাগালর 
কারখানা সেই শ্রমাশজ্প অগুলেও অনুরূপ ব্যাপক বোমার আক্রমণ ঘাঁটল । কিক্তু 
১৯৪২-এ ছিল বোমারু আঁভযানের সূত্রপাত মাত্র, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে এই 
আভযান দিন দন প্রবল থেকে প্রবলতর হইতে লাগল । জামণানশর সমস্ত শ্রমাঁশজপ 
কারখানা ও শহরগুলির উপর এবং হিটলারের ইউরোপীয় দুগ্গের* উপর নরওয়ে থেকে 
শুর কাঁরয়া দাক্ষণে ইতালৰ পর্যস্ত বোমার আক্রমণ ঘাঁটিতে লাগল ॥ শ্রমশিজ্পের 
শহরগনীল ছাড়াও জাঞশানীর বন্দর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মম-কেন্দ্রগলতে__রেল- 
জংশন, রেলপথ এবং সেতুসম:হের উপরেও ধনংসাত্মক আক্রমণ ঘাঁটল । একে একে 
জার্মানীর বড় বড় শহরে-_ফ্রাঙ্কফুট, হ্যানোভার, িউাঁনিক, স্টাটগার্ট, নহ্যরেমবার্গ ও 
খোদ বার্লিনসহ অভ্ততঃ &০টি শহরে বোমারু আভিধান অনুশ্ঠিত এবং এই সমস্ত শহর 
শতকরা ৩০ থেকে ৮০ ভাগ পযন্ত ধংস হইল । এই ভয়াবহ বমান আক্রমণের ফলে 
৩ লক্ষেরও বেশ জামান নিহত, ৭ লক্ষ ৮০ হাজার আহত এবং ৮০ লক্ষ লোক 
বাস্তুচ্যুত হইল ॥। জার্মান 'বমানবাহনধ এত দুবল ও ক্ষাতিগ্রস্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল 
যে? ১৯৯৪৪ সালে মিন্রপক্ষের বোমার আঁভষান কোনক্রমেই ঠৈকাইয়া রাখতে পারল 
'না এবং নানা রণাঙ্গনে তাদের যে পরাজয় ঘাঁটিতে লাগল, তার অন্যতম কারণ মিরশান্তর 
[বিমান আধিপত্য । কিম্তু এই সমস্ত আভিযানের ফলে ব:টিশ ও মার্কন পক্ষের ক্ষয়- 
ক্ষাতও হইয়াছিল প্রচুর । যেমন--বৃটশ পক্ষের মোট ২২ হাজার মান নণ্ট এবং 
৭১৯,২৮১ জন বৈমাঁনক নিহত হইল । মাকন পক্ষের ১৮ হাজার প্লেন নস্ট এবং 
5১৯০৬২৫ জন বৈমানিক প্রাণ হারাইল । 
পাঁশম রণাঙ্গনে সপ্রনম কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার এবং খ্যাতনামা 
বিশ সেনাপাতি ফিজ্ড মাশশাল মণন্টগোমাঁর উভয়েই বাঁলয়াছেন যে, এই সমস্ত বমান 
অভিযানের জন্যই জাম্শানীর বরদ্ধে তাঁদের জয়লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল । 
এমন কি, পশ্চিম রণাঙ্গনের জাম্ধান সেনাপতি ফজ্ড মাশশাল রুশ্ডস্টেডও যুদ্ধের পর 
*বীঁকার করিয়াছিলেন যে, 'মন্তরপক্ষের বিমান আ'ধিপতাই জামণনশর পরাজয়ের 
অন্যতম কারণ ।১ 


৯1 লুই স্নাইডার, পুচ্ভা ৪৮৮-৯২ | 


অষ্টম পর্ব 
পঞ্চম অধ্যায় 


মাল্টা বৈঠকেক্ বৈশিষ্ট্য £ 
ইঙ্গ-মাফিন মতান্তর ? 


১৯৪৩ সালের শেষভাগে নভেম্বর-ীডসেম্বর মাসে তেহরানে তিন 1বশ্বনেতা চাঁচ'ল- 
রুজভেল্ট-স্ট্যাঁলনের বৈঠকের পর গোটা ১৯৪৪ সাল আতিক্রান্ত হইল। তিন 
প্রধানের মধ্যে আর কোন বৈঠক হইল না। কিন্তু রূজভেঙ্ট ও চাঁচ'ল উভয়েই: 
অনুভব করিতেছিলেন যে, সামারক ও রাজনোতিক ঘটনাবলীর যে ভাবে বিকাশ 
হইতেছে, তাতে তন প্রধানের যথাসম্ভব শশঘ্র আলোচনা ও পরামশ+বৈঠকে মিলিত 
হওয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে রুজভেম্ট স্ট্যাঁলনের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার, 
জন্য উৎসুক ছিলেন । “কিন্ত; চতুর্থবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য তানি 
অপেক্ষমাণ ছিলেন । ২০শে জানুয়ার+* ১৯৪৫, রাস্ট্রপাঁত পদে আভাঁষন্ত হওয়ার পর 
তানি স্ট্যাঁলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য ব্যস্ত হইয়া পাঁড়লেন। কিন্তু 
স্ট্যাঁলন সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে যাইতে অইনচ্ছুক ছিলেন-_-চাকৎসকদের 
পরামশ* অনুযায়শ । এাঁদকে রুজভেল্টও কৃষসাগরের তারে যাইতে ইচ্ছুক ?ছলেন 
না। কারণ, তাঁর 'নকট এই মমে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল যে* সোভিয়েত 
কফসাগরের তাঁর অস্বাস্থ্যকর ও অপারিচ্ছন্ন । ফলে, রুজভেল্টের আশঙ্কা হইল যে, 
এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁর স্হকমর্দের এবং জাহাজের কমণচারী বা মাঝিমালাদের 
অসখ করিতে পারে । আঁধকল্তু ওয়াশিংটন থেকে কৃষসাগর পষন্ত এই দূর পথের 
যোগাযোগ ব্যবস্থাও অসুধিধাজনক হইতে পারে, রাস্ট্রপাঁতি হসাবে তাঁর সরকার 
কাজকম চালাইবার পক্ষে । সুতরাং তিনি স্ট্যালিনকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন 
ইতালী বা 1সাঁসাঁল কিংবা মাল্টা বা সাইপ্রাস-_ভুমধ্যসাগরের যে কোন স:ন্দর ও 
মনোরম স্থানে 'মাঁলত হওয়ার জন্য । “কন্তু স্ট্যাঁলনও ডান্তারদের পরামশের কথা 
উল্লেখ কারিয়া সোভিয়েত প্লাশিয়ার বাইরে যাইতে অসম্মত হইলেন । তখন অগত্যা 
রূজভেল্টকেই রাজণ হইতে হইল কৃষ্ণসাগরের তাীরবত+ ইয়াল্টা বা ক্রিমিয়ায় যাওয়ার, 
জন্য । অবশ্য জাহাজযোগে ভূমধ্যসাগরের মাল্টা পযন্ত যাওয়াই তাঁর স্বাস্ছ্যের পক্ষে 
অনুকুল ছিল। তান নিজেও সমদুদ্র ভ্রমণ পছন্দ করিতেন । সতরাং যুদ্ধজাহাজ 
কুইস্তি” (39%0০5) যোগে তাঁর মাল্টা পর্যন্ত যাওয়ার চড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল । চার্চিল 
এই প্রম্তাবে মহা খুশশ হইলেন ॥। কারণ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একটি বাঁটিশ 
সুশীপে অবস্থান করবেন এবং যে দ্বীপ যুদ্ধের এতবড় ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়াছে, সেখানে 
তাঁর পদাপতণ ঘঁটিবে, এই আনন্দে চা্চল ছেলেমানুষের মত একটা ছড়া পষন্ত 
1লাখিয়া ফেলিলেন £ 
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৫9১৮, ছিতাঁয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ণকন্ভু ইয়াল্টায় তিন প্রধানের বৈঠকের আগে স্থির হইল যে, তাঁদের আলোচনার 
সুবিধার জন্য মাল্টায় উভয় পক্ষের সেনানীমণ্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে এবং 
সামারক 'বিষয়গ্লি সম্পকে তাঁদের রিপোর্ট যথাশবঘ্র সম্ভব চাঁচলি-রুজভেল্টের নিকট 
পেশ করা হইবে ॥। সহতরাং ৩০ শে জানুয়ারী মাজ্টায় বটিশ ও মাঁকিন সেনাপাতগণ 
তাঁদের আলোচনা শুরু কারলেন এবং অধিকাংশ বযয়েই তাঁরা খুব শশ্গ্র একমত 
হইলেন । চাচিলি-রুজভেল্টকে তাঁরা মাজ্টায্ল আঁসবামান্র [িরপোট দেওয়ার জন্য 
প্রস্তুত হইলেন । 

জার্মানীকে যত তাড়াতাঁড় স্ন্ভব পরাজত করার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে নতুন 
আঁভযানের 'সদ্ধান্ত হইল ।॥। এঁদকে সতপ্রশম কমাপ্ডার আইজেনহাওয়ার ৩০শে 
জানুয়ারী মাজ্টায় সম্মিলিত সেনানী প্রধানদের জানাইয়া দিলেন যে, রুশ সৈন্য- 
বাণহনণর অগ্রগাঁতর 1ববেচনায় সময়ের প্রশ্নটা এক্ষণে বড় হইয়া উঠিয়াছে । জাম্বানসর 
আক্রমণাত্ক-শান্ত কাবু হইয়া পাঁড়তোছল । সতরাং ঘথাসম্ভব শশঘ্র উত্তরদিক দয়া 
প্লাইন নদশ অতিক্রম করা হইবে এবং সেখানে সবনাধক শান্ত প্রয়োগ করা হইবে । 

উত্তরাঁদক দয়া রাইন নদ পার হওয়া এবং একটমাত্র রণক্ষেত্র যথাসম্ভব বেশণ 
পাঁরমাণ শান্ত সংহত করিয়া জামণান প্রাতরোধ ভাঁঙয়া ফেলা কিংবা ব্রড ফ্রন্ট পাঁলাসি* 
অনুকরণ করা--এই দুই মতবাদ নয়া মণ্টগোমার ও আইজেনহাওয়ারের মধ্যে 
যে বরোধ ছিল, তারও সানঞ্জস্য 'বধান করা হইল । উত্তরে ডাসেলডর্ফ ও রূঢ় 
অণ্চলের দিকে এবং দক্ষিণে ফ্রা্কফুর্টক্যাসেল অগচলে- এই দ্বিমুখী আক্রমণ মার্চ 
মাসে চালানো হইবে উপযবন্ত সৈন্য ও সামরিক শন্তি সহ ॥ মা্৮ মাসের আগে রাইন 
নদশ পার হওয়া শল্ত এজন্য যে, তখন নদীতে বরফ জামিয়া যায় । 

২রা ফেব্রুয়ারী চাঁ্চিল-রুজভেল্টকে জানানো . হইল যে, উভগ্ন পক্ষের সেনানী- 
'মপ্ডলশ রাইন নদ পার হওয়া ও পশ্চিম রণাঙ্গনের নূতন আক্রমণ পাঁরকজ্পনা সম্পকে 
একমত হইয়াছেন ।১ 

মাল্টার বৈঠকে ভুমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গন সম্পকেও পারিবর্তন ঘটানো হইল এবং. 
প্রস্তাব করা হইল যে, ১৬$ই মার্চের মধ্যে ৩টি বৃ?টশ ও কানাডীয় 'ডিভিসনকে উত্তর- 
পাশ্চমে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে ॥ অপরাদিকে চঈন, ভারত -ত্রহ্গ 
এবং দক্ষিণ-পৃব এশিয়া সম্পর্কেও প্রদানের কিছু রদবদল করা হইল । সাম্মিলিত 
সেনানধমণ্ডলশর চড়ান্ত বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব এীঁশয়া কম?ণ্ডের ল লুই মাউণ্টব্যাটেনকে 
ণানদেশ দেওয়া হইল মালয়া ও মালক্কা প্রণালীর দিকে আভযানের জন্য । ধি্তু 
ভারত-বমদ রণাঙ্গনের মাঁকিন সৈন্যেরা চঈনের জন্য মজুত থাকিবে । অর্থাৎ 
মাঁকরনবাহনী যাইবে চীনে ও উত্তর প্রশান্ত নহাসাগরের রণাঙ্গনের দিকে, আর 
ব:টশপক্ষ ঘাইবে দক্ষিণ-পূর্ব এাশয়ার দিকে । 

'মান্টায় এই সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর ম্াঁককন ও বৃটিশ রণনায়কেরা এবং চার্চিল ও 
রুজভেল্ট বমানযোগে ইয়াজ্টায় গেলেন । কিস রুজভেল্ট গোড়ায় ভাবয়াছিলেন 
যে, ইয়াশ্টাতে মাত্র ৩৫ জন সহকমর্ট সঙ্গে যাইবেন । 'কিম্তু কাষক্ষেত্রে দেখা গেল যে, 
চাঁচল ও রুজভেল্ট উভয়ের ক্ষেত্রেই সংখ্যাটা ৯০ গুণ বাঁড়য়া গেল । অর্থাৎ সংখ্যাটা 
:8০০তে দাঁড়াইয়া গেল ! মাল্টা থেকে ১৪০০ মাইল দ্‌রবতা 'ক্রিময়ার সাক 1বমান- 


৯) হার্বাট ফশজ, পু্ঠা ৪৯৬৩ । 


মাল্টা বৈঠকের বোৌশিত্ট্য ৩১৯ 


ঘাঁটির দিকে প্রাতি ১০ মিনিট পর পর এক-একখানা ট্রান্সপোর্ট প্লেন ছাড়তে 
ঞ্াগিল |*** 

ইয়াক্টা সম্মেলনে রুজভেল্টের স্বাস্থ্য গনয়া অনেক লেখালোঁখথ হইয়াছে । সতরাং 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাঁদও তি 'নজেকে খুব সংচ্ছ মনে কারতে ছিলেন 
তথাপি 'ক্রাময়ার সাক 1বমানঘাঁঁটিতে অবতরণের পর চার্চলের মতে তাঁকে রুগ্ন ও 
শশণ“ দেখাইতোহল । আর স্ট্যাঁলিনের মতে চা্চল স্বয়ং ছিলেন “সব্নপেক্ষা 
'স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ”, অপর পক্ষে স্ট্যাঁলন নিজেও খুব সংস্থ ও প্রাণবন্ত ছিলেন । * 

১ ০ রঃ 

ইয়াজ্টা যাওয়ার পথে রুজভেল্ট ও চাঁ্চল মাল্টায় এক সধাক্ষপ্ত বৈঠকে মিলিত 
হইয়াছলেন বটে, কিস্তু সেখানে তাঁরা প্রধানতঃ ইয়াল্টার কমণ্সূচ নয়া আলোচনা 
কারলেন । তা ছাড়া এমন কয়েকটি বতাঁকত বিষয়ও তাঁদের আলোচনার অন্তভূ্ত 
হইয়াছিল, যেগুলির সত্রপাত হইয়াছিল গত সেপ্টে্বর মাসের (১৯৪৪) কোয়েবেক 
সম্মেলনে । এই ?বষয়গাাঁল ইঙ্গমাঁকিন সম্পকে র ক্ষেত্নেও যথেম্ট গবরোধের উদ্রেক 
কাঁরয়াঁছিল ॥ চার্চিল আশা করিয়াছিলেন যে, মাজ্টাতে রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনার 
ফলে তাঁরা এমন-একটা “কমন পাঁলাঁস” 'চ্ছির করতে পারবেন, যার ছ্বারা তাঁরা এঁক্য- 
বম্ধভাবে স্ট্যালনের শাল্তশাল অবস্থানের ঠবরুদ্ধে ঘ:খোমহীখ দাঁড়াইতে পারবেন । 
গকম্তু রুজভেঞ্ট এই ধরনের কৌশলের পক্ষপাতন ছিলেন না এবং তান এমন ধারণারও 
সৃষ্টি কারতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, যাতে স্ট্যাঁলনের সন্দেহ হইতে পারে ষে, 
ইঙ্গ-মাক'ন পক্ষ একটা জোট বাঁধিয়াছে। তান নিজেকে “্পীথবর একজন সৎ 
প্রাতিবেশব” ৮05 ০০০ বব ০151)00111 01 0১5 ৬৮০1) বলিয়া মনে কারিতেন, যরি 
কর্তব্য হইতেছে নিরপেক্ষ সালশের অনুরূপ চাঁর্চল ও স্ট্যালনের মধ্যে সামজস্য 
শুবধান কারয়া চলা এবং যাতে ইঙ্গ-সো1ভিয়েত প্রতিদ্বশ্দবিতার দ্বারা তিন প্রধানের মধ্যে 
অনৈক্য না ঘটে? সোঁদকে নজর রাখা ॥ শিক মাজ্টার আলোচনা বৈঠকগলিতে 
বৃটিশ ডোঁলগেশন 'বিষন্লাচন্তে দোখতে পাইলেন ষে” আমোরিকানরা যুদ্ধ-পরবর্তাঁ 
রুশদের মতলব সম্পকে” যত না সন্দেহ পোষণ করেন, তার চেয়ে বেশন সন্দেহ করেন 
বহাটশ মতলব সম্পকে । ইয়়াল্টাতে তিন প্রধানের বৈঠকে যাহা গছ ঘাঁটয়াছিল, 
সেগীলর গভীর তাৎপষ“ বাঁঝতে হইলে মাল্টা আলোচনার এই পটভূমিকা স্মরণে 
রাখা দরকার ।১ 

প্রসিদ্ধ বৃটিশ সাংবাদিক ও সামরিক গ্রন্ছকার ?মঃ চেষ্টার উইলমট তাঁর বইতে 
প্রমাণ করিতে চাঁহয়াছেন যে, ব্যান্তগতভাবে রুজভেজ্ট এবং সাধারণভাবে 
আমোরকানরা সামাজ্যবাদ ও উপাঁনবেশবাদের বিরোধী ছিলেন । বূটেনের প্রাতি 
তাঁদের এই 'বরোঁধিতা ও সন্দেহের মৃজ কারণ ছল ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত--- 
খন ১৭৭৬ খস্টা্দে বৃটিশ উপাঁনবেশের বিরদ্ধে যাদ্ধ কারয়়া আমেরিকানদের 
*বাধীনতা অর্জন কারতে হইয়াছিল । সতরাং রুজভেজ্ট এবং তাঁর সমর্থকেরা মনে 
কাঁরতেন যে, বৃটেন হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক । যাঁদও বৃটেনের ওপাঁনবোশকতা 
অন্যান্য শাক্তবর্গের তুলনায় অধিকতর প্রগাঁতিশশল ছিল, তথাপি তাঁরা মনে কাঁরতেন 


৯। ফাঁজ, পৃত্তা ৪৯৭ । 
ই 10059610551 102 150709৩--01)65021 /110)015 1887005508. 18 00555 3956, 1৯১ 725. 


৩২০ 1হতাীয় মহাযদ্ধের ইতিহাস 


সাম্রাজ্যক শাসন কখনও ভালো হইতে পারে না এবং প্রত্যেকটি পরাধীন জাতরই- 
স্বাধীনতা পাওয়া উাচত ॥ রুজভেল্ট অবশ্যই 'বপন্ন বৃটেনকে সাহাব্য ও উদ্ধার, 
কারতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন । কিস্তু সেই সাহায্য বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় বা উদ্ধারে 
কাজে লাগুক, এটাও তানি চাহেন নাই । বরং তাঁর আভপ্রায় ছিল ১৭৭৬ সালের 
মাঁক্কন বিপ্লব উপানিবেশগঢাীলির 'বরহদ্ধে সব ছড়াইয়া পড়ুক । র:জভেল্ট যে 
“আতলাম্তক সনদ” রচনা কারয্লাছিলেন, তার মূলেও ছিল তাঁর ওপাঁনবোশক 
গবরোধিতা । পররাণন্ট্র মন্ত্রী কডেলি হালও রুজভেল্টের অনুরূপ মতবাদ পোষণ 
কাঁরতেন এবং তাঁর স্মহীতিপ/স্তকে 'লাখয়া গগয়াছেন ষেঃ বৃটিশ ওপনিবেশিক সাম্রাজের 
প্রশ্নে বটেনের সঙ্গে তাঁদের মতাঁবরোধ ছিল ॥ বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে স্বার়ত্বশাসন 
লাভের তত্বকথাও তাঁরা সমন কারতেন না। এই বিষয়ে রুজভেল্টের মনোভাব 
গিকরৃপ তখব্র ছিল সেটা বুঝা ধাইবে তরি পত্রের নিকট একটি মন্তব্য থেকে ৷ রহজভেজ্ট 


তাঁর পত্র ইলিয়টকে (115০৮ ) একবার বাঁলয়াছিলেন ঃ 
€|5 ৬৪ 1160 00 1702105 1 01527 0 ৬৬ 11)90010--21001 0105 ০101191-9-- €179,6+ 


ড/10515 ০:65 (10611 11155 200 20 হট 0 ৬2০10015705 (1611 51065 (1565 100119% 
12৬1 550 0105 1062 01196 5৮5 210 218 10050 6০ 11511) (10110 112105 010 00 105 
2101791১ 17)50162,] 1:101110 2069৮ *-- (31526 73111911) 915060 (16 /৯11917106 
0152,1051,  ][100175 00০ 15811951159 0192 77171050 90259 30৬611017810% 
1071591)9 (০0 1728,155 017৩0 11৬6 101) 00 10, 

অরথণাৎ--আমি উইনস্টোন চার্চিলকে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্যকে সোজা ব্াাবয়ে 
দেওয়ার চেস্টা করেছি েঃ আমরা তাঁদের মিত্র বটে এবং যুদ্ধজয়ে তাঁদের সঙ্গে আছি 
বটে, কিম্ত সেজন্য তাঁদের একথা ধরে নেয়া উচিত নয় যে, তাঁদের আদম, মধ্যযুগীয় 
সামাজ্য ধারণার প্রতি আঁকড়ে থাকার জন্য আমরা তাদেরকে সাহায্য করাছ। গ্রেট 
বৃটেন অতলাভ্তক সনদে স্বাক্ষর 'দয়েছে । সুতরাং আমি আশা কার যে, তাঁরা 
উপলাশ্ধ করবেন যে, মাকিন বন্তরাম্ট্রের সরকার তাঁদের 'িনকট সেই ছুন্তর আদশ£ 
রুপায়ণ প্রত্যাশা করেন ।”” 

ধমঃ উইলমটের মতে বহাটিশ ডাচ ও ফরাসী সমস্ত উপাঁনবেশ সম্পকেই রুজভেজ্ট 
এই সুদ নীতিতে বিশ্বাস কাঁরতেন । কিন্তু চাচিলি রুঞ্জভেল্টের এই আদর্শবাদের 
1বরোধখ [ছিলেন । এজন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য ও উপানবেশের প্রম্ন নিয়া রুজভেজ্টের সঙ্গে 
চার্চলের মতাঁবরোধও হইক্লাছিল ।*- 

তেহরান বৈঠকের পর (১৯৪৩ নভেম্বর-ডভসেম্বর ) চার্চিল ইউরোপের ভাঁবষ্যৎ 
সম্পকে" উীগ্িগ্ন হইলেন । কারণ, সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক শান্তর 'দকে তাকাইয়়া 
তাঁর আশঙ্কা হইল যে, রুশ আধপত্য ইউরোপে ছড়াইয়া পাঁড়বে । এজন্যই চার্চল, 
ভুমধ্যসাগর ও “বলকান নীতির” উপর এত জোর 'দিয়াছলেন । কিস্ত; আমে'রকানরা, 
চারচচলের এই নীতির 1িবরোধিতা কারলেন । ১৯৪৪ সালের অক্রোবরে মস্কো বৈঠকে 
স্ট্যাজলনের সঙ্গে চার্চিল বলকানের শতকরা &০ £ ৫০ হারে যে ভাগাভাগির প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন (এবং যে প্রস্তাবের কথা সোভিয়েট ইতিহ্াযসকারেরা অস্বীকার করিয়াছেন) 
আমেরিকানরা তারও তখব্র প্রতিবাদ করিলে চাঁচিল ঝলিয়াছলেন ষেঃ সমগ্র বলকান, 





৯ ॥ চেস্টার উইলমট, পন্ঠা এহন । 


মাল্টা বৈঠকের বৈশিষ্ট্য ৩২১ 


উপন্থীপ বাতে সোভিয়েত ন্রাসে না পাঁড়তে পারে, তার জনাই তান স্ট্যালিনের সঙ্গে 
একটা বুঝাপড়ার আসরাছিলেন । কিম্ত আমেরিকানরা এই কৈফিয়তে সম্ভূন্ট হন 
নাই, এমনাকি গ্রপক কাঁমিউীনস্টদের দমনের ব্যাপারে চার্চিল যেভাবে বুটিশ সৈন্য 
নিয়োগ কারিক্াছিলেন, তাতেও অতলা্তকের এপারে-ওপারে সমালোচনা ধবাঁনত 
হুইয়াছল | *** 

আসলে স্ট্যালিনের প্রাতি রূজভেজ্টের সপ্রশংস অনুভূতি ছিল এবং 'তাঁন মনে 
করিতেন যে, যৃদ্ধ জয়ের পক্ষে যেমন, তেমনি যুদ্ধোত্তর পথবশর শাস্তরক্ষার জন্য 
মান য:ন্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন । 
যখন পাঁশ্চিমন জগতে পোল্যাড 'নিয়া স্ট্যাঁলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতোছিল, 
তখন ১৯৪৪ সালের জন মাসে ওয়াশিংটনে পোলিশ নেতা 'মিকালোজ্যাস্কের সঙ্গে 
এক. সাক্ষাৎকারে রহজভেল্ট মন্তব্য কারিয়াছিলেন--স্ট্যাঁলন একজন বাস্তববাদী এবং 
একথা আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উাঁচত নয় যে, আন্তজাতিক সম্পকের ব্যাপারে 
সোভিয়েত রাঁশয়ার আভজ্ঞতা মাত্র বছর দুয়েকের । সুতরাং তার কাষকলা'প বচারের 
সময় সে কথা আমাদের মনে রাখা উচিত । তবে, একাঁট 1বষম়ে আম স্ানাশ্চিত ষে, 
স্ট্যালিন সাম্রাজ্যবাদী নন ।*- 

রুজভেল্ট আরও 1িঝ*বাস করিতেন যে, বম্ধুতার দ্বারা কুটনীতই সবেনৎকৃষ্ট-_ 
“79119102750 05 [778518091)87” এবং এই নীতির ছ্বারাই স্ট্যাঁলন ও রাশিয়ার কাছ 
থেকে অনুকুল সাড়া পাওয়া যাইবে । কেবল ব্যান্তগতভাবে রুজভেল্টই নন, তাঁর বড় 
বড় সামারক ও রাজনৈোতিক পরামর্শদাতারাও অনুরূপ মন্যেভাব পোষণ কারতেন ॥ 
এমন কিঃ পশ্চিম রণাঙ্গনের সংপ্রশম কমাপ্ডার আইজেনহাওয়ার পষণস্ত 'বশ্বাস 
কারতেন যে, সাধারণ রাশিয়ান ও সাধারণ আমেরিকানদের মধ্যে চরিত্রঃ আচরণ ও 
পরস্পরের প্রাতি কমরেডসুলভ ভালোবাসার যথেস্ট মিল আছে । এমন কিঃ মাঁকিন 
যুস্তরাষ্ট্রের জশ্মকাল থেকেই দুই দেশের জনগণের মধ্যে প্রীতির ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধূতার 
সম্পক“ বাঁহয়াছে ॥ 

( এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৭৬ খং্টাষ্দে বৃটিশ ওপাঁনবোশিকতার বর্ষে 
স্বাধীনতা ঘোষণার পর রাশয়াই প্রথম মাঁক্ন যংস্তরাষ্ট্রকে কুটনোতিক স্বীকাতি 
1দয়াছিল । ) 

আসলে মাঁকিন সেনানীমস্ডলীর মধ্যে বটেন ও বৃটিশ সামাজ্যনণাত সম্পকে 
যথেষ্ট মতভেদ ছিল । 1কম্ভু জাপানের 'বরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য লাভের 
প্রয়োজন সম্পকে মাঁকন উচ্চতম সামারক মহলের ( আমোরকান চীফস অব স্টাফ ) 
আধকাংশ যখন একমত ছিলেন এবং রুজভেম্টকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন 
ষে, রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া জাপানকে জয় করিতে ১০ লক্ষ মার্কন সৈন্য হতাহত 
হইতে পারে, তখন 1কম্তঞু জাপানের 'বরৃদ্ধে বৃটেনের সাহায্য আদৌ গ্রহণ-করা ডাঁচত 
কনা, সেই বিষয়ে রুজভেল্টের সমর্থনকারশদের মনে যথেষ্ট 'ছ্িধা ছিল । কারণ, এই 
প্রশ্নেও বৃঁটিশ ওপাঁনবোশকতার নীতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং কার্ক্ষেত্রেও 
দেখা গেল যে, দাঁকিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ডের আধিনাযর়ক লর্ড লুই মাউপ্টব্যাটেনের 
অধশনে বারা গছিল,ঃ তারা সকলেই ছিল বুটিশ ও বটিশ সাম্রাজ্যবাহনীর লোক । 


৯। পুরোন পুজ্তক, পৃঙ্ভা ৭৩২ । 
দ্ধ. মহা. (২র়)---২১ 


৩২২ ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সুতরাং ওয়াশিংটনের রণনেতারা ধরিয়া নিলেন যে, জাপানের পরাজয়ের চেয়ে চার্লি 
বৃটিশ উপানিবেশগাল উদ্ধারের জন্যই অনেক বেশশ ব্যগ্ধ ছিলেন। এখানে আরও 
স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ১৯5০৪-এর সেশ্টে্বেরে কোযম়েবেক সম্মেলনে চাঁচিলি ঘখন 
হঠাৎ মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ব্াটশ বোমারবাহিনী ও নৌবহর পাঠাইবার প্রস্তাব 
করিলেন, তখন রজভেল্ট সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন বটে, কিক্তু মাঁকন সেনানায়কদের 
অনেকেই সেটা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না । কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে, বটেন এই 
কৌশলে জাপানী সাম্রাজোর একাঁট অংশ দখল কারয়া নিতে চায়! এজন্য মাকিন 
সেনাননমণ্ডলন প্রশান্ত মহাসাগরের ষৃদ্ধে বটিশ সেনাপাঁতিদের মতামতের বা প্রস্তাবের 
কোন পাত্তা দিতে চাঁহলেন না। 

উপাঁনবোশিকতার গবরোধশরপে রুজভেজ্ট জাপানী ইজারাভুন্ত দ্বাপগঠল 
পুনর্দখলের পর মাঁকিন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন । তানি 
ইন্দোচন ফ্রাসকে ফেরৎ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না । কিস্ত ওলন্দাজ ছ্বীপপহুঞ্জ সম্পর্কে 
রানস উইলহেলামনা যখন রুজভেজ্টের নকট প্রাঁতশ্রৃতি দলেন যে, জাপানের পতনের 
পর এই দ্বপগ্ীলকে স্বাঁধকার ও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবেঃ তখন রজভেল্ট তাতে 
রাজী হইলেন ॥ কিক সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব কারলেন যে, এই প্রাতিশ্র:ীতি পূরণে 
সহায়তা করার জন্য মাঁকন সৈন্যেরা এই সমস্ত ছবঈপ মনুন্ত কারবে । 

এই মনোভাব থেকেই মাঁকন সেনানসমণ্ডলশ "স্থির কাঁরলেন যে, ওলমন্দাজ 
দ্বীপপুঞ্জের [বিরদ্ধে আভিষানে বৃটেনকে কোন প্রকার সামারক 1নয়ম্ত্রণ আঁধকার দেওয়া 
হইবে না--একমাল্র সুমাত্রা দ্বীপ ছাড়া, যেটা ছিল মালয়ের সঙ্গে সম্পকর্ষুন্ত। এই 
প্রসঙ্গে রূজভেজ্ট 1বদ্রুপাত্মক ভঙ্গশতে মন্তব্য কারয়াছিলেন--“পণথবীর ষে কোন অংশে 
যে কোন পাথুরে জায়গা বা বালর স্তৃত পেলেও বৃঁটিশরা সেটা লুফে নিবে 1” 

লূতরাং জাপানের বরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় একমাত্র মার্কন সৈন্যদের প্রাণ বাঁচাইবার 
জন্যই অথবা হতাহতের সংখ্যা হস কারবার জন্যই যে রুজভেম্ট স্ট্যাঁলনের সাহায্য 
চাঁহয়াছিলেন, এমন নয় । 1তাঁন ওপাঁনবোশকতার প্রত্যাবতনে বাধা দেওয়ার জন্য 
বিশ, ফরাঙণী বা ভাচদের আগেই মাকি'নবাহনশ কর্তৃক এই সমস্ত হ্বীপ উদ্ধার কারতে 
চাহয়াছলেন । 

জাপানের পরাজয়ের পর জাপানী সৈন্যবাহনী যখন আত্মসমপণে প্রস্তুত 
হইয়াছিল, তখন জেনারেল ম্যাকমার্থার “আত্মসমপণণের সামঞজস্য বধানের আঁধকত'া” 
রুপে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে হুকুম দিলেন যে, তান যেন পৃথকভাবে কোন জাপানা 
বাহনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ না করেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পন্ড জাপানী হাইকমাস্ড 
নিয়মমাফিকভাবে কোন মাঁর্কন মৃদ্ধজাহাজে কোন মকিনি সেনাপাতির নিকট পরাজয় 
স্বীকার না করিতেছেন, ততক্ষণ পধণ্তড বটিশরা তাদের আগেকার কলোনাগুলি পষস্ত 
পুনদ'খল কাঁরতে পারবে না-একন অপমানজনক অবন্থাও বৃটিশকে মানয়া 
1নতে হইল ! | 

চু গা 

যাঁদও বৃটশ গ্রন্থকার [মিঃ চেম্টার উইলমটের এই সমস্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে 

সোভিয়েত রাশিয়া ও রুজভেজ্টের নবতির প্রাত বিরূপতা আছে এবং বাদও তিনি 


এলাকা সপাপসপ পা পাপ 


৯ পুর্বোদ্ধত পৃদ্তক, পাত্তা ৭৩৬7 





মাল্টা বৈঠকের বোঁশন্ট্য ৩২৩ 


প্রমাণ কারিতে চাহিয়াছেন যে, স্ট্যালিলের প্রাত রুজভেজ্টের দুর্বলতার জন্যই রাশিয়া 
ইউরোপে--বিশেষভাবে পূর্ব ইউরোপে বাজিমাত কাঁরতে পাঁরয়াছিল, তথাপি এই 
বণ“না সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ, ১৯৪৩ সালের গ্রীন্মকালের কুরস্ক আভষান 
থেকে সোভিয়েত সামারকশান্ত ক্রমশঃ অজেয় হইয়া উঠিতেছিল এবং ১৯৪৪-৪৫৬ সালে 
লালফোৌজ আপন গাঁতবেগেই অগ্রসর হইয়া াইতেছিল । সেই সময় ইউরোপে এমন 
একটা অবস্থার সষ্টি হইয়াছিল যে+ সোভিয়েত রাশিয়াকে কার তঃ বাধা দেওয়া সহজ 
ছিল না। এজন্য রৃজভেজ্ট স্ট্যালেনের সঙ্গে “বম্ধূতার কুটনীতি” আন্তারকভাবেই 
অনুসরণ কারিতে চাহয়াছিলেন ভাবষ্যৎ পাথবীর শাস্তিরক্ষার জন্য । িাবশেষভাবে 
জাপানের বিরুদ্ধে তখন সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য অপাঁরহাধ বালিয়া মাকন 
সামরিক কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়াছিলেন । 

আর বিশ, ফরাসী বা ওলম্দাজ ওপ্পানিবেশিকতার বিরোধীরূপে আমেরিকাকে 
'মঃ উইলমট যেভাবে াত্রত করিয়াছেন, তাও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা, সে বিষয়েও 
সন্দেহ আছে । কেননা, উনাঁবংশ শতক থেকেই গোটা দাঁক্ষণ আমোরকা, প্রশাস্ত 
মহাসাগর ও 1ফাঁলাপন্স দ্বপপুঞ্জ মাঁক্ন সাম্রাজ্যবাদ ও ওর্পানবোৌশকতার ম:গয়ার 
ক্ষেত্র ছিল ! অবশ্য একথা সত্য যে, প্রেটসডেস্ট রুজভ্ভেল্ট এবং তাঁর আধকাংশ সমথ-ক, 
রাজনীতিক ও সামারক নেতা যে কোন সাম্রাজ্যবাদ ও ওপপানবোশকতার একান্ত বিরোধ 
এচ্গালানা 'রোল* স্গাশীসজজাল্কত তাঁরা ঘণা কারিতেন। 


অষ্টম পর্ব 
বন্ঠ অধ্যায় 


ইয়াপ্টার এতিহাসিক সম্মেলন £ 
তিন বিশ্বনেতার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 


জাম'নাঁর পতনের যান্র তিন মাস আগে এবং যখন লালফৌজ বাল'ন থেকে মাত ৪০ 
মাইল দূরে তখন ইয়াশ্টাতে চাঁচিল-রুজজেঞ্ট-স্ট্যালিন তিন 1ব*বনেতার যে প্রাঁতহাসিক 
সম্মেলন অনন্ঠিত হইয়াছিল, তার গুরুত্ব যেমন অসাধারণ ছল, তেমাঁন এই সম্মেলন 
নিয়া মহাযহদ্ধের পর [বিশেষভাবে ইঙ্গ মাঁক'ন মহলে [িতকঁ ও 'বতণ্ডার প্রচণ্ড ঝড় 
উাঁঠয়াছিল। প্রাসদ্ধ মার্কন এীতহাসক শেরউড বাঁলয়াছেন যে, 'দ্তীয় মহাযুদ্ধের 
অন্য কোন গুরৃত্বপরর্ণ সম্মেলন [নয়া এত 'বিতকঁ ও বিরোধের সবম্ট হয় নাই। 
জার্মানী ও জাপানের পূর্দ পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর আন্তজণাঁতক জগতে ষে 
তাঁত্র ?বরোধ ও ঠাশ্ডা লড়াই দেখা 'দয়াছিল তার মূলে ছিল ইয্লাজ্টা বৈঠকের সিদ্ধান্ত 
এবং বিরোধাপক্ষের এই সমস্ত অভিযোগ ছিল ব্যান্তগতভাবে প্রোসিডেন্ট রুজভেজ্টের 
বরনুদ্ধে যিনি সেই সময় অসুস্থ ও রুগ্ন ছিলেন এবং রুপ্ল রুজভেঙ্ট” স্ট্যালিনের 
কাছে কতকগুলি 'বষয়ে “আত্মসমপ্পণ” করিয়াছিলেন । বিরোধী পক্ষের এই সমস্ত 
প্রচার-কাষেরি জবাবে মিঃ শেরউড বাঁলয়াছেন যে, ইয়াণ্টা সম্মেলনের দাঁলিলপন্ত 
খণজয়া কিন্তু এই স্মস্ত অভিযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় 
যে, ইয়াল্টা সম্মেলনের আলো চিত গুরুতর প্রশ্নগুল, পঃজভেম্ট তরি নিজের কব্জার 
মধ্যেই রাখিতে পািয়াছিলেন । 

সুতরাং রুজভেক্টের বরুদ্ধে অতলান্তিকের এপারে-ওপারে যাঁরা এই সমস্ত প্রচার- 
কাধ'কে একটা “উপকথায়” (“08১00”) পরিণত করিয়াছেন, তাঁরা আসলে ছিলেন 
উদ্ারতাবাদী রুজভেল্ট ও সাম্যবাদশ সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধশ 1""- 

১৯৪ সালের 5ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুর়ারন পযন্ত কৃফসাগরের তীরবতর্ঁ 
'ক্রিমিয়ার ইয়াজ্টা শহরে বৃটেন, মার্কন যন্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার শশষ-স্থানণয় 
রাজনোতিক ও সামারক নেতাদের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, হটলার-ীবরোধা 
মহাজোটের পক্ষে সেই বৈঠক ছিল অনন্যসাধারণ । কিন্তু ক্রিমিয়া ছিল যুদ্ধাবধবন্ত ৷ 
দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের ধবংসকাণ্ডের জন্য সেখানে এত স্ছানাভাব ছিল যে, ইয়াঙ্টা 
সম্মেলনে আগত মিন্রপক্ষীয় ডেলগেশনদের জন্য অসম্ভব সবন্দোবস্ত করা সন্বেও 
১৬ জন মার্কিন কর্নেলেকে এক?টমাত্র শয়নকক্ষে অবস্থান কাঁরতে হুইয়াঁছল ৷ ( একমান্র 
ইঙ্গ মান পক্ষের প্রাতীনাধ সংখ্যাই ছিল ৭০০। তার উপর সোভিয়েত শ্রাতীনধ 
দল ও অন্যান্য লোকজন । ) অবশ্য ভি. আই. 'প.দের জন্য রাজাসক ব্যবস্থাই ছিল । 
আরের আমলের তৈয়ার 'লিভািয়া প্রাসাদে ছিলেন স্বয়ং প্রোসডেপ্ট রুজভেল্ট এবং 
সৈখান থেকে ১২ মাইল দরে একটি মনোরম ীভিলাতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রধ উইনস্টোন 


ইয়়াল্টার এ্রীতহাসিক সম্মেলন ৩২৫ 


চা্চল--রুশ আতথেয়তার যানি সবদাই প্রশংসা কারতেন। িস্ত্‌ মার্কিন যুস্তরান্ট্ের 
প্রেসিডেপ্ট হিসাবে রুজভেল্টকে তাঁর সরকারণ কাজকম“ চালাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । কারণ ওয়াশিংটন থেকে ইয়াজ্টা ছিল কয়েক হাজার 
মাইল দুরবতর্ণ দেশ । অথচ মাঁকিন নোভর যোগ।যোগের জাহাজগট ইয়াজ্টা বন্দর 
প্বস্ত আনা সম্ভব ছিল না। কারণ, ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় জারম্মানরা যে সনস্ত 
মাইন পাতিয়া রাখয়াছিল, ইয়াজ্টা তখনও সেই সমস্ত মাইনের ফাঁদ থেকে সম্প্প* 
মুন্ড ও 'নরাপদ ছিল না। সতরাং রুজভেক্টের 'িলভাভিয়া প্রাসাদ থেকে ৮০ মাইল 
দুরে সেবাস্তপোলে অবাস্ছিত মাঁক্ন নোৌভর যোগাযোগ জাহাজের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপনের জন্য নূতন লাইন পাতিতে হইয়াছিল । তাছাড়া ইঙ্গমাকিন প্রতিনাধিদের 
সংখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য বহু অর্থব্যয়ে দ্‌রবতর্ণ মস্কো থেকে সাজসরঞ্জাম 
ধও আসবাবপত্র আনতে হইয়াছিল । 

প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী ইয়াজ্টাতে পেৌছিলেন শুরা ফেব্রুয়ারী, শাঁনবার এবং 
মার্শাল স্ট্যাঁলিন তার দলবল নয়া ইয়াম্টাতে আসলেন তার পরাদন রাঁববার সকালে 
5ঠা ফেব্রুয়ারী ॥। অপরাহু চারটায় স্ট্যাঁলন ও মলোটাভ্‌ রুজভেম্টর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কাঁরতে আসলেন এবং প্রাথামক শিষ্টাচারের 'বাঁনময়ের পর রুজভেজ্ট গজ্পচ্ছলে 
বাঁললেন যে, কুইশ্সি জাহাজে দীর্ঘ সমহদ্ষান্রার পথে তাঁর সেনাপাঁতিরা অনেকবার 
বাজন ধাঁরয়াছিলেন যে, আমোরকানরা আগে ম্যাঁনলায় পেশোছিবে কিংবা লালফোজ্জ 
আগে বালিনে প্রবেশ কাঁরবে 2 স্ট্যালিন তখন সহাস্যে জবাব দিলেন যে, ম্যানিলার 
জন্য যাঁরা বাজী? ধারয়াছেন, তাঁরাই 'জাতিবেন !* 

গং খা ও 

পুবই বলা হইয়াছে যেঃ জাম্ণানীর আসন্ন পতনের মুখে ইয়াল্টার শষ সম্মেলন 
শুরু হইয়াছিল এবং তখন ১৯৪৫ সালের আরম্ভে জামণনীর মোট ৩১৯৩ ডিভিসন ও 
৩২ 'ব্রগেড সৈন্য ছিল । এর মধ্যে পৃব রণাঙ্গনে ছিল ১৮৫ ডিাভসন ও ২১ 'ব্রগেড 
সৈন্য । আর ১০৮ ডিভিসন ও ৭ 'ব্লিগ্রেড সৈন্য ছিল পাশ্চম রণাঙ্গনে ও ইতালঈতে এবং 
৩১ ডাভিসন ও ৪ 'র্রগেড সৈন্য ছিল ইউরোপের অন্যান্য আঁধকৃত দেশগ্ীলতে । অথণৎ 
মোট জাম্ণান বাঁহনশর শতকরা ৩৩ ভাগ সৈন্যকে ইঙ্গ মাঁক্ন পক্ষে রণালগু 
রাখয়াছিলেন বটে, িজ্ত জামণন সনমান্তে পেশীছিয়াও তাঁরা ইয়াজ্টা বৈঠকের সময় 
রাইন নবী পার হইতে পারেন নাই! অপর দিকে লালফৌক্ জামধানবর মধ্যস্থলের 
দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অভিযান চালাইতেছিল । সুতরাং ইয়াক্টা বৈঠকের সময় 
রাশিয়ার সামরিক অবস্থান খুব অনুকুল ছিল । 

৪ঠা ফেব্রুয়ারী লিভাডিয়া প্রাসাদে প্রিশান্তর শর্ধ সম্মেলন আনষ্ঠাঁনকভাবে 
শুরু হইল । মাশশাল স্ট্যাঁলন গোড়াতেই তেহরান বৈঠকের অনুরূপ প্রেসিডেন্ট 
ব্ুজভেম্টকে সভার্পাতরপে সম্মেলনের বোধন ও পাঁরচালনার জন্য অনুরোধ 
জানাইলেন ৷ পরবতর্ণকালে সমালোচকেরা (যেমন, চেস্টার উইলমট ) কিন্তু স্ট্যাঁলনের 
এই প্রস্তাবকে রুজভেজ্টকে “হাত করার” কুউটনৌতক কৌশল বাঁলয়া হীঙ্গত 
করিয়াছিলেন : 


* স্টা।ালনের একথা কারতও ফাঁলয়া ধারাছিল । মারকন সৈনারা তরা ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬ 2 
ম্যাঁনলাক় প্রবেশ কাররাছল ॥ আর বাঁল্নের পতন হইয়াছিল ইরা মে। 


৩২৬ দ্বতশয় মহাযহদ্ধের ইতিহাস 


. সম্মেলনের আরম্ভেই উভয়পক্ষ তখনকার সামরিক পারাস্থিতি নিয়া আলোচনা 
করলেন । ইঙ্গমাকিন পক্ষ হইতে বলা হইল যে, আর্দেনেনস অঞ্চলে জামণনশর পালটা 
আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উঠার পর 'মন্রবাহিন ফেব্রুয়ারী ও না মাসে সগাক্রিভ 
লাইন ও রাইন নদ" পার হইয়া বাঁলিনের দিকে অভিযানের ইচ্ছা রাখেন । ইতিমধ্যে 
ইঙ্গ- মাকিন পক্ষের সরবরাহ সমস্যার মশঈমাংসা হইয়াছে । ব্রুসেলস- হইতপ্যবেই 
দখল হইয়া গিয়াছে এবং এশ্টোয়ার্পের বন্দর মুখ খহালরা গিয়াছে । প্রাতীদন ৭০ 
থেকে ৮০ হাজার টন রণসম্ভার এবং ১২ হাজার টন জহালানস তৈল্য সরবরাহ হইতেছে । 
এই প্রসঙ্গে স্ট্যালেন জানতে চাহলেন যে, পদাতিকবাহনশর সংখ্যায় ধিল্রপক্ষের 
শ্রেষ্ঠত্ব আছে দিনা ? চার্চিল উত্তর দিলেন যে, মিন্রপক্ষ জার্মানশর তুলনায় পদ7?তক 
সৈন্যের দক দিয়া খুব বেশশ শ্রেষ্ঠ নয় । তবে, অস্ত্রসম্ভারে মল্রপক্ষ আঁধিকতর 
বলশালণ । সমগ্র পাঁশচম রণাঙ্গণে ইঙ্গমাকিন পক্ষের আছে ১০ হাজার ট্যাঞ্ক এবং 
গবমানশান্ডিতে তান্রা জাম্ণানীর তুলনায় অনেক শ্রেম্ঠ--জঙ্গী ও বোমার মিলাইয়া 
শবমান সংখ্যা ৮1৯ হাজারের কম নয় । স্ট্যাঁলন এই জবাবে সন্তোষ প্রকাশ কাঁরলেন 
এবং বাললেন যে, সাম্প্রতিক আভযানে রণনঙ্গনের প্রধান লক্ষ্যস্থানের ঈদকে রাশিয়া 
সৈন্য সংখ্যায় ও অস্ত্রশান্ততে জার্মানীর তুলনায় অনেক বলশালশ ॥। প্লেনের সংখ্যা ৮ 
থেকে ৯ হাজারের মধ্যে এবং পদাতিকের সংখ্যাও জামণানশর যেখানে ৮০ গডাভিসন, 
সোভিয়েতের সেখাণে ১০০ ডিভিসন । আর প্রতোকাঁট গোলন্দাজশ 1ডভিসনে রাশিয়ার 
আছে ৩০০ থেকে ৪০০ কামান এবং যেখানে ব্যহভেদ করা হইয়াছিল সেখানে প্রাত 
দকলো মিটারে প্রায় ৩৩০ট কামান পাতা হইয়াছিল । ফলে, জামশনরা একেবারে 
হতভম্ভ হইয়া পাঁড়য়াছিল । চাচিল লালফৌজের এই প্রকার শান্ত সমাবেশের জন্য 
স্টাীলনকে সপ্রশংস ধন্যবাদ জানাইলেন । স্ট্যালিন উত্তর 'দলেন যে, ?তনি মিন্তরপক্ষের 
প্রীতি কমরেড-দুঞপন্ড কর্তব্য পালন করিয়াছেন মান্র 1 

হাবণটট ফঈজ তাঁর বখ্যাত গ্রচ্ছে ( “চাঁচল-রুজভেজ্ট-স্ট্যালিন* ) এই সামারক 
আলোচ5নার উল্লেখ কাঁরয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, পূর্ব এবং পাশ্চম দিক থেকে 
অগ্রসরমান মিত্রনৈন্যেরা কোন পথ ধাঁরয়া আসিবে এবং কোন: স্থানে আ'স্যা 'মাঁলত 
হইবে ?কংবা কোন. পষস্ত আয়া থামবে সেই সম্পর্কে কোন পারস্পারিক ছুাক্ড ও 
পসক্ধাম্ত হইল না। যুদ্ধের গাঁতপথে অআদের গন্ভব্যস্থুল ঠক হইবে এবং কোথায় ও 
কতক্ষণ উভয় পক্ষের সৈন্যেরা অবস্থান করিবে, সেই প্রম্নীটও ফৌঁলয়া রাখা হইল, 
ভাঁবষ্যৎ রাজনোতিক ব্যবস্থাকারশীদের উপর । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে তেহরান সম্মেলনের মত ইয়়াজ্টা সম্মেলনেও তিন বি*ব- 
নেতা কোন সুনিদিক্ট কম-সচী 'স্ছির করিয়া আলোচনা শুরু করেন নাই । তিন পক্ষের 
ডোঁলগেটরাই তাঁদের প্রয়োজনমত যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন কাঁরতে পাঁরিতেন । তবে 
শশর্ষ নেতৃবৃন্দের আলোচনায় এটা বুঝা গেল ষেঃ পূর্য ও পাশচিম দিক থেকে আসম্ব 
আভযানের মধ্যে বথাসম্ভব সামঞ্জস্য বধানের চেষ্ঠা করা হইবে ॥। বৃটেন ও আমেরিকা 
রাশয়ার 'নকট প্রকাশ কারলেন ষে, মার্চ এাপ্রল মাসে ইঙ্গ মাকিন 'মত্রপক্ষ রাইন নদণ 
আঁতক্রম করিয়া ঘখন খাস জার্মানীর অভ্যস্তরে আক্রমণ চালাইবে, তথন সোভিয়েত 
রাশিয়া যেন পর্ব রণাঙ্গনে ঙ্গনে জার্মানবাহনীর 1বর,ম্ধে তাঁদের চাপ অব্যাহত রাখেন । 


হ। পুত প্রভ1572, ৪115 রা, 19 &, & 19650০7 01800361905) 00 01756258655 1০ 61763. 


ইয়াঙ্টার এতিহাসিক সম্মেলন ৩২৭ 


স্ট্যালন তাতে সম্মতি জ্ঞাপন কারলেন এবং বাঁললেন ষে১ রণনগাঁত ও রণকৌশল্র 
দক থেকে তন পক্ষের মিলিটারি স্টাফের মধ্যে আধকতর সামঞ্জস্য বিধান করা 
উচিত ।১ 

ব্ সর চে 

ইয়াজ্টায় 'তন রাম্ট্রপ্রধানের শষ সম্মেলনে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
আলোচনা হইয়াঁছলঃ সেগুলির মধ্যে নিম্মালাখত ৬1৭1ট প্রশ্ন সব চেয়ে প্রাধান্য অন 
করিয়াছিল যথা- 

৯. দর প্রাচ্যের যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান 

২. প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসত্ঘে রাশিয়ার তিন ভোট দাবন 

৩. 'সিকিউীরাঁট কাউন্সিলে ভেটো প্রয়োগের আঁধকার 

৪. আঁধকৃত জামণনশীর উপর নয়ন্তরণ ব্যবস্থা এবং ক্ষাতপরণের প্রন্ম 

&. পোল্যাশ্ডের সীমানা ও ভাঁবষ্যৎ গভনমেন্ট গঠনের প্রশ্ন 

৬ ম্বীন্তপ্রাপ্ত ইউরোপের রাজনোতিক সমস্যা 

৭. ফ্রাশ্সকে জামণনঈর ধবাঁলব্যবস্থার মধো গ্রহণের প্রশ্ন 
ইয়াল্টা সম্মেলনে আলোচিত এবং গৃহশত অনেক +সদ্ধান্ত গনয়াই পরব্তীকালে 
রুজভেম্ট-বীবরোধন-মহলে অনেক বাদাঁবতপ্ডার সবঁশঈ হইয়াছিল, কন্তূু সবচেয়ে বেশস 
ণবরোধ দেখা 'দক্লাছিল দুরপ্রাচো জাপানের 'বরুদ্ধে সোভিয়েত রাঁশয়ার যুদ্ধ ঘোষণার 
শর্ত দ্বারা স্ট্যালিনের কতকগ্যাঁল রাজনোতিক দাবশ পূরণ সম্পকে এর আগে তেহরানের 
শশর্ষ সম্মেলন গকংবা তারও আগে (অক্টোবর, ১৯৪৩ ) মস্কোর রাজনোতিক বৈঠকে 
স্ট্যালিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের শর্ত ছারা রাজনোতিক দাবশর কথা 
তোলেন নাই । বকম্তু ইয়াল্টা বৈঠকে স্ট্যালিন বাঁললেন যে, জামণনশর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে এত ক্ষয়ক্ষাতর পর রাশিয়ার জনগণ প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, আবার নূতন 
কাঁরয়া জাপানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কেন? 1াবশেষতঃ জাপান তো জামনীর মত 
রাশিয়াকে আক্রমণ ও ক্ষতাঁবক্ষত করে নাই £ সুতরাং সোভিয়েত জনগণের কাছে 
কৈঁফিরত দ্বারা জাপানের শীবরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কতকগহৌল দাবশ বিবেচনা করা 
দরকার এবং সেই দাবীগুঁলি এই £ 

ক. বাঁহনঙ্গোলিয়ার স্বায়স্তশাসন মাঁনয়া লওয়া । অর্থাৎ চীনের সার্বভৌম 
আঁধকারের বাইরে মঙ্গোলিয়ান পিপলস 'রিপাঁব্রক-এর ম্বতল্ত্র মর্ধাদা ও স্বাধীনতা 
স্বীকার করা । প্রকৃতপক্ষে গত ২০ বছর ধাঁরিরাই বাঁহমণঙ্গোলিয়ার এই স্বতম্ত মধাণাদা 
স্বীকৃত হইয়া আসিতোছিল । 

খ. ১৯০৪-৫& সালের র:শ-জাপান যুদ্ধে জাপান জারের রাশিয়ার কাছ থেকে 
1ব*বাসঘাতকতাপণ* আক্রমণের দ্বারা যে সমস্ত অগ্চল কাঁড়য়া 'নয়াছল+ সেগ্াঁলির 
প্রত্যর্পণ করা । যেমন দঘ* শাখালন ছীপের দাক্ষিণ অংশ এবং সংশ্পন্ট ছীপগ্যাীল 
সোভিয়েত রাশিয়াকে ফেরত দেওয়া । 

গ. ডাইরেনের বাণাজ্যক বশ্দরকে আন্তজাতিক বন্দরে পাঁরণত করা এবং এবং 
বন্দরে রাশ্যার গুরাত্বপুণ“ স্বার্থ সুরাক্ষিত করা । 

ঘ. সুপাঁরাঁচত পোর্ট আর্থার নৌঘাঁটি লীজের মারফত সোভিয়েট রাশিয়াকে 


৬1 ছার্বার্ট ফজ, পৃন্তা ৪৯৯-৫০০ । 


৩২৮ ছ্বিতণয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রত্যর্পণ একং মাঞ্ারয়ার ভিতর দিয়া পীত সাগরের গরম জলে” পেশছিবার জলপথ 
উন্মুস্তকরণ । ডাইরেন বন্দর এবং পোর্ট আরণার নোঘাঁটির উপর এ জন্য রাশিয়ার 
1নয়ম্ত্রণ থাকা প্রয়োজন । সোভিয়েত য়াশিয়ার আয়তন সবৃহৎ হওয়া সত্বেও এর 
সম.দ্রপথ বরফাচ্ছন্ন এবং নিতান্তই ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার দ্বারা আবদ্ধ ॥ 

৩. চাইনীজ ইস্টার্ন রেলপথ এবং সাউথ মাঞ্চুরয়ান রেলপথ সোভিয়েত রাশিয়া 
কর্তৃক ব্যবহারের আঁধকার মানিয়া লওয়া ॥ কিন্তু এর দ্বারা চীনের সারভোমত্য ক্ষ 
করা হইবে না। কেননা, এই দুইটি রেলপথ চীন ও রাশিয়ার যুশ্ম পরিচালনার 
অধশনে থাকবে এবং মাঞ্চুরিয়ার উপর চশনের সাবভোমত্ব আধকার স্ব'কার করা 
হইবে । কমু রাশিয়াকে যাঁদ এই রেলপথ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া না হয়? তবে, 
তার পক্ষে গরম জলের" সমদ্রে পেশছানো সম্ভব নয় । 

চ. কউরাইল দ্বীপপহৃঞ্জ রাশিয়াকে ফেরত দিতে হইবে |: 

িম্তু এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এই সমস্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রধানতঃ 
স্থর হইয়াছিল রজভেল্ট ও স্ট্যালনের মধ্যে । এমন ছি চীনকে তখন এই সমস্ত 
আলোচনা ও চুন্তর কথা জানানো হয় নাই এবংচীনের কোন প্রাতানাধও এই আলোচনা 
বৈঠকে উপাস্থত ছিলেন না। কিন্তু রূজভেল্ট কথা দদিয়াছিলেন ষে তান উপযন্ত 
সময়ে বিশেষ দূত মারফৎ এই সমস্ত আলোচনা ও চুন্তর কথা জেনারেল িয়াং 
কাইসেককে জানাইয়া দিবেন । িম্ত তার আগামমূহূর্ত পর্যস্ত চীনের কাছ থেকে এই 
সমস্ত চুন্তর কথা গোপন রাখা হইয়াছিল । রুজভেজ্টের আকাঁস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর 
?সম্দুক থেকে যখন এই গোপন দালল আঁবচক্কৃত হইল, তখন রুজভেল্ট-বরোধীরা 
খুব হট্টগোলের সৃষ্টি করিলেন এবং চীনের প্রতি মিউাঁনক চাস্তর অনুরূপ ব্বাস- 
ঘাতকতা করা হইয়াছে, এমন আঁভযোগ তুিলেন। কিন্তু 'মিউনিক চুন্তির সঙ্গে 
ইন্সা্টা চুন্তির তুলনা দেওয়া নিতান্তই হাস্যকর । কেননা, িউাঁনিক চুন্তর দ্বারা 
হিটলারের আগ্রাসন নখাঁতির িনকট স্বাধীন ও সমহ্ধ চেকোশ্নাভ রাষ্ট্রকে ঝাল দেওয়া 
হইয়াছিল এবং ফ্যাঁসস্ট শীন্তবর্গকে বলশালী করা হইয়াছল । গকম্ত; 'চয়াং 
কাইসেকের চগন ছিল 'মন্ত্রাষ্ট্রপূঞ্জের অন্তর্গত এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত । 
সেই জাপানকে দ্ুত পরাজিত করার উদ্দেশ্যেই শান্তশালী সোভিয়েত রাশিয়ার 
সহায়তা ইঙ্গমাঁকিন পক্ষ গ্রহণ কারয়াছলেন । মাঁকিন মেনানীমণ্ডলশীর পক্ষ থেকে 
রুজভেল্টের উপর চাপ দেওয়া হইয়াছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতার 
জন্য । কেননা, মাকি'ন সেনানীমণ্ডলশীর ধারণা 'ছিল যে, একমাত্র হোনশহ (1920810) 
দখল করতেই আমোরকার & লক্ষ সৈন্য হতাহত হইবে । মাণ্থারয়াতে জাপানের 
শখন্তশালপ কোয়ান্টং বাহনী রাহয়াছে এবং সেখানে জাপাননদের উৎকৃষ্ট কলকারখানাও 
আছে, যেগুল থেকে সমরসম্ভার উৎপন্ন হইত | স:তরাধ এই আর্মকে কাবু করিতে 
হইলে রণদক্ষ সোভিয়েতবাহিনধর সহযোগিতা ছাড়া উপার নাই । জাপানের খস 
ভুমিতে মাঁকি'ন [বমানবহর ধৰংসাত্মক বোমবের্ধণ চালাইতে গেলেও মাঞ্চারয়ায় জাপান 
স্ছলবা?হনশর শক্তি অটুট থাকিয়া যাইতেছে । তখন পধস্ত আইও 'জিমা এবং 
ওকনাওয়ার গরুত্বপ্ণ* হ্বীপ মাকিনিপক্ষের দখলে আসে নাই! ওঁদকে পশ্চিম 


৬1 মস্কো থেকে প্রকাশিত তেহরান, ইয়াল্টা ও পটসভমম সংক্রান্ত পুস্তকের ৯৪৫৬ পঠ্ঠো এবং 
ডি. এফ ফ্লোমিংয়ের রচিত কোত্ড ওয়ার পুস্তক, ৯৯৩ প্ঠা। 


ইয়াল্টার এতিহাসিক সল্মেলন ৩২৯ 


ইউরোপে মিত্রবাহিনী রাইন নদীর ধারে আবদ্ধ ছিল । তারপর এযাটম বোমা কিংবা 
পারমাণাঁক বোমাও তখন পধনভ্ত আঁবন্কৃত হয় নাই। সহতরাং জাপানের খাস 
ভূমিতে আক্রমণ চালাইতে ?কংবা মাঞ্চারয়ায় শাক্তশালদ জাপ-বাহনসকে ধংস কারিতে 
দশ সময় লাগয়া বাইবে। 'ক্রিমিয়া বা ইয়াজ্টা সম্মেলনে ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫, 
সাম্মালিত সেনানঈমশ্ডলনর পক্ষ থেকে চাঁচল-রুজভেজ্টের গিনকউ এই মমে এক 
গরপোর্ট দেওয়া হইল যে? জাম্ণানীর পরাজয়ের পর জাপানকে জয় কাঁরতে ১৮ মাস 
সময় লাগয়া যাইবে |: 

কি্তু চশনের অজ্ঞাতসারে চন সম্পকে এই ধরনের চুক্তি কারতে স্ট্যাঁলন ও 
রুজভেল্ট (চার্চল এই আলোচনায় গরহা'জির 'ছলেন ) সম্মত হইলেন কেন ১ এর 
প্রধান কারণ এই যে: চিয়াং কাইসেকের চুংকংয়ে মন্তরপক্ষের কোন [সিদ্ধান্ত গোপন 
রাখা সম্ভব ছিল না । বাঁদ রাঁশরা কর্তৃক জাপানের 1বরহদ্ধে আব্রমণের সঙ্ছেতের 
কথা 'চয়াং কাইসেককে জানাইয়া দেওয়া হইতঃ তবে? ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সারা 
পুথিবীতে তা জানাজান হইয়া যাইত । অথচ স্ট্যাঁলন দৃঢ়তার সাঁহত বাঁলয়াছিলেন 
যে? জাম্ণনীর পরাজরের ৩৪ মাস পর তান জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতদণ 
হইবেন । কত জার্মানী থেকে মাঞ্চরিয়ার দুরত্ব ৬ হাজার মাইল । এই সুদশঘণ 
পথে ৩০ 'িাভসন সৈন্য ও সমরোপপকরণ পাঠাইতে দশঘ“ সময়--অভ্ততঃ তন মাস কাল 
'জাঁগয়া যাইবে 1 সুতরাং িয়াং কাইসেকের নিকট আগের রুশ পাণরকজ্পনার কথা 
জানাইয়া গদলে সমস্ত মাঁট হইয়া যাইত । এজন্যই রহজভে্ট ও স্ট্যাঁলন এই 
গোপনীয়তা অবলম্বনে বাধা ?দিয়াছিলেন । চা1৮লও এই গোপন আলোচনায় উর্পাস্ত 
ছিলেন না, তবু ?তাঁন পররাস্ট্রমন্ত্রঁ ইডেনের বারণ সন্বেও এই চুন্তপত্রে স্বাক্ষর 
গদয়াছিলেন। কারণ তাঁর আশঙ্কা হইয়াছিল যে? জাপানের 'বরূদ্ধে রুজভেজউ- 
স্ট্যালনের চঈন সংক্রান্ত এই হ্রীন্ততে স্বাক্ষর না দিলে ভাঁবষ্যতে দ্‌র-প্রাচ্যে বৃটিশ 
সাম্রাজ্য বিপন্ন হইতে পারে ।--(উইলমট, পত্্ঠা ৭৪৮ ) 

সোভিয়েত সূত্রে প্রকাশ যে, ইয়্াল্টায় স্ট্যালিনের সঙ্গে এই চুন্তিপন্র স্বাক্ষরের জন্য 
বৃটিশ রাজনোতিক ও এ্রীতহাসিকরা রুজভেজ্টের নিন্দা কারয়াছেন । শ্রামিক দলনেতা 
ক্লেমেজ্ট এ্যাটীল তো পরবতঁকালে লাখয়াঁছলেন-_ ইয়াজ্টায় এটাই ছিল রজভেল্টের 
বাইন? আমাদের একের [বিরুদ্ধে গ'রা ছিলেন দুইজন ।? আমাদের এমন অনেক- 

হ মেনে নিতে হয়েছে, ঘা আমাদের মানা উচিত ছিল না।"""*আম মনে কার না 
যে, রুজভেলজ্ট সাত্যি সাঁত্যি ইউরোপীয় রাজননান বুঝতেন, আমি মনে কার নাষে, 
কোন আমেরিকনই বুঝতেন ।+-_ (ট্র2খানোভাস্কঃ পজ্ঠা ৪১৯৯) 

1ক্তু ইয়াজ্টা চুন্তর দ্বারা চীনের সাবভোমত্তের প্রতি বাহাতঃ যেটুকু ব্ুটি ঘটানো 
হইয়াছল, তার পূর্ণ সংশোধন করা হইল আগস্ট মাসে (১৯৪৫) চীন রাশিয়ার মধ্যে 
একটি গ-রুত্বপূ্ চুঁক্তপন্র স্বাক্ষরের দ্বারা । এই চুত্তিপত্রের দ্বারা 'চিয়াং কাইসেকের 
ন্যাশনালিস্ট গবন“মেন্টের কর্তৃত্ব ও পূর্ণ মর্ধাদা স্বীকার কারয়া নেওয়া হইল এবং 
চশনের অনুকূলে মাঞ্টারয়া পুনরুদ্ধারের প্রাতশ্রাতি দেপয্লা হইল । কাবতঃ সোভিয়েত 
রাশিয়ার সঙ্গে এই সাশ্ধ-চুন্তির বলেই চিয়াং কাইসেক উত্তর চীনের গুরত্বপণ কেন্দ্র- 
গুলি দখল কাঁরতে পারিয়াছিলেন । কিক্তু চিয়াং চক্রের দুনীতি-দুস্ট-শাসনের জন্য 


১। দি এ্যা্ট-ছটলার কোরাজলিশন, পৃত্তা ৩৫২-৫৩ ॥ 


৩৩০ হিতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কুণওমিপ্টাং সরকার জনসমথন হারাইয়া ফোঁলয়াছিল । স-তরাং ইয়াল্টা চুন্তর ফলে 
ধচয়াং কাইসেকের লাভ ছাড়া কোন ক্ষাত হয় নাই । কারণ ৪০ বছর ধরিয়া উত্তর চনে 
তাঁর কোন প্রভাবও ছিল না। এজন্য সেই সময় তান কোন প্রতিবাদও জানান নাই ॥ 
দত্ত মাও সে-তুংয়ের কমিউনিস্ট পার্টির উত্তর চঈনে ঘথেস্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল ॥ 
এজন্য তাঁরা উত্তর চখন ও মাগ্ুরিয়া সংক্রাশ্ ইয়াজ্টা চীন্তর প্রাতবাদ কাঁরয়াছিলেন | 

চখনে অবাস্থত আমেরিকার প্রধান সেনাপাঁত জেনারেল ওয়েডমেয়ারঃ 'যাঁন জেনারেল 
ম্যাক-আথণারের সমথণক ছিলেন, তান জর্জ মাশ্শালকে জানাইয়া দয়াছিলেন ( ইয্সাজ্টা 
চুক্তির সময় ষে, জাপানকে দ্রুত পরাজিত করার জন্য সোভিক্লেত রাশিয়ার সহায়তা 
প্রয়োজন । তা ছাড়া মস্কোতে মাঁকিন মাঁলিটার মিশনের বড় কর্তা জেনারেল জন 
আর. ডশন ( 3০1)7) 7২. 1799179 ) 'ীলাখিয়াছেন যে, মাঞ্টারযাতে জাপানের শ্তিশালন 
কোয়াণ্টাং আম পরাছিত না হওয়া পধন্ত জাপান পষুদস্ত হইবে নাঃ এমন কি চশনে 
অবাস্ছিত জাপান সৈন্যদের সহোযোঁগতায় কোয়ান্টংবাহনগ একটা নতুন জাপানন 
রাশ্্র ্থাপন কারিয়া ষুষ্ধ চালাইয়া যাইতে পারে । সুতরাং মাঁক্ন যযস্তরাষ্ট্রের পক্ষে 
সোভিয়েত সহযোগতার একান্ত প্রয়োজন ছল--বাঁদও যুদ্ধের পরে দেখা গিয়াছিল 
যে, কোয়াশ্টাং আর্মিকে যতটা শান্তশালী মনে করা হইয়্ণাছল, ততটা শান্ত তার ছিল 
না।--- 

মাকন গ্রন্থকার শেরউড 'লাখয়াছেন যে* রুজভেল্ট স্ট্যাঁলনের সঙ্গে ব্যান্তগত বা 
প্রাইভেট অললোচনায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন ষে, হংকং বন্দর চীনকে ফেরত দেওয়া 
উচিত । অথবা বন্দরট ফ্রী পোর্ট 'হসাবে আন্তজর্াতক বন্দরে রূপাস্তীরত হওয়া 
উচিত । পিক্তু দুর-প্রাচ্য ও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় প্রস্তাঁবত যুদ্ধ সম্পর্কে 
আলোচনার সময় চাঁচ'ল উপাস্থত ছিলেন না, যাঁদও তান চুন্তপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছিলেন । শেরউডের মতে এটা পাঁরম্কার যে* ১৯৪৩ সালের তৈহরান 
কনফারেন্সেরও আগে রুজভেম্ট দুর-প্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার দাবীগুঁলির 
বৈধতা স্বীকার করিয়া 'নিয়াঁছলেন । কেননা জাপান ১৯০৪ সালের যুদ্ধে এগুলি 
রাশিয়ার কাছ থেকে কাঁড়য়া 'িয়াছিল । অতএব রাশিয়ার এগীল ফেরত পাওয়া 
উচিত । স্টাশীলন ঝালয়াছলেন যে, দ্‌র-প্রাচ্যে রুশ সৈন্যবাহনী প্রেরণের ব্যাপারটা 
সব্শাধক গোপনীয়তার মধো সম্পন্ন কাঁরতে হইবে । আধকজ্ জাপানের বিরুদ্ধে 
সোভিয়েত রাশিয়ার দাবীগুদি যে পর্ণ করা হইবে, সেই £বষয়ে স্ট্যালিন কেবল 
মৌখিক প্রাতিশ্রুতির উপর 1নভ“র কারলেন না। িন 1বধ*বনেতা একটি স্বাক্ষারিত 
চুক্তিপত্রে ঘোষণা কাঁরলেন যে, জাপানের পরাজয়ের পর স্যোঁভয়েত রাশয়ার এই সমস্ত 
দাবী নিঃসন্দেহে পূর্ণ করা হইবে 1২ 

অথশাৎ “বাস্তববাদী, স্ট্যাঁজিন দুর-প্রাচ্যে তাঁর রাজনোতিক দাবশগ্াল আদায়ের 
জন্য একেবারে পাকাপাকি ব্যবসা করিয়া ছাঁড়িলেন। কিন্তু রুজভেল্টের সমথকরা 
বাঁলয়াছেন যে, আসলে স্ট্যাঁলিন তাঁর দাবা পুরাপুরি আদায় কারতে পারেন নাই । 
কারণ, ডাইরেন বা পোর্ট আথ্ণর বন্দর, 'কংবা মাঞ্টারয়ার রেলপথ ভাবা থাস 
মাণ্চারয়া সম্পকে স্ট্যালিন আপোসরফাই করিয়াঁছলেন এবং তাতে 'চয়াং ফাইসেকের 


৬। 1ড এফ ফ্লোৌমং, পহ্তা ৯৯৯ । 
২) ব্র2জভেম্ট এড হ্পাঁক্স. শ্েরেউভ, পঙ্ঠো ৮৬৬-৬৭ । 


ইয়াজ্টার এ্রীতহান্িক সম্মেলন ৩৩১ 


বরং সবিধাই হইয়াছিল তা ছাড়া জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে অবতণণ হওয়ার 
জন্য কেবল মাকি'ন সেনানন ও সরকারী মহলই চাপ স্াষ্ট করেন নাই, মাঁক'ন 
জনমতও এর অনুকূলে ছিল ।' 
সী গা ০ 

যুদ্ধোত্তর পাথিবীতে শাভ্ত রক্ষার জন্য রজভেম্ট-চাণ্চ'ল কর্তৃক রাষ্ট্রসত্ঘ গঠনের 
প্রস্তাবে স্ট্যালিনের পূর্ণ সমথনন ছিল এবং ইয়াজ্টাতে এই প্রাম্তাব নিয়া যে আলোচনা 
হইয়াছিল তাতে দেখা যায় যে, গোড়ার দিকে স্ট্যাঁলন সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে 
১৬টি অঙ্গ রাষ্ট্রকেই রাস্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন । কমু; পরে 
সেই দাবী ত্যাগ করিয়া তিনি লিথনক্রানরা* বাইলোরুশয়া এবং উক্তাইন--এই তিনটি 
রাষ্ট্রের পৃথক সদস্যপদ দাবশ করিয়াছিলেন অথাৎ তান রাল্ট্রসজ্ঘে রাশিয়ার তিনাঁট 
ভোট দানের আধকার চাহয়াছিলেন জামণানীর বরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রগুীলর 
ীবরাট অবদান ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য । (এই তিনটির মধ্যেও পরে তিনি 
1লথ.য়ানয়ার দাবী ত্যাগ কাঁরয়াঁছলেন 1) কিভ্তু মাঁকিন জনমত এমন প্রস্তাব সমথ“ন 
কাঁরবে না" অনুমান করিয়া রুজভেল্ই এই প্রস্তাব চাপা দিতে চাহলেন । ি্তু 
বিস্ময়ের কথা এই যে? চার্টল রাশিয়ার এই “তন ভোটের দাবী সমন কাঁরলেন । 
কারণ, তিনি বৃটিশ ডোঁমাঁনয়ন ও ভারতের সদস্যপক্দর কথা শচস্তা কাঁরয়াছিলেন ॥ 
অপরপক্ষে মাকি'ন কুউননতাবদ জেমন্গ বানদ (3517095 51755) আমেরিকার পক্ষ 
থেকে তিনটি সদস্যপদের দাবী উত্থাপন করিলেন এবং স্টটাঁলন সেই দাবী সমথন 
কারলেন । কিম্ত রুজভেল্ট এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না । তখন স্ট্যালিনও 
তাঁর দাবণ প্রত্যাহার কাঁরিয়া নিলেন এবং রূজভেল্ট এজনা স্ট্যালিনকে সপ্রশংসা ধন্যবাদ 
1দিলেন। 

ইম্নাজ্টাতে রাষ্ট্রসঞ্ঘ গঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে ভোট ও ভেটো প্রয়োগের আধিকার 
নিয়া যে 'বিতক্ হইয়াঁছিলঃ তাতে রুজভেল্টের 'বরহদ্ধবাদীরা এই অভিযোগ কাঁরয়া- 
ছিলেন যে, স্ট্যাঁলিনকে রাম্ট্রসঙ্ঘে ষোগদানে প্রলুদ্ধ করার জন্যই রুজভেল্ট সাকিউরিটি 
কাউন্সিলে রাশিয়ার ভেটো দানের আধকার মাঁনিয়া নিয়পাছলেন । 'কিশ্তু এই আভিযোগ 
যে 1ভাতহশন, সে কথা সো ভিয়েত-বরোধনী বটশ গ্রচ্ছকার মিঃ উইলমট পযন্ত স্ববকার 
কাঁরয়াছেন ! তান 'লাবিয়াছেন £ 

“1125 08,950 10711001119 01 0179 ৬৯০ /25 77651 17 0151000. 4010৩ ০ 
(175 01620 ৮১০৬/57৪ 5/25 10761089160 1০9 50012011 15616 210৫ 705 10665175515 
821019591৬601% 1০0 1172 01011504101107; ০? 20 11069102010105] 5০০12 
০782,019201915- 4৯11, %515 2557550 01720011570 2201150 05 0000251295৩ 
8010281511708% 01 1001007051050 0 2706]7010915 01 0১ 0০910011 0. 211 1072)0 
00501910339 17151901708 109 079 0755617৮8180910 06 1952065 87501001705 511 
০0178017080 200 17011112179 61) 10755106196 17122511169" -"” 

শআথণৎ সহজ কথায় ভেটো প্রয়োগের অধিকার সংক্রান্ত মূল নীতি নিয়া বিরোধের 
কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ, কোন বৃহৎ শাশ্তই তার স্বার্থ ও অধিকারকে 'বনা শর্তে 


৬: ডি. এফ, ক্ষোনং প্ঠা ১৯৫। 
২। শেরউভ-, পৃঙ্টা ৮৫৭ | 


৩৩২ চ্িতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কোন আস্তজর্ণাতক নিরাপত্তা পাঁরষদের এন্ডিয়ারের অন্তভূন্তি কারতে দিতে রাজী ছিলেন 
না। সকলেই এই বিষয়ে একমত ছিলেন থে, শান্তিরক্ষা গিংবা অর্থনোতিক ও সামারিক 
বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রধান প্রধান 'সিদ্ধাস্তগূঁল সম্পর্কে কাউীশ্সিলের স্থায়ী 
সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই পণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে 1- 

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও এই 'িবষয়ে একমত ছিলেন । কারণ, প্রথম মহায্হদ্ধের সময় 
প্রেসিডেন্ট উইলসনের তিস্ত আভজ্ঞতা থেকে তান জানতেন যে, মাঁরক্কন সেনেউ 
কখনও মার্কন সৈন্যদেরকে কোন রণক্ষেত্র নিয়োগের অনুমতি দানের আঁধকার কোন 
আন্তজাঁতক স্ঘের হাতে ছাড়িয়া দিতে সদ্মত হইবে না। আর চাঁ্চল তো তাঁর 
সবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দিকে তাকাইয়া তশীব্রকণ্ঠে বাঁলয়াই ফোলিলেন যে, 5০1ট বা 
&০1ট জাতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের আন্তত্ব রক্ষার প্রশ্নে নাক গলাইতে আসবে এমন তাবচ্ছা 
তিনি কখনও মানয়া নিতে পারিবেন না|, 

১৯১৪৪ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পধন্ত ডাম্বারটন ওকস- ( ওয়াশংটন ) 
সচ্মেলনে রাম্ট্রসষ্ঘ প্রাতজ্ঞার যে খসড়া প্রস্তাব ও পাঁরকম্পনা রাঁচিত হইয়া?ছল । 
ইয়াল্টা সম্মেলনে তার একটা আপোস মশমাংসা হইল । কস্তু এই সমস্ত ?বষয়ে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জনা স্যানকফ্রাম্পসস্কো সম্মেলনে (২৫শে এাপ্রল ) পযন্ত 
অপেক্ষা করা হইল । 

পর ন্ ১ 

?হটলারশ জামণানন যাতে ভাবষ্যতে আর মাথা তুলয়া না দাঁড়াতেই পারে এবং 
যাতে পুনরায় সামাদকশান্তি সণ্য় করিয়া ইউরোপ ও পৃথিবীর শাম্তভঙ্গ ও সব্নাশ 
ঘটাইতে না পারে, ফ্যাঁসাবরোধব কোয়ালশনের ?তন ব*বনেতা সেই মৃলনশাতি 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন । কিন্তু কিভাবে সেই মূলনশীতি কাষকক্ষেত্রে রূপাঁয়িত 
করা যায়ঃ সে বিষয়ে যেমন কিছ কিছ মতভেদ ছিল, তেমাঁন বটেন, সোভিয়েত রাশিয়া 
ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতাঁনাধদের 1বাভিন্ন রাজনোতিক বৈঠকে ১৯৪৩ সাল থেকে সেই 
সম্পরকে যথেষ্ট আলোচনাও হইয়াছল এবং এই সমস্ত আলোচনার মূল ভীঁত্ত ছিল 
জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ । িকম্তু ইয়াল্টার এীতহা?সক 
সম্মেলনে যখন স্বভাবতই আশা করা 'গায়াঁছল যে, পরাজিত জামশননর ভাঁবষ্যৎ নয়া 
চাঁচল-রুজভেশ্ট-স্ট্যালিনের মধ্যে দশঘ* ও বস্তত আলোচনা হইবে, তখন 'কিস্তু সেই 
আশাপণ হইল না এবং জামণনবর পতনের আগে তার ভাবষ্যৎ 'বালব্যবস্থা সম্পকে 
চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত কিংবা বাস্তবতাসম্মত কোন পারিকজ্পনা গ্রহণও সহজ ছল না। তবে, 
চাঁচল বালয়াছিলেন যে, পরাজত জাম্বানীর নিঃশর্ত আত্মসমন্পণের দাঁললে স্বাক্ষরের 
পর 'মন্রশাক্তর হাতে সবময় ক্ষমতাঃ আধকার ও কর্তৃত্ব আসবে এবং তখন ?সন্রপক্ষ যে 
কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন । 

- জঙগনবাদী ও ফ্যাসিবাদী জামণানশর যাতে আর পুন্রভ্যখখান ঘাঁটিতে না পারে এবং 
যাতে এক্যব্ধ জাম্ধান আবার ইউরোপের ীবপদের কারণ না হইতে পারে, এ জন্য 
গোড়ার 'দকে মাঁকন যব্তরাষ্ট্র বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া জামণানীকে খস্ড-বখস্ড 
করা সম্পকে" প্রায় একমত ছিলেন । এমন কঃ মাঁকি"ন ট্রেজারি মন্ত্রী হেনরদ মগেনথাউ 


৯। দিস্ট্রাগল- ফর ইউরোপ, উইলমট, পুজ্ঠা, ৭490 । 
&। এ পুজতক, এ পৃঙ্ভা। 


ইয়াল্টার এীতহাসিক সম্মেলন ৩৩৩ 


(175075 21০78510090 ) জামণানীকে টুকরা টুকরা কারিয়া একমাত্র কৃষিপ্রধান রাঙ্জ্যে 
পাঁরণত করিতে চাহয়াছিলেন । অবশ্য “মগণ্েনথাউ প্ল্যান” নামে খ্যাত সেই 
পাঁরকজ্পনা এমন বেপরোয়া ছিল যে, মিন্রপক্ষের নেতারাও সেটা হজম করিতে 
পারিতোছলেন না। অবশ্য স্ট্যালন সহ মিত্রপক্ষের প্রনয় সকল নেতাই জামণানগর 
জঙ্গীবাদ ও সামরিক শান্ত সম্পকে” শাঁঞগু্কত ছিলেন এবং এজন্য তাঁরা জার্মানীর 'বরুদ্ধে 
খুব কড়া ও বেপরোয়া বাবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন । ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ 
ইয়াজ্টা সম্মেলনের আধবেশনে মার্শাল স্ট্যাঁলন প্রথমেই জামণানশকে খণ্ডন (015 
10195115190) করার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন কারয়াঁছিলেন এবং 
বাঁলয়াছিলেন যে তেহরান বৈঠকে (১৯৪৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর ) তাঁদের তন নেতার 
মধ্যে এই 'বষয়ে আলোচনা হইয়াছিল এবং পরে ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে মস্কোর 
বৈঠকে চাঁচনের সঙ্গে তাঁর, অথণৎ স্ট্যাঁলিনের এই প্রসঙ্গে মতামত শবানময় হইয়াছিল ॥ 
কস্ত; তেহরান বা মস্কো কোন সম্মেলনেই এই প্রন্নে কোন 'সিম্ধাম্ত গৃহগত হয় নাই । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহাধ্ধের পর প্রকাশিত মস্কোর সরকারশ ইতিহাসে, 
1িংবা “বে-সরকারন' পুস্তকগ্াীলিতে দ-ঢতার সঙ্গে দাবী করা হইয়াছে যে, স্ট্যাঁলনম বা 
রাশিয়া জামণনশকে খণ্ড-বখণ্ড করার কোন প্রস্তাব উত্ধাপন করেন নাই । বরং 
ইয়সাঞ্টাতে তান এই ধরনের প্রস্তাবের [বিরোধিতা কারিয়ীছলেন এবং পাশ্5মঘঈবের পক্ষ 
থেকে উত্থাপিত অনুরূপ প্রশ্তাবগ্জীলকে তান সম্দেহের চোখে দোঁখিয়াছিলেন । তথাপ 
তেহরান সম্মেলনে যদিও বা স্ট্যাঁলন জার্মানীর খণ্ডনের পক্ষপাতশ ছিলেন, কস্ত্‌ 
ইতিমধ্যে ইয়াজ্টা সম্মেলনের সময়ের মধ্যে তাঁর মত পাঁরবর্তন ঘটিয়াছিল । ১৯৪৫- 
এর মার্চ মাসে কিংবা ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে ইউরোপখয়ান গ্যাডভাইসার কমিশনের 
সভায় অথবা ১৯৪৫-এর জলাই মাসে বখ্যাত পটসডাম সম্মেলনে জারমানঈীকে খণ্ড- 
1বখণ্ড (41510197219617709101) করার প্রস্তাবে রাশিয়া সায় দেয় নাই 1- 

ণকম্ভূু স্ট্যাঁলিনের এই মত পাঁরবত“ন যখনই ঘাঁটয়া থাকুক ইয়াজ্টা সম্মেলনে 
রুজভেল্ট “ব্যান্তগতভাবে” জাম্ণানশীকে পাঁচটি বা সাতাঁটি রাজ্যে বভভ্ত করার পক্ষপাতণ 
ছিলেন এবং তেহরানে বাঁশ ডোলিগেশন জামণনশকে প্রহীশয়াসহ উত্তরে এবং ভিয়েনা 
সহ দক্ষিণে ?বভন্ত করার ইচ্ছুক ছিলেন ॥ ইয়াজ্টা সম্মেলনে চার্চিল নীীতগতভাবে 
জার্মানীকে খণ্ডন করার পক্ষে ছিলেন বটে, ?কশু? তাঁর মতে জার্মানীকে 'বাভন্ন অংশে 
ভাগ করা এবং সেই সমস্ত অংশের সীমানা শৃনার্দন্ট করা ইতিহাস, নৃতত্ব ও অথ-নৈতিক 
দক থেকে অত্যন্ত জটিল ও কাঠিন ছিল 1 ইয়াজ্টা সম্মেলনের সধাক্ষগ্ত সময়ের মধ্যে 
এই দুরূহ কাষ" নম্পল্ন করা সম্ভব নয় । চার্চিল 'কাণ্ডি ধবদ্রুপের সরে বলিয়া? ছলেন 
যে, ৮০ মালয়ন লোকের সমস্]া ৮০ ?মাঁনটে শেষ করা যায় না । 

যাঁদও ইয়াজ্টাতে স্ট্যালিন স্বয়ং জামণনীর খন্ডন সংক্রাস্ত আলোচনার প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি রুশপক্ষের দাবী এই যে, তান বা সোভিয়েত 
ডোঁলিগেশন জামণনীকে খণ্ডন করার প্রস্তাব তোলেন নাই কিংবা তেমন কোন প্রস্তাব 
সমর্থনও করেন নাই ।২ 

1কম্তু জামণণীর ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রসঙ্গে তিন শষ নেতা ্হির করিলেন যে 


৬1 রাঁশিল্লা এযাট ওয়ার, আলেকজাল্দার ওয়ার্থ, পুভ্ঠা ৮৭৩ । 
২। ্যাঁন্ট-হিটলার কোয়াঁলশন, মস্কো ১৯৭৯, প্তা ৩৩৯ । 


৩৩৪ তীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


জামণনীর বিরুদ্ধে কোন নিয় প্রাতিহিংসা চাঁরতাথ করা হইবে না িংবা জাম্ণান 
জনগণকেও ধ্বংস করা হইবে না। কিক্তু নাৎস মতবাদ, পাটি ও সংগঠন এবং 
সামরিক সংস্ছাগ্ুলির মৃূলাৎপাটন করা হইবে--নাৎসন সরকার ও জাম্শান সেনানশ- 
মণ্ডলী ভাঁঙ্গয়া দেওয়া হইবে এবং যুদ্ধাপরাধণদের দণ্ড দেওয়া হইবে এবং ক্ষাতিপূরণ 
আদায় করা হইবে ॥। ব:টেন, মাকি“ন যব্তরাম্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া জামণানার উপর 
দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কাঁরবে | 'মিত্রশীন্ত আরও 'স্থর করলেন যে, জামণাননধকে তন 
অংশে ভাগ করিয়া উহার এক একটি অংশ রাশিয়া, বৃটেন ও মাকি'ন যুত্তরাষ্টরের 
দখলদারিতে আনা হইবে । পরে অবশ্য মাকিন ও বৃটিশ অণ্চল থেকে একটি অংশ 
ভাগ করিয়া চতুথ” শাশ্ত হিসাবে ফ্রাশসকেও দেওয়ার প্রস্তাব হইল । রাজধানী বৃহত্তর 
বার্লনকে ভাগ করিয়া উহার পূব্বাংশ রাশয়া এবং পশ্চিমাং ইঙ্গ-মাকি'ন শান্তিকে 
দেওয়ার প্রস্তাব সম্পকে ও 'মন্তরপক্ষ একমত ছিলেন 1--" 

পৃবেই বলা হইয়াছে যে, মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার সরকার" ইতিহাসে 
দঢুতার সঙ্গে দাবী করা হইয়াছে যে, স্ট্যালন বা সোভিয়েত প্রাতানাধদের পক্ষ থেকে 
জার্মানখকে খণ্ডন করার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই ?কংবা স্ট্যালিন উহা সমর্থনও 
করেন নাই । তথাঁপ এই 'বষয়ে পাঁরপুণ 1নশ্চম্ত বা 1নাশ্চত' হওয়া কিন । কেননা, 
তেহরান, ইয়াজ্টা বা পটসডাম-এর এতিহাসিক শীষ সম্মেলনগহীলর দাঁললপত্র তন 
পক্ষের সম্মতিক্রমে রাচিত হয় নাই ॥ প্রত্যেকটি ডোলগেশন আলপারা আলাদাভাবে 
1কংবা স্বাধীনভাবে এই সমস্ত অধিবেশনের িরপোট বা রেকড" তৈরণ করিয়াছিলেন । 
১৯৬৯ লালে মস্কো থেকে প্রকাশিত তেহরান, ইয়াল্টা ও পটসডাম নম্মেলনের দাঁলল 
সংক্রান্ত গ্রন্থের ভুমিকায় এ কথা স্পন্ট কারয়াই বলা হইয়াছে । 

অপর পক্ষে বৃটিশ গ্রন্থকার 'মিঃ চেস্টার উইলমট তাঁর [খ্যাত পুস্তকে উল্লেখ 
কারয়াছেন বে” ইয়াজ্টা বৈঠকের কোন বিস্তুত সরকারী রপোট রাখা হয় নাই । 
িত্ত; শশবস্ছানখয় মান নেতাগণ, যাঁরা এই সম্মেলনে উপপাস্থত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে 
'স্টেটিনিয়াসঃ জেমস এফ- বানস (50965 5* 87055 )১ গ্র্যাডামরাল লীহাই (1-5810% : 
এবং হ্যারি হপাঁকম্স যে সমস্ত বিস্তুতববরণ 1লাপবদ্ধ করিয়াছিলেন সেগযাঁল পরবর্তাঁ 
কালে প.স্তকাকারে প্রকাশিত হইয্লাছিল এবং 'মঃ উইলমট সেগুলি অবলম্বন কাঁরয়াই 
তাঁর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ।- 

ফলেঃবৃটিশ, আমেরিকান ও রুশ- এই তিন পক্ষের বন্তব্যের মধ্যে সবন্র সঙ্গাত 
নাই । এমন কঃ গরমিলও যথেষ্ট আছে । যেমন বৃটিশ ও মাকিন গ্রন্ছকারদের মতে 
স্ট্যাঁলন জামণানীকে খণ্ডন করার প্রস্তাব অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করিয়াছিলেন 
এবং চার্চল ও রুজভেজ্টের সঙ্গে আলোচনায় নিজেও অনুরূপ প্রস্তাব 'দিয়াছিলেন । 
এই সমস্ত পুস্তকে পোল্যান্ডের সমন 7, প্রস্তাবিত রান্ট্রসঙ্ঘে ভোট ও ভেটো প্রয়োগের 
অধকার ও চশন জাপান ইত্যাঁদ নিয়াও রাশিয়া এবং স্ট্যালিনকে তধক্ষর সমালোচনা 
করা হইয়াছে । এমন ?ক, রুজভেল্টের প2হবলতার” জন্যই ষুদ্ধ-পরবত্ ইউরোপে 
রাশয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেঃ এমন হীঙ্গত বিখ্যাত মাঁকিন গ্রন্থকার হার্বাট ফণজ 
(৮5105217525) স্পঞ্টরপেই করিয়াছেন 1 

ইয়াজ্টায় জামণনখর ভাবষাৎ নয়া আলোচনা গুসঙ্গে এদের রচনায় প্রকাশ যে, 


৯। দস্ট্রাগল- ফর ইউরোপ, ৭৩৭ পুচ্তার পাদটপকা ॥ 


ইয়াজ্টার এীতিহাসিক সম্মেলন ৩৩ডে 


রুজভেলট "দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের আরম্ভে এই গিষয়াটি উতাপন করিয়াছিলেন । 
কম্তু তার আগেই ১৯৪-এর নভেম্বর মাসে মস্কোর পররাস্ট্র-মন্তণ সম্মেলনে জামবাননকে 
পুরাপুরি নিরস্ত্র করার এবং রাশিয়া ও 'িত্রশান্তর দেশগ্হালর ক্ষাতসাধনের জন্য 
ক্ষাতপূরেণ আদায়ের প্রস্তাব গৃহত হইয়াছিল । তারপর তেহরান সম্মেলনে জামণনণকে 
পাঁটশান করার প্রস্তাব নিয়া তিন প্রধানের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল, 'কিস্তু কোন 
1সদ্ধাম্ত গৃহীত হইতে পারে নাই । জতভত 'ন্রশান্ত কর্তক জামণনবকে দখল করার 
প্রস্তাবে নেতৃবৃন্দ একমত ছিলেন । ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই স্থির হইয়া 
গগয়াছিল জামণনীনীর কে কোন অংশ দখল কারয়া নিবেন এবং রাজধানন বাঠল"নকে 
'মন্রশান্তর যৌথ দায়িত্বের অন্তগণত করা সম্পকেও তাঁরা একমত ছিলেন । ইয়াজ্টা 
বৈঠকে তিন বি*বনেতা জামণনীর 1নঃশত আত্মসমর্পণের দাবী সম্পকে পুনরায় তাঁদের 
দৃঢ় স্কল্প ব্যন্ত করিলেন এবং হিটলার জামনীকে চড়াস্তরপে পরাজিত করার 
উদ্দেশ্যে উপযযুন্ত সামারক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সোভিয়েত, মাঁকন ও ব:টশ 
সেনানখমণ্ডলণ সেই সব্প্রথম বিস্তৃত আলোচনা কারলেন । 'কস্তু ষ:দ্ধোত্তর জামণনখর 
খণ্ডন ক্ষাঁতপূরণ আদায়ের পরিমাণ এবং ফ্রাম্সকে দখলদারর অংশ দেওয়া সম্পর্কে 
তন পক্ষের মধ্যে মতের মিল ছিল না। 

প্রকৃতপক্ষে ফ্রা্স ও দ্য গল সম্পকে রুূজভেলটের মত স্ট্যাঁলনেরও খুব উচ্চ 
ধারণা ছিল না এবং ব্যান্ত হিসাবে দ্য গলের প্রতি তিনি প্রসন্নও ছিলে না । জার্মানশীকে 
পরা?জজত করার ব্যাপারে ফ্রান্সের তেমন কোন গুর-ত্বপুণ“ অবদান আছে বালিক্লাও 
স্ট্যাঁলন মনে করিতেন না । সুতরাং রুজভেলউ ও স্ট্যাঁলিন উভয়েই জামণনীর কোন 
দখলকৃত অংশ ফ্রাম্সকে অপণণ কারিতে কিংবা জামনীর শাসনভার পরিচালনার জন্য 
মন্রপক্ষীয় কণ্ট্রোল কাঁমশনে ফ্রাশসকে সদস্য হিসাবে গ্রহণের জন্য রাজশ ছিলেন না । 
1কন্তু এই প্রশ্নে “চাল ও ইডেন ফ্রান্সের পক্ষে বাঘের মত লড়াই করিয়াছিলেন ।”-._. 
রুজভেজ্টের উপদেষ্টা হপাঁকিন্সের মন্তব্য ।১ 

ক্রান্সের পক্ষে চাঁ্চলের এই ওকালাঁতর কারণ এই যে, তাঁর ব*বাস ছিল যুশ্ধের 
পর রাশিয়া যে প্রাধান্য অর্জন কারবে, তার ফলে ইউরোপে স্ছাঁয়ত্ব ও শান্তর ভারসাম্য 
নন্ট হইয়া বাইবে ! সুতরাং জার্মানীর পরাজয়ের পর শান্তশালন ও মর্যাদাসম্পন্ষ 
ফ্রান্সের প্রাতিন্ঠার প্রয়োজন । বিশেষতঃ রুজভেল্ট যখন বাঁললেন যে, বম্ধোতর 
ইউরোপ থেকে দুই বছরের মধ্যেই সমস্ত মাঁর্কন সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইবে, 
তখন চার্চিল আরও উীছ্িগ্র হইলেন এবং একাঁটি আৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে বীলিলেন-- 
“গ্রেট বৃটেন তার একক শাঁন্ডততে ইংঁলশ চ্যানেলে প্রবেশ করার পশ্চিমী দনয়ারগ্লি 
রক্ষা কাঁরতে পারিবে না ।” সতরাং চাচল অত্যন্ত দঢ়ুতার সঙ্গে আধকৃত জামণানীতে 
ফ্রান্সের অংশশদারত্ব এবং কশ্ট্রোল কমিশনে তার তার সদস্যদের জন্য সমর্থন 
জানাইলেন 1 

শেষ পধণ্ত স্ট্যাঁলন ও রুজভেল্ট উভয়েই যেন অনিচ্ছার সঙ্গে চা্চিলের প্রস্তাব 
অনযায়ণ ফ্রান্সকে গ্রহণ কাঁরতে সম্মত হইলেন । 

জামণানীর দখলে ও নিয়ন্ত্রণে ক্রা্সকে অন্যান্য মিতশান্তর সমমষণাদার় গ্রহণ করা 


৯1 শেরউড, পহ্তি। ৮৫৮ । 
২। উইলমট, পৃন্তা ৭৩৯। 





৩৩৬ দ্বিতীয় মহাযুশ্ধের ইতিহাস 


হইবে এই “শৃভ সংবাদ” ঘখন দ্য গলকে জানানো হইল, তখন তান খুশশ হইলেন. 
বটে, কম্তু ইয়াল্টা সম্মেলনে তাঁকে যোগ দিতে আহবান না করায় এবং ফ্রা*সকে 
উপেক্ষা করায় তিনি অভিমানে ক্ষুম্ধ হইলেন । সূতরাং ইয্লাষ্টা থেকে স্বদেশে 
প্রতাবর্তন পথে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যখন তাঁকে আলাজয়াসে" সাক্ষাতের জন্য 
আমন্ত্রণ জানাইলেন, তখন তানি তাঁর বিক্ষোভ জানাইবার জন্য সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
কারলেন । এভাবে দ্য গল রুজভেলটের সাঁদচ্ছা ও সহযোগতা অজঞনের একটা মস্ত 
বড় সুযোগ হারাইলেন ॥। অবশ্য স্ট্যাঁলনের নিকট রুজভেম্ট মন্তব্য কারিয়াছিলেন খে, 
ক্ম্সকে কপাপহকি” গ্রহণ করা হইয়াছে ! 

ইন্াজ্টা সম্মেলনে জামননধকে খণ্ডন করার প্রস্তাব সম্পকে যেমন কোন চড়ান্ত 
সম্ধা্ত গৃহীত হইল নাঃ তেমাঁন জামণানীর কাছ থেকে ক্ষাতিপ:রেণ আদায়ের প্রশ্রাটরও 
কোন মশমাংসা হইল না। এমন ক জাম্শানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে িনঃশর্ত 
আত্মসমর্পণের শর গৃিও প্রকাশ না করার 1সম্ধাশ্ত হইল এবং তন পক্ষই মোটামুট 
নীতি হসাবে জার্মানীর খণ্ডন মানয়া লইলেন । এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
ও সদ্ধান্তের জন্য পররাণ্ট্র মন্ত্রীদের উপর ভার দেওয়া হইল । তবে, জামণানীর 
আত্মসমপ“ণ দাবী করিয়া তিন শীর্ষনেতার সম্মনিক্রমে যে দাঁলল প্রস্তুত হইল এবং 
তখনকার মত গোপন রাখা হইল, তাতে ঘোষণা করা হইল £ 
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অর্থাৎ ব:টেন, মার্কিন যুভ্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া জামণানখীর উপর চরম কর্তৃত্ব 
খাটাইবার আঁধকার 'নজেদের হাতে বজায় রাখবে এবং এই চরম ক্ষমতাবলে ভাঁবষ্যৎ 
শাম ও নরাপত্তা বিধানের জন্য জাম্ণানীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র সামরিক শাক্ত শুন্য 
এবং খশ্ড-বখণ্ড করার অন্য যে কোন পঙ্থার প্রয়োজন হইবে শান্তবগ তাহাই অবলম্বন 
কারবেন ।- 

এই সদ্ধান্তকে বাস্তবে রপাঁয়ত করার জন্য যাহা-কছু করার প্রয়োজন সেই 
সম্পর্কে বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেনকে সভাপতি এবং লণ্ডনের মা'কি“ন রাষ্ট্রদূত 
উইনাণ্ট ও সোভিয়েত সাইদ গুসেভকে সদস্যপদে নিয়োগ করিয়া একটি 'বিশ্ষে 
কাঁমাটি গঠন করা হইল ।-- 

জামণানাী কর্তৃক রে রাঁশয়। ও অন্যান্য 'মন্রশান্তর দেশ যেভাবে ধংস করা 
হইয়াছে, তার জন্য জাম্নানঈর কাছ থেকে ক্ষাতপুরণ আদায় করা হইবে । ইয়াজ্টা 
বৈঠকে এই প্রস্তাব উত্াপন কারলেন মাশণল স্ট্যাঁলন এবং ?তাঁন মোট ২০০০০ কোটি 
ডলার ক্ষাতপুরণ বাবদ আদায় করার জন্য প্রস্তাব করিলেন । এই ক্ষাতপূরণের শতকরা, 
৫০ ভাগ পাইবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর বাকী ৫০ ভাগ 'মল্রপক্ষের অন্যান 
ক্ষাতগ্রস্তগণ ॥ 


৯ _ হাবণট ফশজ, প্ঠা ৫ও পণ্ঠা ৫৩৯। 


ইয়াল্টার এ্রীতহাসক সম্মেলন ৩৩৭ 


প্রথম মহাবুদ্ধে পরাজিত জামণনীর কাছ থেকে ক্ষাতপ্‌রণ আদায় কারতে গিয়া 
সোঁদনের 'মিত্রশান্তিবন্গ কিভাবে নাজেহাল হইয়াছিলেন, সেই তিস্ত আভজ্ঞতা স্মরণ 
করিয়া চার্চল ২০০০ কোটি ডলার ক্ষাতপূরণের অঙ্কে আপাতত কাঁরলেন । কারণ, তাঁর 
মতে এর ফলে জাম্ণানন নিঃস্ব হইয়া যাইবে এবং তাঁর পক্ষে ক্ষাতিপ্‌রণের টাকা দেওয়া 
অসম্ভব হইবে । তখন স্ট্যাঁলিন জবাবে বাঁললেন যে, হার্গেরখ ফিনলাশ্ড ও রুমানিয়ার 
সঙ্গে ইীতিপ্‌বেহি ষে ধরনের হীন্ত হইয়াছে» সেই অনসারে জামণনপর কাছ থেকেও নগদ 
টাকায় ক্ষাতপুরণ আদায় করা হইবে না, টাকার বদলে পণ্যদ্রবা (27 10800 ) এবং 
কলকারথানা ইত্যাঁদ দিলেই চাঁলবে । 

রুজভেল্ট সমর্থনের সুরে বাঁলিলেন যে, স্ট্যাঁলেনের এই প্রস্তাবের উপর ভাত্ত 
করিয়া আলোচনা চলিতে পারে এবং এই সম্পর্কে 'দিদ্ধাস্ত গ্রহণের জন্য কট 
ক্ষাতপুরণ কামশন গঠন করা হইবে এবং এই কমিশন সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা 
কারিবেন। ই 

শিহটলারশ জার্মান কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষাতসাধন সম্পকে রাশিয়ার যে 
1বশেষজ্ঞ কাঁমশন 1হসাব-নকাশ কাঁরয়াছিলেন, তাতে প্রকাশ যে, স্োঁভয়েত ইউীনিয়নের 
অবর্ণনীয় ক্ষতি লোকক্ষয় হইয়াছিল । মোট ২ কো? লোক প্রাণ হারাইয়াছিল 
এবং ফ্যাঁসিস্ট জামান ও তার তাঁবেদারেরা ১,৭১০ শহর সম্পূর্ণ বা আধাঁশক 
ধবংস কারিয়াছিল ॥ ধবংসপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ৭০ হাজারের বেশন, ৬০ লক্ষ অট্রালিকা 
চু“ বা আগ্রদণ্ধ করা হইয়াছিল এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক গৃহহারা হইয়াছিল । 
৩৯৮৫০1ট কলকারখানা ধৰংস হইয়াছিল--৬ হাজার কিলোমিটার রেলপথ, ৪,১০০ 
রেলওয়ে স্টেশন, ৯৮ হাজার কালেকাঁটিভ ফাম» ১৮৭৬ স্টেউটফাম* এবং ২৮১৯১ মেসিন 
এ্যাপ্ড ট্রান্র স্টেশন ধহংস ও লু্ঠিত হইয়াছিল ।? আর ৭০ লক্ষ ঘোড়া এবং অগাঁণিত 
গহপাঁলত পশহ (মোট সংখ্যা কয়েক কোটি ) ধৃত ও জার্মানীতে প্রেরিত হইয়াছিল । 
জামণনী ও তার 'মিত্রদের হাতে সোভিয়েত ইউীনয়নের যে প্রত্যক্ষ ক্ষতি হইয়াছিল 
ডলারের হিসাবে তার মোট মূল্য ছিল ১২ হাজার ৮০০ কোট । সেই সঙ্গে যদি 
সামারক ব্যয় এবং দখলশকৃত এলাকাগ্ালর অথ-নোতিক ক্ষাতি ধরা যায়” তবে, তার মোট 
পারমাণ বোধ হয় আকাশের নক্ষত্রকে ছাড়াইয়া যাইবে--২০০ কোটি & লক্ষ ৬৯ হাজার 
1মাঁলয়ন রৃবল ! 

১৯৫৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁরখের প্রাভদায় প্রকাশিত প্যারসের মিল্রপক্ষণয় 
ক্ষাতপূরণ কামশনের 'রপোর্টে (১৯৪৫) প্রকাশ যে, ইউরোপে জামণানী ও তার মিত্রদের 
বারা যে সমস্ত ক্ষাতি সাধত হইয়াছিল, তার মোট মূল্য ছিল &৩১৪০০ মিলিয়ন ডলার । 
দেশ গহসাবে সেই ক্ষাতর পাঁরমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে । প্রত্যেকটি দেশের ক্ষাতি 
১০ লক্ষ ডলারের হসাবে 'নিম্মীলাঁখিত রূপ £ 

ক্রা্স ২১,১৪৩ 3 যুগোম্রাভয়া ৯০১৪৫ 5 গ্রেট বৃটেন ৬,৩৮৩ 2 হল্যাশ্ড ৪১৪৭২ £ 
চেকোশ্রভাকয়া ৪১২০২ ; গ্রণস ২৫৪৫ ; বেলাজয়লম ২২৭৮; মাকিনি যবুস্তরান্র ১৯২৬৭ 2 
নরওয়ে ১,২৬০ । 

অন্যান্য.১ট দেশের (আলবানিয়া, লাস্কেমবুগ্গঃ কানাডা, ডেনমাকঃ ভারত, 
ণমশর, 'নউজিল্যান্ড, আস্ট্রোলয়া ও দক্ষিণ আ'ক্রকা িপাঁব্রিক ) ৬৭৯ আর পোল্যান্ডের 
ক্ষাঁত হইয়াছিল তার জাতীয় সম্পদের ৩৮ শতাংশ, কিস; সোভিয়েতের প্রাপ্য ক্াতপরণ 


গৃদ্ব, মহা" (খ্য়)--২২ 


৩৩৮ ছিতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


থেকে পোল্যান্ডের ক্ষতিপ:রণ করা হইয়াছিল ।১ 

মাঁক্ন ডেলিগেশন মোটামুটি ক্ষাতপুরণের প্রস্তাব সমথন কারয়াছিলেন এবং 
' পররাষ্ট্র মন্ত্র স্টেটানয়ান বাঁলয়াছিলেন বে, এই প্রস্তাব যুন্তিসঙ্গত । 

স্ট্যাঁলনের মতে ক্ষাতপুরণ 'নাদিন্ট হওয়া উচিত শব্রুর পরাজয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের 
অবদানের পারমাণ হিসাবে এবং ?ক পাঁরমাণ ক্ষাঁত সেই দেশের হইরাছিল শত্রুর হাতে, 
তার মানদণ্ডের [বিচারে । 

অবশ্য ইয়াল্টা সম্মেলনে জামণাননর খণ্ডন কিংবা ক্ষাতিপুরণ সমস্যার কোন চুড়ান্ত 
মশগাংসা হইল না । তবে, দুই1ট বিশেষ কমিশনের হাতে সেই ভার অপ“ণ করা হইল । 

1কিল্তু পরাজত জানণনীর ভাবষ্যৎ সম্পকে তন 1ব*ধনেতা একমত হইয়া প্রকাশ্যে 
যে ঘোষণা দিলেন, তাতে মূলনীতি হিসাবে জামননীর নিঃশত আত্মসমর্পণ, 'ত্রিশান্ত 
কতৃক জামণননর দখল ও নিয়শ্তণ এবং ফ্যাসজম ও জঙ্গীবাদ ইত্যাদি উচ্ছেদের দাবী 
করা হইল £ 

1019 ০০] 11001651015 1010100956০ 065101:5 (0391177917 17011809,11910 210 
বি 2221510) 2৫ ০ 9105110 (178 03611070275 5/111] 105৬9725210 ০5 2015 9 
01900770 11)5 106200 01 015 ৬/০9110. ৬৬০ 219 0969112011)60 10 ৫1991772180 
01902170 811 091710090) 2110760 01059 ১ 01681 ৮0 001 21] 01750 0105 (351100918 
(361061791 ৯০$% 696 1795 19006805901% 09010011650 €1)5  75598715551)09 ০৫ 
(39117791) 111111211520 5 1618)09৬০ 01 0551105% 211 €019700217 100111625 
07111100101 21117011909 07 09000101211 €3617177217 110070505 0120 ০০০৫1 ৮০ 
7550 101 17011162175 707০9000191) 5 11175 811 ৮81 01170115215 6০ 1090 80৫ 
5৬/10 [001519117006156 200 55201 15109226100 110 10100 0017 0025 05500061017 
৮৮1০9115116 105 119 03911202175 5 ৮৮102 ০৮৮ 0175 7821 ৮৮৪7155 টব ঞেে 1৬9 
01525101998,010105 200 10501010101595 76107095911] 7921 200 10011897891 
21061061059 1907) [080110 00199 9,100 01) 1115 ০010077,] 200 99010010810 
116 ০0 0105 (79£102008 10০01016 ১ 200 (2105 10 10910700105 50201) 011061 
0059,570799 17) (90117791925 11095 709 17609558975 1০ 15 10079 1098,০০ 90৫ 
99019 01 0185 ৮৮০9110. [6 25 1001 09170017093 ০9 095019% €175 7০০1215 ০? 
€7617779755 0110 01)1% ড/1)51) বি 9,219177) 2100 12011121857) 179৬5 109910 3১011 
[02054 111 01916 0০ 1019 001 2 050010 1116 01 3917709175১ 2200 ৪ 191956 
6017 (17617) 10 1109 00170115 01 109,1101)9-৮* 

সহজ কথায় এই ঘোবণার মর্ম এই-__-“আমাদের অনমনীয় উদ্দেশ্য হইতেছে জামণান 
সামারকবাদ ও নাৎসঈবাদ ধংস করা এবং ভাবষ্যতে জাম্ণানী যাতে আর কখনও 
পুঁথবীর শান্তি নস্ট করিতে না পারে, তেমন সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা । সমস্ত জামান 
সশস্তরবাহনদকে ছত্রভঙ্গ ও নিরস্ত্র করা সম্পকে আমরা দঢপ্রাতিজ্ঞ যে জামান 
সেনানীমণ্ডলশ বার বার জামান সামারকবাদের পুনরুভ্যুখখানের ফন্দী আঁটয়াছে, 
গচরকালের জন্য সেই সেনানীমণ্ডলীকে ভাঙ্গয়া দেওয়া হইবে । জামণানীর সমস্ত 


৯। দি এান্টিছটলার কোয়াঁলশন, পান্ঠা ৩৩৬ । 
ই । 11991518577) 99118 &6 2015091)) €:0716172-68--190001028910055 1, 1 5ব35০ 


ইয়াল্টার এরীতহাসিক সম্মেলন ৩৩১ 


সামারক সাজসঙ্জা অপসারিত বা ধংস করা হইবে । সামারক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে 
যে সমস্ত শ্রমাশিন্পের কারখানা ব্যবহারযোগ্য সেগীলকে নিশ্চিহ্ন বা 'নয়ম্ঘণ করা 
হইবে । সমস্ত যুদ্ধাপরাধিকে আত দ্রুত উপধান্ত দণ্ডদ্বানের ব্যবস্থা করা হইবে, 
জার্মানী যে সমস্ত ধবংস সাধন করিয়ছে তার জন্য দ্ুব্যম.ল্যে ক্ষাতপূরণ আদায় করা 
হইবে । নাৎসাী পাটি, নাৎসী আইন, সংগঠন ও সংস্থাগীলকে উৎ্পাটন করা হইবে, 
জার্মানশ সরকারী দপ্তর ও জার্মান জনগণের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে 
সমস্ত নাতনী ও সামারক প্রভাব অপসারত করা হইবে এবং পাাঁথবীর ভাঁবষাৎ 
নিরাপত্জ ও শান্তর জন্য জামণনীতে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন, সেগ্াল 
করা হইবে। কিন্তু জামণান জনগণকে ধবংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়ঃ িম্তু জামণনীতে 
নাৎসীবাদ ও সামারকবাদের যখন উচ্ছেদ ঘাঁটিবে, একমান্র তখনই জাম্ানদের জন্য 
পারিচ্ছন জীবনের এবং 1বঝাভন্ন জাতির মধ্যে সৌহাদ্মলক আসন লাভের প্রত্যাশা 
করা যাইতে পারে | 

তেহরানের চেয়েও ইয়াজ্টা সম্মেলনে প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট তন পক্ষের মধ্যে 
মধ্যস্ছের ভূমিকা পালনের জন্য অনেক বেশশ চেম্টা কাঁরয়াছেন এবং স্ট্যালন ও 
চার্চলের চেয়ে রূজভেজ্টের শদকে বেশশ ঝুশকয়াছলেন । সুতরাং 1বাভল্ল বৈঠকে 
1বতাঁক“ত িষয়গুির আলোচনা ও নদ্ধান্তে চার্চলের চেয়েও রুজভেম্টের সঙ্গেই 
স্ট্যাঁলিনের মতের মিল বেশন দেখা 'গয়াছিল ॥। জাম্ণান সমস্যার নত পোল্যান্ড গনয়াও 
গভীর বিতর্কের সৃণ্টি হইয়াছিল । 'হটলার কর্তৃক পোল্যা্ড আক্রমণ থেকেই 
শ্বিতীয় মহাযহদ্ধের আরম্ভ এবং পোল্যান্ডের সমস্যাও নানা কারণে অত্যন্ত জটিল 
ছিল । ইয়াল্টয বৈঠকে রুজভেল্ট ষখন পোল্যাণ্ডের প্রশ্নটি উত্ধাপন করিলেন, তখন 
[তান সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পুবধীদকের পোল্যান্ডের জন্য কার্জন 
লাইনের সীমানা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন । তবে, তাঁর প্রস্তাব এই যে 7৯০৬ 
শহর ও নিকটবতাঁ” তৈলখাঁনগুল পোল্যাশ্ডের অভ্যন্তরে রাখার জন্য স্ট্যালনের সম্মত 
হওয়া উচিত । অবশ্য তিনি শুধ? প্রস্তাব কাঁরতেছেন, কিম্তু এটা গ্রহণের জন্য তিনি 
কোন জেদ করিতেছেন না । তবে, একথা সত্য যে, যাঁদ তার এই প্রস্তাব মানিরা 
লওয়া হয়ঃ তবে, মার্কিন জনমতের উপর উহা খুব প্রভাব বস্তার করিবে । 

প্রেসিডেশ্টের বিশেষজ্ঞ পরামশবদাতারা আগেই তাঁকে জানাইয়া 'দিয়াঁছলেন যে, 
এই সমস্ত তৈলখাঁন পোলশ অর্থননাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । িস্ত; রুজভেঙ্ট 
মধ্যস্ছের ভূমিকার মধণাদা রক্ষার জন্য (মিঃ উইলমটের মতানূসারে ) কেবল সামানার 
প্রশ্নে নয়, পোলিশ গভনমেন্ট গঠনের প্রশ্নেও এটাকে কোন গুরুতর বরোধের বিষয় 
কাঁরয়া তুলিতে প্রস্তুত ছিলেন না । 

চাঁচ'লও কাজন লাইনের সসমানা মানিয়া লইয়াছলেন ॥ কিন্তু তিনিও বাঁললেন 
যে, বাদ প্রোসিডেশ্টের লভোভ (1,%/০%/ ) সংক্রান্ত প্রস্তাবাঁট স্ট্যালন মানয়া লন, 
তবে, সেই “মহানভবতার ইঞঙ্গত' বৃটিশ জনমতও “প্রশংসা করিবে এবং স্বাগত 
্গানাইবে 1 তবে, চার্চিল পাঁরিৎ্কাল্স ভাবায় এ কথাও জানাইলেন যে, তান পোল্যাণ্ডের 
সধমানার চেয়েও পোল্যান্ডের স্বাধীনতা ও সাবভোমত্তের জন্য বেশশ আগ্রহাশ্বিত 
এবং প্রোসিডেস্টের মত তানও ওয়ারশতে “একটি সম্পর্ণরুপে শ্রাতীনাধস্থানীয় 
'পাঁলশ সরকারের প্রাতিষ্ঠা, এবং অবাধ নির্বাচনের প্রাতিশ্রতি চান। কারণ, 


৩8০ | ছতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস: 


“পোল্যাণ্ডের জন্যই বৃটেন এত বেশশ 1াবপদের ঝুশক 'নয়াছিল, অতএব বৃটেনের পক্ষে 
এটা মধাদার প্রশ্ন 1? 

এর জবাবে স্ট্যাদলন একাঁটি আবেগপ্ণ€ বন্ততায় মন্তব্য কাঁরলেন £ “রুশ জনগণের 
পক্ষে পোল্যান্ড কেবল মধাদার প্রশ্ন নয়, রাশিয়ার নিরাপতারও প্রন্ন। অতীতের 
সমগ্র ইতিহাসে পোল্যান্ড হইতেছে এমন একট কাঁরডোর যার 1ভতর দয়া গত 'ন্রিশ 
বছরে জার্শান দহইবার রাশিয়াকে আক্রমণ কাঁরয়াছে । সুতরাং রাশিয়ার স্বার্থের 
খাতিরেই আমরা এমন শান্তশালী ও বলশালশ পোল্যান্ড চাই, যে পোল্যান্ড [জের 
শান্তবলে এই কাঁরডোরের প্রবেশপথ বম্ধ কাঁরয়া দিতে পারে |, 

সীমান্তের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া স্ট্যালিন বাঁললেন ফেঃ সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
অবশ্যই লভোভ (1,৮০৮ ) পাইতে হইবে এবং কাজন ও ক্লেমেশ' লাইন" ছাড়া অন 
কোন সীমানা সে মানমা নিতে পারে না। অতঃপর স্ট্যালন ঘোষণা কারিলেন, 
“আপনারা আমাদেরকে গভীর লজ্জার মধ্যে ঠোঁলয়া 'দিতেছেন ! হোয়াইট রাশিয়ান 
এবং উক্রেনীয়ানরা ?ক বাঁলবে £ তারা বাঁলবে কার্জন এবং ক্লেমেশ'র মত ব্যান্তরা্ড 
রাশিয়ার স্বাথ রক্ষার পক্ষে যতটা াাভ“রযোগ্যঃ স্ট্যাঁলন ও মলোটোভ ততটা নন £ 
তার চেয়ে আম বরং চাই যুদ্ধটা আরও গকছুকাল চলুক, যাতে জাম্ণানীর 1বাঁনময়ে 
পাঁশচমাঁদকে আমরা পোল্যাশ্ডকে ক্ষাঁতপরণ 'দতে পাঁর । আমি পোল্যাশ্ডের পশ্চিম 
সীমানা নেইসী (০155০ ) নদশ পধণম্ত বিস্তার করিবার পক্ষপাতশ ।*১ 

স্ট্যালিন আরও স্মরণ করাইয়া 'দলেন যেঃ কার্জন লাইনের সীমানা রুশদের 
আ'বজ্কার নয় ॥ প্রথম মহায-দ্ধের পর ১৯১৯ সালের শান্ত সম্মেলনে কার্জন (বৃটেন)” 
রমেশ" (ফ্রাশ্স ) এবং যে সমস্ত মাকিন প্রতিনিধি যোগ দদিয়াছিলেন, তাঁরাই 
পোল্যাণ্ভের এই সঈমানা গনদেশ করিয়াছিলেন । বোন রুশ প্রাতাঁনাধ সেই সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন না । 

রুজভেল্ট তখন প্রস্তাব করিলেন যে লণ্ডনাম্ছিত পোলিশ সরকারসহ পোল্যাণ্ডের 
পাঁচাট প্রধান রাজনোতিক দলের প্রাতানাধ লইয়া নূতন পোঁলশ গবন্মেন্ট গঠিত 
হোক । কিন্তু স্ট্যালিন সেই প্রস্তাবেও তেমনভাবে সাড়া দিলেন না, বরং 'তান বাঁললেন 
যে, ল"্ডনের আশ্রয়প্রাপ্ত পোলাঁদগকে তান বিশ্বাস করেন না, একমাত্র লুবালিনে' 
প্রতিষ্ঠিত নূতন পোলিশ গবন“মেন্ট ছাড়া । “আমরা গনিয়ম-শহগ্খলা চাই, আমরা এমন. 
গবন“মেণ্ট চাই না, যারা 'িছন থেকে আমাদের গলি মারবে 1? 

চাঁচলও লুবলিন কামটিকে নতন পোলিশ সরকার হিসাবে মানিয়া লইতে 
রাজশ হইলেন না ॥। কারণ, তাঁর মতে এই গবননমেন্ট পোলিশ জাতির এক-তৃতীয়াংশের 
বেশখ প্রাতিনিধিস্থানীয় নহেন । পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সঈমানা নেইসী (০198০) 
নদী পধণস্ত প্রসারেরও তানি 'বরোধাীঃ কেননা এর ছারা শ্রমাশজ্পে সমহ্ধ সমগ্র 
লাইলেশিরা পোলিশদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে । এঞ্এত বেশ জামণন খাদ্য 
পোলিশ হংস উদরসাৎ করলে সে বদহজমে মারা যাইবে £: 

অবশ্য রুজভেল্ট এরপর স্ট্যালিনের কাছে আপোস-মশীমাংসার সরে একাঁট পল্রু 
পাঠাইলেন । যদিও তানি লুবালিন কাঁমাটর বরে ।ধখ ছিলেন, তথাপি তানি 
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স্ট্যালিনকে এই মর্মে আম*বাস দিলেন যে, মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র কখনও সোভিয়েত স্বার্থের 
প্রতি শন্রুভাবাপন্ন কোন অস্ছায়ী পোঁলশ সরকারকে কোন প্রকার সমথন জানাইবেন 
না। “আমি সোভিয়েত রাশিয়া ও মাক“ন যবস্তরাষ্ট্রের মধো সম্পক* ছিন্ন হইতে দিব 
না এবং এই 'বষয়ে আমি কৃতস্কজ্প ।,১ 

এখানে মনে রাখা দরকার যে, পোল্যাণ্ডের সঈমানার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার 
কেঝল নিরাপত্তার প্রশ্নই জাঁড়ত ছিল না, সেই সময় জাম্ণনীর বরুদ্ধে আভষানের 
জন্য লালফোৌজের পক্ষে পোল্যান্ডের পশ্চাদ্ভাগ সামরিক কারণেই নিরাপদ রাখার 
প্রয়োজন ছিল । এজন্যই দেখা যায় যে, ইয়াজ্টা সম্মেলনের কিছু পরেই রাশিয়ার 
হুকুমে রঃমানয়ার রাজা 'মিকাইয়েল যখন জেনারেল রাদেস্কুকে পদচ্যুত করিয়া 
সোভিয়েত পক্ষপাতী পের্রো গ্রোজাকে (০৮ 01০58) প্রধানমন্ত্রশর পদে নিয়োগ 
কারতে বাধ্য হইলেন, তখন রুজভেজ্ট সেই ব্যাপ্যারের প্রতিবাদ করা য্ণন্তসঙ্গত বাঁলয়া 
সনে করিলেন না । কারণ, লালফোৌজের অগ্রগাতর পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও 
সরবরাহের লাইন রূমানিয়ার ভিতর 'দিয়া 'নতে হইয়াছিল । ঠক অন:রূপ কারণই 
খঘটয়াছিল পোল্যাণ্ডের বেলা । সুতরাং রূজভেক্ট ও চালের পক্ষে এই অবস্থাটা 
উপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না ।২ 

পোল্যান্ড নিয়া মিন্তরপক্ষের মধ্যে প্রায় আগাগোড়াই গবরোধ ও মতভেদ ছিল । 
পরবতর্কালে প্টসডাম কনফারেন্সে (জুলাই, ১৯৪৫৬ ) এবং মহাযুদ্ধের পরেও 
বহুকলে পযন্ত এই মতভেদ ছিল-_-যাঁদও যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এই মতভেদের 
জন্য সৌভাগ্যবশতঃ হিউলার-বরোধী জোট ভাঁঙ্গয়া যায় নাই । ইয়াজ্টা সম্মেলনেও 
গতন পক্ষের মধ্যে একটা আপোসরফামহলক প্রস্তাব গৃহীত এবং ইস্তাহারের আকারে 
প্রকাশিত হইল । সেই ইন্তাহারের মম এই ফেঃ লালফোজের দ্বারা পোল্যান্ডের পণ 
মহ্ন্তর ফলে একটা নতুন পাঁরস্ছিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং বত্মানের অস্থায়শ পোলিশ 
গভনমেণ্টের 'ভাত্ত আরও গণতন্ত্রীকরণ করা হইবে- এভাবে জাতীয় এক্যের যে 
পোিশ সরকার গঠিত হইবে, তাতে পোল্যান্ডের ভিতরের এবং বাইরের বা [াবদেশের 
পোলিশ গণতন্ত্রী প্রাতাঁনধাদিগকে গ্রহণ করা হইবে স্বাধীন ও অবাধ নবণচন এবং 
গোপন ব্যালটের দ্বারা । একমাত্র গণতম্ত্রবাদী ও নাৎসী-বিরোধন দলগহালকেই 
এই সমস্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কাঁরতে দেওয়া হইবে । প্রিশান্তর শীর্ধ নেতাগণ মনে 
করেন যে, কার্জন লাইনই পোল্যান্ডের পূব সীমানারূপে গৃহীত হওয়া উাঁচত । তবে, 
এই সঈমানা কোন কোন অঞ্চলে পোল্যান্ডের অনুকূলে & থেকে ৮ কিলোমিটার পযশ্ত 
অদল-বদলপূর্বক সামঞ্জস্য 'বধান করার দরকার হইতে পারে । নেতৃবৃন্দ স্বীকার 
কাঁরতেছেন যে, উত্তরে ও পাঁশ্চমে পোল্যাশ্ডকে বথেষ্ট পারিমাণ জমির আঁধকার দিতে 
হইবে এবং পোল্যাণ্ডের পাঁশ্চম সীমানার চড়োজ্ত মশমাংসা স্থগিত থাকিবে আগামশ 
শাজ্ত সম্মেলন পরত ৩ 

ইয়াল্টা পম্মেলনে পোল্যান্ড নিয়া যে ধরনের মীমাংসা হইয়াছিল, মণীস্তপ্রাপ্ত 
ব্কখ ইউরোপ িয়াও অনুরূপমত সামঞ্জস্য হইয়াছিল--1বশেষভাবে নতুন গভর্নমেশ্ট 
»৬। উইলমট- পৃত্ঠা ৭৪৩-৪৪। 


হ$। আলেকজ্জান্দার ওয়াথ পৃজ্ঠা ৬৭৯১-৭২। 
শু । তেহরান, ইক্সাল-টা, পটসভাম কনফারেছ্সের দাঁলল, পুচ্ঠা ৯৩৬ । 


৩৪২ 1ছতীয় মহাযুদ্ধের হীতিহাস 


গঠনের পরলে । এতৎসংক্রান্ত ইস্তাহারে অতল্যাভ্তক সনদের নল নাতি ও আদশের 
উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল । 

1কন্তূ পরবতরকালে এই সমস্ত প্রশ্ন নয়া সোভিয়েত রাঁশয়ার সঙ্গে তখব্র [বরোধ 
দেখা দিয়াছিল । কারণ “স্বাধখন িবাাচনের* নামে পোল্যাণ্ডে কিংবা মবু্তপ্রাপ্ত পূব 
ইউরোপীয় দেশগহীলতে সোভিয়েত-বরোধী সরকায় গঠন কারিতে দিতে স্ট্যাঁলন: 
আদৌ রাজী ছিলেন না। অথচ পাশ্চিমশ শান্তিবর্গ গিণতম্ত” ও অবাধ 'নিবণচন 
বাঁলতে উপরের তলার লোকদের, এমন কি যারা নাৎসশদের সঙ্গে সহযোগতা 
কাঁরয়াছিল, তাদের দ্বারা গবন“মেন্ট গঠনের কথা ভাবয়াছিলেন । পাশ্চমীরা মনে 
করিয়াছিলেন, কার্জন লাইন পর্স্ত পর্ব ইউরোপে পাঁশ্চম* ধনতান্ত্রক গণতন্ত 
গাঁড়য়া উঠিবে । সতরাং উভয় পক্ষের মধ্যে দুস্টিভঙ্গগর কোন 'মিল ছিল না ।১ 

ফ্যাঁসজম ও নাৎসীবাদের উৎপাটনপুবক জনগণের নির্বাচিত গণতা?স্ত্রক 
গবনমেস্টের প্রাতিষ্ঠা দেওয়া হইবে বাঁলয়া শ্রশান্তর পক্ষ থেকে যে 'িববাঁতি প্রচারত 
হইয়াছিল, তাতে মদীন্তপ্রাপ্ত ইউরোপ সম্পকে” 'নিয়ীলাঁখিত সগ্কজ্পের কথাও ঘো'ষত 
হইয়াছিল ঃ 
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অর্থাৎ ( অতলাস্তক সনদের নশীতি অনুযায়ন ) মণীন্তপ্রাপ্ত জনগণ ফাতে এই সমস্ত 
গণতান্ত্রক আধকার প্রয়োগ করিতে পান্ধে সেজন্য অনুকূল অবস্থার সহষ্ট, শৃত্রশান্তর 
গবর্নমেণ্ট একত্রে যে কোন মশনীস্তপ্রাপ্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র কিংবা ইউরোপে অক্ষশাক্তবগের 
যে কোন প্রান্তন তাঁবেদর রাস্দ্রের জনগণকে তাদের 'বচার-বাঁদ্ধি অন:যায়শ 
(ক) আভ্যম্তরখণ শাভ্ত প্রতিষ্ঠার সহায়তা 'দবে ; থে) দহঃম্ছু জনগণকে 'রালিফ বা 
সাহায্য দেওয়ার জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন কারবে £ (গ) জনগণের মধ্য থেকে 
গণতান্ত্রিক শান্তগুীলর প্রাতিনাধগণকে নিয়া অভ্তবতাঁকালশন গব্ন“মেন্ট গঠন কারকে 
এরং যথাসম্ভব শশঘ্ব অবাধ িবণচকের ছারা জনগণের ইচ্ছানবতর্ঁ গবন্নমেপ্টসমহের 
প্রাতষ্ঠা দেওয়া হইবে এবং ঘে) যেখানে অনুরূপ ানবণচনের দরকার হইবে, সেখানেই 
তেমন সুযোগ সষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে । 

কিল্তু পরবতাঁকালের বিরোধের কথা বাদ দিলে ইয়ালটা সম্মেলন সত্যসত্যই 
এীতহাসিক গ্রুরুত্ব অজন করিয়াছিল । কেননা, বৃটেন, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র ও, 


৯) ডি. এফ, ক্োমং, প্ঠো ২০৪-০৫ । 


প্রু৮ 


ইয়াজ্টার এীতিহাসিক সম্মেলন ৩৪৩ 


সোভিয়েত রাঁশয়ার মধ্যে অধিকতর কুটনোতিক ও সামরিক সহযোগিতার প্রাত্চ্ঠা 
হইয়াছিল । রুজভেজ্ট এই সম্মেলনে মধ্যস্ছের ভূমিকা গ্রহণ কারয়াছিলেন এবং 
পাাথবীর ভাঁবষ্যৎ শান্তর জন্য সোভিয়েত রাঁশক়্ার সহযোগিতা অপারহাধ বাঁলয়া 
[বিবেচনা কারয়াছিলেন। সাম্মীলত রাষ্ট্রপুঞ্জ বা রাস্ট্রসঞ্ঘের ভাত্ও ইয়াজ্টা 
সম্মেলন থেকেই পাকা হইয়াছিল । মাক“ন পররান্ট্রসৃচিব ?িঃ স্টেটিনয়াস ইয়াজ্টা- 
সংক্রান্ত তাঁর প.স্তকে 'লাখয়াছেন যে, ইয়াল্টা চুক্তির দ্বারা মোটের উপর মাকিন ও 
বৃটিশ কুউনসাতরই জয় হইয়াছিল এবং মিন্রপক্ষ রাশিয়ার কাছ থেকে অনেক বেশশ 
কনসেশন আদায় কাঁরয়াছিলেন-_নিকিউিটি কাউীশ্সিলের ভোট থেকে শর কারয়া 
পোল্যান্ডের পাশ্চিম সীমানা পধষস্ত অন্ততঃ ৬1৭ট প্রধান প্রধান বিষয়ে রাশিয়া 
পাঁশ্চম িত্রদের সঙ্গে আপোসরফা কাঁরতে বাধা হইপ্লাছিলেন । ইয়াজ্টার “রহগ্ন 
বুজভেল্ট” স্ট্যালিনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, [ধরুদ্ধবাদশীদের এই অপবাদ 
রটনার প্রাতিবাদে স্বয়ং স্টেটানয়াস এবং শেরউড বাঁলয়াছেন যে, রুজভেল্টের 
আলোচনার শা অত্যন্ত তক্ষু ও সজশব ছিল । 1্দনের-পর-দিন ইয়াল্টা বৈঠকের 
গুরুদায়িত্ব তান খুব ধৈষের সঙ্গে বহন কারয়াছিলেন । দেহ পঙ্গু (রুজভেজ্ট 
পোলিও রোগে আক্রান্ত ছিলেন ) হওয়া সবেও চাঁচলি স্ট্যাঁলনের মত শানশালশী 
নেতাদের সঙ্গে এত বড় দ্াায়ত্ব আর কেউ এত কাতিত্বের সঙ্গে পালন কারতে পারতেন 
না? তানি সবর্দাই সুীববেচনা, সহানুভূতি অথচ দংঢ়ুতার পারচয় দিয়াছিলেন ॥ 
তবে, ক্রমাগত সাত দিন ধাঁরয়া এই গ:রুদায়িত্ব বহনের পর তান শেষের দিকে 
»ঝভাবতই ক্লাম্ত বোধ কাঁরয়াছিলেন ।- 

ইয্সান্টা সশ্ণেলনের সাফল্যে ইঙ্গ-মাক“ন মহলে খুশশীর বান ডাঁকর্াছিল-- অবশ্য 
রুজভেল্ট ও সোভিয়েত বরোধ মহলে ছাড়া । পাঁশ্চমের পষবেক্ষকগণ স্ট্যাালিনের 
পারশ্রম ও কম নৈপহ্ণ্য দেখিয়া অবাক হইরাছিলেন । কেননা, সম্মেলনের গরুদাক্ষিত 
বহনের পরেও তান লালফোৌজের সমপ্রীম কমা'ডার হিসাবে রণক্ষেন্রের সমস্ত দায়িত্ব 
বহন কারিতোছিলেন এবং রাত 'দ্বিপ্রহর থেকে ভোর পাঁচটা পর্ধস্ত তান সেই গরহদাঁয়িত্ব 
পালন কারিতেন । 

ইয়াঙ্টা সম্মেলনের শেষে 'বখ্যাত মাঁক'ন গ্রন্ছকার উইলিয়াম শাইরার এই 
সম্মেলনকে “মানুষের হাতিহাসের এক নতুন দিক-চহ্” বাঁলয়া আঁভাহত করিয়াছিলেন 
এবং রূজভেজ্টের উপদেপ্টা হ্যারি হপ্পাঁকশস এই সম্মেলনকে “নবষহগের আরম্ভ" বালয়া 
বর্ণনা করিয়াছলেন । 

বলা বাহুল্য যে? প্রোসিডেন্ট রুজভেলটও খুব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন । 
আর স্ট্যাঁলিনের এই উচ্ছাস প্রকাশ পাইয়াছিল ভোজসভায়। ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি 
যে বৃহৎ িনার উৎসবের অনজ্ঞান কাঁরলেন, তাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী চা্চিলকে 
পপুতথিবলর সবণপেক্ষা সাহসঈ সরকারী ব্যান্ড, বলিয়া বর্ণনা কারলেন এবং মন্তব্য 
করিলেন, যখন বাক ইউরোপ ছহিটলারী জামণানীর কাছে নাঁত স্বীকার করিতোছিল, 
তখন তান 1নঃসঙ্গ ইংলশ্ডের পক্ষ থেকে একাকশ জার্মানশান্তকে 'ছিধা-বভন্ত 
কারয়াছলেন । উপসংহারে মাশল স্ট্যালন বাঁললেন যে তান হইতহাসে এমন 


৯। ডি এফ. ক্ষেযিং, পৃন্ঠা ৯৯২। 
২1 শেরউড, পৃন্ঠা ৮৬৯-৭০ 


৩55 দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইাতহাস 


দ্টান্ত খুব কমই পাঁড়য়াছেন, ষখন একটি-মান্র লোকের সাহসিকতা সারা প:থবশীর 
ভাঁবষ্যৎ ইতিহাসের পক্ষে এত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল | (5770০ ট৫8191)91 ০০০- 
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চার্চিল উত্তরে বলিলেন যে, মাশণল স্ট্যালিন হইতেছেন এক অপূর্ব পরাক্রমশালী 
দেশের এক অপূর্ব পরাক্রমশালশী নেতা? যান সমগ্র জামণন সামারকযন্তের প্রচণ্ড 
আঘাত সহ্য কারয়াছেন, তার মেরুদণ্ড ভাঙ্গয়া 1দয়াছেন এবং অত্যাচারীকে দেশ 
থেকে তাড়িত কারয়াছেন । তাঁর ব*বাস যুদ্ধের মত শান্তির সময়েও স্ট্যালিন তাঁর 
দেশকে সাফল্য থেকে সাফল্যের মধ্যে লইয়া যাইবেন 1 

অতঃপর মার্শাল স্ট্যাঁলন প্রেসিডেন্ট রুূজভেজ্টের গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন যে, 
চার্চিলের ও তাঁর ( স্ট্যাঁলনের ) নিজের দেশ জামণনীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের শিকার 
হইয়াছিল ॥। কিক্ত; মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তেমন প্রত্যক্ষভাবে 1বপন্ন ছিল না, তথাপি 
রুজভেঞ্ট বৃহত্তর জাতীয় স্বাথের দ:ষ্টিভাঙ্গ নয়া হিটলারের 'বরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে 
জমায়েত করিয়াছেন ! এই প্রসঙ্গে তিনি ক ও ইজারা বা “লেন্ড ও লীজ”-এর কথা 
উল্লেখ কাঁরয়া বলেন যে, গহটলার-বরোধন মহাজোট গঠনের এবং রণক্ষেত্রে সমাঁব্ষ্ট 
হওয়ার পক্ষে মিন্রপক্ষের িকট ইহা ছিল সবনপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান । 

প্রেপিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর জবাবে বাঁললেন যে, তান যেন এই ভোজসভায় এক 
পাঁরবারের অনুরূপ আবহাওয়া অনুভব করিতেছেন এবং তিন শান্তর মধ্যে সম্পকে 
তিনি সেভাবেই 'বচার করিতেছেন । গত তিন ঝছরে পাাথবীতে বহু পারবত'ন 
ঘটিয়াছে এবং আগামশীদনে আরও পাঁরবর্তন ঘটিবে । কত তাঁদের উদ্দেশ্য হইতেছে 
এই পথবীর প্রত্যেকাঁট নরনারী ও শিশুকে নিরাপত্তা ও কল্যাণের সম্ধান দেওয়া ।১ 

স্বদেশে প্রত্যাবত'নের পর উইনস্টোন চাঁচি'ল ৯৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫, কমন্সসভায় 
ইয়াজ্টা চুক্তি এবং স্ট্যাঁলন ও সোভিয়েত নেতাদের প্রচুর প্রশংসা কাঁরিয়া মন্তব্য 
কারলেন যে, পশ্চিমের গণতন্ত্রের সঙ্গে তাঁরা শাঁস্ততে বসবাস করিতে পারিবেন, এমন 
আশাই করিতেছেন । 

আর রজভেঙ্ট ১লা মাচ ১৯৪৫ মাঁকিন কংগ্রেসের উভয় পরিষদের যুগ 
আধবেশনে ঘোষণা কাঁরলেন-_- “আম 'ক্রিমিয়া সম্মেলন থেকে এই দংঢ় বিশ্বাস নয়া 
1ফরিয়া আসিয়াছি যে, আমরা পাথবীর শা্তরক্ষার পক্ষে অনেক দূর অগ্রসর হইতে 
পারিয়াছি।” ৃ 

্ রর গা 

ণকিস্তু এই সমস্ত “শাল্তর ললিত বাণ এবং এঁক্যের প্রতিশ্রযাত সত্বেও উভয় 
পক্ষই যার যার এলাকায় ইচ্ছামত সরকার গঠন কাঁরলেন- চার্চিল কাঁরলেন ইতালাীতে 
ও গ্রীসে, আর স্ট্যাঁলন কারলেন বুলগেরিয়ায় ও রুমাঁনয়ায় ॥২ 


শপ ও শী পিপি দিক 


১ পুর্বোদ্ধূত প-স্তক পঙ্ঠো ৮৬৮৬৯ । 
২। 'দ কোজ্ড ওয়ার, ডি. এফ. ফ্লোিং, পঙ্টা ২০৮ । 





অষ্টম পর্ব 
সপ্তম অধ্যায় 
শাভ্তির সন্ধানে জাপান 


১৯৪৪ সালে ইউরোপে নাৎসন জার্মানীর পরাজয় যখন আসন্ন হইয়া উাঠল এবং 
১৯৪৪-৪৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরশয় যুদ্ধে যখন জাপান মাঁক'ন সামারকশাক্তর হাতে 
'দ্বীপ-থেকে-ছ্বীপাস্তরের ষ্‌দ্ধে পরাজয় বরণ করিতে লাগল, তখন সংশ্লস্ট দেশগুলির 
.মধ্োঃ বিশেষভাবে জাপানে গভনর প্রাতিকিয়ার স:স্ট হইল । এমন কি, জাপানের 
.বলাজনৌতক আঁভজাত মহলে এবং সামারক মহলেরও কোন কোন অংশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
ধবতৃষা দেখা দিল এবং ভিতরে ভিতরে শান্তর জন্য একটা চাপা আন্দোলন সহষ্টি 
হইল । কিজ্তু ফ্যাঁসস্ট ও জঙ্গীবাদী কঠোর শাসনের দৌরাত্ম্য প্রকাশ্যে কেউ শাস্তর 
জন্য আন্দোলন করতে সাহস ছিল না। তথাঁপ বস্ময়ের কথা এই যে, জাপান 
কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণের এবং প্রশাস্ত মহাসাণরণয় যুদ্ধের নাটকীয় চমক সংস্টির 
পর ৯৮ মাসের মধ্যেই টোকিওর কিছ কছ ?চস্তাশশীল লোক এই যুদ্ধের পাঁরণাম 
সম্পকে" আশাহত হইলেন । এমন কি, ১৯৪২ সালের মধ্যভাগেই কোন কোন কুটনোতক 
নেতা শান্তিপূর্ণ আপোস-মীমাংসার কথা চিত্তা করিতে লাগলেন ! জাপানের 
তদাণীভ্তন পররাম্ট্র মন্ত্রী টোগো শিগেনোরির লিখিত বইতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । 


1তাঁনি 'লাখিয়াছেন £ 
*/৯৪ 109 1169 [২71530-005710121) ৬/০৮১ 1172৬০ 1200101101060 1010৬107091 (1781 
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অথাৎ “রিশ-জাম্ধান সংগ্রাম সম্পকে আম প.বেহি উল্লেখ করিয়াছি ষেঃ ১৯৪২ 
সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্রে যুস্ধ কারবার জন্য জার্মানী যে অনুরোধ 
জানাইয়াছিল, জাপানী গবনমেন্ট তা প্রত্যাখ্যান কাঁররাছিলেন। আঁধিকল্তু সেই 
সময় আম ফুদ্ধরত দুইপক্ষের (জার্মানী ও রাশিয়া ) মধ্যে শাস্তি শ্রাতিষ্তার জন্য 
চেষ্টা কাঁরতো ছিলাম ।* 

জাপানী গ্রন্থকার অতঃপর 'লাখয়াছেন যে, হিটলার এরপর স্ট্যালিনগ্রাদ ও 
ককেশাসের দিকে আঁভষান কারলেন- উদ্দেশ্য বাকুর তৈলখ'নি দখল করা এবং পারস্য 


'উপসাগরে পেশছানো । 
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অথশৎ পারস্য উপসাগরশয় অণ্চলে জাপানের সাঁহুত হটলারদ জার্মানণর হাত 


5৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


মিলাইবার ইচ্ছা ছিল-_এমন অনুরোধ জাপানের নোৌ-বিভাগ জামণনখর নিকট কারিয়া; 
পাঠাইয়াছিলেন বাঁলয়া প্রকাশ । 
কিম্তু; ?ফজ্ড মার্শাল পাউলাসের নেতৃত্বে স্ট্যালিনগ্রাদে ২৫ লক্ষ সৈন্যের নিদারুণ, 
িবপধয়ের পর সমগ্র জাম্ধানবাহনশর পরাজের সচনা কাঁরল 1+-"১ 
উপরের এই বণ“নার মধ্যে জামণন ও জাপানন জঙ্গববাদীদের গ্রাশ্ড স্ট্রাটীজর কথা 
বাদ দিলেও এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, খোদ তোজোর মন্ত্িসভার পররাষ্ট্র মন্ত্র টোগো 
িগেনরি . ১৯৪২ সালেই রাশিয়া ও জাম্ানীর মধ্যে যুদ্ধাবসানের জন্য ?চস্তা 
কাঁরয়াছিলেন । কারণ টোগো যুদ্ধের বিরোধ ছিলেন এবং শাম্তর জন্য উৎসহক 
ছিলেন । বলা বাহুল্য যে' তখনকার জাপানে এই ধরনের কুউনগাতিকের সংখ্যা সামানাই 
ছিল এবং টোগো স্বয়ং তোজোর মাম্্সভা থেকে পদত্যাগ কাঁরয়াছিলেন । 
যাঁদও জামণানন ও ইতালগর সঙ্গে জাপান মৈত্রীবস্ধনে আবদ্ধ ছিল, তথাঁপ এই 
মৈত থেকে জাপানের লাভ খুব সামান্যই হইয়াছিল । অবশ্য একথা ঠিক যে, ইউরোপে 
জাম্ণানীর 'বরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইঙ্গমাকি'ন সামারক শান্তর অনেকখাঁনই সোদকে ব্য্ত 
ছিল, তথাপি সোভিয়েত ইউানিরনের বরুদ্ধে জামণনীর যুদ্ধের জন্য টোকিওতে অত্যন্ত 
উদ্বেগ স:ম্ট হইয়াছিল । একাধিকবার জাপান প্রস্তাব কারয়াছল জার্মানীকে রাঁশয়ার 
সঙ্গে একটা বুঝাপড়াকস আঁপসিবার জন্য, মস্ত হিটলার তাতে কর্ণপাত করেন নাই এবং 
এমন উপেক্ষাভরে এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কারয়াছিলেন যে, জাপান এই প্রশ্ন নিয়া 
জার্মানীকে জোর তাঁগদ দিতে পারেন নাই । যাঁদও জাম্মানশর নাহত জাপানের 
সশ্পক“ ছিল মেল্রশর, তথাপি সেই সম্পক কখনও অন্তরঙ্গ ছিল না। উভয়ের মধ্যে 
1কছ কিছু টেকানিশিয়ান ও সামারক দ্রব্যের বিনিময় হইয়াছিল মান 
গং ক্স ১০৫ 
আনাম-ব্রক্ষ সীমান্তে জাপানের 'বপষয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের সাইগন হ্বীপের 
পরাজয় একত্র হইয়া প্রধানমন্ত্রী তোজোর জবনকে আতম্ঠ কাঁরিয়া তুঁলিল এবং একথা 
সত্য যে" তোজোর শন্রুর সংখ্যাও কম ছিল না। এমন কঃ তাঁর মাশ্ত্রসভার মধ্যেই 
তাঁর বিরোধীরা ছিলেন । সহতরাং প্রধানমন্ত্রীর গাঁদ আকড়াইয়া থাকার চেষ্টা করা 
সনত্বেও তোজোকে পদত্যাগ করিতে হইল ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ।5 
পর্দার আড়ালে অনেক টানা-হে*চড়ার পর জেনারেল কুনাঁক কোইসো (7ত001510 
০1৪০ ) প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন । ইনি আগে ছিলেন কোঁরয়ার গবনর 
জেনারেল এবং এ*র 'বে-সরকারশ” সহকারণ প্রধানমন্ত্রী ও নৌমন্ত্রী. নিষতস্ত হইলেন 
মৎসমাসা ইয়োনাই, যানি ছিলেন অক্ষশন্তির বিরোধী । কোইসো ও তরি মাশ্তিসভা 
হাইকমাশ্ডের সঙ্গে সম্পকে র উন্নাতি ?বধানের জন্য কতকগাুীল 1বশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করলেন ৷ কি্তহ চখনের সঙ্গে ষুদ্ধারস্ভের পর থেকেই সামারক ও অসামারক সরকার 
সংগঠনগুণীলর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য যে বিশেষ কাঁমাঁট গাঁঠিত হইয়াছিল” 
সেই কাঁমাটই পরে সতপ্রশম কাউন্সিলে পারণত হইল । ৬ জন প্রবীণ সদস্যকে নয়া 
৯) 109 0805৩ ০৫ 38787--৮5 1980 91718৩77071 558-59, 
(১৯৬২ সালে জাপানে প্রকাশিত এবং ১৯৫৬ সালে ইংরাজীতে নিউ ইন প্রকাশত ) 
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৩1 পুর্বোন্ধত পন্তক, পঞ্ঠা ২২৩ 


শাভ্তর সম্ধানে জাপান ৩৪৭, 


গঠিত এই সমপ্রীম কাউন্সিল “আভ্যন্তরধণ যুদ্ধ মন্ত্রিসভারূপে কাজ কাঁরত এবং 
জাপানের স্বদেশের ও াবকেশের নদীতি এই কাউীন্সিলই ন্দধারণ কারিত। তবে, 
ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়া এই কাউশ্সসিলের 1সম্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া ববেচিত হইত 
না। কিস্ত এই মাঁম্ত্রসভার দুইজন সদস্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী িগোমটস এবং নৌ মন্ত্র 
মিৎসুমাসা ইয়োনাই আপোসমচলক শান্ডতিচুন্তির প্রবস্তা ?ছিলেন । মাকন নৌ-অবরোধ 
এবং মাঁকিন 1বমানবহরের প্রচণ্ড বোমা বষণণ সত্বেও তখন পধ্স্ত সামরিক দিক থেকে 
জাপান খুব কাবু ছিল না। কারণ, অসামারক প্রাতিষ্ঠান ও বস্তুই বেশখ ধহংস 
হইয়াছিল । তথাঁপ বৈদোশক ও নৌবভাগের কয়েকজন আফসার মল্ক্রদের নদেশে 
খুব গোপনে এমন চেম্টা কারতে লাগিলেন যাতে জনমতের চাপে পাঁড়গ্া গবন“মেন্ট 
এই যুদ্ধ শেষ কাঁরতে বাধ্য হন । 1বশেষতঃ “বৈপ্লাবক অভ্যর্খান” এড়াইবার জনাই 
বুদ্ধের অবসান ঘটানোর প্রয়োজন--এমন চন্তা সরকার নেতাদের মাথায় ছিল । 
?িল্তু শাস্তর শত” এবং শান্ত স্থাপনের পটভূমিকা সম্পকে সমগ্র অবচ্থা পাঁরিচ্ছল্ন না 
হওয়া পধণ্ত এমন প্রস্তাব উত্ধাপন করাও কঠিন 'ছিল এবং সেই কাঠন্যের বিশেষ 
কারণ ছিল 'নিঃশত আত্মসমর্পণের দাবী ॥। ৯৯৪৩ সালের শিডসেমবর মাসে কাররো 
থেকে মাকিনিঃ বৃটিশ ও চীনের তিন শষ নেতা যে ীানঃশর্ত আত্মসমপণের দাবশর 
পুনরযীস্ত করলেন এবং জাপানকে তার আধকৃত সঘস্ত রাজ্য ও উপাঁনবেশ থেকে 
বণ্চিত করান ঘোষণা দিলেন, তাতে জাপানের শাসকমহলের নিকট যুদ্ধের অবসান: 
ঘটানো বিরাট প্রাতিবন্ধকতারূপে দেখা দিল । তথাপি ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে 
পররাষ্ট্র মল্ত্র সিগোমিৎসু টোকিওস্ছিত জামান রাল্ট্রপতের নকট প্রস্তাব দিলেন 
জার্মানী ও রাশয়ার মধ্যে একটা বুঝাপড়া ও শ্া্ছুত্তি স্থাপনের জন্য । গহটলারকে 
জাপানের এই প্রস্তাবের কথা জানানো হইলে 'হটলার জবাব দলেন যে জাম্ধান৭র 
সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া কোন বুঝাপড়।য্স আসিতে প্রস্তুত এমন কোন খবর তাঁর জানা 
নাই । বিশেষতঃ সোভিয়েত রাঁশয়া যখন জয়লাভ করিতেছে. তখন এই ধরনের পস্তাব 
উত্থাপন করা 1নতান্ত বৃথা ।- 

তথাপি িগোমিৎস 'নিরহৎসাহ হইলেন না। জামণনীর সাহত সোভিয়েত 
রাশিয়ার কোন আপোষমলক সাঁম্ধ রাঁচত হইতে পারে না, একথা জানা সেও 
িগেমিদ্রুস স:গ্রশম কাউন্সিলের 'িবেচনার জন্য একটি দাঁলল তৈয়ার কারলেন। এই 
দাঁললের মল উদ্দেশ্য ছিল দর প্রাচ্য থেকে ইঙ্গ-মাঁক্ন সামারক শাণ্ডকে ইউরোপের 
পদকে চোলয়া দেওয়া এবং জামণানগ ও লোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে একাটি পৃথক সাম্ধ 
স্বাক্ষরে সহায়তা করিয়া একদিকে জাম্ণাননীকে পণ পরাজয় থেকে রক্ষা করা এবং 
অন্য কে প্রশান্ত মহাস্যগরে জাপানের অবস্থান সহজ করিয়া তোলা । িগেমিংস 
তাঁর এই দাঁললে চু.ধাঁকং (চীন) ও টোঁকওর মধ্যে আপোসের জন্য সোভিয়েত 
রাশিয়ার মধ্যস্থতারও প্রস্তাব কারলেন এবং এজন্য মস্কোতে একাঁটি বিশেষ প্রাতিনাধিকে 
পাঠাইতে চাঁহিলেন । উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই বিশেষ দূত মস্কোতে সোভিয়েত 
রাশয়ার ভাবভাঙ্গ অনৃধাবণ কাঁরয়া অবস্থা অন-যায়ন যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন 
করিতে পারিবেন £ প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্তশ কোক হরোতার (7০151 
৯1:30151955855 56 85575551020, বলছি &140010৮, ০৯ 394-95-( জাপানন ভাষার: 

প্রকাঁশত এীতহাপিক দাঁলল থেকে উীদ্ধিত ) 


৩8৮ ছিতায় মহাধ্দ্ধের হীতহাস 


172195 ) নেতৃত্বে একাঁট ?বশেষ মিশন ম্রস্কোতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল । হরোতা 
অনেক দিন মস্কোতে জাপানন রাষ্ট্রদূত ছিলেন । সুতরাং সোভিয়েত পররাশ্দ্রী নীতি 
সম্পকে [তিনি খুব আঁভিজ্ঞ, এ কথা ধাঁরয়া লওয়া হইল । দরকার হইলে তান মস্কো 
থেকে বার্লিনে যাইবেন পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের জন্য । কম্তু এই বিষয়ে 
সোভিয়েত রাশিয়ার ভাবভঙ্গীর কোন পাঁরবর্তন দেখা গেল না। অথদাৎ নাৎসীদের 
সঙ্গে রাশিয়া কোন আপোস-মশমাংসায় রাজ ছিলেন না। 

রাশয়ার কাছ থেকে এভাবে বিমুখ হওয়া সত্বেও জাপানী শাসকমহল হাল ছা?ড়য়া 
দিলেন না। তাঁরা তখন তাঁদের প্রাতদ্বন্দশী বাটিশ ও মাঁর্কন যুস্তরান্ট্রের সঙ্গে অন্য 
কোন তৃতীয় পক্ষের মারফত আপোস-মশমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন কাঁরতে চাহিলেন। 
কারণঃ বৃটিশ এবং মাঁর্কন উভয় সরকার মহলেই এমন ?কছ? কিছ প্রাতীক্য়াশনীল 
শত ছল, যারা জাপানের পণ পরাজয়ের পক্ষপাতী ছিল না, তারা চাহতে ছিল 
ভাঁবষ্যতে জাপানকে "দয়া চশনে ও এাঁশয়ার গণতাম্ত্রক আন্দোলন দমনের জন্য এবং 
সোভিয়েত রাশিয়ার বরোধিতা করার জন্য । এই সময় টোকিওস্ছিত প্রান্তন মাঁক্কন 
রাষ্ট্রদূত জোসেফ গ্রু (3০951217. (975৮ ) মাঁকন সরকারের সহকারী পররাস্দ্র সাঁচবের 
পদে ানয-ন্ত হইয়াছিলেন ১৯৪৪ সালের শেব ভাগে । ঘোরতর প্রতিক্লিয়াশশল নেতাদের 
মধ্যে ?তান ছিলেন অন্যতম । ১৯৪৩ সাল থেকে তান প্রায় ২৫০টি বন্তৃতা 
1দয়াছিলেন এবং 1তাঁন জাপানকে তোষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন । তান দর-প্রাচ্যে 
মাঁকন নীতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে জাপানের রাজতন্ত্র ও প্রচাঁলত সামাজক 
ব্যবস্থা অক্ষপ্র রাখার পক্ষে প্রচারকাষ চালাইলেন ॥। বুটেনের একটি প্রভাবশালী 
'র্ক্ষণশশল মহলও জাপান সম্পকে অনুরূপ মনোভাব পোষণ কারিতেন । কারণ, 
বুটিশ বাঁণকমহলের সঙ্গে জাপানের আভিজাত ও ধাঁনকদের ঘাঁনম্ঠ সম্পকণ ছিল । 
সুতরাং টোকিওর শাসকমহল মনে কাঁরলেন যে, জ।পানী সৈন্যবাহনী ইঙ্গ-মাকন 
শান্তকে যত বেশন বাধা দয়া রাখিতে পারবে» তত বেশ তাঁদের পক্ষে সমঝোতা স:ণ্টির 
অনুকূল পাঁরবেশ স:স্টি হইবে । এমন কি, নিঃশর্ত আত্মসমপণণের দাবা ক্রমে আরও 
বেশশ শিথিল হইবে ॥ ১৯৪৪ সালের গোড়ার 'দকে জাপানী সৈন্যবাহননী চীনের 
কুও মণ্টাংবাহনশকে পরাজিত কাঁরয়া মাণ্টারয়া থেকে সিঙ্গাপুর পরস্ত আঁধকৃত 
রাজ্যের সীমা "বস্তার কাঁরল । এর ফলে জাশ।শ। অঙ্গীবাদীরা মনে করিলেন যে, চীনের 
ধবানিময়ে তারা ইঙ্গমাকন্র কাছ থেকে আধকতর স্যাবধা আদায় কারয়া নিতে 
পারিবেন । 

ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এর মআরম্ভে জামণাননর সামারিক অবস্থার আরও দ্রুত পতন ঘাঁটিল 
এবং জামণানীর পরাজয় ক্রমেই 'নকউবতর্” হইতে লাগিল । অন্যদিকে ফেব্রুয্নারী মাসে 
১৯৪৫ মাঁকি'ন সৈন্যরা বোনিও দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম আইওজমার. গদরুত্বপুণ” দ্বীপে 
অবতরণ কাঁরল । ফলে মাঁকন সমরশান্ত জাপানের মমস্লের দিকে হাজার কিলো- 
ধমটারেরও বেশ আগাইয়া আসিল । সূতরাং জাপান শাসকমহলে যুম্ধে ক্ষান্ত 
দেওয়ার জন্য একটা আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল এবং একাঁটি “পীস: পাটি” বা 
শাভ্তচ্ছাপক দল গঠিত হইল । অনেক আভজ্ঞ এবং প্রবীণ রাজনীতিক এই দলের 
সদস্যপদ গ্রহণ কাঁরলেন, যেমন ওয়াকাৎসুি, ওকাদা এবং কোনোয়ে প্রমুখ প্রান্তন 
প্রধান মাম্তগণ, আর প্রান্তন পররাষ্ট্র মাশ্ত্রহ্থয় টোগো এবং সিগোনিৎস্ এবং রাজকাঁয় 


শাল্তর সম্ধানে জাপান ৩৪৯ 


মহলের লর্ড প্রীভাসিল কিডো ও রাজদরবারের মন্ত্র মাৎসদারিয়া । এই শাস্তশালশ' 
দলটি আবলছ্ে বুদ্ধ বন্ধ করার দাবন তুললেন এবং তাঁদের 'পহছনে সমথ“ন জানাইলেন 
কয়েকজন 'বাঁশন্ট কুটনীতিক এবং িদেশস্ আমি“ ও নোভন্গ কিছ কিছ প্রাতানাধ 1 
এ*রা চাঁহলেন একাঁদকে বটেন, আমোরকা ও সোভিয়েত রাগশয়ার এবং অন্যদিকে 
কুণ্ডঠমণ্টাং ও চীনা কাঁমীনস্ট পা্টর মধ্যে সম্পর্কের বৈপরীতোর সযোগ নিতে । 
জাপানের সম্ত্রাট 'বাঁভন্ন প্রবণ রাজনদতিকদের মতামত আহবান করিলেন । জেনারেল' 
তোজোসহ প্রান্তন প্রধান মন্ত্িগণ এবং রাজকটীয় পাঁরবারের পপ্রশ্স কোনোয়ে (০0955) 
প্রভৃতি সম্তরাটকে জানাইলেন ষে, যুদ্ধ আরও চলতে থাকলে জাপান কগমউীনস্টদের 
হাত আরও শন্ত হইবে । যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়েও কমিভীনস্ট 'ব্প্রব আঁধকতর ভয়াবহ 
হইবে । অতএব তাঁরা নিরপেক্ষ সুইডেনের দূত ওয়াইভার বাগের (৬/71027 3288৩ ) 
মারফত যোগাযোগ স্থাপন কাঁরয়া যুদ্ধ 'বিরাতি সম্পকে বাঁটশ মতামত জানতে 
চাঁহলেন । তাঁরা মনে কাঁরলেন আমোরকার চেয়েও বটেনের সঙ্গে একটা আপোস- 
মগমাংসায় আসা সহজতর হইবে ॥। এজন্য তাঁরা এতদ্‌র পধ্স্ত প্রস্তাব কাঁরলেন যে, 
তাইওয়ান ও কোয়া ছাড়া তাঁরা অন্যানা দখলনকৃত সমস্ত অণ্চল, এমন কি দরকার 
হইলে মাঞ্টারয়া পযন্ত ছাঁড়য়া 'দতে প্রস্তুত আছেন । মন্রপক্ষের প্রশীত অজন ও 
শাম্ত স্থাপনের পথ সহজতর করার উদ্দেশ্যে জাপান এমন ভঙ্গী দেখাইল যে, তারা 
জাম্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পযন্ত রাজী আছে । এজন্য জাপান থেকে 
1মত্রশান্তর বরৃদ্ধে জাম্যানীর প্রচারকার্য বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইল এবং ১৯৪৪-এর 
সেস্টেবরের শেষে বাঁলন থেকে সেম্ট্রল ইকোনোমিক ব্যরো সুইজারল্যাণ্ডে 
স্হানাস্তন্নিত করা হইল ॥ বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত ঘটনায় বাঁলনেও কিছ: চাগল্যের 
সু্টি হইল । কিম্তু মিত্রপক্ষের তরফ থেকে তেমন কিছ অনুকুল সাড়া পাওয়া গেল 
না। 
চে ন্ট গং 

১লা এপ্রলঃ ১৯৪৬ মাকিনবাহনশ খ্যাত ওকিনাওয়া দ্বীপে আক্রমণ শুরু 
কাঁরল । জাপানীরা প্রাণপণ শীল্ততে এবং অসাধারণ ধৈষ ও সাহসের সঙ্গে আক্রমণ- 
কারীদের বাধা দল । ১৩ সপ্তাহ ধাঁরয়া রন্তম্রাবী যুদ্ধের পর (৩৯ হাজার জাপ সৈন্য 
হতাহত এবং ১২৫২০ জন মাকি“ন সৈন্য নিহত ও 'নিরুদ্দিষ্ট এবং ৩৬৬৩১ জন আহত 
হইল । ) ওাঁকনাওয়ার পতন হইল । ফলে, জাপানের আরও সগকট ঘনাইয়া আসল 
এবং মাকিন বমানবহর জাপানের উপর ভরগ্কর বোমা বষ্ণ কাঁরতে লাগিল । 
জাপানের আঁধকাংশ শহর এই বোমার? আঁভযানে বিধবস্ত হইল । 

&ই এাঁপ্রল, ১৯৪৫ কইসো মাশ্ত্িসভার যেদিন পতন ঘাঁটিল, সোঁদনই সোভিয়েত 
সরকার ১৩ই এাপ্রল, ১১৪১ সালের রুশ-জাপান নিরপেক্ষতার চুন্তি বাতিল বালা 
ঘোষণা করিলেন ॥। এভাবে বাতিলের কারণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করিলেন যে, জাপানের 
শাসকমহল বারবার এই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং জাপানের মত্ররা সোভিয়েত 
রাঁশয়াকে আক্রমণ করিয়াছে এবং জাপান সেই 'িত্রদিগকে সাহাষ্য কারতেছে । সুতরাং 
সমগ্র অবস্থার মৌলিক পাবিবর্তন ঘাটয়া গিয়াছে এবং এই প্রকার পাঁরাচ্ছাতিতে 
নিরপেক্ষতার চুনক্তি অথ“হান । 

এভাবে জাপানের বিরুদ্ধে একটির-পর-একটি আঘাত আসিতে লাগল । জাপান. 


46৫০ ছিতীয় মহাযুগ্ধের ইতিহাস 


.কুউনৈোতিক নেতারা সোভিয়েত রাঁশয়া কিংবা ইঙ্গমার্কন পক্ষের সঙ্গে আপোস-মীমাংসা 
ঘটাইতে আগ্রহ ছিলেন, কিন্তু জাপানের জঙ্গীবাদ মহল ক্রমাগত বাধা দিল ॥। তখন 
আবার নূতন মাম্ত্রসভা গঞ্নের প্রশ্্র উঠিল এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধ বা শাভ্ত স্থাপনের 
প্রশ্ন । অবশেষে বুদ্ধের সময়কার শেষ প্রধানমন্ত্রীর পদে ষাঁকে নির্বাচন করা হইল, 
গতাঁন অতীতে 'ছিলেন হই'ম্পারয়েল গাডে“র আঁধনায়ক এবং সম্রাটের একজন সাহাষ্যকারন 
--নাম এ্যাডামরাল কানতারো সুজি, 'কিম্তু তখন তান বৃদ্ধ এবং কালা । তবে, 
যুদ্ধের সঙ্গে তরি কোন সম্পক ছিল না। তান পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে যাঁকে গ্রহণ 
কারলেন সেই িগেনোরি টোগোও ছলেন ঘ:দ্ধের বিরোধ এবং এই যুদ্ধের প্রশ্নেই 
তান প্রান্তন তোজো মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করিয়াছিলেন । টোগো সোভিয়েত 
রাঁশয়ার সঙ্গে পম্ভাব সহান্ট করিতে চাছিলেন । এমন কঃ সুজ-ীক গবন“মেণ্ট 
১৯০৪-০৬ সালের রুশ-জাপান ঘুণ্ধে আধকৃত দক্ষিণ শাখালিন ও উত্তর িউরাইল 
সুপ পযন্ত ফেরৎ দিতে চাহয়াছিলেন । জাপান? ক্লুজারের বদলে সোভয়েত তৈল 
পাওয়া যায় ?কনাঃ এমন আজগ্যাঁব প্রস্তাব পযন্ত উঠিয়াছিল ।--" 

এই সময় ১১ই মে থেকে তন দিন ধাঁরয়া জাপানী সমর ও কুটনৌতিক নেতারা 
যুম্ধ ও শান্তর প্রশ্নে গভীর আলোচনা করলেন বটে», কিন্ত জঙ্গীবাদীদের মতামতই 
বেশন প্রভাব বস্তার কাঁরল । সুতরাং টোগোর চেস্টা ব্যর্থ হইল । আঁধকন্ত জাপানশ 
সমর সচিব কোরোিকা আনামী "শাস্তির পক্ষপাতশ” সন্দেহে ৪০০ ব্যন্তিকে গ্রেপ্তার 
কারলেন ! এই ধৃত ব্যডিদের মধ্যে কয়েকজন কুউনশীতিকও ছিলেন 1--. 

জাপানে যাঁরা শান্তর পক্ষপাতী 'ছলেন, তাঁরা নানাভাবে এবং বৈদোশক কুট- 
নৈতিক দপ্তরের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশয়া বা ইঙ্গ-মাকি'ন শান্তর সঙ্গে একটা আপোস- 
মমাংসাম:লক সম্ধির চেস্টা কারয়াছিলেন । সুইজারল্যাণ্ডে মাঁকন গোয়েন্দা চক্রের 
কেন্দ্র ্যালান ডালাসের সঙ্গেও জাপানীরা যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 
পতুগ্ালের রাজধানী [িসবনেও মাঁর্কন মিশনের সঙ্গে আলোচনা কাঁরয়াছিলেন। 
কম্তু এই সমস্ত শাস্ত আলোচনার সবচেয়ে বড় বাধা ছিল দাঁটি-_ প্রথমতঃ ফ্যাসিস্টপন্ছুণ 
জাপানী জঙ্গীবাদীদের প্রবল বাধাদান এবং 'ছ্বিতীরতঃ মিন্রপক্ষের নিঃশর্ত 
আত্মসমপণণের দাবী । ?কম্তু এই দাবী জাপানের পক্ষে মানিগ্া লওয়া কঙ্িন ছিল 
এজন্য যে জাপাননরা সম্রাট বা িকাডের প্রতি অত্যস্ত অনরন্ত ছিলেন। সুতরাং 
রাজতন্ত্র সংরক্ষিত রাখার গ্যারাণ্টি না পাওয়া পযন্ত তাঁরা কোন শান্তিতে রাজশ 
হইতে পারেন নাই । 

এভাবে কয়েক মাস ধরিয়া শাস্তি চেণ্টার পর জুলাই মাসে পটসডাম কনফারেন্স 
নকটবতী" হইল এবং সেখান থেকে 'মন্রশান্তর নেতারা জাপানের প্রাতি আত্মসমর্পণের 
চ্‌ড়ান্ত আহবান জানাইলেন ।* 


« অসস্কো থেকে প্রকাশিত 'ডদ্লোম্যাসি অধ আগ্রাসন পুস্তক প্রচুর জাপানশ ও বৈদেশিক দপিলের 
যে সমস্ত মুল্যবান রেফারেন্স দেওয়া হইয়াছে, আলোচ্য অধ্যায়াটর রচনায় সেগ্যালর সাহাধ্য নেওয়া 
শহইয়াছে--অবশা অতাস্ত সংক্ষিপ্ত আকারে ।--তলেখক | 


নবম পর্ব 
প্রথম অধ্যায় 
ইঙ্গ-মাফিন বিতর্কে বালিন £ বাইন নদী অতিক্রম 


“১৯৪৬ সালের মে মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের উপর যে যবাঁনকা পাঁড়ল তার আগে 
পাঁশ্চম দিক থেকে ইঙ্গ-মাকিন-কানাভশয় মিত্রবাহনীর জামণাঁনর অভ্যন্তরে আভিযান 
এবং পূবাঁদকে ওডের নদীর সেতুমুখ থেকে নান্র ৩০।৪০ মাইল দরবতগ* বানের 
দিকে লালফৌজের আঁভযান--এই দুইটিকেই মহাযুদ্ধের শেষ অগ্ক বলা যাইতে পারে। 
অবশা এই শেষ অধ্কের চূড়ান্ত আঘাত হানয়াছিল সোভিয়েত বাহন খাস বার্লিন 
শহরে, যেখানে ভূগভের পাতালপ:রীর আশ্রয়ে হিটলার তাঁর শেষশয্যা রচনা করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে ইতালশর ফ্যাসিস্ট ডিক্লেটর মূসোগলনী চরম দণ্ড লাভ 
'কারয়াছিলেন- ইতালীয় গেরিলা যোদ্ধাদের হাতে 17" 

পাঁশ্চম ইউরোপ থেকে মিত্র বাঁহনী ১৯৪৪-এর শেষভাগে রাইন নদগর ধারে 
পেশহিয়াছলেন । কিন্তু আদ্দানেস অণ্চলে ডিসেম্বর মাসে হিটলারের অপ্রত্যাশিত 
পাজ্টা-আক্রমণে মিত্রবাহনী বিষম জব্দ হইয্লাছিল এবং সেই আকাঁস্মক গ্রচস্ড 
আক্রমণের ধাকা সামলাইয়া উঠিতে মিন্রবাহিনীর যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল । 
তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে মন্ত্রপক্ষের সংপ্রীম কমান্ডার আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তর 
(৯1010161710 17 55000810575 01 216 4১11150 1501১06161010791% 001০০5-- সংক্ষেপে 
5742৮) প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরাতন ও প্রাসদ্ধ রেইমস্‌ (ি০1705 ) শহরে । 
উত্তর-পূব” ফ্রাম্সের এই অঞ্চলে শতাব্দীর পর-*তান্দী ধাঁরয়া অনেক ধুম্ধাবিগ্রহ ঘটিয়া 
গিয়াছে এবং অতীতে ফ্রান্সের রাজন্যবর্গের অভিষেক উৎসব এখানেই অনষ্ঠিত হইত ॥ 
সূতরাং 'মন্তরপক্ষের লুপ্রীম কমান্ডারের প্রধান শিবিরঅন্থলের একটা এতিহাসিক 

তিহ্য ছিল বোকি এবং সেই এঁতিহ্যের পঙ্গে নাৎসশ জামণানখর বিরিত্ধে শেষ 

অভিযানের কাহনীও যুস্ত হইল । হিটলার নাৎসী বধরতার 'বরুদ্ধে ঝটেন, 
আপদোরকা ও সোভিয়েত রাশয়ার যে গ্রাপ্ড কোয়ালশন স-স্টি হইয়াছিল, সেই 
কোয়ালশনের মধ্যে যুদ্ধের এই শেষ পষ্ণরে মতভেদ এবং বিরোধও কম হয় নাই-- 
যাঁদও ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে কোয়ালিশন ভাঙ্গয়া পড়ে নাই । কিন্তু এই 
মতভেদ ও বিরোধ দেখা 'দিয়াছিল একাঁদকে বটেন ও আমেরিকার মধ্যে এবং অন্যদিকে 
রাঁশয়ার চাঙ্গে রণনোতিক ও রাজনোতিক উভয় প্রম্ে। 

কয়েক মাস আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতাঁয় রণক্ষেত্র সন্টির পারিকল্পনার ' সমন 
সাম্মালিত সেনানীমণ্ডলশর প্রধানদের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাকো স:প্রীম কমাডারকে 
এই মমে" নিদেশি দেওরা হইয়াছিল £ 

“আপাঁন ইউরোপীর মহাদেশে প্রবেশ করবেন এবং সম্মিলিত জাতিপুজের 
( ইউনাইটেড নেশশ্স ) অন্যান্যের সাঁহত একযোগে জার্মানীর মম-স্থান লক্ষ্য করে ও 
সশস্ত্র বাহিনীগ্যালির ধংস করার উদ্দেশ্যে রণক্রিয়া অবলম্বন করবেন ।” 


৩৫২ ছ্িতীয় মহাবুণ্ধের ইতিহাস 


এই দায়িত্ব তিনি যথাসম্ভব কাঁতত্বের সঙ্গেই পালন কারয়াছিলেন । তথাপি, 
পাশ্চমশ এীতহাসিকদের অনেকের কাছেই আইজেনহাওয়ার সমালোচনার পান্র" 
হইয়াছিলেন । কারণ, [তান রাজনীতি নয়া মাথা ঘামান নাই, ৫৫ বছর বয়স্ক 
আইক ইউরোপায় এরীতহ্য অন্দযায়ী বৃটিশ সেনাপাঁতদের মত রাজনোতিক লক্ষ্যকে 
সামারক রণনশীতির অঙ্গীভূত বলে মনে করিতে অভ্যন্ত ছিলেন না' মি শুধু 
যুদ্ধজয় চাহয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রশ্নগ্ল রাখিয়া দয়াছিলেন রাষ্ট্রনেতাদের 
জন্য । “যুদ্ধোত্তর জামণানীর রাজনশীত-সংক্রাম্ত কোন 'নদেশ তাঁকে কখনও দেওয়া. 
হয়নাই ।” আইক তাঁর প্রাঁত প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন--“আমার কাজ 
ছিল খুব তাড়াতাঁড় যুদ্ধ শেষ করা এবং যথাসম্ভব দ্রুত জার্মান আমকে 
ধ্বংস করা ।*--১ 
.. শিকন্তু বাঁলিন কে আগে দখল করিবে, ইঙ্গমাকিন পক্ষ কিংবা সোভিয়েত রাঁশয়ার 
সৈনাদল ?£ এই 'বিতক উত্থাপন কারলেন ব:টিশ পক্ষ । ৫৮ বছর বয়স্ক বৃটিশ 
সেনাপাঁত খ্যাতিমান 'ফিজ্ভ মাশশল মণ্টগোমারশ এবং ইম্পিরীয়েল জেনারেল স্টাফের 
প্রধান 1ফজ্ড মার্শাল স্যার আলান শ্রুক বাঁল“ন দখলের রাজনোতিক গুরুত্ব 1বষয়ে 
অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং একটি মান্র বদহ্যৎগাঁতি আঘাতের বারা (115100108-1155 
৪8051503185) বার্লন পযম্ত দখল ও যুদ্ধ শেষ করার দাবদ জানাইয়া আসিতে- 
ছিলেন । বলা বাহুল্য যে, এর 'পছনে সেরা মস্ভিক ছিল স্যার উইনম্টোন চালের» 
সোঁদনের সারা পৃথিবীতে যাঁর মত কূটনৈতিক রণনীতাবদ আর কেউ 'ছিলেন না। 
সুতরাং প্যারিস প্হনরাকস দখলের পরেই চা্চলের পঞ্ঠপোষিত ও প্রশংানত 
মশ্টগোমারশ ২১তম আমি গ্রুপের ছ্বারা জামণনীর বিরুদ্ধে চূড়াস্ত আঘাত হানার জন্য: 
জেনারেল আইজেনহাওয়ারের কাছে দাবী জানাইলেন । আইকের [নাকট দাঁখিল- 
করা এক স্মারকাঁলপিতে মশ্টি মন্তব্য করিলেন যে, আইজেনহাওয়ারের প্রস্তাবিত, 
ব্রড ক্রস্ট বা একাধিক রণক্ষেত্রে যম্ধ চালাইবার মত উপযস্ত উপকরণ ও সমর-সম্ভার, 
তখন পর্যস্ত আসিয়া পেশছে নাই । সতরাং সমস্ত শান্ত দিয়া একটি মাত্র রণাঙ্গনে 
আক্রমণের হারাই যুদ্ধ শেষ কাঁরয়া দেওয়া যাইতে পারে । অবশ্য উপকরণ জঁটিলে 
অন্যান্য রণাঙ্গনেও আঘাত দেওয়া সম্ভব । িম্তু মা্কন মহলের ধারণা মাণ্টির: 
প্রন্তাবিত দুইটি আমি“ গ্রুপের ৪০ ভিসন সৈন্য নকলা এই ধরনের আক্রমণের সগ্কজ্প' 
যেন একটা জয়ার মত ॥ কারণ, চূড়ান্ত জয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং এই জয় 
আঁর্জত না হইলে অপ.রণণীয় ক্ষাত ও 'বপর্যয়কর পাঁরণাম ঘটিতে পারে । অর্থাৎ 
সুপ্রম কমাশ্ডারের কাছে এই প্রকার যুদ্ধে সাফল্যের চেয়ে বপদের ঝুকি বেশী মনে, 
হইল এবং সেই ঝুশীক 'িনতে তন প্রস্তুত ছিলেন না । আইকের রণনণীতির মর্ম ছিল, 
আগে আরও সরবরাহের ব্যবস্থা করা-_-লে হাভর (০ 778০) এবং এশ্টোক়্ার্প বন্দর. 
মস্ত করা এবং তারপর চওড়া রণাঙ্গনে জার্মানীর ভিতর দিয়া আগাইয়া যাওয়া । কিন্তু 
বার্লন আঁভযানের আগে রাইন নদশর দহরুহ বাধা আঁতক্রমপূব্কি রুড়ের বিখ্যাত, 


গশজ্পাণন্ছল দখল করা । 


ইঙ্গ-মার্কিন বিতকে বার্লন £ রাইন নদশ আঁতক্রম ৩৫৩ 


১৯৪৪১ সেপ্ঠেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যে সমস্ত মত বিনিময় হইল, সেগুলিই এক 
সপ্তাহ পর আইজেনহাওয়ার তাঁর তিন সেনাপাঁত ম'উগোমার+, ব্রাডল ও ডেভাসের 
নিকট ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়া দিলেন এবং বললেন যে, বাঁল'নও আমাদের লক্ষ্য 
বটে, সেখানে শত্রুসৈন্যের সমাবেশও সবশাধক ঘঁটিবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত 
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রন্জারার্াজন্দপযা হইতে পারে । কিস্ত একাটি 'বষয় মনে রাখা দরকার 

যে, আমাদের রণনসীতিকে রুশদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান কাঁরতে হইবে । সুতা 1বক₹প 

উদ্দেশ্য ভাবা দরকার । যেমন, উত্তর জার্মানীর বন্দরগ্ুলি আগে দখজ করার প্রয়োজন 
বি. মহা" হের)--২৩. 


৩৫৪ ভিতায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


হইতে পারে বান যুদ্ধের পাশ্বদেশ রক্ষা করার জন্য । এমন কি লাইপবজগ- 
ড্রেসডেন এবং দাক্ষণ জামণানশর দিকেও আঁভিধানের প্রয়োজন হইতে পারে ॥ 

মাঁক্নি লেখকদের মতে আইজেনহাওয়ারের প্রড ফণ্ট পিপি" ভুল হোক, আর 
শুগ্ধই হোক, [তিনি ছিলেন পাঁশ্চম রণাঙ্গনের সপ্রশম কমান্ডার । স:তরাং তাঁর হুকুম 
মানতেই হইবে | কিশ্তু আইজেনহাওয়ার এই দিক দিয়া বিষম হতাশা বোধ করিলেন ॥ 
এদিকে বৃটিশ মহলে সেনাপাঁতি 1হসাবে মণ্টির জনাপ্রয়তা ও খ্যাতি ছিল অসাধারণ ॥ 
সুতরাং তন মাসের মধ্যে ধুদ্ধ খতম করার যে পাঁরকম্পনা তান করিয়াছিলেন, 
সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট সেটা গৃহীত না হওয়াযস মাণ্ট ক্ষুব্ধ হইলেন । 

১৯৪৪ সালের শরৎকালে দুই সেনাপাতির মধো এই রণনোতিক াবরোধের আরম্ভ 
কখনও সম্পৃণণভাবে অবলযপ্ত হয় নাই ॥। বরং আদ্ণানেস অঞ্চলে জামণনশর পালটা- 
আক্লনণের (ডিসেম্বর ১৯৪৪ ) ফলে এই 'াবরোধ যেন 'বস্ফোরণের আকার ধারণ 
কারল । কারণ, এই আকাঁস্মিক হউলারশ আক্রমণে ইঙ্গমাকিন ফণ্ট ছ্বিধাবিভন্ত হইয়া 
গেল । সুতরাং আইক বাধ্য হইলেন উত্তর স্ফীতমহখের সমস্ত সৈন্য মণ্টগোমারণর 
নেতৃত্বাধীনে আনিতে । অথণৎ জেনারেল ব্রাভড্ইলির ১২নং আম গ্রুপের বারো আনাই 
(৯নং ও ৯নং মাঁকনবাহনী ) মাস্টির পাঁরচালনাধানে দিতে হইল ॥ 

এরপর আরও ঘোরালো অবস্থার উদ্ভব হইল ॥। স্ফশীতিমুখের যুদ্ধে শেষ পধযস্ত 
জার্মানদের পশ্চাতে হ?টবার পর মণ্টগোমারশী একট প্রেস কনফারেশস্সে এমন ভঙ্গী 
দেখাইলেন যে, যেন তিনি একক হস্তে আমেরিকানদের [বিপষয় থেকে রক্ষা করিয়াছেন ॥ 
অবশ্য উত্তর ও পুবঁদক থেকে মণ্টির পালটা আঘাত খুব দক্ষতার সঙ্গে পাঁরগালিত 
হইয়াছিল । কমু ?তাঁন মাঁকি“নদের উদ্ধারকতণ ছিলেন না। আঁধকম্তু 1তাঁন 
এই সাংবাদিক বৈঠকে 'বশিষ্ট মার্কন সেনাপাতি ব্রাডবীল, প্যাটন প্রভাতির নাম 
একবারও উল্লেখ করিলেন না। অথবা প্রত্যেকাট ইংরেজ সৈন্যের জন্য ৩০ থেকে 
৪০ জন মান সৈন্যকে যে লাঁড়তে হইয্সাছিল 'কংবা প্রত্যেকাঁট ব:টিশ সৈন্যের জন্য 
৪০ থেকে ৬০ জন আমে'রকান সৈন্য যে হতাহত হইয়াছিল, সে কথাও মাটি উল্লেখ 
কারলেন না । অথচ স্বয়ং চাল ইঙ্গমাকিনি সম্পকের এই গুরুতর অবনাততে 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ১৮ জানুয়ারী ১৯৪৫, কনন্সসভাম্স যে বন্তুতা লেন, তাতে 
?তাঁন আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ কারিলেন যে, আদে-নেসের প্রায় সমস্ত যুম্ধটাই কাঁরয়াছেন 
আগোরকানরা এবং দুষ্ট লোকদের প্ররোচনায় না-ভুলবার জন্য 'তাঁন ব:টশ জনমতকে 
সাবধান করিয়া দিলেন ।--( উপরের উদ্ধৃত সৈনা সংখ্যাও চাচিলের দেওয়া ॥ )১ 

বৃটিশ-মাঁকিন সম্পরকেরি এমন অবনাতি আর কখনও ঘটে নাই । “মণ্টিকে প্রমোশন 
দাও'--এই মর্মে যে প্রোপাগাশ্ডা শুরু হইয়াছিল- তাতে মাকিন সেনাপাঁত ভ্রাভাঁলি ও 
প্যাটন উভয়েই আইজেনহাওয়ারকে জানাইলেন যে, যাঁদ ?ফজ্ড মাশণল মণ্টগোমারীকে 
স্ছজ বাহিনীর 'ফিল্ড কমাস্ডার পদে [নিয়োগ করা হয়, তবে তাঁরা পদত্যাগ কাঁরবেন । 
অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ কারল ষে, সুপ্রীম কমাস্ডারের নকউও তা” অসহ্য 
মনে হইল । সুতরাং তিনি এর একটা হেস্তনেন্ত করিতে চাহিলেন। তিনি সাম্নঙিত 
সেনানীমণ্ডলা'র দপ্তরে সমস্ত ববয়াঁট পেশ কারয়া মণ্টগোমারশকে অপসারণের কথা 
দন্ত কারলেন। 

১ প-বেণষ্ধত পুজ্তক, পৃদ্ঠ। ২০২ । 


হইঙ্গমাঁকিনি বিতকে বারন £ রাইন নদী আতক্রম ৩৫৫ 


এদিকে মণ্টির সোনানীম*্ডলীর অধিকতণ জেনারেল ডি. গুইনগান্ড (72৩ 
€3010850% ) আসন্ন বিস্ফোরণের কথা জানিতে পারিয়া বিপদ গ্াণলেন । তিনি প্রত 
আইকের সদর দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে 
পাইলেন যেঃ আইক এই মর্মে ওয়াশিং$নে এক বার্তা  পাঠাইতেছেন যে, গ্হয় মণ্টি 
থাকবে, কিংবা আমি থাকবো 1৮ (পু 05: 51005£ 109 011৬1010197) তখন ি. 
গুইনগ্যাপ্ড জেনারেল বেডেল 1”মথের ( আইকের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান ) সহায়তায় 
«ও সহযোগিতায় আইজেনহাওয়ারকে অনরোধ করিলেন এই বাতণ ২৪ ঘণ্টা দেরণ 
কাঁরয়া পাঠাইতে । আইক শেষ পযন্ত আনচ্ছার সঙ্গে রাজ" হইলেন । 

মণ্টগোমারী সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়ার পর সংপ্রীম কমাপ্ডারের নিকট 
সৈন্যজনোচিত এক বাতা পাঠাইলেন £ 

“আমার অবাধ্য হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই । আমার উপর শতকরা ১০০ ভাগ 
শনভর করতে পারেন ।” নীচে স্বাক্ষর দিলেন_-“আপনার একাম্ত অনুগত ও 
ওআত্ঞাধশন- মাণ্টি ।” 

এই বাত্ণর পর তখনকার মত বরোধের অবসান হইল । (যুদ্ধের পর ১৯৬৩ 
সালে মান্ট স্বীকার কাঁরয়।ছিলেন যে, তাঁর এ ধরনের প্রেস কনফারেন্স করা ঠক হয় 
নাই । সে সমর বহু মাঁকন সেনাপাত তাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ কারতেন )। 


গত জানুয়ারশ মাসে মাল্টায় সাঁদমাঁলত সেনানশমণ্ডলীর প্রধানদের বৈঠকে রুড়ের 
উত্তর দিক 'দিয়া মূল আক্রমণ সম্পরকে আইজেনহাওয়ারের যে পাঁরকজ্পনা অনমোঁদত 
'হইয়াছিলঃ মণ্টি সেটাকেই বাড়াইয়া বালিন পযন্ত বস্তুত করার জন্যে তাড়া 
1দতেছিলেন । কারণ, চার্চল ও ফিল্ড মার্শাল বুকের মত মণ্টগোমারণও 'বি*বাস 
-করিতেন যে, সময় দ্রুত বাঁহয়া যাইতেছে । যাঁদ রুশদের আগে ইঙ্গমাঁকন বাহনশ 
বাঁলিএন দখল কাঁরতে না পারে, তবে যুদ্ধজয় রাজনোতিকভাবে ব্যর্থ হইবে । অথচ 
ওয়াশিংটন থেকে স:প্রনীম কমান্ডার রাজনোতিক পাঁলাসগত কোন নিদেশি (যাতে ব্রিটিশ 
মনোভাব প্রাতফাঁলত হইতে পারে ) পান নন ॥। তান খন রাইন নদী আক্রমণ এবং 
'ক্ুড়ের উত্তর দিক "দয়া মাণ্টর প্রস্তাঁবত আভঘান নয়া আলোচনা কাঁরতোছলেন, 
তখন তাঁর বাহ্যত মনে হইয়াছিল যে, রুশদের বানের সীমানায় পেশীছিতে আরও 
কয়েক মাস সময় লাগিবে ॥ কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, লালফৌজ ইতিমধ্যেই 
বারলিনের ৪০ মাইলের মধ্যে পেশীছিয়া গিয়াছে এবং ইঙ্গমারিন বাহন তখন ২০০ 
মাইল দরে ! 

সুতরাং আইকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল--জুকোভ কথন বালি'ন আক্রমণ 
কারবে 2 তন সেনাপাঁত কি একযোগে আঁভঘান কাঁরবে £ জার্মানদের বাধাদানের 
শান্ত কিরূপ £2-এই সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের কোন উত্তর আইকের জানা ছিল না। অথচ 
তাঁর রণ-পাঁরকঙ্পনার জন্য এগ্াীল জানা 'নিতাস্তই অপ্পারহার্য ছিল । 

1কম্তু আসল সত্য এই 'ছিল যে, আইজেনহাওয়ার রুশদের পারিক্পনার কিছুই 
জানতেন না। তাঁর সদর দশ্তরের সঙ্গে মন্কোর ইঙ্গমাকিনি মিশনের কোন প্রত্যক্ষ 
“রোড ষযোগাবোগও ছল .না ॥। ল'ডন থেকে বি- বি" পি" বে রুশ সামারিক ইন্্রাহার 


৩৫৬ তায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


প্রচার করিত একমাত্র সেটুকুই ছিল সংবাদ জানার উৎস । অথচ রহশরা ঘখন বাঁল“নের 
এত কাছে আ'পয়া পাঁড়য়াছে তখন আইকের ক উচিত হইবে বালি“নে আঁভিষান করা £. 


রাইন নদশ আতিক্রম 


কিন্তু ইঙ্গমাকিন মহলের এই সমস্ত উদ্দেশ্যপূ্ণ প্রশ্নের আলোচনার আগে 
1বশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, পশ্চিম দিক থেকে রাইন নদশ আঁতত্রম করার পর. 
ন্তরপক্ষীয় ?বরাট সৈন্যবাহনী অত্যন্ত দ্রুত জাম্শানীর অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার: 
সুযোগ পাইয়াছিল। কারণ, জাম্ণানী তখন পুব* ও পশ্চিম দুই দিক দিয়া আক্রান্ত, 
ও বিপন্ন এবং এই দুই কের আক্রমণ ঠৈকাইবার কোন সাধ্য জামণনণর ছিল না। 
তবু ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ও শেষ ভাগে হিটলার জামণন জনগণের 
উদ্দেশ্যে দুইটি শেষ রেডিও বন্তৃতা দিলেন । কিন্তু এই বন্ত-তায়ও তাঁর স্বভাবাসদ্ধ 
গোঁ এবং গোয়াতুমি ফুঁটিয়া উঠিল । নববষেক্ন বন্তুতায় তান জামণন জনগণকে 
সাবধান কারয়া 'দিয়া বাঁললেন বে, যারা ভীরু, যারা পরাজয়বাদ, জামণন জাতি এই 
জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে তাদেরকে নিম“মভাবে ধংস করা হইবে । তবে, "১৯৪৬ সালের 
আগে জামণনীর জয় ছাড়া এই যুদ্ধ শেষ হইবে না। কারণ, জামশনী কখনও 
আত্মসমর্পণ করিবে না” অতঃপর িটলার 'ন্রপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করিয়া বাঁললেন 
যে, বলশেভিকঃ ইহহ্দী এবং গণতন্ত্রীরা জাম্াননকে দাসজাতিতে পাঁব্রণত কারিতে, 
জার্মানীর যুবশান্তকে কলুবিত করিতে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারশকে উপবাসে রাখিয়া 
মারিয়া ফোলিতে চায় । যুদ্ধে পরাজয় ঘাঁটলে জামান জাতির আস্তত্ব, সমদ্ধি ও 
সংস্কাতির এই পাঁরণাম ঘটিবে । রি 

২০শে জানঃয়ারীর (১৯৪৫) 'ছ্িতীয় বস্তৃতায় নাৎসদ নায়কের ক্ষমতা লাভের ১৩তম 
বার্ধকী উপলক্ষে হিটলার শেষ পযন্ত আর নিজের সামারক দচ্ভের উপর ভরস্য- 
রাখিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে করুণাময় ঈশবরের শরণাপন্ন হইলেন, যেন 


প্রার্থনার ভঙ্গীতে বাঁললেন £ 
০4৯17015105 03০৫ ৮/1]11 001 2020000 605 1097 ৯৮7০ €1110051)071% 11ি 


' %/810000 1009017806 0110 10 015391০1755 [0501012 00100 ৪ [916 175% 010 1701. 
016921৬০.+ 

“ব*শান্তমান ঈ*বর 'নশ্চয়ই সেই মানুষটিকে ত্যাগ করবেন নাঃ যে মানুষটি তার 
জাতির জনগণকে এমন এক পাঁরণাম থেকে রক্ষা কারিতে চাণহয়াছিল, যে পাঁরণাম 
তাদের প্রাপ্য ছিল না।? 

“ঈশ্বরের নিকট এই করুণ প্রার্থনার পরেই [হিটলার তাঁর বন্ত-তার উপসংহারে 
বাঁললেন, “আমি আশা করি প্রত্যেকটি জামণান তার শেষ নিঃ*বাস পর্ষস্ত কত“ব্য পালন 
কারবে। আমি প্রত্যাশা করি সমন্ত জামণীন স্ব্ীলোক ও ফুবতী চরমতম ফ্যানাটিসিজম 
বা গোঁড়ামির ছারা এই যদদ্ধ সমর্থন করিবে । যে কেহ আমাদের পঞ্ঠদেশে ছুারকাঘাত, 
কারবে, তাকেই ঘৃণা ও অপমানজনক ম:ত্যুবরণ কন্সিতে হইবে 1+১ 


সদ শি পাপ পপ পর 


ইঙ্গমাকিন বিতকে বাঁলন £ রাইন নদী আতক্রম ৩৫৫ 


1কিস্তু 'হটলারের বন্তৃতায় সেই আগের উত্তেজনা, বাঁলম্ঠতা এবং দঢুতা ও আত্ম- 
1বঝ*্বাস ছিল না। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক দিয়া অবস্থা মারাত্মক হইয়া 
উঠিতোছিল ॥ জানয়ার+, ফ্রেব্রুয়ারী ও মার্৮--এই তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনশ বু: 
বাধা আতক্রমপূর্কক শেষ “প্রাকীতিক বিদ্র রাইন নদ পার হইয়া আসিল । উত্তর 
ভাগে ১নং কানাডশয় বাহনশ, নং বহটশ বাহনী এবং ৩নং মার্কন বাহনখ 'ফি্ড 
মার্শাল মণ্টগোমারশর অধীনে, মধ্যভাগে ১২নং মান আমি্্ুপ জেনারেল ওমর 
ব্রাডালর অধশবনে এবং দাঁক্ষণভাগে ৬নং আঁমগ্রুপ (মাকিন ও ফরাসশ বাহন*সহ ) 
লেঃ জেনারেল জ্যাকব এল, ডেভাসের (3০০৮ 17, 705৬০15 ) নেতৃত্বে যে আভধান 
চালাইল তাতে আর্দানেসে জামণন প্রত্যাকমণের ব্যথতার পর রাইনের পাশ্চম তণরে 
জাম্যানীর আর বাধা দেওয়ার শান্ত রাহল না। তথাঁপ ফেব্রুয়ারখ মাসের প্রথম- 
ভাগে বরফে, কাবায় ও জলে এবং অত্যন্ত 'বরূপ প্রাকীতিক অবস্থার মধ্যে নিজমেজেনের 
'(ট107058৩7) দাঁক্ষিণ-পৃবে মিঅবাহননর আক্রমণ এক ভয়গ্কর রক্তম্রাবী যুদ্ধে পারণত 
হইল । জানণানরা রাইনের সেতুগতীল উড়াইয়া দয়া পিছু হ'টয়া যাইতে বাধ্য হইল-_- 
২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯9৫ 1 রাইন নদশর অন্যান্য অংশেও জামণানরা প্রতিরোধের চেষ্টা 
কাঁরল এবং কোথাও কোথাও ড্যাম বা বাঁধ ভাঁঙ্গয়া দয়া বন্যার জল সৃষ্ট কাঁরল ॥ 
শক্ত এই সমস্ত সত্কেও ১৩ই মার্চের মধ্যে রাইন নদশর পাশ্চম তীরের সমগ্র উত্তর 
অংশ মিত্রবাহনাখর হাতে গেল ॥। মধ্য অংশেও একই কাঁহনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিল। 
নই মাচ কলোন দখল হইয়া গেল এবং জামণান সৈন্যেরা হোহেনজোলার্ন ব্রীজ ভাঙিয়া 
গদয়া পিছনে হটিয়া গেল । 

কমু সামরিক ইতিহাসে ভাগ্যের সবচেয়ে আশ্চ্ ব্যাপার ঘটিল ৭ই মাচ? ১৯৪৫। 
রাইন নদীর এই মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক বিঘ্ন ছিল সবচেয়ে প্রচদ্ড । কারণ, পৃবতণর থেকে 
ষে খাড়া পাহাড় উঠিরাগয়াছে, তা ছিল যেমন দংলৎ্ঘ্য তেমান জাম্ণানরা আত 
সহজেই সেখান থেকে আত্মরক্ষার লড়াই চালাইতে পারত । এজন্য ১৮০৫ সালে 
নেপোঁলিয়নের পর আর কোন যোদ্ধা নদীর এই অংশ সাফল্যের সঙ্গে পার হইতে 
পারে নাই । কিস্তু িন্রপক্ষের ভাগ্য সোঁদন যেন দৈবক্রমেই খুলিয়া গেল। একজন 
জার্মান ক্যাপ্টেনকে রাইন নদঈর রেমাজেনে অবাচ্ছিত এই লঃডেনডফ ব্রীজটি বিকেল 
বেলা চারটার সময় উড়াইয়া দেওয়ার জন্য 'ানদেশ দেওয়া হইয়াছিল । ঠিক সাড়ে- 
দতনটার সময় বস্ফোরক চার্জ করাও হইল । কস্তু সেই বস্ফোরণ এত দুবল ছিল 
যে, ব্রীজটির বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না; “চিক ঘাঁড়র কটায় কাঁটায় ৩-৫০ 
এমনিটের সময় সাজেণ্ট আলেকজাম্দার ড্রাবকের নেতৃত্বে এই প্লাটুন সৈন্যের ছোট্ট 
একাঁটি দল সেখানে আ'সয়া হাঁজর হইল । তারা উল্লাসে 15ৎকার করিতে করিতে 
সেতু পার হইতে লাগল । জামণনরা গাল বর্ষণ কাঁরতে লাগল এবং তখন আর- 
একবার বিস্ফোরণ ঘঁটিল । এবার সেতুঁটির ছু ক্ষাতি হইল বটে, কি ভাঁঙয়া 
পাঁড়ল না। এরপর মাঁকিন সামারক ইধজনশয়াররা আসিয়া হাজির হইলেন এৰং 
আত দ্রুত সেতুঁটির এমন মেরামত কাঁরলেন যে, ট্রাক, ট্যাঙ্ক, ছ্রেন ইত্যাদ সমস্ত ভার? 
প্রব্য ও যন্ত্রপ্যাতি পাঠাইবার উপযনূন্ত হইল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ হাজার সৈন্য পার 
হইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে আরও ২টি অস্থায়শ ব্রীজ তৈরী হইল । অবশ্য জার্মান 


৩৫৮ ছিতায় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


বোমারু বিমান পরে তীন্ত পালটা আক্রমণ চালাইয়াছিল । কিজ্ত তাদের দুভণগ্য 
তারা কৃতকার্য হইতে পাঁরিল না। 

রাইন নদী তীরের রেমাজন সেতুর এই “এীীতহাসিক ঘটনা” পশ্চিম রণাঙ্গনে 
জ্ামণনীর দ্রুত পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বাত হইয়াছে । এমন ক 
স্বয়ং হিটলার এবং গোয়োরিংও নাকি একথা স্বীকার কাঁরয়াছিলেন ।: 

এমন অদ.ষ্টপূবভাবে প্লাইন নদশর রুদ্ধদ্বার খুঁলয়া যাইবে এবং রেমাজনের সেতু 
দিয়া দলে দলে মান ও মন্তরসৈন্য জামণননীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ার সুযোগ পাইবে» 
এমন সৌভাগ্য আগে মিব্রপক্ষের সেনাপাঁতিরা কল্পনা করতে পারেন নাই । ওপেন: 
হাইম ব্রশজের উপর দিয়াও জেনারেল প্যাটনের সৈন্যেরা রাইন নদ পার হওয়ার 
অন,রূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন । স্বয়ং আইজেনহাওয়ার নভ্তব্য কাঁরয়াছেন--এটা 
ছিল মহাযুদ্ধের অন্যতম শুভ মহত" । জামণাননর মমণম্থলে প্রবেশ করার চিরস্তন 
প্রাতিরক্ষার বাধা এভাবে 1বদশণ“ হয়ে যাবে, এমন কথা আগে ভাবা যায় নি ॥, 

জামণানীর এই 'বপষ“য়ের জন্য দায়ী মনে করিয়া গিটলার ৪ জন আঁফসারকে 
সামারক আদালতে আভষ-ন্ত এবং গুলি কাঁরিয়া হত্যা কাঁরলেন। 1কম্ত্‌ যে ক্যাপ্টেন. 
( ্রাটটকে ) আসলে দায়ী ছিলেন, তানি 'কি্ত ভ্রাণ পাইয়া গেলেন । কেননা” 
ভাগাক্রমে তানি আগেই আমোঁরকানদের হাতে বন্দ হইয়াছিলেন ।*-- 

জার্মানদের পক্ষে এরপর আরও ববগ্ময়ের কারণ ঘিল। কারণ কয়েকাঁদনের. 
মধ্যেই ৭৫ হাজার মাঁকঁন সামারক ইঞ্জিনগয়ার ৬২ট সেতু, ১৯ পাকা হাইওয়ে এবং 
৫টি রেলওয়ে ব্রীজ রাইন নদীর উপর দিয়া তৈরধ কাঁরলেন । আর উত্তর থেকে দাক্ষিণ' 
পষযস্ত ২৫ মা ১৯৪৫ তারিখের মধ্যে ৭টি মিত্রবাহিনশ 1বপুলতম ট্যাঙ্ক ও অসন্ত্রসম্ভার 
লইয়া সমগ্র রাইন নদীর ৫০০ মাইল পার হইয়া গেল । 

৭০1ট জামান ভিভিসন ওদের সম্মুখীন হইয়াছিল বটে, ধিকস্ত; এরা নামেমান্ 
িভিসন ছিল, আর রণশান্তি ও নৌতিকশান্ত বালতে এদের সামান্যই ছিল । কায'তঃ 
রাইন নদী পার হওয়ার সাতদিনের মধ্যেই পাশ্চমে জামণনদর প্রাতরোধশান্ত ভাঙয়া 
পড়ল । এদিকে ক্রুদ্ধ হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি প্রবণ যোদ্ধা 
ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেডকে পদচ্যত কারলেন এবং ইতালগয় রণাঙ্গনের ফল্ড মাশশল: 
কেসেলরিংকে তাঁর জায়গায় িনযু্ত কারলেন ।--: 

জামণন লাইনের পিছনে মিত্রপক্ষের প্রচুর বিমানবাহী সৈন্য নামিয়া পাঁড়ল এবং 
রাইন নদীর বাধা অতিক্রম কর?র পর প্রচণ্ড বোমা বষ'ণের দ্বারা সার ও রূড় অণ্ুলের, 
শিক্ুপসমৃদ্ধ এলাকাগহুলিকে বাকণ জামণানী থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেত্টা হইল । ১৯৪৪, 
মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোমারগ্ীল এই সুবৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ িজ্পান্চলের উপর 
অন্ততঃ ৪২ হাজার বার হানা দিল । তারপর শুরু হইল রুড় অঞ্চলের ীবরুদ্ধে বেষ্টন 
নাত ও আক্রমণ । একথা সর্বজনাবাঁদত যে, রুড় অণ্চলই ছিল জার্মানপর শ্রমাশল্পের 
মমকেন্দ্র এবং জামনন সমরশান্তর মূল উৎস 1 ভুবনাঁবখ্যাত ক্রু, থাইডেন, ভট*মুস্ড+ 
ডুইসবার্গ ইত্যাদি নামকরা বিরাট কলকারখানা কিংবা শ্রমাশজ্পের শহরগুীল ধহংস 
হইতে লাগল । তবু হিটলার মরয়া হইয়া হুকুম দিলেন রূড় অঞ্চলের এক-একটি: 


পপর 


৯1 স্নাইডার__প-ন্ঠা &। &০৬ ॥ 
ই? পবোদ্ধৃত পু্তক, পন্ডা ৬০৭ । 


ইঙগ-মাকিন বিতকে" বার্লিন ঃ রাইন নদশ আতক্রম ৩৫১১ 


কারখানাকে এক-একাঁটি দুর্গে পাঁরণত করার জন্য । জাম্বান সৈন্যরা প্রাণপণ শান্ততে 
বাধাও দিল, 'কিম্ত লেঃ জেনারেল ীসম্পমনের নবম মাঁকিন বাহন এবং লেঃ জেনারেল 
হড্‌জের (০৭৪০৪) ১নং মাঁকঁন আমি“ রুড়কে ঘারয়া ধারয়া সংহারকার্য চালাইতে 
লাগিল । শুরা মাচ”, ৯৯৪৫, সংপ্রসম কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার জামণন 
সৈনা ও জনগণের উদ্দেশ্যে আর একবার আবেদন জানাইলেন আত্মসম পঁণের জন্য । 
কেননা? এই অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো বৃথা লোকক্ষয় ও ধহংস ছাড়া 
আর কিছু নয় । কিল্তু হিটলার ও তাঁর চেলা-চামহ্ণ্ডারা এবং গেস্টাপো ও এস. এস. 
লসংগঠনগুঠল এমন বঞ্জমুষ্ঠি বস্তার কাঁরিয়া রাখিম়াছিল যে, জয়ের কোন আশা নাই 
জানিয়াও তারা যুদ্ধ কাঁরয়া যাইতে লাগিল । 

অবশেষে ১লা এরাপ্রল* ১৯৪৫, ৯নং ও ১নং মাকিন বাহিনীর দই অংশ সাঁড়াশশর 
দুই বাহুর মত িলপস্টাড্‌ (111005506) শহরে আঁসয়া মিলিত হইল এবং রুড় 
অশ্চলকে আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফেলিল । 'ফিজ্ড মাশশাল ভালথার মডেলের নাৎসশ সৈন্োরা 
৮০ মাইল ব্যাসাধেরি এক সবূহত চক্রব্যহের মধ্যে আটকা পাঁড়ল এবং ২রা পেকে ৯৮ই 
এাঁপ্রল পধণন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে রুড়ের স্যাবঙ্যাত 1শিজপ।ণুল দুই ভাগে ?বভন্ত হইয়া 
গাঁড়ল । অজস্র জার্মান সৈন্য এই প্রাতিরন্মার যুদ্ধে মারা পাঁড়ল এবং চাঁচলের মতে 
ধিতপক্ষের হাতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য বন্দী হইল । ফজ্ড মাশশল মডেল ?হটলারের 
ধীনদেশ পালনে ব্যথ* হইয়া হতাশ ও শবষগ্নাচত্তে ২১ আাঁপ্রল, ১৯৪৫, ভুইসবাগের 
1নকটবতর এক জঙ্গলে আত্মহত্যা কারলেন ॥ 

০ রঃ গং 

রাইন নদশর বাধা আঁতনক্লান্ত এবং [িসগক্রীড লাইন ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের মত 
ব্যথ" প্রমাণিত হওয়ার পর ইন্সমাকিন বাহনীর কট জাম্ণানীর অভ্যভ্তর ভাগের 
শহরগুলির দ্রুত পতন হইতে লাগিল । িবশেষত প্বণীদক থেকে সোভিয়েত বাহিনীর 
দদাম্ত আভষানের প্রাীতিরোধের উদ্দেশ্যে জামণন সৈন্যবাহিনশর শক্ত আরও বহাদ্ধ 
করার জন্য অনেকগুলি জার্মান াভিসনকে পূর্ব রণাজনে স্থানান্তরিত করা হইল । এর 
ফলে পাঁশ্চিমে মিল্রবাহিনশর পক্ষে আরও সরিধা হইল এবং বৃঁটিশ মহল থেকে জেনারেল 
আইজেনহাওয়ারের উপর চাপ স্রষ্টর চেষ্টা করা হইল বার্লন আভিষানের জন্য । 
অর্থাৎ রুশদের আগে ইঙ্গমাকিন বাহনী কর্তৃক বাঁলন দখলের জন্য । কিস্তু 
মার্শাল জ.কোভের সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই বালিনের ৩০/৪০ মাইলের মধ্যে পেশীছিয়া 
িয়াছিল । সুতরাং আইজেনহাওয়ার বার্লিন দখলের জন্য রুশদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
নামতে রাজী ছিলেন না। কারণ এতে দুই পক্ষেরই 'বন্রুত ও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা 
পছল । অথাৎ অগ্রসরমান দুই শমন্্পক্ষের গাতিশশল বাঁহনীগুলির মধ্যে মুখোম্াঁথ 
সংঘর্যম ঘাঁটতে পারত । ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডে প্বদক থেকে অগ্রসরমান 
সোভয়েত বাঁহনীর সঙ্গে জামণন বাহনর এই ধরনের একটা সংঘবণও হইয়া 
পগায়াছিল । 

তা ছাড়া আইকের মাথার উপর তখন দাঁড়ার মত ঝুঁলতোছিল' “বি 21912051 
£২০৫০০/০ [কিংবা “জাতণয় পার্বত্য আশ্রয়ের” এক চাঞ্ুল্যকর গুপ্ত খবর । মিউনিকের 
দাঁক্ষণে ব্যাভোরয়ার আলপাইন অন্জলে পশ্চিম আঁ্ট্রিয়া ও উত্তর ইতালীর এলাকায় প্রায় 
২০ হাজার বর্গমাইলব্যাপশী এই পার্বত্য দুর্গই হইবে হিটলার ও তাঁর নাৎসী খাছিনার 


৩৪০ দ্বতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


শেষ আশ্রয় । এই “ঈগল পাথর" নীড়ের মম“কেন্দ্রু হইতেছে বাসেটিগ্যাডেন । সেখানে 
প্রতিরক্ষার সমস্ত প্রকার সামরিক ব্যবস্থা নাক একেবারে নিখুত করিয়া রাখা 
হইয়াছে ।- 

আইকের সদর দপ্তরে এই শেষ পার্বতা আশ্রয়ের একটি মানচিন্রও তৈরণ কারয়া রাখা 
হইয়াছিল এবং 'মতবাহনীর একাধিক গোয়েন্দা 'বভাগ থেকে যে সমস্ত সংবাদ 
আমিতোছিল তাতে এমন ধারণার সষ্টি হইল যে, হিটলার দুই বছর পধন্ত প্রাতরক্ষার 
যুম্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবেন । 

২১৯শে এবং ২৫শে মার্চ ১৯3৫, মি্রপক্ষীয় সামারক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে 
আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে দাক্ষিণ জামননীতে হটলারের শেষ পার্বত্য আশ্রয় 
সম্পরকে আরও যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর খবর আসিল, তাতে মাকিন সংপ্রশম কমাপ্ডারের 
নিকট বাঁল“নের সামারক গুরুত্ব আরও কাময়া গেল। সতরাং এই শেষ জার্মান 
রণপাঁরকজ্পনায় বাধা দেওয়ার জন্য জেনারেল ওমর ব্লাডাঁল প্রস্তাব কারলেন উত্তর 
জামণানণ দয়া আভধষানের বদলে জামণানধকে সেণ্দ্রাল বা মধ্যভাগ দয়া আক্ুমণ এবং 
িখাডিতকরণ । কারণ, জার্মানশ 'দ্বিখাণ্ডত হইয়া গেলে নাৎসন৭ বাহনপণ আর দাক্ষিণ- 
গদকের প্রস্তাঁবত পার্ত্য এলাকায় আশ্রয় নতে পারবে না। এঁদকে ওয়াশিংটনে 
মাঁকি“ন উচ্চতর সামারক কর্তৃপক্ষ জেনারেল মার্শালের (যাঁকে আইক খুব ভান্ত 
করতেন ) কাছ থেকে যে সমস্ত খবর ও 'নদেশ আইকের নিকট পেশছিলঃ তাতেও দাক্ষিণ 
দিকে হিটলারের শেষ আশ্রয় সম্পকে ইঙ্গিত পাওয়া গেল । এই অবস্থায় পৃবঁদিক 
থেকে অগ্রসরমান সোিয়েট বাহিনীর রণ-পারিকল্পনা এবং দুই পক্ষের সৈন্যবাহনণশর 
অগ্রগতির সগমারেখা কোথায় টানা হইবে, সেই গুরত্বপূর্ণ তথ্য জানা আইকের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন । সতরাং আইক তিনাঁটি তারবাতণর খসড়া প্রস্তুত কারিলেন এবং সেই 
িতনটির মধ্যে একটি তারবাতণ 'ছিল “এীতিহাসক” ও অভূতপূর্ব । কারণ, জেনারেল 
আইজেনহাওয়ার এই তারবার্তাঁট সোজাসুঁজ মাশশল স্ট্যাঁলনের নকট পাঠাইলেন 
র-শ রণপাঁরিকল্পনা জানবার জন্য । | 

অন্য যে দুইটি তারবার্তা মাঁকিন সেনানশীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল মাশশল এবং 
বটিশ সেনাপাঁত মণ্টগোমারশীর 'নকট পাঠানো হইল, তাতে রুশবাহননর সঙ্গে হাত 
1মলাইবার প্রস্তাব এবং অন্যান্য রণনোতিক কথা আইক বাললেন বটে, 'কজ্তু এই সমস্ত 
বাতশয় বাঁলিনের কোন উল্লেখ করা হইল না। 

আইজেনহাওয়ার মাশুল স্ট্যাঁলনের নিকট প্রেরিত বাতশয় নিজের পারিকজ্পনার 
কথা জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, রুশবাহনীর সঙ্গে ইঙ্গ মাকিন বাহনধর 
পক্ষে হাত 'মিলাইবার সবচেয়ে ভালো এলাকা হইন্তছে- এরফুউ-লাইপাঁজগ-ড্রেসডেন । 
কারণ, দিকেই জাম্ণান সরকারী দণ্তরগুলি অপসারিত হইতেছে । অপরপক্ষে দাক্ষণ 
জামশনধর পার্বত্য অণ্চলেও জার্মানরা শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে । সুতরাং এই 
অণ্চলে বাধা দেওয়ার জন্য মিত্রবাহনধগুঁলর 'ছিতীয় 'মিলনক্ষেত্র হইতেছে 'রিজেম্সবার্ণ 
গল (২0207750015 1802) অগ্ুল | 

রুশদের সঙ্গে সামারিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ম্ছাপনের অধিকার সপ্রাম 
কমান্ডার আইজেনহাওয়ারের ছিল এবং স্টযাঁলিনও ছিলেন সোভিয়েট বাহনগুর সংপ্রশম 
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গু 


কমাপ্ডার । সতরাং আইক লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের বড়কতশদের কাছে আগেই তাঁর 
তারবাতণর কথা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। অবশ্য এই সমস্ত তারবাতশর 
কপি লপ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে পাঠানো হইয্লাছিল । কিন্তু লণ্ডনে চার্চল আইকের 
তারবাতণর কাঁপি পাইয়া যেন তেলেবেগুনে জবালয়া উঁঠিলেন । দশীঘ“ তিন বছরের 
ঘাঁনষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এই প্রথম চাঁ্চল আমেরিকানদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন । 
(৩০শে মার্চ তখন রুজভেঞ্ট অসুস্থ ) বিশেষতঃ ২৭শে মার্চ ম্্টগোমারশ তাঁকে 
জানাইয়া 'দলেন যে, তাঁর বাহনী এলবে (5195) নদীর 'দকে এবং সেখান থেকে 
অটোভান সড়ক (বাঁলনকে 'ঘারিয়া আংটর মত তৈরশ ফেরো কংক্রিটের উৎকৃষ্টতম 
সড়ক ) ধারয়া বাল“ন দখলের আভিষান চালাইবেন । কিস্তু আইকের তারবাতণয় এই 
সমস্ত কিছুই ছিল না । 

এরই সময় ব:টশের পক্ষে আর-একটা ক্ষোভের কারণও ঘাঁটল । কারণ, মণ্টগোমারণ 
'গৃফঞ্ড মার্শাল ব্রুককে জানাইলেন যে, মাঁক্কন নবম বাঁহনণকে তাঁর কমান্ড থেকে 
সরাইয়া নয়া মাঁকিন জেনারেল ব্রাডীলর ১২নং আম“ গ্রুপের সঙ্গে যন্ত করা হইতেছে 
এবং এই সমস্ত বাহনী মধ্য জাম্ধানী "দয়া লাইপাঁজগ-ড্রেসডেনের 'দকে আঁভযান 
কারবে। কিম্তু “মন্টির মতে এটা মারাত্মক ভূল |”: 

উত্তর জামণনশী "দয়া বান আঁভমৃখে আক্রমণের প্রস্তাব পাঁরত্যন্ত হওয়ায় 
বৃটিশপক্ষ রুষ্ট হইলেন । ২৯শে মার্চ ব্রুক ওয়াশিংটনে তখব্র প্রাতিবাদ জানাইলেন-_- 
মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট সরাসার বার্তা পাঠাইবার কোন এক্ডিয়ার আইজেন- 
হাওয়ারের নাই । সম্মিলিত সেনানশীমণ্ডলণীর মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত 
' ছল ॥ 

জর্জ মাশশাল বটিশ পক্ষের দবরান্তি এবং উত্তর জামণানশ দয়া বাঁলিনের দিকে 
প্রস্তাবিত আভযানের কথা আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন ! কিম্তু এই' সমস্ত 
ব্যাপার নিয়া বহাটশ-মাকিন াবরোধ রূমশ অত্যন্ত প্রবল হইল । তবে উভয় পক্ষই 
একটা আপোস-মশমাংসা ও জোড়াতাঁল দতে চাহলেল । মিন্রপক্ষের প্রধানদের নিকট 
আরোও ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, আইক-সংক্লান্ত ঘটনা এমন এক সময়ে ঘাঁটিতোছিল, 
যখন, বৃটিশ, মাকিন ও রশ- এই তিন পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আদৌ ভালো 
খযাইতোছল না। আঁধকভ্তু প্রেসিডেপ্ট রহজভেঙ্টও অসুচ্ছ ছিলেন । অপর পক্ষে 
সাম্রাজ্যবাদী চাল স্ট্যাঁজনের যুদ্ধ-পরবতর্ণ মতলব সম্পর্কে সম্দেহ-ব্যাতিকগ্রন্ত 
হইয়া পাঁড়লেন । ফলে, পাঁশ্চম দিকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাঁহনশর জয়গুলিকে 
“প্রশৃতির চক্ষে দোখিলেন না। সেই সঙ্গে ইঙ্গমাকিন পক্ষের নিকট রাশিয়ার আচরণ 
আরশ ক্ষোভের কারণ হইয়া উাঠল । কারণ, স্ট্যাঁলিন আভিযোগ কাঁরলেন যে, পশ্চিম 
জার্মানীর মুক্ত বন্দীশালাগুলি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত রূশ বন্দীদের উপর দদব্যবহার করা 
হইতেছে । 

অপর দিকে প্চিমন নদের পক্ষ থেকে স্ট্যাঠলনের নিকট আভিযোগ করা হইল ধে, 
শমত্রবাহিনীর বোমার্গুলিকে তৈল নেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কারণে রুশ বাহনীর 
'শৃপছনে অবতরণ করার যে আঁধকার দেওয়া হইয়াছিল, কার্ষক্ষেত্রে তা পাঁলত 


“হইতেছে না। 


৯1 পুবোম্ধৃত পুন্তক__পণ্ঠো ২২৭7 


৩৬২ ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


আঁধকম্তত ইতালশতে জামণান বাহুনর আত্মসমপণণের প্রস্তাব নিয়াও স্ট্যালিনের: 
সঙ্গে ইঙ্গমাকিন কর্তাদের তীব্র ক্ষোভের কারণ ঘটিল। কারণ, স্টযালিন এই মর্মে 
গুরুতর আভিযোগ করিলেন যে, ইতালশতে জামণন সৈনোরা ইঙ্গ-মাকি'ন পক্ষের 'নকট 
আক্মসমর্পণের জন্য গোপনে আলোচনা চালাইতেছে এবং এই সমস্ত চালতেছে সোভিয়েত. 
পক্ষের অজ্ঞাতসারে । অধিকম্ত; এই সমস্ত জামণান বাহনকে (৩ ডিভিসন ) পৃব 
রণাঙ্গনে পাঠাইবারও মতলব করা হইয়াছে । 

অর্থাৎ সোজা কথায় স্ট্যালিন মিন্রপক্ষের বিরুদ্ধে শৃব্বাসঘাতকতার” এবং 
1হটলারের ৬ “পৃথক সম্ধি” করার গুরহতর আভিযোগ তুলিলেন । 

বলা বাহুল্য যে? চাঁচিল এবং রুজভেল্ট উভয়েই স্ট্যাঁলনের এই ধমথ্যা' সন্দেহের 
৫ শাহাব অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতিবাদ জানাইলেন । তথাপি রুজভেজ্ট 
তাঁর প্রেরিত বাতণয় যথাসম্ভব সংঘম ও শন্টাচার রক্ষার চেম্টা করলেন । কারণঃ, 
[তিনি মিত্রপক্ষের মধ্যে এঁকা রক্ষার পক্ষপাতশ ছিলেন ।-- 


মিত্রপক্ষের মধ্যে এই ধরনের অপ্রশ্থীতকর অবস্থার যখন উদ্ভব হইয়াছল, তখন. 
স্ট্যালনের কট সোজানঁজ প্রেরিত আইজেনহাওয়ারের বার্তা নয়া স্বভাবতই তগব্র 
লাদ-প্রাতিবাদের সংচ্টি হইল ॥ কারণ, চাঁচ্ল ও বৃটিশ পক্ষের নিকট বাঁলনের 
রাজনৈতিক গুরুত্ব অপাঁরসণম ছিল । কিন্ত আইক তাঁর সামরিক পাঁরকজ্পনার দ্বারা 
সেটাই নষ্ট কারা দিতেছেন । অথচ রাজনোতিক ব্যাপারে স্ট্যালিনের সঙ্গে সরাসারি 
আলোচনার কোন এক্তিয়ার আইজেনহাওয়ারের ছিল না। সতরাং ২৯শে মাচ" রাল্রে 
চাঁচিল জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নিকট জরুরী টোলিফোন করিলেন । তবে, চতুর 
চার্লি আমেরিকার সঙ্গে সম্পক* অব্যাহত রাখার জন্য আইকের সঙ্গে আলোচনায় 
স্ট্যালিনের নিকট আইকের প্রেরিত বাতণার কথা চাখপয়া গেলেন, কম্তু কৌশলে মাণ্টর 
প্রস্তাবিত বালন আভিধানের উপর খুব জোর দিলেন ! কত্ত আইক দঢ়তার সঙ্গে - 
জবাব দিলেন যে, বানের আর-কোন সামারক গুরুত্ব নাই । | 
রেইমসের সদর দপ্তরে বসিয়া আইজেনহাওয়ার বিশ প্রাতবাদের জন্য অত্যন্ত 
রাগিয়া গেলেন এবং ৩০শে মাচ" সকালে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে এই মমে জবাব 
পাঠাইলেন যে, লাইপ্পাজগ-ড্রেসডেন ও মধ্য জামণানীর ভিতর দিয়া আভিযান চালানো, 
হইবে এবং দাঁক্ষিণ দিকে জামণনীর পাবত্য আশ্রয় লাভে বাধা দেওয়া হইবে । দানর্‌ব 
নবী উপত্যকায় রুশ বাহনগর সঙ্গে হাত মিলাইবার চেষ্টা করা হইবে । তবে, পান্পিবাতিতি 
অবস্থায় এগীলিরও পরিবর্তন ঘ1টউতে পারে । . 
পিত্ত; এই সমস্ত জবাবে বালনের কোন উল্লেখ ছিল না। বরং সুপ্রশম কমান্ডার 
ওয়াশিংটনে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ পক্ষ রাইন ও জামণানী আভমহখে 
অভিযানে পদে পদে বাধা দিয়াছে । কিক্তু 'তাঁন তাঁর পাঁরকজ্পনা অনুসরণ কাঁরয়াই 
যাইবেন 1. 
রিতা চা্চল আবার আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত একট বার্তায় স্মরণ 
করাইয়া দিলেন যে, র রশ সৈন্যবাহিনশ নশ্চয়ই আঁ্ট্রির়া ও িয়েনা দখল করিয়া নিবে ৮ 


৮ ৮ পপ শা রশ 


৯1 চেষ্টার উইলমট--পচ্ঠা এ৮৬-৮৭। 


ইঙ্গ-মার্কন িবতকে" বার্লিন £ রাইন নদী আতক্রম , ৩৬" 


সেইসঙ্গে বাঁল'নও তাদের দখলে গেলে সামারক ও ব্লাজনোতিক ফলাফল গুরুতর হইবে ।১ 

মস্কোতে বৃটিশ ও নমাকিন মিলিটারি মিশনের (জেনারেল ডপন ) প্রধানগণ: 
আইজেনহাওয়ারের প্রেরিত বাত স্ট্যাঁলনের হাতে দিলেন এবং স্ট্যাঁলন আইকের 
রণনোতিক পাঁরিকজ্পনার তারিফ কারলেন । কিন্তু নিজেদের পাঁরকল্পনার কথা ধক 
বাঁললেন না ।- ৰা 

২৮শে মাচের টোলিগ্রামের জবাবে স্ট্যালিন রাত্রি ৮টার সময় পালটা এক টোলগ্রামে 
আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন যে* তাঁর রণ-পাঁরকল্পনা 'তাঁন সমর্থন 
করতেছেন, লাইপাঁজগ-ড্রেসডেন এলাকাতেই লালফোজের সঙ্গে হাত মিলানো ডীচত । 
সোভিয়েত বাহনীরও প্রধান আক্রমণ ও'দিকেই ঘাঁটবে এবং আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে 
1তানিও একমত যে, বাঁল'নের আর আগের মত সামারক গুরুত্ব নাই । সেজন্য সেখানে 
দ্বিতীয় সাঁরর সৈনা পাঠানো হইবে । আর মে মাসের "দ্বিতীয় অধভাগে লালফৌজের 
আক্রমণ শুরু হইতে পারে 1--- 

আইজেনহাওয়ারের 'িনকট প্রেরিত স্ট্যালনের তারবাতণর কপি পাইয়া চাচিলের 
সন্দেহ আরও গভনর হইল । তান সাইজ্েনহাওয়ারের নিকট প্রোঁরত পুনরায় একাঁটি 
তারবাতণয় জানাইয়া দিলেন যে, মস্কোর মতে বাঁলনের সামারক গতরত্ব হাস পাওয়ার 
যে কথা উল্লেথ করা হইয়াছে, তার অন্তনিণহত অর্থ বুঝিতে হইবে রাজনৈতিক 
গারুত্বের বিচারে । সংতরাং বাঁলনে আমাদের আগে প্রবেশ করা দরকার । কারণ, 
“যত পর্বে রাশিয়ানদের সঙ্গে হাত মেলানে নায় ততই ভালো,_-৭00 ৬০ 570219: 
917155 173705 ৮1117 1176 [২ 0591209 25 টি (০ 11৩ 5951 85 ]0099911916-*-%- 

অথণাৎ চা্চলের মতে সোভিয়েত রাশিয়াকে মধ্য ইউরে।প থেকে যত দরে রাখা 
যায়ঃ ততই পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে মঙ্গল । কিস্তু এই রাজনোতিক মতামতের গুরুত্ব 
নিয়া আইজেনহাওয়ার মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না । কার, রাশিয্নার সঙ্গে সম্ভাব' 
রাখার প্রয়োজন ছিল । 


বান কেন ইঙ্জ-মাকি'ন দখলে গেল না? 


জেনারেল আইজেনহাওয়ার কর্তৃক সরাসাঁর মাশণল স্ট্যালিনের নিকট তারবাতণ 
পাঠাইবার জন্য আইকের বিরুদ্ধে বটিশ সরকারশ মহলে সমালোচন হইয়াছে এবং 
বলা হইয়াছে যে, 'বদেশন গভন“মেণ্টের সঙ্গে এভাবে আলোচনা করার আধকার তরি 
ছিল না । তেমাঁন লালফৌজের আগেই বালন দখলের আঁভযান না করার জন্য” 
তাঁর 1াবরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে । বশেষত যুদ্ধের পরবতী্কালে ঠান্ডা 
লড়াইয়ের আবহাওয়ায় আইজেনহাওয়ার, রুজভেঙ্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধে অতলাস্তকের 
এপারে-ওপারে সমালোচনার সর আরও ত্র হইয়াছিল । তাঁদের মতে চালের 
রণননঈতিই স্ঠিক ছিল । যাঁদ রুজভেল্ট ও মার্কন সেনানীমপ্ডলী চাচিলের 
রণনশাত অনুমোদন এবং অনুসরণ কাঁরিতেন' তবে, বলকান ও পূর্ব ইউরোপ যেমন 
সোভিয়েত 'কংবা কাঁমউীনস্ট দখলদারতে যাইত নাঃ তেমাঁন জামণনী ওবালিন 'নিয়াও, 
এত বন্রাট দেখা দিত না। 


১। কন্োলয়াস রায়ান পৃত্ঠা ১৯৩৬ । 
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কি্ত; যাঁরা এই সমালোচনা ক্রমশ উচ্চ পদশয় চড়াইয়াছেন, তাঁরা গোড়াকার 
আসল অবস্থাটাই ভুলিয়া 'গিয়াছেন, কিংবা উপেক্ষা কারয়াছেন । কারণ, হিটলারণ 
জামণনীর মারাত্মক সামারক শান্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রচ্ড আঘাত হাঁনয়াছিল 
রাশিয়া । যে রাশিয়ার & লক্ষ ব্ মাইল ভূমি জাম্নরা দখল করিয়া নিয়াছিল 
এবং অপারামিত লোকক্ষয় ও ধবংসলখলা "বস্তার করিয়াীছল । রাঁশয়াতে যে পরিমাণ 
'রক্তপ্রোত প্রবাহত হইয়াছিল” তার কোন তুলনা নাই । পশ্চিমের সামারক লেখকদের 
পদস্তকেই এবং যে সমস্ত লেখক সোঁভিয়েত-বরোধশ তাঁদের লেখাতেই--যেমন, চেষ্টার 
উইলমট, ক্যাপ্টেন হ্যাঁ বূচার প্রভীতি স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের 
নভেম্বরে মোট ৩২০ ভিসন জামণন সৈন্যর মধ্যে একমাত্র প্‌ব* রণাঙ্গনেই ২০৬ 
'ভীভসন জার্মান সৈন্য লালফৌজের 'বরুদ্ধে রণাঁলপ্ত ছিল । আর বাকণ িভিসনগৃলি 
ছিল ইউরোপের অন্যান্য অংশে । ১৯৪৪ সালের জুন মাসে পাশ্চম ইউরোপে "দ্বিতগয় 
রণাঙ্গন খোলার সময়েও ১৬৭ ডাঁভিপন জাম্ধান সৈন্য ছিল পর্ব রণাঙ্গনে । আর  &০ 
ডিভিসন ছিল জানয়ারশ মাসে বটেনের 'বপরত দিকে, এবং এর মধ্যে আবার ২৬ 
1ডাঁভসন ছিল “অতলান্তিক প্রাচশর: পাহারা দেওয়ার জন্য । পাঁশ্চমের সামারক 
গোয়েন্দাদের ধারণা ১৯৪৪ সালের এাশ্রল মাসে ১৯৯ ডভিসন জামণশন সৈন্য ছিল 
পু রণাঙ্গনে । আর ১৩৭ িভিসনের মধ্যে *১ ভিভিসন ছিল ফ্রান্স ও অন্যান্য 
ইউরোপীয় দেশগীলতে | ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও মান্র ৫২ 'ডাভসন ছিল 
পশ্চিম রণাঙ্গনে, যেগাল নামেমাত্র ডিভিসন 'ছিল। এমন ক, ১৯৪৫ সালের 
জানুয়ারী মাসে পর্যন্ত ১৬৩ িভিপন জামণন সৈন্য ছিল রাশিয়ার বিরৃদ্ধে--অথণাৎ 
জামণানীর মোট স্থল-সৈন্যের জিবি ছিল প্‌ব“ রণাঙ্গনে । আর পাঁশ্চম রণাঙ্গনে ৭৬ 
ভিসন এবং ইতালশীতে ২৪ ভিভিসন। সতরা এই সংখ্যাগুীলর হ্বারাই বুঝা 
যাইতেছে যেঃ জাম্ধান সমরশান্তর ?িবরুদ্ধে আনল লড়াই চালাইতোছিল লালফৌঁজ এবং 
ইউরোপা মহাদেশের যুদ্ধের আসল মম“কথাও ছিল এখানে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
এই এতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার কাঁরয়া কেবল গঞ্প বা উপকথা রচনা করলেই 
চলবে না।" জাম্ণানীর বশাল সামারক শান্তকে ধংস করার জন্য একাদিকে 
সোভিয়েত শান্তর উপর 1নভণর কারিতে হইবে, অন্য্দকে আবার বলকান বা পূব 
ইউরোপে তাদের িজয়শ সৈন্যদের প্রবেশ রুদ্ধ করা হইবে--এমন অবাস্তব অবস্থা তো 
চাঁলতে পারে না। “চাঁচিল এই শতাত্দণর সবচেয়ে চতুর এবং দৃঢ় সং্কজ্পবদ্ধ 
রাজনোতিক রণনসাতাঁবদ ছিলেন বটে ফিস্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁর সামরিক রণনসাতি 
অনিভ'রযোগ্য এবং 'বপত্জনক গিল*-_একথা 'লাখয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত 
চিক্তাশনল রাজনশীতিক গ্রন্থকার মিঃ ডি. এফ. ফ্লোমিং। 

বার্লন দখলে প্রশ্ন নিয়া এই কারণেই বটেনের সঙ্গে আমেরিকান সেনানখদের 
তত্র মতভেদ ও 1[বরোধ দেখা 'দিয়াছিল। কারণ চাচ“ল তখনই ধাঁরয়া লইয়াছিলেন 
যে, "মহন্ত দুনিয়ার পক্ষে রাশিয়া সবচেয়ে মারাত্মক 'বিপদরংপে দেখা +দয়াছে 1৮ 

কিম; চার্চিল বা বৃটিশ সেনানীমস্ডলন কর্তৃক প্রস্তাবিত বাঁলন দখলের প্রশ্ন তখন 
বাস্তবতা-সম্মত ছিল না। কারণ, 'মন্তরপক্ষীয় সৈনাদলের কাছ থেকে ঝাঁল'ন তখন 
০০০ মাইল দূরে । আর জুকোভের অধীন রুশ সৈন্যরা ছিল বা্লনের মাত্র ৩০ 


ইঙগ-মাকিন 1বতকে বার্লিন £ রাইন নদ আতক্রম ৩৬৬, 


মাইল দূরে ওডের নদপর সেতুমুখ থেকে । ১০ লক্ষ সোভিয়েত সৈন্য বাঁলন আক্রমণের 
জন্য সাল্লাব্ট হইয়াছিল । সুতরাং আইজেনহাওয়ার যাঁদ সেই সময় বাল-ন জয়ের 
জন্য আগাইয়া ঘাওয়ার চেম্টা কাঁরতেন, তবে, খুব সম্ভবত মাশশল জকোভ আগেই 
সেখানে পেশছিয়া যাইতেন এবং সেই অবস্ছাটা মাঁকিন আঁধনায়কদের পক্ষে খুব 
অসহাবধাজনক ও লজ্জার বিষয় হইয়া পাঁড়ত। যদি তকে'র খাতিরে ধারয়াও লওয়া 
যায় যেঃ পাঁশ্চমের 'িত্রপক্ষীয় সৈন্োরা ওডের নদ পার হইতে পারবেন, তথাপি 
সেই অবস্থায় তাঁদের খাল [বিল নদশী এবং জলা ও জংলা জায়গায় ৫০ মাইল আতিক্রম 
করিতে হইত ॥ স্জেন্যই আইজনহাওয়ারের প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ওমর ব্রাডবল 
বাঁলয়াছিলেন যে, এই অগ্চল জয় করয়া বাল'নে অগ্রসর হইতে ৯ লক্ষ মিল্রপক্ষণয় 
সৈন্য হতাহত হইবে! আইজেনহাওয়ার স্বভাবতই এই প্রকার বিপদের ঝুশক নিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন না । কারণ, এর দ্বারা শশ্রুসৈন্য সংহারের যে আসল দায়িত্ব স:গ্রপম 
কমাণ্ডার 'হসাব তাঁর উপর আপত হইয়াছিল, সেটাও পালন করা কঠন হইত । 

এই সমস্ত ছাড়াও আর একাঁট গর্রুতর প্রম্ম ছিল, যে প্রশ্নীটকে সমালোচকগণ 
বাহ্যত উপেক্ষা কাঁরতেছেন । পরাজিত জার্মান্ীীকে বৃটেন, আমোরকা ও সো1ভয়েত, 
রাঁশয়ার মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ॥ (প্রবতখকালে ফ্রাম্সকেও এই 
অংশঈদারদতে গ্রহণ করা হইয়াছিল । ) ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে 
ইউরোপীয়ান আ্ডভাইসার কামিশনের বৈঠকে স্থির করা হইয্লাছিল তন প্রধান শাশ্তর 
মধ্যে পরাজিত জামদননর কে কোন- এলাকা দখল কারবেন। সোভিয়েত রাশিয়ার 
জন্য স্বভাবতই জামশনশর পর্বাংশ (বান সহ) 'নাদর্ট হইয়াছিল । এই 
পাঁরকল্পনাও রাশিয়ার রাঁচিত ছিল না, ছিল বুাঁটিশ পক্ষের । তিন প্রধান শান্তর মধ্যে 
জার্মানীর দখলশীকৃত অনণ্থল সম্পকে এই চুক্তি ইয়াজ্টার শশব সম্মেলনে অনুমোদিত 
হইয়াছিল । সোভিয়েত দখলকৃত এলাকার মধ্যে ছিল বাঁজি'নঃ শশ্চিম দিকের ইঙ্গ- 
মাকি'ন দখলীকৃত লাইন থেকে যে বালি'নের দূরত্ব ছিল ১১০ মাইল । তবে বাঁলন 
সম্পকে এই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল যেঃ ইহা 'মত্রশান্তদের যোৌথ দখলদারতে একাটি 
স্বতন্ত্র এলাকারুপে পারিচালিত হইবে । এই ভাগ-বাঁটোয়ারায় আমে?রিকানদেরও সম্মতি 
ছিল । এমন কি, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত রাশিয়া যে জামানীর 
মানত এক-তৃতীয়াংশ দখলে রাখার প্রস্তাবেই সম্ভুষ্ট ছিল, সেটাও রাশিয়ার উদারতা 
বাঁলয়াই 'ববোচত হইয়াছিল । কারণ, তখন একমান ইতালশতে ছাড়া ইউরোপের কোথাও 
পাশ্চমশ 1মন্রশাস্তর কোন পাত্তা ছিল না। 

সুতরাং আইজেনহাওয়ার যাঁদ বার্লন দখল করিয়া নিতেও পারিতেনঃ তথাপি 
ভাগ-বাঁটোয়ারার চুন্ত অনুসারে জামণনশর সেই পুববংশ ছাঁড়িয়। “দয়া আসতে হইত । 
সুতরাং এই অবস্থায় জামণনীর রাজধানীর দিকে আভিবান করা আইজেনহাওয়ারের মতে 
বোকামি বা নবুদ্ধিতার পাঁরচায়ক হইত ।+ 

িটলার-বরোধী কোয়াশিনের তন প্রধান শান্ত যে আগে থেকেই পরাজিত 
জামণানশর ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং আধকৃত এলাকাগুলির মোটামুটি একটা সপমালেখা' 
ঠক কিয়া রাখিয়াছিলেন, সেটা তাঁদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ বাঁলয়াই গণ্য, 
হইয়াছিল । কেন না, গমন্তরশান্তবগ যদ জামণানী ও বাঁলন দখলের জন্য নিজেদের 
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5৬৬ গদ্বতীয় মহাযধৃদ্ধের ইতিহাস 


মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দিত, তবে, গুরুতর জাঁটলতা ও 'বপদের কারণ 
ঘাঁটিত। মিঃ ডি- এফ. ক্লেমিংয়ের মতে যাঁদ মিল্রশান্তবঞ্গের মধ্যে কেউ বাঁলিন দখলের 
আঁধকারী ছিল, তবে, সেই আঁধকার ছিল একমাত্র সোভয়েত রাশরার । কারণ, 
হিটলার শাশ্তকে ধহংস করার জন্য সে একাই সবচেরে বেশী বুকের রন্ত ঢালিয়াছিল । 
সুতরাং বাঁরলনে দখলে তার আঁধকারকে কোন মতেই অস্বীকার করা চাঁলত না । 
উইনস্টোন চার্চল চতুর ও ব্যাদ্ধমান ছিলেন, সন্দেহ নাই | িকম্তু আতরিস্ত বুদ্ধি 
খাটাইয়া পাঁশ্চম ইউরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গন খহালিতে গিয়া তান ও তাঁর সমথকগণ এত 
বেশশ বলম্ব করিয়াছিলেন যেঃ তখন মধ্য ইউরোপ পযন্ত লাল্ফৌজের অগ্রগ্গাতিকে 
বাধা দেওয়ার কোন সংযোগ ছিল না। 
নাহ বু 
অবশ্য ১৯৯৪৪ সালের শরৎকালেই ইঙ্গমাকিন পক্ষ বা্লন দখলের প্রশ্নাটি নিয়া 
আজ্পনা-কজ্পনা করতোঁছলেন । এমন কি, মণ্টগোমারীর সঙ্গে মাকনি পক্ষের মত 
ধবরোধের সময় আইজেনহাওয়ার ১৫&ই সেপ্টে'বির ১৯৪৪১ তাঁর ?নকট এক পল্রে 
ণলাখয়া+ছলেন ধে যাঁদ শান্ত ও সম্পদে কুলায় তবে, বার্লন দখলের কথাও নিশ্চয়ই 
ভাবতে হইবে । 
গিজ্তু এটা ছিল মাশ্টকে স্তোকবাক্য দেওয়ার মত 1 কেননা, ১লা এবং ২রা এরাপ্রল 
'শ্লহজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের নিকট চাঁচ্চলের পর পর তারবাত্ণ সত্বেও বাঁলন 
আভযান অনুমোদিত হয় নাই । কারণ, শমন্রবাহননী তখন বার্লশন আক্রমণ ও দখলের 
জন্য প্রস্তুত ছিল না । রুজভেল্টের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যস্ত ও পরামশ-“দাতা হ্যারি 
হপাকিন 'লখিয়াছেন--“যাঁদ আমাদের শান্ত থাঁকিতঃ তবে আমরা বালিন দখল 
কারতাম । কেননা, আম।দের সৈন্যবাহনীর জয়গোরব ভার দ্বারা বুদ্ধি পাইত 1৮: 
সুতরাং চাচল ও বৃটিশ পক্ষের দুভাগ্য এই যে, বাঁলনের দিকে প্রস্তাবিত 
আঁভষানে রুজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের তেমন কোন সম্মতি ও উৎসাহ ছিল না। 
কেন না, মুলগতভাবে এটা রুজভেম্ট ও স্ট্যালনের সঙ্গে সম্পাকতি ছিল বাঁলয়া 
অনেকের 1ব*্বাস ॥ 'মত্র পক্ষের বাহননগাৃীলর মধ্যে বালঁনে আগে কে পেশীছিবে সেই 
প্রশ্নটা এক্ষণে রণননাতির চেয়ে কুউনোতক গুরুত্ব নেশন আর্জন করিল এবং লালফোৌজেরও 
অনেকে ধাঁরয়াই লইলেন যে, বাঁলন তাঁরাই আগে দখল কারবেন। এজন্য রুশ 
বাহিনশর মধ্যে অনেকেই বাঁলন অভিযানে যাত্রা করার জন্য আঁস্ছর হইয়া পাঁড়ল। 
তাঁদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস 'ছিল যে, হয়াজ্টাতে রুজভেল্ট ও স্ট্যাঁলিনের মধ্যে 
আগেই এই [বিষয়ে একটা চুক্তি হইয়া "গিয়াছে এবং জেনারেল্স আইজেনহাওয়ার এজন্যই 
বাঁল'নের বদলে দক্ষিণ জাম্ণনীর দিকে অভিযানের সঞ্কম্প কাঁরয়াছলেন । কিস্তু 
স্ট্যাটনিয়াস এর প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, ইয়াজ্টাতে স্টযালিন রুজভেল্টের মধ্যে এমন 
কোন চুন্ত হইয়াছে বাঁলয়া তাঁর জানা নাই। ( হপকিম্সও এমন গুজবের বিরুদ্ধে 
তীন্র প্রাতবাদ করিয়াছেন । ) তবে, আসল সত্য এই ষেঃ রূশদের আগে আমোরিকানরা 
বারন দখল কারলে মার্কিন যুস্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভয়ঞ্কর 'বরোধ 
দেখা দিত এবং সেকথা রুজভেম্ট জানতেন ।* 


০০০১১১১১১১০ 


হ। আলেকজান্ডার খযাথ -পদ্চা ৮৩৬ । 


নবম পর্ব 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রেসিডেণ্ট রজভেশ্টেন্স মুতূযু 


“পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে জাম্ধানশ যখন আক্রাস্ত এবং 'মন্ত্রপক্ষের সৈনোরা 
যখন ভিতরের দিকে অগ্রসরমান এবং লালফৌজ যখন খোদ বালিন আভষানে প্রস্তুত 
(১৬ই এাঁপ্রল ) মহাযুদ্ধের ঠিক সেই মুহৃতে প্রেসিডেন্ট রুজভেঞ্ট হঠাৎ মত্যুমুখে 
পাতত হইলেন । হিটলারী জার্মানীর পতন ও 'মিত্রপক্ষের চরম জয়লাভের সৃনিশ্চন্নতা 
শতনি দেখিয়া গিয়াছিলেন বটে, মত: মান্র সামান্য কয়েকাদনের জন্য তিনি জামণনার 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের এীতিহাসক মুহূতা প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। 
১০ই এঁপ্রল ১৯৪৫, তাঁর এই আকাস্মক মৃত্যু কেবল আমেরিকা, বটেন ও সোভিয়েত 
'বাঁণয়ার নয়, পৃথিবীর সবশ্র মিল্রপক্ষণয় মহলে গভীর শোক উদ্রেক করিল । কেননা, 
ফ্যাঁসাঁবরোধী গ্রান্ড কোয়ালিশনের তান ছিলেন অন্যতম প্রধান নায়ক এবং সোভিয়েত 
রাশিয়ার সঙ্গে একত্রে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ইউনাইটেড নেশ*স সংগঠনের প্রধানতম 
উদ্যোন্তা । 

কিন্তু তাঁর মৃত্যু আকস্মিক হইলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাঁশত ছিল না । কেননা, যুদ্ধ- 
সংক্রাস্ত অসংখ্য কার্ধাবলীর অসম্ভব চাপে তরি স্বাস্থ্য অনেক দিন আগেই ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছিল এবং অসংচ্ছদেহ 'িয়াই তিনি একমাত্র মনের জ্জোরে ইয়াল্টার এঁতিহাপিক 
শীর্ধ সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে ) যোগ দিয়াছিলেন এবং অত্যান্ত 
'ক্কাতিত্বের সঙ্গে সেই সম্মেলনে পাঁরচালনা করিয়াছিলেন । প্রকৃতপক্ষে [তান লেন 
'চাচিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে মধ্যস্থের মত এবং সোঁদক থেকে থেকে তান তিন পক্ষেরই 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । 

িল্তু তানি যখন মাঁর্কন যনভ্তরাষ্ত্র থেকে জাহাজযোগে মাল্টায় চাঁর্লের সঙ্গ 
শম'লিয়াছিলেন এবং পরে 'বমানযোগে ইয়ান্টায় ('ক্রামিয়া ) স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকে 
একত্র হইয়াছলেন, তখন স্বয়ং চাঁ্চিল ও অন্যান্য কয়েকজন 'বাঁশিষ্ট ব্যাস্ত তাঁর স্বাস্থ্যের 
অবস্থা দোঁখয়া উদ্বেগ বোধ কাঁরয়াছিলেন ॥ একমাত্র মানাঁসক শন্তি এবং মহৎ 
কর্তব্যবোধের দ্বারাই তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের সাফল্যজনক পাঁরিণতি ঘটাইতে 
পারিয়াছিলেন । অনেক 'দিন ধাঁরয়াই তিনি অসুদ্ছ ছিলেন এবং মৃত্যুর ৯ মাস আগে 
তানি বাঁলয়াছিলেন-- 
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“হাডসন নদশর তরে আমার স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার অন্তরাত্মা কাঁদছে ।* 

অবশেষে সেই নদঁতীরে তাঁর স্বগহহে তিন প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বটে, 'কিজ্তু 
প্রাণহীন দেহে 1" 


৩৬৮ [দ্বিতীয় মহাষৃদ্ধের ইতিহাস 


মাঁকিন য্স্তরাস্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাপ্কাঁলন 'িল্যানো রহজভেঙ্ট ৬৩ বছরু 
বয়সে শেষ নঃ*বাস ত্যাগ করিলেন । আমোরকার এ্াতিহাসিক সমস্ত রেকড ভঙ্গ - 
কাঁরয়া ( দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট হওয়ার নিয়ম নাই) 'তাঁন চতুর্খথবারের জন্য 
রাষ্ট্রপতি পদে 'নর্বাচিত হইয়াছলেন এবং এই নির্বাচনের তিন মাসের মধ্যেই তাঁর 
জশীবনদগপ নাভয়া গেল । যে সমস্ত 'বাশিষ্ট ব্যন্তি সেই সময় হোয়াইট হাউসে যাতায়াত 
করিতেন, তা কিম্ত; উদ্দেগের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টে স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিতেন এবং বলাবাল 
কাঁরতেন যে, হয় রাম্ট্রপাতি গুরুতর অগুচ্ছ কিংবা শীঘ্রই তাঁর দেহে অস্তোপচার, 
করা হইবে । 

জাঁজয়ার ওয়ারম: ম্প্রংস অঞ্চলের একাট পাহাড়ের মাথায় “লটল হোয়াইট হাউস” 
নামে ৬ কামরার যে পাবত্যানবাস ছিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেখানে গেলেন তাঁর 
দীঘ" প্রত্যাশিত 'বশ্রাম লাভের জন্য ॥ ১২ই এ্রাপ্রলঃ ১৯৪৫১ যখন মধ্যাহ্ছের সমস 
গতঁনি একট আরামকেদারায় বিশ্রামসুখ উপভোগ ক'রিতোছিলেন এবং একজন মাঁহলা 
1শজ্পগ তাঁর প্রাতিকৃতি আঁঙ্কিত কাঁরতে।ছলেন, তখন বেলা ১টার সময় রুজভেজ্ট তাঁর 
হাতঘাঁড়র দিকে তাকাইলেন এবং বদিলেন যে, আর িম্তু মান্র ১৫ 'মনট সময় 
আছে । 'মপ- িল্যানো নামী একজন আত্মশয়া মাহলা যখন ফুলদানতে ফুল 
সাজাইতোছিলেন এবং রুজভেল্ট একটি গিসগারেট ধরাইয়া?ছিলেন, তখন হঠাৎ তান বাঁ 
হাত দয়া কপালের 1শরা চাপিক়া ধারলেন এবং অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বাললেন, আমার 
ভগর্লত্কর মাথা ধরেছে? (119৮০ 2 (511120 090,01,6 )১ বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত 
এবং মাথা ঝাঁলয়া পড়ল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন । তাঁর এই বাক্যাঁটিই ছিল তাঁর 
জশীবনের শেষ কথা । তখন বেলা ১টা ১৬ মিঃ--যে ১৫ [মিনিটের কথা 1তিন আগেই 
বালয়াছিলেন ॥ 

কয়েক মন্হতের মধ্যেই নোৌবভাগের ডান্তার কমাপ্ডার হাওয়াড* ব্রুয়েন 
(87520 ) আসিয়া উপপাস্ছত হইলেন এবং রুজভেল্টকে বহন কারয়া তাঁর বেডরুমে 
লইয়া যাওয়া হইল । তাঁর খুব শ*বাসকস্ট হইতোছল, তাঁর নাড়ীর গাঁত 1ছিল ১০৪. 
এবং তাঁর রক্তের চাপ ৩০০-এর উপরে উঠিয়া 'গিয়াছিল । ডান্তার বাঁললেন প্রোসিডেণ্ট 
মাস্ভস্কের রন্তক্ষরণে আক্রাম্ত হইয়াছেন । সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে খবর গেল মিসেস 
রুজভেল্টর ( হোয়াইট হাউজে ) 'নকট এবং অন্য ডান্তাররাও আসলেন ॥। কিস্তদ 
ওয়াশিংটনের সময় অনূযায়শী বেলা ৪টা ৩৬ মিনিটের সময় রুজভেল্ট শেষ 'নঃ*বাস 
ত্যাগ করলেন 1--- 

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পধ্ত ১২ বছর ধাঁরয়া রুজভেঞ্ট মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের 
এবং আম্তজাতিক জগতের বহু সন্কটজনক সমস্যার মধ্যে প্রোসিডেশ্টের দুরূহ কর্তব্য: 
পালন করিয়াছেন । তাঁর সাহস, তর স:মিষ্ট স্বভাব এবং তাঁর উত্জল আনন্দময় 
ব্যান্তত্বের জন্য তান লক্ষ লক্ষ লোকের প্রীত ও শ্রদ্ধা অর্জন কাঁরয়াছলেন । জর্জ 
ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম িগকনের মত এীতিহা?সিক ব্যান্তত্বসম্পল্ব প্রেসিডেশ্টের মযণাদা ও. 
জনাপ্রয়তা যেমন তাঁর ছিল তেমনি রাজনোতিক ও অথ” নোতক জগতে তাঁর গবযোধীর : 
সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কারণ, ১৯৩৩ সালে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের চরম আর্থিক 
দুঙ্গাতর সময় 1তাঁন বখন রাম্ট্রতরণণীর হাল ধাররা ছিলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত সাহসের: 


৯1015517851 হর ও 102859--3 0195 7০581005 ৮ ক1213. 


প্রেসিডেশ্ট র্হজভেল্টের ম-তুযু ৩৬৯১ 


সঙ্গে বঞ্ধাক্ষুষ্ধ সমুদ্র পাঁড় দিতে হইয়াছিল এবং সেই অথনোতিক দুগ্গশত থেকে 
আমেরিকাকে উদ্ধার করার জন্য 'তাঁন এমন কতকগনীল জরুরখ ব্যবস্থা অবলম্বন 
কারয়াছিলেন যার জন্য তাঁর বিরোধঈপক্ষ এবং ধাঁনকমহলের একাংশ তাঁকে কমিউনিষ্ট 
পক্ষপাতণ বাঁলিয়া সন্দেহ কারতেন । জর্জ ওয়াশিংটন ও 1ীলগ্কনের পর এত শত্রুতার 
1বরুদ্ধেও আর কোন প্রেসিডেন্টকে লাঁড়তে হয় নাই ॥। তারপর 'ছ্বিতশয় মহাযুদ্ধের 
আঁবশ্বাস্য রকমের চাপ তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল । অথচ জীবনব্যাপধ তাঁকে 
পোলিও রোগের বন্তণা বহন করিতে হইয়াছিল এবং 'তাঁন বরের মত এই রোগের 
বরুদ্ধে সংগ্রাম কাঁরয়াছিলেন । গণতনম্নের ও স্বাধীনতার মহান আদশের প্রাত তাঁর 
ছিল গভশর নিষ্ঠা, সর্বোপরি তিনি ছিলেন বাস্তববাদশ--কাজের লোক এবং কাজের 
মধ্য দিয়াই [তিনি তাঁর নীতি ও আদশ“কে প্রাতিফলিত করিতে চাহয়াছিলেন । তাঁর 
লুটি ছিল না, দুব্লতা ছিল না, এমন নয় । কত এই সমস্ত অুঁটি ও দুবলতাকে 
ছাড়াইয়া 'তাঁন মানবতার পতাকাকে উধের্য তুলিয়া ধাঁরয়াছিলেন । ফ্যাঁসজম ও 
হিটলার-বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর এই মানবতা ও গণতান্ত্রিক আদশ“বোধ 1 তিনি ও 
তাঁর একান্ত অন-রন্ত সহকাঁম“গণ এজন্য প্রায় গোড়া থেকেই অনুভব কাঁরয়াছিলেন যে, 
গহটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে শেষ পযন্ত আমেরিকাকে অস্ত্রধারণ কাঁরতেই হইবে এবং 
তাঁর এই কায" সহজ হইয়া গেল জাপান কর্তৃক পাল” হারবার আক্রমণের জন্য ৷ তারপর 
থেকে আমেোরকার সবসাধারণ মানষ রৃজভেল্টের পিছনে দাঁড়াইল ॥। জনীপ্রয়তার 
শীষে তিনি আরোহণ কাঁরয়াছিলেন । সুতরাং ১২ই এাপ্রাল আচন্বিতে তাঁর মত্যুসংবাদ 
ঘোষিত হওয়ায় অনেকেই গোড়ার দিকে তা বিশ্বাস কারতে চাহেন নাই । কমু পরে 
যখন তাঁরা বুঝিতে পারিলেন যে* সত্য সত্যই রুজভেল্ট আর বাঁচিয়া নাই, তখন 
অসংখ্য মানুষ শোকাচ্ছন্ব হইয়াছিলেন । তাঁর এই মতত্যু সম্পকে সমর বিভাগ থেকে 


একাঁট অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল £ 
£৯700%-2৬5 98091151151 ৬ 29101205609 4৯00711 13-7717011051105 215 
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মাঁকিন সশস্ত্রবাহিনর সর্বোচ্চ সেনাপাঁতির মৃত্যু-সংক্রান্ত এই 'বিজ্ঞাপ্ত সামরিক 
ইতিহাসে স্মরণশয় হইয়া রাহয়াছে ॥ মিসেস রুজভেল্ট মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন যে, তাঁর 
স্বামী “সৈনিকের মত মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ।” 

হোয়াইট হাউসে আবিলদ্বেই মন্ত্রিসভার জরুরী অধিবেশন ভাকা হইল এবং ভাইস- 
প্রেসিত্ডিপ্ট হ্যারি এস- দ্রুম্যান প্রোসডেন্টরুূপে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং ঘোষণা 
করিলেন তিনি পরলোকগত প্রেসিডেন্টের নাতি ও পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন--যাঁদও . 
এই আকাস্মক গূরুদাকিত্ব বহনের জন্য তান আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এবং শেষ 
পর্যন্ত রুজভেল্টের আদর্শ ও নীতির প্রাতিও তান নিষ্ঠা রাখিতে পারিলেন না! 

অপরাহ্ে এই মৃত্যু সংবাদের প্রচারে গোটা আমেরিকা সোঁদন স্তম্ভিত হইয়া 
গয়াছিল এবং তাঁর শোকধাত্রায় ওয়াশিংটনে অসংখ্য লোক যোগ দিয়াছিলেন | 

দি 


০ ০ 
১৩ই আপ্রল, ১৯৪৫, শ্রক্রুবার সকালে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইসস্টোন চাঁচিল 
গন্ঘ. মহা. বেয়)--২৪ 


৩৭০ হৃতীয় নহাষুদ্ধের ইতিহাস 


প্রোসডেণ্ট রুজভেজ্টের এই মত্যুসংবাদ পাইলেন এবং গভনবর শোকে আভভুত 
হইলেন । তঁনি তার যুদ্ধের বইতে 'লাখয়াছেন বে» তান যেন এই অপ্রত্যাশিত 
সংবাদের দ্বারা “একটা গুরুতর দোহক আঘাত পাইলেন । ষদ্ধের ভয়*কর দিনগুলিতে 
তাঁর সহার়তাঃ সাহায্য ও অন্তরঙ্গতা স্মরণ কাঁরয়া চাঁ্চলের মনে হইল এই ক্ষাতি 
অপরণীয়--িশেবতঃ ইতিহাসের এই সঞ্কটময় সাম্ধক্ষণে ॥ তানি মিসেস রুজভেল্টের 
(যাঁকে তিনি ধৈষশদলা ও মাহয়সব মাহলা বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন ) কাছে এবং 
হ্যাঁর হপকিশ্সপ ও নূতন প্রেসিডেন্ট প্রম্যানের কাছে গভশুর সমবেদনাপনর্ণ বার্তা 
পাঠাইলেন এবং যুদ্ধে চরম জয়ের আশা ব্যস্ত কারলেন । 

চাঁচলের প্রস্তাব অনুযায়ী সোঁদন কমন্সসভার আঁধিবেশন সবসম্মাতক্রমে স্ছাগিত 
রাখা হইল । চাঁর্চল নিজেই ঝাঁলয়াছেন যে, কোন শবদেশন রাষ্ট্রনায়কের” মত্তুতে 
কমন্সসভার আধবেশন হ্ছাগিত রাখা এক অভুতপুব ঘটনা ॥* 

মদ্কোতেও কালো রঙের বডশর দেওয়া পতাকা উত্তোলত হইল এবং স:প্রীম 
সোভিয়েতের আঁধবেশনে সদস্যগণ দণ্ডায়মান-পর্বক শোকনম্চত্তে রূজভেজ্টের স্ম:তির 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন কাঁরলেন । রাঁশয়ার সমস্ত সংবাদপন্লে রুজভেজ্টের জন্য গভীর 
1বয়োগবেদনা প্রকাশ করা হইল । 

চাঁ্চল ও স্ট্যালিনের মধ্যে শোকবাতণর 'বানময় হইল এবং নৃতন প্রোসডেন্ট 
ঈুম্যানের নিকট স্ট্যাঁলন, সোভিয়েত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা 
ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন এবং রুঞজভেল্টকে পাঁথবশীর একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতারূপে 
বর্ণনা করিলেন--যে রান্ট্রনেতা যুদ্ধোত্তর পথবীতে শাভ্ত ও 1নরাপত্তা সুনাশ্চিত 
কারতে চাঁহয়াছিলেন । স্ট্যালিন তাঁর বার্তায় বৃহৎ শান্তবর্গের পারস্পারক সহযোগিতার 
উপরেও জোর দিলেন । 

সোভিয়েত রাশিয়াতে কেবল সরকারশ-স্তরে নয়, জনসাধারণের মধ্যেও শোকের 
ছায়া নানিয়া আসল । প্রত্যক্ষদশপ* মিঃ আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ 'লাখয়াছেন যে, 
ইয়াল্টা সম্মেলনেই রূুজভেল্ট পশীড়ত ছিলেন এবং তাঁকে খুব শী“ দেখাইতোছিল । 
মস্কোর মেদ্রোপোল হোটেলের বয়স্কা পারচারকা শ্রীমতী ফেনক়্া ইয়াজ্টাতেও 
রুজভেল্টের ব্যান্তগত “চেম্বারমেড্ ছিলেন ৷ তান মস্কোতে ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুসিক্ত 
নয়নে বাঁলয়াছিলেন-- “এত 'মিন্টিস্বভাব, এত দয়াল: মানুষ, কম্তু ভয়ঙ্কর পশীড়িত 
পছলেন ।, 

কেবল ফেনায়া নয়, সোঁদনের রাশয়ার হাজার হাজার নারী রূজভেজ্টের মৃত্যু- 
সংবাদে কাঁদিয্া ফোঁলয়দীছলেন । 

অক্ষ শাক্তবর্গের মনেও রুজভেজ্টের এই আকাঁস্মক মতত্যুসংবাদে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার 
সৃস্টি হইয়াছিল । জাপানের প্রধানমন্ত্রশ আডমিরাল সুজুক আমোরকার জনগণের 
উদ্দেশ্যে তাঁদের নেতার মততযুতে গাভীর সমবেদনা” প্রকাশ করিলেন এবং মস্তব্য 
কারলেন--্এই নেতার জন্যই আমোরকানরা আজ এই সুবিধাজনক অবস্থানে 
পেশছিয়াছ্ছে | 

ধআপর পক্ষে জার্মান রোডওতে ঘোষণা করা হইল--ইঠতহাদে রংহজভেজ্টের নাম 
এই, বলনঃ হত খ্টিবে যে, হীন সেই ব্যাস্ত যাঁর প্ররোচনায় বর্তমান যুদ্ধ 'ছিতীয় 


| ৯ । জিপি স্তি এপ্ড, পঙ্তো ৬৯২ । 








প্রেসিডেশ্ট রুূজভেল্টের মৃত্যু ৩৭১ 


মহাযদ্ধে পারণত হইয়াছিল এবং আমোরকার প্রোসডেন্টরূপে তাঁর বৃহত্তম শল্ু 
বলশেভক সোভয়েত ইভীনয়নকে ক্ষমতায় আনতে সম হইয়াছিলেন ।১ 

ফ্রান্সে এবং পাঁথবীর অন্যান্য অংশে গীজয় প্রার্থনা অন্যষ্ঠত হইল । জেনারেল 
দ্য গল স্বয়ং প্যাঁরসের অনুষ্ঠানে যোগ দয়াছিলেন ।--. 


হিটলারশ শিবিরে উল্লাস 


1হটলারণ শাবরে এক অদ্ভুত পাগলামর দশ্যের অবতারণা হইল । যাঁদও সমগ্র 
'জাম্ণানী এবং রাজধানী খাস বালি“ন শত্রুর আক্রমণের মুখে 1বপন্নঃ তথাপি হিটলার 
এবং তরি একান্ত ভন্ত কয়েকজন অনুচর বিশেষভাবে গোয়েবেলসং তখনও এই বাঁলিয়া 
িাজেদেরকে আশ্বাস দতোছিলেন যে শেষ মহরতে এমন একটা পমরাকযাল" বা অঘটন 
'গ্াঁটবে, যার ফলে জামণনী রক্ষা পাইয়া যাইবে । 

হটলার 1বগত নভেম্বর মাসেই (১৯৪৪ ) পূব প্রহীশয়ায় তরির্যাস্তেনবৃগের সদর 
দপ্তর ত্যাগ কাঁরয়া আঁসয়াছলেন । কারণ, গবজয়শ লালফোৌজ আগাইয়া আসিতোছল । 
তারপর থেকে 'তাঁন বার্লনেই অবস্থান কাঁরতোছলেন । কিস্তু ই?তমধ্যে ডিসেম্বর 
মাসে পাঁশ্চম রণাঙ্গণে 'িন্রপক্ষের গবরুদ্ধে আর্দেনেস অগুলে পালটা আক্রমণ চালাইবার 
জন্য তিনি 'জয়েগেনবার্গে (21986109518 ) তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন কারয়াছিলেন । 
ণিকম্ত- আর্দেনেসের এই বেপরোয়া আভযান ব্যর্থ হওয়ার পর গতাঁন ১৬ই জানুয়ারী 
আবার বাঁলনে ফিরিয়া আসলেন এবং সেখানে চ্যাশ্সেলার বা মাশ্ত্িভবনের &০ ফুট 
ভুগভের নিম্নে যে বিখ্যাত (বা কুখ্যাত 2 ) বাঞ্কার বা আশ্রয়শালা নির্মিত হইয়াছিল 
শীবমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যঃ সেখানে তিনি আশ্রয় নিলেন জীবনের শেষ 
দিন পষ-ম্ত । এাঁদকে 'মনতরপক্ষণয় ?বমানবহরের প্রচণ্ড বোমাবষণে মস্ত্িভবনের বিশাল 
মাবঝেল হল ধহংস হইয়া গিয়াছিল। এখানে তান তাঁর পান্রমিত্র নিয়া অবস্থান 
কাঁরতোছিলেন বাঁর্লন ও জামণানীর 'বরুদ্ধে শল্রুপক্ষের আক্রমণ রোধ ও সৈন্যবাহনশ 
পাঁরচালনার জন্য । যাঁদও হটলারের দৌহক শান্ত একেবারে ভাঙ্গা পাঁড়য়াছল, 
তবু সেই অবস্থাতেও তাঁর মানাঁসক শান্ত অটুট ছিল এবং তিনি নিজে ও তাঁর 
পা্ামত্রেরা [ব*বাস কারতেন যে শেষ মহূতে একটা অঘটন ঘাঁটবেই ।*** 

িটলার যে সমস্ত সামরক গ্রন্ছ ও হাঁতহাস পাঁড়তে ভালোবাসিতেন সেগুলির 
মধ্যে অন্যতম ছিল মনশষশী কার্লাইল রচিত ফ্রেডেরিক 'দি গ্রেটের ইতিহাস । এাঁপ্রল 
মাসের এক সন্ধ্যায় গোয়েবেলস সেই ইতিহাস থেকে একটা অধ্যায় হিটলারকে পাঁড়য়া 
শুনাইতেছিলেন । সাত বছর যুদ্ধ চালাইয়া ফ্রেডোরক 'দি গ্রেট তখন পরাজয়ের চড়াস্ত 
পযায়ে অন্ধকার পর্বে আপসিম্না পেশছিয়াছিলেন । তখন রাজা ফ্রেডেরিক তাঁর ম্ল্ি- 
বর্গকে বাললেন- যাঁদ ১৫ই ফেব্রুয়ারণর মধ্যে যুদ্ধের গতির পরিবর্তন না হয়, বাদ 
সেই গাঁতি ভালোর 'দিকে না যায়, তবে তিনি রণে ক্ষান্ত দিবেন এবং বিষপানপ্‌বকি 
জশবনের অবসান ঘটাইবেন । এই অধ্যায়টিই গোয়েবলসং তাঁর প্রভুকে পাঁড়িয়া 
শ-নাইতেছিলেন অত্যন্ত নাটকণর় ভঙ্গীতে এবং সেই অধ্যায়ের এক জায়গায় ছিল--“বার 


৯৬৪ পুকোদ্ধত পুস্তক, পঞন্তো ৪৯৩। 


চিত ছিতীয় মহায-প্ধের হীতহীস- 


প্লাজা, আর-একটু ধৈষ ধরুন । আপনার, ভাঙ্যসূর্ধ ঘেঘমনক্ত হইয়া শশগ্রই পূর্ণ দশীশ্গি 
নয়া দেখা 'দিবে। সেই লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশমান |: ১২ই ফেব্রুয়ার জারিনা 
(রানী বা সম্রাজ্ঞী ) মারা গেলেন এবং ব্রাণ্ডেনবৃ্গ রাজবংশের মিরাক্যাল ঘটিয়া' 
গেল । ৃ 
অর্থাৎ ক্রেডোরক জয়লাভ কাঁরলেন"। ইতিহাসের এই অংশ শহনিতে শুনিতে. 
হিটলারের চোখে জল আসিল ।১ 
এঁদকে আর-একটা অদ্ভূত ঘটনা ঘঁটিল । ৩০শে জানুয়ার, ১৯৩৩, হিটলারের 
একটা ঠিকুজি তৈয়ার হইয়াছিল । এঁদন 'তাঁন ক্ষমতায় আসয়াছিলেন । আর-একটা, 
ঠিকুজি কোন অজ্ঞাতনামা ব্যান্তি কর্তৃক ৯ই নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে তৈয়ার হইয়াছিল, 
ভেইমার রিপার্রিকের ভাগ্য সম্পরকে । এই দুই ঠিকুজিতেই ভাবিষ্যদ্বাণন করা হইয়াছিল 
যে+ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবে এবং ১৯৪১ সাল পন্ড ক্রমাগত জয়লাভ ঘটবে । ক্তহ, 
তারপর কতকগীল পরাজয় ঘাঁটবে এবং সর্বাপেক্ষা 'বষম পরাজয় ঘটিবে ১৯৪৬ সালের, 
প্রথম ভাগে-__-বিশেষতঃ এপ্রল মাসের প্রথম অধভাগে । এাপ্রল মাসের 'ছ্বিতয়, 
অধণভাগে সামরিক সাফল্য ঘাঁটবে । তারপর আগস্ট মাস পযন্ত একটা অচল অবস্থা ' 
দেখা দিবে এবং সেই সঙ্গেই শাত্ত। কিশ্তু পরবতাঁ তিন বছর জামণনীর খুব খারাপ, 
অবস্থা বাইবে । ক্তু ১৯৪৮ সালে জামণনী আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে ।২ 
একদিকে কালশইল এবং অন্যাদকে ঠিকুজির ভাঁবষ্যদ্বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়। 
প্রচারাবশারদ গোয়েবেলম ৬ই এপ্রীল তারিখে সৈন্যবাহনগর উদ্দেশ্যে এক মম ্পশগ্র 
আবেদনে বলিলেন--ফুরার ঘোষণা করেছেন যে, এই বছরেই আমাদের ভাগ্য পারবর্তন্‌; 
ঘটিবে। সত্যকার প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে ভাবষ্যৎ ঘটনাবলী আগেই জানতে পারা । 
একমাত্র ফুরারই সেই পাঁরবত“নের মৃহৃতধট জানেন ॥। ভাগ্যদেবতা তেমন এক ব্যান্তকে 
আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, একমাত্র তিনিই জানেন কখন সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটন।, 
ঘটবে 1৯. 
এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর ১২ এরাপ্রল রাত্রে ঘখন মাকি“ন সৈন্যেরা ডেসাউ-বাঁলন- 
অটোভ্যান সড়ক দয়া আগাইতেছিল এবং অগ্রসরমান লালফৌজের কামান-গর্জন: 
বালিন থেকে শুনা যাইতোছিল, তখনও গোয়েবেলস দৈবঘটনার প্রতীক্ষাঞ ছিলেন এবং 
একজন আফসার যখন জিজ্ঞাসা কারলেন--এবার জারনা কে হবেন? তখন, 
গোয়েবেলস জবাব দিলেন-_“জাঁন না বটে, তবে, ভাগ্যে যে কোন ব্যাপার ঘটতে: 
পারে )*. ৬ 
সেদিন রাত্রে বাঁলিনের উপর মিত্রবাহিনীর বোমাবষ্ণের পর যখন সাইরেনে' 
মোক্ষধবাঁন € “অল ক্রিয়ার” ) বাঁজয়া উঠিল, তখন. প্রচার মশ্ত্রিভবনের ভূগর্ভ আশ্রয় 
থেকে প্রেস সেক্রেটাঁর রুডলফ সেমলার একটি টোলফোন-বাতদ পাইলেন । সরকার, 
জামণন 'নউজ এজোৌঁন্সর একজন আফসরে টোলফোনে বাললেন-_ 
পহযালো, শুনুন, একটা আবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে । র:জভেল্ট মারা গেছেন !” 
“তুমি ক ঠাট্টা করছো ?, 
€ন্য, এই মাত্র রয়টারের খবর এলো---রুজভেজ্ট আজ 'ছ্বিপ্রহরে মারা গেছেন 


সস ৯ 


৯1 শাইরার, প্ঠা ১৯৩৯৬ ॥ 
ই। পৃবেদ্ধৃত পুস্তক, পহ্তো ১৩১৬৭ । 





তখনই খবরটা চাঁরাদকে ছড়াইয়া পাঁড়তে লাগিল এবং একজন চশৎকার করিয়া 
বাঁললেন, “এই সেই দৈবঘটনা যার অপেক্ষায় আমরা 'িলম ॥ 
কয়েকজন আফসার তাড়াহুড়া কারয়া গোয়েবেলসের দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন । 
'গোয়েবেলসের গাঁড় মাত্র তখাঁন দগ্ুরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতোছিল, আর 'মন্তরপক্ষের 
বোমাবষণের জন্য তখন একটি হোটেল ও মাম্তরভবনের অট্রালিকা জহালতোছিল । 
আঁগ্লীশখায় সেই অন্চলটা উজ্জল হইয়া উঠয়াছিল, গোয়েবেলসকে দোখিতে পাইয়া 
একজন 'রপোটশর বালয়া উঁঠলেন--“মান্ত্র মহাশয় রুজভেজ্ট মারা গেছেন । 
গোয়েবেলস খবরটা শুনিয়া গাঁড় থেকে লাফাইয়া পাঁড়লেন এবং যে কয়েকজন 
আফসার সেখানে একত্র হইয়াছিলেন, তাঁরা উত্তেজিতভাবে মম্প্িমহোদয়কে ঘিিয়া 
ধারয়াঁছিলেন । গোয়েবেলস আবেগজড়িতকণ্ঠে বাঁলয়া উাঠিলেন--'আমাদের সব চেয়ে 
ভালো শ্যাম্পেন নিয়ে এসো, আর এসো আমরা ফুরারের সঙ্গে কথা বাঁল 1” 
গোয়েবেলস তাঁর দপ্তরে ঢুঁকিবামান্র প্রেস সেক্রেটারি সেমলার আর আত্মসম্বরণ 
করিতে পারিলেন না, গোয়েবেলসের দিকে চেশ্চাইয়া খবরটা বাঁলিলেন । 
আর গোয়েবেলস মন্তব্য কারলেন-_ “এবার ইতিহাসের মোড় ঘুরছে ।” 
তারপর আঁবি*বাসেরসুরে বাঁললেন--“খবরট ক সাঁতা 2, 
গোয়েবেলস তখন হিটলারকে টেলিফোন কঝারলেন, আর জনাদশেক লোক 
'গোয়েবেলসের উপর ঝুশকয়া পাঁড়ল এবং গোয়েবেলস অত্যন্ত উত্তোজতকণ্ঠে টোলফোনে 
£হটলারকে বলিলেন--“আমার ফুরার, আপনাকে আমি আভনম্দন জানাচ্ছি । রুজভেজ্ট 
মারা গেছে । রাশিনক্ষত্রেই লেখা ছিল এপ্রল মাসের 'দ্বতশয় সপ্তাহে আমাদের বরাত 
খুলে বাবে । আজ শুক্রবার, ১৩ই এাপ্রল । মধ্যরাত আতক্রাস্ত, ভাগ্য আপনার 
সবচেয়ে বড় শল্রুকে নিপাত করেছে । ভগবান আমাদের ত্যাগ করেন ন। দুবার 
“আপনাকে বব হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪ সালে 
শতুরা আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল । আর আজ আমাদের সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শন্রু 
খতম হয়েছে । এটাই সেই 'মিরাক্যাল বা দৈবঘটনা |, 
হিটলার টোলিফোনে এই সমস্ত শুনলেন এবং বাঁলিলেন যে, এখন যে কোন ঘটনাই 
“ঘটতে পারে । টুম্যান রুজভেল্টের তুলনায় অনেক বেশণ মডারেট হতে পারেন ॥ 
গোয়েবেলস এত উল্লাঁসত হইলেন যে, প্রেস সেক্রেটারশ সেমলারের মনে হইল হহ্ 
যেন শেষ হইয়া গিয়াছে ! এমন 'কি হটলারের অথ-মন্ত্রণ আঁভিজাত বংশের 1বখ্যাত 
কাউন্ট ৯০17%/51710 ৬০]. %0709281 পধ+স্ত এই ঘটনার মধ্যে ইতিহাসের দেবদতের 
পদধহান শাাঁনতে পাইলেন” এবং গোয়েবেলকে আভনন্দন জানাইয়া ?ীলীখতভাবে মন্তব্য 
'কাঁরলেন-_ 
“বুজভেল্টের মত্যুর মধ্যে ভগবানের ন্যায়াবচার প্রঠতিফাঁলত হয়েছে ।”--১ 
ইউরোপীয় যুদ্ধের যবাঁনকা পড়ার আর বেশ দিন বাকশ ছিল না। কিস তান 
আগে বালিনে হিটলারণ সাঙ্গোপাঙ্গোদের মধ্যে যেন চূড়াস্ত পাগলামির আভনর হইয়া 
€চাল 1০০৬ নর 
অবশ্য গোয়েবেলসের টোলফোনের জবাবে হিটলারের প্রাতক্রিয্নার কোন 'লাখত 
দলিল পাওয় যায়-নাই বটে, কিন্তু ছিটলারও যে রুজভেল্টের মৃত্যুকে ভাগ্যদেরতার 


৯ ও 2851 70100160 10553, 80102 11018100 ৮০ 47716. 


৩৭৪ | হতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসঃ 


ইঙ্গিত ও দৈবঘটনা বলিয়া ধাঁরয়া লইয়াছিলেন, তাতে ফোন সন্দেহ নাই । কারণ 
বার্লনে “বলশেভিকদের;আক্রমণ যে রক্তের বন্যায় ভূবিয়া যাইবে এমন আশা তান 
প্রকাশ করিলেন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একট দীর্ঘ ?িবতিতে এবং এই ববৃতিই 
ছিল জার্মান জনগণ ও প্রতিরক্ষাকারণ 'বাছিনীর উদ্দেশে তাঁর শেষ আহবান । এই 
আহ্বানের উপসংহারে ।. তান বাঁললেন-_-“এই সাম্ধক্ষণে ভাগ্যদেবতা পাঁথবীর 
ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধশ রূজভেজ্টকে অপসারণ করিয়াছেন । 
সুতরাং এখন থেকেই এইম্ষহদ্ধের মোড় ঘহারয়া যাইবে 1”১ 

যুদ্ধের মোড় অবশ্য অনেক আগেই ঘহরয়াছিল । কিক্ত সেটা হটলার ও নাস 
জামণানশর ধবংসের মধ্যে | 


৯২ পৃুবে খত পুজ্তক, পহ্তো ৪৪২ । 


নবম পব 
তৃতীস্ন অধ্যায় 


বালিন দখলের অভিযান 


াঁদও জার্মানীর ইতিহাস-বখ্যাত রাজধানী বাল“ন শহর দখলের আভযান শুরু 
হইয়াছিল এপ্রল মাসের মধ্যভাগে, তথাপি লালফৌজ পশ্চিম রণাঙ্গনে বিব্রত মিন্র- 
পক্ষীয় বাঁহনীকে সহায়তা করার জন্য অত্যন্ত ক আবহাওয়া ও ঠাণ্ডা উপেক্ষা 
করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু কাররাছল জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে । 
সোভিয়েত বাঁহনীর কৃতিত্ব এই যে, ১০ই জানুয়ারী তারিখে অসময়ে" (অর্থাৎ সেই 
সময় আক্রমণের জন্য সোভিয়েত সমর কর্তৃপক্ষ তেমন প্রস্তুত ছিলেন না) জার্মানীর 
গবরুদ্ধে যে আভযান শুরু হইয়াছিল, চার মাস পর বা্লন দখলের আগে সেটা আর 
শেষ হইল না। 

িশ্চলা থেকে ওডের নদশ আভমহখে সোভিগেত বাহনীর এই আঁভযান জার্মানীর 
ীনকট কিছুটা অপ্রত্যাঁশত ছিল । অবশ্য এই দুই নদীর মধ্যে মধ্যে তারা ৭1টি 
প্রতিরক্ষার লাইন গাঁড়য়া তুলিয়াছিল। কারণ, ওয়ারশ থেকে বাঁল'ন আভমুখে রুশ 
আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা সচেতন 'ছিল বটে কিম্ত; জামান মনে করিয়াছিল 
“মধ্য রণাঙ্গনের” এই অভিযানের আগে কোরল্যাণ্ডে (বাল্টিক অঞ্চলের অন্তর্গত) আটকা- 
পড়া ৩০ ডিভিসন জামণান সৈন্যকে খতম না কাঁরয়া সোভিয়েত বাহিনী এই 'দিকে 
অগ্রসর হইবে না। এমন ফি, তার আগে হাঙ্গেরকে জার্মানীর কবলমুক্ত না করিয়া 
ছাড়বে না। কিন্তু তার আগেই ১নং বেলোর্াশ্য়ান এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের 
(ফ্্ট অর্থে আম" গ্রুপ--৩ থেকে ৮টি পযন্ত বাহনধ নয়া গঠিত ১৬৩ 'ডিভিসন 
সৈন্য কিংবা মোট ২২ লক্ষ লোক ও বহর সহম্র ট্যা্ক, কামান ও 'বমান নিয়া জয়যাত্রা 
শুরু করিল। ওয়ারশ-বার্লিন ছিল এই আঁভযানের মহখ্যপথ এবং শত্রুর তুলনায় 
তখন লালফোজ সব দিক 'দিয়াই আঁধকতর শান্তশালী ছল । যেমন- সৈন্যসংখ্যা 
৮৫ গুণ, কামান ৭৮ গুণ, ট্যাঙ্ক &৭ গুণ এবং বমান ১৭৬ গুণ বেশী । 
--( সোভিয়েত সরকারী ইতিহাসের মতে )। 

১৮ই জানুয়ারির মধ্যে এই বিপুল আঁভঘানের রূপরেখা স্পম্ট ফুটিয়া উঠিল £ 

১. জেনারেল কোনেভ দক্ষিণ পোল্যান্ডের মধ্য দিয়া শিজ্পসমহদ্ধ সাইলেশিয়া 

আভমূখে । 

২. জেনারেল জুকোভ মধ্য পোল্যাণ্ডের 'ভিতর 'দিয়া জার্মানীর মমস্ছিলের দিকে । 

৩. জেনারেল রকোসোভোস্ক উত্তর পোল্যান্ডের মধ্য দিয়া ডানাঁজগ আভমহখে । 

৪, দাঁক্ষিণে চতুথ- উক্লাইনীয়ান ফ্রন্টের জেনারেল পেঞ্ট্রেভ কার্পোথয়ান পর্বতের 

দিকে এবং উত্তর দিকে-- 
&* জেনারেল চেরাঁনয়াচোভাঁস্ক তৃতীয় বেলোরশিয়ান রূস্টের আঁধনার়করপে 
,. পুব প্রযাশিযার ভিতরের দিকে | 
এই পাচিটি কট বা আগ্ুপ জার্মানী আভমুথে যেন দর্বোরগতিতে আনতলর 


৩৭৬ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 
হইতেছিল । ২১শে জানয়ারীর মধ্যে জকোভ ১৯৩৮ সালের জামণন সশমানা অতিক্রম 


৫০১ ছিলিলেভরি 


বা... 

রি ই ২ ৃ 
নিন 
মষ্টগোমারী ্ কুস্রি 


হান 


বিটেনবাগ" 2৮ 


টিপা কটবাল 


রুশ মাকিন শর ক |কোনেভ 

সংযোগ লজিপটিন | ০০০5 

২৬শে মে 3৭ দি ০৫ 
পর্ন ঞ্ী্টি ই 


সুর 
৮ চেকোশ্রেভ ভাবত ০০০1০ 2 এ শট 
রি: ূ্‌ 


টি হল শর 
ন্েল্দন ১২০ পে" টির চিলিজিরেি 


রা ্ 
[ভোলবুখিন] [ভোলবুখিন] 


৮ .. হাঙ্গেরী 
টি: হন 


টন এ 
| আলেকজ্ান্দার ) ট্যাপ শেহ জান 
| এ ০২ আক্রুষণ 


করিয়া পোজনানের জামান দূ ঘিরিয়া ফেলিল এবং ওডের নদশতীরস্থ ক্রাৎ্কফুটের 
'আভিমুখে জানানীর ব্রাণ্ডব-গ' প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিল । এই অবস্থার মধ্যে 





বালন দখলের আভষান ৩৭৭ 


হিটলার তাঁর ক্ষমতালাভের দ্বাদশ বাঁষকশী উপলক্ষে যে বন্ত:তা দিলেন, মনে হইল তা 
“গোরম্যানের ভাষণ । কেননা, তখন মাত্র একটি প্রতিবন্ধক বাকশ ছিল-_-ওডের নদ 
এবং লালফৌজ কর্তৃক এই নদণ পার হওয়ার পরেই জামশন্খ খতম 1, 
বার্লিনে গনদারণ আতঙ্কের সণ্টার হইল । হাজার হাজার আশ্রয়প্রাথ ভশড় 
কাঁরতে লাগিল । বহহ প্রকার গাঁড়তে পলায়মান জনতা--স্ত্রীলোক, শিশু বস্ধ এবং 
বন্দীশালা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দী ও দাস-শ্রীমকের দল । বাঁল“নকে 'নরাপদ 
এমনে করিয়া এই জনতা রাজধানী অভিমুখে ছদটিল | িস্তু প্রচণ্ড শসতে, তুষারদংশনে 
এবং মিন্রপক্ষীয় বিমানের ভয়াবহ বোমাবষ“ণে অজন্ত্র নর-নারশ প্রাণ হারাইল । মাইলের- 
পর-মাইল আগুনে জবাঁলয়া গেল এবং পবদিক থেকে উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিম দিকে 
প্রবাহিত হইল । আক্রান্ত প্রুুশিয়ার 1বখ্যাত ট্যানেনবাগ* (প্রথম মহায-দ্ধের ) থেকে 
জামণনী কর্তৃক 1হণ্ডেনবৃগ£ ও তাঁর দেহাবশেষ বাঁলনে অপসারিত হইল । আর 
'জাম্ণান সামারক ভাষ্যকার জেনারেল গডউমার রেডিওযোগে ঘোষণা কাঁরলেন-- 
“পূর্ব রণাঙ্গনের অবস্থা আধিশ্বাস্য রকমের গুরুতর ।*- 
ি্তু এই চরম দুগগাত এবং বিষম 1বপদ সত্বেও জামণন সৈন্যেরা অপাঁরসণীম 
বারত্বের সঙ্গে রুশ সৈন্যদের বরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়াছে । দলে দলে এবং হাজারে হাজারে 
মৃত্যুবরণ কাঁরয়াছেঃ তবু “বর্বর বলশেভিকদের” হাতে ধরা দিতে চাহে নাই । কারণ, 
তারা একথা বুঝিয়াছিল যে, রাশিয়াতে তারা যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার কাঁরয়াছে এবং রশ 
যুদ্ধবন্দীদের যেভাবে হত্যা কাঁরয়াছেঃ তাতে রুশদের হাতে ধরা পাঁড়লে জামণনদের 
আর রক্ষা নাই । অতএব তারা যহদ্ধ কাঁরয়াছে । 
আর-_-এদিকে পাঁশ্চমের ইঙ্গমাকিন মিশ্রবাহিনীও পাঁশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীর 
দিকে ধাবমান । কিন্তু দাক্ষণ জামণনীর ব্যাভেরিয়া পারত্য অঞ্চলের নরাপদ দহগে 
দুধ নাৎসীবাহিনপর শেষ “জাতীয় প্রাতিরক্ষার আশ্রয়, ( ন্যাশনাল 'রডাউট ) গাঁড়য়া 
উঠিবে--এটা ছিল নিতান্তই সাজানো গুজব এবং গোয়েবলসের অতি কৌশলপুণ 
প্রোপাগাডার সাফল্য । অবশ্য গছ িকছু সরকারী দগুর দাক্ষিণাদকে অপসারিত 
'হুইয়াছিল এবং ?কছ- ছু নাৎসশ নেতাও সেোঁদকে পালাইয়াঁছলেন । কি্তু হিটলার 
বালিন হাঁড়য়া এক-পা নাড়তে রাজণ ছিলেন না। 


১০ না কা 


১৯৪৫ সালের বসম্তভকালে কেবল সোভিয়েত বাঁহনঈই নয়, মিত্রবাহিনীও জামণনশর 
অভ্যন্তরে রণক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল! লালফৌজ যখন বাঁলন থেকে ৬০ কিলোমিটার 
দরে তখন ইঙ্গ-মাকি“ন বাহন হ্যামবুর্গউইটেনবার্গম্যাগডেবার্গ রণক্ষেত্রের লাইন 
ধাঁরয়া এাঁপ্রলের মধ্যভাগে এলবে নদখতশীরে পেশছিল ॥ সেখান থেকে তাদের অগ্রগতি 
ন্যরেমবার্গ এবং স্টাগাটের দিকে । বার্লিন থেকে তখন মিন্রবাহিনর দুরত্ব ছিল 

-১০০ থেকে ১২০ িলোমিটার । কিল্ত তার আগে মস্কোতে একটি ছোট--কস্তু 
“গৃরুত্বপ্যর্ণ নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল । 


০ গা ০ 


কিম্তয এই ঘটনা বলার আগে মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত বছর ১৯৪৫ সাল সম্পর্কে উল্লোখ 
৯1) আলেকজাগ্দার ওয়ার্ঘ, ৮৫ ৯-৫৩ 


৩৭৮ ছিতীয় মহাষ-দ্ধের ইতিহাস 


করা দরকার যে হিটলারী জামণনীর বির-স্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক 
মর্ঘাদা খুব বাড়িয়া িযাছিল। যুদ্ধের আগে যেখানে সোভিয়েত ইউীনয়নের সঙ্গে 
মাত্র ২৫ট দেশের কুটনৈতিক সম্পক ছিল, সেখানে যুদ্ধ জয়ের জন্য ১১৪৫ সালে ৪১টি 
দেশের সঙ্গে কুটনোতিক সম্পক প্রাতষ্ঠিত' হইয়াছিল । .সর্বোপারি সোভিয়েত রাশিয়ার: 
সঙ্গে ভিন্ন ধরনের রাজনোৌতক আদশের মতবৈষম্য থাকা সত্বেও “সাধারণ শত্রু” ফ্যাঁসস্ট 
শান্তর বরুদ্ধে বৃটেন, আমোরকা ও রাশিয়ার মধ্যে এ্ীতহাঁসিক মহাজোট বা গ্রেট 
কোল্নালিশনের সুণ্টি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালের প্রারম্ভে ইউরোপের রণনোৌতিক 
পরিস্থিতি রাশিয়া, আমোরকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যবাছিনগর পক্ষে অনুকুল ছিল ॥ 
পিল্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখা দরকার ষে, জামণানপর অব্হা বা পাঁজশন খুক- 
খারাপ হওয়া সত্বেও তখনও তার সৈন্যশন্তি প্রচুর ছিল । জামান আঁমতে তখন 
৭8 লক্ষ ৭৬ হাজার লোক ছিল । এরমধ্যে ৫৩ লক্ষ ৪৩ হাজার সৈন্য 'ছিল প্রত্যক্ষরুপে 
রণাঙ্গনের কাজে এবং সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ৩১ লক্ষ 'ছিল পব রণাঙ্গণে । আর, 
তাদের অস্ত্রের সংখ্যা ছিল ২৮৫০০ কামান ও মর্টার, ৩৯৫০ ট্যাঙ্ক ও গান, এবং 
১৯৯৬০ট ছল 'বমান। অবশ্য ১৯৪৪ সালের তুলনায় এটা কম ছিল। কারণ” 
ইতিমধ্যে রুমানিয়া, বুলগোঁরয়া ও গফনল্যাপ্ড রণক্ষেত্র থেকে 'ব্দায় নিতে বাধ্য 
হইয়াছল । 

অপরপক্ষে ১৯৪৫৬ সালের জানয়ারপতে ১৯৪৪ সালের মতই সোভিয়েত বাহনীীতে 
১ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার সৈন্য ছিল ॥। এর মধ্যে রণাঙ্গনে ছিল ৬০ লক্ষ ॥। কামান: 
ও মটণর ছিল ৯১ হাজার ৪ শত, রকেট 'নিক্ষেপকারণী ছিল ২৯৯৩১ ১১ হাজার টাক ও 
স্বয়ংচালিত কামান ও ১৪ হাজার & শত বান (লোলনগ্রাদ ও দক্ষিণ-প্‌ব ) 
বুৃলগোরয়া ছাড়া )। পোলিশ, চেক, রূমানীয় ও বৃলগোরয়ান সৈন্যেরাও ( মোট 
২৯ [ডিভিসন & ব্রিগেড ) লালফৌজের সঙ্গে একত্রে লাঁড়য়াছিল এবং তাদের মোট 
সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত এবং সমরসম্ভরের মধ্যে ছিল & হাজার: 
ই শত কামান ও ২ শত ট্যার্ক । একটি ফরাসণ বম্ান ইউনিটও সোভিয়েত বাঁহননর, 
সঙ্গে সহযোগিতা কাঁরয়াছিল ।১ 

পাশ্চমের মি্রপক্ষের তখন ৮৭টি পুরো 'ডিভিসন সৈন্য, ৬ হাজার €& শত ট্যাঙ্ক ও: 
১০ হাজারের বেশগ রণাবমান । আর 1াবপরশীত দিকে জাম্ণানীর ছিল ৭৪8ট 'নম্ব- 
মানের ডিভিসন ও ৩ ব্রিগেড সৈন্য, ১ হাজার ৬ শত ট্যাঙ্ক ও “আঘাতকারণ কামান” 
এবং ১৯১৭৫০1ট রণাঁবমান । অর্থাৎ পাঁশ্চমের মন্রপক্ষ সৈন্যসংখ]ায় ও মারাত্মক অস্্র- 
শাশ্ততে জামণান বাহনীর তুলনায় অনেক বেশ বল্শালী ছল । ইতালীতে ও 
বলকানেও 'মন্রপক্ষের শাশ্ত বেশশ ছাড়া কম ছল না। কিম্তু তব তাদের দ্রুতগাতি জয় 
হইল না। অন্যাদকে সোভিয়েত বাহন সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া অর্থাৎ ভিশ্ছুলা নদণর। 
মুখ থেকে ভিয়েনা ( আঁ্ট্রিয়া ) পর্যস্ত আঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল । ?কম্ত; আসল 
আক্রমণের পথ 'ছল ওয়ারশ থেকে বাঁল'ন । সুতরাং জামণনবও বাঁল“নের প্রবেশ- 
পথে বাধা দেওয়ার জন্য পরপর ৭1ট প্রাতরক্ষার লাইন তৈরী করিয়াছিল । 1ভিশ্ছুলা ও' 
ওডের নদগর মধ্যবত পোলিশ ভূমির মধ্য দিয়া ০০ কিলোমিটার গভখর আত্মরক্ষার 
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বার্লিন দখলের অভিযান ৩৩১৯৮ 


ব্যহ তৈরী হইক্সাছিল এবং পুরাতন জার্মান-পোলিশ সশমান্তে ওডের নদখ বরাবর 
জার্মানদের বাধাদান বেশ প্রচণ্ড ছিল ।১ 
নী ১১ রি 

রাইন নদী পার হওয়ার পর ইঙ্গমার্িন বাহন আর জামণনণর কাছ থেকে 
তেমন বাধার সম্মুখীন হইল না। সতরাং তারাও জাম্শানীর অভ্যন্তরে দ্রুত অগ্রসর 
হইতে লাগল এবং বাঁলনের দখল নিয়া 'মন্রপক্ষীয় মহলে যে 'িবতণ্ডার সনষ্ট 
হইয়াছিল, তা আগেই 1বস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্তু ভিয়েনা ও বার্লন 
লালফোৌজের দখলে গেলে রণনোতিক ও রাজনৈতিক উভয় দক দয়া সোভিয়েত 
রাঁশয়া ইউরোপে অজেয় হইয়া উঠবে, বাটিশপক্ষ এবং বিশেষভাবে চাচিল এই 
আশহুকায় ইঙ্গমাকি'ন সৈনাপত্যের উপর নানাভাবে চাপ সংম্টি কারতে লাগলেন । 
যাঁদও পশ্চিম রণাঙ্গনে মাঁকিন সপ্রশীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার বাঁলনের 
রাজনোতিক ও সামারক গুরুত্ব স্বীকার করিতে তেমন রাজশ ছিলেন না, তব লশ্ডন 
এবং ওয়াশিংটনের সরকার মহলে লালফৌজের আগে বার্লনে পেশাছিবার জজ্পনা- 
কঙ্পনা চাঁলতোঁছিল | 

এই সময় মস্কোতে সেই নাটকশয় ঘটনাটর অবতারণা হইল, যে কথা আগেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে 1-* 

সোভিয়েত ইউাঁনয়নের মাশনল আইভান কোনভের বাঁল“ন ঘুদ্ধ সংকাস্ত স্মতি- 
কথায় দেখা যায় _- 

১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রীল সংপ্রশম কমান্ডার ইন-চশফ মাশশল স্ট্যাঁলন হঠাৎ ১নং 
বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টের প্রধান সেনাপাঁতি মাশশল জ.কোভ এবং ১নং উন্তাইন?য়ান 
রুণ্টের আঁধনায়ক মার্শাল আইভান কোনেভকে মস্কোর সদর দপ্তরে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন । ক্রেমালিনে স্ট্যালিনের সুবৃহৎ পাঠকক্ষে কনফারেশস্সের জন্য একাঁট' 
সুদশীর্ঘ" টেবিল 'ছিল এবং প্রাচীরগাত্রে ছিল অতীত রাশিয়ার জাতীয় বীর সেনান* 
সুভোরোভ ও কুটোজোভের প্রাতিকৃতি । রাণ্দ্রীয় প্রাতরক্ষা কমিটির 'বাঁশন্ট সদসা-- 
সেনানীমণ্ডলাীর প্রধান এ. আই. আন্তানোভ এবং অপারেশন কমাণ্ডের প্রধান এস. এম: 
স্তেমেছ্কো (9171605171০) প্রভৃতি উপাচক্ছিত ছিলেন ৷ স্ট্যাঁলন জুকোভ ও কোনেভকে' 
স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার পর জিজ্ঞাসা কারলেন-_ 

“পাঁরাস্ছৃতি ক দাঁড়াচ্ছে সে বষয়ে আপনারা কিছ খবর রাখেন 2, 

জুকোভ ও কোনেভ জবাব দিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্ত সংবাদ অনযায়শ 
খবর রাখেন । 

স্ট্যালন তখন স্কেমেত্কফোর দিকে তাকাইলেন এবং টোলগ্রামটি পাঁড়য়া শননাইতে 
বালিলেন ॥ স্তভেমেহ্কো যে তারবাতর্ন পাঁড়য়া শুনাইলেন তার মর্ম এই £ 
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৯1 পৃর্বোধত পুজ্তক, পন্জো ৩৬৩ । 


প০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাঁল'ন আধিকার ও শহর দখল করার আগেই 
'মাঁকন ও বৃটিশ সৈন্যাপত্য বালি“ন দখলের উদ্দেশ্যে রণাক্রয়ার অন্ম্ঠান করিতেছে । 
পফজ্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর অধপনে প্রধান সৈন্যদল সংগাঠিত হইতেছে । বান ও 

প্রধান বৃটিশ বাহনীগলর মধ্যে সধাক্ষগ্ুতম রাস্তা ধাঁরয়া এবং রুড়ের শিজ্পাণ্চলের 
উত্তর দক দয়া এই মূল আবুমণ অন-ষ্ঠানের পাঁরকজ্পনা চাঁলতেছে ।*১ 

টেলিগ্রামের মধ্যে মিত্রপক্ষের অন্যান্য প্রস্তুতির কথাও ছিল । সতরাং স্তেমেন্কোর 
পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যালিন জকোভ ও কোনেভকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ 

“তা হলে বাঁলন কারা দখল করছে 2--আমরা না 'নন্রপক্ষীয়রা ৯, 

মাশশাল কোনেভই আগে জবাব দিলেন এবং বাপলেন-- “আমরাই আগে বালি'ন 
দখল করবো এবং 'মত্রপক্ষের আগেই করবো ॥” | 

স্ট্যাঁলন একটু মদ হাসিয়া মম্তব্য কারলেন--ণতা হলে আপনারা তেমন লোক £ 
*শকন্তু আপাঁন আপনার সৈন্যদলকে কিভাবে পুনগন করবেন 2 কারণ, আপনার 
'আসল সৈন্যবাহনী তো রয়েছে আপনার দাঁক্ষণ পাশ্বে। অতএব আপনাকে 
পুনগঞ্জ$নের জন্য অনেক গছ? করতে হবে । 

“কমরেড স্ট্যাঁলন, আপানি এনয়ে কোন দুভশবনা করবেন না। যথা সময়ে 
'বাঁল'নের দিকে আঁভযানের জন্য আমরা সমস্ত প্রকার উপযবুস্ত ব্যবস্থা নিব ।”-_জবাব 
'ধদলেন মাশণাল কোনেভ । 

আর জহকোভ বাঁললেন যে, তাঁর সৈন্যেরা বাঁলন দখলের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
পাহয়াছে । ১নং বেলোরাশিয়ান ফ্রণ্ট সৈন্যবলে ও অস্ত্রবলে স:সাঁৎজত হইয়া সংঁক্ষিপ্ততম 

পথে বার্লন আভিযানের জন্য তৈয়ার হইয়া রাহয়াছে। 

স্ট্যালন তখন বাঁললেন--“আচ্ছা বেশ, দু'জনে আপনাদের পারকজ্পনা সদর দপ্তরে 
বসে দহ-একদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলন এবং সদর দপ্তরের অনুমোদিত পাঁরিকল্পন 
'শুনয়ে নিজ 'ানজ রণাঙ্গনে 'ফরে যান |” 

স্ট্যাঁলনের সঙ্গে এই আলোচনার ফলে বুঝা গেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বার্লিন 
আভিযান কারতে হইবে । ১নং বেলোর্যাঁশয়ান ক্রণ্টের আঁধনায়ক জ.কোভ সোজাসহাজ 
এবং ১নং উক্তাইনীয়ান ফ্রন্টের প্রধান সেনাপাঁত কোনেভ দাঁক্ষিণ 'দকে কটবাস 
(7০৮১৪) অণ্ুল হইয়া বার্লিন আক্রমণ কারবেন । 

উভয় ক্রণ্টের সৈন্যেরাই মধ্যভাগে ড্রেসডেনের দিকে আক্রমণ চালাইয়া এলবে 
নদশতীরে পেশীছিবে |২ 

এখানে আর-একটি তাৎপযব্যঞ্জক ঘটনা উল্লেখ করা দরকার । স্ট্যাঁলন যখন 
দুই প্রধান নারকের সৈন্যবাহনীর পুনগন্ঠিন এবং আক্রমণের গাতপথ নিয়া আলোচনা 
' কাঁরতোঁছলেন তখন তান একাটি পেশ্সিল দিয়া মানাচত্রের উপর ১নং বেলোরুশিয়ান 
শু ১নং উতক্তাইনীয়ান ফ্রণ্টের অগ্রগাঁতির সঈমারেখা টানিয়া দিতোছিলেন। 1কম্তু 

বাঁললনের ৮০ িলোমিটার দক্ষিণ-পাঁশ্চমে লহখ্বেন (19০০০) শহরের ঈদকে আসিয়া 
তান তাঁর তপুশ্সিলের লাইন টানা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন । 


বাঁলিন দখলের. আঁভিযান | ৩৮১, 


এই লাইন টানার পর স্ট্যালিন নিঃশব্দ রাহলেন। কিন্তূ পরে তিনি মন্তব্য. 
করিয়াছিলেন-- 


*৬/1)0 2505 110 01790 15 1017) 2109 361188.+ 

অর্থাৎ যান আগে ঢুঁকিতে পারিবেন, তিনিই বা্লন দখল করুন 1: 

বারন দখলের জন্য লালফোৌজের সাধারণ সৈন্য থেকে শহর কাঁরয়া আফসারদেক্র 
মধ্যে পযন্ত গভশর ওৎসনক্য ও উত্তেজনা দেখা 1দয়াছিল । এমন ?ক কেহ কেহ মন্তবা 
কাঁরয়াছেন যে, বার্লিন আক্রমণ ও দখল করার বিষয়ে তিন মার্শালের--জকোভঃ 
কোনেভ এবং রকোসোভো?স্কর মধ্যে প্রাতিযোগিতার মনোভাব পবণস্ত দেখা ?দয়াছিল ॥ 
স্ট্যাঁলন তাঁর সদর দপ্তরের মানাচত্রের উপর লাইন টানিয়া অত্যন্ত কৌশলে এই 
প্রাতিযোঁগিতার উস্কাঁন 'দিয়াছিলেন । 

নং বেলোরুশিয়ান ক্রণ্টের অধিনায়ক মাশণল কে. কে. রকোসোভস্কি ৬ই এাপ্রল 
তাঁরখ স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিয়াঁছলেন। তাঁকে ভার দেওয়া হইয়াছিল সম. 
তাঁরবত অগুলের উত্তর দক "দিয়া বাঁল“ন দখলে সহযোগিতা করার জন্য । 

বান আঁভষানের পারকাজপত উদ্দেশ্য ছিল এভশ্চুলা” নদী এবং "সেন্টার" 
বা মধ্য রণাঙ্গনের দুইটি জার্মান আম“ গ্রুপকে ধহংস কাঁরয়া বালন দখল করা এবং 
সেই সঙ্গে এলবে নদীতে পেশছিয়া ইঙ্গমাঁকন বাঁহনীর সাহত মালত হওয়া । 
ইউরোপণয় ুদ্ধ শেষ করার এইটাই "ছিল চ.ড়ান্ত পাঁরকজ্পনা । 

বাঁলনের দিকে যখন অভিযান চলিতে থাকিবে তখন চেকোশ্লভাকয়া আক্রমণ 
করাও সোভিয়েত বাহনীর উদ্দেশ্য ছিল। এবং এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল 
চেকোশ্রভাকিয়া থেকে যাতে জাম্ণান বাহনী বাঁলনের দিকে অপসারিত হইতে না 
পারে, তেমন প্রতিব্ধকতার সং্টি করা । 

লালফোৌজ কর্তৃক বাদি'ন দখলের আভিযানে নাৎসশু জামণানী সবস্ব পণ করিয়া 
বাধা দিবে এবং পশ্চিমের ইঙ্গমাকিন 'মিত্রবাহনীকে তেমন কোন প্রাতিরোধ করা হইবে 
না, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত [ববয় পূুবেই ববেচনা করিয়াছিলেন । সুতরাং 
বাঁলন বেম্টন ও জার্মানীকে আক্রমণের জন্য সোভিয়েত হাইকমা'ড যে সামরিক শান্তর 
সমাবেশ কারলেন, তেমন শান্ত অন্য রণক্ষেত্রে দেখা যায় নাই । জকোভ, কোনেভ 
এবং রকোসোভাস্ক--এই [তিন মাশশলের নেতৃত্বে তিনটি সাঁমমাঁলত ফ্রন্টের সৈন্য 
সংখ্যা দাঁড়াইল ২৬ লক্ষ, কামান ও মর্টার ৪২ হাজারঃ ট্যাঙ্ক ৬২৬০, রণাঁবমান ৭৫০০ 
এবং রকেট-নিক্ষেপক ১ হাজারের বেশী । আর আসল রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে 
২৫০টি কামান । অর্থাৎ জামান বাহনশীর তুলনায় সোভিয়েত বাহিনী রণক্ষেত্রের 
সৈন্যশান্ততে এবং অস্ত্রশান্ততে দ্বিগুণ থেকে চারগহণ বেশশ বলশালী ছিল । 

এই এ্রাতহাসিক আক্রমণের তঁরখ ধনার্দিঘ্ট হইয়াছিল ১৬ এাঁপ্রল শেষ রাতি-__ 
কুস্ট্রিন থেকে ওডের নদী পার হইয়া এই আক্রমণের বোধন করা হইবে । 

ক চু গা 


কত্ত একমান্ন বাঁল“ন শহর দখলের জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য, ১০ হাজার ৪ শত ফিজ্ডগান :. 
এবং অন্যান্য অস্ত ও সমরসম্ভারের সমাবেশ কি প্রয়োজনের তুলনা মান্াতীরন্ত ছিল: 


তি ॥. 37526 ১51017010 /৪: ০01 00) 9০৬1৩ 70101017327, 
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না এবং ফলে আতিরিস্ত সৈন্যক্ষয় ক হইয়াছিল না ?--এই প্রশ্ন সোভিয়েত মহল থেকে 
উঠিয়াছিল ।- 

এই প্রশ্নের জবাবে বান ম্বুদ্ধের অন্যতম সেনাপাঁত লেঃ জেনারেল কে" এফ, 
টেলোগিন তাঁর এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, হাঁ কথাটা আংশিক সত্য, পুরাপুরি নয় । 
কুষ্ট্রিন-বাললন মধ্য রণাঙ্গনের সবাক্ষগশ্তুতম পথে ১নং বেলোরুশিয়ান এবং ১নং 
উল্রাইনীয়ান ফ্রণ্টের (আমি গ্রুপ ) পারস্পারিক সহযোগিতায় বালিনের যুদ্ধ হয়তো 
আরও কম সৈন্য ও কম অস্ত্রশান্তর সহযোগিতায় জয় করা যাইত ॥ কিক্ত একথা মনে 
রাখা দরকার যে, জামণান হাইকমাশ্ড তাঁদের সবশান্ত বাঁল“ন প্রাতরক্ষার যুদ্ধে নিয়োগ 
কারয়াছিলেন এবং তাঁরা ধাঁরয়াই লইয়াছিলেন যে, ওডের নদীর যুদ্ধেই বাঁল“নের ভাগ্য 
চূড়াম্তরপে নণতি হইয়া ষাইবে। এজন্য বাঙজিন রক্ষাকারী ৯নং আমর 
'তাধিকাংশকেই ওডের রণাঙ্গনের দিকে পাঠানো হইয়াছল । বাঁল“নের উত্তর দিক 
থেকে মাশশল জকোভের সৈন্যবাহিনীর পাশ্বদেশে আক্রমণের পারক্পনার জন্য কিছু 
মজ.ত সৈন্যও জমায়েত কাঁরয়া রাখা হইয়াছিল । জাম্ণানীও ১০ লক্ষ সৈন্য ১০ হাজার 
কামান ও মটর, প্রায় দেড় হাজার ট্যাঞ্ষ এবং তিন হাজার রণাঁবমান সমাবেশ 
কাঁরয়াছল ॥। আঁধকভ্তু বার্লনের প্রাতরক্ষার জন্য প্রচণ্ড আয়োজন করা হইয়াছিল । 
এমন দিক, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সৈন্য সরাইয়া আ'নয়া পব* দিকে স্থানাম্তরিত করা 
'হুইয়াছল এবং পশ্চিমের ঘট ও শহরগুিন থেকে জার্মান সৈন্যেরা স্বেচ্ছায় ইঙ্গমাঁকন 
পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ কাঁরিতোছিল ৷ ১১ এাপ্রলের মধ্যেই মাকি'ন বাহিনীর অগ্রবতী 
দল ম্যাগডেবুর্গে হাঁজর হইয়াছিল । এলবে নদীর বস্তৃত রণাঙ্গনেও তারা 
'পেশীছিয়াছিল । এমন ক ইঙ্গমাকন বাহনীর 'বমান-সৈন্যেরা বার্লনের সাম্মাহত 
“অঞ্চলে অবতরণ করিয়া লালফৌজের আগেই বাঁলিন শহর দখল কাঁরয়া নিবে-_- 
সোভিয়েত কমান্ডের নিকট এই মমে 'িরপোট পেশীাছিয়াছিল । মার্কিন 'বমানবাহিনীর 
অন্যতম সেনাপাঁত জেনারেল গ্যাঁভিন সোভিয়েত সেনাপাঁতি লেঃ জেনারেল টেলোগিনের 
'ীনকট এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রূশরা এক আশ্চয জাতি । 'ভশ্ছুলা থেকে 
খওডের নদী পর্্ভ তাঁরা যেভাবে যুদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছেন, তাতে ইঙ্গমাকিন পক্ষের - 
ধারণা হইয়াছিল যে, মে মাসের মাঝামাঝর আগে সোভিয়েত সৈন্যেরা বাঁলনের ?দকে 
'আভিষান করিতে পারিবে না । ?কন্তু দি আশ্চষ তার আগেই তাঁরা বার্লন দখল কাঁরয়া 
শনিয়াছিলেন ২ 

১১ই এাঁপ্রল সোভিয়েত মব্ধাঁধনায়ক মার্শাল স্ট্যাঁলিন মাশাল জহকোভের দপ্তরে 
এই মমে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন £ 

ণহটল্ার বাঁলন এলাকায় মাকড়শার জাল বুমনতেছে । উদ্দেশ্য হইতেছে রাশিয়া 
“ও 'মিন্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ স:ষ্ট করা । এই জাল ছিম্ন করার জন্য সোভিয়েত বাঁহনীকে 
বার্লিন দখল কারতে হইবে ।**আমরা এটা কারতে পারি এবং আমাদের অবশ্যই এটা 


কাঁরতে হইবে ॥” 
অথাৎ মার্শাল স্ট্যাঁলন যথাসম্ভব দ্রুত বাঁলন দখলের জন্য মাশশাল জুকোভ এবং 


মাশনল কোনেভকে তাগিদ 'দলেন 1৩ 


ক ৯ সস পা সা আসা 


বাঁলন দখলের আঁভিষান ৩৮৩ 


রর সং রঃ 

উচ্চতম সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ 'ছিল ১২ থেকে ১৬ দনের যুদ্ধে বালন 
শহর দখল করা ॥। গহটলারও রাজধানশ রক্ষা করার জন্য শহরের প্রবেশপথে গভবদরতর 
ব্যহ তৈয়ার কারলেন এবং ওডের নদশী ও স্প্র নদশ বরাবর প্রচুর প্রাতিব্ধকতার সৃষ্টি 
কারলেন । পৃব” দক্ষিণ-পৃব+ দাঁক্ষণ এবং উত্তর-_সমস্ত দিক দিয়াই বাঁলনকে দভেন্দ্য 
করার জন্য চেস্টার কোন শ্রুটি করা হইল না। হটলারের পক্ষে আর-একটা ভরসার 
কারণ এই ছিল ষে, বাঁলনের চারদিকে প্রাকীতিক 'বদ্ও প্রচুর ছিল--জঙ্গল, জলাভূমি, 
নদণ ও ক্যানেল বা খাল ইত্যাদি ছিল। আর রাজনোতিক দিক দয়া চেষ্টা ছিল 
“সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমের মিন্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো 1৮” সৌভাগ্যক্রমে 
1হটলার ও তাঁর দলবলের সেই আশা পূণ“ হইল না। মার্শাল কাইটেল নরেমবার্গের 
'আভ্তর্জাতিক আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বাঁলয়াছেন যে, ১৯৪৪ সাল থেকেই হিটলার রাশিয়া 
ও ইঙ্গ-মাকিনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশায় ছিলেন । 

1কম্তু 'মিত্রপক্ষের মধ্যে যেমন বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হইল না তেমাঁন বার্লনের 
প্রবেপপথ থেকে শুরু কাঁরয়া রাস্তায় রাস্তায় যে অজন্ত্র প্রাতবম্ধকতার স:ষ্ট করা 
'হুইয়াছিলঃ লালফৌজের ভয়াবহ আকৰ্ুমণের বন্যাবেগে সেগুীল যেন ভাগঙ্গয়া চরমার 
হইয়া গেল । ১৬ই এাঁপ্রল রাত ৪টায় মার্শাল জ:কোভের বাহন কুঁস্ট্রন থেকে 
অভুতপৃব গোলাগ্ীল বষণের ত্বারা বাঁলনের [দিকে আভধানের বোধন কাঁরলেন । 
প্রচন্ড আলোকের বন্যায় ( ১৪৩ট ফ্লাড লাইট ) জামান সৈন্যদের চোখ যেন ধাঁধিয়া 
গেল এবং হাজার হাজার কামানের আগ্র ভী্গরণে শতব্রসৈন্যেরা একবারে হতভম্ব 
হইয়া পাঁড়ল। ১৭ই এাঁপ্রল জামশানদের "দ্বিতীয় আত্মরক্ষার ব্যহ বদ্ধ হইল এবং 
তৃতীয়ের দিকে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল । ১৮ই এরাপ্রীল স্প্রণ (9155০) নদশ আঁতিক্রান্ত 
হইল এবং *০শে গ্রাপ্রল জোসেন- (2০985০) বা জার্মান সেনাবাহনীর সদর দপ্তরের 
প্রাতরক্ষার লাইন ভাঁঙ্গয়া গেল । আঁভিযানের ষষ্ঠ দিনে ওডের-নেইসশ নদণ বরাবর 
৩০০ দিলো মিটার দীঘ” রণাঙ্গন বদীর্ণ হইল । ২১শে এ্রাপ্রল সন্ধ্যায় রুশ সৈন্যেরা 
বাটলিনের শহরতলীতে প্রবেশ করিল এবং ২২শে এপ্রল বার্লিনের বাঁহবাৃনযহ ভাঙ্গয়া 
গেল এবং অপরাহে বালনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুষ্ধ অনাষ্ভত হইল--যাঁদও স্ট্যালিনগ্রাদের 
অনুরূপ নয় । 

বাঁলন দুগ 1বাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং যে ১২ নং জার্মান আঁর্ম মাঁক“ন বাহনীকে 
প্রাতিরোধ করার জন্য গঠিত হইয়াছিল, তাদের 'নয়োগ করা হইল অগ্রসরমান সোভিয়েত 
বাহনশীর [বরুদ্ধে | ক্রমে বার্লন ?তনটি সামমলিত ফ্রন্টের অর্থাৎ জহকোভ, কোনেভ ও 
বকোস্যোভাস্কির দ্বারা বোন্টত হইতে লাগল । 

বালিনে বিপব্প ও আতঙ্চের সৃষ্টি হইল এবং দলে দলে নরনারশ সেই আতঙ্কের 
শকার হইল ॥ এঁদকে জল, কয়লা, 'বদন্যুৎ গ্যাস ইত্যাদি বম্ধ হইয়া গেল । তাসগ্ন্ত 
হিটলারের চেলারা এবং একদা যাঁদের দোদ্ড প্রতাপে জামণানন ও অধিকৃত ইউরোপ 
কাঁপিত, হিটলারের সেই দুদ্শীম্ত চেলারা--হমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি বার্ন থেকে 
চম্পট দিল । বোমার ও কামানের গোলাবষণে বাঁল'ন নগরশ তখন মাইলের-পর-মাইল 
আগ্লাশখায় জহাঁলতোছিল । 'মিত্রপক্ষ ৬৫ হাজার টন বোমা বণ কাঁরক্লাছিল, আর 
সোভিয়েত পক্ষ ৪০ হাজার টন গোলা [নিক্ষেপ করিল ॥ কিজ্তু দেই অবস্থায়ও জার্মান 
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সৈন্যেরা রাস্তায় রাস্তায় বাধা 'দিতেছিল। এমন কি প্রত্যেকটি গুহকে যেন তারা 
সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করিয়াছিল । অবশ্য রাস্তার যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদেরও প্রচুর 
আভজ্ঞতা গল»-স্ট্যালিনগ্রাদেই তার প্রমাণ । মার্শাল জুকোভ বার্লিন যুদ্ধের 
প্রস্তুতি এবং রণনগাতি ও রণক্রিয়া সম্পকে উচ্চ প্রশংসা করিয়া বাঁলয়াছেন যে, বাঁল“ন 
বুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সংপ্রপম কমান্ডারইন-চীফ মার্শাল স্ট্যাঁলিন অত্যন্ত দক্ষতা ও 
দ-ঢুতার সঙ্গে এই রণপ্রস্তুতির পরিচালনা কাঁরয়াছিলেন ।* 

বাঁলন যুদ্ধে উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্য হতাহত হইয়াছিল ॥ কেননা, গোয়েবেলসের 
দপ্তর “বলশে'ভক বর্বরতা” এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ভয়াবহ বিপদ সম্পকে জামনন, 
সৈন্য ও জনগণের "চিন্তে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ভশীতির সণ্গার কারয়াছিলেন । ফলে” 
রুশদের হাতে বন্দী হওয়।প চেয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ভালো --এই মনোভাবের ছ্বারা 
জামশানরা উদ্বংদ্ধ হইন্নাছিল। এদিকে ৯ই মাচ" ১৯৪৫, গহটলারের কড়া হুকুম 'ছিল: 
“শেষ সৈন্যাটিকেও প্রাণ "দয়া রাজধানী রক্ষা কারিতে হইবে | এবং এই কাজে বারা; 
ব্যর্থ হইবে কিংবা পশ্চাতে হিতে চাঁহিবে তাদেরকে গুল কারয়া মারা হইবে ॥ 
সুতরাং বাঁল“লের জন্য জামণনদের মৃত্যুপণ যুদ্ধ না কাঁরয়া উপায় ছল না। 

শেষের কয় মাসের এই মমর্ণাস্তক অবস্থা সম্পকে লেঃ জেনারেল কে. এফ. টেলোগিন 
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সোজা কথায় এর মর্ম হইতেছে যে কোন জানান সৈন্য রাজধানন রক্ষার এই যু্ধে 
হকুম পালন কাঁরতে ব্যথ“ হইবে, 'িংবা পালনের চেস্টা না কাঁরবে, অথবা পশ্চাদপসরণ 
করিবে, তাকেই তৎক্ষণাৎ গুল করিয়া হত্যা করা হইবে । 1হটল।পগ ডিস্টেটারির শেষ 
কয়েক মাসে হাজার হাজার জামণান পারবার এভাবে ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডির সক 
হইয়াছিলেন । 

দিটলারের আদশে ও গোয়েবেলসের প্রচারকায মিলিয়া বাঁলনের জীবন-মততযুর 
সংগ্রামকে ভর়াবহ কারয়া তুলিয়াছিল- যাঁদও তখন সোভিয়েত সামরিক শান্তর বিরুদ্ধে 
যাদ্ধ করিয়া বার্লিনের আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এই যুদ্ধ 
জামণননর প্রায় আত্মহত্যার সমান ছিল । কারণ, লালফোজের ২৫ লক্ষ সৈন্য তখন 
জামশানীকে তিন দক 'দরা [ঘারিয়া ফেলিয়াছিল এবং পাঁশ্চমের ইঙ্গমাকিন মিত্রবাহনী, 
পশ্চিম ও দক্ষিণ জাম্ণানীর ভিতর দয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়ার ফলে জার্মানশ উত্তরে, 
ও দক্ষিণে শ্বাচ্ছি এবং 'বভন্ত হইয়া 1গয়াছিল । ২৫শে এরাঁপ্রল এলবে নদীতাীরের, 
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বাজিন দখলের আভিবান ৩৮৫ 


টোরগাউ (1০1888) শহরের 'িনকট রুশ ও মাকিন সৈনাদল পরস্পরের সঙ্গে হাত 
গিলাইলেন । জামণনীর অভ্যন্তরে মিত্রবাহিনীর পরস্পরের মধ্যে এই হাত মিলানো 
ইউরোপে এক নতুন ইতিহাসের অধ্যায় খুঁলয়া দিল । কেননা, গহটলারের ঘোষিত 
“হাজার বছরের রাইখে'র আঁ্তম দশা ঘনাইয়া আসিল এবং ইউরোপণয় মানাচত্রের ও 
আন্তজাতিক সম্পকে গুরুতর পরিবর্তন ভাকয়া আনল । 

পিজ্তু জার্মান ও বালিনের বিরদ্ধে যখন এই চুড়ান্ত যুম্থ চাঁলতোছিল, তখন 
নাৎসী মহানায়ক হিটলার এবং তাঁর দলবল 'কি কারিতোছিলেন ? সেই অদ্ভুত ট্রাঁজক ও 
রোমহর্ষক কাহিনী পরবর্তাঁ অধ্যায়ে বিধৃত হইয়াছে । 


ধৃদ্ব, মহা, (ইয়)--২৫ 


নবম পৰ 
চতুর্থ অধ্যাক্স 
ভূগ-র্ভর অস্তিম আশ্রয়ে হিটলার 


২০শে নভেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পর্ব প্রুাশয়ার রাস্তেনবুগ্গের সদর দণ্টর শেষ 
বারের জন্য ত্যাগ কাঁরয়া বালে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পুঝ রণাঙ্গনের যুদ্ধে 
সোভিয়েত রাশিয়াকে ধংস করার জন্য িটলার এত কাল যে সদর দপ্তরে ছিলেন, 
সোভিয়েত বাহনশর এীতিহাঁসিক জয় ও অগ্রগাতর জন্য রাস্তেনবুর্গের সেই বিখ্যাত 
স্দর দপ্তর পাঁরত্যন্ত হইল । প্রকৃতপক্ষে পূব রণাঙ্গনের এই ভয়াবহ যুদ্ধের আরচ্ভের 
পর হিটলার কদাচিৎ বাঁলনে আসার সুযোগ পাইয়াছেন। 'কম্তু ২০শে নভেম্বর 
রাস্তেনবৃগের আস্তানা ত্যাগ কারয়া তিন বালনে আসার পর পাশ্চম দকে ইঙ্জ 
মাঁক্কন বাহনশর 'বরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে যে বেপরোয়া পালটা আক্রমণ তান 
চাল!ইয়াছিলেন, সে জন্য ১০ই ডিসেম্বর বাল“ন ত্যাগ কাঁরয়া তান পশ্চিমের সদর 
দপ্তর জিয়েগেনবার্গে (227585.১:৪) কিছুকাল অবস্থান কাঁরয়াছলেন । 'ক্তু সেই 
পালটা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর তানি ১৬ই জানুয়ারশঃ ১৯৪৫ আবার বালনে 
1ফরয়া আসলেন এবং জীবনের শেষ দিন পযন্ত বালনেই ছিলেন। কম পশ্চিম 
ও পূর্ব দিক থেকে মিত্র পক্ষের প্রবল আক্রমণের জন্য 1হটলারের পক্ষে বাল”নের 
মান্ভ্রভবনে বা চ্যান্সেলারিতে অবস্থান করা আর সম্ভব ছিল না। কারণ, রাইথ 
চ্যাম্সেলারির সেই 'বখ্যাত ভবন মিত্রপক্ষণয় (প্রধানতঃ ইঙ্গমাকিন রোমারু ) বোমা 
বষণে [বিধবস্ত হইয়া 'গিয়াছিল এবং 'হটলার ও তাঁর দলবল পুরাতন চ্যান্সেলর ও 
বাগানের &০ ফুট মাটির নশচে িবশেষভাবে নামত ভূগভের বৃহৎ বাণ্কারে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন । এই বাছ্কারে জার্মান রণপ্রভুর দৈনাম্দন জীবনযাপন ও যুদ্ধ 
পরিচালনার জন্য মোটামুটি সব ব্যবস্থাই 'ছিল। অবশ্য এই বাগুকারে আরাম ও 
1বলাসিতার কোন ব্যবস্থা ছিল না । ৫০ ফুট মাটর নীচে 'হুটলার যেন পাতালপুরীর 
কংক্রশটের আশ্রয়ে এক ধরনের “আত্মগোপনে”র মত অবস্থান করিতেছিলেন । বলাই 
বাহুল্য যে, বোমা ও গোলাবষণণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই 1হটলার ও তাঁর স্টাফ 
এভাবে ভূগভের নরাপদ আশ্রয় অবলম্বনে বাধা হইয়াছলেন । বানের যুস্ধ এবং 
হিটলারের আঁস্তম আশ্রয্লের জন্য এই বাত্কার সারা পঁথবীতে “খ্যাতি” অজন কারয়াছিল। 
এই বৃহৎ বা্কার প্রধানতঃ দুইটি অংশে িভভ্ত ছিল ॥ প্রথম অংশে ছিল ১২ট রুম 
বা কক্ষ । হিটলার দূদাস্ত ও ন:শংস হওয়া সত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা সহজ ও অনাড়ম্বর 
ছিল। কোন প্রকার নেশা তাঁর ছিল না এবং তিনি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ কারতেন। 
বা্কারে এজন্য 1বশেষভাবে নিরানিষ রাল্াঘর ছিল । এছাড়াছ্বিতীয় অংশেঃ অর্থাৎ 
'ফুরারের নিজস্ব বাঞ্কারে ১৮টি কক্ষ ছিল । কিকম্ত; কক্ষগ্ীল আয়তনে খুব ছোট ছিল 
এবং যাতায়াতের পথ ছিল সঙ্কীর্ণ । তবে বাৎ্কার থেকে জরুরশ অবস্থায় পলায়নের 
বা বাহগমনের জন্য একটা গোপন সূড়ঙ্গপথের ব্যবস্থাও ছিল ॥। 'হটলার ছাড়া 
গোয়েবেলসঃ বোরম্যান প্রভাতি পদস্থ নাৎসী নেতাদের জন্য সরকারশী ভবনগৃির নীচে 


জভুগভেরি আন্তিম আশ্রয়ে হিটলার ৩৮ 


আরও কয়েকটি বাত্কার ছিল এবং ষুদ্ধের শেষের 'দনগলিতে এই সমস্ত বাৎকারে 
'আভ্ডা ও আলোচনা সভা বাঁসত ॥ জডল* কাইটেল প্রভাতি শদর্ধ রণনায়কেরা তাঁদের 
সদর দপ্তর জোসেন (29955) বা পটসড্যাম থেকে এই সনস্ত আলোচনা-সভাযর় যোগ 
দিতেন । আর আসিতেন আমি” জেনারেল স্টাফের নূতন আঁধনায়ক জেনারেল হ্যাম্স 
ক্লেবস। কারণ? হাতিমধ্যে পুর্ববতী আঁধনায়কদের মত জেনারেল গুডোরয়ানের সঙ্গেও 
হিটলারের তীব্র মতবিরোধ ও ঝগড়া হইক্সাছিল। ৩০শে মাচ" হটলার-প্রস্তাবিত 
রণননতি নিয়া জেনারেল গুডেরিয়ান ও 'হউলারের মধ্যে ঝগড়ার এক শাহংভ্্র দশ্যের” 
, অবতারণা হইয়াছিল এবং এই ঝগড়ার. শেষে হিটলার গুডোরিয়ানকে পরামশ* দিলেন 
তাঁর “দুর্বল হার্টের” জন্য অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিতে ॥। সূতরাং গুডেবিয়ানের 
বদলে জেনারেল ক্রেবস্‌ সেনানীমণ্ডলীর নূতন নায়ক [নিষুস্ত হইলেন । এককালে 
অবশ্য তানি মস্কোর জার্মান দতাবাসে “মালটার আটাশে” ছিলেন । সেনাপতি 
শহসাবে তান দক্ষ ছিলেন বটে, তবে, হিটলারের বশংবদ ছিলেন । 
ডঃ না জু 
1হটলার তাঁর এই পাতালপরীর আশ্রয়ে তাঁর পাত্রামন্র নিয়া রোজ দরবার কারতেন । 
'অক্সফোড ব*্বাবদ্যালয়ের নামজাদা এ্রীতহাসক এইচ. আর- ট্রেভর রোপার “হটলারের 
শেষের িনগাাীঁল” (দি লাস্ট ডেইজ অব হিউলার ) নামে মহাধদ্ধের অব্যবাহত পরেই 
যে মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়়াঁছলেনঃ তাতে ?হটলারের বান্কারের ঘটনাবলসর অত্যন্ত 
নিপুণ ও প্রামাণিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । মেলিক গ্রন্থ হিসাবে বইটি সবশ্ত 
1ণাক্ষত মহলে স্মাদত । মিঃ ট্রেভর রোপার বাঁলতেছেন যে, 1হটলার ও নাৎসশ রাণ্টর 
সম্পকে" কতকগুলি ভূল ধারণা প্রচালিত আছে ॥। হটলারের শেষের দিনগুির ঘাত- 
প্রতিঘাত বুঝিতে হইলে এই ভুল ধারণাগুলির সংশোধন হওয়া দরকার । প্রথমেই 
মনে রাখা দরকার যে, হিটলার কাহারও হাতের “দাবার বড়ে” ছিলেন না এবং “নাৎসণ 
রাষ্ট্র কোন তাৎপর্ধব্যঞ্জক অথেই টোটোলট্যারিয়ান বা সবগ্রাসী 1ছিল না” এবং এই 
রাষ্ট্রের নেতৃচ্ছানীয় রাজনীতিকরাও “গবন“মেন্ট” ছিলেন না । কিম্তু এটা ছিল একটা 
কোট বা রাজদরবারের মত--যে দরবারের প্রশাসন ক্ষমতা ছিল নগণ্য । িজ্তুৃ 
চক্রাম্তবাঁজতে এর ক্ষমতা ছিল অপাঁরামত--প্রাচ্য দেশের যে কোন স্বেচ্ছাচারখ 
সুলতানের মত । "অবশ্য একটা রাইখ ক্যাবিনেট ছিল । ?কম্তু এই মীশ্ত্রসভাও 'ছল 
নামে মাত্র । কারণ কোনাঁদন কার্ধতঃ এর কোন আঁধবেশন বা বৈঠক বসে নাই ॥ 
-নাৎসণ সংবিধানের পাঁণ্ডিত নামে পাঁরচিত মিঃ ল্যামাস (150800515 ) নূরেমবাগের 
আন্তজাতিক আদালতে বাঁলয়াছিলেন যে; তিনি একদা মাম্তরসভার সদস্যদের একতে 
একটা বায়ার পানসভায় মিলাইতে চাহিয়াছিলেন । 'কম্তু হিটলার তা জানিতে পারিয় 
নষেধ করিয়া দিলেন এবং মন্তব্য করলেন যে, “এএরংপ পরীক্ষা [িপত্জনক |” 
১৯৪৪ সালের শশতকালে কিংবা ১৯৪৫ সালের বসম্তকালে আভশপ্ত বার্লন শহর 
থেকে যে কণ্ঠস্বর শুনা যাইত, সেটাই ছিল নাৎসণ পার্টির আসল মনের কথা--হয় 
'শবশ্বব্যাপণ শান্তর আঁধকারী কিংবা ধংস | (৮০1 ০০৬৩৫ ০ ২22) এর 
জন্য তাদের দরকার রাশিয়া বা শ্লাভ. জাতিকে সংহার করা এবং পূব ইউরোপকে 
উপ্পানবেশ পাঁরণত করা । নাৎসণবাদের পক্ষে এটা ছিল অপাঁরহার্। ফ্রান্স ব 


৩৮৮ ছ্বিতয় মহাযুদ্ধের হীতিহা 


বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল গতানুগাঁতিক-_-সাধারণ রাজ্যজয়ের যুদ্ধ কিংবা রাশিয়াকে 
সংহার করার পার্িপৃরক যংদ্ধমাত । িজ্ঞ নাৎসীদের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার 
“আন্তত্বই ছিল অপরাধজনক” । সহতরাং দশ্ডযোগ্য বা সংহারযোগ্য ।---পশ্চিমাদিকের 
যুদ্ধ ছিল কুটনোৌতিক এবং সামাবম্ধ লক্ষ্যের যুদ্ধ । অতএব কিছু আন্তজাতিক 
নিয়মকানুন সেই সমস্ত যুদ্ধে মানা হইত । কিম পৃব* রণাঙ্গণের যুদ্ধ ছিল “কুসেড” 
বা ধর্মষঘুম্ধের মত--মতাদর্শের সংগ্রাম, যে সংগ্রামে, সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করা 
হইয়াছিল । ম:লগতভাবেই নাৎসঈবাদ রুশাবিরোধণ ছিল ঃ 
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1মঃ ট্রেভর রোপার হটলারশী চাঁরন্র 'বশ্লেষণ করিয়া বাঁলয়াছেন যে, হটলারশ মতে 
প্রকীতি হইতেছে নিষ্ঠুর । সতরাৎ তাঁর পক্ষেও নিষ্ঠুর হইতে কোন বাধা নাই-_-১১৯৩৪ 
সালে ইছদশ ও শ্রাভদের সম্পকে” তাঁর এই মন্তব্য । অতএব তানি 'ম্ছুর করলেন 
শবশ্দমান্ত করুণা না দেখাইয়া সংহারপব চালাইতে হইবে ! 'তাঁন 'ছলেন রক্তপিপাসু 
এবং আগাগোড়া যুদ্ধ পাঁরচালনার সময় তান এই রম্তাপপাসার অনবরত পরিচয় 
শদয়াছেন । “হত্যার জন্যই হত্যার” একটা দৌহক ও মানসিক আনম্দ তান উপভোগ 
কারতেন। এমন কি যে সমস্ত জেনারেল রস্তপাতে ও কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা 
পয্ত হিটলারী নিম্মিতার দম্টান্তে গভনরভাবে আহত হইতেন । কেবল পরের দেশে 
নয়, নিজের দেশেও সৈন্য ও লোকদের রন্তপাতেও 1তাঁন উল্লাসবোধ কারতেন । কারণ, 
“এই সমস্ত রন্তপাত ছিল ভাঁবষ্যৎ মহত্ব অজনের বীজ বপন স্বর:প 1” গহটলার যেন 
এক নরমাংসাশশ অপদেবতার মত ছিলেন এবং তাঁর এই ভয়ঙ্কর রক্তের তফা কোনাদন 
পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে নাই এবং তাঁর ধ্বংসের আকাচক্কষাও কোন দন পূণ চারতাথ 
হয় নাই এবং তরি প্রায় শেষের গদনের নদে শগশীপও ছিল হত্যা করার 'কংবা বধ. 
করার কলঙ্কে লিপ্ত । প্রাচীনকালের “বীরদের” মত নরবলিসহ তাঁকে গোর দেওয়া 
হোক, এটাই যেন ছল তাঁর আস্তারক ইচ্ছা । তাঁর 'িনজের দেহ পোড়াইয়া ভস্মসভুত 
করার আদেশও ছিল তরি সেই “ধৰংসাত্মক বিপ্লবের যাক্তসঙ্গত উপসংহার মাত্র 1৮২ 

ছ্বিতীয় মহাব:স্ধের নরমেধযজ্ঞের কথা মনে রাখলে মিঃ ট্রেভর রোপারের এই মম্তব্য 
নিশ্চয়ই আতিরঞঙ্জিত মনে হইবে না। কারণ, বালি'নের ভূগভেরি আঁনম্তম আশ্রয়েও তিনি 
পাশবিক নিষ্ঠুরতান্প অনেক ববর দ্টাম্ত রাখরা গ্গয়াছেন এবং গোটা জামণন, 
জাতকে ধবংসের দিকে ঠোঁলিয়া 'দয়াছিলেন । 


প্র রঃ ন্‌ 
২০শে গ্রাপ্রল ছিল হিটলারের &৬তম জন্মাদন । তাঁর ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ দিকে, 


১1 পর্বোদ্ধুত পুস্তক পঙ্তা ১৩ । 
২। পুর্বোদ্ধৃত পু্তেক, পান্তা ৭৮-৭৯। 


ভুগভের আ্তিম আশ্রয়ে হিটলার ৩৮৯ 


ওবেরস্যালজবার্গে এই জন্মাদন পালন করার এবং সেখান থেকে বারবারোসার 
পোরাণিক কাঁহনীমশ্ডিত পার্বত্য দহর্গ থেকে তীয় রাইখের শেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ 
পরিচালনা করার । এজন্য ৯০ দিন আগেই ব্যাসেটসগ্যাডেনে তান তাঁর ভৃত্য ও 
গৃহস্থাঁলির লোকেদের পাঠাইয়া 'দিয়াছিলেন তাঁর বার্গহোফের মনোরম ভিলাটিকে 
সাজাইবার জন্য ! দ্রাকের-পর-দ্রাক ভার্ত করিয়া সরকারণ স্টাফ ও দপ্তরখানা এবং 
দাঁললপত্র ইত্যাঁদ দক্ষিণ 'দকে পাঙ্জানো হইল । বালনের আসন্ন পতনের আশবকায় 
ভীত সরকার কমণচাররাও সোঁদকে পলায়ন কাঁরয়া আত্মরক্ষা কাঁরতে 
চাহরাছিলেন। (এজন্যই পশ্চিম দিক থেকে অগ্রগামণ ইঙ্গ মাকিন সৈনাপত্যমহলে 
গোপন রিপোর্ট পেশ ছিয়াছিল যে, দক্ষিণের পাবত্য অগুল থেকেই হটলারী জার্মান 
তার শেষ প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চালাইবে এবং পাশ্চম রণাঙ্গনের িন্তরপক্ষীয় সপ্রশীম 
কমান্ডার আইজেনহাওয়ারও সেই রিপোর্টের উপর ব*বাস স্থাপন কাঁরয়া বার্লনের 
সামরিক গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন, যার জন্য পাঁশ্চমে র দিন্ত্রপক্ষীয় মহলে প্রচুর 
ক্ষোভ ও [বিরোধের সরষ্ট হইয়াছিল |) 1কম্তু িউলারের অদৃষ্টে আলপাইনের সেই 
মনোরম নিবাস দেখার সুযোগ আর ঘাঁটল না। কেননা, যে দশাঁদন আগে তান তাঁর 
ভৃত্য ও সরকার কম “চারবদের সেই পাবত্য নিবাসে গ্যঠাইয়াাছিলেন, সেই করেকাঁদনের 
মধ্যেই একটার-পর-একটা 1বপধয় ঘাঁটিতে লাগল । এত দ্রুত জার্মানী ভাঁঙয়া 
পাঁড়তে . লাগিল যে, হিটলার তা অনুমান কারতে পারেন নাই । কাধতঃ জামনী 
'ছিখশ্ডিত হইয়া গেল । মাঁকিঁন ও রুশ বাঁহনী এলবে নদশতীরে পরস্পরের সঙ্গে 
হাত মিলাইবার জন্য দ্রুত আগাইয়া আপসতেছিল । রুশরা ইতিমধ্যেই ওডের এবং 
নেইপী নদী তটবতঁ এলাকায় পেশছিয়া গিয়াছিল এবং ড্রেনডেন ও বালিন বিপন্ন 
করিয়া তুিয়াছিল । আর উত্তর দিকে বৃটিশ বাহনণ ত্রেমেন ৰ্ হ্যাম্বৃগ" বন্দরের 
শহরগুঁলতে পেশছিয়া জাম্ণানীকে আঁধকৃত ডেনমাক থেকে 'বাচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল । 
দক্ষিণ দিকে ফরাসী সৈন্যেরা উত্তর দাঁনয়ুবে এবং রুশ সৈন্যেরা ১৩ এাঁপ্রল ভিয়েনাস্ 
পেশীছিয়া গেল । নাৎসশ পার্টর রাজধানশ নযরেমবার্গ অবরুদ্ধ হইল এবং মাকিন 
সপ্তম বাঁহনশীর একাংশ নাৎসী আন্দোলনের জম্মভুমি মিউাঁনকের দিকে ধাবমান হইল ॥ 
ইতালণীতে িজ্ড মার্শাল আলেকজাম্দারের সৈন্যেরা বলোগনা কাঁড়য়া লইল এবং পো 
ন্দশর উপত্যকায় প্রবেশ কাঁরল । মাঁকর্ন জেনারেল প্যাটন ব্যাভেরিয়া ও রাইখের 
মমস্ছল ভেদ করিয়া দাক্ষণে আজ্পসের '্দকে অগ্রসর হইতোঁছলেন । তখন খোদ 
শ্লাজধানী বার্লন থেকে সোভিয়েত বাহিনীর বৃহং কামানগুঁলির গোলাবষণের শন 
শুনা যাইতেছিল । 

এই অবস্থার মধ্যে হিটলার যখন তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠানের কথা ভাঁবিতেছিলেন, 
তখন তাঁর পাশ্ডতম্মন্য অর্থমন্ত্রী কাউন্ট সেভোরন ভন ক্রোসিগ (১০105117000 
1৫79385% ) বলশোভিকদের অগ্রগাঁতির সংবাদ শুনিবামানত্র বাঁলন ছাঁড়য়া উত্তর দিকে 
প্ল্ায়ন কারলেন এবং ২৩ এাপ্রল ডায়েরিতে মস্তব্য কারলেন-- আমাদের জাতির ভাগে 
ঘোরতর অন্ধকার ঘাঁনয়ে আসছে ।” 

কিস্তু এই 'বপর্ধয়কর পারাচ্ছিতি সত্বেও হিটলার যেন নাশ্চস্ত এবং তাঁর ধারপা 
বাঁলনের প্রবেশপথে সোভিক্সেত বাহনী নিশ্চয়ই ছণ হইবে এবং তাঁর, বশংবদ 
ভন্তেরাও--যেমন+ গিহমলার, গোয়োরং, গোয়েবলস, ডোয়োনিংসঃ কাইটেঞস১ জুল, 


৩৯০ ছ্থতীয় মহাযদ্ধের ইতিহাস 


বোরম্যানঃ 'রবেনদ্রুপ প্রভৃতি তরি জন্মাঁদনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতে আসিয়া 
তাঁকে নানা স্তোকবাক্য শুনাইলেন ॥। শকিম্তু তাঁদের আঁধকাংশই আন্তরিক হলেন 
কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । কারণ, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে তোয়াজ 
করা এবং পরস্পরকে ল্যাং মাঁরয়া সম্ভব হইলে আরও ক্ষমতার আসন দখল করা 1" 

তবু সোঁদনের সামারক নেতাদের বৈঠকে রাইখের ভৌগোলিক অখথস্ডতা রক্ষা নয়া 
উদ্বেগ দেখা দিল এবং নেতারা হটলারকে পরামর্শ দিলেন আঁবিলছ্বে বান ছাড়িয়া 
দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ! কারণ, এর পরে আর 1বাঁচ্ছল্ল জামণানখর স্থছলপথ 
দিরা দক্ষিণ অংশে যাওয়া সম্ভব হইবে না। আর রুশ সৈন্যেরা যেভাবে বাঁল“ন৷ 
শহরকে 'ঘাঁরয়া ধারতেছে, তাতে এই অবরুদ্ধ শহর থেকে পলায়নের আর কোন উপায় 
থাঁকবে না। সুতরাং বড় বড় নাংসশ নেতারা হিটলারকে অনুরোধ করিলেন বালন 
ত্যাগ করার জন্য । গকম্তু হিটলার দ-ঢুতার সাহত অস্বীকৃত হইলেন । বরং তান: 
জাম্ণানীর 'বচ্ছিল্ন দুই অংশে- উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পথক কমান্ড গঠন কারিতে 
চাহলেন । উত্তর অংশের নেতৃত্বে থাকিবেন গ্রাণ্ড আডামরাল ডোয়োনৎস এবং 
দাক্ষিণ অংশে ফক্ড মাশশাল কেসেলারং । - এই দুই জনের প্রতই 'হিউলারের গভনর 
আস্ছা ছিল । কিম্তু হিটলার তখনও জানতেন না যে, তাঁর "প্রয় িজ্ড মাশশল ততক্ষণে 
ইতাজীতে জয়লাভের আশা ছাড়িয়া 'য়াছিলেন এবং িঃশত আত্মসর্পণের কথা চিন্তা 
কারতেছিলেন । সতরাং হিটলারের এই সমস্ত পরিকঙ্গপনা মূখে ও কাগজপন্রেই রাহয় 
গেল । 

বৈঠকের শেষে সেই রাতেই অনেক রথখ-মহারথীই বাঁল“নের বাগ্কার ছাঁড়য়া লরশ 
্রাক প্লেন ও অন্যান্য যানবাহনের কনভয় যোগে ওবারস্যালজবাঞ্গের দিকে পলায়ন 
করিলেন । এই পলা'ক়্িত ববরপুরুষদের মধ্যে সব্ণাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম হিমলার ও 
গোয়েরিং যে দুই নেতা হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সহকমর্ঈরূপে পারিচিত 
ছিলেন ৷ ' বলা বাহুল্য যে, গোয়েরিং পলায়নের আগে অনেক ব্রাক ভার্ত করিয়া তাঁর 
শীবপাল এঁ*বষণ্পূর্ণ কাঁরনহল জমিদার থেকে অনেক মূল্যবান লহাণ্ঠিত মাল লইয়া 
গেলেন । তবে, 'িমার ও গোয়োয়ং উভয়েই এই মনোভাব নিয়া বা্লন ত্যাগ করিলেন 
বে, তাঁদের প্রয়তম ফুরার শনঘ্রই মারা পাঁড়বেন, সহতরাং রাইখের সবময়ক্ষমতা তাঁদের, 
হাতেই বরতাইবে | 

অন্যান্য যে সমস্ত সেনাপতি ও আঁফসারেরা পলায়ন করিলেন, তাঁরা অন্ততঃ এই" 
ভারিরা সাম্তবনা পাইলেন যে, আর অনবরত হিটলারের গালাগালি শুনিতে ও অসম্মান 
বহন কারতে হইবে না । কেননা, শেষের দিকে যতই পরাজয় ঘটিতোছিল ততই হটলারের 
মেজাজ বগড়াইতেই ছিল । বিশেষভাবে বিমান বাহনীর ব্যথ“তার জন্য গিটলার; 
গচৎকার করিয়া বলিতেছিলেন- “দএকজন আঁফসারকে গ্যাঁল করিয়া মারো, কিংবা 
গবমানধাঁহিনীর গোটা স্টাফকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও ।+ 

ধকম্তু ততক্ষণে 'শবমানবাঁহনশর বড় কর্তা হেরমন গোয়োরং বার্লন থেকে চম্পট 
গদয়াছেন.। ১ 

1হটলার ভূগর্ভের বাজ্কার ত্যাগ কাঁরয়া বাঁলন ছাড়িয়া বাইতে আনিচ্ছৃক ছিলেন ॥ 
এর, অন্যতম কারণ এই ছিল ষে; তিনি নিজেকে রণাঁবশারদ বলিয়া মনে কাঁরিতেন: & 


০ ৯৯8 টভরনযোশার, পাত্তা ৯৬৯ । 


ভূুগভের আম্তম আশ্রয়ে হিটলার ৩১১১ 


সৃতরাং বাঁলিন থেকে রুশ বাহনীকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য তান একবার শেষ চেচ্টা 
করিয়া দোঁখতে চাহলেন ॥ তান বার্লন রক্ষার জন্য একটা রণপারিকঞ্পনাও শ্ছির 
কারলেন এবং বিভিন্ন সেনাপাঁতির উপর পাশ্চম, পাব ও দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইয়া 
রুশদেরকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য হূঝুম দিলেন । এই সমস্ত পারকাঁজ্পত আরুমণের 
মধ্যে তান মানাঁচত্রের কে তাকাইয়া “স্টেইনার” (510৩8007) “স্টেইনার* বালয়া 
ছেশ্চাইয়া উঠিতেন । অর্থাৎ এস. এস: জেনারেল স্টেইনারকে তিনি তাঁর সৈন্যদল সহ 
রুশদের 1বরুম্ধে আক্রমণের জন্য নিদেশি দলেন । কস্তু ভাগোর পরিহাস এই ষে, 
স্টেইনারের অধীনে কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনাদল ছিল না। তান সেনাবিভাগের বড় কত 
জেনারেল ক্লেবসকে সে কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন । কম্ত হিটলার সেই 
সমস্ত কথা কানে তুলতেই চাহিলেন না। তান এক দাীঘ জ্রোরালো বন্ত-তায় 
স্টেইনারকে বলিলেন-- তাঁমি দেখে নও স্টেইনার, রুশ সৈন্যেরা বালির প্রবেশের ফটকে 
বৃহত্তম পরাজয় মেনে নিতে বাধা হবে ।” 

যাঁদও বাঁল'ন রক্ষার আর কোন আশা ছল না, তবহ ধহটলার সেই সমস্ত যুক্ত 
অগ্রাহ্য কারলেন এবং স্টেইনারের “মাথার 1বাঁনময়ে” এই হুকুম কাষকর করার 'নর্দেশ 
শদলেন | 

গত কয়েক দিন 1হটলার নিজেই বাঁলন শহরের বাভন্ ব্যাটোলয়ানকে পাঁরচালনা 
কারতোছিলেন এবং ২৯ এাঁপ্রল বাঁলনের দাঁক্ষিণ শহরতলশতে রুশদের বর5দ্ধে চুড়াস্ত ও 
সর্বাত্মক আক্রমণের আদেশ দিলেন । প্রত্যেকটি সৈন্যঃ প্রত্যেকটি ট্যাঙ্ক এবং প্রত্যেকটি 
প্লেন এই আক্রমণে [নিয়োগ কারিতে হইবে । কেবল স্টেইনার নয়, গোয়োরিংয়ের বমান- 
বাহিনীর প্রধান জেনারেল কোলার (4০117) ও অন্যান্য আফিসারদেরকেও হুকুম দেওয়া 
হইল যাঁদ কেউ 'পহুনে হটে ?কংবা লড়াইতে 'বমহখ হয়, তবে & ঘণ্টার মধ্যে তার প্রাশ 
হনন করা হইবে । কোলারকে তাঁর মাথা বাজ রাখিয়া শেষ সৈন্যটিকে পযন্ত রণক্ষেত্রে 
নয়োগ করিতে হইবে । 

সারা দন ধাঁরয়া গহটলার আশা করিয়া রাঁহলেন স্টেইনারের পালটা-আব্রমণের 
সংবাদের জন্য ॥ 'কিজ্তত কাযণতঃ কোন আব্ুমণই ঘটল না । কারণ, একমাত্র হিটলারের 
উত্তপ্ত মাস্তঙ্কে .ছাড়া এই সমস্ত সৈন্যের কোন পাত্তাই ছিল না। বাস্তবতার সঙ্গে 
গহটলারের যে কোন সম্পর্ক 'ছিল না এই বটনাই তাঁর সংম্পন্ট প্রমাণ । পরাদন বেলা 
৩টা পর্যস্ত তিনি টোলফোনের কাছে বাঁসয়া রাঁহলেন বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে আকুমণের 
সংবাদ পাওয়ার জন্য । কজ্তু কোন খবর পাওয়া গেল না ।২ 

সে দিন, অর্থাৎ ২২ এাপ্রল অপরাহ্ে সামরিক নেতাদের আলোচনা- বৈঠকে এতাঁদনের 
অবর:দ্ধ ঝড় যেন ভাঙ্গরা পাঁড়ল এবং হিটলারের শেষের 'দিনগহীলর ইতিহাসের সেটাই 


যেন ছিল চুড়াস্ত ও ভাগ্য নিয়ামক £ 
€[1122 5800৩ 115 96012705 ৮/1710%7 12090150106 001009720০5 ০1 225 02131 


1807019 80. 060191$5 117 05 17329001% ০01 7711015155 15951 ৫9%-৮-* 

সেই ঝড়ের দৃশ্য সোঁদন যে সমস্ত সামরিক অফিসার প্রত্যক্ষ রিনি এবং 
তাঁদের সহকারীরা যে দ"শ্য দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতোঁছলেন, তাঁদের বণনা থেকে দেখা যায় 
১। উইলিয়াম শাইরার, পৃ্ভা ১৩২৯। 


ই.।. ট্রেরয়-হোপার, পৃ্তা ৯২৪৪1 
৩ 17070515950 9900৩ 1598725 ৪১০ 40273, 





৩১২ দ্ঘতশর মহাবদ্ধের ইতিহাস 


যে, হিটলার ক্রোধে ফাটিয়া পাঁড়লেন, গলার স্বর সগুমে চড়াইয়া চিৎকার কারয়া 
বাঁলিলেন--“সকলেই তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে 1 আমর উদ্দেশ্যে গালাগালি কাঁরলেন, 
নকলকে 1ব*বাসঘাতক বাঁলর়া মহপ্ডপাত কারিলেন এবং চারদিকে কেবল 1বন্বাস 
ঘাতকতা? ব্যর্থতা, দুনীণীতি এবং মিথ্যাচার দোথিতে পাইলেন । তারপর ক্লান্ত হইয়া 
পাঁড়লেন এবং ঘোষণা কারলেন ফেঃ সব শেষ হইয়া গিয়াছে । অবশেষে এই প্রথম 
1তাঁন স্বীকার কাঁরলেন যে, তাঁর 'মশন বা ভ্রত ব্যথ" হইয়াছে, ফিছুই আর বাক নাই। 
তৃতীয় রাইখ ব্যর্থতায় পরিণত এবং এই রাইখের প্রাতষ্ঠাতার মৃত্যু বরণ ছাড়া আর 
1কছ7 করার নাই । সমস্ত সন্দেহ সংশয় তাঁর পাঁরচ্কার হইয়া "গিয়াছে । তানি 
বাঁলন ছাঁড়য় দাক্ষণ 1দকে যাইবেন না। যাঁদের তেমন ইচ্ছা আছে, তাঁরা চাঁলয়া 
যাইতে পারেন। কিল্ত; তিনি বার্লনেই থাকবেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ 
করবেন । 

হিটলারের এই প্রকার িম্ফোরণে বক্ষন্ধ ও 'বাস্মত সেনাপাঁতরা এবং রাজনোতিক 
নেতারা প্রতিবাদ করিলেন এবং বাঁলিলেন এখনও সব শেষ হইয়া যায় নাই । 1ফল্ড 
মাশশল শোয়েরনারের (5০1০5110517) আ'মণগ্রুপ চেকোশ্রভাকয়াতে এবং ফিল্ড মার্শাল 
কেসেলারংয়ের আধকাংশ সৈন্য ইতালীতে এখনও অটুট আছে । সতরাং 1হটলারের 
উচিত আর [িবলম্ব না কাঁরয়া বাল“ন ছাড়িয়া দাঁক্ষণণদকে চাঁলয়া যাওয়া । 

গহমলারঃ ভডোয়োনৎস এবং 'রিবেস্ট্রপ তাঁদের সহকারধদের কাছ থেকে 
টোলিফোনে সংবাদ পাইয়া ফুরারকে অনুরোধ জানাইলেন ওবারপ্যালক্রবার্গে চাঁলিয়া 
যাওয়ার জন্য । কিম্তু হিটলার তাঁর সগ্কজে্পে আবচালত রাহছলেন এবং তাঁর [নির্দেশে 
বাঁলন রোডও থেকে ঘোষণা করা হইল যে, ফুরার বাঁললন ত্যাগ কারবেন না। তান 
৩ গোয়েবেলস বাঁলনেই অবস্ছান কাঁরবেন এবং জীবনের শেবাঁদন পর্যস্ত বার্লিন 
রক্ষার জন্য লড়াই চালাইবেন ।"*" 

এই নাটকীয় ঘোষণার পর হিটলার গোয়েবেলস ও তাঁর পত্বীকে তাঁদের বোমা- 
বধহস্ত আবাস ত্যাগ করিয়া ফুরারের বাগ্কারে আসিয়া থাকার জন্য আমন্ত্রণ 
জানাইলেন । কারণ, গোয়েবেলস দম্পাঁতও ঘোষণা কাঁরয়াঁছিলেন ফেঃ তাঁরা এবং 
তাঁদের ৬টি 1শশুসম্ভান বাঁল“নেই অবস্থান কাঁরবেন এবং ফুরার-শুন্য জার্মানীতে 
তাঁরাও বাঁচয়া থাকিতে চাহেন না; তাঁরাও মৃত্যুবরণ করবেন । তাঁদের সম্ভানদের 
[বষপ্রয়োগে মারয়া ফেলা হইবে--এমন নদ্বারুণ সগ্কজ্পের কথা কোন গশক্ষিত 
দায়িত্বশীল বাবামার মুখ থেকে কদাচিৎ শুনা 'গুয়াছে । কিম্তু গোয়েবেলস দম্পাতি 
সেই সঞ্কজ্পের কথাই ব্যস্ত করিলেন । 

গ্রইভাবে হিটলারের সেই পাতালপুরীর নাট্যমণ্ে যেন একাঁটর-পর-একাটি অঞ্ক 
চূড়ান্ত ষবানকা পতনের দিকে অগ্নসর হইতোছিল এবং তারই  প্রশ্তযাত স্বরূপ গৃহটলারের 
গনর্দেশে কিছু বাছাই-করা দলিলপত্র পোড়াইক়়্া ফেলা হইল ॥ তারপর তাঁর দুই শশর্ষ 
সামরিক নেতা কাইটেল ও জড্‌জলকে তিনি বালিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যাইতে 
বলিলেন । িম্তু তাঁরা অস্বশকৃত হইলেন ॥ তখন হটলার কাইটেলের প্রাত অঙ্গ লি 
নদেশ কলিয়া বাঁজলেন--আপানি আমার হুকুম মানিতে বাধা । সমগ্র সশস্ত্র 
বাহনণর প্রধান কাইটেল ছিটলারের প্রতি ফুকরের মত অনুরন্ত ছিলেন এবং কোনাঁদ ন 
তিনি গহটলারকে অমান্য করা দূরের কথা, হিটলারের জঘন্যতম পরাধমলেক ?নদেশি- 


ুগভের্ আঁস্তভম আশ্রয়ে গহহটলার ৩১৯৩ 


গৃঁলিও 1তাঁন 1বশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিয়াছেন । সতরাং কাইটেল আর কথা না 
বালয়া চুপ করিয়া গেলেন । রণক্রিয়ার প্রধান জডংল যাঁদও গোঁড়া 'হিটলারভন্ত 
পছলেন, তথাপি তিন একবারে অন্ধ ছিলেন না। তান এই প্রস্তাবে ঘোরতর 
আপাতত জানাইলেন ॥ ধিম্তু হিটলার তার প্রাতজ্ঞার পনরাব্ঠৃত্ত কারয়া বললেন, 
শতাঁন নিজে বাল“ন রক্ষা করার যহদ্ধ পাঁরচালনা কাঁরবেন । কারণ, অন্যেরা যখন 
ব্যর্থ হইয়াছে, তখন তান নিজে একবার শেষ চেস্টা করয়া দোৌখবেন । তবে গতাঁনও 
যদ ব্যথণ হন, তা হলে শেষ মহরতে তান বন্দুকের গলিতে আত্মহত্যা কান্বেন ॥ 
অবশ্য 1তান স্ববকার কাঁরলেন যে, তাঁর শরশর একেবারে ভাঙ্গয়া পাঁড়য়াছে । তথাপি 
তিনি জীবিত বা মৃত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা দিবেন না॥। তখন জডংল ও কাইটেল 
প্রস্তাব কারলেন যে, তাঁরা পাঁশ্চম দিক থেকে সৈন্যবাহনধ গফরাইয়া আনবেন এবং 
সমগ্র পশ্চিম জামণননী তাঁরা বৃটিশ ও আমেরিকানদের হাতে তুলিয়া দিবেন এবং এভাবে 
অন্ততঃ বাঁল'নকে রহশদের হাত থেকে রক্ষা করা যাইবে ॥ সম্ভবতঃ এই সমস্ত ঘটনার 
জন্যই সোভয়েত প.ুস্তকাদিতে আভিযোগ করা হইযক্নাছে যে, জারম্মানবাহনন পশ্চিমে 
ইঙ্গ-মাকিন বাহনীকে তেমন বাধা দেয় নাই । 

কাইটেল ও জডংল আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তাঁরা সকলেই যাঁদ বার্লন 
ছাড়িয়া দক্ষিণে চাঁলয়া যান, তবে, জেনারেল স্টাকের সহযোগিতা ছাড়া তান 
বালণনের যুদ্ধ চালাইবেন কিভাবে 2? সুতরাং সুপ্রীম কমাপ্ডারের নিকট তাঁরা 
হুকূমের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতেছেন । হিটলার জবাব দিলেন ষেঃ তাঁর পক্ষে আর 
হুকুম দেওয়ার 1কছ নাই । কারণ, স্মগ্র জাম্ণান? ভাঙ্গয়া পাঁড়তেছে, আর কছু 
ক?রবার নাই । সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে । তবু যাঁদ তারা হকূম নিতে চান, তবে, 
ভাঁরা রাইখ মার্শালের কাছ থেকে আদেশ নিতে পারেন । এর জবাবে কাইটেল ও 
ভূল বলিলেন যে, একজন জামণশন সৈন্যও রাইখ মাশশালের €( গোয়েরিং ) অধগনে 
যুদ্ধ কারতে রাজী হইবে না! 

এর জবাবে হিটলার ঘা বাললেন তার তাৎপয ও প্রতিক্রিয়া সুদরপ্রসারণ 
হইয়াছিল । কারণ, গহটলার বাঁললেন যে, এক্ষণে যুদ্ধ করার আর প্রশ্ন উঠে না। 
কারণ, যুদ্ধ কারবার মত আর-কিছহ নাই । আর যাঁদ পাঁশ্চমের ইঙ্গ-মাকিনি পক্ষের 
সঙ্গে ঘৃদ্ধাবরাতির আলোচনা করতে হয়ঃ তবে, তার উপযতন্ত পাত্র হইতেছে গোয়োরং । 
নসৈ এই সমস্ত ববয়ে আমার চেয়ে ভালো আলোচনা চালাইতে পারবে 1১ 

এরপর হটলার কাইটেলের সঙ্গে পরামশ" কারলেন কি ভাবে বাঁলিনকে উম্ধার 
করা যাইতে পারে । তীন প্রস্তাব কাঁরলেন জেনারেল ভেত্কের (ড/০:0০) যে ১২নং 
আমি বাঁলিনের দাক্ষিণ-পশ্চিমে এলবে নদশর ধারে রাহয়াছেঃ তাদের উচিত আবিলদ্বে 
সেখানকার রণাক্রিয়া ত্যাগ করিয়া পটসডামের দিকে আঁভিযান করা এবং বান, 
চ্যান্সেলারি ও ফুরারকে উদ্ধার করা । 

1কন্তু এই সমস্ত প্রস্তাবও বাস্তবে কোন কাজে আসিল না। 'কিম্তু হিটলার বালন 
ত্যাগে অস্বৃকৃত হওয়ার ফলে কাইটেল ও জড্‌লকে বাধ্য হইয়াই হাই কমান্ডের ছু 
ল্টাফসহ বাঁলনের পশ্চিম শহরতলণতে একটা দপ্তর খুলতে হইল । 'কম্তু সেখান 
থেকে স্থান পরিবর্তন করিতে করিতে শেষ পর্বস্ত এই দপ্তর উত্তর প্রাস্তবত ডেনমার্ক 


.৯। খ্রেভার-রোপার, পুন্ঠা ১২৭ 


৩১৪ ক্বতীয় মহাযহদ্ধের ইতিহাস 


সীমানায় ফ্লেদ্সবৃর্গে অপসারিত হইয়াছিল । অবশ্য জেনারেল ক্রেবস হিটলারের 
সামারক পরামর্শদাতা হিসাবে ব্যগ্কারেই রাঁহয়া গেলেন । 
রী এ বা 

[হিমলার তখন বাঁলিনের উত্তর-পাশ্চিমে হোহেনলাইচেন শহরে অবস্থান কাঁরতে- 
ছিলেন ॥। সদর দপ্তরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারশ এস. এস. আফসার হেরমান 
ফেগেলিনের (75170021070 65851580) মুখ থেকে টেলেফোনযোগে যখন তিনি 
বাগ্কারের এই সমস্ত ঘটনাবলশ শুনিতোছলেন তখন তান চেণচাইয়া উঠিলেন-_ 
«“বাঁলনে সকলেই পাগল হয়ে গেছে ! আম আর দি করতে পার 2, 

কেউ কেউ তাঁকে বালিনে যাওয়ার পরামশ* দিলেন ॥। কিক্তু তিনি গেলেন না । 
কারণ, তখন তিনি এস. এস" জেনারেল শোলেনবাগ্গের উস্কাঁনতে সুইডেনের কাউপ্ট 
বার্নাডোটের (রেডক্সের বড় কতণ) সঙ্গে পাশ্চমদিকে জামণন বাহিনীর আত্মসমন্পণের 
কথা চিন্তা কাঁরতোছিলেন । অবশ্য 'হিমলার 1হটলারের বাগ্কারে টোলিফোন করিয়া 
তাঁকে বার্লন ত্যাগের জন্য অনৃরোধ জ্ঞানাইয়াছিলেন । এাঁদকে হমলারের যুদ্ধবন্দশী 
গবভাগের প্রধান গটলোব বাগ্গার (0০0০৮ 13578০1) পাশ্চম জার্মানীতে আটক 
কয়েকজন বাশিষ্ট বম্দী-_বৃঁটিশ, ফরাসশ ও আমেরিকান এবং প্রান্তন জার্মান সেনাপপাতি 
হযালডারঃ+ অর্থনীতাবদ- শাকট ও আস্ট্য়ার প্রান্তন চ্যান্সেলার শংসানিগ প্রভাতির 
স্হানাস্তারতকরণ সম্পকে যখন িউলারের মতামত িত্ভ্রাসা কাঁরতেছিলেন, তখন 
শ্রপোর্ট পাওয়া গেল যে, অস্ট্রিয়া ও ব্যাভোরিয়াতে বচ্ছিত্রতার দাবিতে বিদ্রোহের 
মত দেখা দিয়াহেঃ তখন হিটলার পুনরায় ক্রোধে ফাটিয়া পাঁড়লেন এবং তাঁর হাতি- 
পায়ের কাঁপুনি সত্তেও চিৎকার করিয়া উঠিলেন--*সবাইকে গাল করে মারো !” 

তবে এই চিৎকার বন্দশদের উদ্দেশ্য গিংবা 'বদ্রোহধীদের উদ্দেশ্যে তা স্পঙন্ট বুঝা 
গেল না। সেদিন রাত্রি ৯টার সময় রুশ গোলাবষণের মধ্য দিয়াই বাগুকারের 
আঁধকাংশ কম ও সহকার*, এমন কি 'হটলারের বমবাসভাজন ও ব্যান্তগত চিকিৎসক 
ডাঃ মোরেল পর্যন্ত ওবারস্যালজবাগেরে দিকে পলায়ন কারলেন । অবশ্য মাটন 
বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন থাকিয়া গেলেন । কিস্তু 1বমানবাহনশর জেনারেল 
কোলার রাত্র সাড়ে-তিনটায় সময় বাণুকার ত্যাগ কারম্া বিমানযোগে মিউাঁনক চাঁলয়া 
গেলেন এবং সেখান থেকে দপহরের দকে (২৩ এাপ্রল ) ওবারস্যালজবার্গে পেশীছিলেন 
এবং রাইখ-মাশশাল গোয়েরংকে সমস্ত ঘটনা বাঁললেন । সমস্ত কাহনী শানয়া 
গোয়েরিং অত্যন্ত 'বাদ্মত হইলেন । 


গোয়েন্িং ও িমলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেস্টা 


গোয়োরং তাঁর সহকারণ ও পরামশনদাতাদের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে বাঁসলেন ৷ 
তাঁর পক্ষে ক্ষমতা দখলের সময় আসিয়াছে এবং এর্‌প একটা সুযোগের জন্যই তিনি 
অপেক্ষা কাঁরতোছিলেন । 'কিম্তু তাঁকে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে । কেননা, তাঁর 
“মরোত্মক শল্রু” মাটিন বোরম্যানের কোন ফাঁদে গিয়া তানি না পড়েন । এবং বোরম)।ন 
সম্পকে তাঁর এই ভীতি যে ভা্তিহীন ছিল না, সেটা পরে প্রমাণিত হইয়াছিল । 
কত্ত এই মৃহতে গোয়েরিং হিধায় পাঁড়লেন ॥ তাঁর পরামশনদাতাদের' 'নকট তান 
বাঁললেন---“ঘাদি এই সময় আমি কোন ব্যবন্থা অবলম্বন কার, তধে আমি বিশ্বাসঘাতক 


ভূগভে'র অন্তিম আশ্রয়ে হটলার ৩৯৬ 


রূপে চিহ্নিত হইতে পারি । আবার কোন কিছু না কঁরয়াই যাঁদ আম চুপচাপ থাকি, 
তবে আমার বিরুদ্ধে আভিষোগ উঠিতে পারে যে, জাতির এই ভয়ঙ্কর দহকপাকের 
সময় আমি কর্তব্য পালনে ব্যথ* হইয়াছ।” 

তথাঁপ এ কথা সত্য ষেঃ ১৯৪১৯ সালের ২৯শে ডন হিটলার এই মমে" এক 'ডিক্রি 
জার করিয়াছলেন যে? যাঁদ হিটলার মারা যান, তবে, গোয়োরং হইবেন তাঁর 
উত্তরাধিকারী কিংবা হটলার যাঁদ কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়েন, তবে গোয়োরিং 
তাঁর ডেপহাটি হিসাবে কাজ করিবেন । স-তরাং গোয়োরিং এই প্রশ্মে স্বরাণ্ট্র দপ্তরের 
আইন-বিশেষজ্ঞ হ্যাম্স ল্যামাস্বের (যান তখন বাসেটসগ্যাডেনে ) মতামত আহহান 
করিলেন । মিঃ ল্যামাস: এই মমে" আঁভমত জ্ঞাপন কারিলেন যে, ১৯৪১৯ সালের সেই 
ডিক্রির তখনও আইনগত সত্তা পুরাপাঁর বজায় আছে । কারণ, নূতন কোন আদেশের 
স্বারা এই ডাকত বাতিল করা হয় নাই। সকলেই এই বিষয়ে একমত হইলেন ষে, 
হিটলার বাল“নে মৃত্যর জনা অপেক্ষা করিয়া সামারক কম্যাণ্ড ও গব্ননেপ্ট পারিচালনা 
উভয় দিক থেকেই অক্ষম হইয়াছেন । সতরাং আইন অনুসারে গোয়োরংয়ের কত'ব্য 
হইতেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নন হাতে গ্রহণ করা । অতএব সমস্ত দক াবচার-ীববেচনা 
করিয়া এবং “ঘরে-বাইরে সমস্ত প্রকার ক্ষমতা লাভ সম্পকে নিশ্চিত হইয়া তাঁর 
সহকারশগণ অত্যন্ত সতক“তার সঙ্গে একাঁটি টেিগ্রামেন্র খসড়া রচনা কাঁরলেন ॥। কারণ, 
গোয়োরিংয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল ক্ষমতা লাভের পরেই তিনি পাশ্চমের য্ধাঁবরাতর 
জন্য আলোচনা আরম্ভ কারবেন ॥ এমন কঃ প্রয়োজন হইলে তান ব্যান্তগতভাবে 
আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উড়িয়া যাইবেন ! কিন্তু আইজেনহাওয়ারের 
সঙ্গে দেখা করার সময় কি পোশাক পরিয়া যাইবেন--সে কথা নয়া তিনি তাঁর স্বর 
সঙ্গে পরামশ* কারলেন । এাদকে উত্তর ও দাঁক্ষণের মধ্যে তখন যোগাযোগ বিচ্ছিত 
হইয়া 'িয়াছিল । একমাত্র বেতারবাতা পাানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। 
গোয়েরিংয়ের সেই এীতহাসক বাতণাট অত্যন্ত সুরাঁচত ছিল ঃ 
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গর সহজ মম“ £ 

আমার ফুলার ! বার্পনের দুর্গে আপনার অবন্থানের পারপ্রেক্ষিতে আপনি কি 
মনে করেন যে, আপনার ২৯ জুন ১৯৪১ তারিখের 'ভিক্রি অন:য়ায়স আপনার সহকারস 

৯ উইালয়াম শাইরায়, পৃত্ঠা ১৯০২৫-২৬ এবং ট্রেভর- কোপার, পঙ্ঠো- ৯৩৬ । রঃ 


৩১১৬ ছতশয় মহাযদ্ধের হাতহাস 


হসাবে ঘরে এবং বাইরে পাঁরপণ* স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার আঁধকারসহ আমার 
পক্ষে আঁবলম্বেই উচিত রাইখের সম্পৃণ" নেতৃত্বভার গ্রহণ করা 2 আজ র্যাত্র ১০টায় 
মধ্যে যাঁদ আমি কোন উত্তর না পাই, তবে আম একথাই 'নাশ্চত গহসাবে ধারয়া 
নাীব যে, আপাঁন আপনার স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারাইয়্াছেন এষং আপনার 
িক্রির শতগহালও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আমার দেশের ও জনগণের সবোোত্ম 
স্বার্থের জন্যই আমি কাজ কাঁরয়া যাইব ॥। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
মুহূর্তে আমি আপনার জন্য িরুপ অনুভব করাঁছ তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ 
করা সম্ভব নয় । ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন এবং সব কিছ সত্বেও আপাঁন যেন 
যথাসম্ভব শশঘ্র এখানে আসতে পারেন । হাত, আপনার 1ব*বস্ত--- 
| হেরমন গোয়োরং 


গোয়েরিংয়ের এই টোলগ্রামের উপযুক্ত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা কাইটেল, প্িবেন্ট্রপ এবং 
কনেল নিকোলাস ফন 'বলোকেও (হিটলারের বিমানবাহিনীর সহকারণ ) পাঠানো 
হইল । কিক্তু এই টোলগ্রামের ফলাফল অত্যন্ত গুরুতর হইল ।**- 

এীদন সন্ধ্যায় বার্লন থেকে কয়েক শত মাইল দূরে হটলারের আর-একজন 
পব*বন্ত” ও শীষস্ছানগয় সহকমর্ণ হাইনারখ [িমলার বাটিক সম:দ্রের লুয়েবেক শহরের 
সুইডশ দূতাবাসে (কনসুলেট ) কাউণ্ট বার্নাডোটের সঙ্গে আলোচনা কাঁরতোঁছিলেন ॥ 
এএস.এস. জেনারেল ভাল্টার শেলেনবার্গও হিমলারের সঙ্গে এই বৈঠকে উপাঁস্থিত ছিলেন । 
গোয়োরং তবু হিটলারের উত্তরাধকারশীর:পে ক্ষমতা দখল কাঁরতে চাহয়াছিলেন । 
ধক্ভু হিমলার ধাঁরয়াই লইয়াছিলেন যে, 1তাঁন ক্ষমতায় আ'সরা গিরাছেন ! বাঁল“নের 
পাতালপুরীতে বাগকারের অত্যস্তরে যে সমস্ত গুর্তর ঘটনা ঘাঁটয়া গগয়াছে, 
শৈলেনবুর্গ এবং কাউণ্ট বানণভাট সেই সমস্ত কিছুই জানিতেন না, 1কম্ত গহমলার 
সমস্তই অবগত ছিলেন । সনতরাং তাঁর গত কয়েকাঁদনের 'ধাদ্বন্ধ সবই কাটিয়া 
ণগয়াছিল । তান কাউ্ট বান্নাডোটকে বুঝাইতোছিলেন যে, ফরারের বৃহৎ জীবনের 
অবসান আসন্ন । দুই-একদনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হইবে । সুতরাং 'হমলার 
বার্নাডোটকে অনুরোধ কারলেন তান বেন জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া 
দেন যে, জামণানন পাশ্চমাদকে আত্মসমর্পণ কাঁরতে প্রস্তুত আছে । কজ্তু পূবদকে 
জাম্নী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেই ইচ্ছুক যতক্ষণ না পাঁশ্চমী শাল্তবর্গ নিজেরা 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনের দায়ত্ব নিতেছেন । 

এস. এস. বাহখনর প্রধান ও. প্রাতপাত্তিশালী নাৎসী নেতা 'হিমলার কত নীরেট 
মাম্ভম্কের লোক কিংবা বোকা ছিলেন বান্নাডোটের শনকট তাঁর এই বন্তব্যেই স্পন্ট ব্ঝা 
যাইতেছে! হমলার আরও বৃঝাইলেন ষে, বালনের পতন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং 
হিটলার মারা যাইবেন। সুতরাং আগে তানি বানণডোটকে যে কথ্য দিতে পারেন 
নাই এখন সে কথা 'দিতেছেন । কারণ, পারাশ্ছিতির সম্পূর্ণ পাঁরবতন ঘাঁটয়াছে । 
অতএব সুইডিস সরকারের মারফৎ তান জামণানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিতেছেন। 
তখন বার্নাডোট গহমলারকে অনুরোধ করিলেন তাঁর এই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব 
1লশ্মিতভাবে দাখিল করার জন্য । 'হিমলারণ্ তৎক্ষণাৎ মোমবাতির আলোকে তাড়াতা'ড় 
এএকটায িতি 'লাঁখরা [দিলেন । ভুগভের একাটি কক্ষে মোমবাতির আলোকে এই পল 


ভূগভে'র আ্তম আশ্রয়ে হিটলার | | ৩৯৭ 


ব্লচনা কারতে হইল এজন্য যেঃ তখন বৃটিশ িমানবহর বোমাব্ধণ করিতেছিল এবং 
লুয়েবেক শহরের 'শবদ্ৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই গহমলার 
আত্মসমপ“ণের 1চাঠিতে স্বাক্ষর কাঁরয়া দিলেন ॥*** 
বলাবাহুল্য যে, 'হমলার এবং গোয়েরিং উভগ্নেই “অসময়ে কাঁচাকাজ”* কাঁয়া 
ফোঁলয়াছলেন। কারণ ?হটলার মাঁদও তাঁর তুগভে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছি্ব 
অবদ্থায় ছিলেন এবং যদিও ২৩শে এপ্রল সন্ধ্যার মধ্যে সোভিয়েত বাহনীর সৈন্যের 
বাঁলনকে প্রায় ঘারম্না ফোঁলয়াঁছিল, তথাপি আতি শীণ“ ও সামান্য বেতারন্যবস্থার 
যোগে 1হটলার তাঁর সৈন্যবাহনদ ও মন্কীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কাঁরয়া চাঁলতে- 
ছিলেন এবং 1তাঁন প্রমাণ কাঁরতে প্রস্তুত ছিলেন যে, তাঁর অসাধারণ ব্যান্তত্বঃ প্রতিভা ও 
প্রোস্টজের হারা তিনি এখনও জামনদর ভাগ্যানিয়ন্তার পদেই আছেন । সতরাং তাঁর 
অনূচরদের মধ্যে বান যতই ক্ষমতাশালদ বা খ্যাতমান হইয়া থাকুন না কেন, 
1ব*বাসঘাতকতা বা দেশদ্রোহতার অপরাধে তাঁকে উপযনক্ত দশ্ড দেওয়ার শান্ত এখনও 
তাঁর অব্যাহত আছে । এবং সেটা তান প্রমাণ কারয়াও ছাঁড়িয়াছিলেন । 
সেই রাত্রে যখন গোয়োরং ওবারস্যালজবাগে তাঁর টোঁলগ্রামের উত্তর পাওয়ার জন্য: 
প্রায় রুদ্ধ 'নিঃ*বাসে অপেক্ষা কারিতোছিলেন এবং হমলার লয়েবেক শহরে কাউপ্ট, 
বান্গাডোটের নিকট জার্মানসর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করতোছিলেন, তখন ধহটলারের 
বাগ্কারে আর-একাঁটি চমকপ্রদ এবং আভনব দৃশ্যের অবতারণা হইল । অস্ত্রসম্জা ও 
গোলাবারুদের মন্ত্রী আলবাটট স্পশর ( 4১1৮516 90557) যে কোন ভাবেই হউক, 
সেই অবরুদ্ধ নগরদতে ভূগভে“র বাৎ্কারে আসয়া হাজির হইলেন 'হিটলারে সঙ্গে শেষ' 
সাক্ষাতের জন্য । স্পাতি-শিশ্পন ?হসাবে [তান যেমন শদপ্তীমান ও প্রাতভাধর ছিলেন, 
তেমান অস্ত্রসত্জার মন্ত্রী 'হসাবে ?তাঁনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন । সতরাং নিয়মমাফিক 
নাৎসী নেতা না হওয়া সত্ত্বেও উচ্চতম মহলে [তান সমাদৃত ছিলেন এবং ব্যান্তগতভাবে 
হটলারের প্রাতি শ্রদ্ধাবান ও অনুগত ছিলেন । 'কিস্তু এ হেন ব্যক্তিও শেষ পযন্ত 
1হটলারের প্রাতি বিগড়াইলেন, কন্তু কেন £ জাম্ধানীর পতনের ম:হখে সেই ঘটনাটা 
নতাস্ত উল্লেখযোগ্য 1". 
আলববট স্পণরু চা আত্মস্ম-তিমুলক বিখ্যাত বইতে নাৎসশ পাটি ও ?হটলারী 
রাজত্বের অনেক চাণল্যকর তথ্য প্রকাশ কাঁরয়াছেন। সেই সমস্ত তথ্যে প্রকাশ যে, 
জার্মানীর পরাজয় ঘতই আসন্ন হইয়া উঠল, হটলার ততই তাঁর পুরাতন সহকমণদের 
মধ্যে একমাত্র গোঁড়া ভস্তদের সাহচযের গণ্ডখতে আবম্ধ রাঁহলেন । রাতের-পর-রাত 
শতাঁন একমাত্র গোয়েবেলনঃ বরাট্ট লে (জ্াাম্ণান লেবার ফ্রশ্টের অধিকতণ ) এবং 
বোরম্যানের সঙ্গে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা পরামর্শে কাটাইতেন । সেই মন্ত্রণাকক্ষে আর. 
কাহারও প্রবেশের আধকার ছিল না। তাঁদের এই আচরণ সন্দেহজনক ছিল এবং 
তাঁদের ভাবভঙ্গীতে বঝা গেল ফে, জাতির ভাগ্যের চেয়েও নিজেদের ভাগ্যকে তাঁরা 
বড় কাঁরয়া দোখতেন | তাঁরা জার্মানীর ভাগ্য সম্পর্কে স্ছর করিলেন-- 
দ/০ ৬11] 159৬৩ 00019806006 ৪, 65961 6০ 005 /£১10051102185) 17051191) 220৫ 
চ২1538919.---আমরা আমোরকান, ইংরেজ ও রূশদের জন্য একমাত্র মরুভূমি ছাড়া 
আর কিছুই রাখিয়া যাইব না ।”১ 
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৩৯৮ [ছতীয় মহাধুদ্ধের ইতিহাস 


প্রথমে ব্যাপারটা ছিল কেবল মোখিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ । 1কিস্তু কয়েক 
সপ্তাহ পরে হিটলার স্বয়ং জাতির আস্তত্ব ধবংস করার জন্য হুকুমনামা জারি করিলেন । 
কারণ তাঁর মতে পরাজিত জাতির বচিস্না থাকার আঁধকার নাই । 1তাঁন »্পীরের 'নকউও 
মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন যে, যদি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, তবে জাম্মান জাতিও ধৰংন হইবে । 
তাদের আদম জবনযান্তা বাঁচাইয়া রাখার দরকার নাই । এজন্য সমস্ত গ্রংত্বপৃণ* 
. কলকারখানা এবং বড় বড় সমস্ত সেতু ইত্যাঁদ ধংস কারয়া দেওয়ার জন্য 1তাঁন হুকুম 

জাল কারিলেন । 

[ মাঁকন এ্রীতহাসক শাইরারও তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের 
আগস্ট মাসে নাৎসী পার্টর প্রশাসাঁনক আঁফসারদের (৪৪৮1581০7 ) কাছে এক বন্ততায় 
1তাঁন বাঁলর়াছিলেন--ষাঁদ জার্মান জনগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হয় তবে, প্রমাণিত 
হইবে যে, জাতি 'হসাবে তারা তাত্যস্ত দুবল এবং তাদের ভাগ্যে একমাত রি লেখা 
সাছে 1*--পজ্ঠা ১৩১০ । 

শদ লাস্ট হানড্রেড ডেইজ” ( প্ঠা ৫৩৬ ) জন টোল্যাণ্ড 'লাখয়াছেন যে, হিটলার 
'ভাঁর বাতকারে এপ্রল মাসে একজন সেনাপাঁতির 1নকট মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন যে, তাঁর 
'নেতৃত্বে যাঁদ জার্মান জাত এই চূড়ান্ত ঝুদ্ধে পরাজিত হয়ঃ তবে তাদের বাঁচিয়া থাকার 
আঁধকার থাঁকবে না। বরং পু্‌বাঁদকের জাতি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিবে এবং 
'জাম্সান জনগণের পতন মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছ7 কারবার থাঁকবে না|] 

শত্রুকে বণ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পোড়ামাটির নাতি অনুসরণ কাঁরলে 
'জাম্যান জাতির পক্ষে আঁন্তত্ব রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না এবং ঠহটলারের মৃত্যুর সঙ্গে 
জার্মানীরও মৃত্যু ঘটিবে। এমন একটা ভরুগ্কর সম্ভাবনার কথা 15স্তা করিয়া আলবার্ট 
স্পশর এই সধ্ধনাশা হকম বানচাল কারবার জন্য উীঠয়া-পাঁড়য়া লাগিলেন এবং 
সম্ভাব্য যে সমস্ত আধিনায়ক বা নায়কদের হাত দিয়া এই সর্বাত্মক ধবংসকাধ বাস্তবে 
প্লুপায়িত করা সম্ভব স্পীর অত্যন্ত দঢুতা ও একাম্তিকতার সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
আলোচনা কারয়া এই আদেশ বানচাল করার ব্যবস্থা করিলেন । তান গভীর [বিপদের 

দক 'নিত্রা হটউলারকেও একাঁটি স্মারকাঁলাঁপতে এই আদেশের বপব়কর দিকটা 
বৃঝাইতে চাঁহয়াছিলেন । 

আলবাট স্পীর এই সময় যেন একটা মানাঁসক ঘন্ত্রণাম্স আক্রান্ত হইয়াছিলেন । 
1তাঁন উপলাম্ধ কাঁরলেন যে হটলার বাঁচয়া থাঁকতে এই যহ্দধ শেষ করা যাইবে না। 
অথচ জামণনন ধহংস হইয়া যাইবে । সুতরাং £তাঁন গহটলারকে সংহার করার সং্কজ্প 
কারলেন 1! হিটলারের বাঙ্কারের বায়ু চলাচল করার রম্প্রপথ দয়া ?তাঁন 1বষান্ত গ্যাস 
প্রবেশ করাইয়া হিটলার এবং তাঁর সামারক নেতাদের একযোগে হত্যা করার পাঁরকজ্পনা 
করিজেন । এই উদ্দেশ্য নিয়া তিনি একাদন বাগ্কারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে 
গেলেন । কিম্তু সেখানে গিয়া তান 1বস্ময়ে হতবাক হইলেন 1 কেননা? তিনি দোখতে 
পাইলেন ষে? বায় চলাচল করার সেই রম্ঞের উপর হীতমধ্যে দশফুট উশ্চু একটা চিমাঁন 
বসানো হইয়াছে । আর সশস্ত্র প্রহরীরা সারাক্ষণ সেখানে পাহারা দিতেছে এবং 
রাঁন্রবেলা প্রভূত সার্চ লাইটের ব্যবঙ্থা করা হইয়াছে । সদত্তরাং [হটলারকে হত্যার এই, 
'শেষ পাঁরকম্পনাও ন্ট হইয়া গেল ।: 

৯ পুর্বেদ্ধত পুজ্তক।  পঙ্তো জথক্চ 1. 


'ভুগভের আঁস্তভম আশ্রয়ে ?হটলার ৩১৯১৯ 


২৩ শে এাপ্রল সন্ধ্যায় আলবার্ট স্পীর হিটলারের বাগ্কারে আসিয়া হাজির 
হইলেন এবং সেখানে অবশিষ্ট নেতাদের মধ্যে দেখা পাইলেন বোরম্যান,. গোয়েবেলস, 
রিবেপ্ট্রপ, ক্রেবস, ফর্ন বলো এবং হিটলারের সহকারণবূম্দ ও তাঁর প্রণায়িনণ ইভা 
শ্রাউনকে । স্পণর অত্যন্ত সাহস ও সরলতার সঙ্গে হিটলারের সাঁহত আলোচনা প্রসঙ্গে 
জানাইয়া দিলেন যে, বাঁলি'নকে পোড়ামাটির নীতির দ্বারা ' ধহংস করার যে আদেশ তান 
শদয়াছিলেন, জাম্ণান জাতির আন্তত্ব রক্ষার উদ্দেশে; গত কয়েক দন বহ্‌ চেষ্টার পর 
সেই আদেশ স্পশীর অকেজো করিয়া দিয়াছেন । 

স্পর ভাঁবয়াছিলেন যে, গিটলারের আদেশ অমান্য করার অপরাধে 'নশ্চয়ই 
তাঁকে গ্রেপ্তার করা হইবে । এমন কি তাঁর প্রাণদণ্ড হইতে পারে ॥ জু আশ্চষণ 
এই যে, এই সমস্ত ছুই ঘাঁটল না। 'হটলার অত্যন্ত মন দয়া স্পপরের বন্তব্য 
শুনলেন এবং বাহ্যতঃ মনে হইল স্পশীরের আন্তারকতায় তাঁর হৃদয় “গভনদরভাবে স্পশ+” 
কাঁরয়াছিল । ষে রন্তপিপাসাম্স 'হটলার কাতর ছিলেন এবং 'নার্ককার চিত্তে খ্যাত- 
অখ্যাত অজন্্র মানুষের রন্তপাত ঘটাইয়াছেনঃ সেই হিটলার আলবাট* স্পীরের বেলা 
অত্যন্ত শাস্তভাব ধারণ কাঁরলেন । বোধ হয় তরুণ বয়স্ক (বয়স ৪০ বছর ) স্পনরের 
ণশজ্পপ্রণীতভার প্রাত 'হটলারের গভনর অনুরাগ ছল এবং অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রণ গহসাবে 
তাঁর দক্ষতার প্রাতও গহটলারের আকন্তীরক শ্রদ্ধা ছিল £! সুতরাং স্পরের বেলা 
গহটলারের আচরণের ?বস্নয়কর ব্যতিক্রম দেখা গেল । বাগ্কারে ৮ ঘণ্টা কাটাইবার পর 
স্পীর ভোর রাঁত্র ৪টার সময় বোমাবিধবস্ত এবং আক্রান্ত বাঁলন ত্যাগ করিলেন । 


০ এ শ্ 


পহটলারের পাশ্বচর এবং নাৎসঈ পার্টর বড় বড় নেতাদের মধ্যে লোভ, ঈষণা এবং 
ক্ষমতা দখলের পার্পারক দ্বন্ অত্যন্ত প্রবল 'ছিল ॥। একমাত্র গোয়েবেলস ছাড়া এ*দের 
অনেকের মধ্যেই 1বদ্যাব্দ্ধির কোন প্রাখধন্ও ছিল না । গোয়েরিং, িমলার ও মাটি'ন 
বোরম্যান 'হটলারের শন্য স্থানে জামণননর ভাগ্যানয়ামকের আসনে বাঁসবার জন্য 
'1ভতরে িভতরে অত্যন্ত উচ্চাকাঞ্ক্ষী ছিলেন । সুতরাং হটলারের শেষের দিনগুলিতে 
এখদের কাষকলাপ চক্কাস্ত-প্রবণ হইয়া ডঠল ॥ 

মার্টন বোরম্যান চার বছর ধাঁরয়া অপেক্ষমাণ ছিলেন গোয়োরংকে ধহংস করার 
জন্য । কম্তু কোন উপযুস্ত সুযোগ পাই নাই । এবার সেই সুযোগ আসিল । 'কিজ্তু 
এঁদকে সময় খুব সগ্কীর্ণ । কারণ, হটলার যে কোন 'দিন মারা ঘাইতে পারেন । 'কিক্তু 
'ইতিপিবেই আইনগত ষে ব্যবস্থা রাহয়াছে, তাতে িউলারের পর গোয়েরিংয়েরই ক্ষমতা 
শাভ করার কথা । সতরাং এই আইনগত অবস্থার যদ কোন পাঁরবর্তন না ঘটানো 
যায়, ভবে গোয়েোরিংই হইবেন 1হটলারের উত্তরাধিকারশ এবং বোরম্যানের কপালে আর 
কোনদিন ক্ষমতা জুটিবে না। কিম্তু এতাঁদন পর তাঁর সুযোগ আসিয়াছে । গোয়েরিং 
তাঁর টেিগ্রামের দ্বারা বোরম্যানের ফাঁদে পা দিয়াছেন । কেননা, কাইটেল ও জল 
ইতিমধ্যে বাগ্কার ছাঁড়ুয়্া চাঁলয়া 'িয়াছেন এবং এখনও যে দুই তিনজন আছেন, তাঁরা 
কেউ গোয়েরিংকে বাঁচাইবার জন্য মাথা ঘামাইবেন না। সুতরাং বোরম্যানের পক্ষে 
সহবণ“ সুযোগ [ছিল [হিটলারের কানভাঙানি দেওয়ার ॥ বোরম্যান প্রথমেই হিটলারের 
পুষ্টি আকর্ষণ করিলেন গোয়োরংয়ের টেিগ্রামের সেই অংশাটির উপর যেখালে রান 
১০টার মধ্যে জবাব পাওয়ার দাব ছিল ॥। তিনি পারি্কার বূঝাইল্লা, দিলেন যে, 


৪০০ | িতশয় মহাষুণ্ধের ইতিহাস 


গোয়োরংয়ের এটা চরমপন্র বা “আলাঁটমেটাম্ । সেই বোরম্যান হিটলাকে আরও স্মরণ 
করাইয়া দিলেন ষেঃ ৬ মাস আগেই গোয়োরং সম্পকে" এই সন্দেহ করা হইয়াছিল যে” 
তানি ভিতরে ভিতরে মিল্রশন্তির সঙ্গে যস্ধবিরাতির আলোচনা চালাইবার জন্য চেঙ্টা 
কাঁরতোছিলেন । সুতরাং পরিম্কার বুঝা বাইতেছে যে, গোয়োরিং সেই চেম্টা চালাইবার 
জন্যই ক্ষমতা দখল 'কারিতে চাহিতেছেন । এবার সন্দেহবাতিকগ্রম্ত হিটলারের গভশর 
সন্দেহ আবার মাথা চাড়া "দয়া উঠিল । 'বগত ২০শে জুলাইয়ের ভয়াবহ হত্যা 
চক্রান্তের কথা তিনি আদো ভুলেন নাই । সতরাং গোয়োরংয়ের নিকট এক টোলগ্রাম 
পাঠাইয়া জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হিটলার এখনও সমস্ত ক্ষমতা খাটাইবার আঁধকার 
ও সামর্থ রাখেন, অতএব স্বাধীনভাবে কোন চেম্টা ( যুদ্ধাবরাতর ) চালানো 'নাষিম্ধ 
করা হইল । 

তখন পর্ধস্ত আলবাট“স্পশর বাগকারেই ছিলেন । হিটলার তাঁর সামনেই গোয়েরিংয়ের 
বরৃদ্ধে তীত্র রোষ প্রকাশ কারলেন এবং বাঁললেন যে, গোয়েরিং অত্যন্ত দুনরীতিগ্রন্ত ও 
নেশাগ্রস্ত এবং তাঁর কাজকমেও তান ব্যথ* হইয়াছেন । 

একথা বলার পরেই 'হটলার কছটা শাম্ত হইলেন এবং বাললেন--ণগোয়োরিং যদি 
আত্মসমর্পণের কথা চালাতে চান, তবে, চালাতে পারেন । এখানে একমান্র ব্যান্তর কথাই 
বড় নয়। 

এই মম্তব্যের পরেই হিটলারের মেজাজ আবার 1বগড়াইয়া গেল এবং বোরম্যানের 
প্ররোচনার এই মর্মে এক টৌলিগ্রাম গোয়োরংকে পাঠানো হইল যে, গোয়েরিং নাৎসী 
পার্টি এবং ফুরারের প্রাতি বি*বাসঘাতকতা করিয়াছেন । এর একমান্র শান্ত হইতেছে 
মৃত্যুদণ্ড । তবে, নাৎসী পাটি” ও রাশ্ট্রের প্রতি তিনি দর্ঘকাল সেবা করিয়াছেন । 
সুতরাং তাঁকে এই শতে ক্ষমা করা যাইতে পারে? যদি তিনি আঁবলম্বে তাঁর সমস্ত পদ 
থেকে ইস্তফা দেন । গহটউলার দাবী করিলেন-_-এর জবাবে গোয়োরংকে আবিলদ্বে উত্তর 
দিতে হইবে “হাঁ কিংবা না”। 

কিন্তু বোরম্যান এই সযোগে তাঁর ধূর্ত বাদ্ধি খাটাইয়া ওবারস্যালজবার্গে অবাঁস্থত 
এস. এস. বাহিনীর নেতাদেরকে আর-একখানা টোঁলগ্রামে জানাইয়া দিলেন গুরহতর 
দেশদ্রোহতার অপরাধে গোয়োরং এবং কোলার ও ল্যামস সহ তাঁর সমস্ত পরামশর্দাতা ও 
উপদেষ্টাদেরকে আবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য । সোদন রাত্র 'দ্বিপ্রহরের পর দলবলসহু 
গোয়োরিংকে গ্রেপ্তার এবং তাঁদের স্ব স্ব গৃহে আটক করা হইল । হটলারের পর বান 
আছ্বিতয় ক্ষমতার আঁধকারশ ছিলেন এবং জামণনীর ইতিহাসে 1যাঁন একমাত্র “রাই 
মার্শাল” ছিলেন, যাঁর বিলাসিতা, দাম্ভিকতা এবং এশ্বর্য 1ছিল অপাঁরাঁমিতঃ ধযাঁন সমগ্র 
জামান বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপাতি ছিলেন, তাঁকে এভাবে চডড়ানস্ত অপমানের মধ্যে 
গ্রেন্তার করা হইল । 
- পরদিন বালনে ঘোষণা করা হইল যে, স্বাস্ছ্যের কারণে গোয়োরং তাঁর সমস্ত পদে 
ইস্তফা 'দয়াছেন । অর্থাৎ বোরম্যানেরই জয় হইল এবং আবার গহটলারের উত্তরাধিকারণর 
প্রশ্নাটি দেখা দিল 1১ 

২৪শে এ্রাপ্রল সোভিয়েত বাহনন বাঁলন 'ঘিরিয়া ফোলল এবং বাঞকার অবরুদ্ধ 
হইল । এরই সময বারর্লনবাসীদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য রটনা করা হইল বে, জেনারেল 


৯ ট্রেভর রোপার ।॥ পন্তা ১৪৪-৪৫ 1 


ভুগভের আঁস্তম আশ্রয়ে 'হটলার ৪8০১ 


ভে্কের ( ৬/০০০1. ) বাহন পশ্চিম দিক থেকে আগাইয়া আসিতেছে বাঁলিনকে 
উদ্ধারের জনা । 'কিশ্তু এই সমস্তই ছিল মিথ্যা গুজব মাত্র । হিটলার তাঁর অবরুদ্ধ 
বাগ্কারে যে অবস্থার মধ্যে ছিলেন, তাতে বাঁহজ“গতের সঙ্গে তাঁর সম্পক" প্রায় ছা হইয়া 
গয়াছিল এবং বাস্তব অবস্থা সম্পকে তাঁর ধারণাও 'ছিল সামান্য । ইতিমধ্যে হিমলারের 
বদলে কনেল-জেনারেল হেইনারাঁসকে (065101198) নিয়োগ করা হইল এবং রেডিও- 
টেলিফোনের যে সামান্য যোগাযোগ জেনারেল স্টাফের সঙ্গে ছিল, সেই সত্র ধরিয়া 
হিটলার পাগলের মত খোঁজ নিতে লাগলেন- হেইনারসি, ভেৎ্ক প্রভাতি কোথায় £ 
কাইটেলই বা ক কাঁরতেছেন 2 'কিজ্ভু এই সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না ॥ 
কেননা, সৈন্যবাহনীগুলি কাষণত ছত্রভঙ্গ হইয়া 'গয়াছিল এবং পারস্পরিক যোগাযোগ 
নষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলা দেখা 'দয়াছিল । এঁদকে প্রচণ্ড গোলাবষ'ণে চ্যান্সেলা'র ভাঁঙ্গয়া 
পাঁড়তেছিল । এই দুর্যোগের মধ্যে রাণ্রিবেলা প্রচার দপ্তর থেকে গহটলারের বাথ্কারে 
খবর পেশছিল যে, হমলার কাউন্ট বান্নডোটের মারফৎ পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধাবরাতর 
আলোচনা চালাইতেছেন । ব2াটশ সংবাদ সরবরাহ প্রাঁতষ্ঠান রয়টারের মারফৎ এই খবর 
বদেশশ সংবাদপত্রে প্রচারত হইয়াছিল ।-*. 

হিটলারের পাতালপূরীর আস্তানায় এই সময় শেষ যে দুই ব্যাস্ত সাক্ষাতের জন্য 
আসয়াছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন জামণননর সবচেয়ে খ্যাঁতিসম্পন্না মাহলা পাইলট 
€ টেস্ট পাইলট )-_নাম হামলা রিৎসং ( নৃহ1008, ২০15০] ) এধং অপরজন হইতেছেন 
গমউঁনক থেকে আগত সেনাপাঁতি রিটার ফন গ্রনম (7২20651 ৮০0 01517) ) 1 ২৬শে 
গাপ্রল্‌ সন্ধ্যায় জীবন 'াবপন্ন করিয়া হালা রিংস কোনমতে বার্লিনের বাগ্কারের 
পেশীছিলেন বটে, কিম্তজ যে মানে তাঁরা আসয়াছিলেন, রুশদের গুঁলিবষণে সোটি 
ঘায়েল হইয়াছিল এবং জেনারেল গ্রশমের একটি পা চ্ণ হইয়া 'িয়াছিল । তাঁর পায়ে 
যখন অস্্রোপচার করা এবং ব্যান্ডেজ বাঁধা হইতোছুল, তথন 1হটলার সেখানে আসিয়া 
হাজির হইলেন এবং গ্রামকে জানাইয়া দিলেন যে, গোয়েনিং তাঁর প্রাত এবং দেশের প্রাতি 
ধব*বাসঘাতকতা কাঁরয়াছেন । এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার এবং সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা 
হইয়াছে এবং তাঁর শূন্যপদে জেনারেল গ্রীমকে সমগ্র 'বমানবাহনীর প্রধান সেনাপাঁতির 
পদে গনয়োগ করা হইল ॥। এমন ?কি তাঁকে মার্শাল পদবীতে উন্নীত করা হইল । বলা 
বাহ্‌ল্যঃ আহত গ্রশধম হতবাক হইলেন । কেননা, এই আদেশ তাঁকে বেতারবাতণ 
যোগেও জানাইয়া দেওয়া যাইত, তা* হলে এভাবে শত্রুর গৃজিতে তাঁকে আহত হইতে 
হইত না! কিংবা বাত্কারে শুইয়া থাকিয়া 'তিনাঁট মূল্যবান দবসও নম্ট কাঁরতে হইত 
না! ি্তু জাম্ণানীর রণপ্রভু হিটলার চাহয়াছিলেন তাঁকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁর মনের 
কথা জানাইয়া দিতে । অতএব গোয়োরংয়েয় টোলিগ্রামাটি তিনি বিমানবাহিনীর নূতন 
সেনাপাঁতিকে পাঁড়রা শুনাইলেন এবং রুদ্ধ উত্বেজিতস্বরে বাঁললেন-_“গোয়োরং অত 
বড় কাপুরুষ যে, আমাকে না জানাইয়া শত্রুর সঙ্গে গোপনে যোগাবোগ স্থাপন 
কাঁরয়াছে ॥ 

হঠাৎ তাঁর মুখের শিরাগাল ফুলিয়া উঠিল এবং তাঁর হাত-পা কাঁপিতে লাগল । 
গহটলার ছিৎকার করিয়া উাঠিলেন--.'এত বড় স্পর্ধা আমাকে সে চরমপন্র পাহাইস্লাছ্ছে !' 
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৪০২ ছ্িতীয় মহাবুদ্ধের ইতিহাস 
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( অথাৎ সহজ কথায় হট লারের বন্তব্য ছিল এই যে, এমন কোন অসম্মান, এমন 
কোন বি*বাসঘাতকতা, এবং এমন কোন ক্ষাতি নাই, যা” তাঁর প্রাতি করা হয় নাই ! 
অতএব এখানেই শেষ )। 

এইসব কথা বলিতে বালিতে 'হটলারের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল । 
এঁদকে বাঁলনের উদ্ধারের জন্য 1হটলারের প্রত্যাশিত পাশ্চম দিক থেকে জেনারেল 
ভেগ্কের অধীন ১২নং আম কিংবা উত্তর দক থেকে জেনারেল হেইনারাঁচির অধীন 
ভিশ্চুলা আমিণ্রুপ কিংবা দাঁক্ষণ দিক থেকে জেনারেল বুশের (8555০) অধীন ৯নং 
বাহনীর কোন সৈন্যণলই আগাইয়া আসল না বা আসতে পারল না। কারণ এই 
সমন্ত সৈন্যবাহনীর কোনই শান্ত 'ছিল না এবং সেগুঁল 1ছন্নাভিল্ন হইয়া 1গয়াছিল ॥ 
গহটলার তাঁর উত্তপ্ত মীস্তন্কের ক্পনায় এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দেখিতে ছলেন । 
অথচ ২৮শে তারিখ পযন্ত অপেক্ষা করার পরও তাদের কোন খবর পষস্ত পাওয়া 
যাইতোঁছিল না। 

২৬শে এাপ্রল রাত্ত থেকে রুশ কামানের গোলা সোজাস্হাঁজ চ্যাম্সেলারর উপর 
আসিয়া পাঁড়তোছল এবং বাগ্কার সহ সমগ্র এলাকা যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগল ॥ 
আর বাণগ্কারের অভ্যন্তরে যাঁরা ছিলেন তাদেরকে কেন্দ্র করিয়া যেন পাগলামির দৃশ্যের 
অবতারণা হইল । নাচ, হল্লা ও মদ্যপান ইত্যাঁদর মত্ততা দেখা দিল । অর্থাৎ জীবনের 
এক বেপরোয়া রূপের উদ্ঘাটন হইল--প্রত্যক্ষদ্শর্শখ মহলা পাইলট হাম্বা রিৎস-এর 
বণ“না অনুসারে ॥ 

সেই অবস্থায়ও জেনারেল গ্রীম এবং হান্বা রিংস 1হটলারকে অন:রোধ করিলেন 
বাঁলন ছাড়িয়া চাঁলয়া যাইতে । 'কিজ্তু 1হটলার আগের মতই অস্বীকৃত হইলেন 
এরং ঘোষণা কাঁরলেন যে, রুশরা বালিন দখল কারয়া নিলে তান এবং ইভা ত্রাউন 
একত্রে আত্মহত্যা কারবেন এবং তাঁদের দেহ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইবে- এই 
ব্যবস্থা তান পাকা করিয়া প্লাখিয়াছেন । তখন হাল্লা রৎস এবং জেনারেল গ্রশমও 
বাঞ্কারে অবস্থানের এবং হিটলারের সঙ্গে মত্যবরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । হিটলার 
তাঁদেরকে এক শিশি কাঁরয়া বিষ দিলেন স্কটজনক অবস্থায় ব্যবহারের জন্য ॥ 

ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনাঁত ঘাটিল এবং রুশরা বাল'নের অভ্যন্তরে. আরও 
আগাইয়া আসিতে লাগল । ২৮শে এাপ্রল তাঁর্িখাট বাগু্কারের বাসন্দাদের পক্ষে 
নিদারহণ হইয়া উঠিল । কারণ, এীদন রাত্রে বি. ব- সর সংবাদে প্রচারিত হইল 
যে» ধহমলার সুইডিশ সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর 
আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সংবাদ যেন বাগু্কারের অভ্যন্তরে বজ্রপাত 
ঘটাইল এবং প্রায় সকলেই 'িমলারের 'ব*্বাসঘাতকতার বরুদ্ধে চখৎকার কারয়া 
উঠিলেন । 'হটলার এই সংবাদে স্তুন্ভিত হইয়া গেলেন । কেননা হমলারকে তান 
সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাল্য়া মনে কারতেন । অথচ তাঁর এই নশচতা শু বশ্বাসঘাতকতা 2 
গোয়োরং তব গহটলারের কাছে অনুমণত চাঁহয়াছিলেন সরকার ক্ষমতা লাভের জন্য । 
ণিকজ্ঞ: হমলার ততটুকু 1নয়মকানূনেয় জন্য পর্ষস্ত অপেক্ষা করেন নাই । গহটলারের 
' অজ্ঞাতসারে অঅসমপণের চক্রাস্ত কারয়াছেন । গহটলারের এখন সন্দেহ হইল সকলেই 
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তাঁর 1বরুদ্ধে চক্রান্ত ও িব*বাসঘাতকতা কাঁরতেছে । অন্যথা বাঁর্লনকে উদ্ধারের জন্য 
কোন সৈন্যবাহনধ আগাইয়া আসিল নাকেন? হিটলার ক্রোধে জ্বালতে লাগিলেন ৷ 
শহমলারের এই 1ব*বাসঘাতকতা ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার বাঁলয়া তাঁর কাছে 
প্রতিভাত হইল । সতরাং ২৮-২৯ শে রান্রবেলা গহমলারকে পদচ্যত এবং তাঁর 
উত্তরাধকারের দাঁব বাঁতল কাঁরয়া ?তানি দাঁললপপ্র স্বাক্ষর কাঁয়লেন । 
এঁদকে হিমলারের ঘটনার হটলারের সাঁম্দপ্ধ মন আরও সন্দেহাতুর হইয়া উঠিল । 
হেরমন ফেগোঁলন (668০151,) ছিলেন 1হটলারের দরবারে 'হিমলারের প্রাতানাঁধ ৷ 
হিটলারের সন্দেহ হইল যে, ফেগোঁলনও নিশ্চয়ই হিমলারের প্রস্তাবিত আজঅসমর্পশের 
চক্রান্তের সঙ্গে জাঁড়ত আছে । অন্যথা 'হটলারের কাছে অনহমতি না দিয়াই সে 
বা্কার থেকে এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে পালাইতে চাঁহিযাছে কেন 2৪ কাষতঃ 
সে ২৬শে তাঁরখে নিঃশব্দে বাৎকার থেকে সারয়া পাঁড়য়াছিল । পরদিন অপরাহে 
শৃহটলারের সেটা নজরে আসল এবং তৎক্ষণাৎ 'তাঁন এস. এস. বাহনীর একটি দলকে 
'শাঠাইয়া দিলেন ফেগোঁলনকে ধারয়া আনার জন্য | প্রকাশ যে, গেস্টাপোর আঁধকর্তা 
ময়েলারের 1নকট সে স্বীকার কাঁরয়াছল যে, 'হিমলার ও বানণডোটের মধ্যে 
সাক্ষাতের কথা সে জানত । ফেগোঁলনকে গ্রেপ্তার এবং পদচ্যুত করা হইল । 
হিটলারের প্রণাঁয়নশ ইভা ব্রাউনের ভগ্রণকে সে বিসাহ কারিয়াছিল । সুতরাং তার আশা 
ছিল ইভা ব্রাউন নিশ্চয়ই হিটলারের প্রাতাহংসা থেকে তাঁর ভগ্মশপাঁতকে বাঁচাইবার চেষ্টা 
'করিবে । কিল্তু ইভা কোন চেষ্টাই কারল না। বরং হান্না রিংসের কাছে কাঁদো 
কাঁদো সরে সে বাঁলল “আহা বেচারা আডলফ ! সকলেই তাঁকে ত্যাগ কাঁরয়াছে । 
সকলেই তাঁর প্রাতি বি*বাসঘাতকতা কারয়াছে। বরং ১০ হাজার লোকের প্রাণ যাউক, 
সেও ভালো, তবু জার্থানশ তাঁকে (হিটলারকে ) যেন না হারায় ।+ 
িটলারের রন্তপিপাসা জাগয়া উত্তিল! ফুরারের হৃকুমে সশস্ত্র প্রহরখরা 

ফেগেলিনকে বাত্কারের বাইরে চ্যাম্সেলারির বাগানে 'নয়া গেল এবং সেখানে গুলি 
করিয়া মারিয়া ফোঁলল ।*** 


এদিকে রাঁত্র 'ছিপ্রহরের পর িহটলার জেনারেল গ্রীমের কক্ষে আসলেন এবং 
তাঁকে তর শেষ হুকুম ধদিলেন-- 

প্রথমতঃ জার্মান 'বমানবহরের সাহায্যে চ্যান্সেলার আক্রমণকারী রুশসৈন্যদের 
গঘাঁটির উপর বোমা বষণণ কাঁরয়া ঘাঁটগ্ীল ধবংস কারয়া দিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ 
হিমলারের মত জঘন্য 'বি*বাসঘাতককে 'িনশ্চয়ই গ্রেপ্তার করিতে হইবে । হিটলার 
চংকার করিয়া বালিলেন--“একজন 'ীবম্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই আমার শন্যপদে বসিতে 
দেওয়া হইবে না। সেই ব্যবস্থা তোমাকে অবশ্যই পাকা কারতে হইবে 1? 

জেনারেল গ্রীম (0315103 ) এবং হালা রিৎস ( £২611501) ) বার্লনের ভুগভের 
আশ্রয়ে থেকে রুশ আক্রমণের গুরুতর িবপদ মাথায় নিয়া ?বসানযোগে যাত্রা কারলেন। 
ইভা ব্রাউন তাঁর বোন 'মসেস ফেগোঁলনের কাছে একখানা চাঠি গলাঁখয়া হালা 'রিৎসের 
হাতে দিতে চাঁহয়াছিল । কিস্তু চিঠিটা এত বাজে ছিল যে. 'রৎসের 'নকট তা অপাশ্য 
মনে হইয়াশছল । কিন্তু ইভা যখন সেই 'চঠি 'লাখতোঁছল, তখন ইভার ভগ্রশপাঁত 
ফেগ্পোলনের মৃতদেহ চ্যান্সেলারর বাগানে গোরে দেওয়া হইতোঁছল ! 


নবম পর্ব 
পঞ্চম অধ্যায়: 
মুসোলিনীর চরমদণ্ড 8 উপপত্বীসহ নিহত 


হিটলার যখন বালিনের ভূগভে তাঁর আ্তিম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরব গু, 
পশ্চিম দ;ই দিক থেকে জামণনী যখন ক্রমশঃ চড়াস্ত পতনের মহখে পাঁড়তোছিল, তখন; 
তরি মিতা ও সমরসঙ্গী এবং ইউরোপে ফ্যাসিজমের প্রথম প্রাতি্ঠাতা মুসোিনন 'ি 

অবস্থায় ছিলেন 2 একথা আগেই উল্লেখ (বন্ঠ পরব তৃতশম্ন অধ্যায় দ্রণ্টব্য ) করা 

হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের নিদেশে স্কোরাঁজন (91.0126159) 

কর্তৃক বন্দী মুসোলিনীর (১৯৪৩১ ২৫ শে জুলাই ইতালশর রাজা কতৃক পদছ্যত ) 

উদ্ধারের পর উত্তর ইতালণর লেক গারডা অঞ্চলে একাঁটি নতুন ফ্যাসস্ট িপারিকান 

গ্বননেন্ট স্থাপন কাঁরয়াছিলেন । রোম থেকে ৫০০ মাইল দূরে স্যালো নামক ক্ষুদ্র 

শহরে এই সরকারের দপ্তর প্রাতাঁণ্ঠিত হইয়াছিল । এজন্য এই নতুন সরকার “স্যালো 

রপপারক+ নামে পাঁরাচিত ছিল । আসলে এটা কোন স্বাধীন ও সাব্ভোৌম গবনমেন্ট 

ছিল না এবং মসোলিনদ নিজেকে এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বলে ঘোষণা করিলেও এর 

1বন্দুমান্র স্বাধীনতা ও শাসনকার্য চালাইবার ক্ষমতা ছিল না। এটা ছিল সম্পৃণ“রূপে 
নাৎসী জামণনশর কবাঁলত এবং হিটলার ও তাঁর প্রাতনিধিদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত 

যদিও স্যালো 'রিপার্িকের তথাকাঁথত কয়েকজন মন্্ীগও ছিল । প্রকৃতপক্ষে মসোলিনী 
এস. এস. জামণন গুণ্ডাবাহনশর দ্বারা পাঁরবোণ্টিত 'ছিলেন। 'যনি বিশ বছর ধাঁরয়া 

ইতালশর ভাগ্যবিধাতা এবং আন্তজাতিক জগতের একজন নেতা ছিলেন, তাঁর পক্ষে এই 

অবস্থা বরদাস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। অথচ মসোলিনীর পক্ষে স্বাধীনভাবে 

িছ? করারও উপায় ছিল না। মুসোলিনন তখন নিতান্তই হতাশ ও ভগ্রস্বাস্ছ্য ৮" 
তবঃ নাৎসা জাম্মানদের অসম্মানজনক ও অসহনীয় কবল থেকে তান শ্রাণ পাইতে 

চাহিলেন । 

১৯৪৪ সালের শেষভাগে ইতাল্লীতে 'ন্রপক্ষের অগ্রগাতি শহর: হইল এবং জামণানদের 
গোথিক লাইন নামে প্রাতরক্ষার ব্যহ ভাঙ্গয়া গেল এবং উত্তর ইতালণ ক্রমশঃ বিপদের 
মুখে পাঁড়ল। জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাঁসস্টরা একতে বাধাদানের কথা চিন্তা কারতে 
লাগিল । 'কস্তু বাস্তবে তেমন-কিছু ঘাঁটল না। তখন ১৯৪৬ সালের আরম্ভে ইতালশয় 
কুস্টে মিন পক্ষের নতুন অভিযানের ফলে ইতালীর জার্মান নায়কেরা ষুম্ধাবসানের কথা 
ভাবতে লাগিলেন । কারণ, তখন ইউরোপের সবন্ত্ুই ফ্যাঁসিস্ট নেতাদের আঁধকাংশ 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে আর জয়লাভের আশা নাই। কিল্তু বলশোঁভিক 
রাশিয়ার ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন এবং এজন্য নানা সমত্র ধাঁরিয়া বৃটিশ ওমাকি'ন পক্ষের : 
নিকট যূম্ধাবরতি বা আত্মসমপণণের সুযোগ খশাজতে লাগিলেন । গোয়োরং হিমলার, 
গরবেস্ট্রপ এবং কালটেনব্রুনার প্রমুখ বাঘা বাঘা নাৎসধ নেতারা সুইডেন, মাদ ও 
সুইজারল্যান্ডে তাঁদের প্রাতিনিধি বা অনচরদের পাঠাইয়া কিংবা নিরপেক্ষ দূত মারফত 
শাশ্তি হ্ছাপনের জন্য আলোচনার চেশ্টা করিতে লাগলেন । বিশেষভাবে ইউরোপ 
নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ডের ভোগোলিক সংন্থান সুবিধাজনক বলিয়া এবং সেখানে, 
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সাকিন গোয়েন্দা শিরোমণি আলান ডালাসের প্রধান দপ্তর প্রাঁতাঙ্ঠিত থাকায় পশ্চিম 
“মন্রশান্তর সঙ্গে যুস্ধাবসানের চেষ্টা চলতে লাগিল । মৃসোলিনীও এই সযোগে 
জার্মান হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার কথা চিত্তা কারতে লাগলেন । কারণ, উত্তর ইতাঙসশ 
ছিল অত্যন্ত িজ্পসমহস্ধ অণুল এবং তখন পযন্ত 'মন্ত্রপক্ষের আধকারের বাইরে । কিস্ত- 
ইতালশর ফ্যাঁসমস্ট-বরোধশ দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা 'িংবা পাটিজান গোঁরলারা ক্রমশঃ 
শক্তিশালী হইয়া উঠিতোঁছলেন। এ'দের মধ্যে কমিউনিস্টরা ছিলেন বিশেষ শন্তিশালণ 
এবং ৬ট আযাশ্টি-ফ্যাসিস্ট দল এমনভাবে গাঁড়য়া উঠিতে লাগিল যে, তাঁরা শহর থেকে 
গ্রাম পর্ন্ত ছাইয়া ফোঁললেন ইতালীয় জার্মান ফ্যাঁসস্টদের [বিরুদ্ধে । পার্টজানদের 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজারে দাঁড়াইল এবং এদের সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক বা মহিলারাও যোগ 
ধদয়াছিলেন । নাৎসী ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধযাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্য তাঁরা উত্তর ইতালণর 
বড় বড় 'শি্প-কলকারখানাগুঁদিতে এবং রেলওয়েতে ধমণ্ঘট বাধাইয়া দিলেন । আর 
সেই সঙ্গে হানাদার গুস্ত আক্রমণ ও সাবোটাজ অনৃশ্ঠিত হইতে লাগিল । ফলে, 
ইতালীয়-জামণন ফ্যাঁসস্টরা পাঁট“জানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ ও বব'র প্রাতিহিংসা 
চরিতার্থ কারতে লাগল । এখানে শত শত পলাডস-”এর সৃষ্টি হইল এবং একটি 
“গ্রাম থেকেই ১৪০০ লোককে হত্যা করা হইয়াছিল ।১ 

উত্তর ইতালীর কলকারখানা ও 'শিজ্পোৎপাদনের গুরুত্বের জন্য এই অগ্লটা 
কাঁমিউীনস্টদের দখলে গেলে পশ্চিমী শান্তগুঁলর রাজনোতিক ভাঁবষ্যতের পক্ষে বিপদের 
কারণ ঘটেবে । সুতরাং এই পাঁরিণতি 'ানবারণের জন্য হয়তো ইঙ্গমার্কন পক্ষ ফ্যাঁসিস্ট- 
দের সঙ্গে শাস্ত আলোচনায় রাজী হইতে পারেন, এমন চিন্তা ঢুকিল নাতী নেতাদের 
মাথায় । এমন কি 'িছ:কালের জন্য হিটলার এবং সেই সঙ্গে মুসোলিনণর মাস্তন্কেও 
এই কজপনার ঢেউ খোঁলয়া গেল । আর ভ্যাটিক।ন বা খস্টান ধমগুর পোপের দপ্তরেও 
ফ্যাসিস্ট যুদ্ধের ধহংস ও গ্রাস এবং রন্তপাত ও বিপ্লব থেকে উত্তর ইতালকে রক্ষা করার 
জন্যে উদ্বেগ দেখা দিল 1*-*২ 

কিস্তু জার্মানদের পক্ষ থেকে এই সমস্ত শান্তি প্রচেম্টায় মিন্রপক্ষ তেমন কিছ সাড়া 
শদলেন না এবং সোভিয়েত রাশিয়া উত্তর ইতালশীর জার্মান নায়কদের এই সমস্ত প্রচেম্টা 
সন্দেহের চোখে দোখলেন এবং চাঁচিলের 'নকট আপাতত জানাইলেন । বিশেষভাবে 
প্রোসডেপ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর এই আপাতত আরও তণব্র হইল-_যাদও ম:সোদিনার 
মনে রূজভেল্টের মৃত্যু সংবাদ ছটা আশার সণ্চার করিয়াছিল এবং অন্যান্য ফ্যাসিস্ট- 
দের মত তারও মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমশ শান্ত- 
বর্গের ?বচ্ছেদও ঘাঁটিতে পারে । অবশ্য ফ্যাসিস্ট শাশ্তবগের বিপয়কর অবস্থার জন্যই 
এই মস্ত রঙও৭ন কম্পনা তাদের পক্ষে সাম্তবনা স্বরূপ ছিল 17, 

পদকে মহসোলনীর সঙ্গে জাম্ণানদের াবশেষ বাঁনবনা হইতোঁছল না। উত্তর 
ইতালণর স্যালো িপারিকে জার্মানশর নূতন দত রুডলফ র্যান (চ২9৫০1 ২৪1১0 ) 
অত্যন্ত ধূর্ত কুটনৌতক 'ছলেন এবং তান মৃসোলনণর গাঁতাঁবাধর উপর নজর 
রাখিলেন । আধকভ্ভু এস. এস. বাঁহনখর কমাশ্ডার জেনারেল উলফ (৬/০11) সামারক 
প্রাতানাঁধ হিসাবে মুসোঁলনীর শশী্ত প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত সত 


5০৬ ছ্ধতীয় মহাধুদ্ধের ইতিহাস 


ছিলেন । মাশণল গ্রাৎসিয়ানীকে মৃসোলিনী পছন্দ কারতেন না । কমু হিউলার 
তাঁকে মুসোলিনীর নতুন সরকারের সমরসচিব ও সেনানীমণ্ডলার প্রধানের পদে নিয়োগ 
কারতে বাধ্য করিলেন ।* অনর:পভ্ভাবে 'গুইডো বুফারানি (030150০ 87019-170£ ) 
স্যালো 'ল্পাবাঁলকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নযুন্ত হইয়াছিলেন । যাঁদও বৃফারনি 
একজন পাকা রাজননীতক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তবু মুসোলিনন তাঁর নিয়োগ বাতিল 
কারয়া দিলেন । 'কি্ত কি কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হইল, তা স্পম্ট বুঝা গেল না। 
সুতরাং জামণান মহল মহসোলিননর উপর খুব অসভ্ভুষ্ট হইলেন এবং জামণনীর সঙ্গে 
মুসোলনীর দৈনান্দন সম্পর্ক খুব খারাপ হইতে লাগিল ।- 
০ সী সহ 

মুসোঁলনী 'হটলারণ গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার কথা ভাবিতে লাগলেন, 
এবং ঠকভাবে একটা “ইতালশয় রাজনৈতিক মশমাংসার* হ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো 
যায়, সেই 'চন্তা তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগল । হটলারের কাছ থেকে তান ক্রমশ দূরে 
সায়া যাইতে চাঁহছলেন এবং পাঁশ্চিমশ শন্তিবগ্গের সঙ্গে একটা আপোস মমাংসায় 
আসবার জন্য মলানের আক" [িবশপের মারফৎ “রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে” লখিতভাবে 
একটি আবেদন পাঠাইলেন। এই আবেদনে তান উত্তর ইতালকে ধৰংস, রন্তপাত ও 
কমিউনিস্ট শবপ্রব থেকে রক্ষা করার, এমন কি 'রিপাব্রকান ফ্যাসিস্ট পাট ভাঙ্গয়া 
দেওয়ার প্রস্তাব পধ*স্ত করিলেন ৷ 'কিল্তু ৬ই াঁপ্রল ( ১৯৪৫ ) পযন্ত অপেক্ষা কারয়াও, 
তান তরি আত্মমমপ“ণের প্রস্তাবের কোন জবাব পাইলেন না । আধিকস্তু এ 1দনই তান, 
ইতালশয়-জামান বাঁহনীশর পক্ষ থেকে সুইজারল্যান্ডে যুদ্ধ বরতর আলোচনার 
সংবাদ শুনিতে পাইলেন । অবশ্য এই সংবাদ মিথ্যা ছিল না এবং এই শান্ত প্রচেষ্টার 
নাম ছিল “অপারেশন সানরাইজ" । ম:ুসোদিনশ এই সংবাদে হতভম্ব হইলেন এবং 
জামণন রাষ্্রদুতকে ডাকিয়া আনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে চাহিলেন ॥ কিস্তু ডঃ রুডলফ 
র্যান জানয়াও না-জানার ভান করিলেন এবং সামারক প্রাতাঁনাধ উলফকে ডুচের বরাত 
ও অসন্তোষ সম্পকে সাবধান কারয্স়াদিলেন | 5 

এখানে পানঠকবগকে আর-একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, মুসোলনীর 
অবস্থা ?িনতাস্তই শোচনীয় ছিল । উত্তর ইতালশর লেক গারভার পশ্চিম তরে যে ছোট্র 
স্যালো শহরে তাঁর “গবন“মেন্ট” প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেটা সম্প্‌ণ রুপেই জার্মানদের, 
কবাঁলত ছিল এবং লেক গারডাঃ লেক কমে, স্যালো ইত্যাঁদ জারগাগুীল ছিল 
সইজারল্যাণ্ড,। আজ্পসঃ [বিখ্যাত ব্রেনার 'গারবত+ অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সান্ষিহিত সমান্ত 
অণ্ঞলে, ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইতালশর আত্মসমর্পণ এবং ১৩ই অক্টোবর ইতালন 
কর্তৃক জামণানগর শবরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ।র পরেই ইতালী উত্তরে ও দাক্ষিণে ভাগ হইয়া 
1গয়াছিল । দক্ষিণ দিকটা ছিল 'মন্রপক্ষের দখলে । ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুন 'মন্রবাহনখ, 
রোম দখল কাঁরয়া 'িনয়াছিল । অর্থাৎ জাম্পণানরা রোম ছাঁড়য়া উত্তর ইতালশতে চালয়? 
গৃগয়াছিল । তারপর থেকেই উত্তর ইতালীতে বাক ইতালীয় ফ্যাঁসম্ট ও জামানদের 
ণবরুদ্ধে পাঁটিজান ও গোরলা বাহনী সংগঠিত হইতে থাকে এবং শেষ পধস্ত ভারাই, 
বিখ্যাত 1সলান শহর সহ সারা উত্তর ইতাল? ছাইপ়া ফোলয়াছিল । 


৮৯ এ শশী শ-স্পিজ 


১ ডুচে-রচাড- “ কোির়ের, পুহ্ঠা ২৮০1 
ই। 'দি লাস্ট ডেইজ অব মুসোলিনশর, প্ঠা ২৭৯। 
ভ। দি লাস্ট ছান্ড্রেড ডেইজ-, পৃষ্ঠা ৫৩০। 


মুসোলিন্নর চরম দণ্ড 8০৭ 


এই অবস্থার মধ্যে মসোিনী স্যালো শহরে জামণানদের আশ্ররে “স্বাধশন” সরকার 
গঠন কারলেন ॥। কিম্তু তখন তিনি দেহে ও মনে ভাঁঙয়া প্াঁড়য়াছিলেন । কারণ 
কার্য তঃ তখন তান ফুরারের ইতালশয় এজেণ্টে পাঁরণত হইয়াছিলেন এবং তাঁরই চাপে 
পাঁড়য়া ভেরোনা জেলে তাঁর জামাতা কাউণ্ট চিয়ানো (প্রান্তন পররাশ্ট্র মশ্ত ) ও 
অন্যান্যের ?বচার প্রহসন ও প্রাণহনন অনহচ্ঠিত হইয়াঁছল । অথচ কন্যা এজ্ডাকে 1তান 
ভালোবাসতেন । কিল্তু এই ভালোবাসার জোরেও তিনি তাঁর জামাতাকে 1বশ্বাস- 
ঘাতকতার আভিধোগ থেকে রক্ষা করিতে পারলেন না এবং কাধতঃ কন্যার কাছে মুখ 
দেখাইতেও সাহস পাইতোছিলেন লা । মন্দভাগনী কাউস্টেস এঙ্ডা পোকে-দুঃখে- 
ক্ষোভে ভাঙ্গয়া পাঁড়য়াছিলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পিতা মৃসোলনশকে 
আত্মহত্যার জন্য বলিরা পাঠাইয়াছিলেন । কস্তু আশ্চষ এই যে, মসোলিনীর স্তর 
জামান পক্ষপাতন ছিলেন, তার জামাতা কাউপ্ট চিয়ানোর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছলেন এবং 
তাঁর প্রাণদশ্ড সমর্থন কারয়াছিলেন ! 

অধিকন্তু এই সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চারর্চল কমম্সসভার এক বন্তৃতা 
তগব্রকণ্ঠে মন্তব্য কারলেন যে, 'নজের জামাতার রন্ডে হাত কলছ্কিত কাঁরয়া নসোলনন 
আবার ইতিহাসের পন্ঠায় দেখা দিতেছে ! 

চাঁর্চলের এই মন্তব্য মুসোঁলিনীকে গভীরভাবে আহত কারয়াছল । সুতরাং 
"তান এক যাজকের কাছে প্রার্থনা কাঁরলেন তাঁর “আত্মার শান্তর জন্য” এবং “ভগবানের 
সঙ্গে তার আত্মার সংযোগ বিধানের চেস্টা করার জন্য ।”” 

কিল্তু ভগবানের দরবারে মহসোিনশর শাক্ত প্রাথথনার কি দশা হইয়াছিলঃ তা 
জানার সুযোগ ছিল না। তবে ১১ই প্রল, ১৯৪৬, এটা জানা গেল যে, পাশ্চিমীীদের 
গিনকট তাঁর যুদ্ধ 'বরাতির বা শাভ্তর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল । সইজারল্যাশ্ডে 
ডালেসের দপ্তর থেকে ভ্যাঁটকানের মারফৎ মহসোলিন*ঈকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, 
একমান্র 'নঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া মন্তরপক্ষের নিকট আর কিছ; গ্রহণযোগ্য নহে । 

ক ১৪ ৪ 

লেক গারডা ও স্যালো থেকে মমসোঁলনী এবার তাঁর গবন“মেন্ট 'মলানে 
স্ছানাস্তরিত কাঁরতে চাহিলেন এবং ১৬ই এাপ্রল সকালে তারি 'মান্ত্রসভার' নিকট সে 
কথা ঘোষণা কারলেন । অবশ্য তার আগে তান বাঁলয়াছিলেন যে, মাঁদ শেষ যুদ্ধ 
চালাইয়া মারতেই হয়, তবে, তান স্বদেশের ভূমিতেই মারিতে চান এবং উত্তর 'দকে 
ভালটোলিনাতে তিনি তাঁর শেষ দ্ধ কাঁরতে চান । কি্ত; তাঁর এই প্রস্তাবে বাধা দিলেন 
মাশল গ্রারীসয়ানী । কারণঃ তাঁর মতে জার্মানীর সম্মত ছাড়া এমন কাধ করা 
উাঁচত নয় । আর বাধা দিলেন ইতালীতে জামশনশীর সামারক প্রতিনিনাধ এস. এস. 
জেনারেল উলফ । আঁধকন্তু উলফ মহসোলিনীকে ব:দ্ধাবরাঁতির কোন আলোচনা 
চালাইতেও 'নষেধ করিলেন । কারণ, এটা মানিয়া নিলে মহসোলন'র স্বাধীন সভা 
স্বধকার কাঁরতে হয়, যেটা ছিল জামণানীর স্বাথের একাম্ত বিরোধী । এদিকে 
জেনারেল উলফ ইতালণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য বার্লনে আহ্‌ত হইলেন 17. 

1কল্তু 'ভুচে মিলানে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ আয্মোজন কাঁরলেন । তান মনে মনে 
*্ছর করলেন এই যুদ্ধের একটা “ইতালীয় মখশমাংসা” করিতেই হইবে । সুতরাং মিলানে 


৯।॥ ভুছে--রিচাড কোঁলির়র, পত্চ্চ। ৩০৩ | 
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শিয়া তিনি পারটিজানদের কামিটির সঙ্গে অথবা পাঁশিমীদের সঙ্গে ঘুষ্ধ বিরাতির 
আলোচনা করিবেন 'ফিংবা শেষ পর্স্ত ভলটোরনাতে গিয়া জশবনের শেষ সংগ্রাম 
চালাইবেন । 

আগেই বলা হইয়াছে মুস্োলিনী হিটলারের কাছ থেকে দরে সারিয়া যাইতে 
চাহতোছিলেন । কারণ, [তিনি বুঁঝয়াছিলেন যে, 1তাঁন যেন মাকড়শার জালে আটকা 
পাঁড়য়াছেন । অপর পক্ষে 'হিউলারও ১৯5৩ সালের জুলাই মাসে ইতাল'তে 
মুসোঁলিনীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই মসোলিনশর সম্পকে 
মোহমনন্ত হইতেছিলেন । সেই সময় তিনি তাঁর অস্তরঙ্গদের সঙ্গে গোপন আলোচনা 
প্রসঙ্গে স্বীকার কাঁরয়াছিলেন যে, মুসোীলনঈর সঙ্গে তাঁর “অচ্ছেদ্য বম্ধূত্ব” সম্ভবতঃ 
ভুল হইয়াছিল । 'স্পন্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যেঃ ইতালাীর সঙ্গে আমাদের মল্রতা 
আমাদের শত্রুদের পক্ষে আধকতর স:গবধাজনক হইয়াছিল! আমাদের সব*প্রকার চেষ্টা 
সত্বেও যাঁদ এই যুদ্ধে আমরা হাঁরয়া যাই, তবে, বুঝিতে হইবে সেই পরাজয়ের জন্য 
ইতালীর সঙ্গে মিন্রতা কম দায়প ছিল না। ইতাল আমাদের সবচেয়ে বেশ উপকারে 
আসতে পাঁরত, যাঁদ সে সংঘর্ষে যোগদান না কাঁরত ॥ ধীকম্তু তব 1হটলার এখনও 
ইতালীর জন্য যেন একটা “সহজাত প্রেরণা” বলেই বম্ধূতা অনুভব করেন । 'কম্তু 
“আম নিজেকে দোষণ বাঁলয়া সাব্যস্ত কার এজন্য যে, আদম য্াযান্তর কথা মান নাই-- 
ধার জন্য ইতালীর সঙ্গে বন্ধৃতায় আমাকে নম করিয়া তুলিয়াছিল ।”* 

1কম্ভু মুসোলিনশর সঙ্গে এই “নিমণম বম্ধূতার বা পাশাঁবক মিন্রতার” (কোন কোন 
লেখক যেমন- এফ. ভিউ. 'ডিকিন এই ক্ষেত্রে “ব্রুটাল ফ্রেপ্ডাশিপ” শন্দাঁট ব্যবহার 
করিয়াছেন ) আয়£ও শেষ হইয়া আ'সিতোছিল । ১৮ই এপ্রল সন্ধ্যা সাতটায় মুসোলিনা 
জামণন নিরাপত্ঞা বাহিনীর পাহারায় &টি মোটরগাড়ী এবং একাঁটি মালভার্ত দ্রাকের 
কনভয় যোগে মিলানের দিকে রওনা হইলেন এবং রাত্র ৯টার 'িমলানের নগররক্ষীর 
দপ্তর বা আবাসই 'ছিল মুসোঁলনপসর শেষ কর্তৃত্বের আশ্রয়স্থল এবং এখানে তিনি 
1মলানের কয়েকজন বশিম্ট ব্যান্তর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কারলেন ॥ 

কাঁডনাল সংস্টারের ( 5০1৮53৩7 ) নধ্যস্থতায় 'মলানে আর্কাবশপের প্রাসাদে 
মৃসোলিনীর সঙ্গে পার্টজান বাঁহননর ন্যাশনাল কামাট অব লবারেশন-এর 
প্রাীতীনাধিদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল । মুসোঁলিনশর দিকে তাকাইয়া 
কাডণনালের মনে হইল যে, এএক নিদারুণ বপষয়ে মুসোলিনী যেন স্তব্ধ হইয়া 
গায়াছেন 1” তব্য কার্ডিনাল তাঁকে একটু চাঙ্গা কারততি চাহলেন এবং বাঁললেন যে, 
ইভালশকে আর অনাবশ্যক ধহংসের মধ্যে ট্যানয়া না নয়া তাঁর উচিত আত্মসমপপ 
করা। কস্ত্‌ জবাবে মৃুসোলিনশ বলিলেন যে, 'তাঁন ৩০০০ কালোকুতা সৈন্যসহ 
ভালটেলিনাতে গিয়া শেষ যুম্ধ চালাইবেন। কিন্তু কাডি'নাজ তাঁকে স্মরণ করাইয়া 
দিলেন যে, ভুচের মনে ষেন কোন মোহ না থাকে, তিন হাজার দরের কথা, তিনশত 
কালোকৃতশও তান পাইবেন কিনা সন্দেহ । মুসোিনী জবাব দিলেন যে, তাঁর কোন 
মোহ নাইঃ তবে 'তিনশতের চেয়ে কিছ বেশশ পেতে পারেন । 

ইতিমধ্যে মসেলিনশর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য লিবারেশন কামাটির 
তিনজন 'বাঁশব্ট প্রাতানিধ আপিয়া হাজির হইলেন । কিম সেই সময় হঠাৎ মার্শাল 


' . ৯ | 'দ জাস্ট হালজ্রেভ ডেইজ, পৃত্ঠা ৫৩০ 
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'প্যাংসিরানি মুসোধীলনপর দুইজন মন্ত্রীসহ সেখানে উপাস্থত হইলেন । কাডিনালের 
প্রস্তাব অনুসারে তাঁরা সকলে একাঁটি বড় গোলটোবিলের চারদিকে আসন গ্রহণ কাঁরলেন । 
-মুসোলনন যেন কিছুটা অধৈষের সঙ্গে লিবারেশন কমাটির সদস্যদের জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন--“আপনাদের প্রস্তাব কি 2, 
পাটিজানদের মহখপান্র মারাজ্জা ( 1৮19,7822৯ ) জবাব দলেন--“আমাদের প্রস্তাব 
খুব ছোট্ট এবং সনদি্ট । আমরা শুধু আপনার আআসমপণের দাব করতে ও গ্রহণ 
করতে এসোছি ।” 
মুসোলিনী বাধা দিয়া বাললেন--“আমি িজ্তু সেজন্য আস নি । আমার সঙ্গে 
কথা ছিল আমরা একল্লে মিলে শতণাদ সম্পকে" আলোচনা করবো । আম এসেছিলাম 
আমার লোকজনঃ তাদের পাঁরবারবর্গ ও ফ্যাসিস্ট মিলাশয়ার রক্ষাকবচ দাব করার 
জন্য । তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেটাও আমার জানা দরকার । আমার সরকারের 
কমণচারীদের পাঁরবারবগ্গের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই গ্যারোণ্ট দিতে হবে এবং 
আমার সৈন্যরা যাঁদ আত্মসমর্পণ করে? তবে, তাদেরকে যুদ্ধবন্দশীর মর্যাদা দিতে 
হবে |? 
তখন একজন পাঁিজান প্রাতাঁনাধ বাঁললেন--“এগাঁল বস্তুত আলোচনার 'বষয় । 
সেই আলোচনা করার আধকার আম্যদের আছে 1 
ডুচে তথন বলিলেন--“বেশ কথা, তবে, আমরা একটা মীমাংসার শতে পেশছতে 
পারি ॥” 
তখন মাশনল গ্রারীসয়ানি হঠাৎ যেন লাফাইয়া উঠিলেন--“না+ না, ভুচে । আপন 
তা করতে পারেন না । জামানদের প্রাতি আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে । তাদের সম্মতি 
ও পরামশ* ছাড়া আমরা এভাবে আত্মসমর্পণের কোন চুক্তিপত্রে সই দিতে পারি না। 
কর্তব্যের ও আত্মমর্যাদার নিয়মকানহনগদ্ুলি আমরা ভুলিতে পার না ।” 
তখন পাঁটি“জান প্রাতনিধিরা বলিলেন, জামণানদের কিম তেমন-কিছ; নিয়ম- 
কানুনের বালাই নেই । গত চারাঁদন ধরে আমরা তাদের আত্মসমর্পণের শর্ত [নিয়ে 
আলোচনা করছি ! যেকোন মুহূর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষারত হতে পারে ॥” 
মৃসোলনী তথন ব্যাঁথত ও ক্ষুব্ধাঁচত্তে উাঠয়া দাঁড়াইলেন এবং বাঁললেন--আগে 
আমি জাম্ণন কম্সালের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা কাঁরতে চাই এবং বাঁলতে চাই যে, 
কার্মানগ ইতালণর প্রাত বি*বাসঘাতকতা করেছে ।, 
এই কথা বলিয়া মুসোলিনী সেই কক্ষ থেকে বাহির হইয়া গেলেন। সেহীদন 
ক্ম্ধ্যা ৮টার সময় মুস্োলনাী ফ্যাঁসষ্ট মিলিসিয়ার ইউঁনিফম পরিয়া অবিলম্বে মিলান 
ত্যাগ করিয়া কোমো অভিমুখে যাল্রা কারলেন। সঙ্গে মাশশল গ্রাৎীসয়ানি, জামান 
সশস্ব প্রহরশ এবং ১০ গাড়ী বোঝাই লোকজন । 
মৃসোলিনর এক মন্ত্রী আরেক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কারলেন--“আমরা কোথায় 
-ষাচ্ছি ০ উত্তরে সেই ভদ্রলোক বাললেন, “ঈশ*বর জানেন, বোধ হয় যমপুরীতে ॥, 
নিয়াতর অনাতক্রম্য ব্ধনের মত ক্লারা পেতাচ্চিও (মৃুসোঁলিনশর উপপত্বী ) আর 
জানা গাড়ীতে ৮ হাজির হইলেন । 


কোমো টি & মাইল দক্ষিণে স্বাবধাবাদশ মাশশল ্াসিয়ানী মসোঁজিনন 


৪8১৯০ হিতীযর় মহাযহদ্ধের হীতহাস 


দলবল ছাড়িয়া জার্মান এস. এস. সীমাস্ত বাহনীর সদরে আসিয়া আশ্রয় নিলেন । আর 
মহসোলিনধণ কোমোতে পেশছিয়া তাঁর স্মীকে এই মমে" এক বার্তা পাঠাইলেন যে, ?তাঁন 
তাঁর জীবনের শেষ পধণয়ে এবং “বইয়ের শেষ পঙ্চোয়” পেশছিয়াছেন । সতরাং তাঁর' 
চ্ত্রশ যেন তাঁর আনচ্ছাকৃত সমস্ত অপরাধের জন্য তাঁকে ক্ষমা করেন । আর সেই সঙ্গে 
মহসোলিনী তাঁর স্ত্রীকে (ডোনা র্যাচোল) পরামর্শ দিলেন বাচ্চা দুইটি সহ আঁবলম্বে 
সুইজারল্যাশ্ডে চলিয়া ঘাইতে এবং সেখানে গিয়া নতুনভাবে জীবন আরম্ভ কাঁরতে 1" 

২৬শে গ্রাপ্রীল ভোর হওয়ার আগেই মুসোলিনন তাঁর ক্ষুদ্র একাঁট দলসহ কোমো 
ইদের পশ্চিম তীর ধারিয়া রওনা হইলেন এবং কোমো থেকে ২৫ মাইল দূরে একজন: 
স্ছানীয় ফ্যাঁসস্ট আঁফিসারের গৃহে আশ্রয় নিলেন তাঁর পাটি সেক্রেটাঁর প্যাভোলিনশর 
৩ হাজার কালোকৃতণ সৈন্যসহ আগমনের অপেক্ষায় । মৃসোঁলনী ঘুমাইজ্া 
পাঁড়য়াঁছলেন* জাগয়া উঠরা দেখিলেন তাঁর উপপত্বণ ক্লারা পেতাঁচ্চ দুই বর্মাবৃত 
গাড়শ প্রবং কয়েক কোম্পানশ িপাঁরকান সৈন্যসহ আসিয়া হাঁজর হইলেন । কিস্তু 
এত বড় কনভয় সহ সেখানে অপেক্ষা করা াবপজ্জনক । সতরাং "তান অন্য রাস্তায় 
গাড়খগুীলকে ঘ:রাইয়া দেওয়ার নিদেশ দিলেন এবং 'নজে তাঁর প্রণায়িনীসহ একটি 
পুথক গাড়ীতে চাঁড়য়া পাঁশ্চম 'দিকে সুইজারল্যান্ডের সশমানা আভমখে রওনা 
হইলেন । তাঁর জার্মান প্রহর এস. এস: লেঃ বারজার ( 81729£ ) এবং বাকী কনভগ্ন 
তাঁর পিছু 'পছ অনুসরণ কাঁরল । রাস্তায় একাঁট ছোট্ট হোটেলে অবস্থানকালে 
মহুসোিনগ রোডিও যোগে প্রচারিত এই মমে একটি বাতণ শুনিতে পাইলেন যে, বৃটিশ 
বাহিনীর লেঃ জেনারেল মাক" ক্লার্ক ক্রমাগত জয়াভিবানে আগাইয়া আসিতেছেন এবং 
উত্তর ইতালশর সবর্ত্র পাঁট“জানদের অভ্যুত্থান ঘাঁটিতেছে 1--- 

মৃসোলিনী সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলাই ভ্যালটেলনার দদকে রওনা হইতে 
চাহিলেন । িম্তু জামান 1নরাপত্তা রক্ষণ লেঃ বারজার বাধা 'দলেন এবং বাঁলিলেন 
যে* পার্টিজানরা নিশ্চয়ই রাস্তায় প্রাতিবন্ধকতা স-ষ্ট কাঁরয়া রাঁখয়াছে । তা ছাড়া 
তর দলবলের লোকজনেরাও ক্লাস্ত । সতরাং সেই রাতে সেই স্থানীয় হোটেলে 
অপেক্ষা করাই ভালো । পরদিন ভোরবেলা বরং রওনা হওয়া যাইবে ।' মসোগলনাী 
রাজী হইলেন । 

রি খটি াং 

কাঘততঃ তখন বাক? ইতালীয় ফ্যাসিস্টরা ও জামানরা উত্তর 'দকে সমা্ত অঞ্চল 
দয়া পারব্রাণের পথ খখীজতোঁছিল । পাঁটঁজান ও গোরলা বাঁহনীর সৈন্যেরা এজন্য 
যথাসম্ভব সবর সতর্ক দৃ্টি রাখিয়াছিল । কোমো হুদ অঞ্চলে কাঁমউীনিস্ট পার্টজানদের 
ছল আধপত্য । তাঁদের নেতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশজাত কাউন্ট 'পয়ের লুইগি বেলোনি 
ডেলা স্টেল--সংক্ষেপে বেলোন নামে পাঁরাঁচিত । ২২ বছরের স্হাশাক্ষিত ও সশ্টী বক । 
জার্মানদের হাতে এর 'পতা হত হইয়াছলেন । এর সহকারী ছলেন ২০ বছরের 
ঘুবক আরবানো ল্যাজারো, তু এ*রা কাঁমিউনিস্ট পাটির সদস্য ছিলেন না । এমন 
ক. কামিউনস্টও ছিলেন না । কিল্তহ একাম্তরূপে জামান ও ফ্যাঁসিন্ট গবরোধণ ছিলেন ৪ 
বেলোন মধ্যরাত্রে লেকের রাস্তায় ভাঙ্গোর দক্ষিনে প্রাতবন্ধকতার সৃষ্টি কারিলেন । এদিকে 
ফ্যাঁসম্ট পাটির সেক্রেটার আলেকজাম্দারো প্যাভোলিনী ম:স্দোলনীর হোটেলে: 
আঁসক্া পেশীছিলেন এবং 'ীবরস বদনে ভুচেকে বাঁললেন যে, কাঙ্দোকুতন দৈন্যদেক্ 


মৃসোলিনশর চরম দণ্ড ূ ৪৯৯, 


অধিকাংশই কোমো এলাকায় পার্টজানদের কাছে আত্মসমর্পণ কাঁরয়াছে । মুসোলিনশ 
তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভ্যালটোলিনাতে তাঁর প্রস্তাবিত লড়াইয়ের জনা কত জন 
কালোকুর্তাকে 'তাঁন সংগ্রহ কাঁরতে পারিয়াছেন 2 প্যাভোলিনী কিছুটা 'দ্ধধা ও 
সঞ্চেকোচের সঙ্গে জবাব দিলেন ১২ জন ! 

এই জবাব থেকেই বোঝা যাইবে পাঁরাস্তি কির ভয়াবহ হইয়া উঠিতোছল ॥ 
তপাঁপি মুসোলনঈ ভোরবেলা লেকের রাস্তায় জামণান কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন 
সখমান্ত পার হইয়া ইতালশ পররত্যাগের জনা । এই জামণন কনভয়তে ২৮ ট্রাক ভাত" 
জামণন সৈন্য, একটি বর্মাবৃত গাড় জাম্ধান আধনায়কের জন্য, আর ১০1ট যানবাহন 
ছিল অ-সামারক লোকজনে ভার্ত । কিম্তু কনভয়তে নানা ধরনের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল ! 
মুসোলনন নিরাপত্তার খাতিরে আমণাভ* কারের মধ্যে প্রবেশ কারিলেন। তাঁর উপপত্বখ 
লারা পেতাঁচ্চ এবং তাঁর ভাই ও পাঁরবারের লোকেরাও স্পেনে যাওয়ার জন্য কনভয়ের 
সঙ্গে যোগ দিলেন । কিম্ত্‌ এই যাত্রাপথেই শুরু হইল ইতালনয় 'বয়োগাস্ত নাটকের 
হশরো মুসোলিনীর শেষ অত্ক । কাউণ্ট বেলেনির পাটি'জান সৈন্যেরা কনভয়ের পথ 
রোধ কাঁরয়া দাঁড়ীইল । কম্তু জামণন কনভয় সামারক দক থেকে এত বলশালণ ছল 
ষেঃ কাডণ্ট বেলোনর সাধ্য ছিল না প্রকাশ্য ঘুদ্ধের দ্বারা তাদের গাঁতরোধ করার ॥ 
সুতরাং বেলেনি চাতুর্য-নীতি অবলম্বন করিলেন এবং এমন ভঙ্গ দেখাইলেক যেন সারা 
অণ্চল জহুড়িগ্না পার্টিজান সৈন্য ও সমরশান্তির প্রচুর দাপট রাহয়াছে । বেলোন ও ত 
অনচরেরা আগে থেকেই পথে নানা রকমের রোডরক ( প্রতিবন্ধক ) সর্ন্ট করিয়া 
রাখিয়াছিলেন । সুতরাং জামণন কনভয়ের গাঁত রুদ্ধ হইল এবং বেলোনি আবিরা 
জামুন আধনায়ক ক্যাপ্টেন অটো কসনাটকে (751508) নানাভাবে জেরা কারতে 
লাগিলেন । জেরার মুখে কিসলাট: স্বীকার করিলেন যে, তাঁর দলে ছু ইতালণয়ান 
আছে । কিস্তু তাদের জন্য তাঁর কোন দায়িত্ব নাই । তখন বেলেনি আরও কছ-ক্ষণ 
কথা কাটাকাঁটর পর এই শর্তে জার্মান কনভয়কে অগ্রসর হইতে 'দলেন যে, তাদের 
দলের সমস্ত ইতালীয়ানকে তাঁর হাতে ছাড়িয়া 'দতে হইবে । এমন সময় এক ব্যান্ড 
আসিয়া বেলেনির কানে কানে বাঁলল যে, মৃসোলিন এই দলে রাহয়াছে । তাঁকে বেন 
ছাঁড়য়া দেওয়া নাহয় । “মুসোঁলিনশ এই দলে 2 একথাটা যেন বেলোনি কিছতেই: 
বিশ্বাস করিতে পারিতোছিলেন না। সুতরাং তান ল্যাজারোকে তদস্ত কাঁরতে 
বালিলেন । ল্যাজারোও কথাটা তেমন বিশবাস করিতে পারিতোঁছিলেন না । তখন নোগ্রি 
নামক পার্টিজানদের সাহাধ্যকারণ এক ব্যান্তি আসিয়া ল্যাজারোকে ফিস: ফিস কারয়া 
বাঁলল যে, “সেই বেজশ্মাটা এখানেই আছে !" 

ল্যাজারো উত্তর 'দিল---তুমি কি স্বপ্ন দেখছ 2, 

নৌগ্র তখন দংুতার সঙ্গে বাঁলল-_“না? না” আঁব*বাসের কারণ নেই। লোকটা 
মুসোলনীই বটে, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখোছি । 

“কোথায় ৯, 

“এখানে একটা দ্রাকের মধ্যে । জার্মানদের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে । 

ল্যাজ্জারোন্ন তখনও 'বশ্বাস হইতোছিল না । সুতরাং বাললেন যে, তোমার 'নশ্চয় 
ভুল হয়েছে। ্‌ 

নোগ্র জবাব দিলঃ “না, তার ভুল হয় নাই জাম্মানদের দাঁললপন্র পরণক্ষা করার, 
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'গময় একটা দ্রাকে কম্বল মহড় দেওয়া একটি লোককে আম দেখোছ। তার পারিধানে 
'আদ্বা কোট, সেই কোটের কলারে তার কান পধনস্ত ঢাকা এবং তার মাথায় জামণন 
হেলমেট বা শিরস্ত্রাণঃ সেই 'শিরস্ত্রাণ 'দয়া তার মুখ পযন্ত ঢাকা । আম তার দাঁলিল- 
পন্ন দেখতে চেয়োছিলাম, তথন ট্রাকের জাম্ণানরা 'আমাকে বাধা দিল এবং বোঝবাল 
লোকটি মাতাল ।*-*, 
তখন ল্যাজারো নজে আগ্াইয়া গেলেন এবং নৌগ্রর বাণত দ্রাকে গিয়া ছদ্মবেশ- 
ধারী লোকাটির শিরস্তাণ টান 1দয়া খাঁলয়া ফেলিলেন- দেখা দিল একটা মস্ত টাকমাথা, 
তার চোখ থেকে সানগ্লাস খ্যালয়া ানালেন এবং লম্বা কোটের কলারটা নামাইয়া দিলেন 
- দেখা গেল মাতমান মুসোিনন স্বয়ং তাঁর দুই হাটুর মধ্যে একটা একটা “মেসিন 
পিস্তল, চাঁপিয়া ধরিয়া বাঁসয়া আছেন, পিস্তলের বাঁটটা তাঁর চিবৃকের কাছ পযন্ত ৷ 
ল্যাজারো মুসোলনীর 'পিস্তলটা কাঁড়য়া নিলেন এবং জিজ্ঞাসা কারলেন, আরও 
অস্ত আছে ক না 2 মুসোঁলিন? 'বনা বাক্যব্যয়ে তাঁর কোটের বোতাম খুলিয়া ফোঁলিয়া 
'আর-একাঁট স্বয়ধককয় আগ্নেয়াস্ত ল্যাজারোর হাতে দিলেন । মহসোদলিনণকে ভদত 
'দেখাইতোছল না, ?কম্তু অত্যন্ত ক্লাম্ত দেখাইতোঁছিল । 
দুই-চারজন করিয়া একাঁট ছোট্ট জনতাও সেখানে জমায়েত হইতোেছিল,__স্ছানাটি 
কোমো হদের ডঙ্গো শহর । ল্যাজারো তখন অত্যন্ত শাস্তকণ্ঠে ঘোষণা কাঁরলেন £ 
“ইতালশর জনগণের নামে আম আপনাকে গ্রেপ্তার করাঁছি ।” 
২৮শে এপ্রল মসোঁলিনীকে গ্রেপ্তার কাঁরয়া প্রথমে ডোঙ্গোর টাউন হলে লইয়া 
হাওয়া হইল ॥ 
ক্লারা পেতাচ্চি এবং তথাকথিত স্পেনশয় পাশপোটধারঈ অন্যান্যকেও গ্রেপ্তার করা 
হইল । এর আগেই বোৌলনিকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে মহস্োলনীকে গ্রেপ্তার করা 
হইয়াছে । বোলানি মসোলিনগকে আহ্বাস দিয়া বাঁললেন যে, 'তাঁন এই এলাকার 
কমাণ্ডার এবং [তান কথা ?দতেছেন যে, মৃসোলনীর কোন আঁনষ্ট হইবে না। 
.মহলোলিনী শুধু ক্লান্তকশ্ঠে বীললেন-_- আপনাকে ধন্যবাদ” ॥ 
ল্যাজারো মৃসোলনশর চামড়ার প্রকাণ্ড পোর্টফো লিও ব্যাগ ও অন্যান্য জানিস 
তল্লাশি কাঁরিয়া ক গোপনীয় দীলিলপন্র, ভেরোনা জেলের কাগজপত্র, হিটলারের কাছে 
লেখা গচাঠিসমূহ এবং ১৬০৭ স্বর্ণমুদ্রা ও ৫ লক্ষ থরার ( ইতালীয় টাকা ) কয়েকাঁট 
চেক পাইলেন । 
ইতিমধ্যে 'মুসোলিনীর সরকারের” অন্যান্য সদস্যরাও ধৃত হইয়াছিলেন । 
বেলোন ভাঁবয়া দোথলেন যে, মুসোলিনীকে এখানে রাখা 'বিপত্জনক ॥। কেননা, 
জামণানরা তাঁকে আর-একবার উদ্ধারের চেস্টা কাঁরতে পারে । কংবা শহরের লোকেরা 
তাঁকে খুন কাঁরতে পারে । সুতরাং সেই রাত্রির জন্য মুসোলিনীকে কোন নিরাপদ 
গোপন স্থানে .ল.কাইয়া রাখিতে হইবে । পাহাড়ের উপর তন মাইল দরে সামাস্ত 
প্রহরণদের ব্যারাকে এবং সেখান থেকে শেষ পযন্ত একট গ্রামে--যেখানে সাধারণতঃ 
“পাটিজানেরা আত্মগোপন করিয়া থাকে । 
* রী বক রী 
শেষ পধণস্ঞড মহসোগছিলনী ও তাঁর উপপত্রী ক্লান্া পেতাঁচ্চিকে সীমান্তবতাঁ গ্রামের 
একটা গোপন জাবামে নেওয়া হইল । বেলেনি আগাগোড়া খুব ভদ্র আচরণ 


ম-সোঁলিনপর চরম দণ্ড ৪১৩, 


করিতোঁছলেন এবং মুসো'লিনশী ও পেতাচ্চি উভয়ের অনরোধে পরস্পরকে একত্র মিলিত' 
হইতে 'দলেন । বেলোনকে সহান.ভুঁতিসম্পন্ন দোখতে পাইয়া পেতাশচ্চ কি ভাবে 
মুসোঁলিননর প্রেমে পাঁড়য়াছিলেন, সেই গল্প বলিলেন । মহনোলননর সঙ্গে তাঁর প্রথম 
দেখা হইয়াছিল ১৯২৬ সালে, তখন তাঁর বয়স মান্র বিশ.বছর এবং মুসোলনশর বয়স 
1দ্বগৃণেরও বেশশ। কিম্তু দেখাইত সতেজ যুবকের মত--মহসোলিনীর সাহস, দঢতা 
এবং তাঁর কঠোর পুরুষোচত ব্যান্তত্ব পেতাঁচ্চকে মুশ্ধ ও আঁভভুত কারয়াছল । 
অবশ্য মমসোলিনীর অনেক প্রেমিকা ও উপপত্বী ছিল । কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন ঈষণ 
ছিল না। বরং পরবততীঁকালে মুসোলনীর প্রেমিকাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কাছে 
সাহায্যের জন্যও আত । পেতাচ্চ বনাছিধায় তাদেরকে সাহায্য দিতেন । কারণ, 
রর গভীর 'বশ্বাস 'ছিল যে, মৃসোগলনশর হৃদয়ের উপর একমাত্র তাঁরই আধিপত্য 
হেল ।-** 

পেতাচ্চ কথা প্রসঙ্গে এক সময় বেলোনকে অনুরোধ করিলেন যে, মসোিনীকে 
গমন্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হোক ॥ বেলোঁন উত্তরে বাঁললেন যে 'িত্রপক্ষের সঙ্গে এই. 
ব্যাপারের কোন সম্পক নাই ॥ এটা সম্পৃণ'রংপেই ইতালশর ব্যাপার ॥ 

এরপর ক্লারা পেতাঁচ্চ হন্তাৎ একসময় কাঁদিয়া ডাঁঙিলেন এবং বাঁললেন-_-আম 
বৃঝোছি আপনারা তাঁকে গুল করে মারবেন ।” আই কথা বলার পর কাম্পত হস্তে, 
চোখের জল মহছয়া পেতাঁচ্চ বেলোনকে অনুরোধ করিলেন-_- 
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“আপনাকে প্রাতশ্রুতি দিতে হবে যে, মুসোলননকে যাঁদ গুলি করে মারা হয়? তবে 
শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত আমাকে তরি কাছে থাকতে দেওয়া হবে এবং তাঁর সঙ্গে আমাকেও 
গুলি করা হবে । এমন অনুরোধ করা ক আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি 2-**আমি তাঁর সঙ্গেই . 
মরতে চাই ॥, 

বেলোনি মসোদিনশর প্রণায়নীর এই গভদর আবেগের জন্য 'বিচালত হইলেন 
এবং বাঁললেন--“আম শপথ করে বলাছ যে, মুসোলিনীকে গল করার ইচ্ছা আমার. 
নেই 1%০০ 

সেই রাতেই বোলনি এবং আরও দুইজন পার্টিজান কোমো হদ থেকে ১৪ মাইল 
দরে মৃসোঁলিনধ ও ক্লারা পেতাচ্চিকে সঙ্গে নিয়া গাড়ীতে রওনা হইলেন একটি গ্রামের 
দিকে এবং সেখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হাঁটয়া পাহাড়ের উপর এক চাবী দম্পাঁতির 
িন তলা সাদা বাড়তে পেশীছিলেন । মারিয়া দম্পাঁতির অবশ্যই জানিতেন না আশ্রয়- 
প্রাথী এই দম্পাঁতি কারা, অথচ চেহারা দেখিয়া তাঁদের সন্দেহ হইল পুরুষাঁটি যেন 
মুসোদিনণর মত দেখিতে ! কিম্তু এই সামান্য চাবীর ঘরে মুসোঁলিনী এও কি 
সম্ভব 2 সুতরাং তাঁরা ধাঁরয়া নিলেন পুরুষটি একজন জার্মান বন্দী । তবে, এই 
সংম্দরী স্ত্রলোকাটি কে 2 সেকথা তাঁরা বুঁঝয়া উঠিতে পাঁরিলেন না। 

তাঁদের দুইজনের জন্য একটি পাঁরিচ্ছন্ন শয়ন কক্ষ দেওয়া হইল । মুসোলনী এবং 
ক্লারা শয়ন কক্ষ দেখিয়া খুব খুশী হইলেন এবং আতীরন্ত আর-একাটি বালিশ চাহয়া, 

৯। "দ লাস্ট হাচ্ক্রেড ডেইজ, পুস্টা ৫৬৩ । 
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নিলেন । মুসোলিনী নাকি দুইটি বালিশ "ছাড়া ঘুমাইতে পারতেন না । দুইজন 
লশম্ত্র প্রহরণ তাঁদের জন্য মোতায়েন করা.হইল । 
১৬ এ ক 

এঁদকে 'মিলানে পারঁ্টিজানদের সদর দপ্তরে স্থির হইল ম.সোলিনীকে মিলানে 
পফরাইয়া আনা হইবে এবং ইতালীয় কাঁমডীনস্ট পার্টির নেতা পাঁমরো তোগালিয়াতি 
গোপনে হুকুম পাঠাইলেন সোজাসুজি মহসোিন এবং তাঁর রাক্ষতাকে মতুদণ্ড দান 
গু হনন করার জন্য । এই আদেশ কাধকর করায় জন্য কর্নেল ভ্যালেরিওকে ভার 
দেওয়া হইল । ভ্যালোরও একজন 'নম্ঠাবান কামিউীনিস্ট এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে 
লাঁড়য়াছিলেন । ২৮শে এ্রাপ্রল ভোরবেলা তান রওনা হইয়া গেলেন ১৫ জন সশম্্র 
“পাটিজান সৈন্যসহ । 

বোঁলাঁনর সঙ্গে যখন কনেল ভ্যালেোরওর দেখা হইল, তখন বন্দীদেরকে মলানে 
“পাঠানো নয়া মতাঁবরোধ হইল । কারণ, এদেরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বেলোনর 
সদর দপ্তর এলাকায় । তখন ভ্যালোরও কঙোরস্বরে বাঁললেন জাতীয় মণৃীন্ত কামাটির 
সদর দপ্তর সবসম্মাঁতক্রমে 'নদেশি দিয়াছেন মুসোঁলনশ ও তরি রক্ষিতাকে আবলম্বে 
হনন করার জন্য এবং এই আদেশ কার্ধকার করার ভার দেওয়া হইয়াছে ভ্যালেরিওর 
উপর । “আম এসোঁছ এদেরকে গল করে মারার জন্য 1, 

অপরাহ্র 2টায় সময় কর্নেল ভ্যালেরিও ও তাঁর সঙ্গীরা মৃসোিন? ও তাঁর রাক্ষিতাকে 
কৃষক দম্পাঁত মাঁরয়াদের গ্রাম্য গৃহ থেকে বাহির কাঁরয়া নয়া আসলেন । ভালোরিও 
সুসোলনীকে বাঁলয়াছিলেন যে, তিনি তাঁকে উদ্ধার করিতে আপিয়াছেন । তাঁরা একটি 
গভিলার লোহার গেটের সামনে আঁ সয়া দাঁড়াইলেন এবং সামনে যেন কোন [বিপদের 
আশঙ্কা করা হইতেছে এমন ভঙ্গী দেখাইয়া মৃসোঁলিনন ও ক্লারাকে ছুঁপি চুপি গাড়ী 
থেকে নামিতে এবং গেটের কাছে ল.ুকাইতে ঝাঁললেন । মুসোলনন ব্যাপ।রটা আম্দাজ 
করতে পাঁরয়াছিলেন । সুতরাং শাঞ্কিতাঁচত্তে গেটের কাছে গেলেন এবং ক্লারাও তাঁকে 
অনুসরণ করিলেন । তখন চাঁরাঁদকে যেন অস্বাস্তকর নিস্তদ্ধতা | হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা 
ভিঙ্গ কাঁরয়া ভ্যালোরও চঈৎকার কাঁরয়া ডাঠিলেন 2 

“্বাধীনতাকামশ স্বেচ্ছাসেবী সৈনাদের সদর দপ্তরের 'নদেশক্মে ইতালনীর জনগণের 
প্রীত আম ন্যায় বিচার কাঁরতে বাধ্য 1 

মুসোগিনী ভ্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন । শক্ত ক্লারা তাঁর কোমলবাহ- দিয়া 
ম:সোলনর, কপ্ঠদেশ জড়াইয়া ধাঁরলেন এবং চে"চাইয়া বাঁললেন-_ না, তাঁকে মারতে 
দেওয়া হবেনা ।, 

ভ্যালোরও আদেশ 'দলেন--“ষাঁদ আপাঁনও মরতে না চান, তবে, কাছ থেকে সরে 
মান ।? 
শক্ত ক্লারা পেতাচ্চি ভুচের ভানদিকে স্থান দিলেন । ভ্যালেরিও ১০ ফুট দূরে 
দাঁড়াইয্া পাঁচবার গাল কাঁরলেন । মুসোলনী মাটির উপর পাঁড়য়া গেলেন । তাঁর 
উপপত্ব পেতাচ্চিকেও অনরুপভাবে গুি কাঁরয়া মারা হইল । মেজেগ্রা গ্রামের প্রান্তে 
এই হত্যাকাণ্ড ঘাঁটিল । সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন ফ্যাঁস্স্ট বন্দীকে এবং 'মুসোঁলিনধর 
সরকারের" ১৫ জন সদস্যকে ভোঙ্গোতে গুলি কণ্নিয়া হত্যা করা হইল । ১৯৪৪ সালের 
৯২৯ই আগম্ট 'মিলানেয় িকাজো লরোটোতে জামমনেরা ১৯৫ জন ইতালপয়ানকে হত্যা 


এমৃসোলিনধর চরম দণ্ড ৪১৬ 


'কাঁরয়াছিল একাঁটি জার্মান লরীর উপর বোমা নিক্ষেপের জন্য । এই হত্যাকাস্ডগযাল 
“ঘাঁটিল তারই প্রাতিশোধস্বরূপ 17 
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ইতালণতে 'মন্তরপক্ষের সদর দপ্তর থেকে 'মলানের পাঁ্টজান সদর দপ্তরকে 
অন:ঃরোধ করা হইয়াছিল ধৃত মহুসোিনলকে মিল্রপক্ষের হাতে অপ'“ণের জন্য । কিক্তু 
শমলানের কামিউীনিষ্ট সদর দপ্তর এই অনুরোধ অগ্রাহা কাঁরয়া এক টোলিগ্রামে জানাইয়া 
দল যে, গণ-আদালতের বিচারে মৃসোগিনীর প্রাণদণ্ড বিধান এবং তা কাষধকর করা 
হইয়াছে । 

২১৯শো এপ্রলঃ ১৯৪৫, ভোরবেলা একটি লরীযোগে ২৩টি মতদেহ 'মিলানে আনা 
হইল এবং 'মিলানের প্রকাশ্যস্থানে পিয়াজো লরেটোতে মৃতদেহগ্ঁল লরশ থেকে 
খালাস করা এবং সাজাইয়া রাখা হইল । ক্রমে সেখানে ভড় জমিতে লাগিল এবং 
মুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চছর মৃতদেহের জঘন্যতম অসম্মান ঘাঁটল। কসাইয়ের 
দোকানের মাংস ঝুলাইবার হক দিয়া মুসোঁলনী ও ক্লারার মৃতদেহ ঝুলাইয়া রাখা 
হইল- তাঁদের মাথা নশচের ঈদকে ও পা দুই1ট উপরের দিকে ঝাঁলয়া রাহুল, ক্লারার 
স্কার্ট নীচ থেকে মাথার 'দকে ঝুলিয়া পাঁড়য়াণছল । একজন মাহলা সেটা তুলিয়া 
ধারয়া বেল্ট দিয়া দুই পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন । £কিম্তু উল্লাসমত্ত উত্তেজিত জনতা 
ইতালশর “সর্বসময় প্রভুর” মৃতদেহের উপর থু থু নিক্ষেপ কাঁরতে, জতা 'দিয়া লাঁথ 
মারিতে ও অন্যান্যভাবে অপমান কারতে লাগিল । আর-একজন মাহলা অত্যন্ত 
উত্তোঁজিতভাবে মুসোলিনবীব মৃতদেহের উপর পচিবার গুল ?নক্ষেপ করিলেন তরি 
পঁচিটি পহত্রের হত্যার প্রাতিশোধ নেওয়ার জন্য । কভু এর চেয়েও অসম্মান ঘটিল 
মহসোঁলিনশর মৃতদেহের--ভাষরে তার বণনা দেওয়া কঠিন । একদা যে মুসোলিনাী 
সুইমিং পহুলে স্নান করিতে নামিলে ষুবতী নারীরা উম্মন্তের মত তাঁকে থারিয়া ধারত, 
সেই মুসোঁলনীর মুখের উপর স্ত্রলোকেরা স্কার্ট তুঁলয়া “দেহজল” নিঃসৃত 
কাঁরল 2-- 

২৩ বছর আগে যে মুসোলনী রোম নগরীতে মার্চ কারয়া আ1সয়াছিলেন এবং 
ফ্যাসজমের শ্রাসের রাজত্ব প্রাতষ্ঞা কাঁরয়াছিলেন, ৬২ বছর বয়সে তাঁর সেই নাউকশর 
হংস্র জীবনের ভয়াবহ অবসান ঘাঁটিল । জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই সংবাদ শুনিয়া 
মন্তব্য কারিলেন--হা ভগবান, ি কলৎ্কঞ্জনক মৃত্যু !**** 

মূসোঁলনীকে এভাবে খুন করার জন্য চার্চিল ক্ষোভ প্রকাশ কারিলেন । বিশেষভাবে 
একজন মাহলাকে হত্যা করার জন্য তান সমগ্র ব্যাপারটাকে “কাপুরুষতা ও ব*বাস- 
ছাতকতা” বাঁলিয়া নিন্দা কারলেন এবং নিজেই প্রশ্ন তুীললেন এই মাহলা ক যুদ্ধাপরাধ 
ধছিলেন 2-- 

গকম্তু ইতহাসে মুসোলনশীর মত অত্যাচারণী 'ডক্লেটরদের এই পারিণামই ঘঁিয়া 
“থাকে । চার্চল এই ব্যাপারে ঘত ক্ষোভই করিয়া থাকুন না কেন, মুসোলিনীর হাত 
থেকে মনীস্ত পাওয়ায় ইতালীর জনগণ সবন্ত্ উল্লাস প্রকাশ কাঁরলেন । 

৯1 দি লান্ট: ডেইজ অব- মসোলনশ, পৃহ্ঠা ৩২৭। 
২। ডুচে--রিচার্ড কঁলিয়ার, পৃত্তা ৩৭১ । 
৩। চাঁর্চল, বন্ঠ খণ্ড, পজ্তা ৪৬০। 


নবম পব 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
হিটলারের আত্মহত্যা £ ইভা ব্রাউনের সহমরণ 


& গরাপ্রল, ১৯৪৫, ইভা ব্রাউন বালনিনে আসলেন হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
জন্য । 'কস্তু কে এই ইভা ব্রাউন, যাকে আগের অধ্যায়ে ?হটলারের প্রণায়ন বালয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । যদিও ১২ বছরের আধক্কাল ধরিয়া ইভা 1হটলারের প্রণায়নী 
ছিলেন, তবু জার্নানীর খুব কম লোকই তাঁর নাম জাঁনিতেন এবং তার চেয়েও কম 
লোক হটলারের সঙ্গে তার সম্পকের কথা জানতেন । কারণ, ইভা সর্বদা আড়ালেই 
থাকতেন এবং 1হটলার তাঁকে প্রকাশ্যে আ'নতেন না, কিংবা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ 
কাঁরতে দিতেন না। এবং পাঠকবর্গ জানিয়া হতাশ হইবেন যে, ?তানি কোন ইতিহাসের 
নায়কা ছিলেন না িংবা যৃম্ধ ও 'বপ্রবের দিনে যেমন বীর পুরুষদের নামের সঙ্গে 
স্ময় সময় খুব নাম-করা সুন্দরী এবং বুদ্ধিতে ও হাস্যে-লাস্যে উত্জবল কোন কোন 
ব্যান্তত্বসদ্পন্না মাঁহলার কথা শুনা যাগ, ইভা ব্রাউন আদৌ সেই জাতের মেয়ে ছিলেন 
না। তাঁর কোন “গ্লানার” ছিল না। কি্তু তান সুশ্রী ও দীঘণঙ্গী ছিলেন। তাঁর 
দেহ ছিল সবল সুঠাম এবং কেশ ছিল চম্পকবণ“। তথাপি জামশনীর এতবড় রণপ্রভুর 
সঙ্গনন হওয়ার মত যোগ্যতা বা গুণাবলনীও তাঁর ছিল না। হটলার ছিলেন তাঁর 
চেয়ে ২৩ বছরের বড় । তব্দ আশ্চর্য এই যে, ইভা ও [হটলার পরস্পরের প্রাতি অত্যন্ত 
আসন্ত ছিলেন এবং ইভা ব্রাউনের মত একটি সধারণ মেয়ে হিটলারের জশবনের 
একেবারে শেষ পর্যায়ে সহমরণ যাশ্রার সময় পধ-স্ত সবর পরিচিত লাভ কাঁরলেন এবং 
ইতিহাসে একটা স্থান করিয়াও লইলেন । 

ইভা ব্লাউনের জন্ম ব্যাভোরয়ার একটি নম্নীবতু সাধারণ পারবারে । তাঁর পিতা 
ছিলেন একজন চ্কুল মাস্টার । কল্তু তাঁর বাবা ও মা গোড়ার দিকে হিটলারের সঙ্গে 
তাঁর “অবৈধ সম্পকে” ঘোরতর 1বয়োধন ছিলেন ॥ হোক না হিটলার জামণনার 
সব'ময় প্রভু, তবু তাঁর সঙ্গে এই ধরনের অবৈধ সম্পর্ক আপাঁস্তকর ॥ মিউাঁনকের 
হেনারক হফম্যান (1361011910 11090000901) ) ১৯২২ সাল থেকে হিটলারের প্রধান 
ফটোগ্রাফার ছিলেন এবং ইভা ভ্রাউন তাঁর সেই স্টুডিওতে কাজ করতেন ফটোগ্রাফার 
হফম্যানই একাঁদন ফুরারের সঙ্গে ইভার পাঁরচয় করাইয়া দেন এবং ফুরার তাঁর প্রাতি 
আকৃষ্ট হইলেন । এর আগে হিটলার গোঁল রাউবল নাস্নী তাঁর ভাগ্রীর সঙ্গে “বিষম 
-প্রেমে” পাঁড়য়াছিলেন । কিক্তু দঘ“1বচ্ছেদ ও অন্যান্য কারণে সেই মেয়োটি আত্মহত্যা 
কাঁরয়াছিল এবং এই ঘটনারই দুই-এক বছর পরে ইভা ব্লাউনের সঙ্গে হিটলারের পরিচয় 
ঘঁটয়াছিল ।--* 

ইভা যাঁদও গহটলারের আলপাইন পার্ত্য 'নবাসের মনোরম ভিলাতে বাস- 
করিতেন, তব দশর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে দেশা-পাক্ষাৎ হইত না। কারণ হিটলারের ছিল 


৯ উহীলয্লাম শাইরার-পন্ঠো ১৩৯৯। 


হুটলারের আত্মহত্যা £ ইভার সহমরণ ৪১৭ 


অত্যন্ত কমব্যস্ত জশবন ॥। এই ধরণের দশর্ঘ ধবচ্ছেদ মাঝে মাঝে ইভার কাছে অসহ্য 
মনে হইতে । সুতরাং তাঁনও িটলারের আগেকার প্রণাঁয়ননর মত দুইবার আআহত্যা 
করিতে উদ্যত হইয়়াঁছিলেন ॥। অবশ্য ক্রমে ক্রমে এই দীঘ“ ?বচ্ছেদ তাঁর গা-সহা হইয়া 
ধগয়াছিল । মাসের-পর-মাস বহদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলিতে গহটলার থাকতেন তাঁর 
1বভিন্ন রণাঁশাবরে সেনাপাতি, রাজনপাতাবদ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যন্তিদের সঙ্গে ব্যস্ত । 
সুতরাং এই সমস্ত শাবরে বা সদর দপ্তরে তর যাতায়াত ছিল 'নাবদ্ধ । সুতরাং 
1নরুপায় ইভা ব্রাউন ওবারস্যালজবাগের বেগগহোফ ভিলাতে সস্তা ও চটকদার উপন্যাস 
পাঁড়িক্লা কিংবা বাজে ফিল্ম দৌঁখিয়া গকংবা সাতার কাটিয়া ও স্কল খোঁলয়া দিন 
কাটাইতেন। কোন কোন সময় ন:ত্যও কাঁরতেন ॥ কিক্তু শিটলার সেটা পছন্দ 
করিতেন না । বাঁলনে পযন্ত তাঁকে কদাচিৎ আসিতে দেওয়া হইত । সুতরাং তাঁর 
দীর্ঘ বিরহের দিনগুলি ছিল বিষ । গহটলারের মোটর গাড়নর চালক এরিক কেম্পকা 
(121191) 2061000918 ) বাঁলতেন যে, জামণানীতে তান ছলেন সবচেয়ে অসহখন 
স্ত্রীলোক । 'তনি তাঁর জীবনের আধকাংশ সময় 'হটলারের প্রাতক্ষায় কাটাইয়া 
দিয়াছেন । ফলজ্ভ মার্শাল কাইটেল নযরেমবার্গের আদালতে বাঁলয়াঁছলেন যে, ইভা 
ব্রাউন ছিলেন পারচ্ছন্নঃ ঠমা্টি স্বভাবের স্ত্রীলোক । তার পা দুট খুব সম্দর ছিল । 
1কম্ভু তান সবর্দাই আড়ালে থাণকতেন, কদাচিৎ তাঁকে বাইরে দেখা যাইত । 

সুতরাং মর্ধাদার দক থেকে ব্রাউন 'হটলারের পত্রশীও ছিলেন না, উপপত্*ও 
ণছলেন না--ছিলেন দুল“ভ ম্যহূর্তের সীঙ্গনী ।১ ইভা পকিজ্তু গহটলারকে সমস্ত 
অন্তর দিয়া ভালোবাসতেন এবং তাঁর অন্ধ ভন্ত ছলেন । দিহটলারের ব্যান্তত্বের দ্বারা 
ইভা একেবারে আচ্ছন্ন ছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে 'হউলারের একজন নামজাদা মন্ত্রী আলবাট" স্পরর লিশখিয়াছিলেন যে, 
পুরাতন পাট সহচরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় ইভা ব্রাউনকে উপাস্ছত দেখা 
যাইত বটে, ধকজ্ভু যে মুহূর্তে রাইখের পদস্ছ সম্মানভাজন ব্যান্তগণ” যেমন--ক্যাবিনেট 
মন্ত্র প্রভৃতি দেখা কারতে আসতেন, ইভা ব্রাউনকে তৎক্ষণাৎ চাঁলয়া যাইতে হইত । 
এমন ক গোয়োরং এবং তাঁর পত্রী যখন আসতেন, তখনও ইভাকে তরি থরের মধ্যে 
অবস্থান কাঁরতে হইত । অর্থাৎ 1হটলার তাঁকে খুব সঞ্কীর্ণ সামাজিক গণ্ডীর বাইরে 
গ্রহণ কাঁরতে রাজী ছিলেন না। গহটলারের শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে যেন তাঁকে 
আটক বন্দীর মত থাকতে হইত । ইভা এত ভগ্ন পাউতেন বে, সাহস করিয়া ঘরের 
বাইরে একটু বেড়াইতে যাইতেও পারতেন না, হিটলার তাঁর মনোভাবের প্রাতি সামন্যই 
সৃববেচনার পাঁরচয় দিতেন । এমন ক, তাঁর উপাস্ছিতিকে উপেক্ষা করিয়াই হিটলার 
এঁকাদন নারণীজ্ঞজাত সম্পকে মন্তব্য করিলেন £ 

“একজন প্রথর বৃদ্ধিমান লোক কি কোন আদিম বোকা মেয়েমান্দষকে গ্রহণ 
করিতে পারে £ ভেবে দেখুন সমস্ত দিছুর উপরে যাঁদ কোন স্ত্রীলোক আমার কাজ- 
কমে হস্তক্ষেপ করতো ! আমার অবসর সময়ে আম শাভ্ত চাই-*"কিস্ত বিয়ে করা 
কখনও আমার পোষাবে না। যাদ আমার একগাদা ছেলেমেয়ে থাকতো, তা" হলে 
আমার ক সমস্যা দাঁড়াতো,ঃ তা-ও শচজ্তা করে দেখুন 1 

“আম আববাহতঃ এজন্য বহু নারশ আমার প্রতি আরুস্ট হয়ে থাকে । আমার 


শাক রা পয জিলা শী সপন 


৯ পুর্বেধৃত শুজ্তক, প্ঠা ১৩২০ 
ক্ষ, মহা ্র)--২৭ 


৪১৮ : ধদ্ঘতীর মহাবদ্ধের ইাত্হাস 


আন্দোলনের দিনগুলিতে অবশ্য এর খুব উপযোগিতা ছিল । এ যেন সিনেমার কোন 
আঁভিনেতার 1বয়ে করার মত । ষে সমস্ত মেয়ে আগে তাঁকে পুঞ্জো করতো, 1বয়ের পর 
থেকেই তাদের সেই আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে থাকতো । আগের মত সে আর তাদের কাছে 
উপাস্য দেবতার মত থাকত না ।, 

আলবাট” স্পপ্বর বাঁলিতেছেন-_-“হটউলার 'ব*বাস করতেন যে, স্তীলোকদের কাছে 
তাঁর খুব যৌন আবেদন আছে । কিল্তু তান বাঝয়া উঠিতে পারিতেন না যে, তাঁর 
এই আবেদন চ্যান্সেলর হিসাবে কিংবা এ্যাডলফ হিটলার 'হসাবে। মাহলাদের 
উপাস্ছাতিতেই তিনি রূট্ুভাবে মন্তব্য করিতেন যে, তিনি তাঁর চারপাশে খুব রাসিকা ও 
বাদ্ধমতটী স্তীলোক পছন্দ করেন না।” 

ইভা ব্লাউনের রাজননাততে কোন আগ্রহ ছল না এবং হিটলারের উপর তান কোন 
প্রভাব খাটাইতেও চাহতেন না । কোন কোন সময় তরুণ সৈন্যদের সঙ্গে তান গভগর 
আগ্রহে নৃত্য কাঁরতেন বটেঃ কিম্তু তান কোন মতেই আধুনিক পম্পাদুর ( ১৭৪৬ 
শ্রীঘ্টাদ্দে ফ্রাম্সের রাজা পণৰশ লুইয়ের উপপত্ব্ প্রভাব প্রাতপাত্ত ও রাজনৈতিক 
বুদ্ধতে "যান অসাধারণ ছিলেন ) ছিলেন না। সোঁদক থেকে হাতহাসে তাঁর কোন 
চ্ছান ছিল না ।--+ 

আমাদের দেশে এবং পাশচমেরও কোন কোন মহলে এককালে প্রচাঁলত ছল যে, 
ণহটলার “ব্রহ্মচার?” গোছের মানুষ ছিলেন । তাঁর যেমন কোন নেশা ছিল না, তেমানি 
কোন নারশর সঙ্গে তার কোন দৌহক সম্পকণড ছিল না। 1কক্ভ এই ধারণা ভুল । 
মহাযুদ্ধের পর পাশ্চিমের পন্র-পা্রকায় ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের দোহক কিংবা 
যৌন সম্পকের কথা স্বীকার করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে জীবনের শেষ মুহূর্ত 
ইভার সঙ্গে ববাহের কয়েক বছর আগেই এই দৈহিক সম্পক“ ঘাটয়াছিল । অথনৎ 
অবৈধ সংসগ্গ ছিল । 

রঃ রী বং 

হিটলারের নদেশগুলি ডোয়োনৎস, শোয়েরনার ও কেসেলারং এই তিন সামরিক 
পুরুষকে স্বস্ব দপ্তরে পেশীছাইয্লা দেওয়ার জন্য ৯৮শে এপ্রল 'রিটার ফন গ্রগম ও 
মহলা পাইলট 'রৎস ঘখন বাগ্কার থেকে বালন ত্যাগ কাঁরয়া আকাশ পথে উীড়য়া 
গেলেন, তখন রুশ গোলন্দাঁজ আক্রমণে সেই িবমানাটি “পাখখর পালকের মত 
হেলিতোছিলঃ দুিলতোছিল 1 তাঁরা ২০ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন রুশ আক্রমণ 
এড়াইবার জন্য এবং তাঁরা নখচে তাকাইয়া দোখিলেন রাজধানী বাঁলন যেন আগুনের 
লমূদ্রে জবদিতেছে ।*** 

বাঁলণনের পুবদিকে জামণানদের প্রচণ্ড প্রাতরোধ চণণীবচণ” করিয়া রুশ সৈন্যরা 
দুবণর গতিতে আগাইয়া যাইতে লাগিল এবং ফহরারের ভূগভেরি আশ্রয়ের উপর 
লালফৌজের গোলাগুলি ও বোমা পাঁড়তে লাগিল! তখন জার্মানীর ধহংস এবং 
নিজের আসন্ন মৃত্যুর মহখোম্হাখ দাঁড়াইয়া দেহে-মনে 'বিধবস্ত হিটলার ঘোষণা কারিলেন 
“ইভা আ্রাউন” বালনে আসিয়াছেন আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য । যেনার? 
দণ্ঘ“কাল 'িবধবন্ত বন্ধৃত্বের পর আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের সঞ্কজ্প কাঁরয়াছেন, 
তাঁকে আম ঘখারশীতি বিবাহ করার [সম্ধাম্ত কাঁরয়াছি। কারণ, তান আমার স্ব্রশ 

৬ 29105 006 লু ৩51০1১741৮৩ 80552 ০ 24348, 
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হিসাবেই সহমরণে যাইতে প্রন্তুত । সুতরাং আমরা দুইজনেই চাই আমাদের মতত্যুর 
পর আমাদের দুইজনের দেহ যেন দাহ এবং ভস্মীভূত করা হয় ॥, ণহটলার আরও 
বলিলেন যে, তান চান না, তাঁর দেহ জীবিত বা মৃত অবস্ায শত্রুর হাতে পড়্‌ক॥ 
যুদ্ধের অস্বাভাবিক ও বিপব্জনক অবস্থার জন্য ২৮শে এপ্রিল রাত্রি ১টা থেকে ৩টার 
মধ্যে ইংরাজী মতে ২৯শে এাঁপ্রল) হিটলার অত্যন্ত সাধারণ ও সরল অনচ্ঠানের মাধমে 
ইভা ব্লাউনকে 'ববাহ করিলেন । গোয়েবেলস ভাল্টার ভাগনার (৮/৪1151 ৬/৪8052) 
নামে একজন সরকারী প্রশাসককে এই আঁভিনব 'বরাহে “পোৌরোহিত্য” করার জন্য 
ডাকিয়া আনলেন এবং সেই বেচারা অকন্মাৎ এই ব্যাপার দৌঁখয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া 
গেলেন ' তিনি ছাড়া এই বিবাহের আরও সাক্ষী ছিলেন গোয়েবেলস এবং বোরম্যান । 
বা্কারের প্রাইভেট অংশে একটি ছোট্ট ম্যাপরুমে এই ববাহ অন্ান্ঠত হইল । বর ও 
কনে উভয়েই দিব্য করিয়া ঘোষণা কারিলেন বে, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে [বশুম্থ আবযবংশ 
সম্ভুত এবং 'বধাহ বাতিল হইয়া যাওয়ার মত তাঁদের কোন বংশগত রোগ নেই, তাঁরা 
স্বেচ্ছায় পরস্পরকে 1ববাহের সম্মাতি দিতেছেন । অতঃপর তাঁরা রোঁজস্টারে নাম স্বাক্ষর 
কাঁরলেন। £কিল্তু কনে তাঁর নাম স্বাক্ষর কারিতে 'গয়া প্রথমে 'লাখলেন “ইভা ব্রাউন” 
কম পরমহর্তেই ভুল সংশোধনপার্বক শব” অক্ষরাঁট কাঁটয়া দয়া শীলীখলেন “ইভা 
শৃহটলার »- জন্মগত পদবণ ব্রাউন । 
এতাঁদনে ইভা ব্রাউন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া ?হটলারের পত্বঁ 
গহসাবে আইনগত জ্বীকাতি ও মর্যাদা লাভ করলেন । এখন. থেকে তান হইলেন 
“জ্রাউ 'হটলার ।” এই সংক্ষিপ্ত ?ববাহ অনুষ্ঠানের পর বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজের 
ব্যবস্থা হইল এবং সেখানে উপ্পাস্থত ছিলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস ও ক্রাউ (মিসেস ) 
গোয়েবেলস, হিটলারের দুইজন মহিলা সেক্রেটার ও নিরামিষ রাধূনন এবং পরে 
আ'সক্লা যোগ দিলেন জেনারেল ক্রেবব, জেনারেল বার্গাডারফ প্রভীত । আতাথরা 
আন-ন্ঠাঁনিকভাবে শ্যাম্পেন পান কাঁরলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য জামণানশর ভয়াবহ 
অবস্থার কথা ভুলিয়া 'গয়া পুরানো দিনের ছু আনন্দের কথা 'নয়ে আলোচনা 
কাঁরলেন যে, ন্যাশনাল সোপিয়েলিজম শেষ হইয়া গিয়াছে । তাঁর পুরাতন বম্ধূরা তাঁর 
প্রতি 'ব*বাসঘাতকতা কারয়াছেন । সতরাং তাঁর পক্ষে আর ঝবাঁচয়া থাকিয়া লাভ 
নাই । আঁতাঁথাঁদর কেহ কেহু এই সময় অশ্রুসিন্ত চোখে 'িনহশদ্দে ক্ষ থেকে 'নিক্কান্ত 
হইলেন । তথন 'হটলারও পাশের ঘরে চাঁলয়া গেলেন এবং তাঁর একজন সেক্রেটারি 
ক্রাউ গাটরুূড জঙকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ॥। 'হটলার তাঁর 'নকট তাঁর শেষ ইচ্ছাপল্ল 
বা উইল গডকটেট কারিলেন । প্রকৃতপক্ষে [তান দুইটি দাঁলল তৈয়ার করিলেন-- 
কাট বশীস্তগত এবং অপরাট রাজনোৌতিক । এই দাঁললে মিথ্যা, অরধীমত্যা, অপপ্রচার, 
নাৎসণ মতবাদের গুণগান, হইাতিহাসের 'বকাতি ইত্যাদি ঘটাইলেন.এরং নিজের ব্যথ-তার 
জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেন । তথাপি ভাঁবষ্যৎ বংশধরদের জন্য তিনি তাপ 
"শেষ আবেদন” রাখিয়া গেলেন 1**- 
রাজনোতিক দলিলের দূহাঁটি অংশ ছিল । প্রথমটি সাধারণ রকমের এবং 'ক্ষতীয়টি 
সপ্নাদর্টি ধরনের । 
রাজনোতক দলিলের গোড়াতেই তানি যদ্ধের জন্য সমস্ত দায়িত্ব অস্ধশকার 
-কারলেন £ একথা সত্য নয় যে, আম কিংবা জার্মানীতে অপর কেহ ১৯৯৩৯ স্মলে যুম্ধ 
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চাহয়াছিলেন । এই যুদ্ধে প্ররোচনা 'দিয়াছিলেন 'কংবা এই যুদ্ধ চাঁহয়াছিলেন 
একমাত্র সেই সমস্ত আম্তজশাঁতিক রাজনশীতিক ধুরম্ধরগণ, যাঁরা ইহুদশবংশ সম্ভুত কিংবা, 
যাঁরা ইহুদীদের স্বার্থ চারতাথ- করার জন্য কাজ করিতোঁছলেন । নরস্বশকরণের জন্য 
আমার সবপ্রকার প্রস্তাবের পর ভাঁবষ্যৎ বংশধরগণ নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে যুদ্ধের 
দাঁয়ত্থ চাপাইক্সা দিতে পারবেন না 1*--শতাব্দশীর-পর-শতান্দশ চাঁলয়া যাইবে আমাদের 
শহরগুীল ধহংসম্তুপ ও স্মপতস্তম্ভ হইতে সেই সমস্ত লোকের প্রাতি ঘ:ণা সর্বদাই নতুন 
করিয়া দেখা দিকে, যারা শেষ পযস্ত এর জন্য দায়ী ছিল । আন্তজশাতক ইহুদীবাদ 
ও সেই মতবাদের সাহাধষ্যকারশ যারা তাদেরকে এজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উীচত । 

অতঃপর হটলার পোখীলশ-জামণন যুদ্ধের দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে বটিশ গবন“মেন্টের 
ঘাড়ে চাপাইয়া দয়া বাঁললেন যে, যুদ্ধের তিন দিন আগেও 1তাঁন পোঁলিশ-জামণন 
সমস্যার একট যীস্তসঙ্গত মশমাংনা চাঁহয়াছিলেন । কিস্তু ইংলশ্ডের শাসকচক্র এই 
যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন একাদকে বাধাজ্যক কারণে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ০৪ 
বাদের প্রোপাগাশ্ডার চাপে । 

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বোমাবিধহন্ত শহরগ্ীলতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য এবং তাঁর 
দনজ হাতে ইহুদশদের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত দাঁয়ত্ব [তান ইহুদীদের ঘাড়েই চাপাইয়? 
দদলেন । তারপর তান বণনা কারলেন কেন তান বাঁলনে অবস্থানের জন্যই 1সদ্ধাস্ত 
কাঁরয়াছেন ঃ 
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অথণৎ--“সমস্ত বাধাবপাত্তি সত্বেও ৬ বছর ধারিয়া সংগ্রামের পর এই যুদ্ধ একটা, 
জাতির আস্তত্ব রক্ষার লড়াই হিসাবে 'িনশ্চয়ই একদিন ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবাম্বিত 
এবং সাহসকতাপ:ণ বাঁলরা 'চিহত হইবে । যে শহর এই রাণ্ট্রের রাজধানী তাকে 
আম ত্যাগ কাঁরিয়া যাইতে পার না।-*যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক এই শহরে অবম্ছান 
করিয়া নিজেদের ভাগ্যকে জড়াইয়াছেন» আমিও তাঁদের সঙ্গে দেই একই ভাগ্যের 
অংশীদার হইতে চাই ।***. 

সুতরাং আমি 'চ্ছির সিম্ধাম্ত করিয়াছি বািনে অবস্থানের এবং সেখানে দ্বেচ্ছায় 
মৃত্যু বরণের"""'আমি অত্যন্ত প্রফুল্লচিতে ম-ত্যু বরণ কাঁরিতেছি । কারণ, আমি জানি 

যে আমাদের কৃষকেরা এবং শ্রমিকেরা অপারমেয় কম" সম্পাদন ও উদ-মাপন কাঁররা. 
7 305 [৯০ 1336, 
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শগয়্াছেন এবং আমার নামের সঙ্গে যুক্ত যুববাহিনীর ইতিহাসে অপ্‌ব অবদান রাখিয়া 
গিয়াছেন ॥” 

দলিলের শেষের 'দকে তান জাম্ধানদেরকে সংগ্রাম পাঁরত্যাগ করিতে নিষেধ 
করিলেন এবং ভরসা 'দিলেন যে জার্মান সৈন্যদের এবং তাঁর নিজের ত্যাগ স্বীকারের 
ফলে যে বীজ বপন করা হইলঃ তাতেই একাদন জাতীয় সমাজতন্ত্র আন্দোলনের এবং 
একটা সত্যকার এীক্যবদ্ধ জাতর পুনজম্ম ঘাঁটবে ! 

বর্তমান যুদ্ধে জাতির এই 'বপর্য়ের জন্য 'হটলার আম“ এবং তার আফসার 
বাহনীকে দায়ী ও 'নন্দা কারলেন এবং ভাঁবষ্যতের জনা এই উপদেশ দিলেন ষে, কোন 
সুমি বা স্থান ত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ বরং বাঞ্চনীয় 1-*- 

এই রাজনোতিক টেস্টামেন্টের 'ছিতীয় অংশ প্রথম অংশের তুলনায় আরও বেশশ 
কঠোর এবং নিন্দাত্মক ছিল । এই ববৃাতির গোড়াতেই বলা হইল £ 

'আমার মৃত্যুর আগে আমি পার্টি থেকে প্রান্তন রাইখ মার্শাল হেরমান গোয়োরংকে 
[িতাঁড়ত করছি এবং ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রাইখস্ট্যাগে আমার বন্তৃতায় এবং 
১৯৪১ সালের ২৯ জন আমার এক 'ডাকুর ছারা গোয়োরংয়ের হাতে যে সমস্ত আঁধকার 
.অপণ কাঁরয়াছিলাম, সেগাাঁল প্রত্যাহার কাঁরয়া ?ানতোঁছ । তাঁর শুন্যস্থানে আম গ্রাণ্ড 
আযডাঁমরাল ডোয়োনৎসকে রাইখের প্রোসিডেশ্ট এবং সশস্ত্র বাহছনীসমূহের সংপ্রশম 
কমান্ডার পদে নিয়োগ কাঁরতোছি ।* 

গোয়োরংয়ের পর হিমলারের পালা । কারণ, 1হমলারও যে, পাঁশ্চমের মিন্রপক্ষের 
শনকট আত্মসমপ“ণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সংবাদও ইতিমধ্যে হিটলারের নিকট 
পেশীছয়াছিল । অতএব 'হমলারকেও অন:রূপভাবে পদচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত করা হইল । 
যেহেতু রাজনশীতিকরা তাঁর প্রাত 'ি*বাসঘাতকতা কাঁরয়াছে, আম ( স্ছলবাহিনী ) তাঁর 
প্রাতি 'ব*বাসভঙ্গ কাঁরয়াছে, এস. এস. বাঁহনণ তাঁর প্রাতি গিে*বাসঘাতকতা করিয়াছে, 
সুতরাং সেই অবস্থায় একমাত্র নৌবাহিনীর নায়ক তাঁর উত্তরাধকার পাইবেন । যদিও 
নোভ বা নৌবাহিনীর কাষকলাপ সর্বদাই খুব উচ্চস্তরের ছিল না। তথাপি অন্তত 
তাঁরা নাৎসীবাদের প্রাতি অনুরন্ড ছিলেন । ভাঁবষ্যতে জামণান আমি আঁফসারেরা যেন 
নোভর মত সম্মানাহ্য হইতে পারেন ।-** 

অথাৎ িহটলারের পর কে £--উত্তরাধকারের এই জাঁটল প্রশ্নাটর এভাবে মীমাংসা 
করা হইল-__নোৌআঁধনায়কের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দ্বারা । তাঁর ইচ্ছাপত্রে বা টেস্টামেস্টে 
আবার ঘোষণা করা হইল £ 

“আমার মতত্যুর আগে আমি হেইনারখ গহমলারকে পাট থেকে, স্বরাষ্ট্রমম্ত্রীর পদ 
থেকে, এস- এস. রাইখ ফুরারের এবং অন্যান্য সমস্ত দপ্তর থেকে বিতাড়িত করাছ ৷ তাঁর 
-'পাঁরিবর্তে পার্ট প্রশাসক কাল হ্যা্কিকে (811 চ21015) রাইখফুরার এস. এস" শ্রবং 
'জাম্ণান পুলিশের প্রধান পদে এবং পাট" প্রশাসক পল 'গিজলারকে (7801 (25515 ) 
স্বরাষ্ট্রমম্ত্রীর পদে নিয়োগ করাছ । 

গোয়োরং ও ছহিমলার আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার বনা অনমাতিতে শ্লুর 
সঙ্গে গোপনে আলোচনা কাঁরয়াছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবৈধভাবে দখলের চেস্টা করিয়াছেন 
---কেবল ব্যান্তগতভাবে আমার প্রাতই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় নাই, আমাদের দেশ 
এএবং আমাদের সমগ্র জনগণের প্রাতও অপারামত কলঙ্কের কারণ ঘটানো হইয়াছে । 


৪২২ বিতর মহাযদ্ধের ইতিহাস 


এভাবে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবন্থা করিয়া এবং তাদের স্থানে নতুন উত্তরাধিকারঈ 
নিয়োগ করিয়া হিটলার তাঁর অবর্তমানে একট নূতন গবন“মেণ্টও গঠন করিয়া গেলেন ॥ 
জার্মান জাতি যাতে এই যুদ্ধ সবণজ্কভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, সেজন্া সম্মানাহ্ঁ 
লোকদের দ্বারা একি গবরননমেপ্ট গঠন করা হইল এবং ১৯ট ক্যাবনেট পদে 'তাঁন তাঁর 
নিজস্ব লোকদের মনোনীত কাঁরলেন । যাঁদও 'িয়মানুসারে এই দায়িত্ব বর্তানো 
উচিত 'ছিল পরবত+ঁণ গবন“মেস্টের উপর, তথাপি হিউলার পচ্ছশ্দসই লোক নিয়োগ 
করিয়া গেলেন । ডোয়েনিৎকে রাস্টের প্রেসিডেণ্টঃ সশস্ত্র বাহিনীর সূপ্রণীম কমান্ডার, 
যুদ্ধমন্ত্রী ও নৌ-বাহনণর প্রধান সেনাপাঁতর পদে নিয়োগ করা ছাড়াও হিটলার তাঁর 
অন্যান্য গোঁড়া ভন্তদেরকেও নূতন ক্ষমতার পদে নিয়োগ কারলেন । যেমন, গোয়ে_ 
বেলসকে করা হইল রাইখের চ্যান্সেলর, মাটন বোরম্যানকে পাটি চ্যান্সেলর, আস্ট্রয়ার 
কুইসলিং ও হল্যাণ্ডের পধড়নকারণ সেইস-ইনকোয়্াটণকে (96555710951) পররাস্দর 
মন্ত্রশর পদে নিয়োগ করা হইল হইল । অথণাৎ একদা 'হটলার যে 'রিবেস্ট্রপকে জামণানীর 
হ্বিতীয় িসমাকণ (রুশ-জাম্ন অনাক্রমণ চুন্ত স্বাক্ষরের পর) নামে আঁভাহত 
কারিয়াছিলেন, তাঁর সেই প্রয় পররাষ্ট্র মন্ত্রঁকেও জশণ“বস্ত্রের মত ত্যাগ করা হইল । 
আর 'ফল্ড মার্শাল শোয়েরনারকে সৈন্যবাহনশর প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করা 
হইল । কারণ? হিটলারের তখনও আশা ছিল যে, শোয়েরনার হয়তো বোহেমিয়ার 
প্রাতরক্ষার যুদ্ধে সাফল্য অজন করিতে পারিবেন । 'রিবেস্ট্রপের মত আলবাট” স্পরকেও 
( অস্ত্রপঙ্জার মন্ত্রী ) নূতন মাশ্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হইল । 

উইলের মধ্যে হিটলার তাঁর শেষ 'নদে"শ দিয়া গেলেন যে, যাঁদের উপর রাইখের, 
নূতন ভার অপণ করা হইল, তারা সর্বতোভাবে নাৎসী প্রশাসন, নাৎসী যুদ্ধ এবং 
নাৎসীবাদকে রক্ষা করবেনই । “সবেশপার তাঁরা অত্যন্ত কঠোরতাবে রক্ষা করিবেন 
জাত সংক্রাস্ত আইওিকে (78০191 18৬5 ) এবং অত্যন্ত নিমম“ভাবে প্রাতহত কাঁরবেন 
সারা দুনিয়ার জাতিসমূহের বিষদানকারশ আন্তজাতিক ইহুদর্ীবাদকে 1” 

মৃত্যুর আগেও হিটলারের জা1তাঁবন্ধেষ ক ভয়ঙ্কর 1ছল* উইলের এই কথাগু লি 
তার জহলভ্ত প্রমাণ ॥ 

উপরের বাঁণত এই রাজনোতিক উইলের পর হটলারের ব্যান্তগত উইল তেমন কিছ 
চমকপ্রদ ছিল না। এই উইলের দ্বারা 1তাঁন তাঁর ব্যান্তগত সম্পাত্ত পাঁ্টিকে এবং পাটি 
না থাকলে রাষ্ট্রকে দান করার 'নদেশি দিলেন । যাঁদ রাষ্ট্রও না থাকে, তা" হলে কি 
হইবে, সে কথা আর তানি উল্লেখ কারলেন না; যে সমস্ত চিত্রকলা তাঁর সংগ্রহশালায় 
1ছলঃ সেগুলির দ্বারা 'তিনি তাঁর জন্মভূমি 'িলঞ্জ (দানিয়ুব নদশ তীরচ্ছ ) শহরে একাট 
গপকচার গ্যালারি স্াপনের প্রস্তাব দিলেন এবং উইলের একাঁজকিউটার 'হসাবে 'নষদন্ত 
করিলেন মাটিন বোরম্যানকে 1 ইভা ব্রাউনের মাকে এবং 'হউলারের ব্যান্তগত কমণচারশী 
ও সহকারশীদগরকে হিটলারের সম্পাত্ত থেকে দান করার আঁধকারও মার্টিন বোরম্যানকে 
দেওয়া হইল । 

উইলের উপসংহারে হিটলার পুনরায় ঘোষণা -কারিলেন যে, আত্মসমপণণ বা 
পরাজয়ের লক্জ্ঞা এড়াইবার জন্য তিনি শু তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ কারিতেছেন ॥ 
১২ বছর ধাঁরয়্া তান যেখানে রাষ্মীর কার্পারচালনা কারক্লাছেন, সেখানেই যেন, 
আবলন্বে তাঁদের দুইজনের মৃতদেহ দাহ করা হয়। 


খহটলারের আত্মহত্যা £$ ইভার সহমরণ ইত 


ভোর রান্র ৪টার সময় দাললগশল প্রস্তুত এবং স্বাক্ষরিত হইল । প্রত্যেকটি 
দাঁললের তিনটি কাঁরয়া কাঁপ প্রস্তুত হইল । কারণ, এগুলি জামণনশর নিকট প্রত 
মুল্যবান ছিল যে, ভাঁবষ্যৎ বংশধরগণ যেন এগুীল থেকে বণ্িত না হয় । দাঁললের 
লাক্ষণ রাহলেন গোয়েবেলসঃ বোরম্যান, ক্রেবস এবং বার্গডোরফ । 

দলিল স্বাক্ষরের পর হটলার বিশ্রাম কাঁরতে গেলেন ।১ 

কিম্তু বোরম্যান ও গোয়েবেলসের বশ্রামের অধকাশ ছিল না। কারণ, বোরম্যান 
অত্যন্ত ক্ষমতালোভন, উচ্চাকাক্ক্ষী লোক ছিলেন ।' তিনি এই সুযোগে তাঁর মতলব 
হাসল করিতে চাহিলেন । আর গোয়েবেলসং িটলারের প্রাত এত অন:রন্ত ছিলেন যে 
ফুরারের মত্যুর পর তান আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহলেন না। সুতরাং দুইজনে দুই 
1ভর্ব পন্ছা অবলম্বন কাঁরলেন । 

বোরম্যান বাসেটস-গ্যাডেনে আগেই 'নিদেশ পাঠাইয়া গোয়োরং ও তাঁর দলবলকে 
এস. এস. বাহিনশর দ্বারা গ্রেপ্তার কারয়াছিলেন । এক্ষণে আর-একি রোঁডও-বার্তা 
পাঠাইয়া তান এস. এস. সদর দস্তরকে হুকুম দিলেন “২৩হশ এাপ্রলের ব*বাসঘাতক- 
দিগকে” অর্থাৎ গোয়োরিং এবং তাঁর বমানবা'হিনর স্ট্যাফকে খতম করার জন্য ৷ 

কিম্তু সদর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি বোরম্যানের এই ধরনের করৃত্ব বা ক্ষমতা 
প্রয়োগের অধিকার আছে বাঁলয়া স্বীকার করলেন না! সতরাং গোয়োরং ঘাতকের 
হাত থেকে ঝাঁচিয়া গেলেন এবং বোরম্যানের মতলব ফাঁসয়া গেল ॥ 

অপরাদকে গোয়েবেলস এবং তাঁর পত্রী আগেই স্ছির কাঁরয়াছিলেন যে, হিটলার- 
শুন্য জার্মানীতে তাঁরা বাঁচিয়া থাকতে চাহেন না। সতরাং 'হটলারের নিষেধ সন্বেও 
তান ফুরারের রাজনোতিক উইলের সঙ্গে একটি নিজস্ব পাঁরাশিষ্ট জুড়িয়া দিলেন এবং 
তাতে ঘোষণা করিলেন যে জীবনে 'তাঁন কোন দন ফুরারের একাঁটি আদেশও অনান্য 
করেন নাই । এবার তিনি ফুরারের শেষ আদেশ অনান্য করিতে 'কিস্তু বাধ্য হইলেন । 
কেননা, ফুরারের মত্যুর পর তরি এবং তাঁর পরিবারের আর বাঁচিয়া থাকার কোন অথ 
হয়না । সুতরাং তাঁরাও বার্সিনের ভুগভে থাঁকয়া মুত্যুবরণ করিবেন । ভোর সাড়ে 
পাঁচটার সময় ডঃ গোয়েবেলস তাঁর এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর দিলেন 1-* 

২৯শে এাপ্রল বেলা ৮টার সময় তিনজন 'বশ্ষে দত মারফত রুশ লাইন ভেদ . 
করিয়। হিটলারের এই মুল্যবান দাঁললগহল ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনার এবং গ্রাশ্ড 
গ্র্যাভমিরাল ডোয়োনৎংসের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল । দুপুরবেলা এই তিন 
জন বিশেষ দূত ভয়ঞ্কর 1বপদের ঝুশক মাথায় নয়া তাঁদের গন্তব্যচ্ছলের দিকে রওনা 
হইয়া গেলেন । বলাবাহুল্য ঘষে সোভিয়েত বেম্টনী ভেদ কাঁরয়া তাঁদের এই দুর্গম 
যাত্রা অত্যন্ত সাহসিকতার পাঁরচায়ক ছল । | | 

গিহটলার শেষ মহরতে ২৯শে এাঁপ্রল রাত্রে সামণিরক হাইকমাণ্ডের প্রধান ফিল্ড 
মাশ্শল কাইটেলের 'িনিকট একটি পত্র পাঠাইবার সগ্কল্প কাঁরলেন । তখন সম্মিলিত 
জেনারেল স্টাফের সদর দপ্তর ছিল 5০171০5%178-179151581, বা শেলসাভগ হলস্টেইন 
প্রদেশের প্লোয়েন (01০69) শহরে । হিটলারের 'নিদেশে কর্নেল ফন [বলো (921০৬ ) 
কাইটেলের দপ্তরে এই চিঠি ডোলভারি দেওয়ার জন্য বাঁললনের সেই বিপয যিকর অবস্থার 
ঘধ্যেও রখুনা হইয়া গেলেন । এই শেষ চিঠিতেও হিটলার মথারশীতি 1ব*বাসঘাতকতার 


পপ সাহস 


৯। প্রেভর বেপার, পৃহ্ঠা ১৮৯-৮৩ । 


৪২৪ : ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অভিযোগ করিলেন । সেনাপতি ও পদস্ছ ব্যক্তিদের নিম্দা করিলেন, কিন্তু সাধারণ 
জার্মান সৈন্য ও জনগণের অপাঁরমিত ত্যাগস্বীকারের উচ্চ প্রশংসা কারলেন ৷ চিঠির 
উপসংহারে 'তাঁন তাঁর “মেইন ক্যাম্পফের” ( আত্মজীবনশ ) বাঁণত জামণন সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পুনরাব্ণাত্ত কাঁরিয়া 'লীখলেন £ 

“এই যুদ্ধে জামণান জনগণ যে অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার কাঁরয়াছে, তাতে আম ব্বাস 
কার না যে এই ত্যাগস্বীকার বৃথা গয়াছে । বরং এখনও আমাদের লক্ষ্য হওয়া 
উঁচত জামান জনগণের জন্য পৃবশীদকে ভূমি দখল করা 1৮১ 

অর্থাৎ হিটলার তাঁর জীবনের সর্বাত্মক সবনাশের ম:খে দাঁড়াইয়াও পররাজ্য গ্রাস 
এবং সোভিয়েতের প্রাঁতি 'বছ্ধেষ ভুলিতে পারলেন না ! 

ডঃ গু এ 

কাইটেলের উদ্দেশ্যে লেখা 'হটলারের শেষ চিঠি গনয়া কনে'ল ফন বলো খখন 
বালের বাত্কার থেকে রওনা হইয়া গেলেন, গহটলার তার আগেই জীবনের আঁক্তম 
মহূতে'র জন্য তৈরশ হইতোঁছিলেন । কিন্তু সেদিন ২৯শে এপ্রিল অপরাহে হিটলারের 
1নকট আর-একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ পেশীছিল । তাঁর এতাঁদনের সহযোদ্ধা ও মিত্র এবং 
ইটালীর প্রান্তন ফ্যাঁসস্ট (িস্টেটর বেনিটো মুসোদিলনশ তাঁর উপপত্রশ ক্লারা পেতাঁচ্চিসহ 
উত্তর ইটালণর পাঁটি“জান যোদ্ধাদের হাতে ধরা পাঁড়য়া নিহত হইয়াছেন । ( পববতর্ঁ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 'হটলার সম্ভবতঃ মুসোিনশর 'নধন হওয়ার বিস্তৃত সংবাদ 
জানিতেন না। কিম্তূ যতটুকু জানলেন, ততটুকুই তাঁর আত্মনাশের ব্যবস্থাকে ত্বরাশ্বিত 
করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল । অপরাহে তিনি তাঁর 'প্রয় আলশোঁসয়ান কুকুর ব্শ্ডিকে 
বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন । অবশ্য তানি নিজ হাতে এই কাজ করেন নাই । তাঁর 
এক সার্জেনকে দয়া বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন । বাৎকারের অন্য দুইটি কুকূরকেও 
গুলি করিয়া মারা হইল ॥ 

তারপর হিটলার তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটাঁরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জরুরী 
অবমন্হায় ব্যবহারের জন্য তাঁদের দুইজনকে দই 1বষের বাঁড় দিলেন । অবশ্য ফুরার 
1বষপ্নাচত্তে মন্তব্য কাঁরলেন যে, 'বিদায়লগ্নে তিনি এর চেয়ে কোন ভালো উপহার 
দিতে পারিলেন না বাঁলয়া দুঃখিত । কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদেরকে এই বাঁলিয়া 
ধন্যবাদ দিলেন যে, তাঁর জেনারেলদের চেয়ে তাঁরা অনেক্ক বোঁশি বি*বস্ততার পরিচয় 
'দয়াছেন । 

ক্রমেই হিটলারের জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসল । 'তাঁন তাঁর সেক্রেটারি 
গারুড জঙ্কে তাঁর অবাঁশঘ্ট দাললপতর পোড়াইয়া ফোঁলবার হৃকহম দিলেন এবং সেই 
সঙ্গে এই 'নদেশ দিলেন যে? পরবতণ” আদেশ না-পাওয়া পর স্ত বাঞ্কারের কেউ যেন 
ঘুমাইতে না যান। স্বভাবত£ই সকলে ভাবলেন যে, এবার তিনি শেষ বিদায় নিবেন, 
দন্ত; ৩০শৈ এপ্রুল রাত্রি আড়াইটার আগে তেমন ছু ঘাঁটল না। প্রত্যক্ষদশণরা 
বাঁলরাছেন যে, ফুরার এ সময় তাঁর প্রাইভেট কক্ষ থেকে সাধারণ ভোজনাগারের 'দিকে 
গেলেন। সেখানে তখন জনা-কুড় লোক, যাঁদের আঁধকাংশই ছলেন 'হটলারের 
পাশ্বচির ও মাহলা, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হিটলার করমর্দন করিলেন এবং অস্পন্ট- 
জ্বরে কিছ বললেন । তাঁর চোখ তখন বাম্পার্দু ছিল । ফ্রাউ জঙের মতে পহটলারের 


রর হরাচ ও হাজি টি 


রব হ পুস্তক, এপজ্ঠা ৯৫ 1 


'শহটলারের আত্মহত্যা ৪ ইন্ডার সহমরণ ৪২ 


চোখ তখন বাঞ্কারের প্রাচর ভেদ কয়া বহদ্‌রে তাকাইয়াঁছল” । এরপর হিটলার 
“পঃনরায় তাঁর কক্ষে চলিয়া গেলেন । 
তখন আচাম্বতে এক তাঙ্জব দৃশ্যের অবতারণা হইল ! বাও্কারের পাতালপুরশর 
ক্যাণ্টিনে বাকী লোকগনীল জড়ো হইয়া উদ্দাম নৃত্য জবাড়য়া দিল । তারা যেন মরায়া 
হইয়া উঠিল, কেননা যে কোন মৃহূর্তে তারা রুশদের হাতে পাঁড়য়া খুন হইতে পারে । 
এাঁদকে হিটলারের বজম:ষ্টি শাসনও আর নাই । সুতরাং তারা ঘা খুশী তাই করিতে 
পারে ॥। এক সময় সেই উদ্দাম উল্লাস এত বাড়িয়া উঠিল ষে, ফুরারের কক্ষ থেকে সেই 
উল্লাস কমাইবার নির্দেশ আসিল । 1ক্তু সেই 'িনদেশ অগ্রাহ্য হইল এবং সারারাত 
ধাঁরয়া তারা নাচিতে লাগল ।--+ ৃ 
এাঁদকে বাঁলনেরও মৃত্যু ঘনাইয়া আসল । কারণ, পরাদন রুশ সৈন্যরা চ্যাণ্ডে 
'লারির মান্র কয়েক মহল্লা দরে আসিয়া পেশীছিল । কত্ত এই অবস্থায়ও কিছ কিছু 
সেনাপাঁতি বান্কারে আসিয়া সামরিক রিপোর্ট দিলেন-_যাঁদও পো" দেওয়ার কিছুই 
ধছল না। কারণ, বাঁলন রক্ষার আর কোন উপায়ও ছিল না। 'িহটলার নাবিকার- 
চিত্তে এই 'বিপষয়কর অবস্থার কথা শহীনলেন এবং আঁস্তম লগ্মের জন্য প্রস্তুত হইলেন । 
বেলা প্রায় টায় সময় তান তাঁর লা খাইলেন । কম্তু তাঁর সদ্য 'ববাহতা ইভার 
কোন ক্ষুধা ছিল না। সতরাং হিটলার যথারশীতি তাঁর দুই সেক্রেটারি ও পাঁচিকার 
সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ আহার গ্রহণ কাঁরলেন। কোন কথাবার্ত তান 
বাঁললেন না । 
বেলা আড়াইটা নাগাদ হিটলারের এস. এস. এ্যাডজ-টাম্ট চ্যাশ্সেলারির গ্যারেজের 
'ভারপাপ্ত কমণ্চারী ও 'হটলারের ব্যান্তগত লোফার এাঁরক কেম্পকাকে নিদেশি 
পাঠাইলেন চ্যাশ্সেলারির বাগানে ২০০ লিগার পেত্রোল পাঠাইবার জন্য । এরিক 
কেম্পকা প্রাতিবাদ করিয়া বলিলেন--এই নদারৃন সময়ে এত পোক্ট্রোল পাওয়া যাইবে 
না। কিম্তু হুকম আদিল যেভাবেই হোক যোগাড় কারতেই হইবে । তখন ১৮০ 
শলটার পোক্ট্রোল সংগৃহীত হইল এবং বাগ্কাপ়ের জরুরঈ 'িনর্গমন পথে এই পেক্রোল রাখা 
হুইল ।॥। যখন হিটলারের 15তাপ্রর আয়োজন করা হইতোঁছিল, তখন তানি তাঁর শেষ 
আহার গ্রহণ কাঁরয়া ইভা ব্রাউনকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁর ঘানম্ঠতম পাশ*বচিরদের 
কাছ থেকে শেষ 'বদায় [দিলেন । এদের মধ্যে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, জেনারেল 
ক্রেবস: এবং বার্গডফ, আর সেক্রেটারগণ ও পাঁচক্য । গকিম্ত; সুম্দরণ ও ব্যান্তত্বশালিনশ 
মহলা শ্রীমতী গোয়েবেলস সেই সময় উপাচ্ছিত ছিলেন না । তিনিও ইভার মত স্বামশর 
সঙ্গে একন্রে মৃত্যু বরণের জন্য কৃতসঞ্কজপ ছিলেন বটে কিস্ত্‌ তাঁর ৬টি নিষ্পাপ শিশু 
' সম্ভানকেও সেই সঙ্গে হত্যা করিতে হইবে, এই চিন্তায় তান চালিত 'ছিলেন। গত 
শদন যাবৎ তাঁর এই শিশু সন্তানেরা বাঞ্কারের পাতাল পুরীতে আনন্দে খেলা 
কাঁরতেছিল । .অবোধ শিশুরা জানিতে পারিল না তাদের অদৃষ্টে কি পরিণাঁত অপেক্ষা 
করতেছে । কয়েকাদন আগে তান ফ্রাউলিন হান্বা 'রিংসের কাছে বাঁলিয়া ছিলেন--. 
' হাল্না, যদ আম সন্তানদের জন্য দুর্বলতায় ভেঙ্গে পাঁড়, তবে, তুমি আমাকে সেই চরম 
মৃহার্তে সাহাধ্য করো । তারা তৃতীয় রাইখের এবং ফুরারের ॥ সুতরাং তারাই যাঁদ না 
'থাকে, তবে, আমার সম্ভানদেরও আরও বে*চে থাকার দরকার নাই ॥” 
৯1 শাপ িজ॥ 


৪২৬ হিতীয় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


মিসেস গোয়েবেলস তাঁর একলা ঘরে নিজেকে সামলাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
কারতোছিলেন ॥ 

1কম্তু হিটলার ও ইভার এই সমস্ত সমস্যা ছিল না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল; 
ানজেদের জীবন নাশ । সতরাং সকলের কাছ থেকে [বিদায় নিয়া তাঁরা নিজেদের ঘরে 
চলিয়া গেলেন । কক্ষের বাইরে ষাতায়্াতের পথে ছিলেন ডঃ গোয়েবেঙ্গসঃ বোরম্যান 
এবং আরও কয়েকজন । কিছুক্ষণ পর তাঁরা একটি 'রিভলভারের গুলির আওয়াজ 
শুঁনিলেন এবং আর একাঁট গুলের শব্দের জন্য অপেক্ষা কারলেন । কিন্তু সেই শব্দ 
আর পাওয়া গেল না। সতরাং খানকটা সময় পর তঁরা ফুরারের আবাসকক্ষে প্রবেশ 
কারলেন । তঁরা দোখলেন সোফার উপর ফুরারের রন্তান্ত মৃতদেহ পাঁড়য়া আছে । তান 
তরি নিজের মুখে গুলি করিয়া আত্মহত্যা কাঁরয়াছেন । তাঁর পাশেই ইভার ম:তদেহ, 
পাঁড়য়া আছে । আর মেঝের উপরে দ-ই1ট 'িরভলভার পাঁড়য়া আছে। ইভা তাঁর 
দিভালবার ব/বহার করেন নাই । তান গবষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন ॥ 

তখন সময় অপরাহ্ ৩-৩০ শমাঁনিট সোমবার, ৩০শে গ্রাপ্রল ১৯৪৬ । গ্যাডলফ 
1হটলারের &৬ তম জন্ম দিবসের ১০ দিন পর এবং তৃতীয় রাইখের ভাগ্যাবধাতা হওয়ায় 
১২ বছর ৩ মাস পর । 

( পরবতীরঁকালে রাশিয়ানরা কিন্তূ প্রচার ক'রিয়াছলেন যে, হিটলার 'ানজ হাতে 
গুলি করিয়া “বীরের মত" আত্মহত্যা করেন নাই । এই কাহনী মিথ্যা । 'তাঁনিও 
[িষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন । অবশ্য এই 'বতকের কোন চূড়ান্ত মশমাংসা হয় 
নাই ।) 

বাণ্কারে হিটলারের কম চারীরা চ্যান্সেলারির বাগানে হিটলার ও ইভার মৃতদেহ 
বহন করিয়া লইয়া গেলেন । হিটলারের মুখ চূর্ণ হইয়া 'গয়াছিল । এজন্য একাঁট 
কম্বলে তরি মতদেহ ঢািয়া নেওয়া হইয়াছিল ॥ চ্যান্সেলারির বাগানের তখন রুশদের 
গোলা আসিয়া পাঁড়তোঁছল এবং সেই গোলা বষ“ণের শব্দ ছাড়া এত বড় “এীঁতহাসিক” 
মৃত্যুর জন্য আর কোন সাড়া-শম্দ ছিল না। গোলাবষণণের একফাঁকে 'বরাতির সময় 
হিটলার ও ইভার দেহে পেক্্রোল ঢালয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেওরা হইল এবং 
সেই প্রত্জবালত শিখা উধেহ উঠতে লাগল । জর:রণ প্রবেশ পথের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া 
গোয়েবেলস এবং বোরম্যান শবানুগামণীদের ভূমিকায় এ)াটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া 
রাহলেন এবং ডান হাত উধের্ব তুলিয়া নাৎসী কারদায় স্যালুইট্‌ বা আঁভবাদন 
জানাইলেন । 

তখনও লালফোজের গোলায় চ্যান্সেলা'রির বাগান বিধকস্ত হইতেছিল এবং হিটলার 
ও ইভার দেহ আগুনে পড়িয়া ভচ্মশভুত হইতোঁছল । 

একজন প্রত্যক্ষদশশ বাঁলয়াছেন যে দৃশ্যটা বীভৎস 'ছিল !" 

আর চাচি"ল মন্তব্য করিয়াছেন যে, রুশ কামান গর্জন ক্রমশঃ প্রবল-থেকে-প্রবলতব্র 
হইয়া হিটলারের চিতাবাঁহুকে এবং সেই সঙ্গে তৃতনর রাইখের পাঁরণামকে ভয়ঙ্কর করিয়া 
তুলয়াছিল !-- 


৬। ট্রেভর-রোপার--পৃত্ঠা ২০৪। 
ই। চাল যন্ত খন্ড, প-:-8৬৪ | 


নবম পর্ব 
সগ্তম অধ্যান্ 


লালফৌজের দখলে বাগিন 


খাস বাঁলিন নগরশ দখলের যুদ্ধ মাত ৭1দন জ্ছায়ী হইয়াছিল । ১৯৪৫ সালের 
৯৬শে এীপ্রল থেকে ২রা মে-র মধ্যে বাঁলন নগরী লালফৌজ কর্তৃক বোষ্টত এবং 
জার্মানবাহিনী ধংস হইল । উত্তর, উত্তর-পুব” দক্ষিণ এবং দাক্ষিণ-পশ্চম অংশে 
মার্শাল জুকোভ, মার্শাল রোকোসোভস্কি এবং মার্শাল কোনেভ বিশাল সৈনাবাহনণ' 
( মোট সৈন্যসংখ্যা ২৫ লক্ষ ) ও প্রভূত অস্ত্রসন্ভার (জামশনীর তুলনায় কয়েক গুণ 
বেশী ). নিয়া জাম্ণানীকে তিনাঁদক দিয়া বেষ্টন কারিল এবং ২৬শে পাপ্রল থেকে 
বালিনের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে যে বেস্টনগ সরষ্ট হইল নাৎসণ 
বাহনী কিছুতেই সেই বেষ্ঠনী ভাগঙ্গয়া বাঁহর হইয়া আদতে পারল না এবং রা 
মে-র মধ্যে তারা খতম হইয়া গেল । লালফোৌজ বাঁলন দখল কণরয়া গনল । 

কিন্তু এখানে পাশ্চমের মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এই মমে একটা আভযোগ 
উঠিয়াছিল ষে, স্ট্যালিন বা রাশিয়া 'মন্ত্রপক্ষীয় হাইকমাণ্ডের সঙ্গে চাতুরশী খোঁলয়াছেন ॥ 
কারণ, সোভিয়েত সংপ্রীম কমাশ্ডার-ইনচীপ ১লা এ্রীপ্রল ১৯৪৫, গমন্ত্রপক্ষীয় 
হাই কমাণ্ডকে জানাইয়াছিলেন যে, মে মাসের "দ্বিতীয় অধ“ভাগের আগে তাঁরা বাঁলনের 
[বরুদ্ধে অভিধান আরম্ভ কারতে পারবেন না-- অবশ্য যাঁদ ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তনের পক্ষে “অন্য কোন অবস্থা” দেখা না দেয় । 

একথা সত্য যে, এত বড় অভিযান সংগঠিত করার জন্য মে মাসের প্রথম অধভাগ 
কাঁটয়া যাইত এবং রাষ্ট্রীয় প্রাতিরক্ষা কমাটও অনুরূপ পরিকঙ্পনা করিতোছলেন ॥ 
কিন্তু ইতিমধ্যে পাঁরিম্ছিতি অনূর্প ধারণ কাঁরল । মন্রপক্ষের তরফ থেকে চার্চিল 
বার্লিন দখলের জন্য মতলব আঁটিলেন এবং গোড়া থেকেই 'তাঁন ফাঁদ্দবাজী কারতে- 
ছিলেন । সূতরাং স্ট্যালনকেও তাঁর আগেকার সিদ্ধান্ত পালটাইতে হইল । 

ব্যাপারাঁটি সংক্ষেপে এই £ ইয়াজটা সদ্মেলনে সদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, জামণনীর 
ণিনঃশরতত আত্মসমর্পণের পর মিন্রপক্ষীয় তিন শান্ত--বুটেন, আমোরকা ও রাশিয়া 
জামণনীতে 'তিনটি দখলশকৃত এলাকা চ্ছাপন কাঁরবেন এবং একথা ধাঁরয়া লওর়া 
হইয়াছিল যে, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জামণনীর পহর্বাংশ আঁধকার কারবেন। কিল্তু 
জামণনীর পতনের মুখে চার্চিল িগড়াইলেন । তাঁর চিরকালের কমিউনিস্ট-বদ্ধেষ 
যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল । তাঁর ইতিহাস পুস্তকে (ষষ্ঠ খণ্ডে ) তান 'লাখিয়াছেন 
যে, পূব রণাঙ্গণের যুদ্ধে জামশনীর সমরশপ্তি ধবংস হইয়া যাওয়ার ফলে “কাঁমিউনিস্ট . 
রাঁশয়া ও পশ্চিমের গণতন্বের মধ্যে সম্পকের মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটিয্সা গিয়াছে 1” 
সুতরাং পশ্চিমী শক্তিবগের উচিত [তিনাঁট গুরুত্বপুর্ণ বিষয় মনে রাখা । যথা-- 

* সোভিয়েত রাশিয়া মস্ত দুনিয়ার ( ফ্রী ওয়াল্ড“) পক্ষে মারাত্মক বিপদরগে: 
দেখা দিয়াছে । 

২, সোভিয়েতের আরও সম্মৃখাঁদকে আগাইয়া বাওয়ার বিরুদ্ধে আঁবলম্বেই, 
একটি নতুন রণাঙ্গন খুঁলিতে হইবে । 
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৩. এই রণাঙ্গন ইউরোপের যত পাবাদকে সম্ভব, ততদরে প্রতিষ্ঠা কারতে 
হইবে । 

তখন প্রেসিডেন্ড রুজভেল্ট বাঁচিয়া ছিলেন । ১লা এপ্রল, ১৯৪৫, চা্চিল 
রূজভেম্টকে এই মর্মে এক তারবার্তা পাঠাইলেন “রুশরা নিঃসদ্দেহে গোটা আস্টরিয়া 
দখল করিয়া নিবে এবং ভিয়েতনামে প্রবেশ কারবে। ' এরপর যাঁদ তারা বাঁলনও 
দখল কাঁরয়া নেয়, তবে, ভাঁবষ্যতের পক্ষে ভয়ঙ্কর 'বপত্তির সবষ্ট হইবে । সুতরাং 
রাজনৈতিক দিক থেকে আমি মনে কার যে, জাম্ণানীর যত পূর্বে সম্ভব আমাদের 
“আগাইগা যাইতে হইবে এবং বালিনও আমাদের দখল কাঁরিয়া ঠিনতে হইবে ॥। সামারক 
দিক থেকেও এটাই হইবে সারবান নাতি ৷ 

?কন্তু চার্চলের এই সমস্ত প্রস্তাব মাকি'ন সরকারী মহল 'কংবা পাঁশ্চম রণাঙ্গণের 
'মন্রপক্ষের সতপ্রসম কমান্ডার আইজেনহাওয়ার গ্রহণ কারলেন না, এবং তান 
লালফৌজ ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাবের সম্পক" বজায় রাখতে চাহলেন। 
কারণ, সেটাই ছিল প্রেসিডেন্টের নাত । অপর পক্ষে রূজভেচ্টের প্রধান পরামর্শদাতা 
হ্যাঁর হপ্পাকিশ্স মন্তব্য কাঁরয়াছেন যেঃ যাঁদ সম্ভব হইতঃ তবে আমরা বার্লিন 
দখল করিয়া নিতাম এবং আমাদের সৈন্যবাহনীর পক্ষে সেটা একটা বড় জয় হইত 1” 

চার্চল তাঁর বইতে আরও 'লিখিলেন যে, তিনি লড“ মণ্টগোমারশীকে 'নিদেশি 
শঁদয়াছিলেন যে. ধৃত জামণন অস্ত্রশস্ত্র যেন সাবধানে রাখা হয় । কেন না, ইতালশ ও 
' ক্ষাশ্সের গণতাশ্তিক আন্দোলনের বিরদ্ধে লাঁড়তে হইতে পারে । আঁধিকম্তু কমিভীনিস্ট 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে “মুক্ত দুনিয়ার” পক্ষ থেকে নতুন আভধষানের জন্য জাম্ণানদের হাতে 
অস্ তুলিয়া দিতেও হইতে পারে । 

পাঠকবগ্গের মনে রাখা দরকার, তখনও জামণানী সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে 
লাই । কিম্তু হিটলার-বরোধণী কোয়়ালিশনের অন্যতম অংশশদার সাম্রাজ্যবাদশী ও 
কাঁমউনিস্ট 'বহ্বেষী চাচলের মনোভাব কিরূপ জঘন্য ছিল ॥ 

. ধঁকম্তু স্ট্যাঈলনের উপরে টেক্কা মারা চার্টলের পক্ষেও সহজ ছিল না। তিনি ও 
তাঁর সহকমখগণ প.বাহেই এই সমস্ত অনুমান করিয়াছিলেন এবং মিত্রপক্ষণয় 
প্রাতক্রিয়াশখল মহলের মতলব সম্পকে সন্দেহ কারয়াছিলেন । সুতরাং বাঁলন 
সম্পকে" তাঁদের মতলব ব্যথ্ করার জন্য সোভিপেত হাইকমান্ড মে মাসের দ্বিতীয় 
ভাধভাগের অন্য অপেক্ষা না কারয়া এপ্রল মাসের মধ্যভাগেই বালিনের দিকে আভষান 
-কারিতে বাধ্য হইলেন--যাঁদও তখন পধক্ত প্রস্ততি সম্পূর্ণ দিল না। 

পরী ০ দহ 

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, -বাঁলিন রক্ষার জন্য জামণানরা মরিয়া হইয়া 
'লড়াই কারয়াছিল এবং অপাঁরমের দঢুতার পরিচয় 'দিয়াছিল । মার্শাল আহইভ্যান 
কোনেভ 'লাথয়াছেন--বালনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ঈগনীল অবরোধ ষুদ্ধের 
কেন্দ্রে পাঁরণত হইয়াছিল । পাশ্বদেশ রক্ষার জন্য ৪ মিটার পুর দেওয়াল তৈরী 
“হইয়াছিল, যেগুলি আবার ট্যাঞ্কমারা প্রাতিবন্ধকে পাঁরণত হইয়াছিল । বিশেষভাবে 
'বাঁলনের মধ্যভাগে কংক্রগটের তৈরণ অত্যন্ত শন্ত শেলটার বা আশ্রয় ?নার্মিত হইয়াছিল 


7৯7 রবাট ই শেরউড-_-পহ্তা ৮৮৪ ॥ 
ই । দ গ্রেট মার্চ অব- 1জবারেশন--( লেঃ জেনারেল টোঁলা গন ) পৃষ্ঠা ২২৬ ॥ 





লালফোজের দখলে বার্লন ৪২৯, 


এবং বিশেষ ধরনের এমন সমস্ত বাঙ্কার তৈরণ হইয়াছিল যেগাঁলকে অনায়াসে বিমানগ 
ট্যা্ক ও পদাতকদের আক্ুমণের রদ্ধে ব্যবহার করা যাইত। প্রতিরক্ষার জন্য 
বার্লনের শহর সমমানার মধ্যে প্রায় ৪০০ বাণ্কার নামত হইয়াছিল এবং কোন কোন: 
বাঙ্কার ৬ তলা পবন্ত উশ্চু ছিল, এই সমস্ত প্রত্যেকীট . বাগ্কারে ৩০০ থেকে হাজার 
সৈন্য বাধা 1দয়াছিল 1- 

২৭ এরাঁপ্রল বাঁললন শহরের কেন্দ্রস্ছলে যুদ্ধ শুরু হইল এবং শত্রুসৈন্য পক থেকে 
পাঁশ্চমে ১৬ কিলোমিটারের মধ্যেঃ আর উত্তর থেকে দক্ষিণে ২ থেকে € কিলোমিটারের: 
সঞ্কশণ“ একফা'ল জাঁমর মধ্যে আটকা পাঁড়ল । ২৮শে এাপ্রল যে সমস্ত আহত জামশন্‌ 
সৈন্য ও আফসার এবং হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও শশ প্রাণভয়ে শহরের ভ্রিডারশ্‌ 
স্ট্রাস রেলস্টেশনের ভূগভে আশ্রয় নিয়াছিল 'হটলারের আদেশে এস. এস. বাহন+* 
সেই পাতালপুরীর আশ্রয় জলপ্লাবনের ছারা ভূবাইয়া দিল ! হিটলারেরর নৃশংসতার: 
যে সমা ছিল না, এটি তার অন্যতম দষ্টান্ত ।--" 

৩০শে এাপ্রল ভোরবেলা থেকে রাইখস্ট্যাগগ দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল । কয়েক 
ঘণ্টা ধাঁরয়া এই হংম্্র যুদ্ধ অন্ঠিত হইল । প্রত্যেকট মেঝে ও প্রত্যেকাট কক্ষে 
প্রাণঘাত সংঘষ হইল ।? শীজ. কে. জাগিটোভ, এ. এফ: গলাসমেত্কো, ডি. এন. 
ম্যাকোভ এবং এস. ধপ- াঁনন--কামউনিস্ট পার্টির এই কয়েকজন নদস্য এই 
আক্লমণে নেতৃত্ব দিলেন এবং সাব-মেসিনগান ও হাতবোমা হাতে নিয় তারা শত্রুর 
গভতর দিয়া পথ কাঁটয়া ছাদে গিয়া উঠিলেন এবং লাল পতকা উড়াইয়া দিলেন । 

আর ১লা মে ভোরবেলা ৭৫&৬তম রোঁজমেণ্টের দুই জন স্কাউট এস. এ. 
ইয়েগোরোভ এবং এম. ভি- কাণ্টারিয়া সোভিয়েত রণ-পতাকা (৮০০৭০ 0980291) 
উজ্ভীন কাঁরলেন রাইখস্ট্যাগের সম্মহখভাগের উপারিচ্ছিত 'ন্রকোণ হ্থানটিতে-_রাইখস্টযাগ 
দখলের এই যুদ্ধের সময় আর-একদল সোভিয়েত সৈন্য গিয়া পেশছিল ইশ্পিরিয়েল. 
চ্যাম্সেলারিতে । এই চুড়ান্ত জয়ের পর বার্লিন দখলের যুদ্ধ শেষ হইল ২রা মে। 

1হটলারের “হাজার বছরের রাইখের” উপর সেই “বর্বর বলশোঁভকদের” লাল. 
পতাকা উজ্ভীন হইল: যাদেরকে সমলে সংহার করার জন্য হিটলার ও তাঁর নাৎসশ 
সৈন্যবাহিনী চার.বছর ধরিয়া মানুষের ইতিহাসের 'হংন্রতম যুদ্ধ চালাইয্লাছলেন । 
সেই রাইখস্ট্যাঞ্ সেই চ্যাম্সেলার এবং সেই বাঁলন নগরশর সুবিখ্যাত রাজপথ 
উস্টর-ভেন-লিজ্ডেন ও য়ারগাটেনিসহ প্রায় ১০০ বর্গমাইল এলাকা ধাঁরযনা আগুন ও 
ধংস পাঁরব্যাপ্ত হইল-_যে বাঁর্লন নগরণীকে হিটলারের “অজেয় বাহনষ” পৃথিবীর. 
বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পাঁরণত- কাঁরতে চা?হয়াছিলেন । অবশ্য তার আগেই, 
ণহটল'র চরম পরাজয় ও চড়াস্ত অসম্মানের মধ্যে গোটা জার্মান জাতিকে ফেলিয়া 
রাখিয়া ভুগভের 'নরাপদ আশ্রয়ে প্ররীক্সিনীসহ আত্মহত্যা কারিয়াছজেন । এর চেয়ে, 
ইতিহাসের প্রচণ্ড বিদ্রুপ আর ক হইতে পারে 2 

যাঁদও বার্লনের য্দ্ধ 'ছতায় মহাষ্যম্ধের অন্যান্য ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মতই, 
ইতিহাসে প্রাসাম্ধ অর্জন করিয়াছে? তর্থাপ বাঁল্শন 1বজয়ী বীর মার্শাল জকোভ, 
স্বয়ং 'িম্তু এরই যুদ্ধকে লোনিনগ্রাদ, মস্কো বা স্ট্যালিনগ্রাদের এরীতহাঁসক বৃদ্ধের 
অন:রূপ বলিয়া স্বীকার করেন নাই । এই প্রত্যেকটি রণক্ষেন্েই জযকোভ অসাধারণ 
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9৩0 দ্বিতীয় মহাষ-দ্ধের ইতিহাস 
'ল্লণদক্ষতার পরিচয় 'দগ়াছিলেন এবং অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও জনাপ্রপতা অঞ্জন 
কারয়াছলেন । তবে ওডের নদী তীর থেকে রাত্রিবেলা এই ধরনের বৃদ্ধকে তান এক 
নতুন টেকনিক বলিয়া বর্ণনা কারক্াছেন এবং বাঁজয়াছেন যে, ক্রমাগত ৬ রাল্র তিনি 


প্রমাইতে পারেন নাই 1১ 
ণকম্তু জুকোভের এই মতামত সন্বেও মহাযুদ্ধের সোভিয়েত সরকারণ ইতিহাসে 


ধাঁলনের ঘুদ্ধকে অত্যন্ত গুরতর ও জাঁটল বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । সরকারণ 
ইতিহাসের মতে এই যুদ্ধে উভন্ন পক্ষ 'মিলিয়া ৩৫ লক্ষ লোক জড়াইয়া পাঁড়ন্নাছিল 
গবং অস্ত্রশস্তের মধ্যে ৫০ হাজার কামান ও মর্টার, ৮০০০ ট্যাঙ্ক ও মোবাইল গান: 
গ্বং ৯ হাজারের বেশী বিমান ানয়োগ করা, হইয়াছিল ॥। বাঁলনের এই যুদ্ধে 
জালফৌজ ৭০ট জামণন পদাতিক িভিসন ১২ট বম্াবৃতি এবং ১১টি মোটরায়িত 
শ্ডীভসন ধবংস কাঁরয়াছিল । ৮ই মে জাম্ণানীর সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে 
৪ লক্ষ ৮০ হাজার জামান সৈন্য, ১৫০০ ট্যাঙ্ক, ৪০০০-এর বেশশ 1াবমান এবং 
১০ হাজার কামান রুশদের হাতে ধরা পাঁড়য়াছিল । বার্লনের বরুদ্ধে এই রণাক্রিয়ায় 
কেবল মার্শাল জকোভের- অধীন ১নং বেলোরহশিয়ান ফ্ণ্টই যোগ দেয় নাই, ১নং 
উল্লাইনয়ান এবং ইনং বেলোর্াঁশয়ান ফ্রটও যোগ 'দিয়াছিল ॥ 'কম্তভু এই রণাকিয়ার 
অগ্ত্রসম্ভারে রুশবাঁহনী জামণানদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশ শল্তিশালন ছিল । 
তথাপ জ্ঞামণনরা নাৎসন প্রোপাগাণ্ডর প্ররোচনায় পাড়য়া মরিয়া হইয়া একেবারে শেষ 
পর্যন্ত য্গ্ধ চালাইয়াছিল । ১৬ই এাপ্রল থেকে ৮ই মের মধ্যে জার্মীনরা রুশ বাহিনীর 
গচণ্ড ক্ষতি করিয়াছিল | বার্লিন যুদ্ধে রুশ পক্ষে হতাহত ও ানখোঁজ মিলিয়া ৩ লক্ষ 
& হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল--ওডের ও নেই নদশর ব্যহ ভেদ কারিতে গিয়া এবং 
বার্লিন শহরের অভ্যন্তরের ষঘুদ্ধে এই সমস্ত ক্ষাত সাধিত হইয়াছিল । ২ হাজার ট্যাঙ্ক, 
১২ শত কামান ও ৫২৭টি বিমান নম্ট হইয়াছল । একমান্র বাঁলনের যুদ্ধে যখন 
রাশিয়ার এই ক্ষাঁত হইয়াছিল, তখন সারা ১৯৪৫৬ সালে ইঙ্গ-মাকিন পক্ষের ক্ষাতি 
হইয়াছিল মাত ২ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য । একমাত্র রাইখস্ট্যাগ দখলের যুদ্ধেই রুশ 
পক্ষের কয়েক হাজার না হইলেও কয়েক শত সৈন্য 'ানহত হইয়াছিল । 
মাশশল জহঃকোভের মতে বাঁলনের রণাক্রিয়ায় €ে লক্ষ জার্মান সৈনা নিষবুক্ত 
হইয়াছিল । এর মধ্যে ৩ লক্ষ সৈন্য বন্দ হইয়াছিল । ১ লক্ষ ৫০ হাজার নিহত 
ছইয়্যাছিল এবং বাকশ সৈনোর। পালাইয়া 'গয়াছিল । খওডের নদীর ষৃদ্ধেই জার্মানরা 
তাদের সমস্ত িমান বধবংলী কামান নিয়োগ কাঁরয়া ফোলয়াছল । সতরাং বা্লনকে 
শবমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা জাম্বানদের ছিল না ।--২ 
সস্ত্রীক হিটলারের আত্মহত্যার পর তৃতীয় রাইখের পাঁরচালনার কিছ: ফিছ দায়িত্ 
'মাটিন বোরম্যান ও গোয়েবলসের ঘাড়ে আসিয়া পাঁড়িল । ফুরার তাঁর শেষ “ইজ্ছাপল্লে” 
গ্রাশ্ড এ্যাডাঁমরাল ভোয়েনিৎসকে তাঁর উত্তরাধিকারী 'নষন্ত কাঁরয়া িয়াছেন বটে, 
শকম্তু সেই 'নরশিপত্র তখনও বিশেষ বার্তাবাহধ মারফৎ ডোয়েনিংসের 'নিকট 
পেশছানো সম্ভব ছিল না । বোরম্যান নিজেই ছিলেন ক্ষমতালোভশ । সুতরাং চ্‌ড়ান্ত 
ক্মমতা ডোয়েনিৎসের হাতে তুলিয়া দিতে গীতনন তখনও িিচ্চটা লেজ আজিজ হ 


বিরত রিতা রিল টির 0 টি 
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এালফোজের দখলে বার্লিন ৪৩১ 


তথাপি কোন উপায় ছিল না। সুতরাং শেষ পধণম্ত রেডিওযোগে নিয়ালাঁখত বাত 
তান পাঠাইলেন £ 
গ্রাপ্ড গ্যাডমিরাজ ভোয়োনৎস ! প্রান্তন রাইখ মাশশল গোয়েরিংয়ের বদলে 
ফুরার আপনাকে তাঁর উত্তরাধকারশ 'নষনন্ত করিয়াছেন । ছিখিত আদেশ নিয়া 
বার্তাবাহণ আপনার কাছে পেশছহবার পথে । আপনি অবিলম্বে অব্া অনযায়ণ যে 
কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরবেন !, 
লক্ষ্য করার এই যে, এই বাতণর মধ্যে কোথাও হটলারে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা 
হইল না। ভোগ্সেটৎস তখন ছিলেন উত্তর দিকের সমস্ত জামণান বাহিনগর আধনায়কন্ছে 
এবং 1তাঁন কোনোঁদন ভাবেন নাই যে, তান হিটলারের উত্তরাধকারণ হইবেন । সে 
সময় তাঁর সদর দপ্তর ছিল শ্রেসভিগের (9০1515518 ) প্লোয়েন শহরে এবং তাঁর 
ধারণা ছিল যে, হিমলার হইবেন হটলারের উত্তরাধিকার । সুতরাং বোরম্যান প্রেরিত 
রে'ডিওবাত্ পাঁড়য়া তান কিছুটা হতবুম্ধি হইলেন । 1কম্তু জীবনে তান কোন 
'শদন 'হটলারের অবাধা হন নাই ॥ সুতরাং এ্যাডলফ হিটলার তখনও বাঁণচয়া আছেন, 
এই ?বশ্বাসে তান ফ:রারের উদ্দেশ্যেই এই মমে" এক বাত পাঠাইলেন যে, তাঁর প্রাত 
1তাঁন শতহীন আনুগত্য প্রকাশ কাঁরতেছেন এবং যাঁদ ভাগ্যবশে 1তাঁন ফরারের 
উত্তরাধকারীরপে রাইখ পাঁরচালনার দায়িত্ব পাইয়া থাকেন, তবে 'তাঁন যথাসম্ভব 
বাঁল“ন থেকে তাঁকে উদ্ধারের এবং জার্মান জনগনের এই অভুতপূব" বীবরত্বপ্‌ণণ যুদ্ধ 
চালাইয়া যাইবেন ।**" 
সেই রাত্রে গোয়েবেলস ও বোরম্যানের মাথায় আর-একটা বৃদ্ধি খোলয়া গেল । 
তাঁরা বালিনে রুশ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাবরাতির আলোচনা চালাইবার কথা চিন্তা 
কারলেন । জেনারেল ক্রেবস, যানি আম“ জেনারেল স্টাফের প্রধান ছিলেন, তিনি 
একদা মস্কোতে জামণন দতাবাসে 1ছলেন এবং স্যোঁভয়েত নেতাদের পরিচিত ছিলেন । 
গৃতন রুশ ভাষাও জানতেন । সতরাং তাঁরা ক্রেবসকে রুশ শিবিরে পাঠাইয়া 
যুদ্ধাবরাতির আলোচনা যেমন চালাইতে চাঁহলেন, তেমাঁন ভোয়েনিৎসের গবনমেণ্টে 
যোগদানের জন্য যাতায়াতের নিরাপত্তার প্রস্তাবও কাঁরলেন। যাঁদ রুশ পক্ষ এটা 
মানিয়া লন, তবে *বাঁনময়ে তাঁরা বার্লন শহরকে রহশদের হাতে সমর্পণ করিবেন । 
সুতরা ৩০শে এরপ্রল মধ্যরাত্রর পর (ইংরাজী মতে ১লা মে ) জেনারেল ক্রেবস 
সোভিয়েত সেনাপাঁত জেনারেল চুইকোভের দপ্তরে গেলেন একজন আঁফিসারসহ সাদা 
“পতাকা উড়াইয়া' এবং আবচগলতকশ্ঠে যেভাবে কথাবার্তা শুরু করিলেন, নিঃসন্দেহে 
তা আভনব ঃ 
“ক্রেবস:--আজ ১লা মে, আমাদের দু'দেশের পক্ষেই মহাছ-টির দিন !” 
( ইউরোপে ১৯লা মে তারিখাঁট আন্তজাতিক শ্রমদিবসরপে পালিত হইয়া থাকে । ) 
চুইকোভ-_“আমাদের দেশে অবশ্যই আজ মহাছুটির দিন। তবে, আপনাদের 
খানে অবস্থা কি রকম, বলা বড় কাঁঠন 1” 
বে জামণান সৈন্য ও সেনাপাঁতিরা রাঁশিঘ্ার অভ্যন্তরে অত্যাচারের চ.ড়াম্ত করিয়াছে, 
তাদের পক্ষ থেকে রুশ পক্ষের সেনাপতি চুইকোভের সঙ্গে এভাবে যুম্ধাবরতির কথা- 
বাত আরম্ভ করা একটা অন্ভুত ব্যাপার ছিল, সন্দেহ নাই । কিজ্তু দশর্ঘকাল ধরিয়া 


৯৪ উহীলয্গ শাইরার, পৃত্তা ৯৩৪৬ । 


৪৩২ ছ্িতণযর মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


আলোচনা করা সত্বেও ক্লেবস সুবিধা করিতে পারিলেন না। কারণ, সোভিয়েত পক্ষ - 
ফূরারের বাচ্কার ও সমগ্র বালিনের নিঃশত আত্মসমপ'ণ দাবি করিলেন 1: 

ক্রেবসের প্রত্যাবর্তনে দেরণ দেখিয়া বোরমযান ও গোয়েবেলস অত্ান্ত অস্থির বোধ 
কারতেছিলেন। িবশেষতঃ গোয়েবেলসের তখন সপাঁরবারে আত্মহত্যার সময় গিনকউবতাঁ 
হইতেছিল । সুতরাং বারলনের অবরুদ্ধ বাগকার থেকে গোয়েবেলস অপরাহু' ৩-৯৬ 
1মানটের ( ১লা মে) সময় শেষ শেষ রেডিও বাত এ্যাডামরাল ডোয়েনিৎসের নকট 
পাঠাইলেন এবং তাঁকে “খুব গোপনে” জানাইয়া দিলেন যে, “ফুরার গতকল্য অপরাহু 
সাড়েতিনটায় মারা গিয়েছেন এবং ১৯শে এাপ্রলের টেস্টামেণ্টের হ্বারা আপনাকে 
রাইখের প্রেসিডেন্টের পদে 1নয়োগ কারয়া গয়াছেন । আপাঁন আপনার ইচ্ছানুষায়ী 
সমগ্র সৈন্যবাহনাগ ও সংবাদপত্রের নকট এই ঘোবণা প্রকাশ কাঁরবেন ॥, 

এই নাস্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পর গোয়েবেলস দম্পতদ ১লা মে সম্ধ্যায় আত্মহত্যার 
জন্য প্রস্তুত হইলেন । ফুরারের কুকুরগুঁলিকে যে ডান্তার বিষযোগে হত্যা করিয়া- 
গছলেন, সেই িাকৎসকই গোয়েবেলসের ৬টি নিরাপদ শিশ- সন্তানকে ( বয়স ১২, ১৯5. 
৯১ ৭১ & এবং ৩) শবষপ্রয়োগে নিধন কারলেন। সেই শিশুরা তখন 'নীশ্চস্তমনে 
বাঞ্কারের প্রাঙ্গনে খেলা কাঁরতোছিল । তারপর গোয়েবেলস দম্পতি বাঞ্কারের বাক 
লোকজনদের কাছ থেকে 'বদায় নিলেন এবং পূব ব্যবস্থানুযায়ণ গোয়েবেলসের 'নিদেশ- 
ক্রমে বাৎ্কারের বাগানে এস. এস. বাহিনীর একজন সাস্ত্রী পিছন দক থেকে মাথায় 
গুণল কাঁরয়া গোয়েবেলস দম্পাঁতিকে হত্যা করলেন । অতঃপর মৃতদেহগ্ীলির উপর 
পোষ্রোল ঢালিয়া দিয়া এগুলিকে দাহ করার চেস্টা করা হইল ।॥ কিস্ত দাহ সম্পূর্ণ 
হওয়ার আগেই রুশ সৈন্যেরা বাগ্কার দখল কারিয়া নিল এবং ?হটলারের ভুবনাবখ্যাত, 
প্রচারমন্ত্রদ গোয়েবেলসের ও তাঁর পারবারের দণ্ধ দেহাবশেষ তাদের হাতে ধরা পাঁড়ল, 
যাদের লাবাড় করা সম্পকে” গোয়েবেলস চার বছর ধারয়া এত ক্লূর গ্রোপাগ্যশ্ডা 
চালাইয়াছিলেন ।**- 

১লা মে রাঁত্রবেলা ফন্রারের বাতকারে যখন আগ্হন ধরিয়া গেল তখন বাকা ৬. 
শত ( অধিকাংশই এস. এস. বাহনীর ) লোক সেই ভুগভ থেকে পালিয়ে যাবার চেস্টা 
কাঁরল । মার্টন বোরম্যান তখন চাঁচা আপন প্রাণ বাঁচা” নীতি অনুসারে বাগকার 
থেকে মস্ত হইয়া পালাইবার চেস্টা কারলেন। কিস্ত; 'হিটলারে ড্রাইভার কে*্পকার' 
াববতি অনুসারে দেখা যায় যে, বোরম্যান রুশদের নাক্ষিপ্ গোলায় গুরহতল আহত. 
হইয়া রাস্তার একটি নেতুর্র নীচে মারয়াছিলেন : কিন্তু যুদ্ধের পর বোরম্যান সম্পর্কে 
দশঘণকাল এই ধারণা প্রচালিত ছিল ষে, তিনি পালাইয়া দক্ষিণ আমোসিকার চলিয়া 
গায়াছিলেন । ) 

এাঁদকে জেনারেল ক্লেবসও চুইকোভের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হইয়া অপরাহে 
বা্কারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিন ও জেনারেল বার্গডোফ (হিটলারের 
পাশ্বচর ) পালাইবার চেষ্টা না করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন |" 

এভাবে গহটলারণ জার্মানীর নেতৃত্ব হত্যায়, আত্মহত্যায়, অপমতত্যুতে, পলায়নে 
পরাজয়ে এবং হতাশায় ও বিছেষে ছত্রভঙ্গ হইল এবং ভাঙ্গয়া পাঁড়ল। িস্তু তখনও 
সরকারশভাবে িত্রপক্ষের নিকট জামণানীর নিঃশত আত্মসমন্পণ বাকশ ছিল । 
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যুদ্ধ, চিরকালই নিষ্ঠুর, নির্মম এবং ববর । তব, যুদ্ধ পাঁরচালনার নেতৃত্বের 
মধ্যে যাঁদ কিছুটা আদশ+ নবাতবোধ এবং ন্যারধম” থাকে, তবে বাঁজত দেশের উপর 
অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা অনেকাগা কম হইয়া থাকে । কম্তু ফ্যাঁসম্ট যুক্ধযাল্রায় 
নতি ও নিয়মকানূনের বালাই-মান্র ছিল না । ফলে হিটলারখ ফ্যাঁসিস্টচক্র পোলাশ্ডে 
সোভিয়েত রাশিয়ার এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে (অন্যান্য দেশেও বটে ) যে অমানৃষিক 
এবং জঘন্যতম অপরাধ ও অত্যাচার করিয়াছিল ইতহাসে তার কোন তুলনা ছিল না । 
লালফৌজকে এই নিদারুণ আঁভজ্ঞতার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল । সতরা 
১৯৪৫ সালে পতনোশ্মুখ জান্মান ভূমিতে লালফোজের প্রবেশের আগে সোভিয়েত 
নেতৃত্বকে এই দিকটা বিশেষভাবে "চস্তা কাঁরতে হইয়াছল । সোভিয়েত বাহনণর 
অন্যতম খ্যাঁতমান এবং প্রতিভাবান সেনাপাতি মাশশাল রকোসোভস্কি লাঁখয়াছেন যে, 
তাঁর ক্রশ্টের সঙ্গে সংশিষ্ট মিলিটারি কাউডীম্সল উপলাব্ধ করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত 
রাশিয়ার আধিকৃত এলাকাগ্ুুলিতে নাতসী সৈন্যদের ভয়াবহ অত্যাচারের জন্য 
লালফোৌজের সৈন্যেরা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ এবং প্রাতিশোধ গ্রহণে উন্মহখ ছল ॥ গকম্তু এই 
ক্রোধ ও ঘহণা যাতে সমগ্র জার্মান জাতির ীবরুদ্ধে অন্ধ 'বছেষ ও প্রাতিশোধে পাঁরণত 
না-হয়, সোঁদকে নজর দিতে হইবে । সুতরাং আমাদের প্রচার কাঁরতে হইল যে, 
“আমাদের যুধ [হিটলারের আমর 1বরুদ্ধে জামণানশীর সমস্ত অ-সামারক জনগণের 
1বরুদ্ধে নর ॥ এবং যখন আমাদের সৈন্যেরা জামণানীর সীমাস্ত আতন্রম কারল, তখন 
ক্রুশ্টের 'মালটারি কাউন্সিল সৈন্য ও সেনাপাঁতিদের উদ্দেশো এক আভিনন্দন-বাণশতে 
এই নিদেশনামা জারশ কাঁরলেন যে, জামণনঈীতেও আমরা মুক্তিফোজ হিসাবে প্রবেশ 
কারতোঁছ । রেড আমি জাম্ণানীতে আঁসয়াছে জামণন জনগ্রণকে নাৎসশ চক্রাম্ত ও 
বষদূন্ট প্রোপাগাশ্ডা থেকে উদ্ধারের জন্য ॥ সহতরাং 'মিলিটাঁর কাউশি্সিল সমস্ঞ 
সেনাপাঁতি ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আহবান জানাইতেছেন সোভিয়েত বাহনশীর উচ্চতম 
শঞ্থখলা ও মধাদা রক্ষা করার জন্য |" 

রকোসোভাষ্ক অতঃপর লখিয়াছেন যে, আমাদের সৈন্যদের নিকট এই “মনীন্ত 
মিশনের” (1255$০10 01 11৮০15610 ) উদ্দেশ্য অনবরত প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতে 
হইয়াছিল এবং “আম অবশ্যই স্বীকার কাঁরব যে, আমাদের সৈন্যেরা জামান ভূমিতে 
সত্যকার মানাঁবক দয়া ও উদরতা দেখাইয়াছিলেন ।” 

অবশ্য মস্কোর খাস সদর দপ্তর হইতেও সৈন্য ও সেনাপাঁতদের উপর এই মমে এক 
ানীদেশি আসিল যে, জামণান জনগণের সঙ্গে মানাবক আচরণ করিতে হইবো এবং 
ওডের ও নেইসদ নদখর পাঁশ্চিমে জামণনদের হ্বারা পাঁরচালিত সরকারের প্রতিষ্ঠা দিতে 
হইবে ।২ 

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত 
স্াাহাত্যিক ইলিয়া এরেনবনর্গ এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখক জামণনদের পাশাঁবকতার 
বিরুদ্ধে নিমম প্রাতশোধ গ্রহণের জন্য যে 'নদারুূণ উত্তেজনাপূণ প্রোপাগ্াস্ডা 
চালাইয়া আিতোছিলেন, উচ্চতর করৃতপপিক্ষের আদেশে ১৪ই এ্াপ্রল থেকে তা'ও বম্ধ 

৯0 9ঠাবাতাগ 95-0২০5:০৪5০৮০৪০ 1৬ ০5০০৮, 1970, ৪১. 288. 
২। গ্রেট প্যান্ট্িক্াটক ওয়ার অব: দে সোভিরেত ইউানরন-পন্ঠা ৩৮৩ | 
ছবি. মহা, (বয়)--২৮ 
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করিয়া দেওয়া হইল এবং এরেনব্গের এই সমস্ত লেখা নিয়া তীব্র বিতকেরও সৃষ্টি 
হইয়াছিল । 


বলাৎকারের কাহিনশ 


কিস্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহনীয় মধণদা, নোৌতিক মান এবং উচ্চতম শখ্খলা বজায় 
রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যত উপদেশ ও নদেশিই দেওয়া হইয়া 
থাকুক না কেন, জামণন ভুমিতে প্রবেশের প্রথম উত্তেজনায় রুশ সৈন্যদের অনেকের সেই 
সমস্ত উপদেশ ও দেশ ভুলিয়া গেলেন এবং জামণন সৈন্যরা রাঁশয়াতে ও অন্যত্র যে 
সমস্ত ভয়ঙ্কর অত্যাচার কারয়াছিল, সেগুল তাঁরা স্মরণ কারলেন । ফলে, জামণান 
ভূমিতে আক্রমণের গোড়ার দিকে তাঁরা কোন কে।ন এলাকার ঘরবাড়ী ও সম্পান্তি, এমন 
ক গোটা শহর পধস্ত জবালাইয়া দিলেন ও লুটপাট কারলেন । আর বহ নারশর উপর 
বলাৎকার এবং অত্যাচার অন ্ঠিত হইয়াছল 1- এই সমস্ত কথা লাখয়াছেন স্বয়ং 
আলেকজান্দার ওয়াথ5 রুশ-জাম্মান যুদ্ধে যাঁর ব্যন্তিগত অভিজ্ঞতা [ছিল অপাঁরিসশম 
এবং যাঁর পুস্তক 1নভ“রযোগ্য ও প্রামাণক ।১ 
1মঃ ওয়াথের নিকট একজন রাশিয়ান মেজর স্বীকার কাঁরয়াছেন যে, অনেক জামণন 
ক্ত্রীলোকের উপর রশ সৈন্যেরা বলাৎকার কাঁরয়াছিল ঠিকই, তবে একথাও সত্য যে, 
জামণান মেয়েদের অনেকেই ধাঁরয়া লইয়াছিল যে, “এবার রুশদের পালা”, সতরাং বাধা 
দিয়া কোন লাভ নাই ! বরং তারা যেন এজন্য প্রস্তুতই ছিল । প্রায় চার বছর ধাঁরয়া 
রেড আমির লোকেরা যৌন ক্ষ-ধায় কাতর ছিল। অবশ্য আঁফসারদেরঃ 'বশেষভাবে 
1ফজ্ড-আফসারদের তেমন কোন অসহবিধা ছিল না ॥ কেন না, তাঁদের হাতের কাছেই 
কোন পণফল্ড-ওয়াইফ”--যেমন সেক্রেটারি, টাইবপিস্ট বা নাস ইত্যাঁদ সহজলভ্য ছিল ॥ 
কিল সাধারণ সৈন্যদের তেমন সুযোগ 'ছিল না ।**- 
এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে আমাদের যৌন উপবাস সৈন্যেরা ৬০।৭০ বছরের 
বংম্ধাদের উপরেও ব্লাৎকার করয়াছে । এ বষয়ে কাজাক ও অন্যান্য এশিয়াটিক: 
সৈন্যদের রেকডই সবচেয়ে খারাপ ১ | 
পরে এই সমস্ত বিষয় নয়া মিঃ আলেকজান্দার ওয়াথ” যখন মাশশাল শোকোলো- 
ভাস্কর মত পদন্ছ সামরিক নেতার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তানি জবাব 
1দয়াছিলেন-_-“হাঁ, অনেক নোংরা জানিস ঘটোছিল । কম্তু আপনারা কি আশা করেন £ 
আপান নিশ্চয়ই জানেন জা্মানরা রুশ ষুদ্ধবন্দশীদের উপর 1ক কাশ্ড করোছিল, ক ভাবে 
আমাদের দেশকে ধবংস ও ল.ঠ এবং লোকজনকে হত্যা ও মেয়েদের উপর. বলাৎকার 
করেছিল ? মৈদানেক কিংবা আউশোভৎস বন্দ্শীশীবরগযীল কি আপন দেখেছেন 2? 
আমাদের প্রত্যেকাট সৈন্যের ডজন ডজন কমরেড নারা পড়েছে । সূতরাং তাদের 
প্রত্যেকেরই ব্যন্তিগতভাবে জামশনদের সঙ্গে কিছু হসাবনকাশ িটাবার দরকার ছল । 
অতএব জয়লাভের প্রথম উল্লাসে আমাদের সৈন্যরা কিছ কিছ: জামণন নারশীর জশবন 
উত্যন্ত করে তোলার মধ্যে কিছুটা আত্মতৃপ্তি খখজে পেয়োছিল । তবে, এখন ( অথনৎ 
৬1 103522 &১ 910 1941--1945 4৯122 20025 ৮5 3০০৪৬ 10, 1965, 
হ.020000---05 853. 
২ পুবেোজ্ধৃত পুস্তক, পন্চো ৮৬৩ । 


লালফোজের দখলে বালন 8৩৬ 


জুন, ৯৯৪৫) আর সেই অবচ্থা নেই এবং একথাও সত্য যে জামণন স্ীলোকদের 
সকলেই অক্ষতযোনদ কুমার ছিল না ।”+ 
এ এ ০৪ 

পশ্চিমের আরও কোন কোন লেখক আধকৃত বাঁল“ন ও জার্মানীতে এবং অন্যত্র 
রুশসৈন্যদের উচ্ছ্‌্খল আচরণ ও অনাচারের কথা; বশেষ জোরের সঙ্গেই উল্লেখ 
কাঁরক়াছেন ॥ 1কম্তু এদের লেখার মধ্যে আতরঞ্জনের গবশেষ সম্ভাবনা । কেননা, এশ্রা 
প্রায় সকলেই সোভিয়েতবরোধশ এবং বার্লন লালফৌজের দখলে যাওয়ায় এদের 
ক্ষোভেরও সা ছিল না। সতরাং বজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুম করার 
জন্য এরা বেশ কৌশলে গনন্দা রটনা করিয়াছেন । যেমন, মাকি"ন যবন্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট 
লেখক কনেিলয়াস রায়ান তাঁর একট জনাপ্রয় সামারিক গ্রন্থের গোড়াতেই লাখয়াছেন £ 

“প্রায় ছয় বছর যুদ্ধের পর বার্লন মূলতঃ নারীপ্রধান শহরে পরিণত হইয়াছিল 
এবং এই শহরের উপর যৌন আক্রমণের আশঙ্কা কালোছায়া বিস্তার কারিয়া রহিল ।1* 

অর্থাৎ লেখক কৌশলে সোভিয়েতের সুনাম হাস করার জন্য বুঝাইতে চাহয়াছেন 
যে, বাঁলনের উপর লালফৌজের আব্রমণ্ণ যেন “যৌন আক্রমণের” সমান বিপদজনক 
শছল ॥ 

অতঃপর 'মঃ রায়ান উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে যুম্ধারম্ভের সময় 
বাল্শনের লোক সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার । কিন্তু বৃদ্ধের জন্য সেই সংখ্যা 
কামিতে কামিতে শেষ পয-স্ত দাঁড়াইল ২৭ লক্ষে এবং এর মধ্যে ২০ লক্ষই ছিল স্লোক ॥ 
অপর পক্ষ পুবশদকে থেকে দলে দলে- মোট প্রায় «& লক্ষ আশ্রয়প্রাথী" সোভিয়েত 
আঁধকৃত এলাকাগ্টীাল থেকে বাঁলনের 'দকে পালাইয়া আসিতেছিল এবং তাদের 
আঁধকাংশই বার্লন ছাঁড়ন্লা পাঁশ্চম দিকে ছাটতেছিল । এই সমস্ত উদ্বাস্ত নরনারশ 
সোছভিয়েতের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কাঁহনী ও গুজব প্রচার করিতে লাগল এবং সেই সমস্ত 
গুজব মুখে মুখে ছড়াইয়া পাঁড়লে বাঁলনে ভ্রাসের সষ্টি হইল 1১ 

অবশ্য রুশ সৈন্য সম্পর্কে এই ভ্রাস সৃষ্টির জন্য তিনি রাশিয়াতে এবং 1বাভন্ব 
বন্পলাঁনবাসে জাম্বানদের ভয়াবহ অত্যাচারকেও দায়ী কাঁরয়াছেন ॥। মঃ রায়ান 
লাঁখয়াছেন £ 

£]19507 06] ০? 072 হ09919155 542, ০066210 70161091050 0% 2, ০০119812 
৪0109. 1080%/15086. ৯০085 (65110021795 2, 192,915 1005৬ 811 2৮০০] 015 29 
€35107)918 02০90109 1090 59152৬50 01) ৯০৬০ 9911১ 200 2০০০৫ 0135 1511-101৩ 
200 529151. 2,0০01055 00100177805 0% 106 710214 £২০801) 11) 001005131726025 
€59200199, 00৬6] 73০11770525 65 হ২0551905 015ড7 ০1959], 12176 8 102618 
171978918 1692 0018106 01526 2509618515050 ৮5 25 ০165 58005 0105 1821106 ০৫ 
€598017595-৩ 

সোঁভিয়েত-বিরোধাী হওয়া সত্বেও মিঃ রায়ান জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচার, এবং 
বুশদের উপর তার প্রাতক্রিয়ার কথা 'কংবা “জার্মানদের অপরাধ বোধের” কথা গোপন 


৪৩৬ 1্তীয় মহাযম্ধের হীতহাস 


কারতে পারেন নাই । তব্‌ তিনি তাঁর পুন্তরকের বহুত জায়গায় রুশ সৈন্য কর্তৃক জার্মান: 
নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বহু কাঁহনী (৪৫৩ থেকে ৪৬৩ প্ঠা ) বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং প.ন্তকের একেবারে শেষ প্ঠোয় নিজেই প্রন্ম করিয়াছেন--কত নারণর 
উপর বলাৎকার করা হইয়াছিল এবং 'নজেই জবাব 'দিয়াছেন যে, 'নার্দ্ট সংখ্যা কেউ 
বালিতে পারে না। ডান্তারদের মতে ২০ হাজারও হইতে পারে, আবার এক লক্ষও: 
হইতে পারে । 

মিঃ রায়ান তাঁর ঘটনাবলশর বণ“নায় আত্মপক্ষ সমর্থনে ৪৬৩ প্ঠার পদাটপকায়: 
সোভিয়েত মতামত উদ্ধৃত কারয়াছেন। তাঁর মতে সোভয়েত এতহাসিকেরা 
গ্বাকার কাঁরয়াছেন যে, বাঁলনের পতনের সময় রুশ সৈন্যেরা 'নয়ম্ত্রণের বাইরে 
চাঁলয়া গিয়াছিল এবং বলাৎকার অন:্ঠিত হইয়াছিল । ওডের নদী পষস্ত সোভিয়েত, 
বাহিনীর অগ্রগাঁতির পথে যে সমস্ত বন্দীশাবর মুক্ত করা হইয়াছিল, প্রান্তন ঘুম্ধ- 
বন্দীরা তাদের উপর অত্যাচারের বদলা নয়াছিল॥। সামারক বাহিনীর পাতকা্‌ 
“রেড জ্টার”এর সম্পাদক স্বয়ং গ্রন্থছকারের গনকট স্বধকার কারয়াছেন যে, আমাদের 
সৈনোোরা শতকরা ১০০ ভাগ ভদ্রলোক হইতে পারেন নাই স্বাভাবিক কারণেই । কারণ 
আমরা এত বেশী অত্যাচার দোঁখয়াছিলাম যে, তা অবর্ণনীয় । সোভিয়েতের অপর 
একজন সামায়কপন্র সম্পাদক বাঁলয়াছেন যে, জার্মানরা রাশিয়াতে যে বর্বরতা 
করিয়াছিল, তার তুলনায় আমরা কছুই করি নাই! যুগোষ্লাভয়ায় লালফৌজের 
সৈনাদের অত্যাচার নিয়া ষুগোশ্নাভ মিলিটার প্রাতীনীধ মিলোভান গজলাস 
(৮11109210 1001189) স্ট্যালিনের নিকট আঁভযোগ কারিলে স্ট্যালিন নাকি জবাব 
দিয়াছিলেন £ “আপনারা এটা কেন বুঝতে পারেন না যে, যদ কোন সৈন্যকে হাজার 
হাজার কিলোমিটার রন্ত ও আগুনের ভিতর 'দিয়া যেতে হয়, তবে, সে কোন স্লীলোক 
নিয়া মজা করবে, এটা এমন ফি গুরুতর ব্যাপার 2, 

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর-একজন জগাঁছখ্যাত সামরিক গ্রহ্ছকার উই লিয়ম 
শাইবার তাঁর “এণ্ড অব এ বাঁল'ন ভাহীর* নামক প্দস্তকে এই বিষয় নিয়া তেমন-কিছ 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই-_বযাঁদও তান ওয়াশিংটনে, 'নিউইয়কে”5 লপ্ডনে এবং 
প্যারিসে রূশসৈন্যদের বলাৎকারের অনেক গঞ্প শুনয়াছিলেন । পরে গতাঁন ইউরোপে 
গিয়া নিজে অনসম্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, বুদাপেন্টে বেশ কিছু-সংখ্যক খারাপ 
কাজ ঘটিয়াছিল। কি্তু বাঁল'নে তেমন-কিছু গুরুতর ঘাটয়াছে বাঁলয়া ?তনি মনে, 
করেন না। তবে যে কোন দেশেই সৈন্যেরা যুদ্ধ জয় করিলে কিছ কিছ বলাৎকার 
ঘাঁটয়া থাকে । “আমাদের নিজেদের ( অর্থাৎ আমেরকার ) সৈন্যেরাও কোন কোন, 
সময় তেমন কাজ করিয়াছে 1” িম্ত জাম্মানরা সোভিয়েত রাশিয়াতে যে ভয়াবহ কাণ্ড, 
কাঁরয়াছে, রুশ সৈন্যদের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ ভূিয়া যাওয়া কাঠন। ক্রমাগত দুই 
তন বছর ধারিয়া যারা রণক্ষেত্রে লড়াই করিয়াছে এবং বহু জখবনের মুল্যে যারা বাঁলিন, 
দখল করিয়াছে তাদের সম্পর্কে এ কথা মনে রাখলে স্বীকার করতেই হইবে যে, 
রুশসৈনাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বলাৎথকারের সংখ্যা সাধারণ গড়পড়তা হিসাবে উধেৰ 
ছিল না। 

মঃ শাইরার অতঃপর 'লাখয়াছেন যে, তাঁর সঙ্গে মাত একজন জার্মান স্ত্রীলোকের, 


'আালফোজের দখলে বালন ৪৩৭ 


সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সে নিজেই বলাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াছল । কিজ্তু 
তার জন্য সে খুব দুহাঁখিত বাঁলয়া মনে হইল না !১ 
এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যাইতেছে যে, যাঁরা ঘোরতর সোভিয়েত-বিরোধণ 
তাঁরাই লালফোজের 1বরুদ্ধে বেশন নিন্দা রটনার চেষ্টা করিয়াছেন । 
১৪ ১৪ রং 
বার্লিন ধংস হইয়া িয়াছিল । শহরে খাদ্য, বিদ্যুৎ, উত্তাপ, জল ও গ্যাস এবং 
'রেলওয়ে দ্রান্সপোর্ট ইত্যাঁদ কিছুই ছিল না। অপর পক্ষে মত মানষ ও মত পশুর 
দুগগম্ধে আবহাওয়া ভারী ছিল । উপধযবস্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থারও অত্যস্ত অভাব ছিল । 
কম সেই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েত মিলিটারি কতৃপক্ষ যথাসম্ভব জামণন 
-নাগাঁরকদের জন্য থাদ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
খী গু কঃ 
বৃটিশ সামরিক লেখক ও গ্রন্ছকার মেজর জেনারেল স্যার চাল“স গাইন (1991158 
€3/51810) বান যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাপাঁতি ও সৈন্যদের রণকৌশল ও রণনশীতর 
উচ্চ প্রশংসা কাঁরয়া বাঁলয়াছেন যে, ওডের নদীতাঁর থেকে মার্শাল জুকোভ যেরপ 
দ্রুতগতিতে বানের দিকে অগ্রসর হইয়াছলেন, তা" 'বস্ময়কর । ২৫শে এাপ্রলের 
মধ্যে জুকোভ ও মার্শাল কো'নয়েভ পটসডামের উত্তর-পাঁশ্চমে পরস্পরের সাঁহত হাত 
মলাইলেন এবং বার্লিনকে সম্পূর্ণ 'ঘারয়া ফৌঁললেন ॥ মিল্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত 
বাহনীর পুবেেপিশ্চমে যোগসন্ত্র প্রাতঙ্ঠিত হইল ॥। উত্তর 'দকে মাশশল 
বকোসোভাঁদ্কও দ্রুত জয়লাভের দ্বারা আগাইয়া বাইতেছিলেন এবং পলায়মান জার্মান 
সৈনোরা রুশদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে জেনারেল মন্টগোমারীর অফিসারদের কাছে 
গিয়া আত্মসমর্পণ কারতে চাঁহলেন । কিম্ত বটিশপক্ষ রাজী হইলেন না ।*-- 
বার্লন যুদ্ধে মাশ্শাল জহকোভের অধীন রেড আমি মার্শাল কোনিয়েভের 
সহযোগিতায় অসাধারণ কাতত্বের পাঁরচয় 'দয়াছিলেন। বরা মে মার্শাল স্ট্যাঁলিন 
মস্কো থেকে প্রচ্গারত এক বিশেষ 'বজ্ঞশ্গিতে ঘোষণা কাঁরলেন-_-“জামশানীর রাজধানশ 
ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মম্কেম্দ্রু এবং জামণান আক্রমণের উৎস বানের সম্পূর্ণ 
পতন ঘাঁটয়াছে | বাঁলন দহর্গের জাম্ধান আঁধনায়ক ও গোলন্দাজ বাহনার সেনাপাতি 
জেনারেল উইভাঁলং (ড/5:11118) তাঁর স্টাফসহ অপরাহ্‌ ৩টায় আত্মসমপ“ণ করিয়া- 
ছিলেন । রাল্রি ৯টার মধ্যে আমাদের সৈন্যেরা বালনে ৭০ হাজার জার্মান সৈন্যকে 
বন্দণ কাঁরয়াছেন । তার আগেই আরও লক্ষাধক সৈন্য বার্লিন যুদ্ধে ধরা পাড়য়াছে |” 
**"মাশশল স্ট্যালন ও মাশশাল জুকোভের কাছে এটা ব্যান্তগত জয়ের মত। কিস্তু 
প্লাশিরার জনগণের কাছে, যাদের দেশ ধংস এবং অজস্র পাঁরবার নিশ্চিহ্ন বা বশ্দশ 
“হইয়াছিল, তাদের কাছে বানের এই পতন আরও অনেক বেশণী গুরহৃত্বব্যঞ্জক ছিল ।৩ 
পিম্তু বার্লনের এই চূড়াস্ত যুদ্ধে সামারক ও অ-সামারক কত লোক বিনষ্ট 
হইয়াছিল 2-_মাঁর্কন গ্রন্থকার কনেলিয়াস রায়ান বাঁলয়াছেন যে, এর সঠিক জবাব 
দেওয়া কঠিন। কারণ, যুদ্ধাবসানের বিশ বছর পরেও ধৰংসম্ভূপঃ বাগান ও পাকের 
৯): 18200 01 8. 7357110) 201919--571118505 1, 910৩ ৮৮ 1395 


২] 'দ গ্রেট মাচ” অবালবারেশন, পৃত্ঠা ২৭২৭ । 
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৪৩৮ ছ্িতীয় মহাষুস্ধের ইতিহাস 


ভুগর্ভ থেকে মৃতদেহ আঁবিচ্কৃত হইতেছে । তবে, সমস্ত সংখ্যাতত্বের হিসাব গিলাইয়া 
মনে হয় যে, বাঁলনের যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ িভালিয়ান বা অ-সামারক ব্যান্তি প্রাণ 
হারাইয়াছিল । অন্ততঃ ২০ হাজার লোক হু্দযন্তরের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছিল । 
প্রায় ৬ হাজার লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল |. বাকণরা' গোলাগুলির বষণে সোজা 
নিহত কিংবা রাস্তার লড়াইতে আহত হইয়া মারা পাঁড়য়াছল । শেষের 1দনগনীলতে 
বার্লিন থেকে যারা পালাইয়া 'গিয়াছিল, িংবা জামণনণর অনন্ত মারা পাড়ক্লাছিল 
তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়াও কঠিন । একমাত্র বোমাবর্ষণেই &২ হাজার লোক িনহত 
হইয়াছিল বাঁলয়া অনূমান। যাঁদ এই সংখ্যা ঠিক হইয়া থাকে, তবে, অসামারক 
নিহতের সংখ্যা ৯ লক্ষ &০ হাজারের বেশ । কিম্তু বাঁলনের যুদ্ধে জাম্ণানশর 
সামারক হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা আরও কঠিন । কারণ এই সংখ্যাঁট জামণশনগর 
যুদ্ধের সমগ্র হতাহতের তালিকার অন্তভুণ্ত করা হইয়াছে । তবে বার্িন যুদ্ধে জকোভ 
ও কোনিয়েভের মিলিত বাঁহনীর 'নহতের সংখ্যা অন্ততঃ ১ লক্ষ ।--১ 

কিম্তু সোভিয়েত পক্ষের মতে বান যুদ্ধে তিন ক্রণ্টের (জকোভ, কোনয়েভ ও 
রকোসোভাঁদ্ক ) একত্রে মোট ৩০৪,৮৮৫ জন সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছিল-_ 
[নিখোজ হইয়াছিল তারা, যারা, বাড়শঘরের ধৰংসস্তুপের নশচে চাপা পাঁড়য়াছিল 'কিংবা 
নদ পার হইতে গিয়া ভুবিয়া মারয়াছিল । জামশানরা রুশদের ২,১৫৬ ট্যাঙ্ক ও 
ট্যাঞ্ফের স্বরংচাঁলিত কামান জখম বা ধৰংস কারয়াছিল । ১,২২০ট কামান ও মটণার' 
চূর্ণ এবং ২৭টি বিমান খতম কাঁরয়াছিল । 

অত্যন্ত সাহসিকতাপুণ“ এবং প্রভূত রম্তক্ষয়শ এই যুদ্ধে লালফৌজের সৈন্যরা দগ্ধ 
বালিন নগরীতে অনেক মনুষ্যত্বেরও পরিচয় 'দিয়াছিলেন। একটি চারতলা জবলস্ত 
অট্রালিকার মধ্যে শিশুদের আতক্ুন্দন শুনতে পাইয়া কয়েকজন রুশসৈন্য তাঁদের 
জাঁবন বিপন্ন কারয়া সেই শিশুদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ।২ 

অর্থাৎ যে বালিনে ফ্যাসিস্টরা মন.ষ্যত্বের চরম সমা'ধ ঘটাইয়া ছিল, সেখানে 
বিজরী লালফৌজ মানবতার ও জীবনের নতুন প্রাঁতষ্ঠা দিতে চেস্টা কাঁরয়াছিল । 
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নবম পর্ব 
অষ্টম অধ্যায় 
জার্মানীর নিঃশত আত্মসমর্পণ 


একমাল্র ১৯৪৬ সালের কয়েক মাসেই সোভিয়েত-জামণান রণাঙ্গনে জামণান বাহনশর 
১০ -লক্ষেরও আধক সৈন্য হত হইল । লালফোৌজ ৯৮ ভিভিসন শত্রুসৈন্য ধবংস 
করিল এবং বন্দী করিল ৬ ভিভিসন, যখন যুদ্ধাবরাঁতি ঘাঁটিল তখন আরও ৯৩ ডাভগন 
সৈন্য আত্মসমপ“ণ কাঁরল । প্রবল পরাক্রমশালশ নাংসবাহনশীর সঞ্ঘবম্ধ প্রাতিনোধ 
এভাবে নম্ট হইয়া গেল ; নাৎসী জামশননর বশাল সামারক সংগঠন, গবন“মেন্ট 
এবং পাট অচল অবস্থায় পাঁড়ল ॥ 

হিটলারের উত্তরাধকারশ ডোয়েনিৎস সরকার 'নঃশর্ত আত্মসমর্পণ এড়াইবার এবং 
পশ্চিমাদকে ইঙ্গ-মাঁকঁন পক্ষের নিকট যত বেশন সম্ভব জামণন সৈনোর আত্মসমর্পণ 
ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেস্টা কারিল । শকম্তু কা্ঘক্ষেত্রে ব্যথ” হইল ॥ 

উত্তর ইতালণতে ২৯শে এ্রাপ্রীল, ১৯৪৫, জার্মানবাভনী আত্মসমপণ করিল । 
অন্যানা রণাঙ্গনের আগেই শল্রুবাহনী এখানে আত্মসমর্পণ কাঁরতে বাধ্য হইল উত্তর 
ইতালশর পাঁটজান ও ফ্যাঁসস্ট-বরোধশ মুক্তিকামগ জনগণের তশন্র প্রাতিরোধ যুদ্ধের 
জন্য-_-যাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন কমিউনিস্টরা 1১ 

চাঁচলের বিবরণীতে প্রকাশ যে, উত্তর ইতালণতে এপ্রিল মাসে জামণন বাহনশর 
অবস্থান খুব থারাপ হইয়া পাঁড়ল এবং ইঙ্গমাক্ন বাহনশর--বিশেবভাবে ফিল্ড 
মাশশল আলেকজাম্ডারের বৃঁটশ সৈন্যদলের জয়যান্লা শুরু হইল । ২৯শে এাপ্রল, 
১৯৪৫, বলোগনার (9০19509) পতন হইল এবং পো নদশর যুদ্ধে জার্মান্শর 1[বপধ় 
ঘটিল ॥ তখন উত্তর ইতালশখর জাম্মান সৈন্যেরা যুদ্ধ [বরাতির প্রস্তাব কাঁরয়া পাঠাইলেন। 
কু 'মত্রপক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমপরণ্ণ দাঁব কারলেন । জাম্ধানবাহনণর পক্ষ থেকে 
দুইজন প্রাতাঁনাধ তাতে সাড়া দিলেন এবং ২৯শে এপ্রল তাঁরখ বৃটিশ সদর দশ্টরে 
ইঙ্গ-মাকিন ও সোভিয়েত প্রাতনিধিদের উপাস্ছীতিতে জাম্ণান পক্ষ নিঃশত আত্ম- 
সমপণের দাঁললে স্বাক্ষর দিলেন ॥ প্রায় ১০ লক্ষ জার্মান সৈন্য ধরা পাঁড়ল এবং 
ইতালণয় যুদ্ধে শেষ হইয়া গেল । ( চাঁচল, যচ্ঠ খণ্ড )। 

০ গা গু 

১লা মে, জার্মানধর হ্যাম্বুর্গ রেডিও থেকে অর্ধসত্য ও অর্ধামধ্যা মিশানো এই 
মর্মে একটি 'ববত প্রচার করা হইল যে, “আমাদের ফুরার গ্যাডলফ 'হটলার জীবনের 
শেষ িঃ*বাস পধন্ত বলশোভিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আজ অপরাহে রাইখ 
চ্যাম্সেলারির সামারক সদর দপ্তরে জামণনধর জন্য জীবন বসর্জন "দিয়াছেন । ( অথচ 
হিটলার 'কম্তু আগের দিন ৩০শে আ্াপ্রল তাঁর ভুগভেরি বাঞকারে আত্মহতার 
করিয়াছিলেন । এ কথাটি হ্যাম্বুগ্গ রোডিওতে গোপন করা হইল ।) | 
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8৪০ ভ্ৃতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


এরপর এ্যাডমিরাল ডায়োনংস জামণন নরনারণ এবং সশস্ব সৈন্যবাহনীর উদ্দেশ্য 
ঘোষণা করিলেন--'আমাদের ফুরার এ্যাডলফ 'হটলার তাঁর জীবনদান করেছেন । 
জার্মান জনগণ গভশরতম শোকে ও শ্রদ্ধার তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করেছেন-*-ফুরার 
আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারীপদে নিয়োগ .করে গেছেন । যে বিপুল দায়িত্ব আমার 
ঘাড়ে এলো, সে সম্পকে পণ“ সচেতন হয়ে আম জার্মান জাতির এই সাম্ধক্ষণে তাঁদের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করছি ।**** 

এ দিনই জামান সশস্তরবাহনীর উদ্দেশ্যে এক নদেশনামায় গ্যাভামিরাল 
ডোয়োনংস আবার ঘোষণা করলেন £ 

কফুরার আমাকে রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক ও স:প্রীম কমাপ্ডারের পদে নয়োগ করেছেন । 
আমি বলশোঁভিকদের গবরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে কৃতসঞ্কশ্প ॥ যতাঁদন পর্যন্ত বলশেভিজমের 
1বরুদ্ধে যুষ্ধ চালাতে ইঙ্গ-মার্কন পক্ষ আমাকে বাধা দেবেন, ততাঁদন তাঁদের বরুৃদ্ধে 
লড়াই করতেও আমি বাধ্য ॥ ফুরারের নিকট আপনাদের প্রত্যেকের যে শপথ ছিল, 
ফুরারের 'িষতুন্ত তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে এখন থেকে সেই শপথ সোজাসহাজ ব্যান্তগত- 
ভাবে আমার উপর বর্তাবে ॥? 

“জামণন সৌনকবন্দ, আপনাদের কর্তব্য পালন করুন ! আমাদের জাতির আস্তিত্ব 
এখন বপন | 

গ্যাডামরাল ডোয়োৌনৎস পরাজয়ের সেই অন্ধকারেও সোভিয়েত-বদ্েষ ভুলিতে 
পারেন নাই এবং তখনও তিনি অন্যান্য জামণন নেতাদের মতই মিন্তরপক্ষ ও রাশিয়ার 
মধো বিভেদ স:ষ্টর চেষ্টা কারিতে ছিলেন । ২রা মে ১৯৪১৯, ভোয়োনিৎস তাঁর তথাকাথত 
গবনমেন্ট ও সদর দণ্তর প্লোন (79101 ) থেকে জার্মান-ডেনমার্ক সশমাম্তবতাঁ পুরাতন 
শহর ফ্লেন্সবৃগে স্থানাস্তরিত করিলেন । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চাঁচি'ল ও বৃটিশ পক্ষ 
ফ্েশসবৃর্গে এই নাৎসা “গবন“মেস্টকে" কয়েক দিনের জন্য পহ্ঠপোষকতাও কারয়াছলেন। 
কারণ, ধুদ্ধ যতই সরকারীভাবে সমাপ্তির দিকে যাইতোছিল রাশিয়ার প্রাত চাঁচ"লের 
1বরুপতাও ততই প্রকাশ পাইতেছিল । সোভিয়েত পক্ষ স্বভাবতই এজন্য খুব ক্ষুষ্ধ 
ছিলেন । এই ক্ষোভ একেবারে ভাতিহশন ছিল না॥। কেননা, নাৎসী নেতাদের মত 
মল্্রপক্ষের প্রাঁতীক্রয়াশশীল গোচ্ঠীও জার্মানীর [ীবরুদ্ধে রাঁশয়ার এই জয়লাভে অতান্ত 
অপ্রসন্ন ছিলেন এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ভীবষ্যৎ সম্পকে ডী্ছিগ্ন ছিলেন । কিজ্জু 
এই সমস্ত সত্বেও মিন্রপক্ষের দিক থেকে জামণনীর সঙ্গে পৃথক সম্ধি স্বাক্ষরের কোন 
অনুকুল অবস্থা ছিল না। কেননা, ১৯৪৫ সালের বসম্তকালে রুজভেম্টের সঙ্গে 
জেনারেল আইজেনহাওয়ারের যে সমস্ত “গোপন চিঠির” বিনিময় হইয়াছিল, তাতে 
আইনেজহাওয়ার 'লিখিয়াছিলেন ষে পশ্চিমের সৈন্যবাঁহনীর তুলনায় সোভিয়েত সশম্্র- 
বাহনী অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল । সুতরাং ব্লাশিয়াকে বাদ দয়া জামণানীর সঙ্গে পৃথক চুক্তি 
স্বাক্ষরের প্রশ্ন উঠে না। ওদিকে বৃটিশ পক্ষের জেনারেল মন্টগোমারীও আইজেন- 
হাওয়ারের অনুরূপ মত পোষণ কারিতেন । ( মণ্টগোমারীর স্মতিকথার ৩৮০ পন্ঠার 
এর স্ব্কীতি আছে )। তারপর আমেরিকার পক্ষে আর-একটি গুরুতর প্রশ্ন 'ছিজ্‌। 
কেননা, জাপানের 1বরহদ্ধে চূড়ান্ত যুস্ধ তখনও বাকধ ছিল এবং সেই ঘুম্ধে সোভিয়েত 
রাশিয়ার সহযোগতার প্রয়োজন ছিল 1১ 


'হঙ্গার্মানীর ?নঃশর্ত আত্মসমপ“ণ ৪৪১৯ 


২রা মে ১৯৪৬১ ডোয়োনিৎস তাঁর নূতন দপ্তর থেকে গ্র্যাডামরাজ ক্রাইভবৃর্গকে 
(61150605815) ফিল্ড মার্শাল বান্না মপ্টগোমারশর 'িনকট যুদ্ধ 'বরতির আলোচনার 
জন্য পাঠাইলেন এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ কাঁরলেন যে, পাশ্চম দিকে জাম্নানশী 
আত্মসমর্পণ কারতে প্রস্তুত আছে । কিজ্ভঞু পুর্ব 1দকে রথারশীতি যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া 
-কুইবে । 
মন্টগোমারশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কাঁরলেন। আঁধিকস্তু সমস্ত ফণ্টে নিঃশত 
- আত্মসমপণ দাঁব কারলেন । তবে, 5ঠা মে তারিখে একটি চুক্তি অনুসারে নেদারল্যাপ্ডস, 
' উত্তর-পশ্চিম জাম্ণান, শ্লেসীভিস, হল্টিন এবং ডেনমাকের জার্মান সৈন্যেরা বৃটিশ 
সৈন্যবাহনীর কাছে আত্মসমর্পণ করিল এবং ব্যাভোরয়ায় দিকেও অনরপ ব্যাপার 
ঘাঁটিল ॥ 

অতঃপর ইউরোপশয় মহাযুদ্ধের যবাঁনকাপাত আরও ঘনাইয়া আসল । ৭ইমে, 
- ১৯৪৬ রাল্রি ২টা ৪১৯ মিনিটের সময় ডোয়োনৎস সরকার প্রোরত জামণান প্রাতানাধগণ 
ধমন্্রপক্ষের প্রাতিনাধবন্দের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের এক প্রাথাঁমক চীঁন্তপল্লে স্বাক্ষর দলেন ॥ 
পাঁশচিমের সুপ্রণম কমাশ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ারের রেইমস: (ক্রাম্স ) শহরাচ্ছিত 
সদর কাষধণলয়ে একাঁট সাধারণ কালো রঙের টোবলের একপাশে সামরিক ইডীনফম' 
পারাহত [তিনজন জামণন প্রাতানাধ নাৎসশ নৌবহরের প্রধান সেনাপাঁত গ্যাডামরাল 
ক্রাইডবুর্গ জাম্ণান জেনারেল স্টাফের প্রধান ফিল্ড মার্শাল আলক্রেড জড্‌ল (?হটলারের 
'ঘাঁনচ্ঠতম সহযোগীদের অন্যমত ) এবং তাঁর সহকারী মেজর-জেনারেল উইলহেলম 
অক্সোনয়াস ( 09101585 ) আসন গ্রহণ কাঁরলেন । 

আর 'মিল্রপক্ষের তরফ থেকে উপ্পাচ্ছত ছিলেন বৃটেনের লেঃ জেনারেল স্যার ক্রেডরিক 
. মরগ্যান, ফ্রান্সের জেনারেল ক্রাকর সেভেজ (15109915 55৬৪2), মিন নোবহরের প্রধান 
গ্যাডামরাল স্যার এইচ. এম. বারোঘ (3911০5519), আইজেনহাওয়ারের প্রাতানাধি লেঃ 
জেনারেল বেডেল স্মিথ, মাঁর্কন 1বমান বহরের জেনারেল কাল স্পাজ (5871 57955162) 
এবং সোভিয়েত পক্ষের লেঃ জেনারেল আইভ্যান চেরাময়েভ এবং জেনারেল আইভ্যান 
সুশলাপ্যারোভ । 

1কম্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যেঃ এই অনুষ্ঠানে আইজেনহাওয়ার স্বয়ং কিংবা তাঁর 
ডেপুটি এয়ার চশফ মাশণল স্যার আর্থার টেডার উর্পাস্ছত ছিলেন না ৷ তাঁরা তখন অন্য 
এএকাঁট আফসে ছিলেন । 

বৃটেন, মার্কিন য্বস্তরাষ্ট্, ক্রান্স ও রাশিয়া এই চতুঃশান্তর পক্ষ থেকে চারাঁট পৃথক 
দাঁলল তৈরী হয়োছিল এবং দাঁলল চারটি চার গমাঁনটের মধ্যে সাক্ষারিত হইয়া গেল । 
কম্তু «এই গুরুত্বপুর্ণ দাঁলিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সোজা ভাষায় লেখা ছিল £ 

“আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারণ ব্যান্তগণ জার্মান হাইকমাশ্ডের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
হইয়া এতদ্ছারা মিত্রপক্ষণয় আভঘাত্রী বাহনশর সুপ্রীম কমাপ্ডার এবং সেই একই সঙ্গে 
সোভিয়েত হাই কমাণ্ডের গনকট জল, স্থল ও বমানবাহনা সহ ( যারা এই মনহনর্তে 
জামানার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাহয়াছে ) নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ কারিতোছি ।, 

দলিল স্বাক্ষরের পর 'ফিজ্ড মার্শাল আলফ্েডে জড্‌ল জার্মানদের পক্ষ থেকে কিছ 
বাঁলবার জন্য অন্ুমাতি চাঁহলেন এবং লেঃ জেনারেল বেডেল শ্মিথ মাথা নাঁড়িয়া 
' অনুমতি দিলে জভল প্রায় কামার সুরে বাঁললেন । 


989২ হ্বিতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, 


“এই দক্গসিল স্বাক্ষরের হারা জার্মার জনগণ ও সশস্ত্রবাহনন, ভালো হোক বা মন্দ 
হোক, 'বিজন্নী পক্ষের নিকট আত্মসম'পণ্ণ কাঁরিলেন । পাঁচ বছরের আঁধক কাল বে যুম্ধ 
চঁির়াছিলঃ সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষ সম্ভবত প্যাথবশর অন্য যে কোন জাতির তুলনায় 
যেমন বেশী অভনম্ট সাধন করিয়াছে, তেমন বেশস দঃখভোগও করিয়াছে । এই মুহূর্তে 
আমি শুধু এই আশাই কারতে পার যে, 1বজয়ীপদ্ষ তার্দের সঙ্গে উদারভাবে ব্যবহার 
কারবেন ।” 

কমু মিন্রপক্ষের প্রাতানাধরা জামান প্রাতীনাধদের এই করুণ আবেদনে 
সম্পূর্ণ নিঃশন্দ রাহলেন । সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে তাঁরা জার্মান বশ্দীনবাসগুঁলির 
যে-সমন্ত বীঁভৎসতা দোঁখয়া আ'সয়াছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা চুপ কারয়া 
রাহলেন। 

অতঃপর জাম্ণান প্রতানধিগনকে সমপ্রশীম কমা"ডার আইজেনহাওয়ারের কক্ষে লইয়া 
যাওয়া হইল এবং নেখানে [তান দেশ দিলেন যে, বাঁলনে সোভিয়েত হাইকমাশ্ডেল্ 
পি গিয়া জামণন প্রাতাঁনাধগণকে ঘথারশীতি আত্মসমর্পণ এবং দাঁললে স্বাক্ষর কাঁরতে 
হইবে । 

জডস আভিবাদন করিয়া সঙ্গীদের সহ 'নক্কানম্ত হইলেন এবং সোঁদন রান্রেই 
জোয়োনংসের পক্ষ থেকে সমস্ত সশস্ত্রবাহনন্র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা 
করা হইল ।* 

?কন্ত ৭ই মে গভথর রাতে রেইমসে যে আত্মসম্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইয়াছল 
সেই সংবাদ মস্কোতে প্রকাশিত হইল না। কারণ, তখনও বাঁলনের প্রধান অনুষ্ঠান 
বাকশ ছিল এবং রেইমসের অনষ্ঠান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের মাত্র- ঘাঁদও পাঁশ্চমের' 
1নকট ওটাই প্রধান 'ছিল । ৮ই মে রাত্রি ১২টার একটু আগে সোভিয়েত রাশিয়া ও সমগ্র 
মিত্পক্ষের নিকট জামণনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাঁলল স্বাক্ষারত এবং অন:মোদিত 
(150166) হইল । ১৯ই মে সকালে মস্কো বেতার থেকে নম্নালাখিত মমে এক ববৃতি 
প্রচারিত হইজ ঃ - 

বালনের উপকণ্ঠে একট প্রান্তন মাঁলটারি টেকনিক্যাল কলেজ ভবনে জার্মানীর 
নিঃশতত আত্মসমপণণের চুস্তপন্র স্বাক্ষবের শ্রীতিহাসিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছল |. 
চারটি রাষ্ট্ের_-সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকি'ন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের জাতায় 
পতাকা হলটির শোভাবধ"ন কারতেছিল । রান্র বারোটা বাঁজবার সঙ্গে সঙ্গে মাশনল 
জুকোভ, বটিশ সুপ্রীম কমাণ্ডের মার্শাল টেডার, মাঁকন য্স্তরাষ্ট্রের জেনারেল কাল 
স্পাজ (5728912), এবং ফরাসণ প্রাতাঁনাধ জেনারেল দ্য লাপে দ্য টাঁসান প্রভাতি উপাস্ছিত 
হইলেন । তাঁদের সকলের প্রাতি সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়া মাশশল জহকোভ বলেন ঘে+. 
ণমনলপক্ষের প্রতিনিধিগণ জামণানীর 'বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য এখানে সমবেত 
হইয়াছেন । আম প্রস্তাব করিতেছি ষেঃ এখন কাজ আরম্ভ করা হোক এবং জামণান- 
প্রাতাঁনাধদের আহবান করা হোক” । 

এরপর জামণন হাইকমাস্ডের ফিল্ড মাশণল কাইটেল, আযডামরাল ক্রেভবুশা্ি 
কর্নেল জেনারেল স্টাম্ফ-- অর্থাৎ চ্ছলঃ জল ও 1বমানবাহনীর লায়কগণ বডি কক্ষে” 
প্রবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ নীরবে আসন গ্রহণ করেন । 

৬1 স্লাইডার, প্তা ৫৪০-৪৯। 


জাম্ণানশর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ৃ 8৪৩৭ 


মার্শাল জকোভ পুনরায় বলেন--“মহাশয়গণ, িনাশতে আত্মসমপণের ছাক্তিপল্র 
স্বাক্ষরের সময় আসন্ব ! আম জার্মান হাইকমাশ্ডের প্রাতানাধদের জিজ্ঞাসা কারিতে 
চাই, তাঁরা 1কি উপ্ত চুক্তিপত্র পাইয়াছেন এবং তা পাঠ কারিয়া দেখিয়াছেন 2 তাঁরা কি 
এই চুন্তপন্রে স্বাক্ষর কাঁরতে সম্মত । ফিল্ড মাশণল টেডারও অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করেন । 

1ফজ্ড মার্শাল কাইটেল জামণানদের পক্ষ থেকে আত নিম্মস্বরে জবাব দেন--- 
“হঠি আমি সম্মত”--এই বলিয়া তিনি মাশশল জ.ুকোভের হাতে শ্রাণ্ড আডমিরাল 
ডোয়োনিৎস কর্তৃক স্বাক্ষরিত একাঁট দলিল অর্পণ করেন। এই দাঁললে জামণান' 
প্রাতিনাধদেরকে সোভিয়েত এবং মিত্রবাহিনগর সমপ্রীম কমাশ্ডের নিকট জামণানীর- 
পক্ষ থেকে নিঃশত" আত্মসমর্পণের ছাঁন্তপন্র স্বাক্ষরের ক্ষমতা অপ'“ণ করা হইয়াছিল । 

আনুষ্ঠারন্নক নিয়মকানুন সম্পন্ন হইলে মার্শাল জুকোভ প্রস্তাব করেন- জার্মান 
হাইকম্যাণ্ডের প্রাতাঁনাধিরা এখন টোবলে আপসিম্না চুন্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে পারেন ।” 

জামান প্রাতনাধরা একে একে আসিয়া চুন্তপন্ত স্বাক্ষর করেন। এাঁদকে 
ক্যামেরাগুঁল তাঁদের ছাব লইতে থাকে । রান্র পৌনে-একটার সময় চুন্ুপন্ন স্বাক্ষারত 
হইলে মাশশাল জূকোভ ঘোষণা করেন-_ জামণান প্রাতানাধদল এখন যাইতে পারেন ॥? 

বাঁলনে জার্মান প্রাতাঁনাধিদল কর্তৃক এই আত্মসমপ“ণের দালল স্বাক্ষরের পর 
ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শেব হইয়া গেল। 

“আধুনিক ইতিহাসে এই সবপ্রথম একটা জাতির সমগ্র সৈন্যবাহনশ ও সেনাপাতি- 
মণ্ডলণ প্রতিপক্ষের হাতে বন্দ হইল ।”-_-এই মন্তব্য করিয়াছেন মাঁকিন এ্ীতিহাসিক 
ঈগনাইডার । গৃতনি আরও 'লাঁখিয়াছেন যে, রুশ পক্ষ এই আত্মসমপর্ণের একটি বিস্তৃত 
ডকুমেশ্টাঁর 'ফিজ্ম তৈয়ার কারয়াছিলেন । কিস্তু কয়েক মাস পরে জেনারেল আইজেন- 
হাওয়ার যখন মস্কো পাঁরদশণনে 'গিয়াছিলেন, তখন সাঁবস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন বে, উন্ত 
িজ্মে তাঁর সদর দপ্তর রেইমসে জামণনদের প্রথম আত্মসমপ'ণের ঘটনা কিছুই দেখানো : 
হস্স নাই । 

অথণাৎ ইউরোপে পশ্চিমের বিজয় দিবস ( ৬. 12. 17085 ) হইল একাঁদন আগে এবং 
পৃবের বা সোভিয়েতের িজয় দিবস হইল একাদন পর । ষদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
িটলার-বিরোধশ কোয়ালিশন বখন ভাঙ্গয়া পাঁড়ল এবং মিন্রপক্ষের দুই তরফের মধ্যে 
নানা প্রশ্ন (যেমন, বন্দীশালা থেকে মবৃস্তিপ্রাপ্ত ব্যান্তদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো) নিল্লা 
মনোমালিন্য দেখা দিল, তখন বিজয় দিবস উদযাপনের সামান্য তারিখটাও মতাস্তরের : 
অন্যতম বিষয় ছল । 

ইউরোপের সবণ্ত জামণান সৈন্যরা আত্মসমপ্পণ করিতে লাগিল এবং ৯ই মে থেকে 
১৭ই মে-র মধ্যে একমাত্র লালফৌজের 'িনকউই মোট ১৩ লক্ষ, ৯০ হাজার ৯৭৮ জন: 
্গামমান সৈন্য ও আফসার এবং ১০১ জন জেনারেল আত্মসমর্পণ কারলেন । আর' 
ওকে পশ্চিমের ইঙ্গ-মাঁকিন পক্ষের নিকট তো জাম্নানদের আত্মসমর্পণের ধুম পাঁড়য়া 
গেল । কেননা, বলশেভিক রাশিয়ার তুলনায় ইঙ্গমাকিনি পক্ষকেই তারা বেশী 
আপন” বাঁজয়া মনে করিয়াছিল । ১২ বছর ধারিয়া একচ্ছত্র নাৎসশ রাজত্ব ও 
'প্রাপাগাশ্ডার ফলে “বলশোভিক” শম্বটাই যেন জাম্ণানদের নিকট আতগ্কেন্স বন্ু হইয়া? 

ৰা 


1985 ক্বিতীর মহাবৃদ্ধের ইতিহাস 


কি হিটলারশ জামণনশর পতন এবং ইউরোপে যৃদ্ধাবসানের জন্য সবর জনগণের 
“মধ্যে আনন্দের বান ভাঁকিলেও চা্চিল মনে মনে খব প্রসম্ব ছিলেন না। কারণ, 
বার্লন, ভিয়েনা ও প্রাগ যে তিনাঁট কেন্দ্রীবন্দ্‌কে তিনি ইউরোপশয়্ ভারসাম্য রক্ষার 
'পক্ষে অপরিহার্য বাঁলয়া মনে কারতেন এবং এই ম্রমকেন্দ্রগুলি যাতে সম্পণর্‌ণে 
রাশিয়ার দখলে চলিয়া না যায়, তার জন্য প্রেসিডেশ্ট রুজভেজ্ট এবং তাঁর মৃত্যুর পর 
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প্রোসডেশ্ট ছম্যানের কাছে পর্ধস্ত আবেদন জানাইয়াছিলেন । সেই কেন্দ্ুগীলির 
একাটিও ইঙ্গমাকিনের দখলে আসল না । ১৩ই গ্রাপ্রল সোভিয়েত বাহনণ ভিয়েনা 
দখল কারয়া নিল এবং ইরা মে লালফোৌজের হাতে ব্লি'নের পতন ঘাঁটিল । আব্রমে 
মাসের গোড়ার দিকে চেকোক্লভাকিয়ার পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান জেনারেল: 
প্যাটনের মাকি'ন বাহন", যাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রাণ দখল করা; তাঁরাও থমাকয়া 
দাঁড়াইলেন ॥ কেননা, সেম্াভয়েত হাইকমাণ্ড জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে স্মরথ 


জাম্বানীর নিঃশত' আত্মসমপণণ 99৬: 


করাইয়া 'দলেন ষে, পাঁশ্চম চেক সশমান্তে হীতপ্‌বেই সোভিয়েত ও মাকিন বাহিনীর 
অগ্রগতির যে সীমারেখা 'নাঁ্ট কাঁরর়া দেওয়া হইগ্াঁছল; তা লঙ্ঘন করা যাান্তসঙ্গত' 
হইবে না। জেনারেল আইজেনহাওয়ার মানুষ 'হসাবে খুব ভদ্র ছিলেন এবং সৈনিক" 
হিসাবে রাজনশীতি নিয়া মাথা ঘামাইতেন না। সুতরাং সোভিয়েত হাইকমাম্ডের 
অন:রোধে তিনি সাড়া দিলেন । অথচ 'ফজ্ড মাশশাল শোয়েরনারের (9০1০9910091 ) 
অধখনে প্রচুর অন্ত্রসম্ভার সহ প্রায় ৯ লক্ষ জার্মান সৈন্য চেকোমশ্রভাকয়া দখল করিয়া 
রাখিয়াছিল- যাঁদও এই দখলদারর 1বরৃদ্ধে পাঁ্টিজানরা লড়াই চালাইতোছিলেন । 
খাস জামণনীর পতন একান্ত সাঁ্কট হওয়া সত্বেও এই অণ্চলের জাম্মনরা আত্মসমপণণে 
অস্বীকৃত ছিল । সুতরাং ৬ই মে তাঁর থেকে সোভিয়েত বাঁহননীর তীব্র আক্রমণ শুরু" 
হইল এবং ১০-১১ই মে তাঁরখের মধ্যে চেকোস্সাভাকয়ার জার্মান সমরশান্তি চূর্ণ হইল | 
৭ লক্ষ ৮০ হাজার নাৎসশ সৈন্য ও আফসার এবং ৩৫ জন জেনারেল বোঁম্টিত হইয়া ধরা 
পাঁড়ল । ৯ই মে প্রাগ লালফোৌজের দখলে গেল, যাঁদও প্রভূত প্রাণের 'বানিময়ে-১ লক্ষ 
৪০ হাজার সোভিয়েত সৈন্য ও আফসার নিহত হইলেন । িস্তু বলকান ও পব* 
ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রাতান্ঠত হওয়ার দরজা খবাঁলয়া গেল । 

সুতরাং ইউরোপনয় মহাযুম্ধের যেভাবে অবসান হইল, তাতে চাঁ্চিল এবং বুটেনে 
ও আমেোরকায় চাঁচলিপস্থীদের মহলে তেমন আনন্দের বান ডাকবার কথা ছিল না। 
1বশেষতঃ আমেরিকার 'নকট তখনও জাপানের সমস্যা ছিল । 

৮-৯ই মে, ১৯৪৫, রাত্র ১২-১ 'মাঁনটের সময় ইউরোপনয় রণক্ষেত্রের কামান গজন 
স্তষ্ধ হইল । ৬& বছর ৮ মাস ৭ দিন ধাঁরয়া ভয়াবহ রক্তান্ত সংঘষে'র পর যে যুদ্ধের 
শেষ হইল: তার ফলে ইউরোপে এবং 'িন্রপক্ষের সমস্ত দেশে অগাঁণত নরনারণ স্বস্তির 
1নঃ*বাস ফোঁলয়া বাঁচিল । বিশেষভাবে মস্কো, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে তো বটেই, 
একমাত্র জাপান ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সবন্ত অগাণিত মানুষ রাস্তায় বাহির হইয়া পাঁড়ল 
এবং আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইল । অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে সামাজক নিয়ম- 
কানূনের বাঁধ ভাঙ্গয়া গেল এবং আঁলঙ্গন ও চুম্বনে রোমাণুকর দৃশ্যের অবতারণ। 
হইল! ১৯১৪-১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুস্ধ অবসানের পর লম্ডনের 
রাস্তায় আনম্দমত্ত নর-নারীর যে মিলন দ-শ্যের অবতারণা হইয়াছিল, আমাদের দেশের 
পরলোকগত বখ্যাত সাংবাদিক হেমেম্দুপ্রসাদ ঘোষ সেই দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
কাঁরয়াছিলেন । বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে তিনি তখন লম্ডনে ছিলেন এবং দেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর তান সেই আঁভনব অভিজ্ঞতার এক নাটকশয় বর্ণনা 'দিয়াছিলেন, 
যে বর্ণনা পাঠকদের চিত্তে গভশর কৌতুক ও কৌতুহল উদ্রেক কাঁরয়াছিল । কেননা, 
আমাদের দেশের সামাজিক প্রথায় প্রকাশ্য রাস্তায় এই ধরনের ঘটনা তখনও সম্ভব ছিল' 
না এবং আজও সম্ভব নয় 1". 

মাশণল স্ট্যালিন, প্রোসডেন্ট ট্রহম্যান এবং প্রধানমন্ত্রথ চাচিল মিতরপক্ষের এই তিন 
শশর্য নেতা পরস্পরের প্রাতি আঁভনন্দনজ্ঞাপক তারবার্তা 'বাঁনময় করিলেন এবং 
প্রত্যেকেই শিন্রবাহিনীর সৈন্য ও জনগণের বঁরত্ব ত্যাগস্বীকার ও রণনৈপুণ্যের উচ্চ 
প্রশংসা করিলেন । আধকৃত ইউরোপের মুক্তি এবং ফ্যাঁসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের চড়াস্ত * 
পরাজয়ের জন্য বৃটেন, মাকিন যুভ্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার এক্যবম্ধ সংগ্রামের 
কথা যেমন এই সমস্ত আঁভনম্দনবাতায় উল্লেখ করা হইল তেমন আগামশ দানের" 


88৬. [ত্বতীয় মহাযদ্ধের ইতিহাস 


পৃথিবীতে শাজ্তি রক্ষার জন্য এই তিন শান্তর মধ্যে বম্ধূতাপনর্ণ সম্পকে যে প্রয্লেজন 
সে কথার উপরও জোর দেওয়া হইল । প্রেসিডেন্ট ছ্রুম্যান তরি বার্তায় সংক্ষেপে 
বাঁললেন £ | 
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আর স্ট্যাঁলনের বাতণয় সংক্ষেপে বলা হইল 
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অর্থাৎ ট্র-ম্যান স্ট্যাঁলনের উদ্দেশ্যে ?লাঁখলেন যে, সভ্যতা ও স্বাধীনতার আদর্শ 
রক্ষায় মহাপরাক্রমশালাী সোভিয়েত রাশিয়া যে অপ অবদান রাখিয়াছেন আমরা তা 
পারপূর্ণরিপে উপলাম্ধ কারি । 

আর স্টাঁলন ?লখলেন ট্রম্যানের উদ্দেশ্যে 2 

জামণন আন্রমণকারীদের 'বিরহদ্ধে সোভিয়েত, মার্কন বু্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সশস্ত্র 
বাহনীর সাম্মালত প্রচেষ্টার ফলে জার্মানীর যে পর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছেঃ আমাদের 
'শ্তন দেশের জনগণের সামাজক মৈত্রীর আদশ" হিসাবে হাতহাসে তা 1চাহুত হইয়া 
“থাকবে । 
বাটশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চাঁচলের অভিনন্দনবাতণয় স্ট্যাঁলিন ও লালফোজের 


অক্াতরম প্রশংসার পর ভাঁবষ্যৎ সম্পকে“ লেখা হইয়াছিল £ 
«[0 19 1709 ঠিা। 0০115£ 6159৮ 010 035 01510051911 2100. 00051512010 
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অথাৎ আমার একান্ত ব*বাস যে, বৃটিশ ও রুশ জনগণের পারস্পাঁরক বন্ধুত্ব এবং 
বোঝা পড়ার উপরই মানবজাতির ভাঁবষ্যৎ ভর করিতেছে ২ 
( দভগ্যক্রমে তিন [িব*বনেতার এই পারম্পারক বন্ধৃত্ব ও সাঁদচ্ছাপ্প আঁভিনম্দন- 
বাতা ও ভাঁবষ্যৎ সম্পকে আশা প্রকাশ সক্ষেও মহাধুদ্ধ অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
মহামৈত্রীরও অবসান হইল এবং ীবভেদ ও ?বরোধ দেখা দিতে লাগল )। 
ঝা ঝি রঃ 
মস্কোতে সোভিয়েত সভাপাঁতমণ্ডলপনর এক 'ভাক্র অনুসারে ৯ই মে বিজয় দিবস 
হিসাবে ঘোষিত হইল এবং সোভিয়েত ইউানয়নের সর্বপ্র উৎসব অলহম্ঠিত হইল । 
লালফৌজের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানানো হইল জনগণের পক্ষ থেকে । পাঁথবীর 
নানা দেশ থেকেও বিজয়ী সোভিক্লেত রাশিয়ার উদ্দেশ্যে আভনন্দনবাতণা আসিল । 
সর্বাপেক্ষা বেশশ উন্মাদনার সৃষ্টি হইল রাজধানী মস্কোতে । সেখানে হাজার হাজার 
মর-নারশ রাস্তায় ভিড় জম্যইতে লাগল । সম্ধ্যাবেলা এক হাজার কামান থেকে 
লালফৌজ ও নৌ-বাহনীর উদ্দেশ্যে ৩০ বার তোপধ্বাঁনর হারা আঁভবাদন জানানো 
১1 €০01551902057306, 2৯১ 230-31, 
ই।. চাঁচ'ল- যত খন্ড, প-চ্তা ৪৭৭ । 
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হুইল । ১৯৪১-৪৫-এর স্বদেশাত্মক যুদ্ধে জাম্ণানশকে পরাজিত করার জন্য এক 
বশেষ পদক ও মেডেল তৈয়ারশ হইল এবং ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্যকে সেই 
পদক উপহারের ছারা সম্মানিত করা হইল । ২৪শে মে, ১৯৪৫১ সোভিয়েত গবনমেপ্ট 
ক্রেমলিন প্রাসাদে এক বিরাট ভোজ উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন রেড আর্মির 
সেনাপাঁতদের সম্মানের জন্য এবং এই উৎসবে কমিউনিস্ট পাণট'র নায়কব্‌স্দ থেকে 
শহর; করিয়া সোভিয়েত সমাজের সর্বস্তরের- সাহিত্যিক ও িজ্পশদের এবং শিজ্প- 
বাঁণজ্যের প্রতানাধদের পর্যন্ত আপ্যাম্িত করা হইল । আর এক মাস পর ২৪শে জন 
তারিখে রেড স্কোয়ারে এতিহাসিক জয়লাভের জন্য যে প্যারেড অন:ন্ঠিত হইল, তাতে 
সৈন্য ও আফসারগণ পতাকা সহ মাচ” করিলেন এবং পরাণজত জামণান বাহিনশর 
'দুইশত বরণপতাকা লেনিনের স্মাতিসৌধের পাদদেশে ?নক্ষেপ করিলেন । 

এদিকে ৮ই মে? ১৯৪৫ বিজয় ?দবস উপলক্ষে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের সুপ্রথম কমাণ্ডার 
জেনারেল আইজেনহাওয়ার যুদ্ধে ষোগদানকারধ সমস্ত জাতির সৈন্যদের বশরত্ব ও 
কর্তব্য পালনের জন্য প্রশংসা জানাইলেন এবং বাঁললেন, এই জয় কোন একটা 1বশেষ 
দেশের ন-- প্রকৃতপক্ষে মিন্রপক্ষের প্রত্যেকটি নর-নারীই এই যুদ্ধজয়ে সহায়তা 
করিয়াছেন । যাঁরা এই মহান কত“ব্য পালনের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, জেনারেল 
আইজেনহাওয়ার তাঁদের স্মাতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন কাঁলেন । 

এ ঝা ী 

হিটলারের উত্তরাধকারীরপে গ্রা্ড আডমিরাল ভোয়োনংস ফেম্সবগে যে 
শিবনমেপ্ট' স্থাপন কাঁরয়াছিলেন, মিত্র শান্তবর্গ কখনও সেই গবন“মেশ্টকে স্বকৃতি 
দেন নাই ।. ২৬শে মে তারিখ মিব্রশান্তর সংপ্রীম কমাপ্ডারের এক আদেশবলে সেই 
'গবর্নমেণ্টের উচ্ছেদ ঘটানো হইল এবং ডোয়োনৎস ও তাঁর সরকারের সমস্ত সদস্য ও 
জার্মান হাইকমাশ্ডের নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হইল । যখন মিল্রপক্ষের সৈনোরা 
আযাডমিরাল ফ্রাইড্বুর্গকে (যান রেইমস ও বালিনে জামণনধর আত্মসমপণশের 
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 'দিয়াছিলেন ) গ্রেপ্তারের জন্যে তাঁর আবাসে হানা দিল, তখন তিনি 
তাঁর 'কিছ- জামাকাপড় সংগ্রহের নাম কারয়া বাথরুমে চাঁকলেন এবং ভিতর থেকে 
বাথরমের দরজা বন্ধ কারিয়া 'দিলেন- ফ্রাইডযুর্গ সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা 
কাঁরলেন। ূ | 

বড় বড় নাৎসী নেতা ও সামারক চাইদের গ্রেপ্তার করা হইল । আযাডমিরাল 
ডোয়োনৎস ছাড়াও কয়েকজন নামজাদা ফিজ্ড মাশশলকে গ্রেপ্তার করা হইল, যথা--- 
হিটলারের “সারমেয় সদহশ ভন্ত* উইলহেলম কাইটেল, ফন: ক্লাইস্ট ('িনি ১১৪০ সালে 
ফ্রান্সের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন ), পাশ্চম রণাঙ্গনের শেষ জামান সেনাপতি 
আলবার্ট” কেসেলার (যান পূর্বে ইতালশতে 1ছলেন ), ফার্ডনাস্ড ফন্‌ শোয়েরনার, 
সগমহপ্ড উইলহেলম লিস্ট প্রভৃতি । “প্যারসের জল্লাদ” নামে কখ্যাত এস- এস. 
জেনারেল কাল ওবার্গ এবং বড় বড় নাৎসশ রাজনৈতিক নেতারাও ধৃত হইলেন । 
জার্মান লেবর হ্রপ্টের নেতা (দাস-শ্রামক সংগ্রহে নি ওস্তাদ ছিলেন ) ডঃ রবাট* লে, 
কুখ্যাত ইহুদী হত্যাকারী জালিয়াস স্ট্রেইচার, পোলাশ্ডের অত্যাচারশ গবর্নর হ্যম্সে 
ক্রা্ক, নাৎস তাঁত্বক দাশশীনক আলফ্রেড রোজেনবার্গ, কুটনশীতাঁবদ ফন প্যাপেন 
এবং আরও ছোট-বড় অনেক নেতা ধরা পাঁড়লেন । ও দের সঙ্গে জেলে প্রেরিত হইলেন 


88৮ কিতশয় মহাব্্ধের ইতিহাস, 


উইলিয়াম জয়েসঃ যান লর্ড এন৪%/ 77৪ নামে নাৎসী রেডিওর প্রচারকর্‌পে 
পরাচিত ছিলেন । (তিনি জাতিতে ইংরাজ 'ছিলেন, তিনি ধৃত হইয়া লম্ডনে প্রেরিত 
হুইয়াছলেন এবং দেশদ্রোহতার অপরাধে লণ্ডনের এক কারাগারে তাঁকে ফাঁস দেওয়া: 
হইয়াছিল ।১ 

নাৎসথ জামণনশর ইতিহাসে ছিউলারেয় পরেই যে দুই ব্যন্তি অত্যন্ত দাপটের 
সঙ্গে ক্ষমতা জাহর করিয়া আসিতেছিলেন, সেই গোয়েরিং ও 'হিমলারের অন্দৃষ্টেও. 
দার্দন ঘনাইয়া আসিল । ৮ই মে ১৯৪৫১ অস্ট্রিয়ার একটি শহরে রাইখ মাশশীল 
গোয়োরং নিজেই আত্মসমপর্ণ করিবেন । লুফৎভাপে বা জাম্ধান বমানবাহনীর 
একচ্ছত্র আধপাত জাঁদরেল গোয়োরং মাঁর্কন বাঁহনীর 'া়নিকট ধরা 'দলেন এবং 
ধরা পড়ার পরেই তান উপযদুস্ত খাদ্য ও মধাদার দাবি করলেন । আর সঙ্গে সঙ্গে 
গৃতাঁন উচ্চস্বরে হিটলারকে “একজন সগ্কীণ“চত্ত অজ্ঞ লোক” বলিয়া নিন্দা করিলেন: 
এবং 'রিবেস্ট্রপের উদ্দেশ্যে গালাগাল দয়া বাঁললেন--“ওটা একটা নির্ভেজাল বদমাশ 
বা স্কাউদ্ড্রেল ॥* তান আমেরিকানদের সহানুভূতি আকষণণের জন্য আরও বাঁললেন: 
যে, তান িনজ হাতে জার্মান রাষ্ট্রের দায়ত্ব গ্রহণ কারিয়া মত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ 
করতে চাহক্লাঁছলেন বাঁলয়া ফুরার তাঁর প্রত মত্যযুদণ্ডাজ্ঞা 1দয়াছিলেন। কিম্তত এই 
সমস্ত কথায় “চিড়া ছভাঁজল না।” তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া নূরেমবাঞ্গের আদালতে 
গব্চারের অপেক্ষায় রাখা হইল । 

ইঠতহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খুনী এবং সবচেয়ে নুশংস গণ-হত্যাকার গেস্টাপো' 
(রাজনোতিক পুলিশ ) গুণ্ডা বাহিনীর সবেণচ্চ সদর্ণার এবং ইহুদীদের সংহারকারটী 
ও শলাডস্‌ ( চেকোশ্নভাকিয়া ) গ্রামের 'নাশ্চহুকারশ হাইনারখ হিমলার ২০শে মে” 
১৯৪৫১ শমন্রপক্ষের হাতে ধরা পাঁড়লেন । সারা জার্মানীর লোক এই ব্যার্তটিকে 
যমের মত ভয় কারত।॥। বার্সেটসগ্যাডেনের নিকট একটি গোলাবাড়ীতে এই ব্যান্তাঁটির 
লুকানো যে ১০ লক্ষ ডলার ছিল, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের অনুসন্ধানের ফলে সেই বপুল: 
পাঁরমাণ মূদ্রাও ধরা পাঁড়য়াছিল। অথচ বাইরে হমলার এমন ভড়ং দেখাইতেন- 
যে, তান একজন আত সহজ-সরল, সাধ; প্রকৃতির লোক- মদ? স্ত্রীলোক ও তাম্রকুট 
ঈপর্শও করেন না ॥। অথচ তাঁর দুইটি রাক্ষিতা ছিল । মাত্র ১৯ বছর বয়সে সে একজন 
বেশ্যার সঙ্গে বাস কারত । এই বেশ্যাঁচপ্ নাম ছিল ফ্রাইডা ভাগনার (৮1150 
৬/৪705£ ) এবং সে আবার গহমলারের চেয়ে সাত বছরের বড় 'ছিল । 'কিম্তু একাঁদন, 
এই গাঁণকাটিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যার । তখন হত্যার আভযোগে হিমলারকে 

আদালতে আঁভযুন্ত করা হইয়াছিল । িম্তু উপযন্ত সাক্ষ্যের অভাবে সে আদালত 

থেকে মুক্তি লাভ করে। এরপর হমলার তার চেয়ে ৭ বছরের বড় একজন নার্সকে 
1ববাহ করে এবং তাঁর টাকা 'দিয়া মিীনকের নিকট একটি মুর্গাঁর কারবার খোলে । 
" দুঁকম্তু এই কারবার ফেল পড়ে এবং শেষ পর্ধস্ত বিবাহও ব্যর্থ হয় । এদকে তাঁর 
একজন ব্যান্তগত মাহলা সেক্রেটাঁর ছিল । 'হিমলার তার সঙ্গে এমন ঘাঁনষ্ঠতাই. 
শুরু কারলেন যে, সেক্রেটারি মহোদয়া দুইবার গভ “বত হইলেন--একটি ছেলে ও, 
একটি মেয়ে [তান প্রসব কারিলেন | িমলারের তত; তখনও বৈধ সা বতসান ছিল /২ 


৮৭ এ পারল পাপ পাস পাপন উজ 


৬) এণ্ড অব- এ বার্ন ভায়ের -শাইরার, পাত্তা ৩৪৬ ॥ 
২। দদল্াম্ট হাপ্ড্রেড- ডেইজ, জন টোল্যাশ্ড, পচা ১৪৫ । 


জামণানীর নিঃশত আত্মসমপণণ 89৯ 


এহেন ভণ্ড ও অসৎ প্রকাতির লোক হমলার কাত হিটলারের পরেই জামানশর 
দপ্ডমৃণ্ডের কতা ছিলেন ॥ কন্তু জার্নানীর পতনের পর হিমলার শল্লুপক্ষের হাতে 
ধরা পড়ার ভয়ে আত্মগোপন কাঁরলেন--গোঁফ কামাইয়া ফোললেন এবং ডান দিকের 
চোখের উপর এক পোঁচ কালো কালির রঙ লাগাইলেন। তানি ?সাভালয়ানের 
বা অ-সামারক ব্যান্তর পোশাকে ছদনবেশ ধারণ কাঁরয়া ধখন হ্যাম্বুগের গিনকউ একটি 
সেতু পার হইতেছিলেন, তখন বৃটিশ সৈন্যরা তাঁকে ধরিয়া ফেলে। তান তাঁর 
গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য জাল কাগজপত্র দেখাইলেন ॥ তাতে তাঁর পারচয় লেখা ছিল 
ানৎজিঙ্গার (038০1) জামণান শীসাকউীরাট পুলিশের একজন পদছ্যুত ব্যান্ত । 
1িম্তু গ্রেপ্তারকারীরা তাতে ভুললেন না । তাঁর দেহ তল্লাশী করা হইল এবং একজন 
ডান্তার ডাকিয়া যখন তাঁর মুখ খালবার চেস্টা হইল, তখন গেষ্টাপো সদণর তাঁর 
মুখের মধ্যে লুকানো নীলরংয়ের বিষের ছোট্র ?শিশাটি দাঁত দয়া ভাঙ্গয়া খাইয়া 
ফেলিলেন ॥ 'হিমলার দুই ধমাঁনটের মধ্যে প্রাণত্যাগ করলেন । “গণ-হত্যাকারশর” 
জীবনের এটাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে পারচ্ছল্ন কাজ, মন্তব্য কাঁরয়াছেন মাঁকন 
এতিহাসিক স্নাইডার । পাইনের জঙ্গলের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ একটা গতের মধ্যে গোর 
দেওয়া হইল এবং তাঁর এই বিদঘুটে অন্ত্যোষ্টাক্রয়া উপলক্ষে একজন গোরা সৈন্য 
বালয়া উাঠিলেন £ 
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অর্থাৎ “্ঘণ্য কটকে কশটের দলেই যেতে দাও !+ 

০ র্ ৫ 

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ফলে জামণান রাষ্ট্র ও গবনমেণ্টের সমন্ত ক্ষমতা 'বিজয়খপক্ষ 
বা দখখলকারশ শান্তবঞ্গের হাতে চাঁলয়া গেল এবং &ই জুন, ১৯৪৫ জাম্শাননর পরাজয়ের 
ঘোবণাপত্র স্বাক্ষারত হইল । সোভিয়েত রাশিয়া, মাঁকন যযুভ্তরাষ্ট্র” বৃটেন ও ক্ষান্স-_ 
এই চতুঃশন্তি জার্মানীর সরকার ও হাইকমাণ্ডের এবং জাম্ণননীর অভ্যন্তরস্হ সমস্ত 
অণ্চল ও পৌর এলাকার সব্প্রকার ক্ষমতা নানীজেদের হাতে নিলেন । জামণনীর 
সমস্ত স্থল-বাহনী ও নোৌ-বাহনীকে নরস্ত্র করার নরেশ দেওয়া হইল এবং সমগ্র 
জার্মানীকে ভাবষ্যৎ শান্ত ও 'শনরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে [নিরস্ত্র করার আধকারও 
মিত্রপক্ষ নিজেদের হাতে রাখলেন । জাম্ণাননীর হাতে মিন্্পক্ষের যে সমস্ত যুস্ধবন্দী 
ছিল, তাদের সকলকে ফেরত দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইল । প্রধান নাৎসা 
নেতাদেরকে এবং যাদের যাদ্ধাপরাধশ বাঁলয়া সন্দেহ হইল, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার 
করা হইল । 

মিত্রপক্ষের মধ্যে চান্ত অনুসারে সমগ্র জামণানী মাকি'ন যদুত্তরাদ্দ্র, বৃটেন, সোভিয্লেত 
ইউনিয়ন ও ফ্রাম্স--এই চার শান্তর মধ্যে গিবভন্ত হইল ॥। 'নাঁখল জার্মানীর শাসন 
ও [নয়ম্ত্রণের ভার একট কণ্্রোল কাউন্সিলের হাতে অর্পণ করা হইল এবং কাডীম্সল 
দখলদার বাঁল“নের চারজন প্রধান সেনাপাঁতিকে "নয়া গঠিত হইল । 'কিম্ত কাডীনসলের 
সম্ধাস্ত সর্বসম্মতভাবে গাঁহত হওয়ার নিয়ম ছিল। কিম জার্মানীর রাজধানী 
বার্লিন সম্পকে শেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কারতে হইল । কারণ, বার্লন ছিল পুব 
জার্মানীর সোভিয়েত আঁধকৃত এলাকার মধ্যে । অথচ চতুঃশান্তর কশ্ট্রোল কাউন্সিলের 


ছ্. মহা. (২য)--২৯ 


৪৫০ তীয় মহাষহম্খের ইত্হাস 


সদর দপ্তরও প্রাতিশ্টত হুইল বাঁরললনে । সতরাং বৃহত্তর বাঁলনও দখলদার চতুঃশান্তর 
মধ্যে চারটি সেক্টরে কিংবা খণ্ডাংশে বিভন্ত হইল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডাংশ এক-একজন 
কমাশ্ডারের পারচালনাধশীনে আনা হইল । এই চারাট অংশের সাধারণ সমস্যাগ্যালর 
মধ্যে সামঞ্জস্য বধানের জন্য একাঁটি 400157-4৯11750. 00170131270050012৮ ( এই 
শব্দটি রাঁশয়ান ) গাঁঠিত হইল । কিক্তু সাধারণভাবে এই “কম্যাপ্ডাটুরা” কপ্ট্রোল 
কাউন্সিলের 'নক্নল্ত্রণাধশনে ছিল । বলা বাহুল্য যে, নাৎসশ পার্ট বেআইনি ঘোষিত 
হইল । 

1কম্তু খাস জার্মানী রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ফলে উহার 'বস্তনর্ণ অংশ এবং 
শহর জনপদ হইত্যাঁদ ভয়াবহরুপে ধংস হইয়াছিল । পলায়মান জামণন সৈন্যেরা 
1হটলারের 1নর্দেশে বহ্হানে পোড়ামাটির নতি অনুসরণ করিয়াছিল । ফলে খাদ্য 
ও জীবনধারণের দৈনাম্দন বস্তু এবং যানবাহন ইত্যাদির প্রচশ্ড অভাব ঘটল । 
জনসাধারণের দুগশত ও দুর্ভোগের কোন সশমা ছিল না। তথাপি িন্রপক্ষ এই 
অবস্হায় জামণান জনগণকে খাদ্য ও সাহায্য দেওয়ার জন্য থাপ্রাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ॥ 

সোভিয়েত অধিকৃত জানম্ণানীর পর্বাংশে এবং পৃব বাল“নের বড় বড় রাস্তায় ও 
রাস্তার মোড়ে সোভিয়েত কতৃপক্ষ এই মমে" নোটিশ বা বিজ্ঞাপিত জানাইয়া দিলেন £ 

*[71161579 ০০2285 900 60১ 

306 0176 03০91170217 00691016 210 €0511020 902665 5০ ০1)--৯ 7 / 

অথণৎ “হটলারেরা যায় এবং আসে । 

[কিভ্ত- জামণান জাত ও রাষ্ট্র চিরকাল থাঁকবে- হাতি স্ট্যালিন | 

নোটিশে জাম্ণান স্টেট বা রাণ্ট্র শশ্দাটি উল্লেখ থাকায় অনেকে ভাঁবয়াছিলেন যে, 
একাঁট কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে । কি্ত কাযরক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় 
নাই । তবে, পূর্ব জামনীর কোন কোন অংশে সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে জার্মান 
তরুণ-তরুণীদের বেশ “ভাব” হইয়াছিল এবং রূশরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা দানেরও 


চেম্টা কাঁরতেন ।- 


জী গু রং 

আঁধকৃত জার্মানীতে “গুগ্তধনে রও সম্ধান পাওয়া 'গয়াছিল । মাঁক্ন বাহনীর 
ণবাঁশস্ট সেনাপাতি জেনারেল প্যাটন ধখন শ্রগজ্ঘফুর্ট অন মেইন অঞ্চলের 'দিকে আভিযান 
করিয়াছিলেন, তখন ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে (1বমানপথে ) অকস্মাৎ দুইটি জার্মান 
স্্শলোকের কথাবার্তা থেকে মাকণর্স ( 815711 ) লবণখানির নিকট এই গৃপ্তধনের 
সংবাদ পাওয়া িয়াছিল। এই খবর অনুসারে খানির ভুগ্রভে জামান সরকারের 
লুকানো ২০ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণভাডার ( অথাৎ জামশানীর মজুত সোনার 
একটা মোটা অংশ ) আ'বচ্কৃত হইয়াছল এবং সেই সঙ্গে পাওয়া 'গিয়াছিল ২৭৫ কোটি 
বাইখমাক ডলারের 'হসাবে যার মূল্য ছিল ৮ কোটি ৪০ লক্ষ । এই বিপুল পরিমাণ 
অরথসম্পদ ছাড়াও খাঁনগভের ২১০০ ফুট নীচে একটি ভঙজ্টের মধ্যে বাঁলনের 
একটি নামকরা 'গমিউজিয়মের প্রচুর চিন্রকলা পাওয়া 'গয়াছিল, ধার মঙ্গয ছিল 
অপাঁরসণম 1২ | 


৯১1 আলেকন্জাপ্ভার ওয়ার্ধ, পস্তযা ৮৮৪ । 
&। 'দ লান্ট- ছাশ্ড্রেড ডেইঙ্জ, পন্ডো ৪০৭ । 


জামণানশর নঃশত আত্মসমপণশ ৪৬১ 


এখানে আরও উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, মাকি'ন এ্রীতহাসিক উইিয়ম 
শাইরারের মতে হিটলার-গোয়োরং নাৎসশচন্ত আধকৃত ইউরোপের ববাভন্ন দেশ থেকে 
এত ধনসম্পদ স্বর্ণ খাদ্য এবং কলকারখানা-জ্জাত উৎপন্ব দ্ুব্য ও চিন্রকলা ইত্যাদি 
লুপ্ঠনপূর্বক জামণনীতে আনিয়াছিলেন যে, কোন মূদ্রার অচ্কেই তার স্ানাদিশ্ট 
সাব (হাজ্রার হাজার কোট ডলারের ) করা সম্ভব ছিল না। বাঁভন্ন ব্যাক থেকে 
“ক্লোডিট হিসাবেও অজস্র মুদ্রা আদায় করা হইয়াঁছল । আঁধকভ্তু দখলদার সৈন্য- 
বাহনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষাতিপব্রণের -নাম করিয়া এক-একটা দেশকে শোবণপূরবক 
প্রায় রন্তশৃন্য করা হইয়াছিল । অথণৎ জামান লঠের কোন সীমা-পারসীমা ছিল 
না 1১ 

সুতরাং নাৎসী জামণানীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণ ইউরোপকে যে আধকতর 
সর্বনাশ থেকে রক্ষা কাঁরয়াছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই । 


৯) শাইরার, পৃথ্ঠা ১৯২২-২৩। 


নবম পর্ব 
নবম অধ্যায় 


স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও জুকোভের সৈন্যাপত্য 


[ ৯৯৮৫ সালে নাৎসশ-ফ্যাঁসস্ট শান্তর [বর-:ন্ধে মহাবিজর়ের ৪০৩ম বাঁষকী উপলক্ষে রাঁচিত । 

রশ ভাষায় জকোভের আসল উচ্চারণ ঝুকোভ ॥ কিন্তু বাংলায় আমরা মহাষদ্ধের হাতহাসে বরাবর 
জহকোভ বলেই উল্লেখ করেছি । যেমন, বাংলায় বখযাত নণপার নদী রুশ ভাষার আসল উচ্চারণ দনণপার | ] 
ররর হাহাহা 





দ্বিতীয় মহায্‌দ্ধে নাৎসী শান্তির বিরুদ্ধে মহাবিজয়ের ৪০তম বার্ধকী উপলক্ষে পূব 
ও পশ্চিমের বহু দেশে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জয়লাভকে স্মরণ করা হচ্ছে।, 
এবং এই জয়লাভে নাৎসী জাম্মানণর হিংশ্রশান্তকে সম্পূণ পরাজিত করার সবচেয়ে 
বড় গৌরব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার । 'কিল্ত; পাশ্চমণ ধনতাশ্ভ্িক শান্তিবর্গ 
সোিয়েত রাশিয়ার কাতিত্বকে খাটো করার জন্য ইতিহাসের অনেক কাত ঘটিয়েছেন, 
এবং প্রমাণ করার চেষ্টা কনেছেন যে উত্তর আঁক্রকার এস. আলামিনের যুদ্ধ, ভূমধ্য 
সাগরয় অভিযান, ১৯৪৪ সালের জন মাসে ফ্রান্সে 'ছ্বিতীয় রণাঙ্গনের সবীন্ট ইত্যাদি 
--িন্রপক্ষের এই ধরনের কয়েকটি রণাক্য়ায় জামণনীর পতনের আসল কারণ । 

একথা নঃসশ্দেহ যে, সোভিয়েত রাশিয়ার অভুতপর্ব ত্যাগস্বীকারঃ অতুলনশয় 
যুদ্ধ ও বীরত্ব এবং মার্কসবাদ-লেলনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রণনগাতি ও রণক্রিয়াই 
(যার সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন সোভিয়েত বিপ্লবের গুরু স্বয়ং লোলিন ) গহটলারী 
জামণনীর শন্তিকে চুরমার করে দিয়েছিল এবং জাম্ণনশীকে নিঃশর্ত আত্মসমপণণ্ে 
বাধ্য করেছিল । এমন কি মার্কন সামরিক শাস্তর অত্যস্ত গোপনে এ্যাটম- বোমার 
নিমণণ এবং ৬ই ও ৯ই আগন্ট (১৯৪৬ ) হিরোিমা ও নাগাসাকির উপর ববর, 
পারমাণবিক বোমা বষণের দ্বারা লক্ষ লক্ষ জাপানশর প্রাণহনন ও ধবংস সাধনেরও, 
কোন প্রয়োজন ছল না। কেননা, হিটলারশ শান্তর [বিরুদ্ধে স্ট্যাঁলিন, রুজভেল্ট ও 
চার্চিলের যে গ্রেট: কোয়ালিশন লাষ্ট হয়োছিল+ সেই মহাজোটের অংশখদাররূপে 
সোভিয়েত রাশিয়াই বাঁল“ন জয়ের তন মাস পরে উত্তর চশনের মাঞ্চারয়ায় অবাস্ছিত 
জাপানের আসল সামারক শান্ত কোয়াজ্টাং আমকে পয্দম্ত করে দিয়েছিল-- 
স্ট্যাঁলেন এই সম্পকে আগেই রঃজভেজ্টকে কথা ধদয়োছিলেন, 'কিস্তু রূজভেজ্টের 
মৃত্যুর পর সোভিয়েত-বিদ্েষী ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট পদে আরোহণ করেই বিজয় 
সোভিয়েত শবন্তকে জব্দ করার জন্য নানা ফাঁম্দ-ফাকির শহর করলেন । পারমাণবিক 
শান্তর আঁবহ্কার ও 'হরোসিমায় তার পরক্ষাপ্প আসল কুটনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল 
সোভিয়েত রাশিয়াকে জন্দ করা--মে সমাজতাশ্ত্িক রাশিয়ার প্রভাব সহজে দর পযন্ত 
পশথবধব্যাপী "বস্তুত হয়েছিল এবং তখনও সেই প্রভাব প্রসারমান ! এটা ধনতাম্ত্িক 
শান্ত ও কায়েমশ স্বার্থবাদীদের পক্ষে অসহ্য । 

িম্তু ইতিহাসের জটিল তথ্য সম্ধানের গহন অরণ্যে প্রবেশ না করে সংক্ষেপে 
উল্লেখ করতে চাই যে, নাৎসঈ জামণানীর 'বরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার মহাবিজয় 
সম্পকে" যে দুটি নাম আঁবস্মরণণয় হয়ে রয়েছে, তদের একজন স্ট্যাঁলন এবং অপরজন. 
'ধকোভ । বলা বাহঃল্য যেঃ আরও বহু নাম ও বহু সেনাপতি ও মার্শাল এবং; 


স্ট্যালিনের নেতত্ব ও জুকোভের সৈন্যাপত্য ৪৫৩ 


অসামারক ব্যাস্ত নাৎসী শান্তর 'বরদ্ধে জয়লাভে অনরকশীর্ত অজন করেছেন । 
শীবশ্বের ২ কোটি লোকের মত্য এবং গ্রাম ও শহরগীলর অজস্র ক্ষয়ক্ষাতি সাধন এখানে 
উল্লেখ করা বাহল্য মাত্র । 

ধিত্তু ১৯৪১ সালের জুন মাস থেকে ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্স্ত যে দুইজন 
নেতার নাম আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, তাঁদের একজন হচ্ছেন মার্শাল 
'জে. ভি. স্ট্যাঁলন এবং অপরজন মাশশল জজ. জুকোভ । পদক্তু রুশ উচ্চারণে 
জুকোভের আসল নাম হচ্ছে গার্গ ঝুকভ: ॥। কিক্তু ঝকভ্‌ আমাদের দেশে যুদ্ধের 
"গোড়া থেকেই বাংলা সংবাদপন্রে জৃকোভ নামে পাঁরচিত ও সর্বজনখ্যাত । ১৮১৬ 
'সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর জম্ম । সতরাং বিজয়া গদবসে তাঁর বয়স ছিল ৪৬ বছর । 
তাঁর ?পতা ছিলেন একজন চর্মকার । অর্থাৎ সাধারণ ঘরের ছেলে । 'কস্তু প্রথম 
মহাগহম্ধ থেকেই তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং একজন অপরাজেয় সামরিক প্রহষরূণপে 
1তাঁন খ্যাতিমান । 

সোভিয়েত ইউনয়নের স্বনামধন্য লেখক কনস্তানীতন গসমোনভ বলেছেন-_ 
ইতিহাসখ্যাত পুরুষ গহসেবে ঝুকভের নাম দেশের মানুষের মনে লোঁলনগ্রাদ আর 
মস্কোর রক্ষাকততা 'হসেবে চিহ্ছিত । যুদ্ধের পরবত+ ঘটনাপ্রবাহে আরও সামারক 
নেতার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরলেও ঝুকভই দেশের ভালোবাসার পাত্র হয়ে 
রয়েছেন । যে ভালোবাসা আঁজর্ত হয়েছে আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক 
এমুহর্তে আর তাই সে ভালোবাসা সবচেয়ে তীব্র ॥ 

১৯৪১ সাল নাগাদ তান লালফৌজের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান হয়োছিলেন এবং 
তারপর থেকে কেবল মস্কো বা লেনিনগ্রাদের রক্ষাকতণরপেই নয় হিটলার জামণনার 
'?বরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেকাট প্রীতহাসিক যুগ্ধেই জুকোভের সৈনাপত্যে ছিল ঘনিচ্চ 
সংযোগ ও পরামশ ছল উল্লেখযোগ্য ॥ মস্কো, লোননগ্রাদ, স্ট্যািলনগ্রাদ, উক্রাইন, 
'কুরক্স (বা কৃদ্কণ), বাইলোর£শীযা, বার্লিন ইত্যাঁদর আঁবস্মরণীয় য্যম্ধগহুলিতে 
জুকোভের নাম ঠির্স্মরণশয় হয়ে রয়েছে । জুকোভই ছিলেন প্রথম ব্যান্ত যানি 
চারবার সবেচ্চ সেভিয়েত সম্মান--ণসোভিয়েত ইউীনয়নের বার” খেতাব এবং দেশের 
ও িদেশের বহু সম্মান লাভ করেছেন । এখানে উল্লেখবোগ্য যে? ১৯৬৭ সালে 
মাশশল জুকোভ নয়াদিল্লশতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহর*র সঙ্গে একট 
'আন্তরিকতাপণ" সাক্ষাৎকারে 'মালিত হয়োছিলেন ।* 

১৯৪১ সালের ২ই২শে জুন নাৎসী জার্মানী উত্তরমের সমংদ্রের কাছে বারেপ্টসং 
সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষসাগর পর্যস্ত ৪ হাজার ৫ শত ?কলোমিটার দণীর্ঘ রণাঙ্গনে 
সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ রণদক্ষ সৈন্য নিয়া ঝাঁপয়ে 
পড়েছিল । মাইলের হিসাবে ৪১৫০০ [িলোমিটারে ২৮৫০ মাইল । অর্থাৎ প্রায় তিন 
হাজার মাইলের কাছাকাছি । 

১৯৪১ সালের ৩০শে জুন সোভিয়েত কমিভীনস্ট পার্টির পাঁলটবন্যরো স্ট্যালনকে 


পপ শপ অর 


১1 ৯৯৬২ সালে বতমান প্রবন্ধ লেখক ভারতাঁয় শান্ত ভোলগেশনের সদস্যরুপে মস্কোর একাঁট 
শবখ্যাত হোটেলে লা খাওয়ার পর দৈবাৎ মার্শাল জকোভের সঙ্গে সাক্ষাতের সংযোগ লাভ করেছিলেন । 
সেই সমন্ন ভারতের প্রাত তাঁর অত্যন্ত বন্ধৃত্বপ-ণ- এবং প্রশংসাম্লক মনোভাব দেখে ভারতার প্রাতীনাধর়া 
মৃক্ধ হয়োছলেন । জুকোভের চেহারা ছিল প্রাতভার আলোকে দ"প্ত, উজ্জল নক্ষপের মত। সেই 
চেহারা আজও ভাঙলান । | 
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পরোভাগে রেখে একটি রাম্্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করেছিলেন । সোভিয়েত 
ইউনিয়নের গৃহষম্ধ বা 'সাভিল ওয়ার এবং বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপের সময়, 
লেনিন যে ধরনের শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ গন করেছিলেন, এই রাম্প্রীর 
প্রতিরক্ষা কমিটিও সেই আদশেই গঠিত হয়েছিল । এই কমিটির হাতে সবপ্রকার! 
ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল এবং কমি'টির নির্দেশ ও 'সিম্ধাস্ত সকলেই মানতে বাধ্য ছিলেন । 
অবশ্য পার্টির পোঁলিটব্যরো ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কাঁমিটি সামরিক পাঁরকজ্পনাগযাল 
পরপক্ষা করে দেখতেন । পাট ও সামারক কাউ্সিলের নিয়ন্ত্রণ ছিল সবন্ত । যুদ্ধের 
সময় রাষ্ট্রীয় প্রাতরক্ষা কাঁমাট সামারক ও অর্থনোৌতিক প্রায় ১০ হাজার প্রস্তাব ও 
সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করোছিলেন । জুলাই ও আগস্ট মাসে হাইকমাপ্ড ও স:প্রীম 
হাইকমাণ্ডের একটি স্টাভ্কা বা কমর্পারষদ গাঁঠিত হয়েছিল এবং একমাত্র 1বাঁশন্ট 
নেতারাই এই পাঁরষদ বা স্টাভ্কার সদস্য 'ছিলেন। যুদ্ধের সময় স্ট্যাজিন পাঁচাট 
সর্বোচ্চ সরকারণ পদের আধকারণ ছিলেন । তান ছিলেন সপ্রীম কমান্ডার ইন-চগফ 
কিংবা সর্বোচ্চ সব্াঁধনায়ক ॥ কামউীনিস্ট পাটির সেশ্দ্রীল কাঁমিটির জেনারেল 
সেক্রেটারি, সোভিয়েত ইউীনরনের মান্ত্রপারষদের চেয়ারম্যান, রাম্ট্রীয় প্রতিরক্ষা, 
কাঁমাটর চেয়ারম্যান এবং প্রাতিরক্ষা মন্ত্রী । 

বাঁদও আঁবশ্বাস্য, তবু একথা সত্য যে, যুদ্ধের সময় স্ট্যালিন প্রাতাদন ১৫ থেকে 
১৬ ঘণ্টা কঠোর পাঁরিশ্রম করেছেন । অবশ্য তান সেনানীমণ্ডলনর প্রাতাঁদনকার 
পো না দেখে িম্বা তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কখনও গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কারতেন না। 

গক্তু গোড়ার দিকে 'বাভিল্ন রণাঙ্গণের সেনাপাঁতদের চেষ্টা সত্বেও পারস্থিতি খুব, 
প্রতিকূল হয়ে উঠোছিল । 'বশেবতঃ পাঁশ্চিম ও টত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে এবং শত্রুর 
শ্রেম্চতর শান্তর চাপে সোভিয়েত সৈন্যেরা ক্রমশঃ পিছু হটে যাচ্ছিল । এর একটা 
মুখ্য কারণ ছিল এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের আভজ্ঞতার দ্বারাই সৈন্য ও সেনাপাঁতিরা 
চালিত হয়েছিলেন এবং নাৎসী জাম্ণানীর এই ধরনের যান্ত্রিক যুম্ধ ও সবাত্মক 
আক্রমণ তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। তাশ্ছাড়া স্ট্যাঁলন নিজেও কিছ ভুল” 
লুটির জন্য দায়ী ছিলেন । কারণ, নাৎসী জাম্ধালীর আক্রমণের পরেও স্ট্যালিনের 
আশা ছিল যে? [তিনি যুদ্ধ এাঁড়য়ে যেতে কিংবা 'বিলাম্বত করতে পারবেন । এজন্য 
সেই সময় প্রাতিরক্ষা মন্ত্রীর পক্ষে নিদারুণ অস্যাবধা ঘাটয়েছিল--বিশেষভারে 
সীমান্তের নিকটবতশ* 'মাঁলটারি জেলাগুলিতে পূর্ণ সমর-সমাবেশ ঘটাইবার 'দিক 
থেকে । এজন্য গোড়ার দিকে পরাজিত লালফৌজকে প্রচণ্ড দুঃখ দুদ'শার সম্মহখীন 
হতে এবং পশ্চাতে হটতে হয়েছিল । সামাভ্তের সামরিক জেলাগুলকে এই পরাজয়ের, 
জন্য গোয়েবেলসের প্রচার দপ্তর প্রোপাগাশ্ডার বান ডাকিয়ে বার বার ঘোষণা 
করেছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন আসন ! পশ্চিমের প্রচার মাধ্যমগ্ীলতেও 
এর প্রাঁতধবান শুনা গিয়েছিল । অপারেশন বার্বারোসা (98£9:9989) অনুযারশ 
হটলারশ হাইকমাণ্ড অবশ্য চেয়েছিল লালফোৌজকে সীমান্ত এলাকাতেই ঘেরাও করে 
সংহার করতে ।. কিম কাষতঃ এটা সম্ভব হয় নাই। খথান্স পারণাম শেষ পবস্ভ 
হিটলারী বাহিনশর পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল । | | ূ 

প্রকৃতপক্ষে [ব্দযৎগাঁতি বন্ধ ও যাশ্ত্িক যৃষ্ধের সবাত্মক প্রস্তুতি ঘটিয়ে হিটলার 
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বাহনশ যেভাবে প্রার সমস্ত ইউরোপ দখল করে নিয়োছল এবং প্রুশিয়ান সামারক 
এ্রীতহ্য ও আভিজ্ঞতা ?নয়ে অস্ত্রবলে ও লোকবলে শ্রে্ঠতর শাল্তসহ সোভিয়েত, 
রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল । সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সেই তুলনায় উপযুস্তভাবে প্রস্তুত 
ছিলেন না। সামারক গোয়েন্দা বিভাগ এবং বে-সামারক গোয়েশ্দাগণ কিংবা লপ্ডন 
ও ওয়াশিংটনের সরকারী মহল থেকে, এমন কি চার্চিল এবং রুজভেজ্টের পক্ষ 
থেকেও স্বয়ং স্ট্যালিন ও সোভিয়েত সরকারকে আসন্ন হিটলার আক্রমণ সম্পকে 
সতক€ করে দেওয়া সত্বেও স্ট্যালিন এগুলি ব*বাস করতে চাহেন নি । প্রথমতঃ, 
সোভিয়েত রাশিয়ার নীত ছিল শাভ্তর স্বপক্ষে ও যুদ্ধের গবরৃদ্ধে এবং দ্বিতীয়ত, 
সোভিয়েত 'ব্প্রবের পর থেকে পশ্চমন শাক্তবগ রাশিয়াকে জদ্দ, হতমান ও দল 
করার জন্য যত প্রকারে সম্ভব হীন কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং এই কৌশলই 
চেম্বারলেন-্দালাদিয়েরের কুখ্যাত তোষণনশীতি ও 'মিউাঁনক চুন্তর ব*বাসঘাতকের 
রূপ গ্রহণ করোছিল । সতরাং স্ট্যাঁলন ও সোভিয়েত সরকার যাঁদ সদ্য অতাঁতের 
এই সমস্ত ভয়াবহ ঘটনাবলী স্মরণ করে লশ্ডন এবং ওয়াশিংটনের কংবা 'বাভল্ন 
বেসরকারী গোয়েশ্দা-সূন্রের সংবাদের উপর তেমন গুরুত্ব না 'দয়ে থাকেন, তবে, 
স্ট্যালিনকে তার জন্য খুব বেশ দোষ দেওয়া যায় না। বশেষতঃ হটলারশ 
জামণনীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে অনাক্রমণ চান্ত (যে চাঁন্তর উদ্যোস্তা ছিলেন 1হটলার ও 
[রিবেনদ্রপ ) স্বাক্ষরে বাধ্য হওয়ার পর স্ট্যাঁলিন শেষ প্স্ত 1ব*বাস করোছিলেন বে, 
এভাবে এক তরফা চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার হয়তো রাশিয়া আক্রমণ করবেন না। 
এজন্যই দেখা যায় যে, পরবর্তীকালে হটলার-ীবরোধী মহাজ্োট গঠিত হওয়ার পর 
ক্রেমালনে এক বৈঠকে স্ট্যাঁলন মস্তব্য কারয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পকেরি 
ন্যনতম নোতিক মানদশ্ডও হিটলারের জার্মান রক্ষা করে নাই । এই মানদণ্ড ছাড়া 
সভ্য পুথবীর কাজ চলতে পারে না। 

তব স্ট্যাঁলন 'কিম্তু হিটলারকে মূর্খ পাগল কিংবা বোকা মনে করতেন না । 
বরং স্টযাঁলিনের মতে হটলার খুব চতুর এবং সাংগঠাঁনক বিষয়ে দক্ষ ছিলেন । 
যেভাবে তানি সমগ্র জার্মানীকে করায়ত্ত করেছিলেন, সেটা তাঁর দক্ষতারই পাঁরচায়ক । 
গ্তু মানুষের-সঙ্গে মানুষের সম্পকের ও রাষ্ট্রনীতি 'বষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণা ছিল 
আদম ববর যুগের মত! 'হটলারী আমলে জামণনশর শ্রমিক শ্রেণীও সম্পূর্ণ 
গবপরশত পথে (মাকণ্সীয় 'িবচারে ) চলে গিয়োছিল। সতরাং এই শ্রমজশবশ 
সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও ছু আশা করার ছিল না। 

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকে সোভিয়েত জেনারেল যাঁদ প্রথম মহায:দ্ধের 
আঁভিজ্ঞতা নিয়েই রণক্ষেত্রে চালিত হয়েছিলেন, যাঁদও তত্বগতভাবে তাঁরা আধহানকতম 
রপনশাঁতি ও ও রণকৌশল সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিম্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা পুরাতন 
পদ্ধাতই অনুকরণ করোছিলেন । ডেপহাঁট সশ্রম কমাশ্ডার মার্ণাল জহকোভ নিজেই 
»*বকার করেছেন £ 
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5585181৪092 15206751115 515 25275 01 075 010219593 11196 108 
০০9০90116০4 91100 (1061) 17 0175 17901715 200 17096011009 ০৫ ৮৮৪17, 208 
17190601065 1:20 10170108160 (10510852159 ০ ঠি51)1 21901050175 ০010 111823,***৮ 
এই সম্পকে মার্শাল জুকোভ অবশ্য জেনারেল পদের প্রাক্তন প্রধান বা চশফ 
হিসাবে নিজের ত্র2াট ও দায়তও স্বীকার করেছেন । ১৯৮৫ সালে ইংরাজশ ভাষায় 
প্রকাশিত মার্শাল জ;ঃকোভের এই আত্মজীবনী সোভিয়েত-জাম্মান সংগ্রামের দিক 
থেকে সবচেয়ে প্রামাণিক । বইটি মস্কো থেকে প্রকাশিত । 
স্ট্যাঁলন সম্পকেও তিনি উল্লেখ করেছেন যে 
55 ০0612015991, 2. 90151197000 70:56 ৬/25 [১1০ ০% 1105 9০ 
01091 11510101900 0105 12851 1200107670-7001 10105 11001706101 ৬/17017) 1106 9215 
2৪0095০1060 0175 ১০৬1০ 710101---5919110 10510 805105 009 01:25 11012 0051 
105 ৬৮০২110 910111 12021058555 [০0 ৫5139 (15 ০00015810 01 ৬০. 
অথচ স্ট্যাঁলন 'কিম্তু নাৎসী জামশানীকে কখনও বম্বাস করতেন লা এবং যুদ্ধের 
িছকাল আগেও তরুণ সেনাশক্ষাথ“দের এক সভায় 'তাঁন তাঁদেরকে সতর্ক করেও 
দিয়োছলেন এবং ১৯৩৯ সালে জাম্মান ও রাশিয়ার মধ্যে ষে অনান্রমণ চুন্ত স্বাক্ষারত 
হায়োছিল, স্ট্যাঁলিনের ঈদকে থেকে তার মলগত উদ্দেশ্য ছিল দম ফেলার জন্য 
সময় নেওয়া এবং প্রাতরক্ষার জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া । তানি ইঙ্গ- 
ফরাসশ তোষণ-নীতি সম্পকেও সম্পর্ণরপেই সচেতন ছিলেন এবং বলেছিলেন ষে, 
বৃটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য তো করেন নাই, বরং নাৎসণ 
শক্তিকে সোভিয়েত রাশিয়ার 1বরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সর্বতোভাবে উস্কাঁন ও 
সহায়তা 'দিচ্ছেন । 
ণকম্তু এই সমস্ত জানা সত্বেও স্ট্যাঁলিন কিছ ?কছ ভুল করেছিলেন । কারণ, 
কোন মানূষই সম্পূর্ণরূপে ভুলের উধের্য নন । স্ট্যালিনও শেষ পর্যস্ত. প্রকারাস্তরে 
তাঁর এই সমস্ত ভুল-ন্াটর কথা স্বীকার করোছিলেন । ' 
পকম্তু সপগ্রীম কমানডার-ইন-চীফ হসাবে তাঁর দক্ষতা, তীক্ষ-তা, পারশ্রম ও ষুম্ধ 
পারচালনা এবং দৃরদণ্টির কোন তুলনা ছিল না। চাঁচল ও রুজভেঙ্টও স্ট্যালিন 
ও সোভিয়েত বাঁহনর এই গবস্ময়কর কাঁতত্বকে স্বীকার করেছেন। তবে 
স্ট্যাঁলনগ্রাদের যুদ্ধের পরেই সোভিয়েত রাশিয়া সব দিক থেকে সামলে উঠতে 
পেরোছল এবং আধ্াঁনকতম যুদ্ধের সম্পূর্ণ উপদেষ্টা হয়ে উঠেছিল । 
সোভিয়েত রাশিয়া ফিজ্ভু মহাযুদ্ধ বিজয়ে মিন্লশান্তবর্গের সাহায্য ও অবদানকে 
অস্বশকার করেনি এবং স্ট্যালিন ও সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই সেগুলির সপ্রশংস 
উল্লেখ করেছেন । কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরশয় ঘৃদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা, ভূমধ্যসাগরশয 
রণাঙ্গনে, উত্তর আফ্রিকার ঘাঁটিগহীলতে অবরোধ ও জয়লাভ, 'সাসালহখপ আঁধকার 
ও ইতালশীর বিরুদ্ধে মিত্রশত্তির সাফল্যজনক আক্রমণ আঁভযান নিশ্চয়ই মহাষহদ্ধ জয়ে 
অনুকুল অবস্থার সংষ্টি করোছল। কি্তু এই সমস্ত যুদ্ধ মৃূলাবান হওয়। সব্ষেও 
জার্মান সমর শাস্তর বিরুদ্ধে কখনশু প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে পারেনি । এমন কি, 
কর্জ ও ইজারা আইন অনুসারে লোভিয়েত রাশিয়াকে মাক“ন “গপতন্তের অস্তাগার” 
খেকে খে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় তান প্রয়োজন কম ছিল না । 
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িস্তু সোভিয়েত রাশয়ার নিজস্ব উৎপাদনের হিসাবে সেই সহায়তা শতকরা & 
ভাগের বেশশ ছিল না। ধিকম্তু মহাযুদ্ধের ৪০ বছর প্ার্তি উপলক্ষে পশ্চিম লেখকেরা 
এীতহাসিক যুদ্ধ জয়ের আসল কারণরূপে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করে হীতহাসের 
নিদারুণ 'বকাতি ঘাঁটয়েছেন। আর দ্বিতীয় রণাঙ্গনের স্াষ্টি তো চাঁচল-রুজভেঙ্টের 
সরকার মহলের সোভিয়েত িরোধশরা ১৯৪২ স।ল থেকে ১৯৪৪ সালের জন মাস 
পর্যন্ত গপাছিয়ে দিয়োছিলেন। যখন দেখা গেল যে, সোভিয়েত রাশিয়া একাই 
জামণনীকে সাবাড় করে বিজয়ী লাল ফৌজই ইংঁলশ চ্যানেলের তীর পর্যন্ত পেশছতে 
পারে তখন লাল জুজৃর আতঙ্কে অস্হির হয়ে গ্রীম্মে মিল্রবাহিনীর অবতরণ ঘটানো 
হয়েছিল । সতরাং ীতহাসিক সত্যের দক থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সঙ্গে 
নাৎসা শান্তর চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্পর্ক সামান্যই ছিল 
[১৯৪৬ -সালে বালনের ভূগর্ভে 'হটলার প্ররাঁয়ণণ ইভা ব্রাউনের সঙ্গে আত্মহত্যা 
করার আগেই ইতালীতে মুসোলিনশর ('যাঁন ছিলেন ইউরোপে ফ্যাঁসজমের জনক ) 
বপষ'য় এবং পার্টিজানদের হাতে ধৃত ও প্রণায়নীসহ নিহত হওয়ার খবর পেয়েছিলেন । 
এভাবে নাৎসধ বব্রেরা একে-একে অনেকেই অপঘাতে মত্যুবরণে বাধ্য হয়োছল। 
নাৎসী জামণানী পাঁশ্চম ইউরোপে সহজ জয়লাভের ফলে 'নজেদের শান্তর উপর 
আঁতারন্ত 'বমবাস স্হাপন করোছিল । তারা জাঁতাঁবেষ ও জাত-দম্ভের ছারা 
পারচালিত হয়োছিল এবং বলশোভিক বব্রদের সম্পরকে অম্ধাবছেষ ছিল । ফলে 
অপর দেশের অভ্যন্তরে আক্রমণাত্মক অন্যায় যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁরা রাজনাঁতি ও 
মতাদশের কথা মোটেই িবেচনা করে নি । িল্তু রাজনশীতি বিবাঁজত রণনশাতি ষে, 
এইরপে চলতে পারে না+ এই বোধ তাদের ছিল না। 
অপর পক্ষে মাকসবাদ-লোনিনবাদের উপর প্রাতীন্ঠিত বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
আসল শীশ্তর উৎস তারা আদৌ অনুধাবন করতে পারে 'নি। সরকার, পার্টি ও 
জনগণ এক্যব্দ্ধভাবে স্বদেশপ্রেমের মহান যুদ্ধে যেন ব্রত উতযাপনের মত নাৎসা 
আক্রমণের মুখে লেনিনের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য ইতিহাসের অতুলনীয় সংগ্রাম 
করোছিল। 
১৯৪১-১৯৪২ সালে মস্কোর রণাঙ্গনে জার্মান বাশহনীর প্রথম নদারূণ পরাজয়ই 
হিটলার? রণশাস্তর অপরাজেয়তার কম্প-কাহনীর ভিত নাঁড়য়ে 'দিয়োছিল এবং 
'ব্রিজক্রীগের পরিকজপনাকে কবরে পাঠিয়োছিল । এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় 
তিন বছর ধরে (৯৯৪১-১৯৪৪ ) সোভিয়েত রাশিয়া একাই নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে 
মরণপণ যদ্ধ করেছিল । রাশিয়ার প্রত্যেকটি পারবার থেকেই একজন করে মৃত্যুবরণ 
করেছিল । এই আঁবম্বাস্য মূল্য দিয়ে সমাজতান্লিক সোভিয়েত রাশিয়া নাৎসন শান্তির 
বিরক্ধে ষে মহাবিজয় অর্জন করেছিল, তারই ফলে পৃথিবীতে ৩০০ বছরের পুরানো 
 সউপাঁনবোশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে । এবং ১০০টর বেশস দেশ স্বাধীনতা 
অজর্ন করে । আজ আমরা পঁথিবীকে একাধিংশ শতকের এক নতুন যুগ ও নতুন 
সভ্যতার সম্মখশন হতে চলেছি--অবশ্য যদি ইতিমধ্যে প্রলয়্কর পারমাণাঁবক অন্যের 
“ঙসাঘাতে মন:ষা জাতির ধহংস না হয় । 
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ইউরোপে যখন প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ চঁলিতেছিল, তখন থেকেই মিব্রশান্তর নেতারা 
মহাযুদ্ধের শেষে ভবিষ্যৎ 'ব*বশাস্ত রক্ষা ও নিরাপত্তা সনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 
একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রাতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১৯শে থেকে 
৩০শে অক্টোবর পয-স্ত মস্কোতে মার্কিন য্যন্তরাম্ট্র, বূটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পররাস্টর- 
মন্ত্রী সম্মেলনের ভবিষ্যৎ শান্ত রক্ষা ও নিরাপত্তা ধানের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত 
আলোচনার পর যে সাত দফা চুন্তি সম্বালত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, তাতে একটি 
আন্তজাতিক প্রাতস্ঠান গাঁড়য়া তোলার প্রস্তাব ছিল এবং এই ইন্তাহারে চীনের 
রাষ্ট্রদূতও স্বাক্ষর 'দিয়াছিলেন । সূতরাং কাত এটি গল চতুঃশান্তর ঘোষণাপন্ত ।১ 

মন্্রশান্তর পররাষ্ট্রমল্তরদের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২১শে আগস্ট থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর 
১৯৪৪১ ওয়াশিংটনের ডাচ্বারটন ওকস: ভবনে মার্কন যুন্তরাষ্ট্র, বটেন, সোভিয়েত 
রাশিয়া ও চীনের প্রাতনিধিদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে পুনরায় 
আন্তজ্াতক শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি “্ণব*ব সংগঠন” গাঁড়য়া তোলা 
এবং একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনসহ চার দফা প্রস্তাব গৃহিত হইয়াছিল । 
ডাম্বারটন ওকসের এই সমস্ত প্রস্তাব অনুযায়ণই ভাঁবষাৎ রাষ্ট্রসঞ্বের কাঠামো তৈয়ারির 
সন্রপাত হইয়াছিল এবং সেই উদ্দ্যেশ্যে বৃহত্তম আন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত: 
হুইয়াছিল। 

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াজ্টাতে ('ক্রিমিয়া ) তিন ি*বনেতা মাশশল 
স্ট্যালিন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রশ চার্চিল যে এ্ীতহাসিক বৈঠকে 
মিলিত হইয়াছিলেন, সেই বৈঠকে মহাষনখ্ধের শেষে আঁবলম্বেই আন্তর্জাতিক শাস্ত ও 
স্বাস্ত রক্ষার জন্য একটি সংগঠন স্থাপনের কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা 
হইয়াছিল । কেননা, তথন জামণনীর আসন্ন পরাজয় ও পতন সম্পরকে আর কাহারও 
সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই প্রকার মহাবপষ*য্ের যাতে আর প:নরাবশীত্তি না ঘাঁটিতে 
পারে, সেজন্য তিন 1িব*বনেতাই অত্যন্ত উদগ্রশব ছিলেন । লহতরাং ইয়াল্টা সম্মেলনে 
সিদ্ধান্ত করা হইল ষেঃ ডাম্বারটন ওকসের প্রস্তাব অনুযায়শ আগামণ ই৫শে গ্রাপ্রল, 
৯৯৫৫, মাকিন য্য্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত স্য।নক্রানীসদ্কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি: 
সম্মেলন আহ্াান করা হইবে এবং সেখানে প্রস্তাবিত র্লাম্ট্রসম্কের একটি চাটণার বা সনদ' 
রাঁচিত হইবে । এই বিষয়ে চাল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন একমত ছিলেন এবং ুষ্ধ 
চলাকালীন অবচ্ছাতেই তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পকে চিন্তাশ্বিত ছিলেন । তাঁরা একথাও 
উপলাধ্ধ কারয়াছিলেন যে, হিটলার-ীবরোধী কোয়ালিশনের িন বৃহৎ শান্তর মধ্যে 
এঁক্য ও সহযোগিতা না থাকিলে আগাম দিনের পাঁথবণতে শাস্ত ও স্বস্তি রক্ষা কর, 
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যাইবে না। চাচিলি সেই সময় এমন মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত 
রাশিয়া কমিউানস্ট রাম্দ্র হওয়া সত্বেও তার সঙ্গে পারস্পরিক ন্যায়সঙ্গত স্বাথ ও 
নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে কোন অসাবিধা হইবে না। আর প্রোসডেন্ট রূজভেজ্ট ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬, লিখিয়াছিলেন-_-“আমরা তন রাষ্ট্র যেমন যুদ্ধের সময সহযোগিতা 
কাঁরতে পাঁরিয়াছিঃ তেমন শাস্তর সময়েও সহঘোগ্গিতা করতে পারব ॥ 

ইয়াল্টা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনযায়ন ২৫শে এরাপ্রল, ১৯৪৫ পাতলা শহরে 
যে আন্তাতক সম্মেলন শুর হইল, কুটনশাতর ইতিহাসে সেটা ছিল অন্যতম বহস্তম 
সম্মেলন এবং সেই ২৫শে এপ্রল তারখটিও ছিল গভগর তাৎপধ-বাঞ্জক । কারণ, ওই 
দিন জাম্শানীর অভ্যন্তরে এলবে নদশর ধারে টোরগাউতে সোভিয়েত ও ইঙ্গমাক'ন 
বাঁহনন পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিলেন। সেই সময় 'িত্রপক্ষের অনেকের 
নিকট এই মিলন এবং স্যানফানাসস্কোর সম্মেলন ভবিষ্যতের শান্ত রক্ষার জন্য বহৎ 
শ্তিবগের এঁক্য ও সহযোগিতার প্রতশকর:পে প্রতীয়মান হইয়াছিল । সম্মেলন: 
ভবনে বিভিন্ন দেশের জাতাঁয় পতাকা পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেচ্টের স্মাতর 
প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অধনামত করা হইয়াছিল এবং প্রেসিডেন্ট রু জভেম্টই” 
যে ভাঁবষ্যৎ পাথবীর শাম্ত রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশগ আগ্রহাশ্বিত গছিলেন এবং 
স্ট্যালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব রক্ষা কাঁরতে চাঁহয়াছলেন, তাতেও- 
কোন সন্দেহ নাই । 

সেই সময় স্যানফ্রানসিস্কো ছিল আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় যৃদ্ধষান্ার. 
সবচেয়ে বড় ঘাঁটি । সুতরাং এই করম বস্ত ও জনাকশণ“ শহরে 5৬টি ( পরে আরও 5টি) 
জাতির হাজার হাজার প্রাতানাধ, 1বশেষজ্ঞ ও কর্ম “চারশ খন আসিয়া হাজির হইলেন 
প্লেন ও প্রেনযোগে তখন এতগুনিন লোকের জন্য আ'তিথেয়তার প্রশ্রটাও সহজ ছিল না 
অস্ট্রেলিয়া, বেলাঁজয়ম, বাঁলাভয়া ও “ভ্্বরত" ( অবশ্যই ব:টিশ সরকারের মনোনশত 
প্রতিনিধি ) থেকে শুরু করিয়া ৃগোশ্লাভিয়া পযণস্ত ৪৬টি জাতি (পরে বেলোরুশিয়া, 
উক্লাইন এবং ডেনমার্ক ও আজেকস্টিনা- এই চারাঁটি দেশের প্রতীনাধরাও যোগ 
দয়োছিলেন ) সামলিত জাতিপুঞ্জ হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিলেন । 

প্রথম মহাযহদ্ধের পর জেনেভাতে যে লগ অব 'নেশম্স গঠিত হইয়াছল এবং ষাঁদ্ও" 
সেই সংগঠনেরও উদ্দেশ্য ছিল পথবশর শান্তি রক্ষাঃ তবু শেষ পথ্ণম্ত সেটা ব্যথ-তাক্স : 
পর্ধবাঁসত হইয়াছিল এবং তদানশস্তন মা্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন পাশ্চম ইউরোপণখন্স 
কুটনৈতিক নেতাদের চালবাজিতে 'বিরন্ত ও হতাশ হইয়াছিলেন (মাঁকন যুত্তরাষ্ট্র সেই; 
রাষ্্রসঙ্ঘে কখনও যোগ দেন নাই )। সেই ব্যথতার ইতিহাস থেকে এবারের মাকনি 
প্রেসিডেণ্ট ও মিন্রপক্ষের নেতারা সাবধান হইয়াছিলেন । সেবার লীগ অব নেশন্স বা 
বিশবরাশ্ট্রসঞ্ঘ গঠিত হইয়াছিল মহাযুদ্ধের অবসানের পর এবং সেই সময় গমন পক্ষণন়্ 
নেতারা 'বিশবশাস্ত ও নিরাপত্তা 'নাশিত করার বদলে পরাজিত জাম্ণানীকে একট 
শাম্তিসশ্ধি মারফৎ কত বেশস জদ্দ করা যায়ঃ যেন সোঁদকেই বেশধ মনোযোগ 
দিয়াছিলেন । বিক্তত এবার তার 'িপরণত দ-শ্য দেখা গেল । এবার জামণনগ বা 
ফ্যাসিস্ট শন্তিবগে'র চূড়ান্ত পরাজয় িংবা যুদ্ধাবসানের অনেক আগে থেকেই এমন 1ক 
বলা যাইতে পারে যে ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট চার্চিল-রুজভ্েজ্ট ঘোষিত: 
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+৪৬০ দ্বিতীয় মহাষ-দ্ধের ইতিহাস 


অতলাস্তিক সনদের অনুচ্ছেদগাঁলর মধ্যেই ভাবী পণীথবীর শাম্ত রক্ষার বশজ উগ্ত করা 
'হুইয্লাছিল এবং ১৯৪৩ সালের মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক থেকে শুর কাঁরয়া 
১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ইয়াজ্টাতে 'মিন্রপক্ষীয় শশষ সম্মেলন পধজ্ত বারবার 
প্রশ্নটি নিয়া আলোচনা করা হইয়াছিল । সতরাং প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের ?িতন প্রধান নেতা রুজভেল্ট-চার্চিল-স্ট্যালিন অনেক বেশন বাস্তব বুঁ্ধর 
পারচয় 'দয়াছিলেন । 
১৯৪২ সালের ১লা জানহয়ারি ইউনাইটেড নেশন্স বা সামমালত জাতপহজের 
ঘোষণায় যে সমস্ত রাষ্ট্র স্বাক্ষর 'দিয়াছিলেন, কিংবা পরে যারা এই ঘোষণার শর্ত 
মানিয়া লইয়া ফ্যাঁসম্ট শাণ্তবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরয়াছিল, তারা সকলেই 
স্যানফ্রানাসস্কো সম্মেলনে যোগ দয়াছিল, ফি্তু প্রথমে মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারের 
মহাযুদ্ধের রাজনোৌতক চাঁরল্র সম্পুণ“ স্বতদ্তর ছিল । কেননা, এবারের মহাষহদ্ধে 
'পাথিবর একমান সোসিয়োলস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য ছিল । ফলে, 
'হিউলারগ জাম্শানীর 1বরদ্ধে যোগদানকারস মিন্রপুঞ্জের শাসকমহলে যারা প্রাতীক্রিয়া- 
পন্থী ছল, তারা নানা ছতায় ও কৌশলে রাশিয়ার বরহদ্ধাচরণের সুযোগ খ"জত । 
-স্যানফ্রানীসিস্কো সম্মেলনেও এর ব্যাতিক্রম ঘটে নাই । যে ৪২টি রাম্দ্র বৃহৎ চতুঃশান্ত 
“কর্তৃক আমান্তরত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে ১৯টি ছিল লাতিন আমোরকার দেশ এবং 
&টি ছিল বৃটিশ ডোমানয়ন । সুতরাং জাতিপহুঞ্জের বা রাশ্ট্রসষ্ঘের সংগঠনে বৃটিশ 
ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজরিটি সুনিশ্চিত হইল । এই দেশগুল ছাড়া তথাকাঁথিত 
ীনরপেক্ষ দেশ, যেমন--আয়ার* আইসল্যান্ড, পর্তুগাল ও সুইডেন আমাম্ত্রত হইল 
এবং ডেনমাক+ আস্ট্রিয়া ও শ্যামও বাদ গেল না--যাঁদ তখন প্স্ত এগুলির সকলেই 
সম্পূর্ণরূপে ফাসিস্ট রাহংমত্ত ছিল না। অপর পক্ষে আলবানয়া, পোল্যান্ড ও 
.মঙ্গোলিয়ান প্রজাতন্ত্রকে ইঙ্গমাকিন পক্ষ আমন্ত্রণ জানাইতে অস্বীকৃত হইলেন । 
কেননা, এই রাষ্ট্রগুলকে রুটেন ও মাঁক“ন য্তরাষ্ত্র তখনও কুটনোৌতক স্বশকীতি দেন 
নাই । প্রান্তন শত্রুরাষ্ট্র ইতালন, রুমা?নয়া, বুলগোঁরয়া, হাঙ্গেরী এবং িনল্যা"ডকেও 
সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই । ইঙ্গমাঁক্কন কর্তৃক স্বীকীতি-অস্বকাতির প্রশ্নে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে ষেঃ আমাম্ত্রত ৪২াট রাণ্ট্ের সকলের সঙ্গেই সোভিয়েত 
রাশিয়ারও কুউটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না । তব রাশ্য়া এদের উপাশ্ছিতি মিয়া লইয়াছিল। 
কিম্তু আজেপন্টনার প্রশ্নে সোভিয়েত প্রাতীনাধ মলোটভ তব্ল আপাতত জানাইলেন । 
কারণ, ষ:হদ্ধের সময় আজেণ্টনা সরকার শন্লুপক্ষকে সমর্থন কাঁরয়াছিলেন 1কি্তু 
“মাকিনি য্যন্তরাষ্্র ও তাঁর সমর্থকগণ আজেণটনাকে গ্রহণের জন্য জিদ কাঁরলেন । 
সুতরাং ৩০শে গ্রাপ্রল আজের্াণ্টনাকে সম্মেলনে যোগদার জন্য আহ্বান জানানো হইল । 
যে পাঁচটি বৃটিশ ডোমিানয়ন সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আমাম্তরত হইল, সেগযাল 
নিশ্চয়ই স্বাধীন সাবণভোম রাষ্ট্র ছিল না। কিম্তু তারা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
কাররাছে, এই যুক্তিতে সম্মেলনে আহত হইল । 

“অপর পক্ষে ইয়াজ্টাতে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসজ্বের সদস্যপদ সংক্রাম্ত আলোচনা প্রসঙ্গে 
'স্টাঁজিন রুজভেজ্টের নিকট ১৬ট আঁতাঁরন্ত ভোটের দাবি জানাইয়াছিলেন । কেননা, 
সোভিয়েত ইউানয়ন ১৬টি শ্রজাতদ্ বাঁ স্বাধীন অঙ্গরাজ্য নয়া গঠিত । সতরাং 
এএদের প্রত্যেকের একটি কাঁরক্সা ফ্োোটদানের আঁধকার থাকা উচিত । এর জবাবে 
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রুজভেল্ট বাঁললেন যে, তাঁরও আতীরন্ত ৪৮টি ভোটের দরকার । কেননা মাকিন. 
ষযন্তরাষ্ট্র ৪৮ট স্বাধীন ও সাবভোম রাষ্ট্র নিয়া গাঠিত। সংতরাং তারও অনরূপ- 
সংখাক ভোট চাই । প্রোসিডেন্ট ছ্রুম্যান তাঁর আত্স্ম2ততে 'লাখিয়াছেন যেঃ রজভেল্টের 
কাছ থেকে তুড়ুক জবাব পাইয়া স্ট্যাঁলিন একেবারে চুপ কারয়া যান। তিনি আর. 
১৬াট ভোটের নামগম্ধও কারলেন না। তবে, সোভয়েত ইউানয়নের ২টি 'ব্রিপা'ব্রিককে 
--উক্তাইন ও বেলোর্যাঁশয়াকে রাষ্দ্রপুজ্জের সদস্য 'হসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল । 
চাঁচি'ল ও রুজভেল্ট ইয়াল্টাতেই স্ট্যাঁলিনের এই প্রস্তাবে রাজণ হইয়াছিলেন 1 

( আসলে পাঁচিটি বৃটিশ ডোমিনিয়নের ভোটাধিকার লাভের জন্যই চাঁচল. 
স্ট্যাঁলনের প্রস্তাব মাঁনয়া 'নয়াছিলেন | ) 

সতরাং স্যানফ্রানাঁসস্কো সম্মেলনে সো1ভয়েত রাঁশয়ার টি আতরিস্ত সদস্যপদের 
দাব মঞ্জুর হইল । শীকম্তু সোভিয়েত প্রভাবিত পোল্যাণ্ডকে ?কছতেই গ্রহণ করা 
হইল না। 

্ী বাজি পা 

আধবেশনের প্রথম দিনে বৃহৎ চতুঃশান্তর অর্থাৎ বৃটেন, মাদক্ন যবন্তরাশ্ট্রঃ: 
সোভিয়েত রাঁশয়া এবং চীনের পররাস্ট্র মাম্ত্রগাণ আগাম ?দনের পতীথবীতে যু্ধ 
[নবারণ এবং ানরাপত্তা শবধানের জন্য জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে একাটি শান্তিশালশ 
আভ্তজাতক প্রাতিষ্ঠান যে গাঁড়য়া তোলা দরকার, এই তথ্যের উপর বিশেষ জোর 
দদলেন ॥। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'হটলার-বিরোধ কোয়ালশনের মধ্যে যে 
পারস্পারিক সহযোগিতা ও এঁক্যের প্রয়োজন সোভিয়েত প্রাঁতাঁনাধর বস্তায় সেই 
দিকটা খুব স্পম্ট হইয়া উঠিল। বৃটিশ পররাম্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইডেন তাঁর বন্তৃতায় 
সতর্কবাণী উচ্চারণ কাঁরয়া বাঁললেন যে, যাঁদ ভাবষ্যতে শান্ত রক্ষা কারতে না পারা 
যায় এবং আর-একট ব*্বযুদ্ধ লাগে, তবে সমগ্র মনষাযসভ্যতা ধৰংস হইয়া যাইবে । 

সাধারণত ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাবাবলীয় উপর 1ভাত্তি কাঁরয়াই 
সম্মেলনের মূল কম“সচী অনুসহত হইতোঁছিল বটে, 'কম্তু সেই বৈঠক আসলে স্নমাব্ধ 
1হল মান্র চারাঁট বৃহৎ শাশ্তর মধ্যে । সতরাং এবারের বৃহত্তর সম্মেলনে ছোট ছোট 
শগন্ডতর পক্ষ থেকে কতকগুলি গুরুতর 'বষয়ে যেমন ীবতকের অনষ্ঠান হইল” তেমনি 
কোন কোন প্রস্তাবের সংশোধনেরও চেস্টা হইল ॥ এই সমস্ত িতকের উদ্যোক্তা ছিলেন 
অস্্রোলয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ইভাট-।॥। তান প্রস্তাবিত 'সাঁকউারটি কাউীন্সলের 
সমালোচনা কিয়া বাঁললেন যে, এই পরিষদের হাতে এত ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে 
যে সমগ্র সংগঠানের উপর পাঁরিষদের ( কাউীম্সিলের ) 'িস্্েটার প্রাতষ্ঠিত হইবে । বৃটেন, 
সোভিয়েত রাশিয়া, মাঁকন যতস্তরাষ্ট্র, চশন ও ফ্রাস এই গণ্ঞশান্তই 1সাকউীরাট 
কাউন্সিলেন স্ায়ী সদস্য । এরা ছাড়া জেনারেল এসেম্বাল কতৃক আরও ৬ট 
জাতির প্রাতানাধ সদস্যপদে গিনবণাচিত হইবেন- প্রত্যেকে দই বছরের জন্য । অথণাৎ 
স্ছারী ও অন্ছায়? সহ 'সাকউীরাটি কাউন্সিল মোট ১১ জন সদস্য নয়া গাঁঠিত হইবে । 
িস্তত সম্মেলনে 1দনের পর-ীদন গভর বিতর্ক চলল 1সাকিউীরাঁট কাডীন্সলের 
ভোটদানের আধকার ও পদ্ধাত নিক এবং যুম্ধ ?নবারণের জন্য আন্তজর্যাতক সংগঠনের 
মলনখাঁত ও সনদ বা চাটশর রচনা নিয়া । সমস্ত আভ্তজণাতিক গবরোধের ক্ষেত্রেই 


৪৬২ ক্ষিতশয় মহাধ-ম্ধের ইতিহাস 


শঁসম্ধান্ত গ্রহণের সময় 'সিকিউীরাটি কাউন্সিলের স্ছায়ী পাঁচ সদসাাকে একমত হইতে 
হইবে, অন্যথা সেই 'সিদ্ধাম্ত বা প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইবে । বৃহৎ শাল্তবগের এই 
পভটো প্রয়োগের আধিকার নয়া ছোট ছোট শাল্তসমূহ তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন 
বটে, 1কম্তু শেষ পধকস্ত বহৎ পণশান্তর 'ভিটো প্রয়োগের আঁধকার মানয়া লওয়া হইল । 
কেননা বৃহৎ শান্তবর্গের মধ্যে মতৈক্য প্রাতিষ্ঠা ছাড়া শাঁন্তরক্ষা করা 'কংবা কোন 
বরোধের মশমাংসা করা যে সম্ভব নয়--এই বাস্তব সত্যটা সম্মেলনে স্বাকার করিয়া 
নেওয়া হইল । সেই সঙ্গে বহৎ শান্তব্গের মধ্যে এটাও 'শ্ছুর হইল যে, পশঁসকিউরটি 
কাউীশ্সিল কোন রোধের আলোচনা উত্থাপনে কোন একাট মাত্র রাষ্ট্র বাধা 'দিয়া 
'ব্লাখিতে পারবে না 1: 

আগামশীদনের পাথবশকে যুদ্ধ, আগ্রাসন বা বলপ্রয়োগের ভগাঁত প্রদর্শন থেকে 
রক্ষা করার জন্য সম্মেলনে উপপাচ্ছত ছোট-বড় কোন দেশের প্রাতিনিধিরই আগ্রহের 
অভাব ছিল না এবং বহু তর্ক-বতক“ ও সংশোধনের পর ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত 
প্রস্তাব বা মলনীতির উপর সনদ রচনায়ও কোন বাধা রাঁহল না ॥ 

২৬শে জুন মাঁর্কন যুভ্তরাষ্ট্রের নূতন প্রোসিডেণ্ড ছ্ুম্যান আঁধবেশনের উপসংহার 
বন্ততায় বলিলেন £ 

«পরই সনদ কোন একাঁট মাত্র জাতির 1কংবা ছোট বড় কোন জাতগোষ্ঠনীর রচিত 
মম ॥। এই সনদ রচনা সম্ভব হইয়াছে পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে এবং 
অপরের মতামত ও স্বাথের প্রাতি সহনশীলতার গুণে । এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে খে, সাধারণ মানষের মত জাতিসমূহও তাঁদের মত-বৈষম্য প্রকাশ কাঁরতে, 
সেগুলির মখোমহখি দাঁড়াতে এবং মীমাংসার জন্য এক একাটি সাধারণ 'ভাত্তভূমি 
খখজয়া পাইতে পারেন । গণতশ্বের এটাই সারবস্তয এবং ভাঁবষ্যৎ শান্ত রক্ষারও 
এটাই মলমন্ত্র 1? 

প-াথবীর জনগণের পচিভাগের মধ্যে চারভাগের প্রাতানাধ তুল্য মোট &০ট জাতি 
ভাঁবষ্যৎ মনব্যজাতর বহু সমস্যার মশমাংসায় একল্র একাজ কারিতে সম্মত হইলেন এবং 
৫০টি জাতির প্রাতানাধরা এই নূতন সনদে বা চার্টারে স্বাক্ষর 'দিলেন ! চ.ড়াস্তভাবে 


'গহশত সনদের মুখবন্ধে (ফিল্ড মার্শাল স্মার্টসের রচিত ) ঘোষণা করা হইল £ 
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এই সনদের বলে যে আন্তজর্টাতক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত. হইবে, তার সদস্য রাষ্ট্রসমহের 
সমান সার্বভৌম আধিকার স্বীকার করা হইবে এবং এই সমস্ত সদসা-রাষ্টী হইতেছেন 


৯। পৃবোৌস্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩২০.। 
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ব্লাষ্ইসষ্বের 'ভাঁত প্রাতষ্ঠা সানক্রানীসিস্কোর সম্মেলন ৪৬৮৩ 


তাঁরা ( অন্ততঃ আপাতত সামাক্সিকভাবে ) যাঁরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিপ্লাছেন । 
'তাঁরা প্রাতশ্রাতি ?দতেছেন যে, তাঁরা সমস্ত আন্তজাতিক 'বরোধ শাম্তপণ* উপায়ে 
মশমাংসা করবেন, অন্য কোন রাশ্দ্রকে ভগতিপ্রদশন কিংবা বলপ্রয়োগ থেকে ক্ষাম্ত 
থাকিবেন । যাঁদ এই আন্তজাঁতক সংগঠন সনদের গৃহখত ম.লনসাতি গবরোধশ 
কাবকলাপের জন্য কোন রাণ্ট্রের (সদস্য হোক বা নাই হোক) বিরুদ্ধে ব্যবদ্ছা 
অবলম্বনে বাধ্য হয়ঃ তকে, সদস্য রাম্দ্রগণ সর্বতোভাবে সংগঠনকে সাহায্য গদবেন । 

এই 'ব*ব সংগঠনের পচিটি প্রধান অঙ্গ বা সেক্রেটারিয়েট থাকিবে এবং সনদ 
অনযাক্সী প্রত্যেকের স্হানাদন্ট কর্তব্য থাকিবে ॥। সমস্ত সদস্য রাম্দ্র নয়া একটি 
জেনারেল এসেম্বাল গঠিত হইবে এবং সেখানে যে কোন সদস্য ষে কোন [বিষয় নয়া 
€ চাটণরের বাঁণত বিষয় অনুযায়ী ) আলোচনা উত্থাপন করিতে পাঁরিবেন। আর 
শসাকউীরাঁট কাউন্সিল আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের জন্য সাময়িক সহায়তা পাইবেন 
এবং এই সাহাধ্য দেওয়ার জন্য একাঁটি মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠিত হইবে । তবে 
আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের ক্ষেত্রে সাকউীরটি কাউম্সিলের স্থায়ী সদস্যসহ ৭ জন 
সদস্যকেই একমত হইতে হইবে । 

সনদের 'নয়মানুযায়ী ১৫ জন সদস্য নিয়া একাঁটি আন্তর্জাতিক গবচারালয়ও গাঠিত 
হুইল এবং অথ-নোতিক, সামাজক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রাস্ত 'বষয়গরীল 
সম্পরকে অনুশীলন ও রিপোর্ট করার জন্য একাঁট সোস্যাল আমন্ড ইকোনোমিক 
কাউন্সিল গাঁঠিত হইল । পথবীব্যাপশ জনগণের পূর্ণ জীবকার ব্যবস্থা ও জীবনের 
মান-উল্লয়নের উদ্দেশ্য নিয়াই এই সমস্ত সংস্থা গঠিত হইল । 

এগুলি ছাড়াও প্রথম মহাযুদ্ধের জের স্বরূপ যে-সমস্ত ভুমিখণ্ড, অণুল ও দ্বীপপুঞ্জ 
পরাধীন কিংবা লীগের ম্যাপ্ডেটং অনুযায়শ ইজারাভুন্ত ছিল--1বশেষত প্রশাস্ত 
মহাসাগরে জাপানের পাঁরচালনাধশন ছিল, সেই সমস্ত হ্বীপ ও এলাকা নৃতন করিয়া 
বালিব্যবস্থার প্রশ্ন উঠিল । কারণ, জাপানের দখলদার বা ইজারা থেকে এরই সমস্ত 
অণ্চল ও দ্বীপগ্ীলকে মত্ত দেওয়া হইবে, এই নীতি আগেই 'মিন্রপক্ষের তরফ থেকে 
ঘোঁষিত হইয়াছিল । 'কক্তু সদ্য গহশত রাষ্ট্রসত্ঘের চাটার অনুবারশ এগুলির 1বাজি- 
ব্যবস্থা করিতে 'গিয়া দেখা গেল যে, সাম্রাজ্যবাদী ও উপানবেশবাদশ রাষ্ট্রসমূহ এই 
বষয়ে খুব উৎসাহী নন। অথচ সনদ অনহযাক্ী সকলের সমান আধকার এবং 
আতনিয়ম্্রণের আধকারের কথা ঘোঁষত হইয়াছিল । এদিক দয়া সোভিয়েত 
ব্রাশিয়ার বিবেকব্াম্ধ ও নীতি পাঁরজ্কার ছিল । কারণ, তাঁরা সবপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ 
ও ওপনিবোশকতার বিরোধী ছিলেন । পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেঙ্টও 
উপ?নবেশের বরোধা 'ছিলেন এবং যাঁদও তাঁর উত্তরাধিকারী প্রেসিডেশ্ট দ্রুম্যান মুখে 
অনুরূপ কথা বালতেন, তথাপি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্চলে আমেরিকার বিপুল 
ওপাঁনবোশক স্বার্থের ( গুয়াম, ফালাঁপন্স ইত্যাদি ) কথা মাঁক্ন প্রতানাধরা 
ভুলতে পারলেন না॥ বশেষত মার্শাল, ম্যারিয়ানা ও ক্যারোলাইন হ্বাপপহ্জ ও 
অন্যান্য হবীপ, যেগ্ালি জাপানের শাঙ্তশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল, 
সেগাঁলির বিষয়ে মাকিন নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠিল । এছাড়া বৃটিশ ও ওলন্দাজদের 
সামাজ্য ও উপনিবেশের প্রশ্্ তো ছিলই ।১ 
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59৪ িতপয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সুতরাং এই সমস্ত হীপঃ, ভুখস্ড ও অন্চল সম্পকে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত 
পশ্চিম মিত্রবঙ্গের মতভেদ দেখা দিল এবং রাস্ট্রসওঘের ভ্রাস্টিশিপ বা আছাগিরির 
অধীন আনয়নের প্রশ্শে বিতশ্ডার স:ষ্ট হইল । অবশেষে উভয় পক্ষের মতামতের মধ্যে 
আপোসরফা 'হসাবে স্ছির হইল যে, ট্রাস্টি-এলাকাভুন্ত অঞ্চলগুীলর জনগণকে 
রাজনোতিকঃ অর্থনোতিক, সামাজক ও শিক্ষাগত উন্েয়নের প্রশ্নে সহায়তা দেওয়া হইবে 
এবং ধাপে ধাপে স্বাধধনতা বা স্বাঠধকার অজণনের সুযোগ দেওয়া হইবে ॥ 

সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্যানক্রানাঁসষ্কো সম্মেলনে গৃহশত রাম্দ্র- 
লঞ্ঘের ( ইউ. এন. ) সনদের সমস্ত জাতর সমান আঁধকার, আন্তজাতিক সহযোগিতা, 
অপর রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করা এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক [বরোধ 
শাক্তপ্‌ণ" উপায়ে মখমাংসা করার সম্মহৎ ঘোষন। প্রচারিত হইল । 

পদ্বতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন ও মাকিন যনুুন্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক 
সহযোগিতার ফলেই ষে ইউনাইটেড নেশশ্স অর্গেনাইজেশন (ইউ. এন. ও. ) গঠিত 
হইতে পাঁরিয়াছিল এবং রাজনোতিক ফলাফলের দক থেকে সর্বাপেক্ষা গঃর্ত্পৃণ 
ঘোষণার এটি অন্যতম ছল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।* 

১৯৯টি অনুচ্ছেদে পূর্ণ এই দশঘ“ দলিলে স্বাক্ষর 'দিয়া [বিজয়ধপক্ষের নেতা ও 
সমর্থকগণ মনে করিলেন যে, আগামশ দিনের পহীথব৭ যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাইল । 
সম্মেলনে উপাস্ছত প্রাতানাখবংন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়। এই দাঁললের প্রাঁত সবস*্মত সমর্থন 


জানাইলেন | 


৯1 আয্টিএহিটলার কোর়াঁলশন, পৃজ্ঞা ৩৮ ৭-. ১1 
ই॥ 'দ সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার, ৯ খশ্ড, পচ্চো ৩৯৩- £ 





দশম পর্ব 
প্রথম অধ্যায় 
মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে মতবিন্রোধ £ 


হপাঁকন্সের পুনরায় মস্কোযাত্রা 


পূব ও পশ্চিম দিক থেকে মিশ্রশান্ড কর্তৃক আক্রমণের ফলে জামণনধ যখন গভগর 
সঙ্কটে পাঁড়ল, তখন সেনাপাঁতিদেরকে চাঙ্গা করিয়া তোলার জন্য ৩১শে আগস্ট, ১৯৪৪, 
হিটলার তাঁর সদর দপ্তরে বাঁলিয্াছিলেন £ 

“একটা সময় আসিবে বখন মি্রশান্তদের মধ্যে বিরোধ এমন প্রচণ্ড হইবে যে, 
তাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধারবে । ইতিহাসে দেখা যায় ষে, সমস্ত কোয়ালশনই 1কছ-াঁদন 
আগে কিংবা পরে ভাঙ্গয়া িক্লাছে । সুতরাং ধৈঘ* ধাঁরয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য 
অপেক্ষা করা উচিত 1--"* 

এর তন নাস পর পশ্চিম রণাঙ্গনে পালটা আক্রমণের ( আদেনেসের যন্ধ ) আগে 
১২ইই ডিসেম্বর, ১৯৪১, হিটলার পুনরায় তাঁর সেনাপাঁতিদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
রাজনোতক 'বিবয়ের অবতারণা কাঁরয়া বাঁললেন £ 

“ইতিহাসে আমাদের শত্রুদের মত এমন 'বিচিন্র পাঁচামিশালি এবং নানা উদ্দেশ 
নিরা গঠিত কোয়ালিশন আর কখনও দেখা যায় নি। একাদকে আঁতি-ধাঁনক রাণ্ট্র 
এবং অন্যাদকে আঁত-মার্কসবাদখ রাষ্ট্র । একদিকে একটা মুম্‌ষ্ু সাম্রাজ্য বটেন, 
অন্য দকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভের জন্য একটা কলোনী মাঁকরন যন্তরাষ্্রী । এই 
কোয়াঁলিশনের প্রত্যেকাট অংশশদারের রয়েছে রাজনোতিক উচ্চাকা্কষা পূরণের 
আভিলাষ"-'আমোরিকা চাইছে ইংলণ্ডের উত্তরাধকার লাভের জন্যঃ ইংলশ্ড চাইছ্ছে 
তার উপনিবেশগ্যাল ও ভূমধ্যসাগরে প্রভূত্ব বজায় রাখার জন্য*"'এদের পারস্পারক 
হৃন্ ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে ।+- 

হিটলার যতই দুশমন হোন এবং এই কথাগীল যে উদ্দেশ্যেই বালিয়া থাকুন না 
কেন? তাঁর মস্তব্যের মধ্যে কিজ্তু গভীর সত্য 'নাহত 'ছিল ॥ কারণ, মহায-ম্ধ যতই শেষ 
হইয়া আঁসিতেছিল, ততই সোভিয়েত রাঁশয়া, মাঁকনি যাস্তরাষ্ট্র ও বটেন-_এই 
এ্রীতহাসক কোর়ালিশনের মধ্যে ভাঙ্গন ধারতোঁছল এবং এই' তিন পক্ষের রাজনোতিক 
উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন মল ছল না-_-একমান্র নাৎসশ জার্মান'কে পরাজিত করা ছাড়া ॥ 
?কম্তু বন এই গতনপক্ষের মধ্যে তীব্র মতাঁবরোধ ও ভাঙ্গন দেখা দিল” তখন হিটলার 
মুসোলনী গতায়ু এবং ফ্যাঁসিস্ট শান্তবর্গ চূ্ণ। ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার 
আগে মহামৈত্রী শেষ হইয়া যায় নাই । এর জন্য সর্বাধিক প্রশংসা প্রাপা বোধ হয় 
প্রেসিডেপ্ট রূজভেল্টের ধৈষ* ও উদারতার এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর মিতজজনোচিত 
মনোভাবের দূঢ়তার । যাঁদও ইয়াল্টা সম্মেলনে স্ট্যাঁলন চাঁর্চলকে পপাাথবীর 
সবচেম্সে সাহসশ সরকারণ পুরুষ” বাঁলগা উচ্ছবাসপূণ” ম্কুতিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি 

৯ ।॥ উহীলিয়়াম শাইরার পতদ্ঠা ৯২৯৯ এবং ১২৯৭ । 

মহা" (২য়)---৩০ 





৪৬৬ ছিতীয় মহায-দ্ধের ইতিহাস 


স্ট্যালিন কিম্তু রুজভেল্টের প্রতিই বেশ অন:রাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি যথাথছি 
অনুমান কাঁরয়াছিলেন যে, মহাধুদ্ধের শেষে এমন সমস্ত কঠিন সমস্যা দেখা দিবে, 
যার জন্য তিন বৃহৎ শান্তর যুদ্ধের সময়কার মতই এ্রীক্য ও সহযোগিতার দরকার 
হইবে । কম্তু যুদ্ধের আন্তিম লগ্মেই এঁক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধাঁরল--1বশেষভাবে 
রুজভেল্টের মৃত্যুর পর । 

মাঁকন সামারক লেখকগণ ইল্লাজ্টা চুক্তির প্রত স্ট্যালনের পব*্বাসঘাতকতা”র বহু 
অভিযোগ করিয়াছেন । কাহারও কাহারও অনুমান এই যে, সোভিয়েত পাঁলটব্যরোর 
চরমবাদশ নেতাদের 'বপ্রবী তত্বের চাপের ফলেই স্ট্যাঁলিনের মনোভাবের পাঁরবর্তন 
ঘটিয়াছল--যাঁদও এর “বোধগম্য কোন প্রমাণ নেই” ॥ তবে, ইয়াজ্টার পর সে।ভিয়েত 
রাশিয়ার নপাত পাঁরবতনের অন্য কারণও থাকতে পারে । যুদ্ধের পর ইউরোপে 
মাঁক্ন সৈন্যরা দুই বছরের বেশশ অবস্থান কাঁরবে নাঃ রুজভেজ্টের এই মস্তব্যের 
তাৎপষ* হয়তো স্ট্যাঁলেন উপলাষ্ধ কাঁরয়াছিলেন । 'ছ্ৃতীয়ঃ ইয়াল্টার পর রুশরা 
পোল্যান্ডে ষে তীব্র ও তিন্ত শত্রুতার সম্মুখীন হইয়াছিলেনঃ তার জন্য স্ট্যাঁলিন হয়তে 
সেখানে কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে আর কোন “চাম্স-” না নিতে হয়ঃ সেজন্য 
দঢুসৎ্ক্পবদ্ধ ছিলেন । তাঁর কঠোরতার মূলে এই সমস্ত কারণও থাকিতে পারে ॥১ 

'আপর দকে ফ্যাঁসস্ট জার্মানীর আক্রমণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া চার বছর 
ধারয়া 'বধহস্ত হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালে নিদারুণ অর্থনোতিক সঙ্কটে পাঁড়য়াছিল । 
কীষকাষ ও কলকারখানার উৎপাদন কার্য থেকে আধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে ষোগদান 
কাঁরয়াছল । সুতরাং দেশের সমস্ত কাঁষকার্য একমাত্র মেয়েদের চালাইতে হইয়াছিল 
-এই রেকডের গৌরব একমান্র সোভিয়েত রাশিয়ার । আধকভ্তভু যদ্ধের সমগ্ন 
কলকারখানার শ্রীমকদের শতকরা &১ ভাগ ছিল স্ত্রীলোক ॥ কম; এই সমস্ত সত্বেও 
জনগণের অভাব-অনটনের সশমা ছিল না। 'বশেষভাবে খাদ্যের অভাবে তাদের 
আঁধকাংশই ক্ষুধার্ত ছিল । লুতরাং স্বভাবতই যুদ্ধের পর এই ভয়াবহ ক্ষাতির জন্য 
সমস্ত দেশের পহনগঠিনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত নেতারা 'মন্র আমেরিকার কাছ থেকে 
খ্ধণের আকারে সাহয্যের প্রত্যাশা কারতোছলেন ॥ কিক্ত্‌ মার্চ ও এপ্রল মানে (যখন 
জামণানশর বরহদ্ধে যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতোছল ) মাঁকঁন সরকারশ মহল থেকে এই 
বিষয়ে বাধা আসিল এবং ঠক এই সময় প্রোসডেন্ট রুজভেল্ট হঠাৎ মারা গেলেন--১২ই 
প্রলঃ ৯৯৪৫ । রুজভেজ্টের মৃত্যুতে সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ ও নেতৃব-্দ কেবল 
গরভশরভাবে শোকাহত হইলেন না, ভাঁবষ্যৎ সম্পকে শাঙ্কতও হইলেন । কেননা, 
রাশয়ার প্রতি রুজভেল্টের যে সাদচ্ছা ছল "এবং 'তাঁন যে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে 
ণমন্রতা বজায় রাখিতে উৎসুক ছিলেন, সে এবষয়ে রুশ জনগণও অত্যন্ত সচেতন 
ছিলেন ॥ কমু রুজভেজ্টের মৃত্যুর পর মাঁকি'ন মন্রতার নাতি অব্যাহত থাকবে 
€িনা, দেই বিষয়ে রাশিয়ার মনে সংশয় ও শঙ্কা দেখা দিল এবং সেই শঙ্কা একেবারে 
হাতে হাতে ফালিরা গেল । কেননা রুজভেজ্টের শন্যপদে ভাইস-প্রেসিডেন্ট দ্রুম্যান 
যখন প্রোসডেপ্টের গদদতে অভিযিস্ত হইলেন, তখন তান তাঁর “সোভিয়েত নখতির 
শোধন” কারলেন ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেড ও বাজ বা কজজ গু 
ইজারা আইন অন্যায় পাহায্য দেওয়া বস্ধ কনার দ্বারা । জ্বভাবতই স্ট্যালিন এতে 
৯) আলেকজান্ডার ওয়াথ, পৃত্ঠা ৮৭৬-৮৭ 1 


মন্শাক্তিবগের মধ্যে মতাবরোধ 5৬৭ 


অত্যন্ত ক্ষুম্ধ ও অসভ্ভুষ্ট হইয়াছিলেন । এমন কি, কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার যিনি 
মার্কিন বড়কর্তা ছিলেন, সেই স্টেটিনিয়াস পযন্ত এটাকে “অসময়োচিত” এবং 
“আঁব*বাস্য ব্যবস্হা" বাঁলয়' মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন ।৯ 

অবশ্য ষুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা রুশদের মধ্যে জাতীয় গবও বেশ বৃদ্ধ পাইয়াছিল 
এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিত যে, তারা একাই জাম্মানণকে হারাইয়া দিতে ও 
ইউরোপ দখল কাঁরয়া নিতে পারিত ( যাঁদও স্ট্যালিন তা” কখনও মনে কাঁরতেন না )। 
এজন্য বার্লনে 'মিন্রপক্ষের উপাঁক্ছাতি ও অবস্থান অনেক রুশ সৈন্যের অপছন্দের কারণ 
শছল । এই সমস্ত মনস্তাত্বক ব্যাপার 1নয়াও দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের উত্তেজনা 
সণ্চারিত হইয্লাছিল 

অবশ্য উচ্চতর স্তরে সেনাপাতিবৃন্দের মহলে সদ্ভাব ও সৌজন্যবোধের কোন অভাব 
ছল না। যেমন, মার্শাল জুকোভ, জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও ফিজ্ড মাশণল 
মন্টগোমারদকে “অভ্ভর অব ভিক্রোরি” উপাধিতে ভুষিত কাঁরলেন এবং পালটা বৃটিশ 
পক্ষ থেকে মশ্টগোমারী জকোভকে 'জি. দি. বিঃ রকসোভোাস্ককে কে" সি বি, 
শকোলোভাস্ককে ও- 1ব. ই এবং অন্যান্যকেও অনুরূপ উপাঁধর হারা সম্মানিত 
কারলেন । ধকম্তু এর বপরীত চনত আছে । যেমনঃ মাশ্বাল টিটো ॥। টিটো 
'আদুয়াতিক উপসাগরের কুলে ট্ট্রস্টং (0155515 ) বন্দর দখলের চেষ্টা কারলে ভুমধা- 
সাগরীয় প্রধান বৃটিশ সেনাপতি ফিড মার্শাল আলেকজাডার চালের নির্দেশে 
যুগোশ্লাভদের প্রাতি যে “উদ্ধৃত” ও “অসম্মানজনক” ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাতে 
সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলে তাঁর তশব্র সমালোচনা করয়াছিলেন ॥। গ্রীছ্মে বৃটিশ 
'দমননশাতিও (স্থানীয় কমিউীনস্ট পাঁট“জানদের বরহদ্ধে ) রুশ সংবাদপন্রগ্যালর উদ্মার 
কারণ হইয়াছিল । উত্তর ইতালঈতৈ কমিউনিস্ট-পার্ট-নেতা নোল্ি (1522187) এবং 
তোগিয়াতিকে (7:9811200 ) বৃটিশ পক্ষ সামায়কভাবে গ্রেপ্তার কারয়াছিলেন । এই 
সমস্ত নানা ঘটনা নয়া পাশ্চমের মিন্রপক্ষ ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে 
শবধোধ লাগিয়াই ছিল 

চিএ 


কস্তু বিরোধের আরও গুরুতর কারণ ঘাঁটয়াছে। যখন বারন ও হিটলারাী 
জামণনপর পতনে সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামন ও গণতন্ত্রীবাদী মহলে আনন্দের 
উচ্ছ্হাস দেখা দিয়াছিল এবং 1াবশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাতি জনগণের 
প্রশীতিপণ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিতোছিল, তখন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের প্র তিক্রিক্সা- 
শশল মহল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাতি চাপ সৃষ্টর কৌশল খবাঁজতোছিলেন । ১৯৪৫৬-এর 
এপ্রল-মে মাসে জার্মানশর বরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া ইঙ্গমাকন সৈন্যবাহনন 
'জামণানীর সেই সমস্ত অঞ্চলে ঢুঁকিয়া পাঁড়ল। সে অঞ্চলগদুলি রাশিয়া, বৃটেন ও 
'মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিঅনূসারে সোভিয়েত আঁধকৃত এলাকারপে 1ববেচিত 
হওয়ার কথা এই এলাকাগীলর মধ্যে ছিল লাইপাঁজগ, এরফুট, প্লাউয়েন ও 
'ম্যাগডেবূগ্গ ॥ সামরিক প্রয়োজনে এবং রণক্রিয়ার জন্য মিন্রবাহনীর এই সমস্ত অগ্জলে 
প্রবেশে রাশিয়ার আপাতত ছিল না। ধকম্তু এই সামরিক প্রয়োজনকে রাজনোতিক 
উদ্দেশ্যে খাটাইবার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ইঙ্গমাকিনি বাহনীকে প্রস্তাবিত সোভিয্লেত 


১। এ পৃস্তক, পৃত্তা ৮৭৭।. 


গঃ গা 


৪৬৮ তায় মহায:দ্ধের ইতিহাস 


আঁধকৃত এলাকা থেকে সরাইয়া দিতে টালবাহানা করিতে লাগিলেন । কারণ, চাচি 
তাঁর “বলকান রণনশীতি” খাটাইতে ইতিপ্‌বেহ ব্য হইয়াছিলেন এবং তারপর বান, 
প্রাগ ও ভিয়েনা দখল করিতেও পারিলেন না-- এগুলি সব লালফোজ কর্তৃক আধকৃত 
হইয়াছিল । দুতরাং ক্ষুব্ধ চাল সোভিয়েত রাশিয়াকে একটা আপোস মাঁমাংসায় 
বাধ্য করার জন্য ইঙ্গ-মাঁকিন বাঁহনী মারফৎ চাপ সৃষ্টি কারতে চাহিলেন। তিনি 
বাঁললেন--“আমাদের হাতে এমন কতকগ্ালি লাভজনক অস্ত্র আছে? যেগাঁলর দ্বারা 
আমরা (রাশিয়ার সাহত ) একটা শাভ্তপ্ণ মশমাংসায় পেশছুতে পার । যেমন, 
প্রথমত পোল্যাস্ডের ব্যাপারে সম্ভন্ট না হওয়া পধণত জাম্ণানীতে আমাদের প্রস্তাবিত 
দখলশকৃত এলাকার আমরা ইঙ্গ-মাকিন সৈন্যবাহননকে বর্তমান অবস্থান থেকে 
প্রত্যাহার করিয়া নিতে পার না। তারপর আমাদের দেখিতে হইবে জামণনীতে রুশ 
আঁধকৃত এলাকার চাবি কি, কিংবা দাঁনিয়ুব উপত্যকায় রুশ নিয়ন্ত্রণ বা রুশীকৃত 
অন্থলগীলঃ বিশেষভাবে অস্ট্রিয়া, চেকোন্নোভািয়া "ও বলকানে রাশিয়া ক মার্ত ধারণ 
করে, সেটাও আমাদের দেখতে হইবে । 'ছতীয়ত, আমরা বাজ্টিক সাগর বা কৃফসাগর 
গদয়া বাশিয়ার বাঁহর্গমন সম্পকে একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা কাঁরতে পার ।*- 
৬ই মে তারিখ চাঁচচল তাঁর এই সমস্ত মতামত প্রোসডেণ্ট ট্রম্যানকেও লখিয় 
পাঠাইলেন । “যষুগ্দোঙক্জোভয়া, আঁস্ট্রয়া, চেকোশ্রোভাগকয়াতে এবং ডেনমাকসহ লুবেক 
পযন্ত আমাদের ইঙ্গ-মাকনবাহিনী যে “পাঁজশন” দখল কাঁরয়া আছে, সেগ্ালি 
আমাদের কঠোরভাবে অব্যাহত রাখা উচিত 1” 
একই সময়ে জেনারেল ইসমেকে ([5100995 ) দেশি দিলেন যে, সম্মিলিত সেনানী- 
মণ্ডলণর প্রধানগণ যেন ইউরোপের 'মিন্রবাহনীর সেনাপাঁতাঁদগকে ইঙ্গমাকিন সৈন্যদল, 
প্রত্যাহার না করার জন্য উপদেশ দেন । 
1কম্তু চাঁচিল এখানেই থামিক়া থাকলেন না। যখন 'মত্রবাধহনী জামণনীকে 
চাঁরাদকে থেকে আঘাতের পর আঘাত হানয়া জজর কাঁরতোঁছলেন এবং 'হটলারের 
শেষ-সৈন্যদলের “দফা নিকাশ” কাঁরতোছল, তখন ?তাঁন 'নজেই স্বীকার কাঁরয়াছেন 
যেঃ তান মণ্টগোমারীকে এই মমে এক টেঁলগ্রাম পাঠাইয্লাছিলেন যে? জার্মান 
অস্্শম্ত্র যেন এমনভাবে সংগ্রহ কাঁরয়া রাখা হয় ধাতে সোভয়েতের অশ্রাভিবান 
প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জামনন সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমরা ওই, 
সমস্ত অস্ত্র সহজেই তাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি |” 
এদিকে পোল্যাণ্ড £নয়া রাশিক্না ত" পাশ্চমীদের সঙ্গে তীব্র মতাবরোধ চাঁলতে ছিল 
এবং এই [বিরোধ কঠোর রূপ ধারণ করিল ১৯৪৫-এর গ্রস্জ্মকালের প্রথম ভাগে, যখন 
লস্ডনে আশ্রয়প্রাপ্ত পোলিশদের গুপ্ত এজেপ্টরা এবং জনগণের একাংশ রুশ সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের অভ্যস্তরেই গুগ্ুহত্যা ও সম্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাইল এবং 
' জ্ুঝলিন গবর্নমেস্টের (সোভিয়েত সমার্ধিত ) প্রাঁতানাধদের িরদ্ধেও আক্রমণ অননম্ঠিত 
হইল । তখন সোভিয়েত কতৃপক্ষ পোলিশ সন্ত্রাসবাদী দলের (যারা আশ্ডারগ্রাউন্ডে 
কাজ কাঁরত ) ১২-১৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার কারলেন । স্বভাবতই চার্চিল এই সংবাদে 
অত্যন্ত বচলিত হইলেন এবং ২৮শে এঁপ্রল এই বিষয়ে স্ট্যাঁলনকে এক পন্তর দিলেন ॥ 


১।॥ উইনন্টোন চাঁচ'ল, বন্ট খণ্ড, পন্ঠা ৪৩৯। 
২। প্রভেদা, ২৪শে নভেম্বর, ৯৯৬৪ । 


শমন্রশক্তিবগের মধ্যে মতাঁবরোধ ৪9৬৯ 


ধকম্তু স্টাঁলিন নরম হওয়ায় পান্র ছিলেন না। তিনি ৪ঠা মে চাঁচলকে এক জবাবে 
জানাইয়া দিলেন যে, ধৃত পোঁলশ সদস্যরা লালফৌজের বিরুদ্ধে সাবোতাজ ও 
সন্ত্রাসমুলক কাজের জন্য দায়ী । অতএব এদেরকে আদালতে অভিযন্ত এবং বিচার 
করা হইবে ॥ 

আদালতে এদের ধৃত নেতা ওকুলসাঁক (0/:91$9%1 ) স্বীকার কাঁরলেন ষে, 
সোভয়েত সরকারকে আব্বাস কাঁরয়া তাঁরা ভুল কাঁরিয়াছিলেন । তবে, মনে রাখিতে 
হইবে জারের রাশিয়া ১২৩ বছর ধারয়া পোল্যাণ্ডে অত্যাচার করিয়াছে । তথাপি 
লস্ডনস্থিত পোলিশ সরকারকে তাঁদের গবশ্বাস করা উচিত হয় নাই এবং এই সরকারের 
পাল্লায় পাঁড়য়াই তাঁরা পোল্যাশ্ডে আত্মগোপন পবকি রাঁশয়ার বরদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । 

এই সমস্ত আত্মস্বীকীতির ফলে রুশরা মনে কাঁরলেন যে, ল-্ডনাম্ছত পোলিশ 
সরকারের আসল চেহারা চার্চলের নিকট উদঘাটিত হইয়াছিল । এজন্য স্টাঁলন খুশী 
হইয়াছলেন । ফলে, ধৃত ও আভযুন্ত পোঁলিশদের লঘুদশ্ড দেওয়া হইল এমন ক, 
নেতৃস্থানীয় ওকাঁলসাঁককে প্রাণদশ্ডের বদলে মাত্র ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া 


হইল । 


হ্যাঁর এস. খ্ুম্যান হোয়াইট হাউসে নতুন গদীয়ান হইলেন । কম্তু তিন ষখন 
'সেনেটর ছিলেন, তখন থেকেই সোভিয়়েতবরোধন ছিলেন । এখন অবশ্য রুজভেজ্টের 
শ্‌ন্য সিংহাসনে আভাঁষিন্ত হওয়ায় তাঁর দাঁরিত্ব শতগুণ বাঁদ্ধ পাইল । কিন্তু ধি*্বব্যাপী 
এই দায়িত্ব পালন কাঁরতে গিয়া তান গোড়াতেই এক কাণ্ড বাধাইলেন । জাম্ননাীর 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে তান রুজভেঞ্ট প্রবার্তিত 'বখ্যাত লেণ্ড লীজ অন_যায়ী রাশিয়াসহ 
গমন্রশান্তবর্গকে সাহাবয্যদানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিলেন- একথা আগেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে । এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট প্রুম্যানের নিজস্ব বন্তব্য নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য এবং 
সেই বন্তব্য অত্যন্ত কৌতুললকর । তান তাঁর আত্মজীবনীতে 'লাখিয়াছেন যে, বৈদেশিক 
অথ-ননীতর নিয়ামক বা প্রধান লিও ক্রোলে (01০৬715$ ) এবং অস্ছায়ী পররাশ্টীমম্তী 
বোনেফ গ্রহ (079৯) ৮ই মে তারিখে তাঁর নিকট আঁপয়া বাঁললেন যে, লেপ্ড-লীজ 
সম্পকে“ একটি নতুন দাঁলল প্রেসিডেন্ট রুজভেজ্ট অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন । 
পিত্ত স্বাক্ষর দিয়া যান নাই । তাঁরা বাঁললেন যে জার্মানীর আত্মসমপণের পর 
লেশ্ড-লশীজ কমাইয়া দেওয়া উচিত । “তাঁরা আমাকে এই নতুন দলিল স্বাক্ষর কারতে 
বাঁললেন । আমিও হাত বাড়াইয়া কলমটা ?নলাম এবং দালিলাট না-পাঁড়য়াই স্বাক্ষর- 
কারয়া দিলাম !” | 

ট্রুম্যান স্বখকার কাঁরয়াছেন যে, এই দাঁলল স্বাক্ষরের পর যেন একটা ঝড় ভাঙ্গিয়া 
'পাঁড়ল । র্াঁশয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই দাঁললে স্বাক্ষরের দ্বারা কাত 
সমস্ত সরবরাহ পাঠানো বন্ধ হইয়া গেল। বৃটেনেও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল । 
শক্ত সোভিয়েত রাশিয়া মনে করিল ষেঃ এই আদেশ [বাবশেষভাবে তাদের বিরুদ্ধেই 
প্রযোজ্য । প্রচুর খাদ্য, অস্ত্র, জামা-কাপড় এই সরবরাহের ফলে রাশিয়া পাইতোঁছল । 
শ্বকন্তু সেখানে যেন ভীমরূলের চাকে খোঁচা পাঁড়ল এবং রূশরা এই কার্মকে 
*আমতজনোঁচিত” বাঁলয়া 'নম্দা কারতে লাগল । যে সমস্ত জাহাজ সমনদ্রবক্ষে ছিল এই 


9৭০ ছিতীয় মহায-দ্ধের ইতিহাস 


নতুন আদেশের ফলে সেগ্যাঁলি মাল খালাস করার জন্য আমেরিকার বন্দরে ফিরিয়া 
আছিতে লাগিল 1 “আমরা যেন আনচ্ছাকৃতভাবে স্ট্যাঁলনের হাতে বিরোধের একটা অস্ত 
তুলিয়া দিলাম 1” 

ফলে, শেষ পধন্তি ট্রযম্যান এই আদের বাতিল কাঁরযা দিতে বাধ্য হইলেন । কিজ্তু 
প্রশ্ন এই যে' মাকিন যতস্তরাস্ট্রের এত বড় ক্ষমতাবান এবং দায়িত্বশপল প্রেসিডেন্ট এমন 
গুরুত্বপূণ” একটা দাঁলল না-পাঁড়য়াই সই কাঁরয়া দিলেন, এটা ক একটা তাত্জব ব্যাপার 
নয় £ অথচ তিনি নিজেই বাঁলতেছেন যে, ইয়াজ্টাতে রুশদের সঙ্গে আমাদের এই মমে 
একটা চুি হইয়াছিল যে, জামণানশর পরাজয়ের তন মাস পরেই রাশিয়া জাপানের 
িবরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীণ“ হইবে এবং এই সময় মান জনমতও রাশিয়ার খুব অনকুলে 
ছিল । কারণ, রাশিয়া জাম্ণানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা বহু আমেরিকান প্রাণও, 
বাঁচাইয়া 'িয়াছিল। অপর পক্ষে চনে তখন দশ লক্ষাধিক জাপান সৈন্য ছল এবং 
তারা আনার্দস্টকাল পর্যন্ত বুদ্ধ চালাইতে প্রস্তুত ছিল । “সুতরাং আমরা জাপানের 
বরুদ্ধে রাঁশয়াকে যুদ্ধে নামাইতে খুব ব্যগ্র ছিলাম । কেননা, রাশিয়ার সাঁহত চীনের 
সীমান্তের যোগ রাহয়াছে, আর ইউরোপের সঙ্গে রাহয়াছে রেলপথের যোগাযোগ । 
অন্যাঁদকে জাপান ভাইরেন থেকে শুর কারয়া হংকং পযন্ত চীনের সমস্ত সম.দ্র-বন্দর 
গনজেদের [নরল্ত্রণে রাশিয়াছিল ।, 

অবএব জাপানী যুদ্ধের কথা মনে রাখিয়া ট্রুম্যান মাঁকন সরকারী নীতির নূতন 
ব্যাখ্যা কারয়া এই আম্বাস দিলেন যে, আগেকার সমস্ত চুক্তি ও শতানুসারে রাশিয়াকে 
সমস্ত সরবরাহ ষোগান দেওয়া হইবে ॥ 

বিশ প্রধানমন্ত্রণ চার্চিলও উীছ্গ্র হইয়া ব্যান্তগতভাবে এক টোৌলগ্রাম পাঠাইয়া- 
ছিলেন এবং রাশক্ার মত বৃটেন, ফ্রাম্সঃ বেলাজিয়ম ও নেদারল্যাণ্ডসকেও সরবরাহের 
আবাস দেওয়া হইল । 

কজ” ও ইজারা আইন অনসারে 'মন্রপক্ষীয় শান্তগুীলকে সাহাধ্যদান প্রসঙ্গে 
প্রেসিডেন্ট ম্যান পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অসামান্য প্রাতিভার প্রশংসা 
করিয়া বাঁলয়াছেন £ 2 

*1)৩ 51০ ০1 12100 22 55 2 :1000100170051)1 10 1176 565101619 ০01 17121015111). 
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অথণাৎ কর্জ ও ইজারার কাঁহনী ফ্রাৎ্কলিন রুজভেজ্টের অসামান্য প্রাতভার 
স্মগতস্তম্ভডের মত । এমন কি কেন য:দ্ধজয়ের জন্যও কংগ্রেসকে দিয়া সোজাসাঁজ' 
চার হাজার দুইশত কোট ডলার মঞ্জছর করানোর চেয়ে বরং চাঁদে ডীঁড়য়া যাওয়া সহজ' 
1ছিল। কিস্ত ক ও ইজারার ব্যবস্থার মারফত রুজভে্ট সেই অসাধ্য সাধন, 
কারলেন | 

উমযান তাঁর আত্মজনীবনীতে 'লাঁথিয়াছেন যে, যুদ্ধের শেষে ইউরোপে নি জাটল 


নি পুবেণষ্খ ম্ধত ত পৃত্তক, পুন্ঠা ২৬২। 
. ছি । 1945 চো 01 20505580215 হাহ ১০ 25455, 


শর থপ 





গমতশাকতবগের মধ্যে মতাঁবরোধ ৪৭১ 


সমস্যা দেখা দিল । গোড়ার দিকে জাম্ণানপ ও আস্ট্রিয়া দখল নিয়া চাপা উত্তেজনার 
সৃম্টি হইল এবং উভয় স্ানেই বৃহৎ সমস্যা দেখা দিল কশ্ট্রোল মোসনা'র বা উপযুক্ত 
1নয়ম্তণ ব্যবস্থা স্থাপন এবং 'মল্রপক্ষীয় সৈন্যাদগকে স্ব স্ব শনীর্দন্ট এলাকায় (2০905) 
প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া সম্পর্কে । অবশ্য এ জন্য ইউরোপশয় গ্যাডভাইসার কমিশন 
শাঁঠিত হইয়াছিল এবং "স্থর হইয়াছিল যেঃ 'মিত্রপক্ষণয় শাল্তবগের স্ব স্ব দখলদার 
এলাকা 'নাঁদঞ্ট হওয়ার পর ব:টিশঃ মাঁকন, ফরাসী ও সোভিয়েত--এই চতুঃশান্তর 
প্রধান সেনাপাঁতদেরকে নিয়া সমগ্র জার্মানীর পরিচালনার জন্য একাঁটি কণ্দ্রোল 
কাউন্সিল গাঠিত হইবে 1 

১১৯ই মে প্রধানমন্ত্রী চার্চল প্রোসডেপ্ট ্রম্যানকে এই মমে টোলগ্রাম কাঁরলেন-__ 
“আমাদের সৈন্যাদগকে যেন অগ্রগাতির চরম সশমানা পযস্ত অবস্থান কারতে দেওয়া হয় । 
যাঁদও চার্চিল দখলশীকৃত এলাকা সম্পরকে একমত হইয়াছিলেন, তথাপি তান তাগদ 
দিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ পধণস্ত রাশয়ানরা পোল্যাপ্ড ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে 
আমাদের সঙ্গে সন্তোষজনক মশমাংসায় উপনীত না হয়, ততক্ষণ পধস্ত মিত্র সৈন্যদের 
পণজশন ত্যাগ কারয়া চাঁলয়া আসা উচত হইবে না ।, 

1কন্ত্‌ ম্যান এক জবাবে চাঁর্চলকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁরা দখলকৃত এলাকা 
ভালো করা সম্পর্কে আগে যে সমস্ত কথা ?দয়নাছেন, সে কথা এখন খেলাপ কারতে 
পারেন না। 1বশেষতঃ গুরুতর সামারক প্রশ্নও এর সঙ্গে জাঁড়ত রাঁহয্াছে । 

চা্চল ও দ্রুম্যানের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় নিয়া কয়েকটি বাত্ণা-ীবাঁনময় হইল । 
এবং প্রোসডেণ্ট ্ুম্যানের একাঁটি তারের জবাবে স্ট্যালিন জানাইয়া দিলেন (১৮ই মে 
যে, আঁ্ট্রিরা ও ভিয়েনা সম্পকে চাঁর্চল ও বুজভেল্টের সঙ্গে কথা অনুসারে “ইউরোপীয় 
পরামশদাতা কমিশনের” 1সম্ধাম্তই মায়া লওয়া হইবে 1 

৯৬ই মে তাঁরখে চাঁর্চল ও জেনারেল আইজ্েনহাওয়ারের মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা 

হইয়াছিল তাতে দেখা যায় যে, চাঁ্চল মিত্রপক্ষকে সমগ্র জামণানণর দাসত্ব নাতে 
1নষেধ কারতেছেন । মিন্রপক্ষের কেবল এইটুকুই দেখা ডীঁচত যে, জামনন যেন আর 
একটা যুদ্ধ বাধাইতে না পারে ॥ পকজ্ভু তার চেয়ে বেশশ-কছু করা ঠিক হইবে না। 
জন্মমণনদের ভাগ্য জামণানীর হাতে হাঁড়য়া দেওয়া উচত এবং ষে সমস্ত জার্মান 
সেনাপাঁত মিত্রপক্ষের হাতে আটক আছেন, তাঁদেরকে জামণানী শাসনের জন্য 'নিবুস্ত 
করা উচিত । 

৪ঠা জুন চাল পুনরায় ট্ুম্যানকে তাগিদ দিলেন যে, আমোরকান সৈন্যদেরকে 
যেন দখলনকৃত এলাকার প্রত্যাহার কারা আনা না হয় । কারণ, অন্যথা দোভিম্পেত 
সামারক শান্ত পশ্চিম ইউরোপের মর্মকেন্দ্রে আসিয়া প্রবেশ কাঁরবে এবং পাব ও 
পশ্চিমের মধ্যে লৌহ ঘবনিকার স-ন্টি হইবে । 


শী গা শি 


সাশ্রাজ্যবাদী চাঁর্লের কামিউনিজম ও সোভিয়েত-বিরোধিতা সর্বজনাবাদত । 
িজ্তু প্রেসেডেশ্ট রুজভেজ্টের গোঁড়ামি ছিল না। তান অনুভব করিয়াছিলেন যে, 
সোভিয়েত রাশিরার কত বৃহৎ শান্তর সঙ্গে সম্ভাব ও সহযোগিতা প্রাতচ্ঠিত না হইলে 
আন্তজাতক শাস্তি ও ন্বান্ত রক্ষা কঠিন হইবে । এজন্য রূজভেঙ্ট আমেরিকার 
প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই নোিয়েত রাশিয়াকে স্বণকাতি দিলেন এবং 


৪৭২ তীয় শহযেহত্ধের ইতিহাস 


রাশিয়ার সঙ্গে কুটনোতিক সম্পক" স্ছাপন কাঁরলেন ॥। তারপর থেকেই কিংবা তৃতনয় দশক 
থেকেই সোভিষেত-মাকিন সম্পর্ক সহ্গদয়তাপূর্ণ ছিল এবং "দ্বতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
এই সম্পক অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ ও গভশর হইল । হিটলার জামণনখর ঠবরহদ্ধে রৃজভেল্ট- 
স্ট্যানিল-চাঁচিল মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশন ইতিহাসের নতুন অধ্যাপক রচনা কাঁরল 
এবং তেহরান ও ইয়াঞ্টার শীর্ধ সম্মেলনগ্দীলতে 'তন শান্তর মৈল্রী ও সহযোগিতা 
ঘানিষ্ঠতর হইল এবং ভাঁবষ্যৎ প:থবশর শাম্তি রক্ষার জন্য “ইউনাইটেড নেশম্স 
অগ্েনাইজেশন”এর 'ভাত্ত স্ছাপিত হইল এবং রুজভেল্ট ঝবাস কারতেন যে, 
সোভিয়েত রাশিয়া ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় যে সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শাস্তি রক্ষার জন্য সেই সম্পক গাঢ় তর হইবে । বীকম্ভৃ 
বুদ্ধের চূড়াস্ত জয় বা জামণনশর আত্মসমর্পণের পূবেই রুজভেজ্ট মৃত্যুমুখে পাঁতিত 
হইলেন । ফলে, লপ্ডনের এবং 'ওয়াঁশংটনের প্রাতাক্রয়শেোল গোষ্ঠী যেন একটা 
“সুযোগ” পাইয়া গেলেন । মাকি“ন যুক্তরাষ্ট্রে এদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা 
--যেমন, আর্থার ভ্যানডেনবুৃগ” জন ফস্টার ভালেসঃ জেমস এ ফরেস্টার ( নোৌসাঁচব ) 
প্রভাতি সরকারী মহলের 'বাশিম্ট ব্যান্তরা সোভিয্েত রাশিয়ার প্রাতি “কগোর নশীতি” 
অবলম্বনের জন্য চাপ গদলেন । 

ঞাদকে মাক'ন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রোসিডেণ্ট ইমান সম্পকে স্মরণ রাখা উচিত 
যে, হটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রাম্ত হওয়ার পরেই 'তাঁন ( তখন 'তাঁন 
সৈনেটর ) প্রকাশ্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া ও জামণানী পরস্পরের 1বর-দ্ধে 
যুদ্ধের ছারা ধংস হোক এটাই তাঁরা দেখিতে চান । সুতরাং প্রম্যান প্রেসিডেন্ট পদে 
বত হওয়ার পঞ্তরই এতপদিনকার রুজভেজ্টের নীতির পুনম্যল্যায়ন কাঁরতে চাহলেন । 
২৩শে এপ্রল এজন্য তিনি হোয়াইট হাউজ্জে ঠবাশিষ্ট মাকন নেতাদের একাঁট সম্মেলন 
আহবান করিলেন সোভিয়েত সম্পর্কে মান নাতি 'নিধধারণের জন্য । ওয়াশিংটনের 
অনেক দায়িত্বশীল শষন্ছানী নেতা এই বৈঠকে যোগ দিলেন । যেমন-_পররাস্ট্রমম্ত?ী 
স্টেটিনিয়াস, সমরস্াচিব 'স্টমসন, নৌ-সচিব ফরেস্টার+ গ্র্যাডামরাল কিং এ্যাভামরাল 
লাহাই, জেনারেল মাশণল, জেনারেল ভীন, রাষ্ট্রৰূত হ্যারম্যান এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের 
1বাঁশিম্ট কয়েকজন আফসার ॥ নতুন প্রোসডেন্ট ছ্রহম্যান সোভিয়েত-মান সম্পর্ক 
এবং দুই গবন“মেণ্টের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা নয়া মতভেদ দেখা 'দয়াছে, সে 
1বষয়ে তাঁদের মতামত আহ্বান কাঁরলেন । 1বশেষভাবে পোল্যা্ড সম্পকেই তাঁদের 
মাথাব্যথা বেশী ছিল। কফিম্তু উপস্থিত সকলেই সোভিয়েত বরোধী ছিলেন না। 
যেমন সমরসাচব স্টিমসন বালিলেন-_“এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের ধীরে-সংস্ফেই চলা 
উঁচিত এবং সম্পর্ক বাতে ছিন্ন না হর, তেমন নবাতিই অনৃসরণ করা উচিত । রুশরা 
তাঁদের যুদ্ধের দায়িত্ব এবং সামারক আভধান অত্যন্ত 'নম্তার সঙ্গে চালাইরাছেন। 
সুতরাং এই একটি ঘটনা (পোল্যান্ড ) উপলক্ষে তাঁদের সম্পকের মধ্যে ভাঙ্গন-ধরা 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে । ধিজ্ঞ নৌ-সচিব ফরেস্টার সোভিয়েতের প্রাত মাকি'ন 
নীতির পুনমল্যায়নের উপর জোর দিলেন ॥ এ্যাডামরাল লীহাই 'স্টিমসনের মতামত 
সমর্থন কারলেন । 'কিশ্তু হ্যারিম্যান ফরেস্টারের মতামতের প্রাতি সমর্থন জানাইলেন ॥ 
সভার শেষে স্বয়ং ম্যান রাশিয়ার প্রতি “শক্তনীত” অনুসরণের পক্ষে মত দিলেন । ১ 

৯1 দি আযম্টহটলার কোয়ালশন, পত্ঠা গথগ । 


বমক্রশান্তবের মধ্যে মতা বরোধ | ৪৭৩ 


এদিকে অতলান্তকের ওপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং তাঁর সমথ-করা জামণন 
সামরিক শান্তর 'বনাম্ট এবং সোভিয়েত রাশিক্লার জয়লাভের জন্য শাঞ্কিত হইলেন । 
চার্চল আন্তজর্শীতক অবজ্া 1বশ্লেষণ কাঁরয়া নতুন রণনীতি ও রাজনৈতিক নশাতি 
“বাস্তবতার” ভীঁত্তিতে গিচাপর্কক ইঙ্গমাকিন শান্তর উদ্দেশ্যে সাত দফা নাতির কথা 
ঘোষণা কারলেন । যথা-- 

১. সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত দুনয়ার পক্ষে ভীষণ 'বপদস্বরূপ দেখা গদয়াছে । 

২. তার অগ্রগাঁতির পথ রোধ করার জন্য অবশ্যই আঁবলম্বে একটি নতুন ক্রপ্ট 
খুঁলিতে হইবে । 

৩. ইউরোপে এই নতুন ক্রণ্ট যতটা সম্ভব প:বদকে প্রাতষ্ঠা করিতে হইবে । 

৪. ইঙ্গ-মার্কন সৈন্যবাহিনবর পক্ষে বাঁলিনই হইতেছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ৷ 

&. চেকোশ্রভাকয়ার মনুক্তাবধানে এবং প্রাগে মাকিন সৈন্যের প্রবেশ ফলাফলের 
দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপ্‌ণ হইবে । 

৬. ভিয়েনা ও আস্ট্রয়াকে অবশ্যই পাশ্চমী শক্তিবঙ্গের নিপ্তণাধীনে আনতে 
হইবে । অন্ততঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সাহত সমান আধকারের 1ভীত্ততে ।**- 

৭. গণতান্ত্রিক শাল্তবর্গের সৈন্যবাহনীগুলি োবলগত হওয়ার আগে পুবও 
পাঁশচম ইউরোপের মধ্যে সমস্ত প্রধান সমস্যার মশমাংসা কারতে হইবে এবং এই 
মশম।ংসার আগে আধকৃত জাম্ণানীর কোন অংশ [কিংবা টোটালিটারিয়ান অত্যাচার 
থেকে মত কোন এলাকা পাঁশ্চিমন মিত্রবর্গ কর্তৃক ছাড়িয়া দেওয়া চাঁলবে না ।* 

বলা বাহুল্য যে, এই নশীতিগ্ীল যৃষ্ধ শেষ হওয়ার আগে প্রেসিডেপ্ট রুঅভেল্টের 
ঘাড়ে চাপাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল । কম্তু যুদ্ধোত্তর পাঁথবীতে ইঙ্গ-ম্বার্কন- 
সোভিয়েতের সহযোগিতা ও শান্তিরক্ষার গুরহত্ব বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট এগুলি 
এসনৃমোদনে অস্বীকৃত হইলেন । 1কম্তু রূজভেল্টের মতত্যুর পর প্রেসিডেস্ট দ্ুুম্যানের 
“শন্তনীতির” সুযোগ নিতে চাহলেন চাঁ্চল । 

খা ১০ গ্ী 
«ই জন বালিনে চতুঃশান্তর সেনাপাতিরা জামণানীর পরাজয় সম্পর্কে একটি ঘোষণা- 
পত্রে স্বাক্ষর দিলেন । সেনাপাতদের এই বৈঠকে রূশ-পক্ষ যাঁর যাঁর আঁধকৃত এলাকায় 
্সন্য সরাইয়া নিতে অনুরোধ জানাইলেন । অন্যথা কণ্ট্রোল কাউশ্সিলের কাজকমে: 
বাধা সমষ্টি হইবে বাঁলয়া তরা আশওকা প্রকাশ কারলেন। 

এাঁদকে ই্রহম্যান চাঁচিলের মতামত ও অনুরোধ মানিতে রাজী হইলেন না। কারণ, 
ভাঁর মতে জার্মানীর আধকৃত অঞ্চল সম্পকে রুজভেল্ট চাচিল-স্ট্যালিনের আগেকার 
'চাঁন্ত মানা কাঁরয়াই চাঁলতে হইবে । “অন্যান্য সমস্যার মশমাংসার দাবিতে এই বব 
1নয়া রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া ঠিক হইবে না।, 

অপর পক্ষে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও রুশ আধিকৃত এলাকায় মাঁক্ন সৈন্যের 
“অবচ্ছান বজায় রাখিতে রাজন হইলেন না। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে জামণনীর পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে ঠেকাইয়া 
'রাখিবার জন্য চাচিল চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই । কিস্ত; এই 1বষয়ে মাকিন শীর্ধ 
নেতাদের কাছ থেকে তেমন কোন সমর্থন পাওয়া গেল না। বরং স্ট্যালিনের প্রস্তাব 


শপ তাক 


৯। উইনস্টোন চাঁচল, বন্ড খন্ড, পহ্ঠো ৪০০। 


৪৭৪ দ্বিতশয মহাযদ্ধের ইতিহাদ 


অনুসারে স্থির হইল যে, ৯লা জ:লাই থেকে মিত্রপক্ষণয় সৈন্যদিগকে স্ব স্ব নির্ধারিত, 
এলাকার প্রত্যাহার কারিয়া নেওয়া হইবে । অবশ্য দ্রম্যান আগে স্থির কাঁরয়াছিলেন 
যে, রুশ আধিকৃত অণ্চল থেকে ২১শে জুন মিত্র সৈন্যদেরকে সরাইয়া আনা হইবে এবং 
চাঁর্চলও ট্রম্যানের এই প্রস্তাবে সম্মত দিয়াঁছলেন 1, কিন্ত; স্ট্যাঁলন জানাইলেন. যে, 
ই তারখের মধ্যে সোভিয়েত সেনাপাঁত মার্শাল জুকোভ বাঁল“নে উপাঁস্ছিত থাকিতে 
পারবেন না॥। সুতরাং ১লা জুলাই থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হইল ।- 
ব শী চি 

জার্মানীর পতন এবং ইউরোপের ম্যান্তর পর যে সমস্ত জাঁটল সমস্যা দেখা দল 
তাতে মার্কন যব্তরান্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্বভাবতই ব্রত বোধ কারলেন ॥ 
এজনা তানি মে মাসের শেষের দিকে হ্যাঁর হপাঁকম্সের সাহত পরামর্শ এবং তাঁর 
সাহায্য গ্রহণে উৎসুক হইলেন- যাঁদও তান রুজভেল্টের মত্যুর পর সরকারন পদে 
ইস্তফা 'দয়াছিলেন । এদিকে তাঁর স্বাস্থ্য আগের মতই অত্যন্ত খারাপ ছিল । ককজ্তু 
দ্ুম্যান জানতেন যে, প্রোসিডেন্ট রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন এবং য:দ্ধসংক্রাম্ত নানাপ্রন্সে 
হপাকিন্সের প্রচুর আভজ্ঞতা ছিল এবং সেই আঁভজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান । লঃতরাং 
যুষ্ধ শেষের এই জাঁটল পারাস্থাততে স্ট্যাঁলনের মনোভাব কঃ তা জানবার জন্য 
1তাঁন হপ1কম্সকে মস্কো যাওয়ার জন্য অনুরোধ কাঁরলেন । অবশ্য ট্রম্যানের সঙ্গে 
হপাঁকশ্সের আগেই ঘনিষ্ট পাঁরচয় ছিল এবং অতীতে একসঙ্গে কিছু কাজও করিয়া- 
ছিলেন । সতরাং তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ থাকা সত্ত্বেও ট্রম্যানের অনুরোধ তিনি 
উপেক্ষা কাঁরতে পারিলেন না। ই্রম্যান ও হপাঁকম্সের গভশর দেশপ্রেম এবং তাঁর 
আত্মত্যাগ সম্পকে অবাহত ছিলেন । আধকক্ত ট্রম্যান উপলম্তথি কাঁরলেন যে, রাশিয়া 
সম্পরকে তিনি যতই “শম্তিনশতির” কথা ভাঁবয়া থাকুন না কেন, পরলোকগত রুজভেল্টের 
যে নীতি এতাঁদন ধারয়া আমেরিকায় এবং আমোরকার বাঁহরের পাঁথবীতে জনসমর্থন 
লাভ করিয়া আগসতোঁছিলঃ সেই নদীতি সহসা পাঁরত্যন্ত হইলে তাঁর পায়ের তলা থেকে 
মাটি সাঁরয়া যাইতে পারে । সৃতরাং সোিয়েত-মাকিন সম্পর্ক যাতে সহসা ভায়া 
না যায় এবং আগেকার মত সম্ভাব বজায় থাকে, সেই লক্ষ্য 'নিয়াই দ্রুম্যান স্ট্যাঁলনের 
মতামত জানিবার জন্য হপাঁকম্সকে মস্কো পাসাইবার সিদ্ধান্ত কারলেন । কারণ, তিনি 
একথাও জানতেন যে, এই 1বষয়ে হপাকন্সের চেয়ে যোগ্যতর ব্যান্ড আর কেহই 
নাই )*** 

আশ্চর্য লোক এই হপকিম্স । নাৎসী জামধ্ণানন কতৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত, 
হওয়ার পর জুলাই মানের শেষে হ্যারি হপাকিন্স ( তখনও পীড়িত ) ওয়াশিংটন থেকে 
লণ্ডন এবং লপ্ডন থেকে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে একটি বিমানে চাঁড়য়া উত্তরতম 
বাশিক্লাতে পেশীছিয়াছিলেন এবং সেখান থেকে মস্কো । মস্কোতে স্ট্যাঁলনের সঙ্গে তাঁর 
সাক্ষাৎ এবং আলোচনা ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দদিয়াছিল । এমন 1কি 
বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গমাকিনসোভিয়েতের ফে মহাজোট গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, তার 
প্রথম সমন্তরপাত হইন্লাছল হপাকিন্সের এই দহুঃসাহাঁসক মস্কো যাল্লা থেকে । কাপ্ণ» 
রাঁশয়ার সেই ঘোরতর দার্দনেও তাল রাশিয়ার আত্মরক্ষা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট 
রুজভেল্টের নিকট অনুকূল 'রিপোট শদয়াছিলেন ! 


৯। ম্যান, পৃহ্া, ৩৩৬৩৯ । 


গমন্তরশান্তবগের মধ্যে মতাঁনরোধ ০০ 


এবার আর যুদ্ধ ছিল না । সুতরাং অসংস্থ হপ?কম্সের সা্গনশী ও সহযাত্রী হইলেন 
তি স্তর । ২৩শে মে তান ওয়াশিংটন ত্যাগ করিলেন এবং ২€শে মে সম্ধ্যায় মস্কোতে 
পেশছিলেন । পরাঁদন রাশৃত্র ৮টায় ক্রেমালিনে তিনি স্ট্যাঁলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারলেন ৷ 
প্রারাম্ভক শিষ্টাচার 'বাঁনময়ের পর হপণকম্স স্ট্যাঁলনকে বাঁললেন থে, ইয়াজ্টা সম্মেলন: 
থেকে ফেরার পথে অস্ছ ও রুগ্র রুকজ্ভেজ্ট স্ট্যালিনের উচ্চ প্রশংসা কাঁরয়াছিলেন এবং 
ভাঁবষ্যৎ পথবীর শাম্ত রক্ষার জন্য সোোভিয়েত-মাকন-সহযোঁগিতার উপর জোর 
দিয়াছিলেন । তাঁর আশা ছিল যে, যুদ্ধান্তে তিনি বাঁলনে আবার স্ট্যাঁলনের সঙ্গে 
মালিত হইতে পারিবেন । কিন্তু তাঁর আকাস্মিক মৃত্যুর জন্য তাঁর সেই আশা পূর্ণ 
হইতে পারল না। কিন্তু রুজভেজ্টের নীতির প্রীত মাঁকন জনগণের যেমন আচ্ছা 
ছিল, তেমন যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার অদ্ভূত সাফল্যের জন্য রাশিয়ার প্রাতিও তাঁদের: 
মনোভাব আগের মতই অত্যন্ত অনুকুল । অবশ্য আমেরিকায় একট ক্ষুদ্র গোষ্ভশ 
আছে যারা রহজভেল্ট ও রাশিয়ার বরোধনী । 

গিত্তু প্রেসিডেন্ট ভ্রম্যানের প্রথতাঁনাধরণপে তান স্ট্যালনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরতে 
আপসিয়াছেন রুশ-মাকিন মৌলিক সম্পকণ আলোচনার জন্য, যে সম্পকের ইদানীং 
অবনাত ঘাঁটয়াছে । কন্তু একথাও সত্য যে, রুজভেজ্টের সমর্থকদের সহযো'গতা 
ছাড়া প্রোসডেণ্ট ম্যানের পক্ষে রুশ-মার্কন পহযোগতার নত সার্থক করাও সম্ভব 
নয় ।-- 

এই আলোচনা বৈঠকে সোঁদন সন্ধ্যায় উপপাস্থত হলেন, স্ট্যালিন, মলোটোভ, 
প্যাভলোভ (দোভাষী ) এবং হনপাঁকম্সঃ হািমান ও বোলেন (8০917157075 
দোভাষশ )। 

কঃ চু এ 

এখানে হপাঁকন্সের মস্কো মিশন এবং স্ট্যাঁলিনের সঙ্গে তাঁর বস্তুত আলোচনান 
বণ“না দেওয়া অনাবশ্যক । ₹৬শে মে তারিখ থেকে ৬ই জুন পযন্ত ক্েমালিনে পর পর 
৬ বার যে সমস্ত বৈঠক অনাষ্ঠত হইয়াছিল+ তাতে প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছিল--- 
১. পোলিশ সমস্যা ২. কজ" ও ইজারার প্রম্ন ৩. আজে্টনা (স্যানক্রানসস্কো 
সম্মলেন ) 5. জাম্ণান নৌবহর ও বাঁণজ্য বহরের ভাগ বাঁটোরারা ৫. বালিনে 
( পটসভাম ) শশষ" সম্মেলনের প্রস্তাব ৬. জামণানশর জন্য কন্ট্রোল কাউন্সিল এবং 
৭. প্রশাভ্ত মহাসাগরণয় যুদ্ধ এবং চীন-মাঁকন-সোভিয়েত সম্পক । 

এই সমস্ত সমস্যার আলোচনায় হপাঁক্স ও স্ট্যাঁলন রুশ-মাক্ন মতবৈষম্যের 
মধ্যে যথাসম্ভব সামজস্য [ধানের এবং আপোষ মঈমাংসার চেষ্টা কারিয়াছলেন । 
আলোচ্য বষয়ের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন পোল্যাপ্ড সম্পকে স্ট্যালিন বাঁলয়াছিলেন» 
পোল্যাণ্ড সমস্যার চুড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার কারণ চাঁচ্লি ও বৃটিশ রক্ষণশশীলেরা, 
রাশিয়ার প্রাতি বস্ধূভাবাপন্ন কোন পোল্যান্ড চাহেন না । বরং আগের মত রাশিয়ার, 
বিরুদ্ধে একটা “স্বাস্থ্যরক্ষার বেস্টনা” সংন্ট করিয়া রাখিতে চান । 

কজ"ইজারা সাহায্যের প্রসঙ্গে হপাকম্স স্ট্যাজলিনকে বাঁলয়াছিলেন যে, এই 
সাহায্যদানের জন্যই রাশয়া জয়লাভ করিয়াছে, একথা সত্য নয় । রশ সৈন্যদের 
অপ লড়াইয়ের জন্যই রাশিয়া জয়ী হইয়াছে এবং সরকার মহলে আইনগত কিছু 
১। রবাট ই শেরউড, পত্তা ৮৮৯ 


৪৬ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ভূল-ন্রান্তির জন্য যে সরবরাহ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে সেটা আবার শহর? করা হইবে । 
হ'পকিন্সের রিপোট* থেকে জানা যায় যে স্ট্যালিনের তখনও ধারণা ছিল যে বাি'নের 
যুদ্ধ ও পতন সত্বেও হিটলার, ব্যোরমার, গোয়েবেলস এবং ক্লেবস জাঁবত আছেন এবং 
তাঁরা পলাইয্লা শিরলাছেন ।- 

স্ট্যালিন হপাঁকন্সের নিকট জাতি িকার প্রশংসা কারয়া বাঁলয়াছিলেন যে, মাকন 
যুভ্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া যেমন প্রথম মহাষুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হইতে পারতেন না, 
তেমাঁন "দ্বিতীয় মহাধুদ্ধেও আমেরিকার যোগদান ছাড়া জামণনীর পরাজয় হইত না ।*-* 

স্ট্যাঁলন হপাঁকশ্সের নিকট কথা দিলেন যেঃ ৮ই আগম্ট সোভিয়েত বাহনা 
মাণ্ারয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকবে 'গবং খ্রম্যানের প্রস্তাব অনসারে বার্লনে 
( পটসভামে ) জহলাই মাসের মধ্যভাগে বটিশ-মাঁকিন-সোভিয়েত শষবৈঠকের অনুষ্ঠান 
হইবে । আসলে এই বৈঠকের প্রস্তঃব পাকা করার জন্যই হপাঁকম্সের মস্কো আগমনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । 

জামণানীকে নয়ম্জণ করার উদ্দেশ্যে ষে কন্ট্রোল গাঠিত হইয়াছিল, তাতে সোভিয়েত 
প্লাশিয়ার প্রাতানাীধরূপে মার্শাল জুকোভকে ীনযুন্ত করা হইল--স্ট্যালিন একথা 
হ'পাক*সকে জানাইয়া দিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে তান মন্তব্য 
কারলেন যে, এই বিষয়ে ইয়াজ্টা চান্ত পুরাপাীর মানয়া চলা হইবে এবং জেনারেল 
চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে সমগ্র চীনের এ্রক্য, সাবভোমত্ব ও স্বাধীনতা যাতে অক্ষুপ্ন 
থাকে, তেমন নাতিই অনহসরণ করা হইবে । কিক্তু জাপানী সমরবাদকে ধবংস করার 
জন্য তিনি জাপানের [িঃশতত আত্মসমর্পণ দাবর উপর জোর দিলেন এবং সেই 
প্রসঙ্গে তান মন্তব্য করিলেন যে, জাপান সমরশান্ত যাঁদ ধবংস করা না হয়, তবে, 
অআনাতি-দ্‌র-ভাবষ্যতেই জাপান পুনরায় প্রাতিশোধাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে ।"-" 

দ গু ১ 

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচনা .প্রসঙ্গেই পরাজিত জামণানশকে 'নম্না ষে অজন্ত্ 
সমস্যা দেখা দিয়াছে, হপাঁকম্স স্ট্যাঁলিনের 'নকট সে কথাও উল্লেখ কারলেন এবং তাঁকে 
স্মরণ করাইয়া দিলেন বে, কিছ দিন আগে 'তাঁন (স্ট্যাঁলন ) একটা বন্তৃতায় 
বাঁলয়াছিলেন ষেঃ তান জাম্মানীকে খণ্ডনের (৫15735107961005101) পক্ষপাতশ নন । 
পম্তু তেহরান ও ইয়াজ্টার শরষসম্মেলনে স্ট্যাঁলন জার্মানী সম্পরকে যে সমস্ত মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, তাঁর অধহনতন বন্তৃতা কিল্তু সেগ্ীলর াবপরশত । জবাবে স্ট্যালিন তাঁর 
বন্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, ইয়াজ্টা বৈঠকে জাম্ণানী সম্পকে তাঁর সংপাঁরশ 
অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল । 1বশেষতঃ ব:টিশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাস্টরমস্তর ইডেন 
বাঁলয়াছিলেন যে, যখন আর কোন উপায় খ:জয়া পাওয়া যাইবে না, একমান্ত তখনই 
শেষ পন্থা ?হসাবে জার্মাননকে খণ্ডন করা হইবে ॥। অবশ্য এই আলোচনা হইয়াছিল 
ণ্ডনে এবং সেখানে তখন মাকিন রাষ্ট্রদূত 'মিঃ উইনাপ্টও উপপাম্ছত ছিলেন । 1তানও 
ইডেনের বন্তব্যের বিরুদ্ধে কোন আপাতত তোলেন নাই । সহতরাং স্ট্যালনের ধারণা 
হইয়াছিল ষে, বৃটেন ও মাঁকিন যু্তরাষ্ট্র উভয়েই জার্মানীকে খণ্ডনের গবরোধন । 
হ'পাঁকম্স এর জবাবে স্ট্যালিনকে বুঝাইলেন যে» এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন চডড়াস্ত 
ইসন্ধাস্ত গৃহীত হয় নাই এবং মাকিন বুস্তরাষ্ট্র এই প্রশ্নাটকে খোলা রাখিয়াছেন । তিন 


সক সি স্প্রে 


৯ পুবেদ্ধিত পৃজ্তক, পক্ঠা ৮৯২। 








গমণরশাশ্তবগের মধ্যে মতাঁবরোধ ৪৭. 


প্রধানের আগামী বৈঠকে নিশ্চয়ই এই বিষয়াট আলোচিত হইবে । কিন্তু ইতিমধ্যে 
স্ট্যালনের এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, মাকি'ন যব্তরাম্ট্র জাম্ণানণকে থণ্ডনের 
গিবরোধী । বরং অবস্থাটা বপরশত হইতে পারে । তিন 'মন্্রশান্ত আগামস শশষ বৈঠকে 
জার্মানীর সমস্যা ও খশ্ডনের বিষয় 'নিয়া নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে চূড়াস্ত মণমাংসায় 
পেশছিবেন- এই আশা ব্যক্ত করিলেন হপাঁকশ্স । যুদ্ধবন্দী সংক্রাম্ত এক প্রশ্নের জবাবে 
মার্শাল স্ট্যালিন বাঁললেন যে, তান ঠক স্যা্নীদদন্টভাবে অবগত নন । তবে, তাঁর, 
ধারণা রাশিয়ার হাতে প্রায় ২৫ লক্ষ যুম্ধবন্দী আছে । এর মধ্যে ১৭ লক্ষ জামণন আর 
বাক সব রুমোনয়, ইতালশয়, হাঙ্গেরীয় প্রভাতি ।* 
ং ০ ণ্ং 


হ'পাঁকম্সের মস্কো পরিদর্শন ও স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা মোট্রামহাট সাক 
হইয়াছিল এবং তখনকার মত রুশ-মাঁকন সমঝোতার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল ৷ কারণ, 
মোটামুটি এই আলোচনার উপর 'ভাত্ত কাঁরয়াই জুলাই মাসের মধ্যভাগে পটসডাম 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । ১২ই জুন হপাঁকম্স ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
পরাদিন তান সকালে প্রোসিডেন্ট ছ্ুম্যানের সঙ্গে প্রাতঃরাশের টৌবলে যোগ 'দলেন এবং 
ট্রম্যান তাঁকে মস্কোর সাফল্যের জন্য আন্তাীরক আঁভনম্দন জানাইলেন এবং পটসডামের 
আসন সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ কাঁরলেন । একম্তু হপাঁকন্স নানা 
কারণে রাজগ হইতে পাঁরিলেন না । 

হপকিন্সের এই সমস্ত কুটনোৌতক সাফল্য ও রুজভেম্টের সঙ্গে বম্ধৃত্বের জন্য 
অনেকেই তাঁর প্রাত ঈষাশ্বিত ছিলেন এবং সমালোচকেরা তাঁকে “হোয়াইট হাউজের, 
রাসপুাটন” বাঁলয়া 'দ্রুপ করিতেন । কিজ্ঞ সোভিয়েত-মাকিনি সম্পর্কে ইতিহাসে, 
?তাঁন রাঁজভেল্টের পরেই স্মরণীয় কণর্ত কারয়াছিলেন । এই প্রসঙ্গে সমর-সচিব, 
হেনার 1স্টমসন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কডে'ল হালের সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য ছিল । 


»। শেরউড, পৃত্ঠা ৯০৪-৬ । 


দশম পর্ব 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


পটসভাম সম্মেলন--(১) 


ইউরোপীয় কুটনৈতিক পটভূমিকায় 


খমন্রপক্ষের তিন শশষস্থছানীয় নেতাদের মধ্যে পটসডাম কংবা বাঁলন সম্মেলন 
সবচেয়ে দীরঘঘ্ছায়শ হইয়াছিল । ১৭ই জুলাই থেকে ইরা আগস্ট, ১৯৪৫ পযন্ত এই 
সম্মেলন অনু্ঠিত হইয়াছিল এবং অজন্্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা হইর্লাছিল॥। িম্তু 
খ্যাত মাঁরক্কন প্রাতিহাসক হাববট ফঈীজ তাঁর পটসডাম সম্মেলন সংক্রান্ত পুস্তকে 
€( পন্ঠা ১৩৬ ) 'লাখিয়াছেন ষেঃ এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১৬ই জুলাই । 
শকম্তু স্ট্যাঁলন “মৃদহ হৃদরোগে* আক্াস্ত হওয়ায় সম্মেলন একাঁদনের জন্য 'পছাইয়া 
শগিয়াছিল । স্ট্যাঁলিন এজন্য প্রোসডেম্ট উ্রম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া দ:ঃখ প্রকাশ 
কাঁরয়াছিলেন 'এবং বাঁলয়াছিলেন যে, তাঁর ছিাকিৎসকরা তাঁকে আকাশপথে উীঁড়তে 
নিষেধ কারয়াছিলেন, তাঁর 'লাংসের দুবলতার জন্য” । একন্তু আসলে 1তাঁন হৃদরোগে 
ভুঁগিতোছিলেন ॥” 

মহায-দ্ধের কুটনৈোতিক ইতিহাসে পটসডাম সম্মেলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের 
সংষ্টি করিয়াছে । কারণ, অন্যান্য বহহ প্রশ্নের মধ্যে এই সম্মেলনে জামশানন, পোল্যাণ্ড, 
পূব ইউরোপ জাপান ও এ্র্যাটম বোমা এবং জাপানের 'বরুদ্ধে রাশিরার যুদ্ধ 
ঘোষণার প্রস্তাব ইত্যাদি প্রাধান্য অজ“ন কারয়াছিল ।-*. 

রাজধানখ বালিনের অনাতিদ্‌রে (মাইল ২০।২৫ দূর ) পটসডাম কেবল আঁভজাত 
শহর নয়, জার্মান সামারক শান্তর অন্যতম উৎসস্বরুপ । অর্থাৎ ইম্পিরীয়েল জার্মান 
'কাইজারের আমল থেকে তার খ্যাত । এই শহরের 'বখ্যাত 'সাঁসাঁলয়েনহোফ প্রাসাছে 
(002০1116171)01 79.1০০) সোভিয়েত ইউনয়নঃ মার্কন ঘস্তরাম্ট্র ও বৃটেনের রাজনৈতিক 
ও সামরিক প্রধানগণ যে আলোচনা সভায় মালত হইয়াছিলেন, তার । দররপ্রসারী 
ফলাফল মহাযুদ্ধের পরবতীকাল পষ্ন্ত প্রাতিফালিত হইয়াছিল 1* 

প্রথম মহাষহদ্ধের সময় কাইজার (জার্মান সম্রাট ) "দ্বিতীয় উইলহেলম তাঁর 
শসংহাস্নে উত্তরাধিকারী যুবরাজ বা ক্রাউন 'প্রন্সের জন্য এই 'সাঁসাঁলয়েনহোফ 
প্রাসাদ তৈরণ কাঁরিয়াছিলেন ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সালে । কাইজারের রাজদরবারের 
একজন খ্যাতনামা হ্ছপ্পাতি-শিজ্পন ইংলশ্ডের পল্লঈভবনের (ইংালশ কানা হাউজ ) 
কায়দায় বা স্টাইলে এই নয়নলোভন এবং এ*বর্শালী আরামদায়ক প্রাসাদ নরমণ 
কারয়াছিলেন । সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন আঁজকার তুলনায় জিনিসপত্রের 
দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা তখন, এই প্রাসাদ নিমনণে ও সম্জশকরণে খরচ পাঁড়য়াছিল ৮০ 
লক্ষ স্বণ" মাক । এই প্রাসাদে ১৭৬1ট কক্ষ বা রুম আছে এবং এর প্রত্যেকাটর অভ্যন্তর 
. * ৯৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে গ্রন্ছকার কর্তৃক 'দ্বিজখরবার আমণন গণতান্তিক রাজ্ট্র বাজি ডি. আর. 
পারন্রমণের সময় পটসডামের সেই িবখ্যত সম্মেলন-্ছান সস্তশক পাঁরদশনের সুযেগ হইয়াছিল। 
--লেখক। 


"পউসডাম সম্মেলন---১ | ৪৭৯ 


ভাগই রাজকণয় সাজসব্জায় ও বণণঢ্য সুষমায় অপূর্ব ছিল । যুবরাজ উইলহছেলম 
ফন হোহেনজোলানের বসবাসের জন্য এই পল্লী প্রাসাদপুরীর উদ্বোধন হইয়াছিল 
৯৯১৭ সালের শরৎকালে- যখন মহাবুদ্ধের ফলে সাধারণ প্রজাপু্ঞ্জের কষ্টের সীমা 
ছিল না। ১৯১৮ দালের নভেম্বর বিপ্লবের পর পটসডামের এই রাজপ্রাসাদকে রাম্দ্রীয় 
সম্পাত্ততে পাঁরণত করা হইয়াছিল । িকম্তু ১৯২৬ সালে পুনরায় সম্রাট পাঁরবার বা 
বলাজবংশের সম্পাত্তিগ্ীল এক 1বশেষ আইন বলে হোহেনজোলান পারিবারের হাতে 
ফেরৎ দেওয়া হইল । একদিন 'প্রম্স বা যুবরাজের পাঁরবারবর্গ ১৯৪৫ সালের মার্চ 
মাসে এই সুরম্য প্রাসাদ থেকে যাবতীয় মূল্যবান এবং অস্থাবর সম্পার্ত ও দ্রব্যাদসহ 
'পাঁশ্চিম জার্মানীতে চাঁলয়া যান | 

সাম্রাজ্যবাদী জার্মাননর যুম্ধবাজ শান্তর শেষ “রাজকণয় প্রাতানাধ” যে 
সোৌসাঁলয়েনহোফ প্রাসাদে এতাঁদন সাড়ম্বরে বাস কারিতোছিলেন, বালিনের পতনের পর “ 
সেই প্রাসাদেরই কক্ষে পরাজিত জাম্ণানীর ভাগ্য ধারণের জন্য 'বজয়ন শান্তবগের 
পতন প্রতনাধর এীতিহাসিক বৈঠক অন্াম্ঠিত হইল । সতরাং গনঃসন্দেহে এটা 'ছিল 
নাৎসীবাদ ও সামারকবাদের আত্মসমর্পণের প্রতীকের মত 1, 

শটসডাম সম্মেলন সরকার্লী দাঁললপন্রে অনেক সময় বার্লন কনফারেন্স নামেও 
আভাহত হইয়াছে । প্রাসাদের লাল কার্পেটপাতা সুবহৎ কক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল ॥। একটি বহৎ গোল টোবিলের উপর তিন্‌ প্রধান 'মিল্রশান্তর তনাঁট রাম্ট্রীয় 
পতাকা একাঁট শ্বেত পাথরের স্ট্যাশ্ডে সাণ্জত ছিল । এই পতাকাগনীল যেভাবে 
স্ঙ্জিত ছল, তন প্রধানের নেতারা স্ব স্ব ডেিগেশনের নায়করূপে গোল টোবিলের 
চারপাশে সেভাবেই আসন গ্রহণ কারয়াছিলেন । টোঁবলের ডানপাশে স্থান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন সোভিয়েত নেতা জে. ভি- স্ট্যালিন এবং পররাম্ট্রমন্ত্র ভি.এম. মলোটোভ । 
বাঁদিকে ছিলেন বাটশ ডেলিগেশনের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী চাল ও পররাস্ট্র মন্ত্রী 
ইডেন--১৭ই জুলাই থেকে ২৫শে জুলাই পর্স্ত মোট ৯টি আধবেশনে । ইতিমধ্যে 
ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অন:ত্ঠিত হওয়ায় রক্ষণশীল দল পরাজিত হইয়াছিল ( যাঁদও 
চাঁচ“ল এবং স্ট্যাঁলন উভয্লেই জয়ের আশা করিয়াছলেন )।॥ সুতরাং চাঁচলের বদলে 
নেতারূপে যোগ 'দলেন শ্রামক দলভুন্ত প্রধানমন্ত্রী এ্যাটএজল ও পররাষ্ট্র মন্ত্র বোভন । 
তাঁরা ২৮শে জুলাই থেকে রা আগস্ট পধস্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন । 
অবশ্য সম্মেলনের গোড়া থেকেই শ্রাীমক দলনেতা এ্যাটএঁল বরোধশ পক্ষের নায়করপে 
চাঁচলের সঙ্গে “পর্যবেক্ষক” হিসাবে উপস্থিত ছিলৈন । প্রধান প্রবেশ পথের বিপরীত 
ঈদকে টোবিলের সামনে বাঁসয়াছিলেন মাকি“ন যুক্তরান্ট্রের ডোলিগেশনের নায়ক প্রোসিডেপ্ট 
ট্রম্যান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্র বান্নস্‌ ॥ এরা ছিলেন স্ট্যালিনের ডান 'দিকে । 

এর আগে ইয়াল্টাতে তিন প্রধানের (স্ট্যাঁলিন, চাঁ্চল ও রুজভেল্ট ) চুক্তি অনুসারে 
ফ্রা্সকেও জামণনীর অংশাবশেষ দখল ও নিয়ন্ত্রণের আধকার দেওয়া হইয়াছিল । 
সেই চুন্ত অনুসারে ফরাসী সরকারের প্রাতিনাধরণপে মারস ডিজে (11507895 
75120) এই সম্মেলনে উপাঁস্থত ছিলেন । 

এই সম্মেলনের রিপোর্টিং সম্পকে একাঁটি চমকপ্রদ তথ্য এই ফে, পরবতন“কালে 
বান মাঁকন বস্তরাণ্ট্রের প্রেসিডেপ্টরূপে বিম্বখ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই 

৯৪ জজ ডি. আর. কর্তৃক প্রকাশিত পউসভাম সংক্রান্ত পুস্তিকা থেকে । 


8৮০ ছিতায় মহায-ম্ধের ইতিহাস 


পরলোকগত ( আততায়শর গুলিতে নিহত ) জন এফ কেনেডি এবং 'বখ্যাত সোভিয়েত 
লেখক বোশরস পলেভয্ স্পেশাল রিপোর্টার 'হসাবে পটসডামে উপ্পাস্থত ছিলেন ॥ 
সময় সময় ৫০ জন পযন্ত বৈদোশক সাংবাদিক এই সম্মেলনের 'রপোট' করার জন্য 
উপ্পাস্ছত থাঁকিতেন এবং তাঁরা অবস্থান কারতেন উপরের 'ছ্বিতল কক্ষের অকেন্ট্রা রূমে । 
তখন সবেমান্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে । সহতরাং ব্যাপক ধৰংসকাণ্ডের মধ্যে বাসম্ছানের 
খুব অসহীবধা ছিল । এজন্য কনফারেন্সের প্রাতিনাধিদল বালি“ন-পটসভামের মধ্যবতী 
১২ মাইল দূরে ব্যাবেলস-বার্গের কয়েহণটি ভিলাতে বাস করিতেন । বকিল্তু স্থানীয় 
হোভেল নদণর উপর অবাস্ছিত সমস্ত সেতু ধ্বংস হইয়া 'গিয়াছিল । এজন্য সোভিয়েত 
বাহনীর হীঞ্জনীয়াররা এই সম্মেলনের জন্য তাড়াহূড়া কারয়া পণ্টুন রীজ তৈয়ার 
কর্পিয়া 'দিয়াছলেন বাভন্ব ডেলিগেণশনের সোসালয়েনহোকফ প্রাসাদে যাতায়াতের জন্য" 
পটসডাম সম্মেলনে যোগদানের জন্য মাঁকন সরকারের পক্ষ থেকে প্রেইসডেন্ট 
ট্ম্যানের ওয়াশংটন-বার্লন যাতায়াতের জন্য ক বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা 
অবলম্বন কাঁরতে হইয়াছিল, সেকথা ছ্রমযান তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে (২১তম 
অধ্যায় ) অত্যন্ত হুণ্টচিত্তে বর্ণনা করিয়াছিলেন । (বোধ হয় প্রোস্িডেষ্ট হিসাবে নূতন: 
আঁভজ্ঞতার জন্যই 1তাঁন এত উল্লাসত হইয়াছিলেন । ) মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 
যখন ওয়াশিংটনের বাইরে যান, তখন সাধারণ অবহ্থাতেই তাঁর 'নরাপত্তা ও কাজকর্মের 
জন্য বিশেষ ধরনের অনেক ব্যবস্থা অবলাম্বত হইয়া থাকে । সতরাং তান যখন 'বভিন্ন 
রাস্ট্রের শষস্ঘান"র ব্যান্তদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য--ীবশেষভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থাক্ 
আমেরিকার বাইরে যান, তথন তাঁর গমনপথ ও গম্তব্যস্থলের জন্য এমন সমস্ত ব্যাপক 
ও অদ্ভুত ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে যে, তার বর্ণনা দেওয়া 


কঠিন ।॥ ছুম্যান স্বয়ং িখিয়াছেন £ 
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প্রেসিডেন্ট যেখানেই ধান 'কংবা যেখানেই থাকুন না কেন, হোয়াইট হাউজের সঙ্গে 
আবিলম্বে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে । বহ? সরকারী কম্ণচারী ও 
আঁফিসারের কম“ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠিয়া থাকে । পটসডাম সম্মেলনের জন্য ক্যাঁবনেট 
আফসার ও রাষ্ট্রদ্তবৃন্দঃ সেনানশমণ্ডলীর প্রধানগণ» হোয়াইট হাউজের স্টাফ এবং 
পররাষ্ট্র, আম নৌভ ও বমানবাহনীর প্রধানগণ ট্রেজার ও গোয়েন্দা বিভাগের 
'কমণচারীগণ প্রমুখ সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হইয়াছিল। সংক্ষেপে বলা যাইতে, 
পারে যে, সম্মেলনের ন্ায়িত্বকালের জন্য একটি ছোটখাটো “হোয়াইট হাউজ” গাঁড়য়া 
তুলিতে হইয়াছিল । গোয়েন্দা [ভাগের কিংবা £সক্রেট সাভসের লোকেরা সমস্ত 
রাস্তা, ধানবাহন এবং প্রোসিডেস্টের অবাসম্ছল ইত্যাদ পুদ্খানুপহগ্খভাবে পরপক্ষা 
কারয়া থাকেন । লপ্ডন, মদ্কো এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যাতে আবচ্ছিল্নভাবে এবং 
আবলম্বে দুততম বোগাযোগ ও বাতা আদান-প্রদান ঘটানো যাইতে পারে, তেমন 


পটসডাম সম্মেলন--১ ৪8৮৯ 


বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে । আধিকম্তু প্রোসডেণ্টের সরকারী কাজকম" পারিচালনার 
যাতে 'বন্দুমান্ত্ বিদ্ও না ঘাঁটিতে পারে, তেমন 'ন়াখ*ত ব্যবস্থা অবলাম্বত হইয়া থাকে । 
জামণনীর রুশ আধকৃত এলাকায় এই গুরহত্বপুর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল । ১ 

প্রোসডেণ্ট ভ্ুম্যান এবং তাঁর দলবল দুইখানা যস্ধজাহাজে আমোরকা থেকে 
অতলাভ্তক মহাসমদ্র পাঁড় "দিয়া ইউরোপের এস্টোয়ার্প বন্দরে পেশীছিলেন ৩৩৮৭ 
মাইল আঁতক্রমণের পর ॥। বলা বাহুল্য যে, প্রেসিডেস্টের বৃহৎ রণতরী “আগস্টা”তে 
বাহ্পাথরর সঙ্গে যোগাযোগের এবং সম্মেলন সংক্লাস্ত কাজকম” পাঁরচালনার সমস্ত 
ব্যবস্থাই ছিল ॥। তাঁর এই সমুদ্র পাড় দয়া এশ্ট্রোয়াপে পেশছিতে ৯ দিন সময় 
ল্াগিয়াছিল ॥। ( সমদ্দ্রযান্রার কিছু পথ ইউরোপের 'নকটবরতাঁ এলাকায় মাইনের ভয়ে 
খহব ধীরগাঁততে অন:চ্ঠিত হইয়াছিল ) সেখান থেকে তানি গিমানযোগে বালিন ও 
পটসডাম পেশাছিলেন ॥ - 1বাভিন্ন ডোলিগেশনের অবস্থানের সব্যবস্থা করা হইয়াছিল 
বাঁলনের দাক্ষিণ-পুঝে বাবেলসবার্গ শহরে । সোভিয়েত বাহন? এবং নিরাপত্তা 
রক্ষীদলের পক্ষ থেকে শখবনেতা ও তাঁদের সহকমশর্দের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত প্রকার 
ব্যবস্থাই অবলাম্বত হইয়াছিল ! আমন্ত্রক হসাবে এজন্য সো1ভয়েত রাশিয়াকে গভশর 
দাঁয্ত্ব বহন কাঁরতে হইয়াছিল । শশষনেতা ও তাঁদের সহকমর্দের জন্য ইয়াজ্টা 
সম্মেলনের অনুরূপ ব্যবজ্ছা অবলাম্বিত হইয়াছিল । 

নী ধা সাং 

১৭ই জুলাই, ১৯৪৫, অপরাহ্ 1সাসালয়েনহোফ প্রাসাদে পটসডাম সম্মেলনের 
আঁধবেশন শুরু হইল । স্ট্যালনের প্রস্তাবক্রমে ও চাচি“লের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট 
ট্রম্যান সম্মেলনে সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করিলেন । 'তাঁন মাকিন প্রাতানাঁধ- 
মণ্ডলদর পক্ষ থেকে যে কম“সচশী পেশ কারিলেনঃ তার মম“ এই-- 

৯. প্রান্তন শত্রু রাজ্দ্রগুলের সঙ্গে শ্মাজ্তসাম্ধর খসড়া রচনার জন্য পররাশ্ড্র 
মন্বনদের একট কাউীশ্সিল গঠন । 

২. জাম্ণানী সম্পর্কে মিত্রপক্ষের পালাঁস 'নর্ধারণের জন্য মহলনগতি 
স্ছিরবীকরণ । 

৩. মঠীস্তপ্রাপ্ত ইউরোপ সম্পকে ইয়াজ্টা সম্মেলনের ঘোষণা কাষকক্ষেত্রে রপায়ণ | 

৪. ইতালশীর সঙ্গে যুম্ধাবরাতির শর্ত সহজতর করণ এবং ইতালণীকে রাস্ট্রপুজের 
সংগঠনের সদস্যর্পে গ্রহণ । 

সোভিয়েত ডোঁলিগেশনের পক্ষ থেকে-_ 

১, জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি সম্পকে আলোচনার 
প্রস্তাব করা হুইল । 

২. জামণনীর প্রান্তন তাঁবেদার রাষ্দ্রগুলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পক পুনরায় 
স্হাপন । - 
৩. সিরিয়া ও লেবানন সমস্যার এবং 

৪. ক্রাণ্চোর স্পেন ও অন্যান্য প্রশ্নের মশমাংসার দাবি করা হইল ॥ 

বৃটিশ ডে?লগেশন তাঁদের কম“সচতে পোল্যাড ও যুগোশ্সাভিয়্ার সমস্যার 
মশমাংসা দ্যাব কারলেন । 
৯। আুম্যান--প্রথম খন্ড, প্ঠা৩৬৭-৬৮ । 

হব, মহা (২য়)--৩১৯ 


৪৮২ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


গ্রই সমন্ত কম“সচগর সংশ্লিষ্ট বহত প্রশ্ন নিয়া পটউসডাম সম্মেলনে বহু তকণিবিতর্ক 
ও গবতস্ডার স-ষ্টি হইয়াছিল । তবে? আঁধবেশনের গোড়াতেই মাঁকনন প্রস্তাব অনুযায়ণ 
পররাস্ট্রমম্তরীদের যে কাডীম্সল গঠিত হইল, সেই কাজটা ছিল গুর-ত্বপত্ণি কম“সচৌর 
অন্যতম । কেননা, যুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় মহাদেশে অনেক জাঁটিল প্রশ্নের উদ্ভব 
হইয়াছিল এবং এজন্য শাক্তিসম্ধির খসড়া লচনার প্রয়োজন ছিল সবাঁধক । প্রধান 
পণ্শান্ত- সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিন যনুস্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রা্স ও চীনের পররাস্দ্ৰ 
মন্তীদের নয়া যে কাউীশ্সল গঠিত হইল, তার উপর দাঁয়ত্ব দেওয়া হইল ইতাল*, 
রুমানয়া, বৃলগেরিয়া, হাঙ্গের ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে শাভ্তসান্ধর খসড়া রচনা ও 
রাস্ট্রসত্ঘে তা পেশ করার জন্য । যাঁদ জামণনীর জন্য কোন উপধতুন্ত গবন“মেন্ট গঠিত 
হয়, তবে সেই গবনমেন্টের জন্যও শা্তসাম্ধর একটা খসড়া রচনার প্রস্তাব করা হইল ॥ 

পররাষ্ট্রমষ্ত্ীদের এই কাউ:ঃশ্সল বুদ্ধোত্তর ইউরোপের অনেক সমস্যা মঈমাংসার 
পক্ষে খুব সহায়ক হইক্সাছিল। অবশ্য এই কাউীন্সল গঠনের আগে “ইউরোপণয় 
প্রামশর্দাতা কাঁমটি”র কাষকলাপও গববেচনা করা হইয়াছিল । ১৯৪৪ সালের 
জানয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস পর্স্ত এই কাঁমাঁট অনেক মূল্যবান কাজ 
কারগ়াছিল- যেমন, ১২াট চুন্তপন্রনের খসড়া তৈরী করা হইয়াঃছল, জামণানগর নঃশর্ত 
আত্মসমর্পণের প্রস্তাব রচনা কাঁরয়াছল এবং জার্মাননতে ও আস্ট্রয়ার 'মন্রপক্ষের 
দখলন্যারর এলাকা 'নার্দন্ট করিস্াঁছিল এবং সেই সঙ্গে মিন্রপক্ষের তরফ থেকে এই দুই 
দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাটাইবার জন্যও একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছিল । 

ইউরোপীয় পরামশদাতা কাঁমাটির এই সমস্ত কাজ মন্রপক্ষের নেতাদের 'িনিকউ 
সন্তোষজনক বাঁলয়া বিবোচিত হইয়াছিল । অতঃপর বাঁলন ও 1ভয়েনার জন্য নতুন 


কাউন্সিল ও কমিশন গঠিত হওয়ায় ইউরোপশর পরামশণ্দাতা কামটি বাতিল কাঁরয়া 
দেওয়া হইল । 


৪ ব্ চে 


পূবেই বলা হইয়াছে যে, পটসডাম সবচেয়ে দীর্ঘ কুটনোতিক সম্মেলনের অনুহ্ঠান 
হইয়াছিল এবং যাঁদও তন প্রধান শা্ত মধ্যে বাহ্যতঃ একটা এক্যের রুপ রাখা 
হইয়াছিল, তথাপি িবরোধ ও মতান্তর হইয়াছিল ঘথেম্ট এবং খই দীঘ“তম সম্মেলনের 
আলোচ্য 'বষয়ও ছিল অনেক রকমের । সম্মেলনের শেষে ২০ পন্ঠোব্যাপশ যে দশর্ঘথ 
ইস্তাহার প্রকাশত হইয়াছলঃ সেই দাঁললাট ১৫1ট খণ্ডে িভন্ত ছিল । যথা-_-১৬. 
মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনা, ২* পররান্দ্র মন্ত্রীদের কাউীশ্সল গঠন, ৩. জার্মান, 
৪. জার্মানসর কাছ থেকে ক্ষাতিপূরণঃ &* জামণানীর নৌবহর ও বাণজ্যবহর, 
৬. কোিসবার্গ, ». যদ্ধাপরাধনদের প্রন্ন, ৮. আসিয়া? ৯. পোল্যাণ্ডঃ ১০, শাক্তি- 
 সাঁম্ধগ্ীলর খসড়া এবং ইউ. শ্রন. ও-'র সদস্যপদ+ ১১০ ট্রাম্টিশিপ বা আছাগাঁরর অধশন 
ভুখণ্ডসমূহঃ ১২. রুমানিয়া, বুলগোঁরয়া ও হাঙ্গেরীর 1মতপক্ষীয় নিয়ণতরণ কাঁমশনের 
পদ্ধাতির সংশোধন, ১৩. জার্মান বাসিন্দাদের অপসারণ, ১৪. সম্মেলনের গমন্রপক্ষণয় 
সেনাননমণ্ডলগর প্রধানগণের আলোচ্য সামরিক সমস্যাসমূহ এবং ১৫. প্রাতীনাধ- 
মণ্ডলীর তাগলকা । 

শটনস্ডাম সম্মেলনের মোট ১৩টি পুণণঙ্গ আঁধিবেশন হইয়াছিল এবং উপরে বার্পত 
ধিষয়গীলর দীঘ“ তাজিকা ছাড়াও কতকগ্যালি কমিটি ও সাবকমাটিতে আরও বহু 


“পটসডাম সম্মেলন--১ ৪৮৩ 


শবষয় আলোচিত হইল্লাছিল । 'বশেষতঃ জাপানের মত গুরত্বপূর্ণ বিষয় সম্পকে 
দণর্ঘ ইস্তাহারে দকছ উল্লেখ গল না। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া তখনও জাপানের 
াবরদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না। এবং সামারক গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে পরমাণাবিক 
বোমা সম্পকে ীবন্দুমান্র হীঙ্গতও ছল না। 
সম্মেলনে জার্মানীর সন্সস্যা স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল । বাঁলনে ৫ই 
জনের স্বাক্ষারত চুক্তি অনযায়ী পরাজত জার্মানীর শাসন ও পাঁরচালনা কিংবা 'বালি- 
ব্যবস্থা সংকান্ত সব“ময়ক্ষমতা দখলকারণী চার শান্তর হাতে আঁপত হইল । "কম্তু এই 
চড়াস্ত ক্ষমতা সত্বেও আধকৃত জামণনী 'মন্রশান্তবর্গের কাহারও রাজ্যের অন্তভূর্ত হইল 
না। 'কম্তু জাম্ণন? চতুগঃ্শান্তর দখলদারর মধ্যে গবভন্ত হইল এবং সোভিয়েত 
'দখখলশকৃত এলাকা থেকে ইঙ্গমাকিন সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হইল ॥ 
যাঁদও লালফৌজের হাতে বাঁলনের পরাজয় ও .পতন ঘাঁটয়াছিল, তথাপি 
'শহরতলীসহ বৃহত্তর বার্লনও চতুঃশান্তর দখলে গেল এবং দখলদার শান্তগুঁলির 
মধো বার্লন পূর্বে ও পাঁশ্চমে 'বিভন্ত হইল । অবশ্য বারন একাম্তরুপে পূব 
জাম্ণানীর (বতর্মান জার্মান গণতাধম্ত্রক প্রজাতন্ব বা জি. ডি. আর. ) ভৌগোলিক 
সীমানার অন্তভূন্ত ছিল । পাঁশ্চম জামণানীর সধমানা থেকে তার দুরত্ব ছিল ১৯১০ 
মাইল । মত জার্মানীর শাসন ও পাঁরচালনার জন্য চতুঃশাস্তর সেনাপাঁতদেরকে নিয়া 
যে কন্ট্রোল কাউন্সিল গাঁঠত হইয়াছিল, তার সদর দপ্তর প্রাতষ্ঠিত হইল বালনে এবং 
'মাঁকনঃ বৃটিশ ও ফরাসঈ সৈন্যরাও পশ্চিম বাঁলনে ঘাঁটি স্থাপন কারিল, যেমন-- 
পৃব বাঁলনে লালফোৌজের ঘাঁটি প্রাতাষ্ঠিত হইল । জার্মানীকে গণতা্ল্িক রাস্ট্ে 
পারণত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার 'হিটলারী ও নাৎসন সংগঠন, নানা প্রকার নামধারণ 
'আধাসামরিক সংস্থা, গেস্টাপো ও অন্যান্য গোয়েন্দাচক্র, মিলিটারণী স্কুল, নাৎসী পাট 
এবং জেনারল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলী ও সামঠিরক সংচ্হা প্রভাতি বাতিল ও বেআইনশ 
বাঁলয়া ঘোঁষত হইল । সম্মেলনের শেষ প্রচারত ইস্তাহারে আরও বলা হইল যে, 
জামশানী থেকে সামারকবাদ ও নাৎসশবাদের সম্পণরপে উচ্ছেদ ' ঘটানো হইবে এবং 
ভাঁবষ্যতে আর কোনাদন জার্মানধ যাতে কোন প্রাতবেশীকে আক্রমণ ও পহীথবীব্যাপণী 
শান্তি শ্ট কাঁরতে না পরে তার জন্য যে কোন উপযস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে । 
তবে, জাম্নানীতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতাঁন্তক পাটিগুীলকে 
'সভাসামাতি করার আধকার দেওয়া হইবে: শক্ত মনোপাঁল, ট্রাস্ট, 'সিশ্ডিকেউ 
ইত্যাদির মারফৎ যে অর্থনোতিক শান্ত এতদিন কেন্দ্রু'ভূত ছিল সেগাল ভাঙ্গয়া দেওয়া 
হইবে 1১ | 
 কিস্তু জাম্ণানীকে চতুঃশান্ত দখলদারতে পাঁরণত করার প্রস্তাব সত্বেও প্রকাশিত 
ইন্তাহারে 'িল্তু জার্মানীর পার্টিশনের বা 'বিভস্তকরণের কোন উল্লেখ ছিল না । 
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৬1 দি এ্যাশ্ট-হিটগার কোরাঞিশন, পরতো ৪০৪-৪০৬ | 
হি. 8 48195210097 52161) 72০ 912. 


8৮৪ স্বিতশয় মহাধৃম্ধের হীতিহাক্গ 


অর্থাৎ জামণন্নাকে বিভভ্তকরণের যেমন উল্লেখ ছিল না- তেমাঁন কোন কেন্দ্রীয় 
জামণন সরকার গঠনের প্রশ্নও ছিল না। তবে, মিত্রশাস্তবর্গের কন্ট্রোল কাউঁশসিলের 
অধীনে জামণানীর কত কু কেন্দ্রীয় প্রশাসানক বিভাগ বজায় রাখার কথন 
হইয়াছিল । 

পিকম্তহ জামণানসকে খণ্ডন করা না-করা সম্পকে” 'মন্রশীন্তবর্গের মধ্যে নানা বৈঠকে 
নানা ধরনের প্রস্তাব ও 'বতক হইয়াছিল এবং মত্রশান্তির শশর্বনেতারা চাঁচলিঃ' 
রৃজভেজ্ট (পরবততাঁকালে ইমান ) ও স্ট্যাঁলিন াজেদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব: 
বা পারকজ্পনা গ্রহণ কারতে পারেন নাই 1! এজন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা পুস্তকে 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত-সামঞজস্যের অভাব দেখা যায় £ মহাযুদ্ধের সময় স্ট্যাঁলেন তাঁর 
একাধক ববতিতে এবং তারপর পটসডাম সম্মেলনে তিন স্পষ্ট করিয়া বাঁলয়া?ছলেন 
যে নাৎসীবাদকে নশ্চয়ই ধঙংস করিতে হইবে ; 'িক্তু জান্ণান জাতিকে নয় । জাম্মান- 
জাতর অখস্ডতা রক্ষার তান পক্ষপাতশ 1ছলেন । তেহরান সম্মেলনের (১৯৪৩ সালের 
৮শে নভেম্বর থেকে ১লা 'ডসেম্বর ) প্রস্তাব অনুযায়ী জাম্মানকে পাঁচটি অংশে 
?বিভন্ত করার পাঁরকন্পনা হইয়াছিল । এই পাঁচটি অংশ ছাড়াও হ্যামবুগ্গ ও িয়েল- 
খাল অগুলকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বা চতুঃশাস্তর শাসনাধশনে আনার এবং অনূবুপপভাবে রুড় ও. 
সার অণ্চলকে আন্তজাতিক নয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব হইয়াছিল । এছাড়া ১১৪৪ সালে 
ইঙ্গ-মাকন কুইবেক কনফারেন্সে মাঁকিন ট্রেজাঁর সাঁচব হেনার মরণ্গেনথো 
(7101551001)90--জ-নিয়ার ) জাম্ণানীকে দুই অংশে ভাগ করিয়া পশ্চমাংশে আর- 
একটি পৃথক আন্তজাাঁতক এলাকা সম্টির পরিকল্পনা কাঁরয়াছিলেন । এছাড়া সার 
সহ রাইন নদীর বাঁ দিকের অণল ফ্রাম্সকে দেওয়ার এবং কলকারখানা ধংস করার 
প্রস্তাব করা হইয়াছিল । উদ্দেশ্য ছিল “নখদক্তহশীন” জাম্ননীর খাণডিত অংশগুিকে 
কাঁষ-প্রধান এলাকায় পাঁরণত করা ॥। অবশ্য স্ট্যালিনের মত রুজভেজ্টও এই উদ্ভট 
পরিকল্পনা বাতিল করিয়াছিলেন । অপর পক্ষে চা্চলিও জাম্ণানীকে খণ্ড-বখণ্ড 
করিয়া এবং কয়েকটি অংশ নয়া একাঁট “দানিয়ুর ফেডারেশন” গঠনের পক্ষপাতষ্ক : 
গছলেন । স্ট্যাঁলিন এই সমস্ত প্রস্তাবের 1বরোধী ছলেন । 

1কিত্তু পটসডাম সম্মেলনে মাঁকিন যতন্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেইসডেপ? দ্রম্যান জার্মানলকে 
উত্তরে, দাক্ষিণে ও পাঁশ্চমে ?বভন্ত করার প্রস্তাব আ'নয়াগছলেন । এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, ভিম্নেনাকে রাজধানীর মধ্ণদা "দয়া দাক্ষণ জামণন স্টেট: গড়ার যে প্রস্তাব করা 
হুইয়াছিলঃ তা ছিল যুদ্ধোত্তর স্বাধঈন আস্ট্রয়ার সাবভৌমত্তের বিরোধন । ই্রুমযানও শেষ 
প্স্ত এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার কারয়া নিতে বাধ্য. হইয়াছলেন । আগেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে যে, পটসডাম সম্মেলনের পর ২রা আগস্ট, ১৯৪৬৫, দ্রুম্যান-স্ট্যালন গ্যাটাল 
কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইন্তাহারে জামশানীকে পাটিশান বা বিভন্ত করার কোন প্রস্তাব ছিল না। 

তথাপি কাধতঃ জাম্ণনী খশ্ডিত বা পাঁটশান হইল ক ভাবে? এর নমল 
রাহয়াছেঃ জাম্মানপর কাছ থেকে ক্ষাতপরণ আদায়ের দাবির মধ্যে । ইয্াল্টাতে 
গ্রশান্তর শসব* সম্মেলন সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে স্টাঁলিন ২০ হাজার 'ম'লিয়ন 
ডলার (বা দুই হাজার কোটি ডলার ) ক্ষাতপুবণ বাবদ আদায়ের দাবি তুলিম্সাছিলেন ॥ 
এই বশ হাজার মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক পাইবেন মিল্রশন্তি এবং বাকী অর্ধেক ব 
. গ্গুতকরা «০ ভাগ পাইবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ থেকেই, 
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পোল্যাণ্ডের প্রাপ্য ক্ষাতপুরণ দেওয়া হইবে । ( পোল্যাশ্ডের ধংস ছিল অবর্ণনশর 
এবং জনসংখ্যার বচারে সবচেয়ে বেশন । অতএব ক্ষাঁতপূরণ লাভের যোগ্যতাও তার 
শছল অনেক বেশ । ) যাঁদও ক্ষাতপুরণ অণ্কের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন বৃটিশ 
ও মাঁকন মহল এবং 'বগত প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অণ্কের দ-্টান্ত উল্লেখ করিয়া 
বাঁলয়াছিলেন যে শেষ পধণস্ত আমোরিকার ঘাড়ে এই দায়-দাক্িত্ব বতাইয়াছিল 
জার্মানীকে সহায়তা দান কারতে গিয়া, তথাপি প্রোসডেন্ট রুহজভেজ্ট ইয়াজ্টা বৈঠকে 
ক্ষাতপ্‌রণের মুলনীতি ম্ানয়া নিয়াছিলেন এবং ভাঁবষ্যতে 'ববেচনার কথা 
বাঁলয়াছিলেন । কিস্ত্‌ পটসডাম বৈঠকে প্রোসডেণ্ট ্রহম্যান ও মাঁকিন প্রাতানাধগণ 
জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষাতপূরণ বাবদ ২ হাজার কো'ট ডলার আদায়ের এই অগ্ককে 
“সম্পূর্ণ অবাস্তব” বাঁলয়া অগ্রাহ্য করিলেন । এই প্রস্তাব নয়া বহু তর্ক-াবতকেরি 
শেষে "স্থির হইল যে" দখলদার চতুঃশান্তি তাঁদের নিজ নিজ আধকৃত এলাকা ( ₹০৩ ) 
থেকে ক্ষাতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতি, চলত উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্যান্য 
মালপত্র অপসারণ কাঁরতে পারিবেন । আর বদেশেঃ যেমন- বুলগোঁরয়া, হাঙ্গেরণ, 
রহমানিয়া, 'ফিনল্যাপ্ড এবং পর্ব আস্ট্রয়াতে জাম্পানন যে সমস্ত মলধন ( সম্পান্তি ) 
শনয়োগ কারয়াছিল, সেগাঁল থেকে ক্ষাতপূরণ আদায় কাঁরতে পারবেন । পাঁশ্চমশ 
ধমন্রপক্ষণয়রাও তাঁদের প্রাপ্য ক্ষাতিপূরণ অনরূপভবে আদায় কারতে পারবেন । 'কিশ্তু 
ইঙ্গমাঁক্ন পক্ষ একাঁপক দয়া লাভবান ছিলেন, তাঁদের হাতে জার্মানীর প্রচুর সোনা 
ধরা পাঁড়য়াছল । বকিম্তৃ রাশয়া এই সোনার কোন অংশ দাবশ করে নাই । কিক্তু 
সোভিয়েত রাশিয়াতে হিটলারের জার্মানী যে সীমাহশন ধহংসকাষ চালাইয়াছিল, 
সেই ভয়াবহ ক্ষতির কথা 1ববেচনা কাঁরয়া সোভিয়েত গবন্“মেন্ট পাশ্চিমশদের আঁধকৃত 
এলাকা থেকে আঁতারস্ত ক্ষাতিপরণ আদায়ের প্রস্তাব কারলেন । কিক্ত্‌ ইঙ্গ-মাকি'ন 
মহল থেকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তণব্র আপাতত তোলা হইল । অনেক তকবিতকের 
“পর স্থির হইল ষে? সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চমশ এলাকা থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ 
কলকারখানার বন্তরপাতির শতকরা ১৬ ভাগ পাইবে ॥। কিন্তু এর পাঁরবর্তে সোভিয়েত 
আধকৃত এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু দিতে হইবে । কারণ, পশ্চিমাংশে 
খাদা্রব্যের অতাস্ত অভাব ছিল । জাম্মানীর কাছ থেকে এই ক্ষাতিপ্রণ আদায়ের 
প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া জামণনীর বিখ্যাত রুড় অঞ্চলের শিক্পসম্ধ এলাকার উপর 
অন্যান্য পাশ্চিমন শান্তর সঙ্গে 'নয়ম্মণের আঁধকার দাব কাঁরয়াছিলেন । 'কিম্তু এই দাঁব 
বৃটিশ ও মািন পক্ষ সম্পর্ণরুপে অগ্রাহ্য কারলেন ।১ 

চতুঃশান্তর মধ্যে ক্ষাতিপৃরণের এই বণ্টনব্যবস্থা থেকেই মলতঃ প্রত্যেকাঁট দখাঁলকত 
এলাকা স্বতন্ত্র অংশে পাঁরিণত হইয়াছিল এবং জামণনগ চতুঃশান্তর মধ্যে খশ্ডিত হইল । 
চার্চিল স্ট্যাঁলিনের প্রস্তাব অনুসারে এই খণ্ডনের ভাত্ত ধরা হইল জাম্ণানীর ১৯৩৭ 
সালের ভৌগোলিক সীমানা । ফলে, পশ্চিম থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পূবঁদকে 
সম্পূর্ণ বাচ্ছল্নর হইয়া গেল এবং পূব জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের উপর তাঁর 
রাজনোৌতক ও অরথনোতিক আঁধপত্য প্রাতিষ্ঠার সযোগ ঘাঁটল। পরবতাঁকালের 
ঠাশ্ডা-ব্‌দ্ধের মূল উৎসও ছিল এখানে ।**" 

পটউসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত ডোলগেশনের প্রস্তাব অনুসারে জামণানীর নৌবহর 

৯১1 1দ খ্যান্ট ৭হটল।র কোয়ালশন-_ পৃত্ঠা ৪০৬-৭ | 
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ও বাণিজ্যবহরগলি ব্টনেরও একটা সংব্যচ্ছা হইল । অর্থাৎ বুটেন, মাকিন বন্তরাষ্ট্ 
ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সমভাবে বণ্টনের প্রস্তাব গৃহগত হইল এবং জামণান 
সাবমেরিণগুুলির আধিকাংশই ভ্ুবাইয়। দেওয়ার িদ্ধান্ত হইল । 

আর- একটি গুরদত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গহুশিত হইল প্রধান প্রধান এ 
আন্তর্জাতিক আদালতে ( নহ্যরেমবাগ ) অভিবুন্ত ও গিবচার করার সম্পর্কে । এই 
বিষয়ে তিন প্রধান শন্তিই একমত হইয়া ঘোষণা কারলেন এবং "স্থির হইল ৮ ১লা 
সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ তারিখের মধ্যে যুদ্ধা পরাধণদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হইবে । 

কোনিসবার্গ এবং পুব প্রদশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তভূর্জজ করান প্রস্তাবে 
বৃটেন ও মাঁক'ন ঘু্তরাষ্ট্র সমথন জানাইলেন । 

কিশ্তু পোল্যাড ও পূব ইউরোপ নয়া পাশ্চমপ িন্ত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত 
রাশিয়ার বিরোধ পটসভাম সম্মেলনে তীব্র উত্তাপ্পের সষ্টি কাঁরিয়াছিল | এই বিষয়ে 
ইঙ্গমাঁকন মহল “কঠোর নীতি” অনুসরণ করলেন এবং স্পম্ট বাঁললেন যে 
ইঙ্গম।কিণন প্রস্তাব অনযায়শ পূব ইউরোপণয় গ্রবন“মেন্টগ্ালর পুনগঠন না হইলে 
এই সমস্ত সরকারকে কুটনোতিক স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না এবং তাদের সঙ্গে কোন 
শাঁভ্তসান্ধও স্বাক্ষাররত হইবে না। 'বগত ইয়াল্টা বৈঠকে তন প্রধানের পক্ষ থেকে 
মহুন্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও িনরপেক্ষ নিবচন অন:ম্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হইয়াছিল, সেগযালি হাতে কলমে প্রয়োগ করিতে হইবে । অথচ ই?তমধ্যে এই সমস্ত 
দেশে “জনগণের ইচ্ছানুযায়ী” নূতন গবন“মেন্ট গঠিত হইয়াছিল এবং উপরের তলার, 
যে সমস্ত লোক নাৎসঈদের সঙ্গে সহযোগিতা করিরাছিল; তারা অপসা'রত হইয়াছিল ! 
অথচ স্ট্যালিন কিন্তু অনেকটা আন্তরিকতার সঙ্গেই পশ্চিমের মিন্রপন্ষীয় নেতাদের 
সঙ্গে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নিবাচনের নশীত মানয়া লইয়াছলেন । তান স্মরণ 
করাইয়া দিলেন যে, ইতালশীকে স্বকৃতি দিতে ও রাষ্্রসঞ্ঘের সদস্যপদে গ্রহণ করিতে 
মিন্রপক্ষের উৎসাহের কোন অভাব ছিল না । তবে, অন্যের বেলা এই আপাতত কেন ৯ 

আসলে মুশকিল বাধিল গণতন্ত্র ও নিবণচনের প্রকৃত অথ“ ও তাৎপষ* নিয়া 
অথণাৎ মবাতপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতণপ্ত্র ও অবাধ বচন অথে পশ্চমশরা “বুয়া 
গণতন্ত্র” এবং এবং সেই গণতন্ত্রের সমর্থক িনবণচকমণ্ডলণীর কথা ধাঁরয়া লইয়াছিলেন ॥ 
সুতরাং ক্যাপিটালস্ট-ঘে*ষা এই গণতন্ত্রের পক্ষে স্বভাবতই সোণভিয়েতের বিরোধ 
হওয়ার কথা । কিন্তু স্ট্যালিন গণতন্ত্র অর্থে নাৎসশীবরোধশ এবং সোভিয়েতের প্রতি 
বন্ধুভাবাপন্ন জনগণের গবনমেন্টের কথা ভাঁবয়াছিলেন । অথচ পাশ্চিমশ মিল্রপক্ষ- 
ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, “কারন লাইন” (পোল্যান্ড ) ও বেসারাবয়ার সদমানা- 
(রুমানিয়া ) পযন্ত পাঁশ্চমী ধনতশ্তবাদী গণতন্ত্র ও অথ-নসাতির প্রতিষ্ঠা হইবে-_ 
পরবর্তীকালে ৫&ই মাচ ১৯5৭, িউইয়ক্ হেরাজ্ড 'ট্রীবউন পাত্রকার এই মন্তব্যই গল 
সমীচীন 1১ 

পটসডাম বৈঠকে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়া উভয় শাবরের প্রাতীনাধদের মধ্যে বহু 
বাগাঁবতপ্ডার পর স্থির হইল যে, রুমানিয়া, হাঙ্গেরর, বৃলগোরয়া ও 'ফনল্যাশ্ডের সঙ্গে 
শাভ্ডসস্ধি স্বাক্ষরিত এবং তাদেরকে রাস্ট্রসঞ্ঘে গ্রহণ করা হইবে । 

___ অপরাদকে পটসভাম কনফারেম্সের আগেই সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যাণ্ডের, 


পাশা ও পপি গর আন আজ সি | ভাজ ০ 


নি $ ধদ কোচ্ড ওয়ার--১ম খণ্ড, পচা ৯0৫ । 


পটসডাম সম্মেলন--১ ৪9৮৭ 


পশ্চিম সশমানা শ্ছির করিয়া রাঁখিয়াছিল ॥ রাশিয়া পোল্যান্ডের যে সমস্ত ভূমি দখল 
করিয়া নিয়াছিল ( পূবদকে ) তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জামান থেকে পোল্যাশ্ডকে 
উপধুন্ত পাঁরমাণ জাম দেওয়া হইবে । যেমন- পাব প্রাাশয়ার তন-চতুর্থাংশ, 
সাইলেশিয়ার (শ্রমসমহদ্ধ অণ্চল ) বাকশ অংশ, পোমেরামিয়া এবং ব্রাণ্ডেনবগের এক 
টুকরো-অর্থাৎ নেইসী ও ওডের নদী পধণস্ত সমস্ত জমি এবং ওডের নদীর অপর 
তঁরস্থ স্টোটন শহর পর্যন্ত । এই সমস্ত মূল্যবান জার্মান ভুমি পোলাযাশ্ডে শাসনাধীনে 
আর্ত হইল এবং পৃব ইউরোপের ষে ৯০ লক্ষ জার্মান বাঁসন্দা 1ছল, তাদের মধ্যে 
২০ লাক্ষ ছাড়া বাকী সকলেই পলায়নপর জাম্ধানবাহনীর সঙ্গে পশ্চাদনসরণ 
কাঁরয়াছিল । : 

বাকশ জামণন বাঁসন্দাগণকে “মানবতাবোধ ও শহঙ্খলার সঙ্গে” অপসারণের প্রস্তাব 
গুহশত হইল । এই সমস্ত জাম্নানদের বাসভুমি ছিল পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকয়া ও 
হাঙ্গেরীতে 1 

“জাতশয় এক্যের অস্থায়শ পোলিশ সারকার” গাঁঠিত হইয়াছিল ২৮৬শে জুন ১৯৪৫ 
এবং 'মন্ত্রপক্ষের দিক থেকে এই ব্যবস্থা স্বীকার না কাঁরয়া উপায় ছিল না। সুতরাং &ই 
জুলাই বটেন, মাঁকিন যুস্তরাম্ট্র ও চীনের গবন“মেন্ট এই নৃতন সরকারকে কুটনোতিক 
স্বশকীতি দলেন । ফলে, বৃটেন ও আমেরকার পৃজ্ঞতপোষিত লণ্ডনের “দেশাস্তীরত” 
পোলিশ সরকার বাতিল হইয়া গেল । অথাৎ যে পোল্যাস্ড নয়া ইউরোপশয় মহাযুদ্ধ 
শুর হইয়াছিল, সেই পোল্যাশ্ডর “নবতম সংস্করণ” নয়া মহাযুদ্ধের অবসান হইল এবং 
নূতন পোল্যাপ্ড “সোভিয়েতের বম্ধ্র্‌পে” প্রাতিজ্ঠিত হইল । 

৫ ৪ খ 

ইতিমধ্যে বৃটেনে নতুন স্মধারণ নিবার্চন অনুগ্ঠিত হইল । চার্চিলের রক্ষণশীল 
দল পরাজত ও শ্রামিকদল 1বপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইল । (একথা গোড়াতেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে |) চার্চিলের পরাজয়ে যাঁদও সোভিয়েত রাশিয়া স্বাস্তর নিঃ*বাস 
ফেলিয়াছিল এবং ২৮শে জুলাই থেকে চাচল পটসডাম সম্মেলন থেকে বাদ গেলেন, 
তব রশ প্রাতানাধরা শ্রীমক নেতাদের 1নয়া যেন ছ+চো-গেলার অবস্থায় পাঁড়লেন ॥ 
কারণ, প্রধানমন্ত্রী গ্যাটতলি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বোভিন রক্ষণশীল দলের চেয়েও রুশ 
বরো ধিতায় বেশশ উৎসাহ দেখাইলেন । এ্্যাটটীল ও বোঁভিন জার্মানশ, পোল্যাপ্ড ও 
সো?ভয়েত রাশিয়ার নতুন সীমানা নয়া তীব্র বিরোধিতা করিলেন |" 

ইতিমধ্যে আমেরিকার যুগ্রান্তকারশ আযাটম- বোমা পরীক্ষিত ও আঁবন্কৃত হইয়াছিল 
এবং সেই সংবাদ অত্যন্ত “অস্পম্টভাবে” স্ট্যাঁলনকে দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিস্ত; 
স্ট্যাঁলন তার গুরুত্ব উপলাম্ধ কাঁরতে ব্যর্থ হইলেন । পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক 
বোমার কুটনোতিক প্রাতক্রিয়া এবং জাপানের প্রাত চরমপত্র নিয়া পরবতী অধ্যায়ে 
আলোচনা করা হইয়াছে । 


৬1 পর্োল্িখিত পুস্তক, পৃ্ঠো ২৪০। 


দশম পর্ব 
তৃতীয় অধ্যাক্স 


পউসডাম-_১ এযাউম বোমার পটভূমিকায় 


আগের অধ্যায়ে পটসডাম (বার্লিন) সম্মেলন সম্পর্কে প্রধানতঃ ইউরোপণীর 
কুটনোতিক পটভূমিকায় একাঁট সাধারণ রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে এবং মোটামটি মিত্র 
পক্ষীয় 'তিন শীর্ষ নেতার মধ্যে আপোসরফামূলক প্রস্তাবগ্ীলর কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে । কিল্তু বাহ্যতঃ আপোসম[লক প্রস্তাবগীলর অন্তরালে তিন পক্ষের মধ্যে-_ 
বিশেষভাবে মাঁকিন যনম্তরাণ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার যে মতাঁবরোধ ঘটিয়াছিল 
এবং ্যাটম বোমার সাফল্যজনক পরণক্ষার পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পরামশ+ 
দাতাগণ রাশিয়ার প্রতি ষে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের 
ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপণণ । এমনাক মহাধুদ্ধের পরব আন্তজাতিক জগতে 
১৯৬০---১৯৬০-এর দশকে পাঁশ্চমণ শাক্তবর্গের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শাবিরের 
যে 'নদারুণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তারও মূল ছিল এখানে--বিশেষভাবে 
পারমাণাবক বোমার বিস্ফোরণে । সুতরাং কোন কোন এঁতিহাসিক এর নাম দিয়াছেন 
“গ্যাটোমিক িপ্লোম্যাসি” বা পারমাণাঁবক কুটনশীতি, যে কুটনীতি ভিতরে ভিতরে 
পটসডাম সম্মেলনের উপর গভীর প্রস্তাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইঙ্গমার্কিন পক্ষ প্রায় 
একজোট হইয়া রাশয়াকে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাঁহয়াছিল । এই পারমারণ্ণাবক 
কুটনীতির সামরিক লক্ষ্য কেবল জাপান ছিল না, ছিল সোভিয়েত রাশিয়াও । সতরাং 
ইতিহাসের এই গুরুত্বপৃণ“ অধ্যায়ের সাঁবশেষ আলোচনা প্রয়োজন । এখানে স্মরণখয় 
যে, দ্রঃম্যান ব্যন্তিগতভাবে কখনো সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পল্ন ছিলেন 
না, বরং অত্যন্ত বিরোধ ছিলেন । ১৯৪১ সালে 'হটলার কর্তৃক সো?ভয়েত রাশিয়া, 
আন্রান্ত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট রূজভেল্ট যখন কর্জ-ইজারা আইন অন:সানে সোভিয়েতকে 
সাহাষ্যদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সেনেটর দ্রুম্যান মন্তব্য করিয়াছিলেন-_ খাদ 
আমরা দোৌখি যে, যুদ্ধে জাম্ধানী জয়লাভ করছে, তা” হলে আমাদের উচিত হবে 
রাশিয়াকে সাহায্য দেওয়া । অপরপক্ষে যাঁদ দেখা যায় যে, রাশিয়া জয়লাভ করছে, 
তাহলে 'আমাদের উচিত হবে জামনীকে সাহায্য দেওয়া এবং এভাবে দু'পক্ষকে 
কাটাকাটি করে মরতে দেওয়া উচিত ।” সতরাং এহেন ট্রম্যান ধখন রুজভেল্টের মৃত্যুর 
পর প্রেসিডেন্টের গদীতে আসীন হইলেন, তখন রুশ-মার্কন সম্পকের যে অবনতি 
ঘাঁটবে, সেটা আর আশ্চর্য কি 2 

ব্ুশ-মাকিন সম্পকেরি এই অবচ্থা সম্পকে একজন মাকিন বিশেষজ্ঞ--ডঃ গ্যার 
আলপেরোভিৎস (0817 4£1179৮15) তরি পুস্তকে পারমাণাঁবক কুটনদীতির বিশদ ব্যাখ্যা 
করিয়া বাঁলয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পটসভাম সম্মেলনে তিন 
ব্রকম কুটনৌতিক রণনীতি অনুসরণ করিতে চাহয়াছিলেন । যধ্ব-- 

ক. আঁবলম্বেই রাশিয়ার প্রতি শান্ত প্রদর্শন বা “শো ডাউন”, । 

খ. বিলম্বিত শান্ত প্রদশন । 


“পটসভাম--২ এ্যাটম বোমার পটভুমিকায় ৪৮৯৯ 


গ* শেষ পধণ্ত স্ট্যালিনের মুখোমহাথ হওয়ার বা কনফনট্রেশনের রণনশীতি স্থাগিত 
রাখার সিদ্ধান্ত । 

পটসডাম সম্মেলনে আমোরিকার পক্ষ থেকে এই [তিন প্রকার কুটনশীতির রণকৌশলই 
. দেখা গিয়াছিল এবং এই টা ঘটিয়াছিল এ্যাটম বোমার পরপক্ষা ও [িস্ফোরণের 


_পটভূঁমিকায় ৷ 
নর এ সর 


অবশ্য হারবাটটফীজের মত (77571 615) ধবখ্যাত মাকি“ন বিশেষজ্ঞ (সোভিয়েত 
' বিরোধাঁ ) বাঁলিয়াছিলেন বে ট্রুম্যান পরলোকগত রুজভেজ্টের নীতির প্রাত পম্ঠপ্রদশ'ন 
কাঁরিতে চাহেন নাই । কম্তু ডঃ আলপেরোভিৎস তাঁর প.স্তকে এই মতবাদের খণ্ডন 
কারয়াছেন এবং পটউসডাম সংক্রাম্ত দাঁললপন্র ইত্যাঁদ [বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
পারমাণাঁবক শান্ত পরণক্ষার পটভুমিকায় প্রোসিডেণ্ট ই্ম্যান রুজভেল্টের নীতির বদলে 
রাশিয়ার প্রাতি কঠোর নীতি অনুসরণ করিতে এবং ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব হাস বা 
দুর কারতে চাঁহয়াছলেন রুজভেজ্টের মৃত্যুর (১২ই এপ্রল ১৯৪৫ ) মাত্র ১১ দিন পরে 
প্রেসিডেণ্ট ভ্রুম্যান এক “শান্তশালণী” মকি'ন পররাষ্ট্র নাতির প্রয়োগ কারতে চাঁহলেন 
এবং ৯৩শে এপ্রিল দ্ম্যান নবগঠিত পোলিশ সরকারের (সোভিয়েত পক্ষপাত৭) পুনগঠিন 
দাব কাঁরয়া সোভিয়েত পররাশ্ট্রমল্ত্রন মলোটেোভকে কক'শ ভাষায় বাঁলয়াছিলেন যে, 
রুশরা যাঁদ এই বিষয়ে সহযো'গতা কাঁরতে না চায়, তরে তারা গোল্লায় যাউক ! জবাবে 
মলোটোভ মন্তব্য করিয়়াছলেন “আমার জীবনে আমার সঙ্গে কেউ কখনও এমনভাবে 
কথা বলেন নি । 
ট্রম্যান ফোড়ন কাটিলেন--“আপনাদের চুন্ডি আপনারা পালন করুন, তা" হলে 
আর এই ধরনের কথা শহানতে হবে না |” 
অথচ ইয়াল্টা বৈঠকে চাঁ্চিল-রুজভেজ্ট “সোভয়েতের প্রাতি ঝ্ধুভাবাপন্ন” পোলশ 
সরকার গঠনের মল নাতি মাানিয়া লইয়া'ছিলেন এবং পটসডাম বৈঠকে স্ট্যাঁলিন আপোসপ- 
মখমাংসার উদ্দেশ্যে মধ্যপঞ্ছা অনুসরণ কাঁরতে চাহয়াছিলেন । সুতরাং যগোশ্লাভিন্নার 
দম্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি ওয়ারশ'র ( পোল্যাশ্ড ) মন্তিপভার প্রতি চারজন মস্ত 
পিছ; একজন কাঁরয়; নূতন মন্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাব কারলেন ! “কিন্তু ছম্যান সোভিয়েত 
পক্ষপাতশ পোলদের শান্তব-প্ধির প্রস্তাব গ্রহণে অস্বশকৃত হইলেন । ছ্ুম্যানের এই মনোভাব 
 দৌঁখরা চার্চিল পর্স্ত অবাক হইয্লাছলেন--যাঁদও তিনি মনে মনে দ্রম্যানের তারিফ 
করলেন । আসলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার কর্তৃত্ব বিস্তার নাতির বিরুদ্ধে 
পোল্যাণ্ড 'নিয়া ইঙ্গ-মাকি'ন পক্ষের এই বাধা দান ছিল একটা প্রতীক বা “সম্বলে”র 
মত । রজভেল্টের মত্যুর পর কভাবে মাঁকি'ন নীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘাঁটিতোছিল, 
তার অন্যতম প্রমাণ এই ষেঃ মস্কোক্ছিত মার্কন রাষ্ট্রদূত আভেরেল হ্যাঁরম্যান পযস্ভ 
ট্রম্যানকে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর গবি*বাস রাশিয়া ডবল নীতি অনুসরণ কারতেছে-_ 
একদিকে ইঙ্গমাকি'নের সঙ্গে সহযোগিতা, কিস্তু অনাঁদিকে পা*্ববিতাী রাজ্য গুলির 
উপর প্রভাব বিস্তার । তাঁর [ি*বাস মাঁকিন যনৃস্তরাষ্ট্র “ইউরোপে ববরতার আক্রমণের 
সম্মহখীন 15 " 





৪১০ ছিতাঁয় মহাযহশ্ধের হইীতিহাস 


যেখানে দাক্লিত্শশল এবং অভিজ্ঞ মাকি'ন কুটনশতিকদের মনোভাব এই; সেখানে 
পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নবাগত প্রেসিডেন্ট ছ্রঃম্যানের পক্ষে কঠোর নীতির দিকে ঝুশকয়া 
পড়া খহব আঁভিনব 'ছিল না। 1কম্তু একটা প্রশ্ন বিবেচনার ছিল স্যানক্রান্সিদগকোতে, 
রাষ্ট্রস্ঘের সনদ গ্রহণ সম্মেলনের তারিথ ছিল ২৫শে এাঁপ্রল। যাঁদ এই সময় রাশিয়ার 
প্রতি কঠোর নগাঁত অনুসৃত হয়» তা হলে সোভিয়েত সরকারের অসহযোগিতার ফলে সেই 
এতিহাণসক সম্মেলন পণ্ড হইয়া যাইতে পারে । িস্তু অপর পক্ষে হ্যাঁরম্যানের যুক্তি 
ছিল এই যে, যদ্ধাবধহস্ত রাশয়ারও আমেরিকার কাছে ঠেকা আছে । কারণ অর্থনৈতিক- 
পূনগঠনের জন্য জানো কাছ থেকে সোভিরেত রাণশয়ার ৬০০ কোটি ডলার খণের 
দরকার হইতে পারে 1- 

ম্যান পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে প্রায় আনাড়ি ছিলেন বলিলে আতিরাঞ্জত করা 
হইবে না। ফলে, অস্থায়শ পরর্যজ্ট্রমম্ত্রপ জোসেফ শসগ্রু (035৬) ছিলেন তাঁর একজন 
পরামশ“দাতা এবং গ্রহ ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশগল ও সোভিয়েত বিরোধন । ( রুজভেচ্টের 
পক্ষপাতী পররাষ্ট্রসম্ত্রশ স্টোটানয়াস নেই সময় ওয়াশিংটনের বাইরে ছিলেন এবং তাঁর 
কার্যকালও শেষ হইয়া আপিয়াছিল |) ইমান এই সমস্ত ব্যন্তর পরামশে স্হির 
কারলেন যে, সো?ভয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমোরকার এ পষস্ত একতরফা নীতি চঠলয়া 
আসতেছে । সুতরাং এই সম্পর্ককে নূতন 1ভাত্তর উপর দাঁড় করাইতে হইবে । কিজ্তু 
তখন আর একি প্রশ্ন দেখা দিল । জাপানের [বরুদ্ধে তখনও যুদ্ধ শেষ নাই এবং 
এই যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা দরকার । সুতরাং “কঠোর নীতি” অনুসরণ কারিলে 
রাশিয়া জাপানের বিরদ্ধে কোন সাহায্য নাও দিতে পারে । কিক্তু এপ্রলের মধ্যভাগে 
মাঁর্কন সেনানীমণ্ডলশ দোথলেন যে, জাপান সমদ্রের উপর মাঁকন নৌ-আধপত্য 
এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, চঈন বা মাঞ্চরিরা থেকে জাপানন সৈন্যবাহননীকে খাস 
জাপানে অপসারণ করা সম্ভব নয়। অতএব রুশ সাহাধ্য না পাইলেও ক্ষাঁত নাই এবং 
তাঁদের পরামশ* ক্রমে জয়েন্ট চশফস অব স্টাফ এই সিদ্ধান্তে পেশোছিলেন যে, খাস 
জাপানী ভুমি আক্রমণের জন্য রাশয়ার সহযোগিতার দরকার নাই । স_তরাৎ দ্র5মান 
শন্ত হইলেন এবং স্যানফাশ্সসকো সম্মেলনে ওরারশ* সরকারকে মানরা 1নতে 
অস্বীকৃত হইলেন । এমনাক, বতমান ওয়ারশ* সরকারের 'ভাত্ততে পোলিশ 
গবন“মেণ্টের প2নগঠনেও মাঁকি'ন সরকার রাজশ ছিলেন না । সতরাং ১০ই মে স্ট্যালিন 
ট্ুম্যানকে জানাইয়া দিলেন যেঃ এই অবস্থায় পোলিশ সমস্যার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, 
সম্ভব নয় ! 

অতএব “আবিলদ্বে শান্তি প্রদর্শনের” ্রমম্যানীয় নীতি ব্যর্থ হইল । কারণ, স্ট্যাঁল্ন 
নত বা নরম হইলেন না। 
এই সময় ১৪মে বৃটিশ পররাস্ট্রমন্ত্ ইডেন ছুম্যানকে জানাইলেন যে, তিন 
প্রধানের বৈঠক ছাড়া পোলিশ সমস্যার কোন মশমাংসা হইবে না। অপরপক্ষে বৃটিশ 
ইম্পিরীয়েল জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল ইজমে ( [ই:085 ) জামণানীর রুশ 
আধিকৃত এলাকা থেকে মিন্রসৈন্য অপসারণ না-করার সমালোচনা করিলেন । কেননা? এর 
দ্বারা গমনরপক্ষের মধ্যে স্বীকৃত ছুন্তির অমর্যাদা করা হইতোছিল এবং এই বিষয়ে মাঁকন 
সেনাপাত জেনারেল আইজেনহাওয়ারও অনুরূপ আঁভমত পোষণ কাঁরিতেন । তথাপি 
ইতশে এাপ্রলের (১৯৪৫) পর ইম্যান ও চাঁচ্চল বেন একজোট হইক্সা রাশিয়ার 'বরহদ্ধাচরণ 


পটলভাম--২ এট্যম বোমার শটভুমিকায় ৪৯১ 


করিতে উদ্যত হইলন এবং যাঁদও হাবণট" ফীজ 'লখিয়াছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে 
রুজভেজ্টের সমস্ত চুন্তি ট্রম্যান যত্বের সঙ্গে পালন কাঁরয়াছিলেন, তথাপি এ কথা সতা 
নয়-_-অভ্ততঃ ডঃ আলপেরোভিৎসের এই আঁভমত । তিনি তাঁর বইতে ত্রুম্যানের ২৭শে 
এ1াল তারিখের বার্তা উল্লেখ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন যে, আঁশ্ট্রয়ায় ও গভিয়েনায় দখলশকৃত 
এলাকাগুি এবং আস্ট্রয়ার পারচালনা সম্পকে একটি সমঈমাংসা না হওয়া পধন্ত 
জামণনীর সোভিয়েত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করতে ইম্যান অস্বীকৃত 
হইয়াছলেন ।১ 

মার্কন যবস্তরাণ্ট্রের সমরসচিব 'স্টমসন রক্ষণশীল হইলেও অত্যন্ত বাস্তববাদশ 
1ছলেন। তান পোল্যান্ড, মধ্য ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পা*রবববিতন রাজ্যগুলি 
সম্পকে" রুশনীতির সারবন্তা উপলাদ্ধ কাঁরলেন এবং “আঁবলম্বেই শক্তি প্রদর্শনের” 
ছুঁম্যানীয় নীতির [বিরোধিতা কারলেন । পর পর দুটি মহাযহদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে 
বুঝা গগয়া?ছল যে, ইউরোপনয় শাস্তর উপর আমোরকার 'নিরাপত্তাও ঠনভ'রিশশীল । 
সুতরাং 'স্টমসনের মতে ব*বশ্যাম্ত, নিরাপত্তা কিংবা ইউরোপের স্থায়ত্ব 'বধান কারতে 
হইলে রুশ-মাকি'ন সহযোঁগতা প্রয়োজন । 

সমরসাঁচব হসাবে মাঁকন মহলে 'স্টমসনের “পাঁজশনের” গুরুত্ব ছিল অসাধারণ । 
কারণ, পারমাণাবক বোমার গোপননয়তার সমস্ত খবল ছছল তাঁর নয়ন্ত্রণাধ্ধন । তাঁর 
মতে আর চার মাসের মধ্যেই গ্যাটম বোমার পরণক্ষা শেষ হইয়া যাইবে এবং এই বোমা 
'বাভল্ন দেশের সঙ্গে মাকিন সম্পকে উপর প্রভাব বিস্তার কাঁরবে । সতরাং জ.লাই' 
মাসের প্রথম ভাগে এই বোমার পরীক্ষা না হওয়া পযণস্ত তিনি ইম্যানকে অপেক্ষা 
কাঁরতে এবং তিন প্রধানের বৈঠক স্ছাগিত রাখিতে পরামশ" দিলেন । 1বশেষতঃ ইউরোপে 
তখন 'মন্রপক্ষের ৩০ লক্ষ সৈন্য চিল এবং গ্রশজ্মকালের শেষে মাসে ৫০ হাজারের বেশশ 
সৈন্য অপসারিত হইবে না। অতএব “ণবলাম্বিত শশন্ত প্রদশ“নের” নশীতিতে দুশ্চিজ্তার 
কোন কারণ নাই! 'স্টিমসনের এই সমস্ত মতামতের ফল ফাঁলিল। কারণ, চাচিলের 
একটি তারের জবাবে উুম্যান ১৪ই মে জানাইলেন যে+ তিন শীর্ষ নেতার বৈঠক প্রয়োজন 
বটে, কত্ত আগামী দৃইমাস তান এত ব্যস্ত থাকবেন যে, ওয়াশিংটনের বাইরে যাইতে 
পারিবেন না। অথণৎ জুলাই মাসের প্রথম ভাগের আগে নয় । কারণ, এ সময় 
পারমাণাঁবক [বিস্ফোরণের পরণক্ষা হওয়ার কথা ৷ 

সুতরাং দ্রুমযানের তিন নম্বর নশাত--অর্থাৎ স্ট্যাঁলনের মুখোমহাথি হওয়ার বা 
“কনফ্রনটেনশনের” নশীতি ইতিমধ্যে পাঁরত্যন্ত হইল । এটাই ছিল দ্রুম্যানের পক্ষে 
১৯৪৫ সালের বসম্তকালের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত ॥ 

এই পারাশ্ছিতির মধ্যেই রুশ ও বৃটিশ মনোভাব বুঁঝিবার জন্য ম্যান হপাঁকশ্সকে 
মস্কোতে এবং জোসেফ ডোভসকে (মস্কোর প্রান্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ) লম্ডনে 
পাঠাইবার মতলব কাঁরলেন। িম্ত এই দুই মিশনের ব্যবস্থা “অত্যন্ত গোপনে” অনস্ঠিত 
হইল । এমন কি পররাষ্ট্র দ্চরের কাউকে পযস্ত জানানো হইল না-এক মাস পরু- 
যান্রার ঠিক পুবনছে ছাড়া । 
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৪৯২ দ্বিতীয় মহাবদ্ধের ইতিহাস 
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সহজ কথায়, অসাধারণ গুরুত্বপর্ণ কুটনোৌতক সমস্যাগলির আলোচনার জন্য 
পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না কাঁরয়া 1কংবা পররাম্ট্রমশ্ত্ীকে না 
জানাইয়া এভাবে হপাঁকি*সকে পাঠানো এবং সেজন্য অভুতপৃব্ গোপনীয়তার অবলম্বন 
এর দ্বারাই গোপনীয় পারমাণাঁবক প্রকজ্পের সাঙ্গ এই মস্কো যাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া বাইতেছে । কারণ, সাধারণ অবস্থায় এ কথা কঙ্পনা করাও যাইত না। 

হুপাঁকন্সের মস্কো যাত্রার সাফল্যের কিংবা পোল্যান্ড ইত্যাদ সমস্যার আপোস 
মীমাংসার কথা আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে । আসলে সমরসাঁচব 'স্টিমসনের 
নীতি এই মশমাংসা চেম্টার মধ্যে প্রাতফালিত হইয়াছে এবং সেই মশমাংসার সর 
ছল চার রকম । যথা-- 

১. পারমাণাবক পরাক্ষা শেষ না হওয়া পযণস্ত স্ট্যাঁলনের সঙ্গে মখোমহাথি 
হওয়ার নশীত স্হাঁগত রাখা ॥ 

৯. পোল্যাপ্ড সম্পকে রাশিয়ার আধকাংশ প্রস্তাব মানিয়া লওয়া । 

৩. চাঁচলের নাতি ও ব্যন্তত্ব থেকে মাক্ন নশাতিকে 'বাচ্ছন্ন করা এবং মধ্য 
ইউরোপ সম্পকে রাশিয়ার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা । 

আপোস-মীমাংসার বাঁহ্যক মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ ই্রুম্যান সোভিয়েত 
সরকারকে ১০০ কোটি ডলার খণদানেরও প্রস্তাব কাঁরয়াছিলেন । অপরপক্ষে এ্যাটম- 
বোমার পরশক্ষা শেষ না-হওয়া পধষণ্ত দুর-প্রাচ্য বা জাপান সম্পকে “পবলাম্বত 
রণনণাত*র কৌশল অবলাম্বিত হইল । 

এদিকে ট্র-ম্যান স্ট্যাঁলনের নিকট ১৫ই জুলাই থেকে পটসডাম সম্মেলন আরম্ভ 
করার প্রস্তাব কারা পাঠাইলেন এবং যাঁদও চাঁচল চাহয়াছিলেন জন মাসের 
মাঝামাঝি তারখ* তথাঁগি দ্রঃম্যান তাতে রাজশী হইলেন না। কারণ, জুলাই মাসের 
আগে পারমাণাবক পরণক্ষা শেষ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না । সেই সময় স্ট্যালিন 
অবশ্য এই সমস্ত গোপন রহস্যের কথা জানতেন না । সহতরাং পটসডাম সম্মেলন 
সম্পকে ই্রম্যানের প্রস্তাবিত তাঁরখই মাঁনিয়া লওয়া হইল ॥ 

1কস্তু পটসডাম সম্মেলনের আগেই ২৮শে মে তারিখে প্রেসিডেন্ট ট্রম্যানের পক্ষ 
থেকে হপাঁকন্স ও হ্যারম্যান স্ট্যাঁলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরিয়া চশন, মাঞ্টারয়া ও 
কোরিয়া সম্পকে এই আম্বাস আদাম্ন কারলেন যে, িয়াং কাইসেকের নেতৃত্বেই চীনের 
ধীকা ও সংহত মানিয়া লওয়া হইবে । তাঁর মতে চনে এমন কোন কমিউনিস্ট নেতা 
নাই, যান চশনের এক্য প্রাতিষ্ঠার ক্ষমতা রাখেন । স্ট্যালিন আরও বাঁললেন ঘে, 
চীনের গবরুদ্ধে তাঁর কোন ভুঁমিগত দাব নাই এবং 1সনাকয়াং ও মাঞ্টারয়া সম্পকে 
চখনের সাবভৌমত্বই স্বণকার করা হইবে । রূশসৈন্যেরা মান্টারয়ায় প্রবেশ কারলে 
গচয়াং কাইসেকের প্রাতানাধিরা তাঁদের সঙ্গে অনুগমন কাঁরিতে পারবেন । চগনে 


স্পর্শ পিপি কী পাপন সপ পিস ০ আআ 


৬। পুবেজ্ধৃত পুজ্তক, (আলপেরোভিৎসা ১. পচ্তা ৭৬ । 








পটসড়াম--২ এ্যাটম বোমার পটভূমিকায় ৪৯৩" 
আমেরিকার “খোলা দরজার” নশাতি মানয়া লওয়া হইবে এবং কোরিয়ার জন্য ট্রাস্টিশিপ: 
ছাঠন করা হইবে ।২ 

চন সম্পকে" স্টযালনের সঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রুম্যান চীনের পররাষ্ট্রসন্ত্র ?ট. ভি. 
সুংকে (5০০118) জুলাই মাস আরম্ভ হওয়ার আগেই মস্কোতে পাঠাইতে সম্মত 
হইলেন । আর জুলাই মাসে পারমাণাঁবক বোমার পরখ্ক্ষা সাফল্যমাণ্ডত হওয়ার 
পর দ্রুম্যান মনে কাঁরলেন যে? পুবধদকে জাপান আর পাশ্চমে ইউরোপের স্মস্ত 
সমস্যার মীমাংসা সহজতর হইবে । সুতরাং ট্রম্যানের 1[ববলাম্বত রণনশীতির আসল 
ভাত ছিল পারমাণাঁবক বস্ফোরণের সাফল্য । অবশ্য দ্রুম্যান আগেই মনে মনে 
1স্ছর করিয়া রাঁখিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে এ্যাটম বোমার পরীক্ষা না-হওয়া পযন্ত 
স্ট্যালিনের কাছে কোন গত কথা ফাঁস করা হইবে না এবং এই বিষয়ে চাঁচিলিও - 


একমত ছিলেন । 
১ এ কা 


চাঁচ'ল- রুজভেল্ট-স্ট্যাঁলিন এতাঁদন পারস্পারক সমঝোতার মাধ্যমে ষে নাতি 
ইয়াল্টা পধ্স্ত অনুসরণ কিয়া আসতে ছিলেন, সেটাকে পালটে দেওয়ার মনস্থ কাঁরয়া 
প্রেসিডেন্ট ছুম্যান “ককর্শ ভাষায় রাঁচিত” একট দাঁললের খসড়া নয়া পটসডাম 
যাত্রা কাঁরয়াছিলেন । এর ফলে গোড়ার 'দকে বৃটিশ ডোলিগেশন পটসভামে মাকিন 
মনোভাব 'নিয়া 'বিভ্রাস্তর মধ্যে পাঁড়য়াঁছলেন, যতক্ষণ না তাঁরা জানতে পাঁরয়াছলেন 
আযাটম বোমার কথা, কারণ, সম্মেলনে উখাপিত প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান প্রস্তাবই 
আমোরকার পক্ষ থেকে স্থাগিত রাখার চেষ্টা হইতোছিল । ্রহম)ান ১&ই জুলাই 
অপরাহরে পটউসডামে পেশীছয়াছিলেন এবং পরাঁদন ১৬ই জুলাই 'নউ মোক্সিকোর 
আলামোগোরডো থেকে প্রথম পারমাণাবক 1বস্ফোরণের সাফল্যের সংবাদ সাত্কোতিক 
ভাষায় পেশাছিল মাঁক্নি সমরসাঁচব স্টমসনের কাছে এবং তিন তৎক্ষণাৎ সেই 
সংবাদ জানাইলেন প্রেসিডেন্ট ভ্রমযান ও পররান্দ্রমষ্ত্রী বানসকে (8510095 )1 যদিও 
এই প্রাথামক সংবাদ খুব সানিদিষ্ট রকমের ছিল নাঃ তব দুই মাঁকন রাষ্ট্রনেতাই 
গভির উৎসুক্য প্রকাশ কারলেন ॥। কিস্তু আসল সংবাদ পাওয়া গেল পরাঁদন ১৭ই' 
জ-লাই পটসডাম সম্মেলন আরম্ভের দিন । 

চাঁচিল তাঁর 1ব্খ্যাত ইতিহাস-গ্রচ্ছে শলখয়াছেন--১৭ই জুলাই সেই ব*্বকম্পন- 
কারণ সংবাদ এলো ॥। অপরাহে মাঁকন সমরসাচিব 'স্টমস্ন আমার বাস ভবনে এলেন 
এবং আমার সম্মুখে একটি কাগজের শশট মেলে ধরলেন, যার মধ্যে সা্কেতিক ভাষায় 
লেখা 'ছিল-_ 

০329159 99,156,0697115 ৮০1 অথণাৎ শিশুরা সম্তোবজনক ভাবেই জন্ম গ্রহণ ' 
করেছে । 'স্টমসনের ভাবভঙ্গী দেখে আমার মনে হল যে, অসাধারণ কিছ? ঘটে গেছে । 
1তাঁন ব্যাখ্যা করে আমাকে বঝালেন যে মোক্সকোর মরুভূমিতে পরীক্ষা সফল হয়েছে__- 
£]1)5 2010010 ০০000 15 2 £581105” অর্থাৎ পারমাণাবক বোমা যখন বাস্তব সত্য । 

“যাঁদও কিছু কিছ? টুকরো খবর আমরা আগেই জানতাম, তথাপি চুড়ান্ত পরাক্ষায় 
তারিখ আমাদের জানা ছিল না। এক্ষণে বুঝতে পারছি--শিশনরা সম্তোবজনক- 
ভাবেই জম্মেছে ।** 


৯। মাঁর্কন প্রাতরক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট" থেকে (খ্যাটামক ডিপ্লোম্যাল, পৃচ্তা, ১০২ )। 
ই। চার্চিল, বন্ঠ খণ্ড, পৃচ্ঠা ৫৬১-৫২ ॥ 


£8 তীয় মহাধশ্ধের ইতিহাস 


পরাদন প্লেনযোগে আরও বস্তুত খবর আসল । মানুষের ইতিহাসের এই প্রথম 
এবং ভয়গ্করতম বস্ফোরণ সম্পকে বলা হইল যে, ৫০ মাইল দুর থেকে এই বস্ফোরণের 
শন্দ শুনতে পাওয়া 'গিয়াছিল এবং ২৫০ মাইল দূর থেকে দোখিতে পাওয়া গিরাছিল 1" 

তৃতীয় 'কাঁস্তর রিপোর্ট পারমাণাঁবক প্রকল্পের ডাইরেক্টর জেনারেল লেসাঁল গ্রোভন 
যে বস্তুত তথ্য জানাইলেন, তার সার কথা এই যে, নিউ মোক্সকোর আলামোগোডেনর 
গবমানঘাটির এক দূরবর্তী অংশে পারমাণাঁবক বোমার পুরাপুরি পরীক্ষা করা 
হইয়াছে £ 

€ছু01 0105 ঠি50 (21206 80 1119015 (10515 ৮/8.9 2১ 180101621 550010951০18---70115 
0655 25 917০9955101] 0০5০1900185 17956 0101117015110 55196 909010105 ০? 2105 
০010০**-7 950200965 0109 510915% 261)51850 £০ ০০ 117 90553 ০0 (18৩ 
80851581519 ০0 15,099 ০ 295000 0109 ০1 2 '; 2100 0019 19 2 001890£- 
৬211৮০ 5501101266-+* 

0175 15911175 ০01 1105 5106116 29561271015 ৮৪৪" 10129100100 2৮/০০**৯ 

অথাৎ “ইতিহাসে এই সবপ্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘঁটিল । যারা চম্নমতম 
আশাবাদী হলেন, তাঁদের প্রত্যাশাকেও এই পরশক্ষা ছাড়াইয়া গেল । আমার হিসাবে 
যে শান্ত এই বোমা বস্ফোরণে উদগত হইয়াছিল, তাহা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার 
টন ট-এন-টি বা আত 1বস্ফোরককেও ছাড়াইয়া 1গয়াছে এবং এই 'হনাবও নাযনতম 
পাঁরমাণে ধরা হইয়াছে । যা সেখানে উপাস্থত ছিলেন, তাঁরা এর ভীষণতার হতবাক 
হইয়া 'গয়াাছিলেন ।*১ 

২১শে জুলাইয়ের এই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পটসডাম সম্মেলনের মনস্তাত্বক 
আবহাওয়া ঘনাররা গেল এবং স্টিমসনের মতে প্রোঁসডেণ্ট দ্রুম্যান যেন এক নতুন 
আত্মাব*বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেন এবং 1তাঁন এমন-এক-শান্তর আধকারণ হইয়াছেন 
বাঁলয়া মনে কারলেন, যার দ্বারা তাঁর কুটনোতিক উদ্দেশ্যগুণীল পুর্রণ করা সহজ হইবে ॥ 
এর প্রমাণ এই যে, এই 'রপোট পাওয়ার পর দ্ম্যান সম্মেলনের পৃণশঙ্গ আঁধবেশনে 
চট্যা'লিন কর্তৃক উত্থাঁপত বলকান সমস্যার জবাবে সাফ ঘোষণা কারলেন যে, এই সমস্ত 
তাঁবেদার রাস্ট্রের গবন“মেণ্টগুীলির গঠনের পরিবর্তন করা না হইলে মার্কন সরকার এই 
সমস্ত গবন“মেন্ট মানয়া লইবেন না"**এই গবষয়ে তান নানশ্চয়ই সোভিয়েত রাশিয়া সঙ্গে 
একমত হইবেন না । বরং 'তাঁন অন্য কোন 1বষয় নয়া আলোচনা কাঁরতে রাজী আছেন । 

চাঁচিল পযন্ত ছ্ুম্যানের এই নূতন ভঙ্গী ও আত্মীব*বাস দোঁখয়া চমৎকৃত হইয়া- 
ছিলেন । 'স্টমসন বালম়াছেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ই্রম্যান যেন এক 
“পারবাতত মানহেষ" পাঁরণত হইয়াছলেন ।২ 

গং খা বট 

বলা বাহুল্য যে, ভ্রুম্যানের চেয়ে চার্চলের আনন্দ কম ছিল না। 'বশেষভাবে 
জাপানের বিরুদ্ধে যাদ্ধ পারচালনা নয়া ইঙ্গমাঁকন পক্ষ ষে দশ্চন্তায় ছিলেন, এই 
প্রক্মাস্ত আঁবদ্কারের ফলে তাঁরা সেই দুশ্চিন্তা থেকে মনীশ্ত পাইলেন । ছ্রম্যানের সঙ্গে 
চাঁ্চল আবলম্বেই পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হইলেন। এতাঁদন পরধস্ত ইঙ্গ-মাকি'ন 


৯। এযাটোমক ডিপ্লোমাাসি, প্টা ৯৪০ । 
ই পুবোদ্ধত পরতক, পঙ্তা ৯৫৯ । 


“পটস্ডাম--২ গ্যাটম বোমার পটভুমিকায় ৪৯৯১৫ 


পক্ষের ধারণা ছিল যেঃ জাপানকে হারাইতে গেল ক্রমাগত বোমাব্ষণ এবং প্রচুর সৈন্যসহ 
জাপান হবীপ আক্রমণ কাঁরতে হইবে । শক্ত সেই ক্ষেত্রে অজন্র প্রাণবাঁলর দরকার 
হইবে । কেননা, সাম্প্রতিক কালের ( এাপ্রুল ১৯৪৬ ) ওকিনাওয়া হবপ দখলের ুষ্ধে 
যে তীব্র ও 'তিস্ত অভিজ্ঞতা হুইয়াছলঃ তাতে দেখা গিয়াছে যে, হাজার হাজার জাপানশ 
সৈন্য এবং তাদের সেনাপ'তরা পথণন্ত হাবিকার কারবে, তবু হার মানবে না কিংবা 
যুদ্ধেও ক্ষান্ত দিবে না। এই মৃত্যুপণ লড়াইয়ের ভগ্নগ্কর বাধা আতক্রম করিয়া যাঁদ 
জাপানের প্রাতি ইণ্টি জাম দখল কাঁরতে হয়ঃ তবে, চার্চিলের মতে আমেরিকার ১০ লক্ষ 
সৈন্য এবং বৃটেনের তার অর্ধেক বাঞ& লক্ষ সৈন্য বাঁল 'দিতে হইবে । কিস্তু এই 
অভুতপ-ব" প্রাণ হননের আর দরকার হইবে না । বভবীষকাপুণ দুঃস্বপ্ন যেন কাটিয়া 
গেল-_যেন একটা শমরাক্যাল” অলোকিক ব্যাপার ঘটয়া গেল । পারমাণাঁবক বোমার 
একটি বা দুইটি ভয়্কর আঘাতেই স্মণগ্র জাপানশ যুদ্ধ খতম হইয়া যাইবে, আর 
প্লাশিয়ারও সহযেগিতা বা সাহায্যের দরকার হইবে না । আমোরিকা নিশ্চয়ই আর রুশ 
সাহায্যের ভয়সায় থাকিবে না ॥ 
ইঙ্গমাকিন পক্ষের আগে যাতে সোভিয়েত রাশিয়া চীনের বা মাঞ্টরিয়ার ?কংবা 
জাপানের কোন অংশ দখল কারয়া ?নতে না পারে কিংবা আগেই আক্রমণ কারিতে না 
পারে পারমাণাঁবক ?বস্ফোরণের পর ইঙ্গমাঁকন পক্ষের নেতারা তেমন জজ্পনা-কল্পনা 
কারতে লাগলেন । স্বরং ই্ম্যান মনে করিলেন এতাঁদন পর রুজভেল্টের রাঁশয়া- 
সংক্রাস্ত নীতি পরিবত“নের শান্তি তিনি অজ'ন করিয়াছেন এবং পটসডাম বৈঠকে ২৪শে 
জুলাইয়ের পর কোন সমস্যা নিয়া আপোস-মীমাংসার জন্য রাশিয়ার উপর আর চাপ 
দেওয়ারও দরকার নাই । একন্তু স্ট্যাঁলনও নরম হইলেন না এবং বলকান সমস্যার 
কোন মাঁক'নশ ফয়সালাও হইল না। তখন ২৪শে জুলাই ই্রহম্যান সমর-সচিব 'স্টমসনকে 
বাললেন যে, তাঁন কনফারেন্স বন্ধ কারয়া দয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে রাজন 
আছেন । আর এাঁদকে উল্লাসত চাঁচল অনুভব কারলেন ষে, তাঁরা “অপ্রতিরোধ্য 
শান্তর আধকারণ হইয়াছেন । সুতরাং বলকান নয়া ?তাঁন আগে স্ট্যাঈলনের সঙ্গে যে 
'ভাগাভাগর চাঁন্ত করিয়াছিলেন, তান 1নজের সেই চুক্তি ?নজেই ভঙ্গ কাঁরতে উৎসুক 
হইলেন । অথচ মান যুস্তরাম্ট্র সেই সময় চাঁচলের বলকান নীতির বিরোধী ছিলেন । 
1কম্তু এবার ঘাঁড়র কটা ঘুরিয়া গেল এবং দ্রম্যান চার্চলের দলে আসলেন । আর 
লড গ্র্যালান ভ্রুকের মতে চাঁর্চল এতদূর পধস্ত মনে কাঁরলেন যে, সমস্ত রুশ 
দশজপকেন্দ্রু ও জনগণকে সাবাড় করার এবং স্ট্যযীলনের উপর ডিক্টেটার করার শান্ত তাঁর 
হাতের মুঠোয় আসিয়া গিয়াছে ! 
কম্তু আমোরকার পারমাণাবক বিজ্ঞানীরা জাপানের গবরুদ্ধে এর ব্যবহার 
শনষেধ কাঁরয়াছলেন এবং সোঁভয়েত রাশয়াকে এই বোমার আঁস্তত্ব জানাইবার জন্য 
সুপারিশ কাঁরয়াছিলেন । কারণ? অন্যথা আন্তজাতিক শান্তি ও সহযোগিতা বিপন্ন 
হুইতে পারে । 
এমন ?ক পটসডামে জেনারেল আইজেনহাগায়ারও পর্যন্ত জাপানের ?বরুদ্ধে 
পারমাণাবক,. বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন ॥ কারণ, তাঁর মতে জাপান 
ইঁতিমধোই পরাজিত হইয়াছে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উাঁচত নয় এভাবে ব*বজনমতকে 
গভীরভাবে আহত করা, ১ 
771 জ্যটোমক [ডদ্লোমযাস-_পচ্চা-_-১৪৪-৫৫। 


৪৯৬ ছিতীয় মহাষ্ম্ধের ইতিহাস: 


গং গা গা 


তখন আর একটি গুরত্বপুণ" প্রশ্ন দেখা দিল চাল ও ট্রুম্যানের কাছে-_ 
স্টযালিনকে আদৌ এই নতুন অস্ত্র এযাটম- বোমার সংবাদ দেওয়া হইবে কিনা এবং 
দেওয়া হইলে কতটুকু দেওয়া হইবে £ অথবা সমগ্র ব্যাপারটাই স্ট্যালনের কাছ থেকে 
গোপন করা হইবে 2 যাঁদ তাঁকে সংবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তবে গলাখতভাবে 
দেওয়া হইবে কংবা মৌখিকভাবে £ চার্চিল 'লিখয়াছেন যে, তান ও ট্রুমযান এই 
1সদ্ধান্তে পেশী ছিয়াছিলেন যে, জাপানের বরহদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যের 
আর কোন প্রয়েজন নাই ॥। গবগত ইক্সাজ্টা বৈঠকে তাঁদের অবস্থান ছিল দুর্বল এবং 
রাঁশয়া ছিল শাক্তিশালশ । সংতরাং ইয়জ্টাতে রাশিয়া আমেরিকানদের কাছ থেকে যথেষ্ট 
সুীবধা আদায় কাঁরয়া নিতে পাঁরিয্াছিলেন । কিন্তু পটসডাম বৈঠকে ইঙ্গমাঁকিন- 
পক্ষের অবস্থানই ছিল আধকতর শাল্তশালী । স:-তরাং রাশিয়াকে আর আগের মত 
খাতর না কারলেও চাঁলবে। তথাপ চাঁচ'ল মনে করেন যে, িটলারশ জার্মানশর 
গবরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া ছিল এক 'বরাট শাক্তশালন মিত্রপক্ষ । সুতরাং এই নৃতন 
অস্ত্রের কথা সম্পূণ“ চাঁপয়া যাওয়া ঠিক হইবে না, তবে» স্তৃত কোন খবরও দেওয়া 
হইবে না। ট্রম্যান ও চার্চল পারস্পারক পরামশক্মে 'চ্ছির কারলে যে কোনও একাট 
বৈঠকের শেষে ছুম্যান কথার কথায় স্ট্যাঁলনকে এই নূতন অস্ব্রের কথা বাঁলবেন বটে, 
তবে পরমাণাঁবক বোমা সম্পকে কোন তথ্য দিবেন না। কিম্তু একথা বলা হইবে যে, 
একটা নতুন ধরনের অসাধারণ শান্তশালশী বোমা প্রস্তুত হইয়াছে যার ফলে জাপানের 
পক্ষ থেকে যুম্ধ চালাইবার শান্ত চূড়াস্তরূপে ব্যাহত হইবে 17 

ম্যান চার্চলের সঙ্গে একমত হইলেন এবং ২£শে জুলাই, ১৯৪৫৬, যখন তান যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব কনফারেন্স বম্ধ কারয়া দয়া বাড়ী 'ফাঁরতে রাজী 1ছলেনঃ সেই 
সময় একটি বৈঠকের শেষে তানি কথায় কথায় স্ট্যালিনকে বলিলেন যে, তাঁরা একাঁটি 
অসাধারণ শান্তসম্পন্ন নূতন অস্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন । তবে তিনি ণনউীক্লয়ার বা 
“গ্যাটোমিক'- এই দুইটি শব্দের একাটও ব্যবহার করেন নাই ॥ চাঁ্চল অবশ্য অদূরে. 
দাঁড়াইয়া সকৌতুকে এবং গভীর আগ্রহভরে ব্যাপারটা লক্ষ্য কাঁরতোছলেন ॥। তান 
(চার্চিল ) পরে বাঁলর়াছেন যে, তান এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যেও ভ্রুম্যানের বন্তব্যের 
আসল তাৎপয- স্ট্যাজিন বুঝিতে পারেন নাই-_- 
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ট্রম্যান স্ট্যালনের সঙ্গে কথাবাত বলার পর মৃহযতেই চাঁর্চলের কাছে আসিয়া, 
গবভাবে মস্তব্য কারলেন, স্ট্যাঁলন কোন প্রশ্ন করেন নাই 1; 

অর্থাৎ চা্চল ও দুুম্যান চাতুবনণাীতি অবলঃ্বন কাঁরলেন । তাঁরা তাদের সময় 
সঙ্গশি ও মন্র স্ট্যালিনের কাছ থেকে সমস্ত কিছু গোপন করিয়াছিলেন, ভাঁবষ্যতে এমন 
আভধযোগ যাতে না উঠেঃ এজন্য কৌশলপূর্কক একটা “অসাধারণ শীন্তসম্পন্ন নূতন' 
অস্ত্র সম্পকে” ইঙ্গিত দিলেন বটে, িম্তু অস্ত্রটা যে এ্যাটম- বোমা সেই. আসল কথাটাই 


৯ চ।/চিলি যস্১ঠ খণ্ড, প-হ্ঠা 65 । 
২৪ গ্্যাটোসমিক ডিস্লোম্যাস--পন্তো ১০৬ । 


প্টসডাম--২ এ্যাটম বোমার পটভুমিকায় ৪৯৭ 


চাপিয়া গেলেন । পটসডামে উুঃম্যান ও চাঁর্চল রাশিয়ার প্রত বিরুপ মনোবৃত্তি 
ধিনয়াই স্ট্যাঁলনের কাছ থেকে পারমাণাঁবক অস্ত্রের কথা গোপন করিয়া রাখিলেন । 
অন্যথা এমন আচরণের অর্থ ক এবং উদ্দেশ্যই বা কি » 
শী ০ এ 

পারমাণাঁবক শান্ত করারত্ত হওয়ার পর দ্রুম্যান সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত কড়া 
নবীতি অবলম্বন কাঁরলেন এবং রুড়ের শজ্পসমুদ্থ অণ্ল 1কংবা রাশয়ার ক্ষাতপর্রণ 
দাবী অথবা বলকান বা প্‌ব ইউরোপনয় রাষ্ট্রপমূহ কিংবা ভাবষ্যৎ জামানপর সামারক 
পুনরভ্যুতখান, অথবা জাপানের বরুদ্ধে ষুদ্ধবাত্রায় রাশিয়ার সহযোগিতা ইত্যাঁদ কোন 
বহৎ প্রশ্নেই ইম্যান রাশিয়াকে কোন “কনসেশন" ঈদতে কিংবা কোন আপোস" 
মশমাংসা করতে রাজন ছিলেন না । যাঁদ মীমাংসা কাঁরতে হয়ঃ তবে আমেরিকার দাবশ 
অনসারেই কাঁরতে হইবে । অথবা সমসাগহীলর ভাঁবষ্যৎ বিবেচনার জন্য স্থগিত 
রাখিতে হইবে-_অন্যথা তিনি সম্মেলন বন্ধ রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবত“ন কাঁরিতে প্রস্তুত 
আছেন ! উম্যান বারবার এই ভয় দেখাইতে লাগলেন । 

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কুটন?তির এই পরোক্ষ বা অন্তরালবত প্রভাব 
সত্বেও সোভিয়েত পক্ষ কিম: তাঁদের পন্্র-পাঁত্রকায় পটউসডামের সাফল্য সম্পকে উচ্চাশা 
প্রকাশ কাঁরলেন । অপর পক্ষে মাঁকিন যস্তরাহ্ট্রের প্রাঁতানাধরাও দাবদ কারলেন যে, 
পটসডামে আমোরকাই সাফল্য অর্জন কাঁরয়াছে ! 

আসলে পটসভামে একমাত্র সেই সমস্ত বিষয়েরই মশমাংসা হইয়াছিল যেগাল 
সম্পকে" মলনশীতিঘাটিত কোন বরোধ ছিল না । যেমন, যদ্ধোতুর জাম্ণানন সম্পকে 
মূল রাজনোতিক নীতি 1নধণারণ । £কিম্তু রাঁশরার সঙ্গে বিতাঁক'ত অনেক প্রশ্নেরই 
কোন চূড়ান্ত মশমাংসা হগ্র নাই ॥ 

টা গং গ্ 

একে স্ট্যাঁলিন পটসডাম বৈঠকে মিত্রপক্ষের শষ" নেতৃদ্বয়কে জ্ঞানাইলেন যে, 
মস্কোঁস্যত জাপানী রাল্ট্রদুতের মারফৎ জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে সোভিয়েত 
সরকারের 'নকট শাম্ত প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে ঈমত্রপক্ষের উদ্দেশ্য । কিস্ত; এই 
প্রস্তাবে জাপানের পক্ষ থেকে বলা হইয়াছে যে, তাঁরা “পনঃশর্ত আত্মসমন্পণণে” রাজশ 
নন, তবে অন্য কোন শর্তে আপোস-মশমাংসা কারতে রাজী আছেন । 'কিস্তূ স্ট্যালিন 
ইতিমধ্যেই এই ধরনের অস্পম্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য কাঁরয়া দিয়াছেন 17 

জাপান শান্তি প্রস্তাবের এই পটভূমিকায় ভ্রহম্যান ও চাঁ্চলের মধ্যে জাপানের 
নৃতনতম পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং ইঙ্গ মাঁক'ন নেতারা 
উপলব্ধি করলেন যে, জ্ঞাপানের অবস্থা অত্যন্ত কাঁহল । কিজ্তু ম্াম্উটমের জঙ্গীবাদী 
একাঁটি গোষ্ঠশ এখনও জাপানে ক্ষমতা দখল কাঁরয়া আছে । এরা ছাড়া আর বাকন 
সকলেই এই আত্মঘাতী যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক । সতরাং স্ছির হইল জাপানের উদ্দেশ্যে 
একট চরমপন্ত্র দেওয়া হইবে এবং সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইবে । এই চরমপত্রে 
ণনঃশত আত্মসমর্পণ দাবী করা হইবে । ইঙ্গমাকিন মহলের এই পরামশ' অনুসারে 
আঁবিলম্বে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়া এবং হিঃশত* আত্মসমর্পণের দাবী জানাইক্লা ২৬শে জুলাই 
জাপানের উদ্দেশ্যে একটি চরমপন্র প্রচার করা হইল । আশ্চর্য এই যে, পউসভাম 
থেকেই এই চরমপত্র প্রচার করা হইল বটে, 'কম্ভু তার আগে স্ট্যাঁলনকে একবার 


1হ্ধ, মহা. (২য়)-_-৩২ 


৪৯৮. তর মহাষৃণ্ধের হীতিহাস 


জিতহাসা করাও হইল না। অবশ্য অজুহাত স্বরূপ পরে একথা বলা হইয়াছিল যে, 
রাশয়া তো তখন জাপানের বিরদ্ধে বুম্ধরত ছিল না। 

১৩ দফা শর্ত সম্বলিত এই চরমপনত্র ঘোষণা করা হইল । মার্কিন যবস্তরাম্ট্রের 
প্রোসডেণ্ট, গরপার্িক চদনের জাতীয় সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রেট ব:টেনের 
প্রধানমস্তশর পক্ষ থেকে এবং এই চরমপরে জাপানী গবনমেপ্ট ও জাপানের 
সৈনাবাহনীদগকে আবলম্বে 'বনাশতে” আত্মসমর্পণের জন্য আহবান জানানো 
হইল । 

২৬শে জুলাই, ১৯৪৫, তারিখে প্রচারিত এই গুরুত্বপৃণ“চরমপন্রের মর্ম ছিল এই £ 

১. আমরা (মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও বৃটেনের তিন রাষ্ট্রনায়ক ) আমাদের 
কোটি কোট দেশবাসীর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রান্ত প্রতানাধরূপে ঘোষণা করিতে চাই যে, 
যুদ্ধ শেষ করার জন্য জাপানকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত । 

২. মাকন যবস্তরাষ্ট্রঃ ব:টিশ সাম্রাজ্য এবং চীনের জল, স্থল ও 'বমানবাহিনীর 
বহুগুণ শাল্তব্ধি ঘঁয়াছে এবং এই বাত শান্ত লইরা আমরা জাপানের বরুদ্ধে 
চুড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি । সমগ্র 'মিল্রশীল্ত সামারক বল 
ও সুদ সন্কল্পের সঙ্গে জাপানের 1বরহদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া' যাইবে, যতক্ষণ না জাপান 
রণে ক্ষাম্ত দেয় । 

৩. জাপানের জনগণ যেন জামণননর দ-্টান্তের কথা স্মরণ রাখে । কেননা, সারা 
পাীথবীর স্বাধীন জাতিসমহের বিরুদ্ধে নির্বোধের মত শেষ পর্যন্ত প্রাতিরোধ চালাইতে 
পগয়া জামণন্ধ শেষ হইয়া গেল । 

এই দ.ষ্ট[ন্তের পরেও জাপান যাঁদ জাম্ণাননর মত নিজ বাসভুমে প্রাতরোধ চালাইতে 
চায়, তবে জামণানীর মত জাপানেরও কলকারখানা, ভুমি ও জনগণের জীবনযাত্রা 
সম্পূর্ণ ধহংস হইয়া যাইবে এবং সৈন্যবাহনী? চরণ হইবে 

৪. জাপানের পক্ষে এখন িন্তা করার সময় আঁসয়াছে যে, মহ্টিমেয 
জঙগীবাদশীদের দ্বারা 'নয়শ্ব্িত হইয়া তারা জাপান? সাম্রাজ্যকে যেভাবে ধহংসের মনখে 
আশনয়া ফোলয়াছে, সেই যুদ্ধ তারা চালাইবে 1কংবা যান্তর পথ ধাঁরবে । 

&. নশচে আমাদের শতগ্াঁল উল্লেখ কাঁরতোছি । এই সমস্ত শত থেকে আমরা 
ীবচ্যত হইব না এবং এগুলির কোন নকজ্পও নাই । আর আমরা বলম্বও সহ্য 
কাঁরব না। 

৬. জাপানের জনগ্গণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করিয়া যারা পাথবী জয় করার 
দুরাকাত্ক্ষায় ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়াছে, সেই সমস্ত লোকের কর্তৃত্ব ও প্রভাব নাশ্চতর:পেই 
চিরকালের জন্য 'নাশ্চহ্ু করিয়া দেওয়া হইবে । কারণ, এই বিষয়ে আমরা নাশ্চত যে, 
দায়ত্বজ্ানহশীন জঙ্গীবাদ যতক্ষণ পীথবী থেকে দুর না হইতেছে, ততক্ষণ জনগণের 
জন্য শাস্ত 'নরাপত্তা ও ন্যায়াবচারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে । 

৭. যতক্ষণ পষণ্ত জাপানের যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা ধবংস না-হইতেছে এবং 
যতক্ষণ নূতন 'নিয়ম-শজ্থলা প্রাতিষ্ঠিত না-হইতেছেঃ ততক্ষণ গমন্র শান্তবর্গ জাপানের 
অভ্যন্তরে কেন্দ্ুচ্ছলগুীল দখল কারিয়া রাখবে এই সমস্ত মৌলিক উদ্দেশ্য পুরণের জন্য । 

৮. কাইরো থেকে প্রদত্ত ঘোষণার শত'গুঁজি কাষক্ষেত্রে পালন করা হইবে এবং 
জাপানের সার্বভৌমত্ব কেবলমাধ্র হেনেশন হোকাইভু, ঠকরুসঃ শিকোকিউ এবং 


“পটসডাম--২ এ্যাটম বোমার পটভুমিকায় ৪৯% 


'অন্যান্য ক্ষুদ্র হীপের মধ্যে আমাদের বিবেচনা অনুসারে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে । 

৯. জাপানের সৈন্যবাহনশীগুদিকে সম্পূর্ণরূপে িরস্ত করা হইবে এবং 
তাদেরকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে শাভ্তপর্ণ ও ফলপ্রস জবন 
যাপনের জন্য ৷ 

১০, জাপানের জনগণকে আমরা নিশ্চয়ই দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চাই নাঃ 
শকংবা জাতি [হিসাবেও তাদেরকে ধ্বংস কাঁরিতে চাই না। কম্তু যারা আমাদের 
বন্দীদের উপর নিচ্চুরতা করিয়াছে, তাদেরকে এবং যুদ্ধ-অপরাধশদেরকে যথোপযুক্ত 
বচার ও দণ্ড দেওয়া হইবে । ধম চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধখনতা এবং মোৌছিলিক 
মানাবক আধকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে ॥ 

৯১. যে সমস্ত শ্রমাশিজ্প জাপানের অথনোতিক জশবনের পক্ষে প্রয়োজন, সেগ্ালি 
বজায় রাখা হইবে । কিন্তু যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্াঁদ তৈয়ারর কারখানা রাখিতে 
দেওয়া হইবে না। উপযযন্ত ক্ষাতপুরণও দ্রব্যমল্যে আদায় করা হইবে । 

১২. এই সমস্ত উদ্দেশ্য খন পূণ হইবে, তখন মিত্রপক্ষের দখলদার বাহনীগ্াল 
প্রত্যাহার করা হইবে এবং জাপানী জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়শ শাভ্তকামশ 
দায়িত্বশশল গবন“মেন্ট প্রাতিষ্ঠা কারতে দেওয়া হইবে । 

১৩. আমরা এক্ষণে জাপানের গবর্নমেন্টকে তাদের সমস্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহনীর 
শনঃশর্ত আত্মসমপণণ ঘোষণা করার জন্য আহবান জানাইতোছি এবং তাদের সাঁদচ্ছা 
প্রমাণের জন্য দাবী কাঁরতোঁছ । এর 'িকজ্প হইতেছে জাপানের সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মক 
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কিন্তু জাপানের সামারক শাসকেরা এই চরমপন্র অগ্রাহ্য কারলেন ॥। সুতরাং 
পরিকল্পনা অনুবাক্সী মান িবমানবাহিনঈ হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে পারমাণবিক 
বোমা বরণের সিদ্ধান্ত কারলেন ১ 

পটস্ভাম সম্মেলনে পারমাণাঁবক কুটনশীতি ও রণনশীতির এই সমস্ত ফলাফল ভাবী 
ইতিহাসের পক্ষেও গুরুতর ছিল ! কেননা, সোভিয়েত রাঁশয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ও 
সদ্ভাব রক্ষা করিয়া পাথবীর শা্তি স্াানশ্চিত করার যে উদার ও মানাঁবকনশীত 
বুুজভেল্ট অনুসরণ করিতোছিলেন, প্রঃম্যানের এ্যাটম বোমা তার অবসান ঘটাইল এবং 
'পটসডাম সম্মেলনে তার ভূমিকা রচিত হইল । 


৯1 চার্টিল- বন্ঠ খণ্ড, প্তা ৫৫৬-৬৭ ২ 


দশম পব 
চতুর্থ অধ্যায় 
পতনের মুখে জাপান 


হিটলারী জামণানীর পতনের পর জাপানেরও আয়ু শেষ হইঘ়া আসতোছিল-_ 
যাঁদণও টোকিওর সংবাদপন্রগ্ঁলতে তখনও জাপানের বীরত্ব ও জয়গোৌরবের গাথা 
প্রচারিত হইতেছিল ॥ কিম্তু রাস্তার লোকেরা এবং শহরবাসনরা দোঁখতেছিল ধে, 
তাদের দেশের জনপদ ও নগরগাঁল শন্রপক্ষের 'নদারুণ বোমাবৰণে একে-একে ধবংস 
হইয়া ঘাইতোছিল এবং দলে-দলে লোক শহর ছাঁড়য়া দুরবতী গ্রামদেশে পলায়ন 
কাঁরতোছল। আর চাষশরা ভাঁবষ্যতের আশঞ্কায় চাউল মজ?ত কাঁরতোঁছিল এবং 
শহরবাসীরা ক্রমশ উপবাসের মুখে পাঁড়তোঁছিল*** 

জাপানীরা এত দ্রুত এত বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়াছিল যে, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ 
সালে আমোরকার পালটা আঁভিষান শুরু হওয়ার পর জাপান আর তাল সামলাইতে 
পারিতোছিল না। আঁতীরস্ত ভোজন কাঁরলে যেমন ওদিক পাড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় : 
জাপানেরও প্রায় সেই দশা হইয়াছিল । ১৯৪৫-এর প্রথম ভাগ থেকে তার আর যুদ্ধ 
চালাইবার 'কংবা চার হাজার মাইল দীঘ“ পৌরামিটার বা পাঁরসীমা পাহারা দেওয়ার 
ক্ষমতা অব্যাহত থাঁকিতোছিল না। কারণ, আকাশপথে ও সমদদ্রপথে মাঁরককন সামরিক 
শন্তির ক্রমাগত প্রচণ্ড আরুমণের ফলে জাপান একে একে তার ঘাঁটিগুল ও আঁধকৃত 
সশপসমূহ হারাইতোছিল এবং আকাশ ও সমদ্রপথের যোগাযোগ বিপযস্ত হইয়া 
পাঁড়তোছিল ॥ 

রণশাস্ত [িশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লশডেল হাব” ঝালয়াছেন যে, সমংদ্র ও আকাশ, এই 
দুই পথের আক্রমণই জাপানের পতনের অন্যতম মূল কারণ । কারণ, মুলতঃ জাপানী 
সাম্রাজা ছল “সামদ্রুক সাম্রাজ্য (সী এম্পায়ার )--বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়েও সে 
বেশশ নিভরশশল ছিল বৈদোশক সরবরাতের উপর ॥ কম্তু তার বাঁাজ্যক নৌবহরের 
শান্ড বৃটেনের তুলনায় এক- তৃতীয়াংশেরও কম 'ছিল। ১৯৩৯ সালে যহুদ্ধারম্ভের 
সময় বৃটেনের বাঁণাঁজ্যক নৌবহরে জাহাজের সংখ্যা যখন ছিল প্রায় ৯১৫০০ 'কংবা ২ 
কোটি ১০ লক্ষ টনের, তখন জাপানের বাঁণজ্যপোত ছিল মোট ৬০ লক্ষ টনের । অথচ 
দুই বছর সময় হাতে পাইয়াও জাপান তার সমদদ্রপথের নৌবহর ও বাণিজ্যবহর রক্ষা 
করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা--যেমনঃ কনভয্ন প্রথা এবং পাহারাদার [বিমানবাহী জাহাজের 
শান্ত উপয্ক্তভাবে গাঁড়য়া তোলে নাই । অথচ যুদ্ধ চালাইবার জন্য জাপানকে বিদেশ 
থেকে পেট্রোল: আকরিক লোহা, বক্সাইট, কোক কয়লা, 'নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, 
এল.মিনিয়াম, এবং টিন, কোবাল্ট, দস্তা, ফসফেট, গ্রাফাইট্‌ পটাশ+ কার্পস, লবণ ও 
বলবার আমদানি করিতে হইত । এগুলি ছাড়া তাদের খাদ্যদ্রব্যেরও একটা বড় অংশ 
সমুদ্র পারবতণ দেশগুলি থেকে আনিতে হইত। কিন্তু সমুদ্র পথের উপয্দ্ত 
রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারির অভাবে প্রশাস্ত মহাসমুদ্রে জাপান মাঁকিন প্রেন” 
উর্পেডো ও সাবমোরনের সহজ শিকারে পাঁরণত হইল । 'কিশ্তু তার জাহাজ শান্তি 


“পতনের মদে জাপান ৬০১ 


যখন প্রচণ্ড রকমে ক্ষয় পাইয়া গেল তখন সে প্রাণপণে চেগ্টা কারল এই জাহাজ 
ক্ষাতপূরণের জন্য । প্রশান্ত মহাসাগরীয় যৃদ্ধে জাপানের যে ৮০ লক্ষ টনের জাহাজশ 
শান্ত নষ্ট হইয়াছিল, তার ৬০ ভাগ শান্ত নষ্ট হইয়াছিল একম।ত্র মাঁর্কন সাধমোরনের 
স্বারা |; 

মত্রশাস্ত কর্তৃক জাপানের 'বরুদ্ধে অবরোধ সহ্টির ফলে সমহদ্র পথের যোগাযোগ 
?বপযণ্ত হইয়া গেল । দক্ষিণ চীন সমুদ্র থেকে জাপানী কনভয় অদৃশ্য হইয়া গেল 
এবং ইন্দোনোশয়া থেকে টোকিও যাওয়ার সেই বিখ্যাত জলপথে "সিঙ্গাপুরের ঘাঁটি 
আর কোন কাজে লাগল না। অবশ্য জাপানের সৈন্যশান্ত তখন প্রায় অটুট ছিল--. 
মোট ৬০ লক্ষ সৈন্যের আঁধকাংশই' ছিল জাপানী ছীপে। কিজ্তু প্রশান্ত মহাসমহদ্রের 
শবাভল্ দ্বাপে ও দ্বীপপুঞ্জে আরও প্রচুর জাপান সৈন্য অবস্থান কঁরিতোছল । 
মাঁর্কন বাহন এই সমস্ত ছাপাকে এড়াইয়া দিংবা এগহালর পাশ কাটাইয়া খাস 
জাপানের 'নিকটবতর্ঁ ছবপগ্ীলর দিকে আগইয়া যাইততাছিল সংক্ষিগ্ততম পথে 
আক্রমণের আশায় । ফলে”, 'বাভন্ন ছীপে, যেমন--নিডাগান ও সালোমোন দ্বাপপঞ্জে 
১ লক্ষ, ক্যারোলাইনসং হ্ববপে ৮৩ হাজার, পলায়হস দ্বীপে ৩০ হাজার, মাশশল ছ্বীপ্পে 
১ হাজার, মাক্ণাস ও ওয়েক দ্বীপে ১০ হাজার এবং নায়ুরু ছ্বীপে ৪ হাজার জাপানশ 
সৈন্য আটকা পাঁড়য়াছিল এবং তারা উদ্ধারলাভের আশায় দিন গাঁণতোঁছল । ধকস্তু 
এই উদ্ধারলাভ তাদের অদ্টে আর ঘাঁটল না। কারণ, জাপান নৌ ও 1বমান শাল্ত 
ততাঁদনে প্রায় নষ্ট হইয়া 1গয়াছিল ৷ 

ণকম্তু এখানে একাঁটি কথা উল্লেখ করা দরকার । যুদ্ধের শেধাঁদকে জাপানী 
সৈন্যসংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সম্পকে াবাভল্ন পুজ্তকে গবাভিন্ন রকমের বণনা দেওয়া 
হইয়াছে । যেমন, মাকিনি এীতিহাসিক স্নাইডার বাঁলয়াছেন, মোট জাপানণ সৈন্য- 
সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ (উপরে উদ্ধৃত )॥ “কম্তু প্রোসিডেন্ট ম্যান বলিয়াছেন চখন ও 
জাপান ইত্যাঁদ সহ ৪০ লক্ষাধক ॥ বিখ্যাত মার্কন লেখক হার্বার্ট ফঈজ বাঁলয়াছেন 
জাপানের হোম আমি'তে বা স্বদেশের সৈন্যবাহনশীতে ১৫ লক্ষাধক । ইংরাজ লেখক 
বাঁসল কোলয়ারের মতে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মানসে প্রধান প্রধান সংগসগনের মোট 
জাপানী সৈন্য ছিল ১০১ িভিসন এবং 1বমান সৈন্য ৩১ ়াভিসন । আর মস্কো থেকে 
প্রকাশিত (১৯৭০ সালে ) একটি নতন গ্রচ্ছে “সাক্রিয়” জাপানন সৈনোর সংখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে ৭০ লক্ষ এবং ইঙ্গমাঁকন পক্ষের ১৮ লক্ষ । আর স্যার জন হ্যামারটন 
সম্পাদিত গ্রচ্ছে (নবম খণ্ড, পৃঙ্ঠঞা ৩৮৩৩ ) বলা হইয়াছে যে জাপানের বাইরে 
অধিকৃত দেশ বা স্ানগুলিতে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ জাপানশ স্ছল ও নৌ-সৈন্যের মোট 
সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ, বাদের দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কোন সংযোগ ছিল না এবং খাস 
জাপানের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ । স্বয়ং মাঁকন সমরসচিব 'স্টমসন অনুমান 
কারক্লাছিলেন যে ৫০ লক্ষ জাপান সৈন্য তখনও অপরাজিত ছিল এবং এর মধ্যে 
চীনের মূল ভূখণ্ডে ছিল ২০ লক্ষ । 

1বাভন্ন গবখ্যাত লেখকগণের প-্ন্তকে জাপানন সৈন্য সংখ্যার এই তারতম্য সব্বেও 
«একটি কথা স্পষ্ট বুঝা ঘাইতেছে যে, জাপানী নৌ ও বিমান-বল প্রচস্ডভাবে ক্ষয় 
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৫০২ ত্বতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


পাওয়া সত্ত্বেও শেষ:পর্যায়ে জাপানের মোট “সক্রিয়” সৈন্যসংখ্যা বোধ হয় ৭০ লক্ষের 
কম 'ছিল না। 
ক খ্ ১০ 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অণ্লের খ্যাতিমান মাঁকিন সেনাপাঁতি জেনারেল ডগলাস 
ম্যাক-আর্থার তাঁর স্ম-তি-পুস্তকে লাঁখয়াছেন যে, ৬ই গ্রাপ্রল প্রশাস্ত মহাসাগরীয়. 
অণ্চলের মাঁকন সৈন্যবাহনীগুির পুনগর্ঠন করা হইল | ম্যাক-আর্থারকে দেওয়া" 
হইল সমস্ত স্থলবাহননর আধনায়কত্ব এবং এ্যাডামরাল [নামৎস (0012) নিযুক্ত 
হইলেন সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরশয় নৌঝাহনণ প্রধান নায়কের পদে । আর জেনারেল 
এ্ইচ্‌* এইচ. আর্নজ্ড ভার পাইলেন ই০নং বমান বাহনীীর--কাষধতিঃ “অধেক 
পাঁথবীর দব্রত্ব” বা ওয়াশিংটন থেকে 'তাঁন এই রণনোতিক বমান কমাণ্ড চালাইতেন ॥ 

তখন থেকে 1তনাঁটি পৃথক 'বমান বাহনী গাঁঠিত হইল প্রশান্ত মহাসাগরের একই 
অঞ্চলে রণাক্রয়ার জন্য । অথচ উচিত 1ছল প্রশান্ত মহাসাগরের এই সমস্ত রণাক্রিয়ার 
জন্য একটি এক্যবদ্ধ সৈনাপত্য গঠন করা এবং একজন স-প্রশম কমাপ্ডার নিযুক্ত 
করা । কিকম্তু কাধণতঃ তা সম্ভব হইল না। তবে, ম্যাঁনিলার (ফাঁলাপম্স ) পতনের 
অঙ্প কিছু কাল পরেই মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দুইটি সোজাসুজি আক্রমণ 
ঘটানো হইল- প্রথমতঃ আইও জমা ( [৬০ 31109) এবং বহৃতীয়তঃ ওকনাওয়ার- 
(0/£0%৮৪) দিকে ॥ এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ছশপ দখল কারতে মাঁক্ন বাঁহনশীকে- 
প্রচুর খেসারত দিতে হইয়াছিল ।--" 

ম্যাক-আথণার বাঁলয়াছেন যে তিন বছর ধরিয়া দাক্ষণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
যুম্ধে জাপানের ৮টি আমি” খতম- কিংবা অকেজো হইয়া 'গয়াছিল এবং খাস জাপানন 
দ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ উন্ণুন্ত হইয়া পাঁড়য়াছিল। আর-একটি আভিনব 
দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল । লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য 'বাঁভন্ন ছ্বীপে আটকা 
পাঁড়য়মাছিল এবং তারা পশ্চাতেও হটিতে পাঁরতেছিল নাঃ কিংবা অন্তব্য্হের দকে, 
সারয়া গিক্না খাস জাপানের প্রাতরক্ষায়ও যোগ দিতে পাঁরতোছিল না । 

“6 ৮55 2 31071208010 81080006 810 17১00071718 19. ৩৬০] 120 91701 
19160 100128097০0 (99105 0961 ৪০ 01302021960 9160১ 56108,950 1101 
59091) 061)619 2780 196 680০1055115 1701০965100 6০ 09005 90 2001৬০19816 21 0০ 
€05 1391 09005 ০1 051 10120615700,” 

“আধ্াীনক যুদ্ধের ইতিহাসে এমন পাঁরাচ্ছতি অভুতপ্‌ব সন্দেহ নাই 1” _মস্তব্য 
কাঁরয়াছেন ম্যাক-আর্থার । | 
০ গু ১৫ 

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিউাগনি থেকে জাপান পধ্ত দ্বীপ থেকে 
হপাস্তরের যুদ্ধে শেষ দুইটি ঘাঁটি বা দ্বীপ ছিল অত্যস্ত গুরুত্বপৃণ“ আক্রমণ বা 
আত্মরক্ষা উভয় প্রশ্সে। আইগছজমা এবং ওকিনাওর়া (অস্টম পরের সপ্তম অধ্যায়ে 
খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে )--এই ছীপ দুইটি ছিল জাপানের খূব কাছাকাছি । 
আইওাজমা টোকিও থেকে ৭৫০ মাইল এবং ওাঁকনাওয়া জাপান থেকে মাত্র ৩৬২. 


পতনের মুখে জাপান &০৩ 


মাইল । সৃতরাং মাকিন বোমার আঁভধানের পক্ষে এই দ্বীপ দুইটি দখল করা "ছিল 
অপাঁরহার্য--যেমন অপাঁরহাঘ ছিল জাপানের পক্ষেও আত্মরক্ষার জন্য ৷ 

যাঁদও আইওজমা ছল অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ? মাত্র ৮ ব্্গমাইল আয়তন তব এর 
রশনৈ্ঠতক অবস্থান ছিল জাপানের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান । আর পাহাড়, আগ্রেয়াগার 
ও জঙ্গলের জন্য এর স্বাভাবক প্রতিরক্ষা যেমন অত্যন্ত শান্তশালণশ ছিল, তেম?ন 
জাপানশরা ম্যাঁজনো লাইনের (ফ্রা্স ) ধরনে এই ক্ষ দ্বপাঁটকে ধেন একটি দুভে্দ্য 
কেল্লায় পাঁরণত কাঁরল । লেঃ জেনারেল টাডামাচি কৃরিবায়ামর নেতৃত্বে ২৩ হাজার 
উৎকৃষ্ট জাপানশ সৈন্য মাঁকন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল! ম্বাকিন নো 
ও গবমানবহর ক্রমাগত ৭9 দিন ধাঁরয়া এই ক্ষ্র দ্বীপের উপর বোমা ও গোলাবষণ 
করল । ১লাফেব্রয়ারগ থেকে আক্রমণের আয়োজন হইল এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারস, 
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০০ 
কাদেন। ০ তাকা বাহারে 
নাহ 


তোবুশি রা নি রি ৪ ৮ 
কিয়ান মাইল 


১৯৪৫5 ৬টি যুদ্ধ জাহাজ ( ব্যাটলাঁশপ ) ও কয়েকাঁট ক্রুজার এবং ডেস্ট্রয়ার নিয়ে ষে 
টাস্ক ফোর্স গঠিত হইল, সেগ্দাল যেন এই ক্ষুদ্র হ্বীপাঁটকে 'ঘারয়া ধারল । মেজর- 
জেনারেল হ্যারি স্মিড্টং (8০12050$ ) ৩০ হাজার নৌ সৈন্য নিয়া ১৯শে ফেরুয়ারণ 
দ্বীপাঁটিকে আক্রমণ করিলেন । এখানকার এক 'নর্বাঁপত আগ্েয়ার্গার জাপানগ সৈন্যদের 
প্রতিরক্ষার প্রধান দুর্গে পরিণত হইল এবং ২৬ দিন ধরিয়া ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের 
পর হ্বঁপাঁটি আমেরিকানদের দখলে গেল । মাক্িন পক্ষে হতাহত হইল ২০১৯৬ জন 
সৈন্য ( এর মধ্যে নিহত ৪২৮৯ ) আর মত্যুপণ লড়াইতে জাপানীদের নিহত হইল 
৭১ হাজার, আহত অনেক, কিম্তু বন্দী হইল মাত দুই শতের কিছ বেশখ । একজন 
মাঁকন সাংবাদক এন পাইল ( 51015 7৯৮1০) এই যুদ্ধে রিপোর্ট করিতে শগক্পা 
নিহত হইয়াছিলেন । তিনি সৈন্যদের খুব পপ্রয়পাত্ ছিলেন । এজনা তাঁর মৃত্যুর 
স্ছানে একট স্মতিফলকও প্রতিঙ্ঠিত হইয়াছিল । ১ 

আইশওজমা আমেরিকানদের দখলে যাওয়ায় জাপানের 'বপষয় আরও ঘনাইয়া 
আিতে লাগল ॥ কারণ, এর পর ওিনাওয়ার পালা । কিম্তু জাপানণ সৈন্যেরা 

৬7 লুই স্নাইডার- পান্তা 6৭৮, ৫৮০ । 


৫98 'ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


আত্মহত্যা কারবে, তবু যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না 'কংবা আত্মসমর্পণ কারবে না । এজন্য 
জঙ্গীবাদপশরা মধ্যযুগের এক শাদব্য তুফান” বা “কামিকেজে'র (ে22011526) কাঁহনশ 
প্রচার কারল । ১২৮১৯ খস্টাব্দে দ্ধ মোঙ্গল 1দাঁপ্বজয়শ কুবলাই খান এক "বিরাট 
নৌবহর নয়া জাপান আক্রমণ কাঁরতে অগ্রসর হইতেছিলেন ॥। কিন্তু সেই সময় 
জাপানের সূর্য দেবতা এক “দিব্য তুফান” বা “কামিকেজের” সএ্ণ্ট করিলেন এবং 
কুবলাই খানের আগ্রাসী নৌবহরকে ধৰংস করিক্লা দিলেন । কামিকেজের এই “দব্য 
তুফান”-এর কাহনী অবলম্বন কাঁরয়া সোঁদনের যদ্ধোম্মাদ জাপানে সংষ্টি হইল শশ্তুকে 
বাধা দেওয়ার জন্য একদল আত্মহত্যাকারী বমান-যোদ্ধা অবশ্যই দেশ ও সম্রাটের 
প্রতি অনরাগ প্রকাশের জন্য । এই আত্মহননকারশ্ন সৈন্যদের রণসঙ্গগতও ছিল 


উল্লেখযোগ্য-যার ইংরাজন ভাষ্য নিম্নরূপ £ 
“ঢু 95617৬11155 01) 010 9985১ 09 ৪ ০0911059 


52001215010 216] 
ঘা) 5০1 1106) 018 1970১ 05 2, ০০11955 
€০৬০150 ৬111 ৮৬১৫9. 
0 961৮৬ 11)6 (1076 51055 06 & 
€০০01195 172 0135116185595 075 ০1০9105১ 
1,575 ৪11 0125 ০1956 ০৬ 00০ 
5806 01 001 ০৬1+2151)-+ 
এই সমস্ত সৈন্য স্বগৃহেও এই মমে চিঠি ?লাখয়া পাঠাইলেন, “আমাদের মৃত্যু বসম্ত- 
কালের চেরনফুলের ঝরে পড়ার মত সুম্দর ও নমল হোক ১ 
এই প্রকার বে-পঞ্োয়া এবং মতত্যুভয়হশন জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া 
£সন্দেহে কাঠিন ছিল । ইতিহাসে এই প্রথম আত্মহত্যাকে একটা সরকার সামরিক 
অস্ত্রে পরিণত করা হইল-- 
1707 61৮৩ ঠি791. 17205 27 11150015 21102901019 2 ৮/217 0590 57115105 9৪ 
277 001519] 17011110975 ড/521901) 91)0 ০9110 01901) 809 /2.111015 €০ ৮০ 10- 
(০ 909700025 ৮/11) 070 007059179০0 01 52171211 0:9211).২ 
ও'কিনাওয়া যুদ্ধের পুবাহ্ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কুনিয়াঁক কয়সো (10101215 
£.০১০ ) এই মমে সতকবণন প্রচার কারলেন,_-হে আমার দশ কোঁট দেশবাসী, 
শত্রু ঘরের দুয়ারে এসে পেশছেছে । আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন বপদের মুহূর্ত 
আর আসে নাই 1” 
ফিশ সেই মুহুর্তে আর-একটা বিপদ ঘটিল । সোভিয়েত রাঁশয়া জাপানের সঙ্গে 
১৯৪১ সালের এপ্রল মাসে স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুন্তি বাতিল বাঁলিয়া ঘোষণা 
কারল। ফলে, &ই এপ্রিল ১৯৪, কয়সো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ কাঁরলেন এবং *প্রাভ 
কাউীন্সলের সভাপতি গ্রাডাঁমরাল সজএাঁক প্রধান মন্ত্রীর দায়ত্ব গ্রহন কাঁরলেন । 
1তাঁন বদ্ধ হইলেও সাহসী, দহরধষ এবং সোজাসহজ ধরনের মানুষ ছিলেন । সম্রাট 


৬। জুই স্লাইডার পুম্ঠা &৮৫। 
| জুই স্নাইভার--পুজ্তা &৮২। 
৩। এপুস্তক। 


“পতনের মুখে জাপান ০৬ 


তাঁকে পছন্দ করিতেন এবং যাদও গ্বয়ং সম্রাটও অনুভব কাঁরতোঁছিলেন যে, পরাজর বরণ 
করা ছাড়া আর উপায় নাই, তথাঁপ অন্তত ও'ফিনাওয়ার যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরতে পারলে 
সম্ভবতঃ “নঃশত আত্মসমন্পর্ণ” দাবীর কিছুটা সংশোধন হইতে পারে-_ এমন চিন্তা 
তাঁর মাথায় ঘুারতোছিল 1* 

এজন্যই ও1কনাওয়াতে মান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বেপরোরা পন্ছা 
অবলাম্বিত হইল । আত্মাবনাশস জাপানী পাইলট বোমাভ'তি" ছোট ছোট প্লেন নিয়া 
মাঁকন জাহাজগহীলর' উপর ঝাঁপ দিয়া মরবার এবং মারিবার জন্য প্রস্তুত হইল । এই 
রণাক্রয়াকেই “কাদিকেজ” নামে নামারক ইতিহাসে আঁভহিত করা হইয়াছে । 

সম্ভবতঃ একমান্র জাপানীরা ছাড়া এমন আত্মীবনাশশ যুদ্ধ আর কোন শান্ত 
চালাইতে পারিত না । 

এই আত্মবিনাশশ জাপান সৈনোরা আইও জমার যৃদ্ধে মাঁকিন নৌবাহননর প্রচুর 
্ষাতসাধন করিয়াছিল । ৩৪ট মাঁকন জাহাজ নমাঁজ্জত, ২৮৮ট জখম হইয়াছিল । 
এর মধ্যে ৩৬ট বিমানবাহধ জাহাজ, ৯৫ যুদ্ধজাহাজ, আর ৮৭ ডেস্ট্য়ার । সতরাং 
জাপান বেপরোয়া যুদ্ধের ফলাফল কম মারাত্মক ছিল না_-যাঁদও জাপানীদেরও ক্ষতি 
'হইয়াছিল প্রচুর প্লেন ও পাইলট, অনুমান ১২ শত পেকে ৪ হাজারের মধ্যে । 

গীঃ চে পু 

জাপানের প্রায় দ্বারদেশে অবাস্ছিত ও'কিনাওয়া ছ্বীপের রণনোতিক গুরুত্ব ছিল 
অসাধারণ । কারণ, এই দ্বীপ অধিকৃত হইলে জাপানের প্রবেশের পথ খ্যালয়া ধাইবে 
এবং 1রউকিউ দ্বীপপ-জের অন্তর্গত এই ছ্বীপাঁট ছিল সববহহৎ--৬৭ মাইল লম্বা এবং ৩ 
থেকে ২০ মাইল চওড়া । কস্তু এই দ্বীপের ককশ পাহাঁড়য়া ভামিতে জনবসাত ছিল 
সবচেয়ে ঘন । ম্যালেরিয়ার উৎপাত সর্সেও ৫ লক্ষ লোক এখানে বাস কারত । আইও 
জিমা দখল হওয়ার আগেই গাঁকনাওয়া আঁভিযানের জন্য আমোরিকা প্রস্তুত হইতোছিল 
এবং এই আভযানের সাধ্কোতিক নাম রাখা হইয়াছিল “অপারেশন আইসবাগ”” । এই 
্বশীপের অবস্থান ছিল ফরমোজা ও জাপানের ঠক মধাস্ছলে এবং চিন উপকূল থেকেও 
মাত্র ৩৬০ মাইল দূরে । সঃতরাং এই দ্বীপ আমেোরিকানদের হাতে আসলে কাষতঃ 
তিনাট লক্ষ্য বস্তুই মাঁকন আক্মণের পাল্লার মধ্যে আসিবে । কক্শভাম, জঙ্গল ও 
শৈলশিরার জন্য দ্বীপটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষার পক্ষে জাপানের খুব অনুকল ছিল । 
তবে, দক্ষিণ দিকেয় খানিকটা অংশ খোলা ছিল এবং সেখানে দিল বিমান ঘাঁটি, আর 
সমুদ্রের ধারে ছিল দ্বীপের রাজধানী নাহা। জাপানখরা প্রাকাতিক "বদের সঙ্গে 
দ্বীপাঁটর প্রতিরক্ষার জন্য দূভেদ্য কেল্লা তৈয়ার করিল। জেনারেল উসিজিমার 
€091711108 ) অধাঁন ৩২ নং আর্মির ৭৭ হাজার লাঁড়য়ে সৈন্যের সঙ্গে য-ন্ত হইল ২০ 
হাজার সার্ভসসেবক সৈন্য-_মোট প্রায় এক লক্ষ । আর ৫০০ গোলম্দাজণ কামান । 

মাকিন হাইকমাপ্ড পূর্বাহেই অন:মান করিয়াঁছলেন যে, ওাঁকনাওয়াতে জাপানীদের 
পরাজিত করা আদৌ সহজ হইবে না। সংতরাঃ প্রশান্ত মহাসমহদ্রের বহতম নোৌ-ষ:শ্ধের 
তাঁরা আয়োজন কাঁরলেন--১৩০০ যুদ্ধজাহাজ ও লক্ষাধক সৈন্য প্রস্তুত হইল । কারণ, 
সংখ্যাশভ্ডিতে অনেক বেশগ শ্রে্ঠতা অজর্ন করিতে না পাঁরিলে এই দ্বগপে অবতরণ ও 
যুদ্ধ চালানো যাইবে না। লেঃ জেনারেল বাকনারের অধীনে ১ লক্ষ ১৬ হাজার সৈন্য 

৯ 4৯ হু তক০25 0৫ ০6522 ও 031-13088 91015- ১০226. 


6০৬ | ছ্বিতশয় মহাযুদ্ধের ইতহাস্ড' 


প্রথম অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইল এবং ক্রমে এই শন্তি বৃদ্ধি পাইয়া স্থল ও নৌ-. 
সৈন্যসহ লাঁড়য়ে সৈন্যের নংখ্যা দাঁড়ীইল ১ লক্ষ ৭০হাজার আর সাভ“স বা সেবক 
সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইল ১ লক্ষ ১৫ হাজার । এঞ্যাডামরাল টার্নার সমগ্র ওকিনাওয়া 
বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক পদে 'নিষন্ত হইলেন । ১লা এপ্রল ইস্টার দিবসে সমর ও 
আকাশ থেকে ক্রমাগত তিন ঘণ্টা ধাঁরয়। প্রচুর গোলা গাল ও বোমা বষণের পর মাকিন - 
বাহনীর তীরে অবতরণ শুর হইল এবং প্রায় বিনা বাধায় ৬০ হাজার মাঁক“ন সৈন্য 
তশরভূমির ৯ মাইল এলাকা দখল করল ।--* 

জাপান তার বৃহত্তম মুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটলাশপ “ইয়ামাতো”কে নিয়োগ কাঁরল এই, 
মাঁক'ন আভযানে বাধা দেওয়ার জন্য কল্তু 'বাঁচত্ এই যে, এই বিরাট যৃদ্ধজাহাজকে 
পাহারা দেওয়ার জন্য কোন বমানবহর নয়োগ করা হইল না। সতরাং ঘটনাটা 
জাপানীদের পক্ষে প্রায় আত্মহত্যান্ন তুল্য ছিল । কেননা, ৭ই এাপ্রল দুপুর বেলা 
মাঁকন বিমানবাহী জাহাজ থেকে ২৮০ টি বোমারে ইয়ামাতেকে আক্রমণ কাঁরল এবং 
উপেডো ও বোমার দ্বারা দুই ঘণ্টা ধাঁরয়া যুদ্ধ ও আঘাত হানার পর ইয়ামাতো বহু 
সৈন্য ও লদ্করসহ মহাসমহদ্রের গভে ড্ভাবম্না গেল । এর বড় বড় কামান থেকে 
জাপানীরা শুর 'ীবরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য একটা গোলা 'নক্ষেপেরও সুযোগ 
শাইল না। জাপানী যুদ্ধথজাহাজের ইতিহাসে এত বড় ট্র্যাজেডি খুব কমই. 
হইয়াছে |: 

তথাপি ওকনাওয়া দ্ববপের স্থলভাগে প্রচণ্ড ও তিন্ত লড়াই চাঁলল সংরাক্ষত ঘাঁটি 
ও 'পাহাডের গুহা থেকে দুই মাস (লীডেল হাটের মতে মোট ৩ মাস ) ধারয়া এবং; 
শেষ পযন্ত এই ভয়াবহ রক্তম্রাবী যুদ্ধে জাপানীরা পরাজত ( আআবনাশী জাপানি 
বৈমানিকদের বেপরোয়া আক্রমণ সত্বেও ) হইল ওকনাওয়া দ্বীপ আমোঁরকার দখলে 
চলিয়া গেল । কল্তু ছপ দখলশকৃত হওয়ার আগে ১১ই জুন মাধকন সেনাপাঁতি 
জেনারেল বাকনার একটি প্রবাল পাহাড়ের চূড়ায় বাঁদয়া যখন লহাস্যমুখে যুদ্ধের গাঁতি- 
প্রকাতি লক্ষ্য কারতোঁছিলেনঃ তখন হঠাৎ একাঁট গোলা আসিয়া তাঁকে মারাত্মক আঘাত 
কারল। কস্ত্‌ সেই অবস্থায়ও এবং মত্যুমুখে পাঁড়য়াও তাঁর মুখের হাসি লাঁগয়াই : 
ছিল । 

গাদকে ২২শে জুন, ১৯৪৫, যখন দেখা গেল যে, যুদ্ধজয়ের আর আশা নাই, তখন 
জাপানী সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত সেনাপাতি লেঃ জেনারেল. ডীপসাঁজমা এবং লেঃ জেনারেল: 
ইসামা চো তাঁদের সৈনাপত্যের সমস্ত সাজপোশাক বা ইউনিফর্ম এবং পদক ও 'পদ- 
মর্বাদার স্মারকাঁচহগুলি ধারণ কারয়া তাঁদের সহকমর্শ ও সহচরদের সঙ্গে সদর দগুরের 
গুহায় আসিয়া হাঁজর হইলেন । বেলা তখন ৩-৪০ ম$, তাঁদের হাঁটু গাঁড়য়া বাঁসবার 
চ্ছানে মৃত্যুর প্রতীকস্বরূ্প সাদা কাপড় "বাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁরা সামুরাই 
এীতহ্য অনুসারে আত্মহত্যার জন্য নিজেদের উদর কা?টয়া ( হারিকার ) ফেলিলেন । 
তখন একজন পদস্থ সৌনিক তরোয়াল "দয়া তাঁদের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফোঁললেন । সেই; 
সময় মাকি'ন সৈনোরা তাদের “শগালগতে” মানত ১০০ গ্রজ দরে ছল । জাপানী যুদ্ধের 
এই সামারক এীতিহ্য ভগ্লাবহ সন্দেহ নাই 1*** 


৯1 জপডেল হার্ট, পৃন্তঠা ৬৮৪-৬৮৫ । 


পতনের মৃখে জাপান $৩৭ 


সারা প্রশাস্ত মহাসাগরের গাঁকনাওয়ার যুদ্ধ প্রাণনাশের দিক থেকে আমেরিকান- 
দের কাছে সবচেয়ে গুরুতর ছিল । আমেরিকার ক্ষতি হইয়াছল ৪৯ হাজার সৈন্য 
(নিহত ১২ হাজার & শত ) এবং জাপানীদের ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য । শত শত 
আত্মাবনাশী জাপানী সৈন্য বা “কামিকাজ” আমোরিকানদের বিরুদ্ধে যে বেপরোয়া 
আক্রমণ চালাইয়াছিল, তার ফলে ৩৪ট নো-তর নিমান্জত এবং ৩৬৮ টি জখম 
হইয়াছিল ॥। এই নদারূণ এবং রম্তাসস্ত অভিজ্ঞতার পর নাকি'ন সামরিক কর্তৃপক্ষ 
খাস জাপান আক্রমণের জন্য কী মূল্য দিতে হইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন 
হইলেন ।২ 

কিস ওিনাওয়া দ্বীপের য্ণ্ধে প্রচুর রন্তের মূল্য দিতে হইলেও আমেরিকানদের 
পক্ষে খাস জাপান আক্রমণের দরজা খলিয়া গেল এবং ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে 
জাপান আক্রমণের পারিকজপনাও, শ্হির হইয়াছিল, যাঁদও তার আগেই জাপানী যুদ্ধ 
খতম হইয়াছিল ।- 

কিন্ত; জাপানের উপর পারমাণাঁবক বোমা বর্ষিত হওয়ার আগেই জাপানের দহগগণীত 
চরমে উঠিতেছিল । কারণ, ১৯৪৪ সালের গ্রধম্মকাল থেকে আঁধকৃত ম্যারিয়ানা ছশপের 
ঘাঁটি হইতে জাপানের ীবরুদ্ধে রণনৌতিক বোমাবষণ ( ট্র্যাটেজিক বাঁশ্বং ) আরম্ভ করা 
হইয়াছিল । এই অভিযানের প্রধান অস্ত্র ছিল বোঁয়ং ?ব-২৯ সুপার ফোটরেস বোমারু 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বদত্তম বোমার যেগুির প্রত্যেকটি বহন কারিতে পারিত প্রায় 
৮ টনের কাছাকাছি পাঁরমাণ বোমা । এগুলির গতি ছিল ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল । ৩৫ 
হাজার ফুট উধর্য আকাশ দিয়া উীড়তে পারিত এবং একটানা ৪ হাজার মাইলের বেশশ 
চলিতে পাঁরিত। এগুলি বর্ম আচ্ছাদনের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ১৩টি মেসিগানও 
বহন করিতে পারিত। সোজাকথায় 1ছুতীয় মহাযুদ্ধের এগুলি ছিল রাক্ষুসে ধরনের 
বোমার এবং জাপানের 'বাভন্ন শহরে, বন্দরে ও জনপদে এগাঁল হানা দিতে লাগিল । 

কিন্তু ১৯৪৫-এর মাঠ মাসে মাকিন বিমানবাহনগর আঁধনায়ক জেনারেল কার্টিস 
িমে (০8119 1: 118১) সাধারণ বিস্ফোরক বোমার বদলে আগুনে বোমা বধণ শুর 
করিলেন । ৯ই মাঠ তারখে ২৭৯ খানা বি২৯ বোরার টোকিওর উপর আগনে 
বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং টোকিও শহরের ১৬ বগমাইল এলাকা ধরিয়া যেন. 
“লগ্কাদহন” পর্ব অনুষ্ঠিত হইল । শহরের প্রকাণ্ড অংশ একেবারে জ্বাঁলয়া গেল । 
২ লক্ষ ১৭ হাজার গৃহ দগ্ধ হইল । প্রায় ১ লক্ষ ৮% হাজার অ-সামারক লোক হতাহত 
হইল এবং অন্যান্য শহরও অনুরূপভাবে আক্রাম্ত হইল ।. ১০ দিনে ১০ হাজার টন, 
আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, ফলে আগনে বোমার স্টক ফুরাইয়া গেল । 

টোকিও এই ভয়াবশ অগ্নিকাণ্ডের পর জনগণের নোতিক শান্ত ভাঙ্গয়া গেল এবং 
৮৫ লক্ষ নরনারী শহর ছাঁড়য়া গ্রামের অভ্যন্তরে পালাইয়া গেল। ৬০০ বৃহৎ 
যহস্ধাস্ত্রের কারখানা ধহংস হইয়া গেল । ফলে, জাপানের শ্রমশিল্পের উৎপাদন শতকরা 
৬০-৭০ থেকে ৮০ ভাগের অধিক পযন্ত কমিয়া গেল । এই অবস্থায় একমান্র যুণ্ধোশ্মাদ 
ছাড়া আর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, আক্মস্পর্ণ ছাড়া জাপানের আর. রক্ষা 
পাওয়ার উপায় নাই।, 1১ 


৯)  লশডেল হাট" পুত ৬৮৬1 
ই। এ পা্ঠা৬৯০-৯৯॥ 


৫০৮ ধহ্ৃতীয় মহাযুদ্ধের হীতিহাস 


মধ্য প্রশান্ত মহাসমূদ্রে জাপানের বরৃদ্ধে যখন দ্বীপ থেকে ছ্বীপাক্তরের এই সনস্ত 
যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখনও এ্যাটম- বোমার ব্রহ্মাস্ত আ'বম্কৃত হয় নাই । সুতরাং 
আইও "ঞ্জমা ও ওাঁকনাওয়া দ্বীপ দখলের আভিজ্ঞতায় (ীপ্রলমে-জুন, ১৯৪৫ ) 
প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান উপলাদ্ধ কাঁরলেন যে, জাপানের যত কাছে অগ্রসর হওয়া যাইবে, 
জাপানসদের বাধাদানের তীব্রতা তত বাঁদ্ধ পাইবে । যাঁদও এই সমস্ত দ্বাপ থেকে 
জাপানের উপর সরাসাঁর আক্রমণ চালানো যাইবে, কিম্ত অত্যধিক প্রাণের মল্য দিতে 
হইবে । কারণ প্রোসডেন্ট দ্রুম্যানের মতে তখনও জাপানী দ্বীপ, মাঞ্ারয়া এবং উত্তর 
চশনে জাপানীদের ৪০ লক্ষের বেশণ সৈন্য ছিল । এছাড়া খাস জাপানের গেষ আত্মরক্ষার 
জন্য “জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী” গঠিত হইবে । সংতরাং খ্ম্যান অনুভব কাঁরলেন 
যে? মাঁকিন সৈন্যরা প্রশান্ত মহাসমদ্রের পথে যতই জাপানের দিকে অগ্রসর হইতোছিল, 
ততই লক্ষ লক্ষ আমোরকান সৈন্যের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জাপানের 1বরুদ্ধে সোভিয়েত 
রাশিয়ার ষুষ্ধে ফোগদানের প্রশ্ন জরুরী হইয়া উঠিতেছিল ৷ মাঁর্কন সেনানীমণ্ডলনীরও 
এই মত । দ্ঁম্যান 1লাখয়াছেন £ 
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অর্থাৎ গচীনের অভ্যন্তরে সৈন্য পাগাইয়া চখনের মুল ভুমি থেকে জাপানঈদেরকে 
শৃবতাড়নের কোন উপায় আমাদের হাতে ছিল না ॥। সুতরাং আমাদের সবর্দাই আশা 
ছিল মাঞ্ুরিয়াতে প্রচুর পরিমাণ রুশসৈন্য পাশইয়া জাপাননঈদেরকে বাহত্কার করা 
হইবে । এই সময় একমাত্র এই পন্থা অনহসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না!" 

পিম্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোিয়েট রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও আমোরকার 
পক্ষে আর-একটা উদ্বেগের প্রন্ন ছিল কুওামশ্টাং বা জাতীয়তাবাদশ চীনের নায়ক 
জেনারল 'চয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পাটির [বিরোধ ও সংঘাত । 
ট্রম্যান তরি স্মৃৃতিকথায় বাঁলয়াছেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সময়টিতেই তাঁদের 
একমাল্র লক্ষ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের একা রক্ষা করা। ২০শেমে 
চশনের মাঁকন রাষ্ট্রদূত হারাল (8,155 ) প্রেসিডেন্ট উম্যানকে জানাইলেন যে, 
আমেরিকাদের চেস্টার ফলে 'চয়াং কাইসেক গবন“মেণ্ট সশস্ত্র কমিউনিস্ট পাাঁ্টকে 
একটা রাজনৈতিক পাটি" হসেবে স্বীকার কাঁরয়া 'নিয়াছেন এবং একজন চশনা 
কমিউনিস্টকে জাতঈয় গবন“নেণ্টের প্রতীিনাধিরিপে স্যানফ্রাশ্সিসকোতে 'নিষুস্ত কারয়াছেন 
এবং কাঁমিউীনস্ট পাঁটিও এই নিয়োগ ম্বানয়া লইয়া জাতীয় গবনমেশ্টকে স্বীকার 
কারয়াছেন । 

টম্যানের মতে চীনের জাতীয় গবন“মেপ্ট ও কমিউনিষ্ট পাটির বিরোধে মাকিন 
সরকার দ-ট নধাতিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন ঃ 

১. যে গহযহদ্ধ একেবারে আসন্ব বাঁলয়া মনে হইতেছিল সেটা এড়ানো । 

২. জাপানের +বরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জনা কামভীনষ্ট ও ন্যাশনাল গবন“মেন্টের 
উসন্যবাহনশীদগকে একজন অধিনায়কের অধানে শ্রক্যবদ্ধ করা । 

1কম্তু এই প্রসঙ্গে ছম্যান উপলাম্ধ করিলেন যেঃ চীন ও রাঁশ্প্ার মধ্যে আলোচনার 
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৯1 ট্রুম্যানের-স্মতিকথা (ইং 7, প্রথনখল্ড, পু্তা ৩৪৯ । 


পতনের মুখে জাপান | ০৯ 


ফলাফলের উপরেই জাপানের 'বরহদ্ধে রাশিয়ার যোগদান অনেকটা নিভর করিতেছে ॥ 
সুতরাং চন সরকারের পররান্ট্র মশ্তী মিঃ ট- ভি" সঙ ৩০শে জুন, ১৯৪৫১ মস্কোতে 
উপাঁস্ছত হইলেন স্ট্যাঁলনের সঙ্গে আলোচনার জন্য । 

কিন্তু মস্কোতে চঈনা প্রাতীনাঁন সঙ এবং স্ট্যযালনের মধ্যে এই সমস্ত আলোচনা 
ছিল গতানুগতিক মাত্র কিংবা বাহ্যতঃ চয়াং কাইসেকের গবন“মেণ্টের প্রাতি মধাদা 
দেখাইবার জন্য । কারণ, জাপানের 1বরুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধে যোগদানের শর্ত 
স্বরূপ ইয়াজ্টাতে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে (এই বৈঠকে চাচি'স বা চিয়াং 
কাইসেকের কোন প্রঠতানাঁধ উপ্পাচ্ছত ছিলেন না । এই সম্পর্কে এবং ইয়াঞ্টায় প্রস্তাবিত' 
চুঁন্ত ?বষয়ে বিস্তুত আলোচনা অহ্টম পবের যন্ঠ অধ্যার় দ্ুন্টব্য ) যে সমস্ত কথাবাতণ 
পাকা হইয়াছিল, সেগ-লি চুংীকংয়ে জেনারেল িয়ং কাইসেককে জানাইয়া দেওয়া এবং 
তাঁর সম্মত “আদায়” করাই মহখ্য উদ্দেশ্যে ছিল ॥। ষাঁদও মস্কোতে মাণ্টারয়ার উপর 
কুণামণ্টাং সরকারের সাব্ভৌম আঁধকার, বাহমণঙ্গেলিয়ার স্বাধগনতা, ভাইরেন বন্দর 
ও পোট” আথণার নৌঘাঁটি এবং চাইনিজ রেলপথ ইত্যাঁদ নিয়ে ঘথেন্ট আলোচনা 
হইয়াছিল, তথাপি চিয়াং কাইনেকের পক্ষে স্ট্যাঁলনের এই সমস্ত প্রস্তাব না মায়া 
উপায় ছিল না। কেননা, পরলোকগত প্রোসিডেন্ট রুজভেল্ট আগেই এগ্ীল সমথন 
কাঁরয়াছিলেন এবং এক্ষণে নূতন প্রোসডেন্ট উুম্যানও জানাইয়াছলেন যে, মাঁকন 
গবন“মেণ্টের পক্ষ থেকে 1তাঁনও ইয়াজ্টা প্রন্তাবগ্াজ। সমর্থন কারতেছেন এবং তান 
আশা কাঁরতেছেন যে, িয়াং কাইসেকও এগুীল গ্রহণ কাঁরবেন। অপর পক্ষে দ্রুম্যানের 
এক তারের জবাবে প্রধান মন্ত্রী চাঁচ'লও জানাইয্লা দিলেন যে, ?তানও প্রস্তাবগযাল 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন কাঁরতেছেন এবং প্রস্তাবগুীলকে স্বাগত জানাইতভেছেন ।- 

সুতরাং 'মন্রশান্তর তিন প্রধান যে সমস্ত প্রস্তাব ও রাশিয়ার দাবী সমর্থন: 
কাঁরতেছেন, িয়াং কাইসেক সেগ্াঁল অগ্রাহ্য করিবেন কোন: ভরসায় ই অবশ্য জহলাই 
মাসে মস্কোতে স্ট্যাঁলিনের সঙ্গে টি" ভি. সুঙের আলোচনার কিছুটা “দর কষাকাষর+” 
মনোভাব দেখা 1গয়াছিল । এটা অবশ্য অস্বাভাবক ছল না। কেন না, চিয়াং 
কাইসেক এবং ই্রুম্যান উভয়েই মনে মনে সোভিয়েত রাশিয়ার বরোধা ছিলেন এবং 
ণচয়াং কাইসেক চাহতোছলেন রাশিয়া যেন চঈনা কাঁমিউীনস্ঠট পাঁটতে কোন সাহায্য 
না দেন! অবশ্য স্ট্যাঁলনও চয়াং কাইসেককে চীনের এক্যরক্ষাকারদ একমাত্র শাশ্তর্‌পে 
স্বীকার কাঁরয়া নপ়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে, চীনের বিরদ্ধে তাঁর কোন্‌: 
ভুমিগত দাবী নাই । চীনে আমেরিকার “খোলা দরজার” নদীতিও (ওপেন ভোর 
পাঁলাস” ) তিনি সমথন করিয়াছিলেন এবং কোরিয়ার জন্য চশন, বংটেন, মাকি'ন 
যুন্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া-_-এই চতুঃশান্তির ট্রাষ্টশ'প ( আঁছাগার ) গঠনের প্রাস্তাবও 
নশীত ।হসাবে মািয়া লইয়াছিলেন | 

1িজ্তু পরবতাঁকালে আমোরিকা কর্তৃক আইও জমা ও ও1কনাওয়া দখল এবং 
এ্যাটম বোমা তৈয়ারর পর অনেক মাঁকি'ন সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ রুজভেঙ্ট ও 
স্ট্যাঁলন চুক্তির সমালোচনা কিয়া বাঁলয়াছেন যে জাপানের পরাজয়ের জন্য রাশিয়ার 
সাহায্যের কোন প্রয়োজন [ছল না। মাঁকন নৌ ও বিমান শান্তর প্রচশ্ড আক্রমণে 
জাপান আগেই কাব, হই পাঁড়য়াছিল । 


৯১। পুর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পঞ্ঠো ৩০০-৩০৯ ॥ 
২। পুবোষ্ধথুত পুস্তক, প্তি ২৯৯। 


দশম পর্ব 
পঞ্চম অধ্যায়, 
থ্যাটম্‌ বোমা হিরোশিম1 ও নাগাশাকি 


আবশেষে মানযষের সর্বকালের ইতহাসের সবচেয়ে ভয়গ্কর অস্ত্রের আ'বন্কার হইল । 
পহীথবীতে এক নতুন যুগ-পারমাণ্ণাবক বা আাটীমক যুগের যাত্রা শুরু হইল । কি 
১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমার (জাপান ) ীবরৃদ্ধে এই নতুনতম দানাঁবক অস্ত্র 
প্রয়োগের দ্বারা অপাঁরসগম বর্ধরতা ও 'হংস্রতার মধ্যে এই পারমাণাবক যৃগের বোধন 
হইল এবং সারা প:থবীর চিন্তাশীল ও 1ববেকবান মানুষ বিস্ময়ে ও ভ্রাসে হতভম্ব 
হইয়া গেল । এমনক, বিশ্বব্যাপশ মহাযুদ্ধের অবসান সংবাদও এই দানাবিক শান্তর 


ক্লুরতার মধ্যে চাপা পাঁড়য়া গেল । একজন মাঁর্কন এরীতহািকই মন্তব্য করিয়াছেন-- 
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কত্ত পারমাণাঁবক বোমার আাবন্কার ও 'নিমশণের পিছনে রাহিয়াছে এই 
ব*বন্রক্ষাণ্ডের মৌলিক শান্তর গোপন রহস্যের উদ্ঘাটন-__যার জন্য পৃঁথবীর নানা 
দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানগরা যুগের-পর-যুগ ধারয়া গবেষণা করিয়া আ'সিয়াছেন এবং 
শেষ পধস্তি তাঁদের অভাবনীয় কাতিত্বেরে ফলে যে ব্রহ্ধাস্ত তৈরী হইল, তার ভয়াবহ- 
মারমত দেখিয়া গিজ্কানীরা নিজেরাই হতবাক ও সন্ত্রস্ত হইলেন । এ যেন আরব্য 
উপন্যাসের সেই বোতল থেকে দৈত্যের আ'বভাবের মত এক আঁবম্বাস্য গল্প । 
শবজ্ানীরা পারমাণাঁবক শান্তর রহস্য সন্ধান কাঁরয়াছিলেন বটে, িস্ত;ু অন্জন্র মানুষের 
ম-ত্যু ও হত্যার দ্বারা বিজ্ঞানের পাঁবন্র মাম্দরকে কলুষিত কাঁরতে চাহেন নহে। 
আঁধিকাংশ বজ্ঞানীই চাঁহয়াছিলেন “সত্যের অনুসম্ধান” 1 কিম্তু সেই অনুসম্ধানের 
ফল যে এভাবে 'মালটার চক্রের হাতে গিয়া পাড়বে এবং শেষ পযন্ত বিবধবংসম 
প্রলয়্কর অস্ত্রে পরিণত হইবে, তার জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। কম্তু 
মহাযুদ্ধের কুটনীতির জটিল চক্ষে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইল যে, বোতলের মুখ 
থেকে 'নর্গত দৈত্যকে আর বোতলের মধ্যে 'ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব হইল না ॥ বরং সেই 
থেকে আজ (১৯৭৭ সাল ) পযন্ত সেই ঠদত্যের শান্ত লক্ষগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে এবং 
মান্ষের জগৎ জখবন-মত্যুর এক চরম সাম্ধক্ষণে আসিয়া পেশীছিয়াছে ।* যে পরমাণু 
বা ৪০০ শহ্দাঁটি ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস থেকে সারা দহীনয়ার শিক্ষিত সমাজে এত 


স্পা 
00081 লাশ এ এস জি 


.৯.। লুই গ্নাইভার, পহ্ঠো ৫৯২ 
শর ৬৯৫৬ সালের আগস্ট মানে জার্মান গণতাদ্তক রস্ট্র থেকে প্রকাশিত মারণাস্ত্র প্রাতঘোগিত। (দি 


আর্মস রেস) সংক্রাম্ত একাঁট প্বীস্তকার দেখানে হইয়াছে 1িকভাবে পারমাণাঁবক অস্ত্র নমাণে এই 
প্রাউষোগতা আজ সমগ্র মনুষ্য জাতির আস্তত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে॥ একটি শ্রামাণা রিপোর্ট 


পউদ্ধৃত কারা বঙ্গা হইয়াছে 


এগ্যাটম বোমা হিরোশিমা ও নাগাশাকি $১১৯ 


প্রচার লাভ করিয়াছে, তার উৎপাত্ত শক্ত: গ্রীক ০৪0০05+ শন্দ থেকে যার অথ 
আবভাজ্য বা 1001151-- এজন্য দীঘ“কাল পযন্ত পরমাণু বা গ্যাটম আবভাজ্া 
বাঁলয়া বি*বাস ছল । কিন্তু উনাঁবংশ শতকের শেষভাগে ফরাসণ বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম 
ও রোডিয়াম নয়া গবেষণা কাঁরতে গিয়া যে তেজীক্কিরতার সন্ধান পাইলেন, তার ফলেই 
পরমাণুর আঁবভাজ্যতা সম্পরকে সন্দেহ দেখা 'দয়াছিল এবং সেই সন্দেহ ক্রমে দুরশভুত 
হইল বংশ শতান্দীর প্রথম ভাগ থেকে বহু নামকরা 'বজ্ঞানীর গবেষণার ফলে । 
প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানক আবিৎ্কার 'হসাবেই হোক কিংবা সমরাস্ত্র দিক থেকেই হোক 
গ্যাটমিক বোমার মত এমন মারাত্মক ভয়াবহ অস্ত্র মানুষের ইতিহাসে ইতিপকে আর 
কখনও আঁবশ্কৃত হয় নাই । এতাঁদন পযন্ত যদ্ধাবগ্রহে বা রণককয়ায় মানুষ রাসায়ানিক 
শান্ত ( “কেমিক্যাল পাওয়ার" ) থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রবা এবং জহালানশ ইত্যাদি 
ব্যবহার কারয়া আঁসয়াছে। কিন্তু পরমাণুর অস্তানণহত শান্তর বিভাজন থেকে যে 
এমন প্রলয়গ্কর ধবংসকর কাণ্ড ঘটানো যাইতে পারে* এমন কল্পনা আগে মানযের ছিল 
না। ১৯১৯১ সালে স্বনামখ্যাত বাশ বিজ্ঞানী (1নউণজল্যাণ্ডের আধবাস্ ) লড+ 
'ল্লাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন প্রাক্য়া আবন্কার কাঁরলেন । ১৯১৯ সালে গতাঁন গ্যাটমলে 
'ভাঙ্গবার পদ্ধাতও বাঁহর কারলেন এবং ১৯৩২ সালে অন্যতম খ্যাতনামা বাটশ বজ্ঞানী 
স্যার জেমস চ্যাডউইক (4,065 5172,0৮/1০%. ) £*উদ্রন বা পরামণ 'পিশ্ডীভূত অংশ 
আধীবত্কার কাঃলেন ।-*" 

বিজ্ঞানের এই নতুন গবেষণা 'বজ্ঞানী এবং সামারক উভগ় মহলেই প্রভূত 
কৌতুহুলের উদ্রেক কারিল। পারমাণাঁবক বোমা সংক্রান্ত একাঁটি ?ব*্বাঁবখ্যাত পুস্তকের 
'গোড়াতেই লড" রাদারফো্ড সম্পকে নিম্মীলাখিত গজপ1ট উল্লেখ করা হইয্াছে £ 
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81150 (0 9105200 29. 20056115 0£ 11716 13111191) (50021101052 ০৫ 551১516 
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এর ভাবার্থ-***শুনা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ বছরে শলুর সাবমেরিনের উৎপাত 
থেকে প্রতিরক্ষার নতুন পদ্ধাতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে পরামশ* দেওয়ার জন্য 'বশেষজ্ঞদের 


“110 10171850 9158605 210300১0003 5517105155 1০৬৮০ ০১7 51891071155 5300৩5৫5 £051 01 
600,000 71791 107) ট০0)05-1007650 7956755 2176 [0086 0082 60701081709 81000170175 01৩ 
01555180 ৬/০]0 1001907156102) ৮০1৬৩ 01120550৬61 € ৬৮৮০100০৮/৩7155 01085 ০৩৬/5৪7116, 
ভ3৩/-117) 9:1972, ৮৯, ৫ ১, 

এক নাল গ্াক'ন ব.স্তরান্টরের ঘাঁদ এই প্রকার পারমাণাবক ধহংসকর শাল্ত থাঁকরা থাকে, তবে সোভিয়েত 

ক্লাশরাসহ পাঁথবশর মোট পাঁচাট পারমাণাঁবক রাস্ট্রশান্তর প্রলর্কট শান্ত কোথার গিয়া পেশাছয়াছে তা 
কল্পনা করাও কাঠন। -_লেখক 


৫১২ দ্বিতায় মহাযুদ্ধের হীতহাস। 


একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল । এই কমমিটিতে উপাস্থত থাকবার জন্য আনেস্ট' 
রাদারফোডকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল । তান ইতিপুবেই তাঁর পারমাণাবিক 
গবেষণার জন্য প্রভূত খ্যাঁত অর্জন কাঁরয়াছিলেন ॥। কিন্তু এই সভায় তিনি সময় মত 
উর্পাস্ছত না হওরায় ঘখন তাঁকে ভৎনা করা হইয়াছিল, তখন সেই বাঁলম্ঠমনা বিজ্ঞানৰ 
ধবন্দুমাত্র সণ্চকোচবোধ না কাঁরয়। তুড়ক জবাব দিলেন £ আম এমন একটা গবেষণা 
নয়া ব্যস্ত ছিলাম, যাতে প্রমাণ করা যাইতে পারে বে, পরমাণহকে কৃত্রিমভাবে [িবদশণ 
বা বিভাজন করা সম্ভব । যাঁদ এটা সত্য হয়ঃ তবে, আপনাদের দুই-একটা যুদ্ধের 
চেয়েও এই ব্যাপারটা অনেক, অনেক বেশ গুরুত্বপুণ* হইবে 1” 

ক বু 

্রশের দশকে এই গবেষণা নানাদেশের বিজ্ঞানীদিগকে যে প্রেরণা োগাইল 
তারই ফলে শেষ পযন্ত ১৯৩৮ সালে বানের কাইজার উইলহেলম ইনাস্টটউটের 
একদল জামণন বজ্ঞানন প্রথম হাতে-কলমে পরমাণু বিভাজন (5180 011০ 211০10) 
ঘটাইলেন । এই ঘটনার ফলে আমেরিকানদের মনে ভয় ঢুকল যে, মহাযুদ্ধের মধ্যেই 
জামণনরা পরমাণহ বোমা তৈরার কারয়া ফোলবে । তখন থেকে আন্তজাতিক জগতে 
এযাটম বোমা তেয়ারর প্রাতযোগতা শুরু হইয়া গেল--যাঁদও গোড়ার দিকে 
আমেরিকানরা পারমাণাঁবক বোমাকে আজগুবী গজ্প বাঁলয়া মনে কাঁরয়াছিলেন । 
িশ্তু জ্ঞান জগতের খাবতুল্য সাধক বশ্বাবখ্যাত আলবাট“ আইনস্টাইন ১৯৩৯. 
সালের হরা আগস্ট প্রেসিডেণ্ট ফ্রা্কালিন ডি. রুজভেজ্টের 1নকট যে এীতহাসিক চিঠি 
[লাখিয়াছিলেন (এবং যে চিঠির জন্য তিনি পরবতাঁকালে অনুতাপ কাঁরয়াইছলেন ) 
তার ফণপেই কভু এ্যাটম্‌ বোমা তৈয়ারর ব্যাপারটা মাকন ধুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্ব লাভ 
করে। সেই এীতিহাসিক চিঠি নিম্নরূপ 2 
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অত্যন্ত শাশ্তশালী এবং উচ্চ ধ্যংসকর ক্ষমতাসহ পারমাণাঁবক বোমা ফে, অনাতদঃর 
ভাঁবষ্যতেই নিনণণ করা সম্ভব, আইনস্টাইন তাঁর ধচঠিতে সে কথা স্প্ট কারিয়া 


এ্্যাটম: বোমা--হিরোশিমা ও নাগাশাকি ৬১৩ 


বাল্লেন ॥। অবশ্য বৃটেনে, ফ্রান্সে, জামণানীতে, ইতালশতে এবং মাঁক“ন যুক্তরাষ্ট্রে 
স্বলামখ্যাত পদার্থ বজ্ঞানীগণ ইাতপ্‌বেই পারমাণাঁবক শান্ত সম্পর্কে গভীরভাবে 
গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু কারয়াাছলেন । কাষতঃ এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘেন 
একটা প্রাীতিযোগিতাও শর হইয়া গগয়াছিল । কিজ্তু আইনস্টাইনের চিঠি প্রোসিডেপ্ট 
রুজভেজ্টকে বোমা তৈয়্যারতে উৎসাহাশ্বত কাঁরয়া তুলল । প্রোসিডেণ্ট রুজভেল্ট 
তাঁর জীীবতকালে এই বোমা দোঁখয়া যাইতে পারেন নাই । কিম্তু উদ্যোগ তিনি 
ণনয়াছলেন । এই প্রসঙ্গে নতুন প্রোসডেণ্ট ই্ম্যান তাঁর আত্মজীবননতে 'লাখিয়াছেন, 
“সম্পূর্ণরূপে সামারক কারণেই এই বোমা তৈয়ার কারতে হইয়াছিল | 'কম্তু 
রুজভেল্ট বোমা তৈয়ারর প্রেরণা পাইয়াছিলেন আইনস্টাইনের কাছ থেকে । 


টুম্যানের ভাষায়-- 
“15 1052 ০1 075 2017010 ০০70০ 1330 ০০০7 5:15555960 10০ 7৯155106151 


হ২০০৪৪৬০৪1 0০5 075 15000909 8100. 01111121010 17)7- 4৯170616 1517)9091705 220 13 
02৬০1011772150 (01760 ০৮0 €0 ১০১ 2 ৮৪১ ৮100510515105. [0 25 075 
20101551051 06 1170 00170101180 ০0115 ০৫ ১০1১17050১ 81001190155 19১০7 
27701 1109 20011102755 200 10 120 100 102721151 11) 11056019- 1115 12827) 2] 
(9705 00 (17627 90210 ০7120 01,061 62015177015 11918 10159510755 2770 
1175 ৬/1)015 51001770815 1251 15001050 115 591710959 06 17)0176 11020 017 
110100750 11/0105200 70) 21701 17001070156 01121011055 ০16 10702191121. [1 
150701150 ০৮০ 6৮৮০ 21001 2১ 1121 55919 2180 1050955119050 1010০ 2510918010015 
08 6৬৮০ 2100 2, 17211 01111010501 0091197155২ 

এর মর্ম এই যে, প্রেসিডেন্ট রুূজভেল্টের [নকট পরমাণু বোমা নির্মাণের এই 
প্রস্তাব ?দয়াছলেন স্মাবখ্যাত এবং প্রাতিভাদনপ্ত বৈভ্ঞানক ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন ॥ 
1কিজ্ঞু এর 1বকাশ সাধনে ীবশাল এক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল । বিজ্ঞান, 
শ্রমাশিজ্প ( কলকারখানা ), শ্রমকমনঈ“ এবং মিলিটারি সকলের সাঁমমালিত চেষ্টার ফলে 
এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইয়াছিলন এবং ইতিহাসে এর কোন জ্বাড় ছল না। 
ভারপ্রাপ্ত কমণচারী এবং তাদের স্টাফকে কঠোরতম উচ্চ চাপের মধ্যে কাজ করিতে 
হইয়াছিল ॥ এই 'বরাট দায়ত্ব পালন কাঁরতে গিয়া লক্ষাধিক লোকের যেমন কমে" 
আত্মনিক্লোগ কারতে হইয়াছিল, তেমানি অজন্ত্র পাঁরমাণ দ্রব্যাঁদরও প্রয়োজন হইয়াছিল । 
এই বোমা গনম্শণে আড়াই বছরের বেশসঈ সময় লাগয়াছিল এবং খরচ পাঁড়য়াছিল 
৯২৬০ কোটি ডলার ॥ 

এীতিহাসিক স্নাইডারও বাঁলয়াছেন যে, এই ধরনের বিরাট কাজের কোন নাজির 
' ইতিহাসে নাই। বড় বড় কলকারখানা তৈয়ার করিতে প্রায় ১ লক্ষ ২& হাজার কমর 
প্রশ্নোজন হইয়াছিল এবং সেগুলি “অপারেট” কাঁরতে দরকার হইয়াছিল অস্ততঃ ৬৫ 
হাজার লোকের । অথচ অত্যন্ত সঙ্গোপনে কম্পার্টমেণ্টে ভাগ ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি 
কমাঁকে এমন ভাবে কাজ কাঁরতে দেওয়া হইয়াছিল, যেন অপর কোন কমা টের না. 
পার্স এবং তার নিজের পক্ষেও যতটুকু না জানিলে নয়, তার চেয়ে বেশী তাকে জানিতে 
দেওয়া হইত না। মহাযুদ্ধের এটা ছিল সবচেয়ে গোপনতম কাজ । সুতরাং 


&১৪ গ্ধতীয় মহাযুষ্ধের ছাতিহাস 


1হরোশিমায় প্রথম বোমা বষণের সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল, তখন এই সমস্ত কমা 
বিস্ময়ে হতবাক হইয়া 'গিয়াছিলেন এবং ওক '্রজ অণ্চলের একজন সংবাদপন্র 1বক্রেতা 
একট স্থানীয় খবরের কাগজের ১৬০০ কপির প্রতযোকাঁট এক ডলার ( বতমান 'বাঁনময়- 
হার অনুসারে সাড়ে ৮ টাকা ) মূল্যে ৩৫ মিনিটের মধ্যে বিক্রি করিয়া ফোৌঁলয়াছিলেন । 
কারণ, এই সমস্ত কমর জানিতেন না যে, তাঁরাই এতাঁদন ধাঁরয়া এই বোমা প্রস্তুত 
কাঁরতেছিলেন । 

এই গোপনীয়তার কথা উল্লেখ কাঁরয়া ট্রম্যানও লাখয়।ছেন যে, হাজার হাজার 
লোকের মধ্যে খুব মহান্টমের সংখ্যক লোকই জানিতেন এই সমস্ত কলকারথানায় কি 
কাজ চলিতেছে । এমন কড়াকাঁড় গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, 
ওয়াশংটনের শশধন্ছানীযর় ব্যান্তদেরও অনেকের বন্দমান্র ধারণা ছিল না ষে, 
কলকারখানাগুীলিতে কি কাজ চ'লতেছে । এমনাঁক, প্রোসডেস্ট হওয়ার আগে দুম্যানও 
জানতেন না ॥। তবে, ৯৯৩১৯ সালের আগে সাধারণতঃ বজ্ঞানীমহলে এই তথ্য জানা 
ছিল যে, তত্বগতভাবে পরমাণহ থেকে শান্তি নির্গত করা সম্ভব । সেই সময় বৃটেনে 
যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত বৈজ্ঞাঁনক তথ্যের অনহশস্লন চাঁলতোছিল, ১৯৪০ 
সালে আমে'রকানরাও সেগহীলর সঙ্গে একন্র হাত 'মলাইলেন-_যাঁদও আমেরিকা তখন 
যুদ্ধরত ছিল না। . 

গকম্তু জার্মানী যে একটা গোপন অস্বের সম্ধানে আছে, এই গুজব তখন 'মন্রপক্ষশয় 
মহলে হড়াইয়া পাঁড়য়াছল । ১৯৪২ সালে শুনা গেল যে, জামণনধ পারমাণাঁবক শান্ত 
যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাইবার চেম্টায় আছে । আমেরিকানদের তখন 1বশ্বাস 
হইল যে, জার্মানী যে নৃতনতম 'ভি--১ এবং ভি--২ রকেট ছহাড়তেছে, সেগ্াীলকে 
পারমাণাবক শান্তির দ্বারা সা্জত করা হইবে এবং এই সমস্ত অস্ের ছারাই জামণনখ 
[ব*বজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছে । কিন্তু সেই স্বপ্ন তাদের বথা গেল, তারা তেমন কোন 
অস্ত আঁবন্কার করিতে পারল না। িত্রপক্ষের কপাল ভালো যে, হিটলার তেমন 
কোন ব্রহ্ষাস্ত্রের সন্ধান পাইলেন না। কিল্তূ যে সমস্ত জামণান বিজ্ঞানী পারমাণবিক 
গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিটলারের পক্ষপাতণ ছিলেন না এবং 
তাঁদের মনে মনে এমন ইচ্ছা ছিল না যে, 'িটউলার এই ভয়গ্কর শান্তর আধকারশ হোক ॥ 
[বিশেষতঃ নাৎসী পাটির জাতাঁবদ্ধেষ ও ইহদখ বিদ্বেষের জন্য অনেক নাম-করা 
1বজ্ঞানী ইংলস্ড ও আমেরিকায় পলাইয়া গেলেন । স্বয়ং আইনস্টাইন আগেই মাকিন 
য.ন্তরাষ্ট্রে নিবাসিত হইপরাছিলেন। তারপর ফ্যাঁসিস্ট ইতালীর স্মাবখ্যাত বজ্ঞানশ 
এনরিকো ফেরমি (£5111) এবং আঁধকৃত ডেনমার্ক থেকে স্বনামপ্রাসম্ধ নীলস- 
বোয়ের প্রভাতি আমেরিকায় বা ইংলগ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন । অথচ এরা ?তন জনই 
ছিলেন পরমাণু বিজ্ঞান বিশারদ এবং এ্যাটম- বোমা 1নমণণে এ*দের সাহাষা ছিল 
অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ | তত; হিটলার আঁধকাংশ 'বজ্ঞানপর সাহায্য ও সহযোঁগতা থেকে 
বাণ্ছত হইলেন। তথাপি 'িত্রপক্ষ 'নাশ্িভ্ত হইতে পারলেন না। জামণান? কর্তৃক 
গ্যাটম বোমা নির্মাণের বা গবেষণার সম্ভাব্য স্থানগুিতে বুটিশ ও নরওয়েজান 
ণবমান-কমাশ্ডো একত্রে দুঃসাহাসক হানা দিতে লাগিলেন । ১৯৪২-৪৩ সালের 
শীতকালে আধিকৃত নরওয়েস্ছিত জাম্ণানীর “ভারধ জলের” (1055৬5 ৪৫০২) 
কারখানায় হানা দিলেন এবং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সেই কারখানা ধংস কারা 


"গ্যাটম বোমা হিরোশিমা ও নাগাশাকি ৬১৫ 


পদলেন । কেন নাঃ এ্যাটম বোমা নমণণে ভারী জল" ছিল একটা মূল্যবান উপাদান । 
আর তা ছাড়া পরমাণু বোমা তৈয়ারর,মত উপযহুন্ত সম্পদ এবং আনসাঙ্গক বিরাট 
ব্যবস্থাও তখন নাৎসশ জামণানীর ছিল না ।*" 

উহীলয়াম শাইরার 'লখিয়াছেন যে, জার্মানীর পারমাণাঁবক বোমার পারিকজ্পনা 
সম্পকে লপ্ডন ও ওয়াশিংটন অত্যন্ত দশ্চিন্তাগ্রন্ত ছিল । কল্তু এই ব্যাপারে 
“শীহটলারের তেমন কোন বশেষ আগ্রহ না থাকায়” এই পঁরিকজ্পনার কোন অগ্রগাঁত 
'ঘঁটিল না। আধকভ্তু গেস্টাপো পুলশের প্রধান হমলার জান্মানগর পরমাণু 
শবজ্ঞানীদেরকে স্বদেশের প্রাতি অনুরন্ত নয় বাঁলয়া সন্দেহ কারতেন এবং তাঁদেরকে 
গ্রেপ্তার করিলেন । ফলে ১৯৪৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই মাঁকন ও বৃটিশ গবন“মেন্ট 
জানয়া 1নাশজ্ত হইলেন যে, জামণনল এবারের যুদ্ধে এ্্যাটম বোমার সম্ধান পাইবে 
'না। পাশ্চিম ইউরোপে জেনারল আইজেনহাওয়ারের আক্রমণ ও অগ্রগাতির পর 
অধ্যাপক সাময়েল গাউডাস্মিট (90097011 ) এক গোয়েন্দা 'ঠমীশনসহ জামণানশর 
পারমাণাঁবক গবেষণা সম্পর্কে অনুসম্ধান কাঁরয়াছিলেন ।--১ 

এই অনুসন্ধানের ফলে এমন প্রমাণ পাওয়া গরাছিল যে, জার্মান বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে ক্ষুদ্র একদল পারমাণাঁবক অস্ত আবচুকারের চেষ্টায় ছিলেন ॥ কিজ্তু ১৯৪৪ সালে 
শমন্রপক্ষের ক্রমাগত বোমাবর্ষণ ও জার্মানীর ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সেই সমস্ত চেষ্টা 
'ব্যর্থ হইয়া যায় । 

চি ঞা গা 

অসম্ভব গোপননয়তার মধ্যে পরমাণু বোমা তৈয়ারর চেস্টা হইতেছিল বটে, পকিস্ত 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় সচিব 'স্টিমসন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বায়ারনেস: (89778) 
তাঁদের পদাঁধকার বলেই এর পাঁরকশ্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এবং ছ্-ম্যান 
প্রোসডেস্টপদে আসীন হওয়ার কিছুকাল পরেই তাঁরা তাঁকে জানাইলেন ষে, এমন এক 
ক্রক্গাস্ত্র তৈয়ার হইতেছে যেটা সফল হইলে আমোরকা যুদ্ধের পন্ন এমন ক্ষমতার 
আধকারশ হইবে যে, সে ইচ্ছামত অপরকে 'ডষ্টেট কাঁরতে পারবে ॥ 

কভু গ্যাটম- বোমা পরীক্ষার একমাস আগেও মাঁকন রণনেতাগণ জাপানকে খুব 
'দ্রুত ধরাশায়ী করা সম্পরকে আশাশ্বিত ছিলেন না। বরং তাঁরা এই মর্মে এক 
পারকঙ্পনা "স্থির কাঁরয়াছিলেন যে জেনারেল ওয়াজ্টার ক্লুূপারের নেতৃত্বে মার্কন ষষ্ঠ 
আরম ১৯১৪৫ সালের শেষভাগে খাস জাপানের দাক্ষিণতম অংশে 'কিয়সু (5709128) 
দ্বীপে প্রথম অবতরণ কারিবে 1 এর চারমাস পর টোকিওর 'নিিকটবর্তা এলাকায় ক্যান্টো 
সমতল ভূমিতে "দ্বিতীয় আক্রমণ ঘাঁটবে এবং ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে জাপান নতশির 
'হইবে -অবশ্য তার আগেও জাপান কাবু হইতে পারে তার বিমান ও নো-শান্তর 
পতনের জন্য । কিম জেনারেল মাশশল অনুমান করলেন যে, এই সমস্ত আভিযানের 
ফলে & লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ ধাইতে পারে । 

সুতরাং দশর্ঘন্ছায়শী যুদ্ধ ও মাঁকিন প্রাণহানি এড়াইবার জন্য ১৯৪২ সাল থেকেই 
'( যখন জার্মানী উড়ন্ত বা রকেট বোমা ইংলণ্ডের বরুদ্ধে নিক্ষেপ কারয়াছিল ) "মন্ত্র 
পক্ষ যেন পারমাণাঁবক শান্তর গবেষণার জন্য দৌড় প্রতিযোগতা শুরু করিলেন, যার 
নাম দেওয়া যাইতে পারে “ল্যাবরেটারির যুষ্ধ” ॥ এই যষষ্ধ আগেই বটশ বিজ্ঞানীরা 


পপ জাপা তে পপ আনু সত 


৯1 দি রাইজ এ্যান্ভ ফল অব-?দ থার্ভ রাইখ পৃঙ্ঠা ৯৩০৬। 


১৬ 1দ্ধতনয় মহাযুদ্ধের হাতহাস 


শুরু করিয়াছিলেন । কিজ্তু বৃটেন জামণনীর আক্রমণের পাল্লার মধ্যে ছিল বাঁলয্সা 
গাবেষণা কেন্দ্রগালি নিরাপদ ছিল না। সহতরাং রুজভেঙ্ট ও চাঁর্চল কংবা মাকিন, 
খ€ বুটিশ 'বজ্ঞানীরা পরস্পরের সাঁহত হাত মিলাইলেন এবং দরবত" আমোরকার 
নিরাপদ ও নিভৃত কেন্দ্রে গবেষণাগার ও কারখানাগুলি প্রাতিষ্ঠিত হইল । 

ইতমধ্যে জামণনীর পতন ঘাঁটিল বটে, কম্তু দুরবত প্রশান্ত মহাসাগরের 
ভ্বীপগহলিতে অত্যন্ত [তন্ত ও তীর ধুম্ধে মা্কন সৈন্যদের প্রাণবাঁল হইতে লাগিল । 
সুতরাং সমস্ত শান্ত ও সম্পদ ?নয়োগ করিয়া পারমাণবক বোমা তৈয়ারির চেস্টা আরম্ভ 
হইল । সমর 'বভাগের আম" হইঞজাীনয়ারদের একটা [বিশেষ শাখার উপর এই বোমা 
তৈয়ারির দায়িত্ব দেওয়া হইল । এভাবেহ পন্বখ্যাত “ম্যানহাটান প্রোজেক্”-এর জম্ম 
হইল, যার ভারপ্রাপ্ত হইলেন মেজর-জেনারেল লেসি আর. গ্রোভস । অবশ্য বলাই 
বাহুল্য যে, ল্যাবরেটারিতে আসল গবেষণার কাজ কাঁরতেছিলেন বৃটিশ ও মাঁকনি 
1িবত্জানীগণ একত্রে । তাঁদের সঙ্গে বুদ্ধ হইল পরথব বখ্যাত আর-একটি নাম-- 
কাঁলফোর্নিয়া [িম্বাবদ্যালয়ের স্বনামধন্য পদাথ" গবজ্ঞানন ডঃ জে রবাট ওপেন- 
হাইমার (0)21/5101)651101)--1তাঁনিই পরবতকালে এ্যাটম- বোমার জন্মদাতা কংবা। 
জনকরপে পারাচিত হইয়াছিলেন । কারণ এই বোমা তৈয়ারিতে তাঁর অবদান সবচেয়ে 
বেশল ছিল । তান একাধারে 1বজ্ঞানী, স্াহাত্যিকঃ প্রোকি, সংস্কৃতঙ্ঞ এবং কৃত? 
অধ্যাপক ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন । আর পারশ্রম ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ । 
সৃতরা তাঁর গুণগ্রাহণী ও ভক্তের সংখ্যা ছিল অজন্্র ॥ নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে 
লস গ্যালামোস (1:95 415:195 ) নামক স্থালে মূল সংগঠন গাঁড়য়া তোলা হইল । 
এছাড়া টেনাঁস অণ্গলের ওকরিজে এবং ওয়াশিংটন থেকে ১৬ মাইল উত্তর-প'শ্চিমের 
একাট 'বাচ্ছন্ব এলাকায় রিচল্যাপ্ড শহরে দুই1ট প্রকাণ্ড ইঞ্জানয়ারং কারখানা 
প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিল ঞ্যাটম- বোমা নমণণের জন্য | 

হ্যাঁর ম্যান প্রোসডেন্টের গাঁদতে আরোহণের পর এই সমস্ত তথ্য জানতে 
পারলেন এবং 'স্টমসন তাঁকে বাঁললেন যে, আর চার মাসের মধ্যেই বোমা তৈয়ার 
সম্পূর্ণ হইতে পারে । এই বোমার ফলাফল কি হইতে পারে, সেই সম্পকে 
প্রোসডেন্টকে পরামশ* দেওয়।প জন্য সমর সাঁচব 'স্টমসনের সভাপতিত্বে মাঁকিন 
সরকারের ও সমর [বিভাগের কয়েকজন শশষনম্ঘানীয় ব্যক্তিকে নিয়া একটি “ইস্টোরিম 
কাঁমটি” গ্াঠত হইল । এই কামাটতে আমেরিকার তনজন প্রখ্যাতনামা 'বজ্ঞান? 
(যাঁরা প্রভূত দায়ত্বশখল পদে আধা্ঠিত 1ছলেন )--যেমন, ডঃ ভ্যানেভা বুশ, ডঃ কার্ল 
(টি. কম্পটন এবং ডঃ জেমস ব. কোনাশ্ট সদস্যপে গ:হগত হইলেন ॥ 

এই কমিটিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য 'বজ্ঞানীদের আর-একটি পূথক গ্রুপ গাঠিত 
হইল এবং পরমাণু বিজ্ঞানে তাঁরাও ছিলেন অসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন ॥ এ*রা হইলেন 
ডঃ ওপেনহাইমার, ডঃ আথণর এইচ. কম্পটন, ডঃ ই. ও. লরেশস এবং ডঃ এনারকো 
ফেবম যান ইতালশী থেকে পলাইয়া আিয়াছলেন ।---- 

ম্যান লাখিয়াছেন যে, এই দুইটি 1বশেষজ্ঞ কমিটিই যথাশনঘ্র সম্ভব শত্রুর 
বরুষ্ধে এই বোমা ব্যবহারের জনা সংপারিশ কারয়াছিলেন । কোন নর্জন দ্বীপে এই 

বোমা ফাটাইয়া এর শান্ত প্রদর্শন কারলে শত কাবু হইবে বা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে? এমন' 


১ ১ ট্রম্যানের আযানের আত্মসস্মতি । ইং) পুত্ঠা ৪৬ই। 


খ্যাটম বোমা-_হরোশিমা ও নাগাশাক ৬১৭ 


শবন্বাস তাঁদের ছিল না। সূতরা এর ধৰংসক ক্ষমতা প্রমাণের জন্য পূবাহে কোন 
সতকর্তা ছাড়াই শল্লুর বিরদ্ধে এর প্রয়োগ বাঞ্চনীয় ॥ ম্যান বাঁলতেছেন যে, তান 
এর অপাঁরমিত 'বধহংসঈ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন 'ছিলেন । 

পং সঃ ক 

১৬ই জলাই, ১৯৪৫, আমোঁরকার 'নউ মোঁককোর মরুভূমিতে আলামগার্দোর 
কট 'বশ্বের প্রথম গ্যাটম বোমার পরীক্ষা সফল হইল, ততীয় অধ্যায়ে পটসডাম 
সম্মেলনের "দ্বিতীয় দফার আলোচনায় সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । 'কম্তু মনষ্য 
জাতির হাতিহাসে পারমাণাঁবক শান্তর এই আবর্ভাব ও বিস্ফোরণ এক অভাবনীয় যুগের 
সুচনা কাঁরয়াছে । সুতরাং পরমাণু বোমার জন্মলগ্মের আত নাটকীয় ফাহনার বর্ণনা 
একজন 'বাশিস্ট বাঙালনী গবজ্ঞানীর রচনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ।* 

পবশ্বের প্রথম পর্মাণহ বোমাটি ফাটানো হইয়াছিল আমেোরিকাতে । ১৯৪৫ সালের 
জলাইয়ের এক িশীথে আমোরকার 1নউ মোঁক্সকোর এক 'বজন প্রাস্তরের একাঁট 
“পাঁরিত্যন্ত খামার বাড়ীর অত্যন্ত গোপন আবহাওয়ার মধ্যে 'বশ্বের প্রথম পরমাণহ 
বোমাটিকে পরশক্ষামলকভাবে যাচাই করার জন্য জুড়ে তোলা হাঁচ্ছল ॥? সোমবার 
৯৬ই জুলাই ১৯৪৬ সালের শেষ রান্রতে সোঁটকে আলামগাদেশর বিজন মরূভূঁমির বকে 
ফাটানো হয় । মরুভূমির মধ্যে বড়সড় পাথরের একটা ?টিলার উপর নিরেট লোহার 
তৈরধ একি মণ্ণ--তাতেই বসানো হয়েছে এ্যাটম: বোমাঁটকে-_মণ্ের সাঙ্কোতিক নাম 
«ন্পিয়েন্ট জিরো । সেখান হতে মাইল দশেক দরে মূল নিয়ম্্ণ শিাবির--সেখানে 
দবশেষ পোশাকে সাঁঞজত, মৃখে এবং শরীরের অন্যান্য উম্মত অংশে থকথকে ক্রিম 
লাগানো অবস্থায়, চোখে গাঢ় রঙের বিশেষ চশমা পরে বৈজ্ঞানকের দল উপড় হয়ে 
শুয়ে আছেন । দরের মণ্চের দিকে সকলের দরন্টি--সকলের বুকের মধ্যে ঘা পড়ছে । 
অদ্ভুত এক আশা-ীনরাশার দোলায় সবাই দুলছেন। সারারাতি ধরে প্রস্ততি-পর্ব 
চলেছে চরম মুহতের জন্য । 

“মাইকে ঘোষকের গলা শোনা যাচ্ছে- চার-তিন-দই--তারপর লাল কমলা সবুজ 
নগল বেগুনী আলোকের সে 'কি অবণ্নীয় ঝলকা'নির সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো 
আত দণর্ঘস্থায়ী অমানুীষক এক শব্দলহরণী । আগ্নেয়াগারর লাভার মত গাঁলত মৃত্তিকা 
পাথর আর ধাতব খনিজের রপাঁল গাঁলত স্রোত তথা উত্জহল রক্তবণের ধমায়িত 
ভগ্মরাশ ব্যাঙের ছাতার আকারে উপরের দকে উঠে চলেছে ধখরে ধারে । এক সময় 
সেই ব্যাঙের ছাতার উচ্চতা দাঁড়ালো সাত মাইলেরও বেশগ । এত সব-কিছ যেন 
মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল--অনেকেই পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রথম ঝলকানিটা 
দেখতেই পেল না--তবে দরে পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়া উঞ্জবল আলোর ছটা যা 
চোখে পড়ল--চিরকালের মত চোখের দযতি ছিনিয়ে নিতে সে আলোই যথেষ্ট । 
উত্তেজনায় অনেকেই চোখের চশমা খুলে একবার খালচোখে সেই শাদব্য” আলোক 
দেখতে চাইলেন”-সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে রইলেন । হায় 'নয়াত ! 


+ এই লেখকের নাম ডঙ্টর ধ্রুব মাজত । হান পদার্থ বিজ্ঞ।নে কাঁলকাতা বিশবাবদ্যালয়ের ?পএইচ. ডি, ॥ 
দেপ্কন্রোস্কীপ সৎপরকে এর উচ্চতর গবেষণা দেশে ও বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত ॥ ইন একজন 


1বশেষজ্ঞ গবেষক এবং এর প্রবচ্ধাট প্রকাশিত হইক্লাছিল বাংলা ১৩৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যার খ্যাত 
কউদ্যোধন' মাপক পরে। 


৯৮: | গ্ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতহাস 


এতগূঁল বছর ধরে পরমাণু বোমার যে 'দখধ্য আলোক ঝলকানি প্রত্যক্ষ করার জন্য; 
তাঁরা সযত্বে অপেক্ষা করছেন-_-আজ তাঁরা এই: চরম মৃহতের বিশেষ ক্ষণাটিতে এসেও 
সেই দিব্য দত দেখতে পেলেন না । | 

“পরমাণু বোমার 'পিতা-_ওুপেনহাইমার নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের একটি জানালার পাশে 
দাঁড়িয়ে তাঁর নবজাতকের আঁস্তিত্বের ক্রন্দন এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণাটকে অত্যন্ত; 
মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন- অন্ধকার রাত্রর বুক চিরে হঠাৎ ঝলসে উঠলো 
আলো- তীব্র আলোক ছটায় উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল তাঁর চেখমুখ- হয়ত হদয়ও । 
ওপেনহাইমারের হৃদয় আজ 1বহহল- শান্তকশ্ঠে তিনি আবযাত্ত করছেন-_শ্রীমদ্ভগবদ- 
গশতার গিব*বরপ-দশন-যোগের একাঁটি শ্লোক £ 

দার সয“সহত্্রস্য ভবেদ- যুগপদ7খিতা । 
যাঁদ ভাযঃ সদ-শন সা স্যাদং ভাসম্তস্য মহাজন: ॥--১১1১২ 

_-যাঁদ কখনও আকাশে এই সঙ্গে সহম্ত্র সের প্রভা উদত হয়ঃ তাহলে সেই দশীপ্তি 
পরমাত্মার প্রভার িণিৎ তুলনাযোগ্য হলেও হতে পারে ॥ 

“বাতাসে বারদের গন্ধ-ম-ত্যুর গম্ধ চারাদকে ৷ মহ্যুর এই চরম ক্ষমতাধর” 
্রচ্মাস্ত্রটি তৈরণ হয়েছে তাঁর হাত 'দয়েই । পরমাণু বোমার ভয়াবহতায় গওপেনহাইমারের 
হৃদয় আঁস্ছুর-_- তান সান্ত্বনা খএজছেন । কন্তু তাঁর জন্য ?ক সাম্তবনাই বা আছে ! 
ওপেনহাইমার হয়ত শ্ীকৃ্ের কাছে তাঁর শেষ সান্তনা চাইছেন--াবিড় বিড় করে তানি: 
পুনরায় আবাত্ত করলেন গটতার একাদশ অধ্যায়ের আর-একটি শ্লোক £ 

শ্লীভগবানুবাচ-_ 

কলোহশ্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃচ্ধো 
লোকান: সমাহ্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ॥ 
খতেহ'পি ত্বা ন ভাবিষ্যান্ত সবে 
যেহবাচ্ছতাই প্রত্যণশকেষ যোধাঃ ॥ 

-আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃম্ধ কাল, বর্তমানে লোকসংহার করতে প্রবৃস্ত হয়েছি ॥ 
তুমি যুদ্ধ না করলেও গবপক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন, তাঁরা কেউ আর বে*ছে থাকবেন: 
না। 

ওপেনহাইমার একটু আশ্বস্ত হইলেন-- তান তাহলে উপলক্ষ মানত একাজ তিনি না; 
করলে ভগবান অন্য কারুকে দিয়ে করাতেন ! 

রঃ রি খা 

শদ্ধতীয় ব*বঘুদ্ধ শেষ পষণয়ে এসে পেীছেছে । হিটলারের ফ্যাসবাদশ জামণানী, 
আত্মসমর্পণ করেছে-_জাপান আত্মসমর্পণ করার মুখে । এমন সময় হঠাৎ ১৯৪৫ 
সালের ৬ই আগম্ট সকাল ৮-৫ মিনিটে জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন. 
সমগ্র আকাশ জুড়ে তীব্র নীল-বেগুনী আলোর আত উত্জবল ঝলক, আর সেই সঙ্গে 
শুনলেন কান-বাঁধর হওয়া একটানা প্রচস্ড শদ্দলহরশী--বশ্বের িতীয় পরমাণহ 
বোমাটির িবশ্ফোরণ ঘটানো হলো হিরোশিমায় । তার কয়েকাঁদন বাদে তৃতীয়াটিও, 
অনুরূপ আলোক এবং শব্দের বন্যার মধ্যে প্রকটিত হলো নাগাশাকিতে । জাপানের 
মাথার উপরে আত উদজ্জবল রন্তবর্ণ ঘন বাণ্পের ব্যান্ডের ছাতা গাঁজিয়ে উঠলো প্রায় চার 
মাইল উপ্চু হয়ে । এই অক্ভূত এবং 'বকটপদর্শন ব্যাঙের ছাতা (71851010020 ০1০৫ 
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20178 /৯6072010 1350091052077) পরমাণু বোমার প্রতঈকরূপে আজ 'চাহৃত ।॥ কয়েক 
সেকেণ্ডের মধ্যে দহ লক্ষ মানুষ মারা গেলেন আর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ হলেন বীভৎস 
রকমের বিকলাঙ্গ । চারিদিকে শুধহ আগুন আর আগুন । হাজার হাজার মানৃষ 
দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে--সেই ব্যাপক আগ্কুণ্ড হতে বের হবার আশায় । 
তাদের কেউ কেউ মুহনর্তের মধ্যে সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছেন, আবার কারুর দেহ 
দুমড়ে-ম:চড়ে একেবারে ছোট হয়ে যাচ্ছে । কারুর চোখ দ:ট ঠেলে বোরয়ে আসছে, 
কারুর গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে লোল হয়ে গায়েই ঝুলছে । কাছাকাছি পাহাড়াগুলো 
দাউ দাউ করে জহলছে--মহাসাগরের বুকে লেগেছে প্রচণ্ড ধাক্কা আর তার উত্তাল জল 
হয়ে পড়েছে উত্তপ্ত ॥ ক্রন্দন আর আর্তনাদ সোঁদনের সেই ভয়ঙ্কর শারদপ্রভাত মুখরিত 
হয়ে উঠেছিল । লক্ষ লক্ষ মানূষের অশ্রুতে ঘা গিরাসিন্ত, তাদের মমশীস্তিক বেদনায় যা 
ভারাক্রাস্ত এমন কোন করুণ দশ্যের বর্ণনা করা সহজ সাধ্য নয় । 

শক ভয়াবহ পারাস্থীতির উদ্ভব যে হয়োছিলঃ তার ছটা হয়তো বোঝা যাবে 
যারা সৌদন এ অবস্থার মধ্যেও বেচে গগয়োছিলেন তাঁদের আভজ্ঞতা থেকে । তাঁদের 
কপজনের মুখ হতে শোনা যাক সে?দনের বণনা । বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকোশ 
ইতো সোঁদন ছিলেন একজন স্কুলের 'বদ্যার্থ৭ । তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-_-প্রফেসর 
ইতো, ক দেখোঁছিলেন আপাঁন মনে আছে [িকছ 2, 

“একটুখান ভেবে নিয়ে অধ্যাপক বললেন-_-নে না থাকার ছু নেই-_স্পম্টই 
মনে আছে সব-কিছহ। আগুন জহলছেঃ যেদিকে তাকানো যায় শুধু আগুন। 
সেই আগ্রকুণ্ডের ভিতর হতে বোরিয়ে আসার সে ক প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টা ! বোমার 
আঘাতে গলে গিয়ে সবকিছু জোঁল হয়ে গেছে । একটা আশ্চর্য জনিস--বি*্বাসু 
করুন প্রথম দিকে কিন্তু, কোন সোরগোল ছিল না। কম্তু কয়েক 'মাঁনট বাদে-- 
উঠল এক তুমুল আর্তনাদ-_যে িৎকারের কোন তুলনাই হয় না ।” 

“একজন শ্রামক ব্ললেন--“রান্রে এবং সকালে একাঁট কারখানায় কাজ কার । 
কারখানায় সকালের ভোঁ বেজে গেছে । হঠাৎ বেগুনি আলোর ঝলক দেখে সবাই 
চমকে উঠলাম । যেখানাঁটতে বোমাঁটি 'িবস্ফোরিত হলো, তার তিন মাইলের মধ্যেই 
ছিল আমার কারখানা । ছুটে গেলাম কারখানার গেটের দকে--িজ্তু গেটের কাছে 
পেশীছহতে-না-পেশীছুতেই বাতাসের ঝটকা এসে আমার সামনের সব-ীকছ ভূমিসাৎ 
করে দিল । কয়েক শত শ্রামক কারখানার বাড়শর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো--- 
দেয়াল ধসে পড়লো, আর তা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ধরনের ছাই হয়ে উড়ে গেল । 
ঝড় বইছে তখন সাইক্লোনের মত । দরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে রন্তুবণ লোৌলহান 
আঁগ্রাশখা । ও'দকে শহরের মধ্য হতে রন্ডতবণ বাষ্পপুজ পঁথবী হতে সোজা 
আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে । তার 'দকে তাকায় কার সাধ্য 1, 

“ঠিক তখন পরমাণু বোমার শ্রজ্টারা ক করাঁছলেন, ক ভাবাছলেন 2 সেদিন 
তাঁদের মাথার উপরের আকাশ অতি অবশ্যই নিরাপদ ছিল, কোন তেজক্কিয় ভস্মরাশি 
তো তাঁদের মাথায় ঝরে পড়াঁছল না। সুতরাং হয়তো ধরে নেওয়া হবে সোঁদন তাঁরা 
ছিলেন একেবারেই নিশ্চস্ত অথবা এই মহান স:ষ্টির উল্লাসে কিং দিশেহারা । 
িজ্তু--না, তাঁরা সোঁদন কোন [বজয়-উল্লাসে ফেটে পড়েন নি । বিশ্বের 'বিজ্ঞানশকুল 
পর্বদা ভেবেছেন--আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁরা একি বেইমানি করে ফেললেন--” 


এ্যাটম বোমা-_হিরোশিমা ও নাগাশাকি &২৯ 


তীব্র ধশক্ার তাঁদের অস্তর জজরীরত করাঁছল প্রাত মহূর্তে । পদাথ-বিজ্ঞঃনের শ্রেষ্ত 
মনশবঝী- বিজ্ঞানী সমাজের “পোপ মহান আইনস্টাইন তখন আমোরকার 'প্রম্পটনে । 
“সেস্টার অব এ্যাডভাম্পডু স্ট্যাঁডজে* গবেষণায় রত---শোনা যায় পরমাণহ বোমা 
বিস্ফোরণের গদনাঁটতে তান বেদনায় নির্বাক নিস্পশ্দ হয়ে কপালের শিরা চেপে 
ধরে বসোৌছিলেন 'ানজর্নে একাকী । সোঁদনাটকে বলা ধায় আইনস্টাইনের “কফ 
শদ্বস”- পরমাণু গবেষণার প্রথম দিকেই তানি সাবধান-বাণস উচ্চারণ করে বলোছিলেন 
--পপিরমাণর 'নিভীকুয়াসের ভাঙ্গন ঘাঁটয়ে মানূষের কতটা মঙ্গল করা সম্ভব, তা আগে 
হতে চিজ্তা করা গেলেও- এর দ্বারা যে মানুষের কত অকল্যাণ হতে পারে, তা চস্তাও 
করা যায় না।? 

“আলবাট” আইনম্টাইনের “কৃ দিবসের” কথা সত্য হোক আর নাই হোক-_- 
তব একটা কথা আমরা কল্পনা করে ?নতে পার সোঁদন তাঁর হয়তো মনে হয়োছিল 
তাঁরই আঁবম্কৃত পদাথ" ধবদ্যার সেই িশেষ সমন্রাটর কথা-_তাঁরা সেই স্যাবাদত 
*শান্তধর- সমখকরণের” কথা, যাতে বলা হয়েছে পদার্থের মধ্যে যে বিপুল শান্ত সম্িত 
আছে, তার পাঁরমদণ পদার্থের ভরের সঙ্গে আলোকের গাঁতর বর্গগণ করলে যত হয় 
তার সমান ।॥। এ সভ্রের এমন ভয়ঙ্কর সমর্থন গবেষণাগারে অথবা শীবমর্ত শুন্যে না 
ঘাঁটিয়ে ঘটানো হলো 'হরো'শমা এবং নাগাশাকর 'নতাম্ত করুণ এক মানাঁবক 
পরিবেশের মধ্যে হয়তো এই বষাদটাই তাঁকে কার জানাচ্ছল বেশ করে এবং 
সেটাই আমাদের কাছে তাঁর “কৃষ্ণ দিবস” । তাঁর দঃখ ও হতাশার হম্নতো আর-একাঁট 
কারণও 'ছিল-_-তা হল তাঁর প্রোসিডেপ্ট রুজভেঞ্টকে লেখা সেই এ্রীতহাসিক চিঠি ; 
যাতে তন প্রেসিডেন্টকে পরমাণ বোমা তরি করার জন্য অনুরোধ জানিয়োছিলেন 1* 

“নউক্রিয়ার তথা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞান কোন একক মহান বৈজ্ঞানিকের মানসপত্র 
নয়। অনেক বখ্যাত 'বিজ্ঞানসর নাম করা যেতে পারে, যাঁরা এই বিজ্ঞানের সঙ্গে 
শনাবড়ভাবে যুক্ত । বিশ্বের প্রায় সকল জাতির লোক এর উদ্বোতির জনা কাজ করেছেন ॥ 
সবার নাম করতে গেলে একটা “ড/1০%৪ ৬৬1০” ধরনের বই' হয়ে যেতে পারে । 'কিম্ত 
তবু--মহান আইনস্টাইন এবং পরমাণু বোমার 'পতা রবার্ট ওপেনহাইমার ছাড়াও 
নিজেদের কীর্ততে যাঁরা দুঃখবোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন 'বিশ্বাবখ্যাত 
ধবজভ্ঞাননর নাম উল্লেখ না-করে পারা যায় না- এরা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের বাজ 
ক্ষেত্রে সকলেই প্রায় সমান 1বখ্যাত £ 

বৃটেনের পল আ্যাভ্রয়ন, মারল ডিরাক, লড+ ব্র্যাকেট, স্যার জেমস: চ্যাডউইক, 
ডেনমাকের নেলসং হেনারক বোর, তাঁর ছেলে গ্যাগে বোর, মান যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল 
আযশ্ডারসন, হানসবেথে, গ্রীন সীবর্গঃ ইভা নোডাক, আসন, রিচা ফাইনম্যান, 
জন নিউম্যান, রোসেন্বাগ্ি আথণর হোলি কম্পটনঃ আনেস্ট অরল্যান্ডো লরেন্স, 
হুইলার, হ্যারজ্ড উরে ; জার্মানীর আটা হান, ক্রাইট-জ ট্রাশ্সম্যান, অটো ফিশ, 
ওয়ারনার হাইসেনবা্গ ; ইতালীর এনারকো ফেরামি, এ্যামিলেও সে”গ্রে ; হাঙ্গেরশর 
ধীলও সেলার্দঃ ইউগেনী ভিগনারঃ এডওয়াড+ টেলর, রাশিয়ার পিটার কাপিৎজা, লেড 
লেশ্ডাউ কুচচাতভঃ সাখারভঃ তামমও চেরেনকভ, স্পেনের আলভারেজ, আস্টীয়ার এরউইন 
শ্রদনজার, উলফগাগ পাউালি, কুমারী লিজা মাইটনার ; ভারতবষের সত্যম্দ্নাথ 

শর এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে সেই এাঁতিহাাসক 'চাঠর উদ্ধৃতি দুষ্টব্য। 


৫২২ | হ্বতীয় মহাবশ্ধের ইতিহাস 


বসু ; ফ্রান্সের দ্য ব্রয়েগলগ, জুলিয়েট কুরশ দম্পাঁতি ; জাপানের 'হিদকণ ইউকোওয়া». 
জোলিওনিশানা, হল্যাণ্ডের ভনবদ্য-গ্রাআফ ; মেক্সিকোর ভল্লাতা প্রভৃতি কমান, 
ি*বাবিখ্যাত বজ্ঞানীর দল । এই সব শাভ্তকামী 'বজ্ঞাননদের মধ্যে যাঁরা পবদ্ষে- 
আমেরিকার সমর দপ্তরে পেস্টাগণের সমর 'বশারদদের হাতে এই ব্রঙ্গাস্তটি তুলে 
দিয়েছিলেন, তাঁরা সোদিন যা-কছহ করেছিলেন, তা দেশের স্বাথে” আবন্কারের উদগ্র 
নেশায় এবং সবেণেপরি পরমাণু বোমার ব্যাপারাঁটি সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতার বশবতর্শ 
হয়ে। পরমাণু বোমার মমণাভ্তিক তাৎপয* কিছুটা উপলাষ্ধ করে তাঁরা প্রায় সবাই 
নিজেদের কীতর ভয়াবহতায় আত'নাদ করে উঠেছিলেন । আর সেই পরমাণু বোমার, 
1পতা, বিচক্ষণ প্রশাসক, স্বচ্ছন্দ কাব, দাশশনক+ বহু ভাষাঁবিদ? গীতা 1বশারদ এবং 
পর্বোপার প্রখর ব্দ্ধিমান পদাথশীবঙ্থানধ রবাট” ওপেনহাইম।র, যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে 
পাওয়া গেল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মারণাস্ত্র্টি সেই ওপেনহাইমারও সোঁদন 
ক্ষুগলমনে ভাবাছলেন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নিহত আর পঙ্গু করে নগরকে-নগর 
উড়িয়ে ঠদয়ে মাইলের-পর-মাইল শস্য-শ্যামল উবর কীষক্ষেত্রকে বন্ধ্যা করে ?ক লাভ. 
হলো? এর ক সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল £ জ্ঞান কি শুধুই অশুভ আদ্ন মৃত্যুর 
হাহাকারের মধ্যে নজের আন্তত্ব বজায় রেখে চলবে এখন হতে 2? দহঃখ হয়োছিল হয়তো 
ওপেনহাইমারেরই সবচেয়ে বেশী । কারণ, নাৎসশী তথা গহটলার গবরোধীরা তাঁকে 
দিয়েই এই চরম বয়োগ ভারাক্রাস্ত অধ্যায়?ট রচনা কাঁরয়োছিল ।,* 
নট রং ১৪৪ 
পারমাণাবক বোমা পরশক্ষার এই নবধুগ-পবণকে মাঁর্কন যবভ্তরান্ট্রে সসরণ করা, 
হইয়াছিল ২৫ বছর পৃৃর্তি উপলক্ষে ১৯৭০ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ । সোদন 
ওয়াশিংটন থেকে নগ্নালাখত ইংরাজী িপোটশট কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
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« দীর্ঘ প্রবন্ের অংশ [বিশেষ এখনে উদ্ধত করা হলো । লুপশ্ডত লেখক পারমানাবক বোমা” 

সংক্রান্ত প্রাম।াঁণক গ্রচ্ছসম্ুহছের (যেনন 90851)120 00822 08200 59105 ৮৬ 30085 চং. ) রেফার়েছ্ল। 
দিযে বচনাটিকে সমৃন্ধ করেছেন । এই বোমার জাঁটল্ল টেকাঁনক্যাল দক সম্পকে ও তিনি আলোচনা ॥ 
ফরেছেন। সেই আলোচনা “উদ্বোধন” মাঁসকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার € ১৩৮৩ সাল ) প্রকাশিত হুরেছিল । 


এ্যাটম বোমা-হিরোশিমা ও নাগাশাকি ২৩, 
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( স্টেটসম্যানঃ কাঁলকাতা, 

১৭ই জ-লাই, ১৯৭০ ) 


পারমাণাবক যুগারম্ভের “রজত জয়ন্তী” (1!) উপলক্ষে বিখ্যাত মাকিন পাত্রকা 
“ণনউইয়ক টাইম”*এর এই 'িপোটশটির বিশদ বাংলা অন:বাদ দেওয়া সম্ভবতঃ 
অনাবশ্যক । কেন নাঃ বোমা বিস্ফোরণের আসল প্রাতিক্িয়াগুলির বর্ণনা আগেই 
দেওয়া হইয়াছে । তবে, প্রত্যক্ষদশশ* একটি তাৎপষণপূ্ণ কথা বাঁলিয়াছেন-_তাঁরা যেন 
পৃথবীর প্রথম জন্ম এবং আলোকের প্রথম আবভণব প্রত্যক্ষ করিলেন ! 

গা গী 

1কম্তু জাপানের ?বরুদ্ধে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়ত্ব- 
কার উপর ন্যস্ত ছিল? দ্রম্যান তাঁর স্ম:তিকথায় 1লখয়াছেন যে, সেই দারিত্ব তাঁর 
উপরই ন্স্ত ছিল । 

“কখন এবং কোথায় পারমাণাঁবক বোমা ব্যবহার কাঁরতে হইবে, সেই সম্পর্কে 
চূড়ান্ত 'সম্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার উপরেই ছিল । এ বিষয়ে কাহারও ষেন কোন: 
ভুল ধারণা না থাকে--“7,5চ 61515 ৮০০ 209 17708569159 ৪০০০৫ 10 আমি এই 
বোমাকে সামরিক অস্ত্র বাঁলয়াই মনে করিতাম এবং এর ব্যবহার সম্পকে আমার 
1বন্দুন্কাত্ত সংশয় ছিল না। প্রেসিডেণ্টের শখবন্ছানশর সামরিক উপদেষ্টাগণ এব. 
ব্যবহার সুপারিশ কাঁরয়াছিলেন এবং যখন আমি এই বিষয়ে চা।চ'লের সঙ্গে কথা 
বাঁলয়াছিলাম, তখন [তান 'নিঃসংশয়াচত্তে আমাকে বাঁলয়়াছিলেন যে, যাঁদ এই বোমান্স- 
বারা যুদ্ধ শেষ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই এর ব্যবহার করিতে হইবে ।*- 

চাঁচিল যে এই 1বিষয়ে দ্রুম্যানের সঙ্গে একাত্ম এবং একমত হইবেন, সেকথা উল্লেখ 
করা বাহুল্য মাত্র । তিনিও তাঁর মহাযুদ্ধের গ্রন্থে লাখিয়াছেন যে, প্রশাস্ত মহাসাগরের, 


১। ই্রমম্যানের আত্মস্মৃত € ইং)--পচ্ঠো ৪৬২| 


+$২৪ ছিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


€?কনাওয়া দ্বীপে আত্মাবনাশী জাপান? সৈন্যদের ভয়াবহ বেপরোয়া লড়াই দৌঁখয়া 
'দতাঁন অত্যন্ত 'চাস্তত হইঙক্লাছিলেন । কেননা, এভাবে জাপানকে জয় করিতে গেলে 
১০ লক্ষ মার্কন সৈন্য এবং & লক্ষ বৃটিশ সৈন্যের প্রাণ যাইতে পারে । এই অবস্থায় 
গ্যাটমহ বোমা আ'বন্কারের সংবাদে চাঁচি'ল যেন স্বাস্তর নিঃ*বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন । 
কারণ, এই আত-প্রাকৃত (55961 0210515] ) অস্ত্র ঘুদ্ধও তাড়াতাঁড় শেম কাঁরবে এবং 
“বর জাপান সৈন্যেরাও” অজন্র প্রাণক্ষয় থেকে রেহাই পাইবে । আর জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার কোন সহযোঁগতা বা সাহায্যেরও প্রয়োজন হইবে না। 
পৃতরাং পরধক্ষার আগেই ৪ঠা জহলাই তাঁরখ এই বোমা জাপানশদের ঠবর-দ্ধে ব্যবহারের 
'জন্য বটশ পক্ষ নশীতিগতভাবে মত-দয়াছলেন । 
চাঁর্চল তাঁর বালম্ঠ ভাষায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ?লাখয়াছিলেন যে, প্াটোমিক 
বোমা জাপানের 'বরুদ্ধে ব্যবহারের দ্বারা তাকে আত্মসমর্পণ বাধ্য করা হইবে 
কনা, এটা আমাদের মধ্যে কথনও াবতকের বষয় পযম্ত ছিল না। সকলেই এই প্রন্সে 
স্বেচ্ছাকৃতভাবে ও স্বাভাবকভাকেই সম্পৃণ“ একমত ছিলেন এবং আমাদের অন্য কিছ: 
করা উচিত, এমন কোন সামান্যতম প্রস্তাব “আম কারুর মুখে শুন নাই 1+- 
ইতমধ্যে জাপানের পক্ষ থেকে মস্কোতে শান্ত স্থাপনের জন্য জাপান রাজদ্‌তের 
মারফত একাঁট বার্তা স্ট্যালনের হাতে পেশীছিয়াছিল বটে, 'কস্তু তার মধ্যে কোন 
নহানাদণ্ট প্রস্তাব গছিল না বাঁলয়া সেটা গ্রাহ্য হইল না। তবে, সেই বাতায় একথা 
বলা হইয়াছিল যে, জাপান “নিঃশর্ত আত্মসমপণণের” দাবৰ মাঁনয়া লইতে পারে না। 
তবে, অন্যান্য প্রশ্নে আপোস-মীমাংসা করিতে রাজী আছে । পটসডাম সম্মেলনের 
প্‌বণহ্ে জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে মদ্কোতে এই বাতণাটি পেশছিয্াছিল এবং 
স্ট্যালিন সেকথা চাচিলিকে জানাইয়াছিলেন । চার্চিল এই বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট দ্ম্যানের 
সঙ্গে যখন আলোচনা কাঁরয়াছিলেন, তখন তান জাপান সম্পকে পনংশত 
আত্মসমর্পণে"র দাবী 'নিয়া জেদ প্রকাশ করিতে রাজী ছিলেন না। তখন মাকন 
নেতারা পুনরায় 'বিষয়াঁট 'ববেচনা কাঁরলেন এবং জাপানকে আত্মসমর্পণের সংযোগ 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে “জাপান সৈন্যবাহনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ” দাবশ কারয়া ২৬শে 
জুলাই পটসভাম থেকে একট চরমপন্র প্রচার করা হইল ।--( তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) 
জাপানী সামারক কর্তৃপক্ষ এই চরমণ্পত্র অগ্রাহ্য করলেন এবং ই৮শে জুলাই 
রোঁডিও টোকিও মিত্র শান্তিবর্গের চরমপন্রের কোন জবাব না দয়া ঘোষণা করিলেন যে, 
জাপানী গবন“মেণ্ট যুদ্ধ চালাইয়া ধাইবেন । তথন প্রোসিডেণ্ট প্রুম্যান "স্থির করিলেন 
ষেঃ ৩রা আগস্টের পর জাপানের বিরুদ্ধে এ্াটম- বোমা প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন 
উপায় নাই । “সামারক প্রয়োজনে” এবং “সৈন্যক্ষয় হাস করার জন্যই** এই সদ্ধাস্ত 
গহশত হইল ॥ মাকি'ন সমর কর্তারা জাপানধ সামারক উৎপাদন কেন্দ্রের ঘত 
কাছাকাছি সম্ভব এই বোমা নিক্ষেপের স্কজ্প করিলেন এবং এজন্য পর পর চারটি 
শহরের নাম শ্ছির করা হইল, যথা--হিরোশিমা, কোকুরা, নাইগাটা এবং নাগাশাকি । 
রণনৌতিক বমানবাহনীর আঁধনার়ক জেনারেল স্পাৎস (58815 ) 'নযুন্ত হইলেন 
লক্ষ্য বস্তুর উপর বোম 'ীনক্ষেপের ব্যবস্থা করার জন্য । আবহাওয়ার অবস্থা অন:সারে 
তারিখ নিদেশের স্বাধানতা তাঁকে দেওয়। হইল--তবে শুরা আগস্টের পর যত 


সপ সার সপ শশী 


ই। চাঁর্টল-_যষ্ত খস্ড, প্তি। &৫২-৫৩ । 


এাটমং বোমা-_হিরোশিমা ও নাগাশাকি ৫২৬ 


তাড়াতাঁড় সম্ভব । বোমাবাহী বমান ছাড়ব আর-একটি প:থক বমানে সামরিক ও” 
বৈজ্ঞানক পধ“বেক্ষকের দল কয়েক মাইল তফাতে থাঁকয়া বোমাবষণের ফলাফল ও 
প্রাতীক্রিয়া পয বেক্ষণ কাঁরবেন--এই মমে* নিরদেশি দেওয়া হইল 1! 'কিস্তু সময় সচিব 
ও রাম্ট্রপাতির অন:ম?তি ছাড়া এই বোমা ব্যবহারের কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলিবে 
না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাস্ত মহাসাগরের ম্যাঁরয়ানা হ্বীপপহজের 1টানয়ান দ্বীপে জাহাজ 
ও প্রেনযোগে বোমার উপয-ন্ত মালমশলা, পাইলট,লস্কর ও বিশেষজ্ঞদের দ্রুত সমাবেশ 
ঘটানো হইল । 'ব-২৯ সংপার ফোর্টরেস শ্রেণির একটি ?বশেষ ইউাঁনট এই উদ্দেশ্যে 
গঠিত হইল এবং তারা 1টানয়ান ছীপ থেকে আঘাত হানার জনা প্রস্তুত হইল |. 
কনেল পল ড্রিউ.1টিবেটস: (0899০) নামক একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক এই দুঃসাহ?সক 
কায“ সম্পন্ন করার ভার পাইলেন এবং হরোশিমার আকাশে বি-২৯ শ্রেণশর যে 
1বমানাঁটি 'তাঁন পাইলট হসাবে পাঁরচালনা কাঁরলেন, তার নামকরণ করা হইল 
“এনোলা গে” (0০918 98) 1 “এনোলা গে"র মাত তিনজন আরোহশ--কন্নলে 
1টবেটস, নেভী ক্যাপ্টেন উহীলয়্াম পারসন এবং মেজর টমাস ফেরেবী ( ৪595 ) 
আসল ব্যাপারটা জানিতেনঃ আর বাকী লস্করেরা এই বোমা [বয়ে গকছুই জানতেন 
না, শুধু এইটুকু জানতেন যে, তাঁরা একট গুরুতর “গোপনীয়” সামারক আভযানে 
যাইতেছেন ।--- 

&ই আগস্ট (ইংরাজী মতে ৬ই ) রান্র ২-৪৬ [ীমঠনটের সময় “এনোলা গে” সেই 
কালাযস্তক বোমাটি নয়া টানিয়ান দ্বীপ থেকে দীঘ“ যান্নায় বাহর হইল জাপানের 
দিকে । দুইটি পয বেক্ষক বিমান তাকে অন্যসরণ কাঁরল । এই বিমান দুইাটিতে ছিল 
ক্যামেরা, বৈজ্ঞানিক মন্ত্রপাতি এবং উপযনুস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পধবেক্ষক দল । কিক্তু এই 
1বমানের উত্ভয়ন এবং উধর্ত আকাশে আরোহণ বেশ 'বপত্জনক ছিল । কারণ, বোমাট 
খুব ভারী ছল এবং এর আগে তিনাঁট ব-২৯ 'বমান এখান থেকে ভীড়তে 'গয়া 
ভাঙগয়া পাঁড়য়াছিল । আমোরকার সৌভাগ্যক্রমে “এনোলা গে” বান নরাপদেই 
জাপানের 'দিকে ডীড়য়া গেল এবং ভোর ৭ টার সময় (হরোশিমা সময় ) দাক্ষিণ 
জাপানের কে মুখ কারল । জাপানী রাডার যন্ত্রে তা” ধরা পাঁড়ল এবং সমগ্র 
1হরোশিমা অঞ্চলে মান আক্রমণের সতকণতাস্বরূপ সাইরেন বাঁজয়া উঠিল । এর 
িছুক্ষণ পরেই আবহাওয়া পয-বেক্ষণকারী একাঁট মাঁকন বান হিরোশিমার 
আকাশের উপর উীঁড়য়া চালয়া গেল । কোন বোমা বার ত হইল না। সূতরাং 
যথারশীতি সাইরেন “মোক্ষধবাঁন” ( অলাক্রয়ার ) বাঁজিয়া উাঠল এবং লোকেরা মনে করিল 
1বপদ কাটয়া গিয়াছে । অতএব হরোশিমা শহরের লোকেরা (বাসম্দার সংখ্যা 
৩ ভাক্ষ ৪৩ হাজার ) যথারীতি কলকারখানায় ও অফিসের কাজকর্মে যোগ দিতে শর 
করিল এবং অনেক স্কুলের শিশুরাও প্লাস্তায় বাহির হইল । 

৬ই আগস্ট, সোমবার, সকাল ৮টা--হিরোশিমার উধর্ত আকাশে দুইটি প্লেন দেখা 
গেল ॥ 'কিম্ভু শহরের লোকেরা মনে কাঁরল ওই দুইটি পধবেক্ষণকারী (বিমান, বোমার 
নয় । সুতরাং তারা কেউ ?নরাপত্জার আশ্রয় গ্রহণ কারল না। ওদকে “এনোলা গে” 
বিমানের মধ্যে বোমাটি শহরের উপর নিক্ষেপ করার জন্য চড়ান্ত প্রস্ত7াত ঘটানো হইল 
--মাঁকিন আবহাওক্সা বিমান থেকে আবহাওয়া অনুকুল বলিয়া রিপোট' পাওয়া গেল 1 
সরকারী পরিপোটে প্রকাশ তখনই গহরোশিমার ভাগ্য চড়াস্তরুপে নিণ+ত হইয়া গেল ॥ 


৫২৬  শন্বতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


সুতরাং পাইলট কনেল টিবেট, বোমা নিক্ষেপকারশ এবং নোভিগেটর ও রাডার 
অপারেটর ৩১,৬০০ ফুট উপর থেকে বোমাটি নিক্ষেপের দায়িত্ব বলেন । সকাল 
৬টা ১১ মিনিটের সময় “এনোলা গে” হিরোশিমার উপরে আসিরা হাঁজর হইল এবং 
বোমাটি নখচে 'নাঁক্ষপ্ত হইল । ১ 

এই কালাস্তক বোমা হিরোশিমাতে কশ 'নদারুণ এবং অবর্ণনীয় িপষয় খটালো, 
তার ?িছ বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে । এবার “এনোলা গে”র পাইলট কনেল 
টবেটের এবং অন্যান্য বৈমাঁনকের আভজ্ঞতার বর্ণনা থেকে কিছুটা পুনরাব্াত্ত করা 
যাইতে পারে । বোমাটি মাটি স্পর্শ করার আগেই বস্ফোরিত হইযক্মাছিল এবং “এনোলা 
গে” সেই আঘাতের তরঙ্গ এড়াইবার জন্য দূরে সরিয়া গেল--পষ'বেক্ষণকারণী বিমান 
দহটও নিরাপদ দূরত্বে ছিল । এই বোমা বষণের ফলাফল সম্পর্কে বিমান থেকে ফটো 
গ্রহণ করা হইয়াছিল । 

বোমাঁটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হঠাৎ হরো'শিমা শহর যেন আত তীক্ষ7, তীব্র এবং 
চোথ ধাঁধানো উত্জবল সূর্ধালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ঃ 
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অর্থাৎ শহরাঁট আকস্মিক তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর 
[িস্তষ্ধতা সেখানে নামিয়া আসিল । তারপর শহরের কেন্দ্রস্ছলে ভূমিকম্পের আলো- 
' ডনের মত প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত হইল এবং তার পাল্লার মধ্যে যাহা কিছ ছিল, 
সমস্তই একেবারে ধবংস হইয়া গহ্ড়া গড়া হইরা ধূলার় ও আব্জনায় পারণত 
হইল ।২ 
বিস্ফোরণের দত্যতি থেকে নানা রকমের আলো-_নীল, কমলা, বেগুনী ও ধসর 
রং বিচ্ছারিত হইতেছিল । নীচের সেই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনার অতীত ছিল । “এনোলা 
গের একজন বৈমানিক সেই দৃশ্য দেখিয়া “মাই গড” বা “হা ঈশ্বর” বলিয়া চেচাইয়া 
উঠিয়াছিলেন ॥ 

ব্যাঙের ছাতার মত অদ্ভূত আকৃতি নয়া 'নাঁবড় ধূম্রজাল উধের্ আকাশের দিকে 
উঠিতোছিল । মাটি থেকে হাজার ফুট পর্যন্ত ধূলা ও বালির ঘণঝড় যেন বাহতোছল 
এবং তারপর শহরের দিকে ঈদকে আগ্দন জ্বালতে আরম্ভ করিল । ২৯৩ মিনিটের 
মধ্যেই সেই ভয়াবহ ধূম্রজাল ৪০ হাজার ফুট উধেন উঠিয়। গেল । 

িমোশিমার উপর নিক্ষিপ্ত এই বোমা ২০ হাজার উন 1টি-এন-টি বা 1বস্ফোরকের 
সমান ছিল এবং এই দানাঁবক বোমা প্যারাসূট যোগে পঁচি মাইল পবস্ত নামাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল এবং পবাঁথবশীর মাটি স্পশ“কাঁরবার আগেই ফাটিয়া গিয়াছিল । 

বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় বড় বড় গাছ ও টেলিফোনের থাম বা পোলগাালি 
দাঁতন কাঠির মত ভাণঙগয়া চুরমার হইয়া গেল । 'বাভন্ন অন্রালিকার লৌহ ধাতু নির্মিত 
চাদর বা শশট্‌গুলি ও রাস্তার মোটরগাড়ীগুলি যেন উধেব উতথাক্ষিপ্ত হইয়া ভীড়ক় 
৯ ১1. 35897900005 পর 01৮৩৮155155 8৯০ 109719 
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্যাটম বোমা- হরোশমা ও নাগাশাক ৫২০ 


গেল । ধুলায় ও ধোঁয়ায় চাঁরাঁদক আচ্ছন্ব হইয়া গেল এবং দাউ দাউ কাঁরয়া সবন্র 
আগুন জবালতে লাগল । হিরোশিমা শহর ধহংসস্তপে পারণত হইল, অস্ততঃ শহয়ের 
৬০ ভাগ অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচাঁট বড় বড় রাক্ষুসে কারখানা নিশ্চিহ্ন হইল এবং 
হাজার হাজার লোক জানিতেই পারিল না তারা 1কভাবে মারা পাঁড়ল। অন্ততঃ 
ঘটনাস্ছলেই ৭৮ হাজার লোক সোজাসঁজ নিহত হইল । ১০ হাজার লোক চিরকালের 
জন্য নিখেজি হইয়া গেল এবং প্রায় ৮০ হাজার আহত হইল । আরও হাজার হাজার 
শবকংবা অসংখ্য লোক মারাত্মক গামা রশ্মির প্রাতক্রিয়ায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইল । শহরের চারাঁদকে ব্যাপক “আগ্মিঝড়ের” জন্য বিভ্রান্ত বিমে ও ভ্রাসগ্রস্ত নরনারখ 
চারদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল । কাহারও কাহারও দেহের চামড়া খাঁসয়া ঝাঁলয়া 
পাঁড়তে লাগিল । কাহারও বা চোখ ঠেলিয়া বাহরে আসিতে লাগিল ॥ অসহ্য 
বন্তণায় লোকে পাগলের মত চনৎকার করতে লাগল ॥। একপ্রকার তীব্র গন্ধে বাতাস 
আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বহু লোক টালিতে টাঁলতে বাম করিয়া ফোঁলল । ৬০ হাজার 
আঅট্রালকা ধবংস হইল । আর বাক অজন্র অট্রালিকা জথম হইল । 

সোজা কথায় ইরোঁশিমার সেই নারকীয় বীভৎস ও বপধয়কর দৃশ্যের কোন বিশদ 
বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় । 

1কম্তু হরোশিমার পরও জাপানদ সামারক হাইকমাণ্ড আত্মনমপ'ণ না করায় তিন 
দিন পর বা ৯ই আগস্ট নাগাশাঁকতে ধ্ধিতীয় পরমাণু বোমা বার্ধত হইল ॥ 
পৃহরোশিমার চেয়েও নাগাশাকির এই বোমা আরও উন্নত ধরনের ছিল এবং এর 
ধবংসকর ক্ষমতা আরও বেশশ ছিল । শহরের আধকাংশ কলকারখানা ও সামরিক 
প্রব্য সরবরাহের কেন্দ্রুসহ ৩ মাইল লম্বা ও * মাইল চওড়া এলাকায় একমাত্র ধ্বংসস্তূপ 
ছাড়া আর দক রাহল না। নাগাশাকিও হরোশিমার মতই *মশানে পরিণত 
হইল 1--- 

িম্তু শিজ্প-প্রধান নাগাশাকি শহরে সকাল বেলা ১১টার পর (৯ই আগস্ট ১৯৪৫) 
যে বোমা বাত হইয়্াছলঃ তাতে ওই শহরের ২ লক্ষ ৬০ হাজার বাঁসম্দার মধ্যে ৯ 
লক্ষের কম লোক বিস্ফোরণের ঝাস্টার মধ্যে পাঁড়য়াছিল । কারণ, শহরের অন্যান্য 
অংশ পাহাড়ের দ্বারা “স-রাক্ষিত” ছল । ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমেরিকান 
মেডিক্যাল মিশন তদন্তের পর ঘোষণা কাঁরয়াছলেন যে, নাগাশাকিতে ৪০ হাজার মৃত 
ধ ২৫ হাজার আহত হইয়াছিল । 

হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে এই ববর গ্যাটম বোম? [নিক্ষেপের ফলে অন্ততঃ ২ লক্ষ 
মানুষ নিহত হইয়াছিল, যাঁদও আমোরকানরা হিরোশিমায় মাত ৬৬ হাজার লোকের 
সতত্যুর লথা স্বীকার করিয়াছিল । গিক্তু ২& বছব্র পর 'হরো'শিমা ?দবস উপলক্ষে 
১০৭০ সালে জাপানীরা বালরাছিলেন যে, একমাত্র হিরোশিমাতেই দুই লক্ষ মানুষ 
মারা পাঁড়য়।ছিল । 

পিত্ত পারমাণাবক বোমা এমন অমানবিক ব্যাপার যে, সেই বোমা বষণ্ণের গ্রশ 
বছর পরেও জাপানের বহদ লোক তেজক্কিয়াজানিত কাঠন ব্যাঁধতে দুঃসহ বম্ত্রণায় 
ভুগিতেছিল ৷ 

[ এই দানাবক কাণ্ডের ফলে হতাহত ও মৃত ( তেজক্কিরাজনিত রোগে ) এবং 
'ক্ষাতিগ্রন্থ বাসগ্গাহ ও সম্পাত্ত ইত্যাদি ধৰংসের চডড়াস্ত হিসাব নিশ্চিভরুপে বলদ কঠিন । 


৫২৮ বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কেননা, এই সম্পকে নানা সময় অনসম্ধানের ফলে যে সমস্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, 
সেগাঁলর মধ্যে সংখ্যাগত গরমিল আছে ॥ যেমন, ১৯৭৭ সালের জানক্সারশ মাসের 
প্রথম পগ্তাহে “অমৃত” সাপ্তাহিক পন্রে প্রকাশিত জাপানী বিজ্ঞানীদের নতনতম তদন্তের 
যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে তাতে দেখা যায় যে 'হরোশিমায় বিস্ফোরিত প্রথম 
পরমাণু বোমাটি ছিল ১১২৫১০০০ টন 1ট-এন-টির সমতুল্য । সেই সময় হিরোশিমার 
আধবাসীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার এবং বোমা বিস্ফোরণের জন্য প্রাণ 
হারাইয়াছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার লোক, আহতদের মধ্যে ১০ হাজার মারা 'গিয়াছিল । 

আর নাগাশাকিতে নিক্ষিপ্ত "দ্বিতীয় পারমাণাঁবক বোমাঁটি ছিল ২২,০০০ টন 1টি-এন- 
1ট'র সমতুল্য । ৯ই আগস্ট তারিখ এই বোমাটি মাটি থেকে ৫০০ মিটার উচ্চতায় 
ফাটানো হইয়াছিল । এন ফলে নাগাশাকিতে প্রাণ হারাইয়াছিল ৭৯ হাজার লোক । 
জাপানী বিজ্ঞানীদের নৃতনতম 'রিপোটে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমা ও নাগাশাকি 
দুই নগরের মোট আঁধবসীর সংখ্যা ছিল & লক্ষ ৭০ হাজার--১১৯৪৫ সালের পরমাণ 
বোমায় মারা গিয়াছিল এই দুই শহরের মোট ২,২০১০০০ মানুষ । কম্তু পরবতাঁ 
বছরগুুলেতে যারা অকালে মারা 'গিয়াছিল, তাদের সংখ্যা যোগ দিলে দুইটি পারমাণাঁবক 
বোমায় নিহতের সংখ্যা ই লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশশ দাঁড়াইবে । 

চু ষ্ গা 

কিম্তু ৬ই আগন্ট, ১৯৪, গ্যাটমং বোমা বষণে হিরোশরায় যখন নরকের পবান্টি 
হইয়াছিল, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান এবং বৃটেনের স্বনামধন্য উইনস্টোন 
চাঁচি'ল যেন স্বাস্তুর নিঃ*বাস ফেলিয়া বাঁচলেন । 

ট্র-ম্যান তখন পটউসডাম সম্মেলন থেকে “আগস্ট” যৃদ্ধজাহাজ যোগে ওয়াশিংটনে 
1ফরিবার পথে । চতুর্থ দিনে তান জাহাজে বাঁসয়া মাকি“ন সময়সাঁচবের কাছ থেকে 
পৃথিবী কম্পনকারী গ্যাটম বৰণের সংবাদ পাইলেন । 

এই সংবাদে ট্রুম্যান আভভুত হইলেন এবং জাহাজের অভ্যন্তরেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
বায়ারনেসকে (85055) টোলিফোন যোগে খবর দিলেন । যে সমস্ত লস্কর তাঁর চারদিকে 
ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ্রম্যান বাঁলিলেন £ 
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“ইতিহাসের এটা সর্ববৃহৎ ব্যাপার ॥ এখন আমাদের ঘরে ফেরার সময় এলো” । 

তারপর জাহাজের রেডিও যোগে এই বোমাবর্ষণের আরও বস্তুত খবর পাওয়। 
গেল এবং ছরুম্যান ভোজনকক্ষে সমবেত লম্কর ও আফসারদের নিকট (তখন তরি 
মধ্যাহ্ছু ভোজন কারতোছিলেন ) এবং পরে জাহাজের 'রিপোর্টারদের এক বৈঠকে সদ্য 
ণনাঁক্ষিগ্ত এ্যাটম- বোমার ফলাফল ও গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বন্তৃতায় মন্তব্য 
কাঁরলেন যে, হীতহাসের বিজ্ঞানের সম্ববদ্ধ চেষ্টায় এত বড় কাজ আর কখনও হয় 
নাই। যদ জাপান এর পরেও আত্মসমর্পণ না করে, তবে জাপান ধহংস হইয়া 
যাইবে ।১ 

চার্চিল 'লাঁখয়াছেন যে, পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপনর জাপান অগ্রাহ্য 
ফারতেই হরোশিমা ও নাগাশাকির উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপের 'সিম্ধান্ত 

৬। ধুম্যানে স্মহতিকথা (ইং১--পৃঙ্ভা ৪৬৫-৪৬৬ | 


এ্যাটম- বোমা হিরোশিমা ও নাগাশাকি ৬২১৬ 


হইয়াছিল । এই বোমা বষণণের আগে সুপার ফোট“রেস শ্রেণশর মাকিন* বোমারুগালি 
এাপানের শহরগলির উপর 'নদারুণ বোমাবর্ষণ চালাইতোছিল । ধক প্রাণহানি 
হাস করার উদ্দেশ্যে শিত্রপক্ষ ১১ট জাপান শহরকে সতক“ কারয়া দেওয়ার জন্য 
প্রতিদিন বিমান থেকে ১৪ লক্ষ ইস্তাহার এবং চরমপন্রের ৩০ ০ক্ষ কাপ 1বতরণশ 
করিয়াছিলেন । 

চালের দয়া আছে, সন্দেহ নাই ! নন এযাউম. বোমা পরখন্মার আগেই জাপানের 
1বরুদ্ধে উহা ব্যবহারের জন্য ভ্রুম্যানের নিকট সম্মতি দফা রাঝয়াঁছলেন এবং নে 
নৃশংসতার জন্য তাঁর ?ববেকে ?বন্দহমাত্র ব)থা লাগে নাই, সেই ব্যান্তই আবার জাপানীদের 
সতক কাঁরয়া দেওশার উদ্দেশ্যে শম্ম লক্ষ ইস্তাহার বাল করার জন্য যেন মানাঁবক 
করুণা বোধ করিতেছেন ! 

অথচ এ্যাটম- বোমা বষণ্ণের খবর পাওসার প্র উইনস্টোন চাল এই মমে" এক 
বিবৃতি দিলেন যে, “ঈশ্বরের অপারসঈম অনতগ্রহ* শেগ জামণনদের পাঁরবতে বৃটিশ ও 
আমোরিকান শবজ্ঞানশরা পারমাণাবক শাসডর গোপন ব্হন্য আবিষ্কার করিতে 
পাঁরিয়াছিলেন ! 

আর স্তাদ্ভিত জাপানন সংবাদপন্তরগমূহ এই আক্লমণকে ' দানাবক, বর্বর ও পাশ1বক” 
বাঁলয়। তনব্র ধিক্কার গ্লেন এবং আমোরকাকে মন্যঙ্কা?তভি ও ন্যায়াবচারের হত্যাকারণ 
বাশয়া 'নশ্দা করলেন । আর টো।কও রেডিও খোখণা ক?রল £ 
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অথণৎ সোজা কথার িরোণমায় এই ঞ্যাটম বোমা (ধরণের ফল এমন সাংঘাতিক 
হইক্সাছিল যে, কাষণতঃ সমস্ত জশবশু বস্তু--পশহ ও মানূৰ সকলেই অভুতপ4 উত্তাপ 
ও চাপের জন্য মারা পাঁড়য়াছিল। ?নহত এবং আহত সকণ্েই এমনভাবে পরাঁড়য়া 
গিয়াছিল যে, তাদেরকে আর চেনা যাইত না। এই বোমার ফল বহু দর বস্তুত 
হইয়াছিল । যারা ঘরের ধাইরে 1ছল, তারা দণ্ধ হইয়া মারা গেলঃ আর যারা ঘরের 
ভিতরে ছিল, তারা অবণ“নশয় চাপ ও উত্াপের জন্য মারা পাঁড়ল ।*- 

হিরোশিমা ও নাগাশাকি উভয় শহরেই পারমাণাঁবক বোমার আঘাতে জনজীবন ও 
কলকারখানা শ্তদ্ধ হইয়া গেল। মহতদেহেপ অপসারণ একট কঠিন সমস্যার মত দেখা 
দিল । কেননা, সমস্ত গকছুর মধ্যেই যেন একটা ?বপবয় ও [বশুস্থলা ঘটা গিয়াছিল। 
একমাত্র কধীক্রট এবং লৌহ ও ইস্পাতের তৈরণ বাড়খগুির কাঠামে দাঁড়াইক্সসাছন+ আর 
সব ধৰংস হইয়া গিয়াছিল । অনেক মৃতদেহ রাস্তায় পাঁড়য়া।ছল এবং কোন কোন 
এলাকা যেন ভুতুড়ে ছায়ার আকার ধারণ কায়াছিল । এ্যাটম বোমা রাঁশমর প্রতিক্রিয়ায় 
এবং তেজাক্কিয়তার ফলে অজস্র লোক নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্লাম্ত হইক্লাছিল। রপ্ত 
পাইখানা, বমি জহরঃ চুল উঠিয়া যাওয়া এবং দেহের অভ্যন্তরে রস্তক্ষরণের জন্য বহ? 


১1 স্লাইড, পহচ্ঞা ৬০২-৬০৩ | 
দ্ধ, মহা, (২য়)--৩৪ 


৫৩০ ছ্থতাঁয় মহাযশ্ধের ইতিহাস 


লোক ১ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ধীরে ধারে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পাঁড়তেছিল । আর- 
একটা ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য । বস্ফোরণের ফলে বহু নারীর গর্ভপাত 
হইয়াছিল এবং অকালে সম্ভান প্রসৃত হইয়াছিল ॥। স্ত্রী-পুরুষের প্রজননক্ষমতাও নষ্ট 
হইয়া গয়াছিল |. ্‌ 
চা বর ব্ 

[কম্তু ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে জাপানকে পরাজিত করার জন্য সত্যই কি 
পারমাণাবক বোমা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল £ হরোশিমার পর এই প্রন 
1বশেষভাবে 'বতকে'র স্ষ্ট কাঁরয়া?ছল 1 যাঁরা ই্রহম্যান ও চালের মত এ্যাটম- বোমা 
বষণের পক্ষপাতী 'ছিলেন, তাঁদের মতে এই বোমা নিক্ষেপের হারা কেবল কয়েক লক্ষ 
আমেরিকান জণবনই রক্ষা পায় িন, জাপানীদের জীবনও রক্ষা পাইয়াছে । কারণ, ষুম্ধ 
অপেক্ষাকৃত তাড়াতাঁড় শৈষ হইয়াছিল । তু সাবখ্যাত মাকিএন গ্রন্থকার 'মঃ ডি. 
ফ্লেমিং 'লখিয়াছেন যে, “পউসভাম সম্মেলন সম্পকে” ৯ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট ভ্রম্যান যে 
রপোট দিরাছিলেনঃ তাতে 1তাঁন বাঁলয়াছিলেন যে, জাপানী সামারক ঘাঁটি হিসাবে 
1হরোশিমার উপর পাাথবীর প্রথম এ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । জাপানকে 
সতক“ ও সমঝাইয়া দেওয়ার জন্যই এই বোমা বাঁষত হইয়াছিল । এর পরেও যাঁদ 
জাপান আত্মসম্পণ না করে, তাহলে তার সামারক কল-কারখানাগুঁলর উপর আরও 
বোমা বাঁধত হইবে এবং দুভণগ্যক্রমে তার ফলে হাজার হাজার অসামারক লোক মারা 
যাইবে ।? 

প্রকৃতপক্ষে হিরোশিমা দক্ষিণ জাপানের সামারক ঘাঁটি হইয়া থাকলেও এবং 
পারমাণাবক আক্রমণের সময় দেখানে কয়েক হাজার সৈন্য থাকিয়া থাকিলেও সৈন্যদের 
উপর লক্ষ্য কাঁরয়া কি্তয বোমা বাঁষতি হয় নাই, 'নহত হইয়াছিল অজস্র অ-সামারক 
লোক এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখাইয়া জাপানকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা । 
“যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং হাজার হাজার মাঁকঁন ঘুবকের প্রাণ রক্ষা 
করাই" ছ্ুম্যানের উদ্দেশ্য ?ছিল এই বোমা গনক্ষেপের গপিছনে ॥ | 

অবশ্য সেই সময়ে মাকনি জনমতও এই বোমাবর্ধষণ সমর্থন কাঁরতোছল ॥ কারণ, 
জাপানীরা 1ব*বাসঘাতকতাপুবকি যেভাবে পাল হারবার আক্রমণ কাঁয়য়াছিল এবং 
মাাঁক“ন ধুদ্ধবন্দীদের উপর ষে বব্র ব্যবহার করিয়াছিল, তার প্রাতশোধ গ্রহণের জন্যও 
মাকন জনমত উৎসুক 'ছিল ।২ 

সোজা কথা আমেরিকার জনগণের একটা শবপল অংশ তাড়াতাঁড় যুম্ধের অবসান 
দাবি করিতোছিল । 'বশৈেষতঃ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর মাকিন সৈন্য ও 
আঁফসারবন্দ আবার “সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া” দরবতর্ জাপানী রণক্ষেত্রে 
ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য আদৌ উৎসাহ বোধ করিতোছিলেন না । সুতরাং পারমাণ?বক 
বোমা ব্যবহার করিয়া যাঁদ তাড়াতাড়ি ঘুম্ধ শেষ করা যায় তাতে জনমতের কোন আপাত 
গছল না। 

আর-একটা প্রশ্নও চিন্তা করার ছিল । এত অজস্র কোট টাকা (মোট ৯৫০ কোটি 


৯। স্যার জন হ]মারটন সমপাঁদতা দ সেকেচ্ড গ্রেট ওয়ার, ৯ খপ, পঞ্তো ৩৯৬১৩ । 
২২ 'দকোজ্ড ওয়ার, পুন্ঠা, ৯৯৬ ৫ 


'গ্যাটম বোমা-_হিরোশিমা ও নাগাশাকি ৫৩৯ 


ডলার ) ব্যয় কাঁরয়া মানৃষের হীতহাসে যে ভয়গ্করতম অস্ত্র তৈয়ার করা হইল, রণক্ষেত্র 
তার কার্ধকাঁরতা কতটুকু, সেটাও যাচাই কাঁরয়া দেখার ইচ্ছা ছিল । কেননা, এত 
ব্যয়বহুল অস্ত্র নির্মাণের সার্থকতা সম্পকে জনমতের 'নকটউ কোফয়ৎ দেওয়ার দায়িত্বও 
ছল সরকার পক্ষের ॥। এখানে স্মরণীয় যে, িজ্ঞানাচার্য অই্নস্টাইনের কাছ থেকে সেই 
এীতহাঁসক শচাঠ (১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট ) পাওয়ার পর প্রোসডেন্ট রুজভেজ্ট 
গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে শরামশ না-করিয়াই এ্যাটম বোমা 
নমণণের ব্যয়বহুল 1বরাট পাঁরকজ্পলায় হাত 'দয়াঁছলেন । সুতরাং এত বছর পর এত 
মানুষের চেম্টা, গবেষণা ও পাঁরশ্রমের ফলে যে বোমা প্রস্তুত হইল শত্রুর গবরুদ্ধে 
বাস্তবক্ষেত্রে তা কতখান কাজে লাগতে পারে, সেই পরপক্ষারও প্রয়োজন ছিল । এ্রাটম 
বোমা বষঝণণের এটাও ছিল অন্যতম কারণ । 

তথাঁপ 'হরোশয়ার পর আমোঁরকার শনষন্ছানীয় সামরিক কতৃপক্ষ স্বধকার 
কারয়াছিলেন যে, জাপানের বরুদ্ধে পরমাণু বোমাবষণ অপাঁরহার্য ছল না । [বিমান- 
বাহনশর প্রধান আধনায়ক জেনারেল হেনার আনজ্ডঞ নাঁলয়াছেন--'জাপানশরা 
শাবমানপথের উপর কর্তৃক হারাইয়া ফোঁলয়্যমাছিল । সুতরাং তারা আর বেশসাদন টাকিয়া 
থাকতে পারত না।” অনুরূপভাবে নৌবভাগের বড় কর্তা ধক্ষট গ্যাডমিরাল 
উইলিয়াম হ্যালাঁস (7791555) মন্তব্য কাঁরয়াছেন-_-“এভাবে প্রথম পরমাণু বোমার 
পরীক্ষা অনাবশ্যক ছল ॥। এই বোমা 'ীনক্ষেপ অত্যস্ত ভূল ছিল । যে অস্বের কোন 
প্রয়োজন ছিল না? সেই অন্তর দানয়ার সামনে এভাবে জাহর করার ক দরকার 'ছিল 2, 
কারণ, মাঁক্ন নৌ-সেনাপাঁতির মতে জাপানী নৌবহর ইাতপবেই ধহংস হইয়া 
গগায়াছিল । সুতরাং এই বোমা ীনমণাণের জন্য তানি বজ্ঞানিকদের উপর দোষারোপ 
করেন । আর মার্কন 'বমান [বিভাগের অত্যন্ত গুরত্বপৃণ€ “স্ট্রাটিজিক বশ্বিং সাভে*” 
এর 'রপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হইরাছিল যে, সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত তদ্ত 
এবং যে সমস্ত জাপানী নেতা এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মতামত 
গ্রহণের পর 'বিপোট" রচায়তাগণ এই সিদ্ধান্তে পেশীছয়াছিলেন যে, ১৯৪৫ সালের 
৩০শে ডিসেম্বরের আগেই জাপান গ্্যাটম বোমা ছাড়াই আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত ॥ 
এমন কি, এজন্য রাশয়ারও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে দরকার ছিল না। এবং 
আমোরিকার পক্ষ থেকে খাস জাপানী দ্বাপ আক্ুমণের পাঁরকম্পনারও দরকার ছিল না। 

প্ররাস্ট্র মন্ত্র নঃ বায়ারনেস (9511895) বাঁলয়াছেন যে, গ্যাটম বোমার জন্য ধুদ্ধ 
শেষ হয় নাই । আসলে এই বোমা যখন 'নাক্ষপ্ত হইতোছিল, জাপান সেই সময়ই 
পরাজিত হইন্নাছিল এবং সাম্ধ প্রার্থনা কাঁরতেছিল । ১ 

স্বয়ং চার্চল 'যাঁন এ্যাটাম বোমার এত ভভ্ত ছিলেন, [তিনি পধন্ত তাঁর মহাযুদ্ধের 
স্মৃতিগ্রচ্ছে স্বকার কাঁরয়া গিয়াছেন যে, একমান্র পারমাণাবক বোমার জন্যই জাপান 
পরাজয় স্বীকার করে নাই । আসলে জাপানের ভাগ্য আগেই নিধনরিত হইয়া 
1গয়াছিল । বটেনের মত জাপান ছিল “বশপবাসশী শাল্ত”” (19190 1০৬/০] ) 
সুতরাং নৌবহরের উপর 'িভরশশল । 'কিস্তু জাপানের সেই নৌশান্ত একেবারে নন্ট 
-হুইয়া 1গয়্াছিল | 


১1 'দি কোল্ড ওয়ার, প্ঠা ২৯৭ | 
২। চাঁচল-_-৬স্ঠ খণ্ড, পন্ঠা ৬৫৯ । 


৫০২ 1হুতায় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


আমেরিকার অন্যতম শীষ্ছানখয় সামরিক নেতা ও প্রেসিডেশ্টের প্রধান উপদেষ্টঃ 
এ্যাডমিরাল লেহাই (1-21,) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পরমাণহ বোমা বষণের ঘটনাকে 
1নন্দা কারয়াছেন--ণহরোশিমা ও নাগাশাকর উপর এই ববর অস্দের ব্যবহারের 
বারা জাপানের 'িরহদ্ধে আমাদের ষদ্ধের প্রকৃত কোন সহায়তা হয় নাই । কারণ, 
জাপানের বিরদ্ধে সমুদ্রপথের অবরোধ সহম্টি এবং গতানুগাতিক বোমাবধণের 
প্রচশ্ডতার হ্বারাই জাপান পরাজয় স্বীকার কাঁরয়াছিল এবং আত্মসমন্পণে উদ্যোগন 
হইয়াছিল ।+ 

শশবন্ানীয় মাকিন সামারক নেতৃব-শ্দ এবং স্বয়ং চাঁচিলের যখন এই আভমত” 
তখন এ্যাটম বোমা আদৌ বার্ধত হইল কেন £ ক্যাপ্টেন লদডেল হাট এর ব্যাখ্যাম্বরূপ 
বাঁলয়াছেন যে, বোমাবষণের পিছনে দুইটি কারণের সম্ধান পাওয়া যায়--প্রথমতঃ ১৮ই 
জুলাই পটসডামে ( যখন এ্যাটম: বোমার সাফল্যজনক পরাক্ষার রিপোর্ট পেশীছিল ) 
চাল দ্রুম্যানকে বুঝাইয়াছিলেন যে জাপানের বিরুদ্ধে ুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ 
থেকে সাহাধ্য গ্রহণের আর প্রয়োজন নাই । রুশ সাফল্যের উপর জাপান? যুদ্ধের 
অবসান আর িনভরশণল নর । 1বশেষতঃ পটসডাম সম্মেলনে স্টঠাদিন যেভাবে 
জাপানের দখলদাঁরর অংশ চাহতোছিলেন, তাতে আমোরকা অত্যন্ত 'বব্রত বোধ 
করলেন । সুতরা এই 'বব্রত অবস্থা ও রশ সাহায্য এড়াইবার জন্য সোভিয়েত বাহনন 
কর্তৃক মাণ্টারয়াতে আক্রমণের আগেই এ্যাটম: বোমা বর্ষণের দ্বারা জাপানকে ধরাশায়ী 
করার সঞ্কল্প হইয়াছিল । 

আর 'ছ্বতীয় কারণ ছিল- এযাটম- বোমা তৈয়ারর 'বপুল অথ-ব্যয়ের সাথকতা 
কার্ধক্ষেত্রে প্রমাণ করা এবং সেই ইচ্ছা পারমাণাবক বিজ্ঞানদেরও ছিল । অন্যথা 
অজনমতের 'িনকট তাঁরা কি কৈফিয়ৎ দিতেন £ এ জন্যই হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর 
গ্্যাটম- বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল | 

মাকিন এীতিহাসিক 1ড. এফ. ক্ষোমং লাথিয়াছেন যে হিরোশিমা ও নাগাশাকতে 
পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের পিছনে চারি প্রকারের কারণ ছিল ঃ 

ক. মাঁকি'ন সৈন্যদের জীবন বাঁচাইবার স্বাভাবিক তাগিদ । 

খ. মহাযুদ্ধের স্ায়ত্বকাল হাস । 

গ* বণক্ষেত্রে বোমার কার্কাবিতা প্রমাণ করা এবং 

ঘ. সোভিয়েত রাশয়াকে দুরপ্রাচ্যে আঁধপত্য 'বস্তারের সুযোগ না দেওয়া । 

এমন 1ক, ব:টেনের ও সামরিক মহলের কোন কোন 'বাঁশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার বধর 
অস্ত্র কিংবা গণহত্যাকারন অস্ত্র প্রয়োগের ঠবরোধী ছিলেন । যেমন--বৃটিশ নৌবহরের 
ঞএ্যাডমিরাল ভাইকাউণ্ট ক্যানিংহাম ১৯৪৭ সালের ১৪ই মে এক বন্ততায় বাঁলয়াছিলেন: 
ষে, জাপানের উপর পারমাণাঁবক বোমা বষণের জন্য তান সবর্দাই দুঃখ বোধ 
করিয়াছেন । কারণ, ওই বোমা ছাড়াই জাপান আত্মসমর্পণ কারতে বাধ্য হইত । 'কিম্তু 
যে পারমাণাঁবক শান্ত মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা যাইত, তা* এভাবে অস্ত্র 
মাধ্যমে ব্যবহার করায় সেই কল্যাণের 'দিকটা চাপা পাঁড়য়া গেল ।২ 


৯ ক্যাপ্টেন লডেল ছাট? পৃজ্ঠা ৬৯৭ । 
২। [দি কোল্ড ওয়ার, পৃত্ঠা ৩০৬ $ 


গ্যাটম বোমা-হরোশিমা ও নাগাশাকি ৫৩৩ 


জাপানের বরুদ্ধে পারমাণাঁবক বোমা ববণের সংবাদে সোভিয়েত রাশয়ায় তত্র 

প্রতিক্রিয়ার সংম্টি হইয়াছিল-_যাঁদও এই সংবাদ প্রথমে চাপা দেওয়ার চেঙ্টা 
হইয়াছিল । সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত (১৯৭০) একি নূতনতম প.স্তকে বলা হইয়াছে 
যে, হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে মোট ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার 
অসামাঁরক ব্যান্ত 'নহত বা পঙ্গু হইক্লাছিল এবং “মাকি“ন সাম্রাজ্যবাদী মহল এমন-এক 
অপরাধের অনুষ্ঠান কারয়াছিল? পুথিবীব ইতিহাসে বার তুলনা নাই । এটা কেবল 
নিরর্থক 'নি্ঠুরতাই ছিল না, ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার 'বরদ্ধে মাঁকন গবনমেন্টের 
রণনৈতিক সবীবধালাভের চেন্টা । জাপানী লেখকেরা ঘথাথই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে? 
গ্যাটমিক বোমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অস্ত ছিল না, বরং ওটা ছল পরবতাঁকালে 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম অস্ত্র ।৮- 
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দশম পর্ব 
ষ্ঠ অধ্যাক্স 
জাপানের বিরুদ্ধে রশ আক্রমণ £ বণনীতি ও কুটনীতির প্যাচ 


১৯৩১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জাপান চীনের মাঞ্ারয়া প্রদেশ আক্রমণ এবং তারপর 
দখল করিয়া নিল । সেই থেকে জাপান চশনের গবরহদ্ধে যে দীঘণস্ছায়ণী ঘুদ্ধে জড়াইয়া 
পাঁড়লঃ কাধতঃ সেই যুদ্ধই কিন্ত জাপানের কাল হইয়া দাঁড়াইল । কারণ প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় যুদ্ধের উৎপাঁত্ত সেই থেকে এবং ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট রাশিয়া কর্তৃক 
জাপানের বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মান্র ১৪ দিনের মধ্যে সেই ১৪ বছরের দখলকৃত 
মাঞ্চুরিয়া জাপানের হাতছাড়া হইয়া গেল-_জাপান চুড়াস্তরপে পয্দস্ত ও পরাজিত 
হইল । অবশ্য তার আগেই জাপান আমেরিকার প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে এবং 'হরোশমায় 
পারমাণাঁবক বোমার বজ্াঘাতে প্রায় ধরাশায়ী অবস্থায় পেশীছিক্সাছিল । 'কিম্তু জঙ্গীবাদ 
ও ফ্যাঁসজমের পাল্লায় পাঁড়য়া জাপান যে “পাপ” করিয়াছিল, জাম্ণানীর মত 
অনুরূপভাবেই তাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল ॥। সোভিয়েত রাশিয়া 
কিংবা কমিউনিস্ট মতবাদের প্রাতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া জাপানী সামারক নেতারা চঈন 
ও সোভিয়েত সীমান্তে দখর্ঘকাল যাবত হামলা কারিতোছিলেন এবং পার্ল হারবারের 
(ডিসেম্বর ১৯৪১) পর যে 'বশাল সাম্রাজ্য তাঁরা গ্রাস করিয়াছিলেন, সেই সাম্রাজ্য 
হজম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, সেই শান্ত ও সম্পদ তাঁদের ছিল না। 
আথচ নাৎসী জামণানী ও ফ্যাঁসস্ট ইতালশীর মিত্ররূপে জাপান যেমন ইঙ্গ-মাকিন 
শান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তেমন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি 
স্বাক্ষর ( এাঁপ্রল ১৯৪১) সত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাম্মানগকে সহায়তা কারয়া 
আ'সিতেছিল ( যাঁদও 'হটলার কর্তৃক রাঁশয়াকে আক্রমণের পর জাপান সোভিয়েত 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাতে-কলমে কোন যুদ্ধে অবতদণ“ হয় নাই, তবু সেটা তার কোন 
*নুববেচনা"” বা তথাকাঁথত 'ননেরপেক্ষতার কারণ সঙ্জাত গছল না। আসলে ১৯৪১. 
সালের িসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধে এবং ১৯৪২ সালের স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জাপান. 
হিটলারের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের অপেক্ষায় ছিল । কিম্তু সেটা যখন ঘাঁটিল না, 
বরং ?ছটলারণ বাহনণর পরাজয় ঘাঁটতে লাগিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ 
শান্তর 'বরহদ্ধে জাপান ঝাঁপাইয়া পাঁড়তে সাহস পাইল না-_যাঁদও এই প্রসঙ্গ নিয়া 
জাপানী নেতাদের মধ্যে অনেক বার শলাপরার্শ হইয়াছিল । 

তথাপি একথা স্বীকার কারতেই হইবে যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে জাপান হটলারকে 
অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যে সাহায্য দিয়া আসিয়াছে, তার গুরুত্ব কম নয়। কারণ» 
মাঞ্জারয়াতে জাপানের ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গাঠিত শাক্তশালী কোয়াশ্টাং বাহিনীর 
€ মাঞ্ারয়ার কোয়াশ্টাং উপহ্শীপের নামান:সারে ) জন্য রাশিয়াকে সর্বদাই সশঙ্ক 
থাকিতে এবং ৪০ ভিভিনন সৈন্য সতর্ক পাহারায় রাখিতে হইয়াছিল । যাঁদও মস্কো 


জাপানের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ ৩৫ 


এবং স্ট্যালিনগ্রাদের ধানদারুণ সগ্কটময় যুদ্ধে দর-প্রাচোর এই সমস্ত বাহন থেকে 
পাশর়াকে কয়েক 'ডিভিসন দহদ্শীস্ত সাইবঝোরয়ান সৈন্য আমদানি কারতে হইয়াছিল, 
তথাঁপ সেটা ছিল জরুরশ অবস্থায় গবপদের ঝখাঁক গ্রহণের মত । কিস্তি জাপান 
সম্পকে সোভিয়েত রাশিয়ার সব্দাই একটা অস্বাস্তকর ?কংবা ভয়ের মনোভাব ছিল । 
কেননা, সোিয়েত নেতারা জাপানকে বশ্বাস কাঁরতেন না এবং জাপানের জঙ্গগবাদশ 
নেতারাও পোিয়েত কাঁমিউঁনিস্ট নেতাদের শবদ্ধেষ ও সন্দেহের চোখেই দেখিতেন । 
সতরাং দুইপক্ষ থেকেই একটা সংঘাতের মনোভাব ছিল এবং সমগ্র পারিস্থিতির উপর 
বাধ্য হইয়াই সোভিয়েত নেতাদের অত্যন্ত সতক* দুষ্টি রাখিতে হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে আম“ জেনারেল এল. এস- ভ্তেমেত্কো (5101500017০) ধলখিয়াছেন যে, 
৯৯৪২ সালের সঙ্কটের 'দিনগহীলিতে দ্র-প্রাচ্যের জেনারেল স্টাফদের জন্য ডেপুটি 
চীফের পদ সহাম্ট করিতে হইল এবং সমর বিভাগের রণাক্রয়া দপ্তরে একটি ফার ইস্টার্ন 
সেন্র খলিতে হইল এবং মেজর-জেনারেল এফ. আই. শেভচেণ্কোর মত একজন অভিজ্ঞ 
«ও দক্ষ সেনাপাঁতকে তার ভার গদতে হইল । 

কম্তু মহাযুদ্ধের আগেই ১৯৩৮ সালে দু্র-প্রাচ্যের এবং ১৯৮১ সালে ট্রা"স বৈকাল 
িািলটারি িস্ট্রীী দুইটির পুনগঠন কাঁরতে হইয়াছিল । ১৯৪৩ সালের 'ছিতগয় অধের 
পর ষখন সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গন সোভিয়েতের অন্কুলে যাইতে লাগল, তখন 
ণতপক্ষের বুঝিতে বাকশ রাহল না যে? জাম্ণানশীর পতনের পর জাপানেরও পতন 
আঁনবাধ হইয়া উঠবে । সতরাং পাশ্চিমণ 'মিত্রেরা রাশিয়াকে জাপানের বরুদ্ধে দলে 
টানতে চাহলেন । কম্তু তেহরান সম্মেলনে ( নভেম্বর-ভিসেম্বর* ১৯৪৩ ) তিন 
?ব*বনেতার বৈঠকে যখন ইউরোপে "দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সনাদ্্ট প্রাতিশ্রুতি দেওয়া 
হইল, একমাত্র তখনই স্টযালিন নসাঁতিগতভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে জঙ্গীবাদশ 
গাপানের বিরদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন । অবশ্য এই অস্ত ধারণ করা 
হইবে হিটলার জামণানীর পরাজয়ের পর ।- 

এ চু গীঃ 

১৯৪৪ সালের গ্রীম্মকালে যখন সত্য সত্যই ইউরোপে 'দ্বিতায় রণাঙ্গন খোলা হইল, 
তখন জাপান নিয়া রাশিয়ার উপর আর-একবার চাপ দেওয়া হইল । কিম্তু স্ট্যালন 
জবাব দিলেন যে, জামণন পরাজয়ের আগে জাপানের বরুদ্ধে অভিধান সম্ভব নয় । 
গকম্তু ১৯৪৪ সালের সেপ্টে্বর মাসে সোভিয়েত সুপ্রীম কমান্ডের পক্ষে থেকে দে" 
প্রাচ্যের সৈন্যদের সমাবেশ এবং সরবরাহ ইত্যাদি সম্পকে” পাঁরকজ্পনা তৈরশ করার জন্য 
খোদ সদর দণ্তরকে দেশ দেওয়া হইল ॥ কারণ, স্ট্যাঁলন হীঙ্গত দিলেন যে, শশশ্রই 
এটার দরক।র হইতে পারে । 

এই সময় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একাদন চাঁচল ও ইডেন মস্কোতে আসিয়া 
হাজির হইলেন । র 

জেনারেল স্তেমেত্কো 'লাঁখিয়াছেন যে, সদর দগুরে তানি ও জেনারেল আক্তটোনোভ 
( জেনারেল স্টাফের বড়কর্তা) ঘযথারশীতি তাঁদের 'রিপোর্ট পেশ করিতে গিয়াছিলেন এবং 
সেই সময়েই তিন প্রথম ব:টশ প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়াছলেন । অবশ্য সদর দপ্তরে 
তাঁদের পেশছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদেরকে সতর্ক কারয়া দেওয়া হইল যে, পাশের ঘরে 


&৩৬ দ্বিতীয় মহাযৃম্ধের ইতিহাস 


চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন এবং সংগ্রাম কমান্ডার [নদেশ 'দিয়া 
রাখিয়াছেন যে; তাঁরা যেন আসবামাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন । 

এই নিদেশি অনসারে স্তেমেন্কো এবং আন্তোনোভ পাশের কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
দেখলেন যেঃ চাচিলি ও স্ট্যাঁলিন পরস্পরের মহখোমহখি আরাম কেদারায় বাঁসয়া আছেন 
এবং ভয্ল়ানকভাবে ধেশয়া ছাড়তেছেন 1” অথণৎ চা্চল একটা মোটা চুরুট এবং 
স্ট্যালেন যথাররতি তাঁর পাইপ টানিতেছিলেন । আর দোভাষন প্যাভলোভ তাঁর ডেস্কে 
বসিয়া আছেন । 

স্তেমোঙ্ক গ্র২ং আন্তোনোভকে স্ট্যালিন চাচি'লের সঙ্গে পারিচয় করাইয়া দিলেন । 
চার্চল তখন রণাঙ্গনের অবস্থা জানিতে চাঁহলেন এবং জেনারেল আন্তানোভ সংক্ষেপে 
উত্তর থেকে দাঁক্ষিণ পযস্ত রণক্ষেত্রের অবস্থা বুঝাইয়্া দিলেন ॥ চাখচল তখন টেবিলের 
উপর পাতা মানাচন্রের উপর ঝুশকয়। পাঁড়িয়া খুব মন দয়া অবস্থা পধণবেক্ষণ কারলেন 
এবং একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কারলেন --“আইজেনহাওয়ারের [বিরদ্ধে জামণনরা কত 
সৈন্য নিয়োগ কাঁরয়াছে 2, 

আন্তোনোভ সেই সংখ্যা বাঁললেন। এরপর তাঁদের দুজনকে সেই কক্ষ থেকে 
ণনক্কান্ত হইতে দেওয়া হইল । কম্তু তাঁরা দুইজনেই পাশেই কক্ষে গিয়া অপেক্ষা 
করতে লাগলেন চালের 'বদায় নেওয়্যর আশায় । কেননা, কয়েকাঁটি গুরত্বপূর্ণ 
দাঁললে সংপ্রশন কমাণ্ডারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল । 

1মাঁনট কুড়ি পর চার্চিল চাঁলয়া গেছেন । স্ট্যাঁলিন তখন একজন আঁফসারকে 
ডাকিয়া বাঁললেন-_ 

“চাচিল যে সমস্ত হুইস্কি ও 1সগার আমাকে উপহার দিয়ে ঠগয়েছেন, সেগযাল 
সামরিক লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও ।" 

তারপর আকন্তোনোভ ও স্তেমেত্কোর ্দকে তাকাইয়া স্টাযালন ম্তব্য কাঁরলেন-_ 
“আপনারা খেয়ে দেখবেন 1কিল্তু" আমার বিশ্বাস 'জানিসগ্চাল খুব ভালো” |. 

বলা বাহুল্য যে, স্ট্যালনের কাছ থেকে গব্দার নেওয়ার আগে চাচি তাঁর সঙ্গে 
জাপানী যুদ্ধের 1বষয় নয়া আলোচনা কারয্সাছিলেন । 

কঃ নস ১ 

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্াশিয়ার আক্রমণ যে আনবাষ তার প্রথম আভাস 
পাওয়া গেল &ই খরাপ্রল ১৯৪৫, যখন সোভিয়েত গবন“মেন্ট রুশ-জাম্ণান নিরপেক্ষতার 
চান্ত বাতিল বাঁলয়া ঘোষণা কাঁরিলেন । পররাহ্ট্র মন্ত্র মলোটোভ জাপানী গবন“মেন্টকে 
জানাই্না দিলেন যে, ১৯৪১, সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাঁরাস্ছাতির “আমল 
পরিবর্তন" ঘণটয়া ধগয়াছেঃ জামণনন সোভিয়েত রাশয়।কে আক্রমণ করিন্লাছে এবং 
জাপান জামশনসকে সহায়তা করিয়াছে । আঁধকভ্ত্‌ জাপান যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কারতেছে সেই বটেন ও মান যতুস্তরাষ্ট্র সোভিয্লেত ইউনিয়নের 'মন্র। সুতরাং 
স্বাক্ষরিত চুন্তর তৃতশয় অনূচ্ছেদ অনুযায়ী চীন্তর মেয়াদ ফুর্লাইবার এক বছর আগে চুক্তি 
বাতিল করার জনা ববজ্ঞপ্তরী দেওয়ার যে নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী সে।ভরেত 
ইউানরন ১৩ই এাপ্রলঃ ১৯৪৬ তারথ থেকে এই +বজ্জরপ্তি দিতেছে |” 

ণকম্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কা“ আইনের 'দিক থেকে সঠিক ছিল না। 
কারণ আইন অন:যায়শ ১৩ই এাপ্রল+ ১৯৪৬ পধস্ত এই চুক্তির মেয়াদ ছিল । স্তর 


জাপানের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ হি 


আগস্ট মাসে (১৯৪৫ ) রাশিয়া কতৃক জাপানের গ্বরুদ্ধে আক্রমণ কাব ছান্তভঙ্গের 
তুলা ছিল ।+ 

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ারও অনেক নালিশ জমিয়া উঠিয়াছিল ॥ 
হটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মস্কোস্ছিত জাপানী রাষ্ট্রদূত জামণনীকে 
অনেক মুল্যবান সংবাদ সরবরাহ কাঁরয়াছেন । দুর-প্রাচ্যে অনেক রুশ সৈন্য তো 
সতকতাস্বরূপ রাখিতেই হইয়াছল, আধকভ্তু “১৯৪১ সালের গ্র'্মকাল থেকে ১১৪৪ 
সালের শেষ পধস্তি জাপানী সশস্ত বাহিন বে-আইনীভাবে ১৭৮১ সোভিয়েত 
পণ্যবাহশ জাহাজ আটক কাঁরয়াঁছিল । সোভিয়েত ইউীনয়নের দুর-প্রাচোর সখমায় 
জাপাননরা ক্রমাগত উস্কান 'দয়াছে এবং ৩৯ বার সোভিয়েত ভূমির উপর গোলাবর্ধণ 
কারয়াছে ।”১ 

স্ট্যালনগ্রাদ পথ্ন্ত রাশিয়ার প্রাত জাপানের আস্ল মনোভাব ক 1ছল তা জানা 
রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ১৯৪২ সাল পধ্ন্ত টোঁকওতে সো'ভয়েত রাশয়ার 
একজন অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দা [ছিল--নাম রিচার্ড সোর্জ | ইন নিজেই ছিলেন একজন 
জাম্নন সাংবাঁদক এবং টোকওাশ্ছিত জামণন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় ব্ধনত্ব 
€ প্রথম খন্ডে এ*র বিবরণ দেওয়া হইয়াছে )। এই গোয়েন্দার মৃত্যুদণ্ডের পর ১৯৪৩, 
ও ১৯৪৪ সালে রুশ জাপান সম্পক্ মোটামুটি “ঠাণ্ডা” ছিল । কক্তু জার্মানীর 
পরাজয়ের পর ইয়াজ্টা চ্গান্ত অনুসারে রাশিয়া আগস্ট মাসে (১৯৪৫ ) মাণ্ঠারয়াতে 
জাপানকে আআকব্রমণে উদ্যত হইল 1--- 

ঞরীদকে জাপান 1কম্তু রাশিয়ার নারফৎ মিত্রশান্তর সঙ্গে শাক্তি স্থাপনের উদ্দেশে 
আলোচনা আরম্ভ করার জন্য গবষম চেষ্টা কারতে লাগিল- সে কথা আগেই 
( পটনডাম সম্মেলন উপনক্ষে ) উল্লেখ করা হইয়াছে । কারণ, জাপানের অবস্হা 
কাহল হইয়া উঠিতোছল । আমোরকান এতিহাসিক হাবাট" ফশজ 1লখিয়াছেন যে 
জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো মস্কোপস্হিত জাপানী রাষ্ট্রদূত শ্যাটোকে বারবার তাগদ 
দিতেঃছলেন মলোটোভের সঙ্গে দেখা কাঁরয়া আলোচনা আরম্ভ করার জন্য । কারণ, 
“যুদ্ধের অবস্হা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ শেষ কাঁরয়া 
ফেলতে হইবে, হাতে আর সময় নাই ।” 
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অর্থাৎ মন্দভাগা স্যাটো ! টগ্গোর বাতা নয়া তাঁর আর আলোচনার সুযোগ: 
হইল না। কারণ,পটসভডাম থেকে স্টযালন ও মলোটোভ যখন ট্রেনে কাঁরয়া মস্কোর 
দিকে রওনা হইলেন, তখন মদ্কোতে তাঁদের পেশীছিবার আগেই মাকিন প্রেন 'টিনিয়ান 
ছীপ (গুয়ামের অদ্‌রবতাঁ ) থেকে গ্যাটম বোম হিরোশিমার দিকে রওনা হইয়া 
হোল বৃ. নে 

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫১ প্রেসিডেস্ট ট্রম্যান ঘোষণা কারলেন যে, ধহরোশমার উপর: 
গ্যাটম বোমা 'ীনক্ষেপ করা হইয়াছে । 

এই ঘোষণার দুই দন পর ৭-৮ই আগস্ট অত্যন্ত তাড়াহুড়া কাঁরয়া সোিয়েত' 
সরকারের পক্ষ থেকে মলোটোভ জাপান রাষ্ট্রদূত স্যাটোকে ডাকিয়া আঁনয়া 
সোভিয়েত সরকার কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানাইয়া দিলেন । 

৯ই আগস্ট থেকে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুম্ধরত বাঁলয়া ঘোষত 
হইল এবং ৮ই আগস্ট রাত্রে মলোটোভ এক প্রেস কনফারেন্সে অত্যন্ত গম্ভশর ও শহন্ক- 
মুথে সে কথা জানাইয়া দলেন । কম্তু হরোশিমায় এ্যাটম বোমা বষণ্ণের কথা 
একবারও উল্লেখণ্ড কাঁরলেন না এবং রুশ সংবাদপন্রেও সেই বোমার কথা প্রাধান্য 
পাইল না। কিস্তু বথেস্ট প্রাধান্য 'দয়া এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হইতে 
লাগল মাগ্যীরয়ায় সোভিয়েত বাঁহনীর আক্রমণের সংবাদ । 

জেনারেল ইয়ামাদার অধশন মাণ্্ারয়ায় কোয়া্টং আর্মি ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গাতিত 
ছিল এবং এরা জাপানের উৎকৃষ্টতম স্হলসৈন্যরূপে পারাচিত ছিল । মোট সৈন্য সংখ্যা 
গছল ৩১ ডিভিসন এবং এদের অস্ত্রসঙ্জা ছিল ১,১৫৬ ট্যাগ্ক, ৬১৬৩০ কামান এবং 
১৮০০ বিমান । মাঞ্চকোও এবং অভ্তমণঙ্গোলিয়ার সৈন্যের সংখ্যা ৩ লক্ষ হইলেও এদের 
অস্প্সত্জা অত্যন্ত খারাপ ছিল । রশ জেনারেল স্তেমেণ্কোর মতে এদের কোন রণ 
দক্ষতাও ছল না । 

অপর পক্ষে দূর-প্রাচ্যে আগে থেকেই যে সোভিয়েত বাঁহনী ছিল, তাদের সঙ্গে মে- 
জুলাই মাসে, ১৯৪৫, আরও নূতন নূতন সৈন্যদল যুক্ত হইল এবং পাঁরকজ্পনা- করা 
হইল পাশ্চমে মঙ্গোলয়া ও পৃবশীদকে ব্লাডিভোস্টোকের সমনদ্র উপকূলের এলাকা থেকে 
একযোগে সাঁড়াশির চাপের আকারে প্রচণ্ড দুইটি আঘাত হানা হইবে মাঞ্ারয়ার 
কেন্দ্রচ্ছলে অবাস্ছত কোয়াশ্টাং বাহনশর বিরুদ্ধে । 

বলা বাহুল্য যে, সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসত্জায় সোভিয়েত বাহনী জাপানের তুলনায় 
অনেক বেশশ শাক্তশালী ছিল এবং যে 1তনাট প্রধান রণক্ষেত্র বা ক্রণ্টের সাষ্ট হইল, 
তাতে ইট ট্যাঞ্ক ভিভিসনসহ মোট ৮০ িভিসন সোভিয়েত সৈন্যের সমাবেশ ঘাঁটিল।. 
অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইল ১৫ লক্ষের বেশখ, আর ফিজ্ডগান ও মর্টার শ্রেণীর কামান" 
২৬ হাজারেরও বেশন, ট্যাঞ্কের সংখা & হাজার ৫& শতের বেশী এবং ৩,৮০০ রণাবিমান । 
ফলে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী মাঞ্চজারয়ায় জাপবাহনশর তুলনায় সৈন্য অস্ত্র সবাঁদক, 
গদয়াই অনেক বেশল শক্িশালন ও শ্রেষ্ঠ ছিল ।৯ 

মাশশল ম্যালনোভাস্কিঃ মাশশাল মেরেৎসকোভ, মাশশল ভ্যাঁসিলাইভাঁস্ক (প্রধান 
সেনাপাত ) এবং জেনারেল পুরকায়েডভ- শ্রই কয়জন রণদক্ষ সোভিয়েত সেনাপতি: 
মাঞারিয়াতে জাপবাহনণর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার দাক্িত্র পাইলেন । 


পর এ পি এ পা পার এ রা পঞ-০৮, ০ ৯ 


৯। গ্রেট- পাতীই্ওাটক- ওরাপ্ধ অব 1দ সোভিয়েত ইউনিয়ন, মস্কো, পৃ্তা ৪১৮ । 


জাপানের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ ৩৩৯ 


নাট প্রধান আক্রমণ একসঙ্গে অনষ্ঠিত হইল গোড়াতে সবই মাণ্ঠারয়ার হারাবনং 
আভমহখে এই 'তিনাঁট রণক্ষেত্র ছিল 2 

ক. মাশশল মেরেংসকোভের অধশন প্রথম ফারং ইস্টান" আম ব্লাডিভোষ্টক 
বন্দরের উত্তর অণ্চল থেকে । | 

খ ছ্ধিতীয় ফার- ইন্টান* আম” জেনারেল পুরকায়েভের অধীন আমর নদশ পার 
হইয়া দাক্ষণ-পাঁশ্চম সংঙ্র উপত্যকায় । 

গা. ট্রা্স-বৈকাল আরম ম্যাঁলিনোভাঁস্কির অধসন-_মাগ্টারয়া থেকে পূর্বাদকে 
চীনা ইস্টার রেলপথ বরাবর । 

এই সমস্ত প্রধান আক্রমণ ছাড়া অন্যান্য উপ-রণক্ষেত্রও ছিল । আর এই সমস্ত 
রুশ সেনাপাতির ছিল 'সোভিয়েত-জামনন রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রচশ্ড অভিজ্ঞতা ও অপব 
দক্ষতা । কিল্তু কোয়াপ্টাং আমিও শান্তশালশী ছিল এবং কয়েক বছর ধরিয়া তারা 
প্রাতিরক্ষার বাবস্থা পাকা কাঁরর়াই গাঁড়য়া তুিয়াছিল । এছাড়া প্রাকতিক প্রাতিবন্ধকতাও 
জাপানী বাহনীীর সহায়ক ছিল । 

কিম্ত- এই সমস্ত সত্বেও সোভিয়েত বাহনীর আঁভষানের মহখে কোয়াপ্টাং বাহনশ 
বেশীদিন 1টাকয়া থাকিতে পারল না। ইংরাজ সামারক সম্পাদক মেজর জেনারেল 
স্যার চালস গাইন (0৮081155 0৬/৮০5 ) মশ্ুব্য কারিরাছেন যে, জাপানন সৈন্যাঁদগকে 
পরাজিত করা 'একেবারে জলভাতের মত সহজ ছল না এবং জাপানীদের প্রাতিরক্ষার 


ব্যবস্থা উত্তম ছিল । তথাপি-_ 
£্বিৎ ৬11791555 11০5 5975000 ০£6 01725 08170102157 210900৩ ৮0815 
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অর্থাৎ “এই সমস্ত বিঘ্ন সব্েও এই অভিযান আর-একবার রুশ সামারক ক্ষমতার 
চমকপ্রদ দ্টান্ত স্ছাপন কাঁরল ॥। পাঁশ্চম থেকে প্‌বদকে এত সৈন্যের স্ছানাস্তারতকরণ 
এবং জামণনর পতনের মাল্র এত কম সময়ের মধ্যে এমন প্রকা'ড আকারে আক্রমণের 
প্রস্তুতি সম্পূশশকরণ, একমার এই ঘটনাগুৃঁলিই খুব চমকপ্রদ বাঁলিয়া [বিবেচিত হইবে । 
অবস্থা অনুযায়ী এই আঁভযানের রণনোতিক পাঁরিকষ্পনা খুব চমৎকাররূণে উপযোগী 
ছিল এবং কাষক্ষেত্রে এর রণকৌশলগত প্রয়োগ প্রমাণ কারতেছে ষে, সোভিন্পেত 
বাহনী িরুূপ পারপণ“তার সঙ্গে জামণন যুদ্ধের শিক্ষা করায়ত্ত কাঁরয়াছেন 1 

মাঞ্চরিয়ায় রূশ আক্রমণের দক্ষতা সম্পকে বূটিএ সমর এীতিহাসিকের এই মস্তবা 
1নশ্চরই স্মরণযোগ্য । 

সুতরাং অজ্প কয়েকাঁদনের মধ্যেই জাপানের কোয়াশ্টাং বাহন চপ হইয়া গেল ॥' 


+&8৪০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাপ 


'ব্লুশ সৈন্যেরা উত্তর কোরিয়াতেও ঢ্রঁকিয়া পড়ল । দাঁক্ষিণ শাখালন ও িউরাইল দ্বাপ 
দখলের জন্য প্রশাস্ত মহাসাগরশয় রুশ নৌবহর গ্ুরুত্বপূণ* ভুমিকা গ্রহণ কারিয়াছিল 
এবং সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষতু হওয়ার পরেও জাপানী বাহনদর 
মধ্যে এমন কতকগ্যীল উগ্র দেশপ্রেমিক ইউানট ছিল যারা অনেকাদন পধনস্ত রৃশ- 
সৈন্যদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা কারয়াছিল । 

মাঞ্চুরিয়াতে এবং বিশেষভাবে পোর্ট ডাইরেন ও পোর্ট আর্থার এই দুহাঁট 
গুরত্বপূর্ণ বন্দর দখলের জন্য সোভিয়েত কমান্ড িমানবাহিত সৈন্যদল নামাইয়া 
দিয়াছল । কারণ, তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, মাকি'ন সৈন্যেরা রুশদের আগেই সেখানে 
অবতরণ এবং বন্দর দুইটি দখল কারয়া [নিতে পারে । অবশ্য ইতিমধ্যে 'মন্ত্রপক্ষের 
নিকট জাপানের আত্মসমপণের পালাও শুরু হইয়াছিল এবং যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য 
জাপ সম্রাটের আদেশ প্রচারত হইরাছিল । এই যুদ্ধে & লক্ষ ১৪ হাজার জাপানণ 
সৈন্য বন্দশ হইল (২০ হাজার আহত সহ) । ধৃত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ১৪৮ জন 
সেনাপাত । ৮০ হাজার জাপানী নিহত হইয়াছিল । সেই তুলনায় রাশিয়ার ক্ষতি 
হইয়াছিল নতাজ্তই লামান্য--মান্তর ৮ হাজার 1নহত ও ২২ হাজার আহত হইয্সাছিল। 

জাপানের সঙ্গে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ১৪ই আগস্ট চিস্াং কাই-সেকের চশনের 
সঙে ৩০ ঝছরের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষারত 
হইয়াছিল । বলা বাহ্‌ল্য যে, এই চুন্তির স্বাক্ষরে চীনের পক্ষ থেকে (মাকিন 
প্ররোচনায় ) স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হইয়াছিল । আর ২২শে আগস্ট স্ট্যাঁলিন 
কোয়াজ্টাং আমর আত্মসমধপণণের কথা ঘোবণা করিলেন । 

১৪ ১ 

িভ্ভু মাঞ্চরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বরহদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার শেষ মুহূতের 
এই আক্রমণ পশ্চিমা সামরিক ইতিহাসে ও মন্ত্রপক্ষীয় সোভিয়েত-বরোধী মহলে 
'শ্বীভীর বিতর্ক বিদ্রুপ ও সমালোচনার উদ্রেক কাঁরয়াছে । কারণ, এই শুদ্ধের 
পটভূঁমকায় উভয়পক্ষের অথনৎ মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কুটনৈৌতিক 
চাল ও চক্রাস্ত ছিল । ১৯৬ই জুলাই পারমাণাঁবক বোমার সাফল্যজনক পরণক্ষার 
পর প্লোসডেন্ট ছ্ুমাযন ও তাঁর পরামশন্দাতারা গুবং বৃটেনে চার্চলের সম্থকগণ 
পটসডাম সম্মেলন থেকেই সোভিয়েত 'বরোধতা শুরু কাঁরয়াছিলেন । পোল্যান্ড, 
পূব ইউরোপে ও বলকানে তাঁরা সোভিয়েত নীতিকে সম্প্রসারণবাদরপে চিহিিত 
কাঁরয়া ক্ষোভ ও উত্মা প্রকাশ কারতোছিলেন । সতরাং জাপানে, সংদর-প্রাচ্যে বা 
চীনে 'কংবা মাঞ্ঠারয়ায় যাতে সো?ভয়েত রাঁশ্রয়া আর কোন সম্প্রসারণ ঘটাতে না 
পারে, লেজন্য তাঁরা সতক হইলেন এবং রাশয়াকে আর “আসকরা** না-দিতে 
সঙ্কঙ্পবদ্ধ হইলেন । এজন্যই দেখা যায় যে ২৬শে জুলাই পটসডাম সম্মেলন থেকে 
যথন ধাটশ-মাকন-চীনা চরমপন্রে জাপানকে বনাশতে আত্মসমপণণের জন্য আহবান 
জানানো হইল, তখন রুশপক্ষ অনুরোধ জানাইলেন ওই চরমপন্রের প্রকাশ আরও 
দুই দিনের জন্য স্থাগত রাখতে £ িজ্তু ইঙ্গমাঁকিন পক্ষ জবাব দিলেন যে; সেই প্র 
ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে ! 

আসলে পারমাণাবক শান্তিতে বলায়ান হওয়ার ফলেই ছ্রুম্যাল স্ট্যািনকে জিজ্ঞাসা 
“না করিয়াই জাপানের 1বরুদ্ধে চরমপল্র ছাঁড়য়াছিলেন । অনুরূপভাবে ২৯শে জুলাই 


জাপানের বিরদ্ধে রশ আক্রমণ ৪৯৮" 


মলোটোভ বখন ট্রুম্যানকে অনুরোধ কারয়া পাঠাইলেন ষে, সোভিয়েত রাশিয়াকে" 
জাপানের 'বরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য "নয়মমাফিক অনুরোধ” জানানো হোক 
তখন দ্রুম্যান নানা ছতার সেটা এড়াইপ্নঃ গেলেন । এই সম্পকে মস্কোস্িত মাকিন' 
মালটার মিশনের বড়কর্তা জেনারেল ডীন- (70০710) মন্তব্য কারয়াছেন-__ 

“জাপানী যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বোগদান আর অত্যাবশ্যক ছিল না। সতরাং 
রাশিয়ার প্রাতি ককর্শ ও উদাসীন হওয়ার মত অবস্থার আমরা পেশী ছয়াছিলাম । 

এই সময় মা্কন রাষ্ট্রনেতা ও সামারক নেতারা র।শিয়া কর্তৃক জাপানের বিরদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার কথা দিয়াই দশ্চন্তাগ্রস্ত ছিলেন না, পাছে জাপানের 
আত্মসমর্পণের আগেই লালফৌজ মান্টারয়া আক্রমণ কাঁরয়া বসে, এই দভবধনায়ও 
ব্যাকুল ছিলেন । ২৮শে জুলাই নৌ-সাঁচব ফরেস্টাল (5০755681) পররাষ্ট্র-সচব 
বানসের (857055) সঙ্গে এই সমস্যা নয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বান“ 
বাঁলয়াছিলেন যে, মাণ্টারয়াতে* াবশেষভাবে ভাইরেন ও পো আথণার বন্দরে রুশদের 
ঢ্ঁকয়া পড়ার আগেই জাপানের শুদ্ধটা মিটাইয়া ফৌঁলতে হইবে । কারণ? 'একেবার 
রাশয়ানরা সেখানে ঢ্রঁকলে আর তাদেরকে বাঁহর কারয়া দেওয়া যাইবে না ।” বান“স্রে 
পরবতর্শকালের বন্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, উম্যান এই আশঙকাতেই 
স্ট্যালনকে গ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের কথা জানান নাই। কারণ, সে কথা জানিলে 
স্ট্যাঁলন হয়তো আগেই মাগ্রিয়া আক্রমণ কারিক্সা বাসতেন । 

এমন কি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি. ভ. সুং ( পরে প্রধানমন্ত্রী ) এবং স্ট্যালনের 
মধ্যে যাতে পটসডাম সম্মেলনের আগে ও পরে দ্রুত কোন সাক্ষাৎ এবং বাঁহঃ- 
মঙ্গোলয়া, মাঞ্চারয়ার রেলপথ ও ডাইরেন বন্দর ইত্যাদদ নয়া কোন ছান্ত দ্রুত 
ননম্পন্ন না হয়, কাষণতঃ দ্ম্যান কালহরণের তেমন কৌশলও অবলম্বন করিয়াছিলেন । 2 

এই কৌশলের কথা পররাম্ট্র সাঁচব মিঃ বার্নসও স্বীকার কগরয়া ধগন়াছেন এবং 
বাঁলয়াছেন যে, স্ট্যাঁলিন ও চিয়াং কাইসেকের মধ্যে আলোচনা যত দীঘ" ও 'বিলাম্বত 
হয়, ততই মঙ্গল । কৈননাঃ সেই অবস্থায় মাঞ্চরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানে আরও 
গবলম্ব ঘাঁটবে এবং তার আগেই হয়তো জাপান আমেরিকার নিকট আত্মসমপণ কাঁরয়া 
বাঁসতে পারে । সতরাং দেখা গেল রাশয়া ও চীনের মধ্যে আলোচনা পটসডাম 
সম্মেলনের আগে ১৪ দিন (৩০শে জুন থেকে ১৪ই জুলাই ) এবং পরে আর এক 
সপ্তাহ--৭ই আগস্ট থেকে ১৪ই আগস্ট পধণ্ত অনাাষ্ঠত হইয়াছিল এবং এর পছনে 
ওয়াশিংটনের হীঙ্গত ছিল চয়াং কাইসেকের প্রাতি ।* 

একথা সত্য যে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারের বাহঃমন্গোলয়া এবং মাগ্ুরিয়ার বন্দর 
ও রেলপথ ইত্যাদি সম্পকে স্ট্যাঁলনের দাবগ্দাীল রহজভেল্ট মানিয়া লইলেও এইগুলি 
সম্পকে চিয়াং কাইসেকের সম্মতির দরকার হইবে এবং রুজভেল্ট সেই সম্মাত আদায় 
কারয়া ছিবেন এমন কথাও চুঁক্ততে ছিল । স্পন্ট কাঁরিয়াই বলা হইয়াছিল £ 

*1)5 চর 52,019 01 118155 526 7৯০%/915 1759%5 2516620 01796 01765517117). 
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অথণাৎ জাপানের পরাজয়ের পর সোভিয়েত ইউীনয়নের এই সমস্ত দাবি 
পনঃসশ্দেহেই পূর্ণ করা হইবে । এই সম্পকে তিনাঁটি বৃহৎ শান্তর রান্্রপধানগণ একমত 
হুইয়াছিলেন | | 

তন প্রধানের মধ্যে এই স্বাক্ষরিত ছুন্তি সত্বেও সোভিয়েত রাঁশিরা ও চধনের মধ্যে 
বম্ধূতা ও মৈব্রীর চুক স্বাক্ষরে 1বলম্ব হইতে লাগল এবং হরোঁশিমায় বোমাবষণণের পর 
প্লাশিয়া করতকি জাপানের 'বরহদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে সেই চহান্ত স্বাক্ষরিত হইল না । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাশিয়াকে এড়াইবার জন্য মান কুটনীতি দস্তুরমত 
প্যাচি কাঁষতোছিল এবং রাশিয়া তেমন সন্দেহ কারিতোছিল বলিয়াই এযাটম বোমা 
ধনাক্ষিপ্ত হওয়ার দুই দিন পরেই মাণ্চুরিয়াতে আক্রমণ কাঁরল । চিয়াং কাই-সেকও 
গক্তু মাকি'ন কুটনশীতির এই প্যাঁচ ধরিয়া রাঁশয়ার সঙ্গে চুক্তি নস্যাৎ কারয়া বাহির 
হইয়া আসতে চাঁহলেন । কভু রুজভেল্ট ও চাঁচলের মত দুই ব*বনেতা যখন 
ইয়াঙ্টাতে স্ট্যাঁলিনের সঙ্গে প্রাতশ্রযীতিবদ্ধ হইয়াছেন, তখন চয়াং কাইসেক আর চুক্তি 
ভঙ্গ কারতে সাহস পাইলেন না। 'বশেষতগ€ ততক্ষণে 'বশাল সোভিয়েত বাহিনী 
মাণ্টীরয়া ছাইয়া ফোলয়াছিল |" 

ট্র-ম্যানের কুটনীতি সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে পটসডাম সম্মেলনের 
শেষের দিকে জাপানের সম্রাট যখন 'প্র্স কোনেয়েকে মস্কোতে শাস্ত আলোচনার 
জন্য পাঠাইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিলেন, তখন দ্রুম্যান স্ট্যালিনকে সোজাসুজি 
পরামর্শ দিলেন সেই শাভ্তি প্রস্তাব উপেক্ষা করার জন; । 

?কম্ত; পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপন্র জাপান “অগ্রাহ্য করিয়াছে”-_জাপানী 
বাতণায় এই অনবাদও স্বেচ্ছাকৃত 'বিকাতি 'কিংবা 'বভ্্াস্তকর বাঁলিয়া মনে হইকে পারে । 
অথচ জাপানী কর্তৃপক্ষ এই অগ্রাহ্য করার কথা অস্বীকার করেন না। কেননা, 
জাপানশ শব্দ 40391509858-এর অর্থ “অগ্রাহ্য করা” নয়, জাপানী ভাষায় এর আসল 
অথ হইল--বর্তমানে এই বিষয়ে “কোনে। মন্তব্য না করা” । শক্ত চরমপশ্র অগ্রাহ্য 
করা হইয়াছে--মাঁকিন পক্ষ থেকে গ্বেচ্ছাকৃতভাবে কিংবা দৈবাৎ এই ছতা দেখাইয়া 
গহরোশিমার উপর তাড়াতাঁড় বোমাবষ'ণ করার 'নদে'শ দেওয়া হইল 3, 

একাদকে দর-প্রাচ্যে রাঁশয়ার উপর একহাত লওয়ার জন্য ছ্ম্যান ও তাঁর 
পরামশর্দাতারা যেমন জাপানের শাল্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং 'হরোশিমা ও নাগাসাকিতে 
গ্যাটম বোমা বষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পাঁড়য়াছিলেন, অন্যাদকে সোভিয়েত রাশিয়াও 
তেমান মাণ্ঠারয়া আক্রমণের আগেই জাপান যাতে আমোরকার নিকট আত্মসমর্পণ 
কারয়া না বসে তার জনাও কম ব্যস্ত ছিলেন না। কেবল তাই. নয়, এই কুটনশাতি 
এমন 'বশ্ত্রী ধরনের ছিল ষে, সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
ভাষার মধ্যে পামধ্যাপ্র অবতারণা ছিল । একথা 'লাখয়াছেন “দি কেজ্ড ওয়ার” নামক 
সহাবখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা উদারতাবাদশ এীতিহাঁসক মিঃ ডি. এফ. ক্লেমিং ৷ 
৯ পুবোল্পাখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৯২৩ । 

ই। এ্যাটোমিক [ডিশ্লোমাস, প্ঠা ১৮৫ এবং আলেকজ্াস্ডার ভার্থের পঞজ্তকে জার্মান জেখকের 
উদ্ধশত, পুতে ৯২৪ । 


ছাপানের বিরহদ্ধে রুশ আরুমণ $9৩ 


“ই দিন পর ( বোমাবষণণের ) সোভিয়েত ইউীনয়ন জাপানের বিরদ্ধে এই মিথ্যা 
আভযোগ আনিয়া যদ্ধ ঘোষণা কাঁরলেন যে, যেহেতু জাপান আত্মসমর্পণ কাঁরতে 
অস্বীকৃত হইয়াছে এবং শমন্ত্রপক্ষ সোভিয়েত সরকারের গনকট এক প্রস্তাব দাখিল 
কারয়া জাপানী আগ্রাসনের বরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন 
এবং যেহেতু এর ছ্বারা যুদ্ধের চ্ছায়ত্বকাল হাস পাইবে, প্রাণহানির সংখ্যা কাময়া 
ঘাইবে এবং £ব*বব্যাপন দ্ুত শান্ত প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা হইবে, সেজন্য সোভিয়েত 
প্লাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন । 'ন্তরপক্ষের প্রাতি 'মন্রজনো চিত দায়িত্ব পালনের 
জন্যই সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৯৬শে জহলাইহের ঘোষণায় 
যোগ দিয়াছেন 1”. 

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বুদ্ধ ঘোষণার এই ভাষার মধ্যে কারচুপি 
ও গোঁজামিল ছিল, সন্দেহ নাই | কভ্তু মলতঃ একথা সত্য যে ইয়াজ্টা চুক্তি অনুসারে 
স্ট্যালিন রুজভেজ্ট-চাচ“লের নিকট প্রতিশ্রুত দয়াছিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের 
দতন মাসের মধ্যেই রাশিয়া জাপানের শীবরুদ্ধে যুদ্ধে অবতপণ হইবে । সোভিয়েত 
“পক্ষের দাব এই যে, &ই আগস্ট যুদ্ধে যোগদান কারিয়া সোভিয়েত রাশিয়া 'মিত্রশাস্তর 
প্রীত তাঁদের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন কাঁরয়াছেন । 

কন্ত; মহাযুদ্ধের উপসংহারের শেষের দিকের এই সমস্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জাঁটল । 
কেননা, ইয়াছ্টা চুন্তঃ এযাটম বোমা ও জাপানের আত্মসমপণ--এই সমস্ত ব্যাপার- 
গুল যেন প্রত্যেকের জাতীয় স্বাথের ও পাঁরাস্থাতির সঙ্গে জট পাকাইয়া 'গয়াছিল । 
আমেোরকা কর্তৃক এ্যাটম বোমা নমণর্ণের আগে পধ্ন্ত ইয়াল্টা চুক্তির যে মূল্য বা 
প্রয়োজন ছিল, সেই মূল্য পরে আর রহিল না। 'বশেষতঃ প্রেছিসডেষ্ট দ্রম্যান এবং 
চাঁচলের অন্তরঙ্গমহল অত্যন্ত স্বোভয়েত-বরোধী ?ছিলেন । সুতরাং পারমাণবিক শান্তি 
করায়ত্ত করার পর তাঁরা স্ট্যালিনের ব্াশয়াকে এড়াহযগ্লা জাপানকে আত্মসমপণণে বাধ্য 
কারতে চাঁহলেন ॥ তাঁরা অনুভব কাঁরলেন যে পারমাণাঁধক বোমার ব্রহ্মাস্ত্র করায়ত্ত 
করার পর পহথবীর সামারক ভারশাশ্তর পাল্লা তাঁদের দিকে বহারয়া গিয়াছে । সুতরাং 
তাঁরা আর সোভয়েতের কোন দ্বাঁব মানতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নহেন ॥। জাপানের 
বরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানও আর তাঁরা চাঁহলেন না । অপর পক্ষে স্ট্যাঁলিন ইয়াল্টা 
চান্ডতর সুযোগ নয়া ১৯০৪-%৬ সালের রুশ জাপান মুদ্ধে জারের বা ইম্পিরীয়েল 
বাঁশয়ার পরাজয়ের “প্রতিশোধ” নতে ও হৃতরাজ্য ও ছ্বীপগ্াল (িউরাইল দ্বপপপনুজজ 
ও দাক্ষণ শাখাঁলন ) পুনরুদ্ধার করতে চাঁছলেন । এছাড়া মুকডেন ও ডাইরেন 
বন্দর, মাঞ্টারয়ার রেলপথ ইত্যাঁদর প্রশ্ন তো ছিলই । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চিয়াং কাইসেক যাঁদও উত্তর চন ও মাণরয়া সংক্রান্ত 
ইয়াল্টা চুন্ততে আপাঁত্ত জানান নাই, কারণ গত ৪০ বছর ধাঁরয়া এই অন্গলে তাঁর 
কোন পাত্তাই ছিল না, তথাপি মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চনা কামিভীনিস্ট পার্টি 
ইয়াল্টা চুক্তির এই অংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন । কেননা, এখানে চীনা 
কাঁমউনস্ট পার্টির সৈন্যেরা জাপানের 'বরিদ্ধে সান্রয় যুখ্ধে িগ্ত ছিলেন । 
মাও সে-তুংয়ের আরও আপাত্তর কারণ এই ছল যে, মাঁকন জেনারেল প্যাঁদ্রক হাল 
কর্তৃক চীনা জাতীয়তাবাদশদের ( কুণডাঁমশ্টাং ) সঙ্গে চীনা কামিউনিস্ট পাটির মিলনের 





৯। দি কোজ্ড ওয়ার, পুষ্ঠা ৩০৪-৩০৬। 


88 ছিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস্চ 


যে সমস্ত শর্ত "শ্ছির করা হইয়াছিল স্ট্যালিন সেগাঁল গ্রহণ কারয়া মাও সে-তুংকে 
চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে কেয়োলশন গঠনের জন্য চাপ 'দিয়াছিলেন । কিস্তু মাওসে-তুং 
সেই প্রস্তাব সরাসাঁর অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন 1- 

1কম্তু এই সমস্ত সত্বেও স্ট্যাঁলিন মাণ্ুরিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে আকুমণে দে 
সঞ্কল্পবদ্ধ 'ছলেন এবং জাপানে যাতে একমান্ত আমেরিকার কাছে আত্মসমপরণ্ণ কারতে 
না পারে, সোঁদক অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে হিরোশমায় মাকিএন 
এ্যাটম- বোমা বষণণের জন্য রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ৮ই আগস্ট তারখে 
তাড়াহুড়া কাঁরয়া রাশিয়া জাপানের বরুদ্ধে যে বুদ্ধ ঘোষণা কাঁরল, অনেকের মতে 
সামরিকভাবে তার আর প্রয়োজন ছিল না। কেন না, জাপান পতনের মুখে আসিয়া 
পাঁড়য়াছিল এবং আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল । ফলে, এই অবস্থার 
জাপানকে আক্রমণ করায় রাপয়ার বিরুদ্ধে পাশ্চমশী মহলে 'বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য উদ্রেক 
কারল এবং শেষ মহরতে রাশিয়া “লৃঠের মাল কুড়াইবার জন্য” যুদ্ধে নাময়াছে, এমন 
তশব্র শ্লেষও ধর্ানত হইল । কাধতঃ 'হরোশমা ও নাগাসাঁকতে ৬ই ও ৯ই আগস্ট 
পরপর দুইটি পারমাণাঁবক বোমা বস্ফোরিত হওয়ার পরেই জাপানগ ষৃদ্ধ শেষ হইয়া 
1গয়াছল । "মন্ত্রপক্ষ তখন যুদ্ধজয়ের উৎসব কাঁরতোঁছিলেন । কি্তু মাণ্চারয়া সম্পূর্ণ 
দখল-না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়া সে কথা তাদের স্বদেশবাসীকে জানাইতে প্রস্তুত ছিল 
না। সুতরাং ১৪ই আগস্ট জাপান সম্রাটের আত্মসমর্পণ সংক্রাম্ত ঘোষণা সত্বেও 
জাপানী সৈন্যেরা রুশবাহনপর ক হদ্ধে বৃদ্ধে ক্ষান্ত দেয় নাই । এই “যন” দেখাইয়া 
সোভিয়েত সেনানীমন্ডলনর প্রধান জেনারেল আন্তোনোভ ২০শে আগস্ট পষন্ত যুদ্ধ 
চালাইয়া গেলেন । 

ঞএদকে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোনা বষণের সংবাদ রুশ সংবাদপত্র- 
গণীলতে চাঁপিয়া যাওয়া হইল কিংবা দেরী করিয়া অত্যন্ত লঘ:ভাবে “ীবদেশল সংবাদের 
প্ঠায় এক কোণে ছাপা হইল । 

গমন্ত্রপক্ষের তুলনায় রাশয়াই যে জাপানকে যুদ্ধে হারাইবার বেশশ্ব কাতিত্ব . অজন 
কাঁরয়াছে, এটা জাহর করিবার জন্য “রুশরা জাপানের চুড়াস্ত আত্মসমর্পণের জাল 
চল্াচ্চন্ন তৈরশ কাঁরল এবং এমনভাবে সেই িন্র দেখাইল যে, একমাত্র রাঁশয়াই জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরিয়াছে £* 

ঞ্ কঃ ০ 

ণকল্তু সোভিয়েত পত্র-পাত্রকায় হিরোশিমা ও নাগাসাঁকতে গ্যাটম বোমা বষণ 
সংবাদ কোন প্রাধান্য না পাইলেও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সেই সংবাদ ছড়াইর়া 
পাঁড়ল । ফলে, দুই রকমের প্রাতীক্রয়ার স্বান্ট হইল । প্রথমতঃ আমেরিকা কৃকি এই 
প্রলয়গ্কর বোমা নামত হওয়য় কোন কোন রুশমহল 'বমষণচত্তে মনে কারলেন যে, 
এত রক্তপাত ও ত্যাগ স্বীকারের পর জাম্শানীকে যে পরাজিত করা হইল সেই সমস্তই 
বৃথা গোল । | 

পদ্ঘতীয়তঃ এ্যাটম বোমার বর্বরতার হ্বারা জাপান এভাবে ঘায়েল হওয়ায় রশ 
জনগণের মধ্যে জাপানশ জনসাধারণের প্রাত সহানুভূতি উদ্রেক কাঁরল এবং রাশিয়া 


৯৬71 পৃকোদ্ধুত পক্তক, পঙ্হা ৯৯৯ । 
ই । এ পৃঙ্ঠা ৩০৫ । 


জাপানের বিরুদ্ধে রূশ আক্রমণ 69 


যে জাপানের বরুণ্ধে বৃদ্ধে যোগ দিয়াছে, তার জন্য রুশ জনগণ মোটেই উৎসাহ বোধ 
কারল না। অর্থাৎ জাপানের 'বরুদ্ধে মাগ্টারস়াতে রাঁশয়ার এই যুদ্ধ আদৌ জনাপ্রয় 
ছিল না। বরং জান্ণনীর বরুৃদ্ধে যুদ্ধে এত প্রাণহানির পর আবার জাপানের 
বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে তাদের যেন ষথেম্ট অনীহা বা অনাগ্রহ ছিল । অবশ্য রাশিয়ার 
জনগণ তখনও ইয়াল্টা চুন্তর কথা জাঠনত না । তব রুশ জনগণ অনুমান করিল যে, 
1হরোঁশিমার বোমা ও রুশ যুদ্ধঘোষণার মধ্যে [নিশ্চয়ই কোন একটা সম্পক আছে 1 

সোভিয়েত পীত্রকাগহীল এ্যাটম বোমা সম্পকে নঈরব রাহল বটে, 1কল্তু 
রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর জারের আমল থেকে আজ পধল্্ত রাঁশয়ার বিরুদ্ধে 
জাপানের সমস্ত দুস্কাঘ” ও আক্রমণের দঘ” 'ফাঁরাস্ত প্রকাশিত হইল এবং ঘোষণা করা 
হইল “পোট' আর্থারের” কলৎক মুছিয়া ফেলা হইবে ! 

সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে ইীম্পিরীয়েল রাঁশরার সাম্রাজ্যবাদ নীতি ও দ-াষ্টিভাঙ্গর 
যে তীব্র সমালোচনা আগে সোভিয়েত সংবাদপব্রগ্ীলতে করা হইয্মাহিল, তার সঙ্গে 
জাপানের ীবরহদ্ধে আলোচ্য প্রাতিশোধাত্ক নীতর মিল কোথায় 2৪ কংবা এই 
প্রকার দষ্টভাঙ্গ দি মাক“স্বাদসম্মত 2১ 

িন্তু তৎসন্বেও স্ট্যালিন জাপানী? যুদ্ধজয় সম্পর্কে যে বন্তূতা দিলেন, তাও কম 
হতবুদ্ধকর নয় | স্ট্যাঁলন বাঁললেন যে, ১৯০৪-& সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার 
পরাজয়ের প্রীতশোধ এতাদনে গ্রহণ করা হইল । জার সরকারের দুর্বলতার সুযোগ 
নয়া জাপান বশ্বাসঘাতকতাপুৃবঁক পোর্ট আথণর আক্রমণ এবং কউরাইল দ্বীপপনপ্জ 
ও দক্ষিণ শাখালিন গ্রাস কাররাছিল ॥। “আমরা বয়স্ক ব্যান্তরা ৪০ বছর ধাঁরয়া এই 
গদিনাটির জন্য অপেক্ষা কারিতোছিলাম ।? আজ সেই দিন সমাগত ।”২ 


স্ট্যালিনের মত একজন বশ্বাঁবখ্যাত বপ্লবন মাকসবাদশর মুখে এমন মন্তবা 
আভনব বটে ! 


২1 রাশিয়া এযাটও ওয়ার, প আঠা ১৯৮৯৩ হই ১৯৫ । 
ছি মহা" (২ক্স)-_-৩৫ 


দশম পর্ব 
সগুম অধ্যায়, 


জাপানের আত্মমমর্পণ £ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র 


জাপানকে পরাঞজত করার জনা আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেন 
একটা দৌড় প্রতিযোগিতা শ্‌রু হইয়াছিল এবং এই প্রতিযোঁগতায় এ্াটম- বোমা 
ধনক্ষেপের দ্বারা যাঁদও আমেরিকা রাশিয়াকে পিছনে ফোঁলিয়া দিল এবং প্রাতযোগিতায় 
জয় হইল, তব কিন্তু পরাদন জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই রাশিয়া মাগ্ারয়াতে 
আক্রমণ কারয়া বসল এবং কার্ধতঃ বাঁজমাত কাঁরল । কেন না, রাঁশয়াকে বাদ "দয়া 
একমাত্র আমেরিকার নিকট জাপানের আর আত্মসমপণ ঘাঁটয়া উঠিল না। ঘযাঁদও 
পাশ্ডমশ মহলে একথা প্রচারিত যে, 'হিরোঁশমাতে পারমাণাঁবক বোমার আঘাতের 
জন্যই জাপান 'মব্রপক্ষেতর 'নকট আত্মপমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল, তথাপি সমস্ত সামারক 
লেখকই এই 'বষয়ে একমত নন । এমন কঃ কোন কোন 'বাঁশঘ্ট মার্কন গ্রন্থকার 


পর্যস্ত একথা অশীকার কাঁরয়া মন্তব্য কাঁরয়াছেন ঃ 
€21)0051) 006 216 01 ৮5195171109 185 910০1. হা) 1106 01103 10051007% 
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'যাঁদও গিরোঁশমার ভাগ্য পাীথবীব্যাপী মানুষের স্মএততে গ্রাথত হইয়া রাহয়াছে 
এবং যাঁদও জাপানের আত্মসমপ“ণের এট।ই চুড়ান্ত কারণ বাঁলয়া ধারণা করা হইয়াছে, 
তথাপি ঘটনাবলী দন্টে মনে হয় যে? রাশিয়ার আক্রমণের জন্যই জাপান যুদ্ধ শেষ 
করার 'দিকে ঝু"কয়া পাঁড়য়াছিল ্‌ 

কারণ, উপরোন্ত মাঁর্কন গ্রচ্ছকারদ্বয়ের মতে হিরোশিমায় পারমাণাঁবক বোমা বর্ষণের 
ভয়াবহতা ও বীভৎসতা তখনও 'হরো?শিমার বাইরে, এমন কি টোকিওতে পধস্ত 
দাঁয়ত্শগল ব্যান্তরাও ভালো করিয়া উপলাষ্ধ করিতে পারেন নাই । বশেষতঃ জাপানধ 
জনগণ তখনকার 1ব-২৯ রাক্ষ€সে মাঁক্তন বোমারুর ক্রমাগত ভয়গকর বোমাবযণে ও 
ধংস বিস্তারে যেন অভ্যন্ত হুইয়া উঠিয়াছিল। 'কম্তু মাণ্ারয়াতে “রুশ বব'রদের' 
আক্রমণ জাপানের কাছে অনেক বেশশ ভগীতপ্রদ 'ছিল। জাপানের পররাশ্্রনাতির 
সঙ্গেও রাশয়ার প্রশ্ন একান্তর:পে জাঁড়ত ছিল |" কেন না, সাম্যবাদ প্রসারের আতঙ্ক 
এর পিছনে 'ছিল। আঁধকম্তু সোভিয়েত রাশিয়ার মত আর-একটি বৃহৎ শান্তর 
'আব্রমণের মুখোমুখি হওয়ার কোন সাধ্য তখন জাপানের ছিল না। 

মাক্কন ছাড়া একজন বৃটিশ গ্রহ্ছকারও 'লীঁথিয়াছেন যে টোকওতে যখন আত্ম- 
সমর্পণের প্রশ্ন নিয়া উচ্চতর মহলে প্রচণ্ড বতণ্ডা চাঁলতেছিল এবং আত্মসমপণণের 


'জাপানের আত্মসমপ“ণ £ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র নী 


িরোধাীগণ মাকিন আক্ুমণ প্রাতরোধের পক্ষে গওকালতি কারতোছলেন তখন টোকিওর 
পিদচ্ছ মহলে অনেকেরই 'বি*বাস ছিল ষে, মার্কন ও বৃটিশরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই 
রুশ আক্রমণ নাশ্স্তর্‌পে ঘাঁটবে । এমন ক যাঁদ যুদ্ধ 5লতে থাকে, তবে, জাপানশ 
জাতি নাশ্িহ হইয়া যাইতে পারে । আবার এ্যাটম- বোমা পাঁড়তে পারে (১২ই আগস্ট 
টোকিওতে এ্যাটম বোমা পাঁড়বে বাঁলয়া জোর গুজব রাঁটয়া ছিল ) এবং যাঁদ আর 

পারমাণবিক আক্রমণ নাও ঘটে, তব রুশ আক্রমণ ঘাঁটিতে পারে এবং রুশ আক্রমণের 
অর্থই হইতেছে জাপানদ রাজবংশের গবনাশ--৭৮ [55121 110৬5851010 ৬৮০০1৭ 
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রুশ আক্রমণের এই ভশাীত জাপ সম্রাটের 'ব*বাসভাঞজন ও সম্মানভাজন উপদেষ্টা- 
গণের মধ্যে ছিল । 

উইলয়াম ক্রেইগ নামক আর-একজন 'বাঁশন্ট ইংরাজ গ্রন্ছকার জাপানের পতন 
সম্পকে” তাঁর রচিত এক চাগুল্যকর প-স্তকে 'লাখিয়াছেন যে, নাগানাকতে পারমাণাঁবক 
বোমা বর্ষণের দিন সকালে--৯ই আগস্ট, যখন সংবাদ আসল যে, সোভিয়েত সৈন্যরা 
মাঞ্টারয়া সীমান্ত আতক্রম কাঁরয়াছে, তথন প্রাজ্ঞ ও আঁভহ্ প্রধানমন্ঞরী সুজ-কি 
আর্তনাদ করিয়া উাঠিলেন--“খেইল্‌ খতম105 55000 15 00১, 

সুতরাং তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীগণ যৃম্ধ শেষ করার দিকে ঝধাকলেন । অতএব 
'জাপানের আত্মসম পণণে রাশিয়ার ভুমিকাকে লঘু করিক্পা দেখার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই । 
বরং “আধুঁনক জাপানে ইতিহাস* লেখক রিচা স্টোর স্পম্ট করিয়াই বাঁলয়াছেন যে, 
৮ই আগস্ট জাপানের বিরদ্ধে সোভিয়েত আক্রমণ এ্যাটোমিক বোমার মতই চড়াস্ত 
'পবণয়ের ছিল এবং যুদ্ধ শেষ কারতে জাপানকে বাধ্য কারয়াছিল ॥ 

বাঃ গ্ ক 

জাপানে আত্মসমপর্ণ বহু নাটকীয় এবং জাঁটিল ঘটনায় পাঁরপৃণণ যেগযালির 1বস্তুত 
গববরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, সংক্ষেপে একথা উল্লেখ করা যায় যে? ঘটনার এই 
জাঁটলতার জন্য শেষ পর্স্ত স্বয়ং জাপানের সম্রাট হিরোহিতোকে আরে নামিতে 
হইয়াছিল, যা ছিল জাপানের ও রাজবংশের ইতিহাসে অভূতপব । কেন না, দেবতুল্য 
মহামান্য সম্রাট কখনও ব্যান্তগতভাবে উর্পান্ছত হইয়া জনগণকে নদেশ দেন না কিংবা 
তাঁর মাঁম্ত্বর্গও তাঁর ব্যান্তুগত উপদেশ ও নিেশ লাভের জন্য কখনও তাকে বিব্রত 
করেন না--এটা ছিল জাপানের প্রচাঁলত প্রথা বা কনভেনশন । িস্তু এবার জাপান 
যে অভাবনশীয় স্গকটের সম্মহখশীন হইল, তাতে সম্টকে ভাবতে হইল, এমন কি 
ব্যান্তগতভাবে শেষ পযন্ত অংশ নিতে হইল । সম্রট ?হরো হতো চীনের কনফুসয়াসের 
দাশশীনক মতবাদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবাম্বিত হইয়াছিলেন এবং এই শিক্ষা গ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন যে, প্রচণ্ড ঝড়ের মৃথে ওক গাছের মত সোজাস্হাঁজ দাঁড়াইতে নাই । 
কারণ, তাহলে ভাগ্গয়া পাঁড়িয়া চু" হইতে হইবে । বরং উইলো গাছের মত নমনান়্ 
হইতে হইবে, যাতে ঝড়ের তাণ্ডব থামিয়া গেলে আবার সে মাথা উচু কারয়া 
'দাঁড়াইতে গারে ॥ 5 


69৮ [হুতণয় মহায-দ্ধের ইীতহাস্স, 


অথাৎ সম্রাট হিরোহিতো যুদ্ধ শেষ ও শাভ্তর পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক 'ছলেন । 
কিস্তু জাপানে জঙ্গীবাদের প্রাবল্য ছিল, আর্মঘ ও নোভর এবং বশেষভাবে আমর 
দাপট বেশ ছিল । 1কম্তু ১৯৪৪ সালের জ.লাই মাসে সাইপান দ্বীপের পরাজয়ের 
ফলে জেনারেল তোজোর সরকার পতন. হওয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রাবন্দ, ক্রমশঃ 'সাভালিয়ান. 
বা অ-সামারক নেতৃত্বের 'দকে সাঁরয়া আসতোঁছিল এবং “জ্ঞান” বা প্রান্তন, 
প্রধাননন্ত্রীদের গঠিত কাউীশসলের চাপ বদ্ধ পাইতোছিল । যাঁদও “জেনরো+ (১507০) 
বা বয়োজ্যোস্ঠ রাস্ট্রনেতাদের সংগঠনের মত এই কাউীশ্সলের কোন সধাঁবধানগত ক্ষমতা 
ছিল না, তব যুদ্ধের এই সঞগ্কটে এর প্রভাব ক্রমশ বাঁড়তোছিল । কন্তু সৈনা ও 
নোৌবাহিনণ যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহতেছিল--যদিও 'সাঁনয়র আফপারেরা উপলাষ্ধ 
করিতোছলেন যে যুদ্ধ জয়ের আর কোন আশা নাই, তবু মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে কেউ 
সেকথা কবুল কাঁরতে সাহস পইতেছিলেন না । কেন না, উগ্র মাম্তচ্ক তরুণ সৈন্যদের, 
পক্ষ থেকে টেরোরিজম ও হত্যাকাণ্ডের ভয় ছিল ॥ কারণ, “জাপানের ইতিহাসে কেউ 
কখনও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই এবং এটা একটা ধমঈ“য় বন্বাস বা “০৮1£”- 
এ্রর মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল ।*- 

তথাপি গোপনে এবং পর্দার আড়ালে “সম্মানজনক শাঁভ্ত স্থাপনের জন্য িত্র- 
পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চাঁলতেছিল এবং তখন িপন্ন জাপানের সম্মুখে িল্রপক্ষের 
নঃশতত আত্মসমর্পণ দাবর পটভুমিকায় জাপানের একাঁট মান্র প্রস্তাব স্পম্ট ও জোরদার 
হইয়া উঠিল--সম্রাটের মযণদা ও আঁধকারের 1িনশচতা বা গ্যারাণ্ট আদায় করিতে, 
হইবে । 

গকম্তু সম্রাট সম্পকে জাপানের জনগণের যত ভান্তই থাকুক না কেন, পাঁশ্চমশমহলে 
এটা নিতান্তই একটা “সোণ্টমেণ্ট” বাঁলয়া বিবেচিত ছিল । এমন ক, খোদ 
আমেরিকাতে পধনন্ত সম্রাট ও রাজবংশের ঠবরোধন মন্যেভাব প্রবল ছল । 'বশেষতঃ পার্ল 
হারবার আক্রমণের [িশবাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া বহু আমোরিকান সম্রাট ?হরোহিতোকে 
“যুদ্ধাপরাধ” ঝালয়া পধণস্ত মনে কাঁরতেন। কারণ» এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত 
সেনানশমশ্ডলীর হইয়া থাকলেও এর 'পছনে জাপ সম্রাটের অনুমোদন ছিল । 
সোভিয়েট উচ্চতম নেতৃত্বও সম্রাট হরোহিতোকে যদদ্ধাপরাধাী বাঁলয়া মনে করিতেন । 

1কল্তু প্রেইসডেস্ট ছুম্যান ও মাঁর্কন সমরসচিব 'স্টমসন জাপানের সম্রাট সম্পকে“ 
জাপাননদের মনোভাব্রে প্রাতি সহানুভুতিসম্পল্ন ছিলেন । কারণ, সম্রাটকে বজায় 
রাখলে তার মাধ্যমে জাপানে দখলদারির কাধ পারচালনা এবং বহুদূর বস্তুত জাপ 
সাম্রাজো সৈন্যবাহনবর আত্মসমর্পণ গ্রহণকরা সহজতর ঘইবে--এই বাস্তব বাঁদ্ধর হবার 
ম্যান ও 'স্টমসন পারিচালিত হইলেন । সুতরাং মাঁকিন প্রেসিভেন্ট ও তারি 
উপদে্টাগণ পটসডাম সম্মেলন থেকে ঘোষিত 'নিঃশখত আত্মসম্পণের দাবির জবাবে 
জাপানশদের বস্তব্য সোজাস-'্জ গ্রহণ না. করিয়া এমনভাবে একট বার্তা রচনা করিলেন 
বাতে জাপ সম্রাটের মযশাদাও রক্ষা পায়, অথচ বাহ্যতঃ নিঃশর্ত আত্মসমপ"ণের দাবিও 
বজায় থাকে কথার “সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে এমন কুটনৈোতিক কৌশ্লই. 


অবলম্বিত হইল । 


৬৪ পুবেস্ধুত পন্ঞক, পজ্ঠা ৩৪২ । 


জাপানের আত্মসমর্পন £ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র | ডিক 


এঁদকে টোফিওতে তখন রাজপ্রাসাদ ও পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র কাররা 'কি 
নাটক জিয়া উাঁঠিতোছল 2 ৮ই আগণ্ট মাশ্রীরয়াতে রুশ আক্রমণের সংবাদ যেন 
পারমাণাঁবক বোমা বর্ষণের মতই বজ্ঞাঘাত তুল্য গল ॥। “এই তারখটিই সম্ভবত 
জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে সঞ্ছটজনক ছিল ।*১ 

জাপানের যুদ্ধ পারচালনার জন্য অঞ্প কয়েক শশষ-ন্হানীয় ব্যক্তিদের নিয়া যে 
-সহপ্রণম কাউন্সিল গঠিত ছিল, ৯ই আগস্ট সকালে সেই কাউীশিসিলের বৈঠক বাঁসল 
নতুন পারাস্থৃতি ও শাম্তর শর্ত আলোচনার জন্য । এই কাডীশ্সলের বৈঠক ৬ জন 
সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যথা--প্রধানমন্ত্রণ সংজঁকি, পররাষ্ট্রমশ্তী টোগো, 
নৌমন্ত্রী ইয়োনাই, সমর মন্ত্রী আনামি এবং নৌ ও স্থল সেনানীমণ্ডলশীর দই প্রধান 
জেনারেল উমেজ এবং এ্যাঁডাঁমরাল তয়োদা । অন্যানা সহকারীদের এই বৈঠক থেকে 
বাদ দেওয়া হইল, পাছে তারা প্রভাব বস্তার করে, এই আশবুকায় । 

এই সভার আলোচনায় দেখা গেল যে, সজঁক, টোগো এবং ইয়োনাই একমান 
সম্রাটের মাদার প্রশ্ন বাদ দয়া পটসডাম ঘোষণার বাকল শর্তগতীল গ্রহণে ইচ্ছুক 
1ছলেন । কম্ত সমরমন্ত্রী আনাম প্রভাতি বাকী তিনজন তাতে রাজী ছিলেন না। 
তাঁদের মতে পটসডাম ঘোষণা গ্রহণের জন্য জাপানের পক্ষ থেকে মোট ৪টি শত জ্যাড়য়া 
শদতে হইবে, যথা-_ 

ক. সম্রাটের আধকার ও মর্যাদা এবং রাজতন্ত্র যক্ষা কারতে হইবে । 

খ. শত সৈন্যদল কর্তৃক জাপান দখল করা চাঁলবে না । 

গ. জাপাননরা নিজেরাই তাদের সশস্ত বাহনীগুালকে 1নরস্ত কারবে এবং 

ঘ. জাপানন যুদ্ধপরাধীদেরকে জাপানেই বচার কাঁরবে । 

ণকন্তু প্রধানসম্ত্রঁ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নৌমন্ত্রী দঢ়ুতার সঙ্গে বললেন যে? একমার 
সম্রাটের প্রশ্ন ছাড়া বাকশ সমস্ত শর্ত আরোপ করা বথা । মিত্রপক্ষ এগযালর কিছুই 
গ্রহণ কারতে রাজী হইবেন না। সুতরাং সহপ্রশম কাউন্সিলের ৬ জনের বৈঠকে 
কোন সদ্ধাম্ত গৃহীত হইল না? তখন সমগ্র 1বষয়াট 'ববেচনার জনা ক্যাঁবনেট বা 
মান্ত্ীসভার পেশ করা হইল ॥ সোঁদন অপরাহ্ে ও সন্ধ্যায় দীঘ* ৭ ঘশ্টা ধরিয়া বিশদ 
আলোচনা ও 'বতক" হইল । কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহশত হইতে পারল না। অথ5 
সেদিনই (৯ই আগস্ট ) সকালে খবর আসিল যে, নাগাসাকিতে 'ছ্বিতীয় গ্যাটোমিক 
বোমা বাত হইয়াছে । সুতরাং অনেক গবতকে"র পর রাত দশটায় মন্ত্রিসভার মিটিং 
খতম হইয়া গেল এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোজা সম্রাটের কাছে গেলেন 
গুরপোট” দেওয়ার জন্য । তাঁরা অনুরোধ জানাইলেন সোঁদনই আবিলম্বে এই জরুরশ 
ত.বস্থা গববেচনা ও শসম্ধাম্ত গ্রহণের জন্য সম্রাটের সমক্ষে সংপ্রশম কাডীম্সলের 
আঁধবেশন ডাকার জনা ।২ 

মান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্রাটের প্রাসাদ-সংলগ্ন ভূগভে" যে আশ্রয় 
তৈরণ হইয়াছিল, এই অসাধারণ সভা সেখানে অনুষ্ঠিত হইল । কম্তু ভূগভের এই 
'আশ্রয়টি ছিল 'নতান্তই স্বঙ্পায়তন--লম্বায় ৩০ ফুট, চওড়ায় ৯৮ ফুট । ১৯ জন 
এ্রবশিন্ট ব্যন্তি স্বর্ণখাঁচিত িংখাবে (ব্রকেড: ) মোড়া (দ্ধের এই অবস্থায়ও কিছুটা 
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এই রিচার্ড প্টোর, প্ঠা ২৩৯ । 


&৫9 ণন্ৃতশয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


রাজকশয় আদবকায়দা ছিল) একটি দীর্ঘ টোবলের চারদিকে মিলত হইয়াছিলেন ॥ 
কক্ষাট সুরক্ষিত ছিল বটে, িম্তু হাওয়া-বাতাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সহতরাং 
আগস্ট মাসে সেই ভ্যাপসা গরমের দিনে সাজসব্জা পারাহত 'বাশস্ট ব্যান্তগণ যেন 
ধর্মান্ত কলেবর হইতেছিলেন। ১১ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন পুর্বোন্ত সঃপ্রম 
কাউন্সিলের সদস্য--পবগ সিক্স” নামে পরিচিত এবং এ*দের হাতেই 'ছিল জাতির ভাগ্য 
নয়শ্তণে নীতি 'িটণরণের আঁধকার ।? বাকশ চারজন ছিলেন সেক্রেটারি এবং একজন 
ছিলেন নিমাশ্তরত “আতিথি” । 

৮১ বছর বয়স্ক বদ্ধ কাণ্টারো সুজহক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও বগ সিক্সের” তথা- 
কথিত নেতা ॥। কিম্তু তানি জাপানের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যান্ত ছিলেন । কারণ 
৯৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে তিনি একজন হখরো ছিলেন । শু এই বন্ধে, 
বয়সে শাস্তি ও যুদ্ধের মধ্যে তিনি কোন মাত 'চ্ছির কারতে পারতে ছিলেন না এবং 
ব্যান্তগতভাবে যাঁদও তাঁর কোন শত্রু ছিল না, তবু আত্মলমপণের প্রস্তাব গহণে 
টেরোরিস্টদের হাতে তাঁর প্রাণনাশের ভয় ছিল । 

৬৩ বছর বয়স্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো শাস্তির পক্ষপাতদ ছিলেন । আর ৬৫ বছরের 
নৌমন্ত্রী ইন্োনাই (ধান হুইস্কির ভন্ত ছিলেন ) ছিলেন প্রোআমেরিকান । সহতরাং' 
জঙ্গীবাদশদের দাপটে ?তাঁন অবস্র 1নতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিন বছর পর ১৯৪৪ 
সালের জুলাই মাসে তোজোর পতনের পর আবার নোৌমন্্রীর ক্ষমতায় ফিরে আসেন । 
টোগো» ইয়োনাই ও সুজীকর বিরুদ্ধে ছিলেন ৫৭ বছর বয়স্ক যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল 
আনামি এবং অপর দুইজন স্ছল ও নৌ সেনানশমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল উমেজু ও. 
ঘ্যাডমিরাল তয়োদা--এ*রাই ছিলেন ১৯৩১-৪০ সাল পর্যন্ত মাণ্টারয়া ও চীনে আক্কমণ 
ও যুদ্ধ চালাইবার জন্য দায় । (আর এই সমগ্র ব্যাপারটার পারকল্পনাকারশ ও 
উস্কাঁনদাতা ছিলেন জেনারেল তোজো )। 

এই হীম্পিরীয়েল সম্মেলনে যানি আঁতাঁথরূপে উপস্িত ?ছলেন; তিনি ছিলেন 
জাপানের শসষণ্হানশয় ব্যান্তদের অনাতম ৮০ বছর বয়স্ক ব্যারন িচিয়ো হিরানুমাগ 
প্রণীভ কাউাম্সলের প্রোসডেস্ট--এই কাউীশ্সিলে ছিল খোদ সম্রাটের পরামর্শ দাতা । 
আঁভিজাত 'হরানুমা রাজভন্ত, দেশভন্ত এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন। গত কয়েক 
দশক ধরে 'তাঁন জাপানের বহ; রক্তারান্ত কাণ্ড এবং সামারক উঠানামার সাক্ষী ছিলেন । 
[তান কৌশলব, তেজস্বী এবং আলোচনা চালাইতে দক্ষ ছিলেন । ১৯৪১ সালে 
সম্ত্রাসবাদণরা তাকে হত্যা কাঁরতে চাঁহয়াছিল এবং তান আমোঁরকার বিরদ্ধে যুদ্ধে 
যোগদানের [বিরোধী ছিলেন । তোজো ক্ষমতায় আসার পর তানি পর্দার আড়ালে, 
চলিয়া গেলেন । ি্ত; আজ যুদ্ধের উপসংহারের দিনে তিনি সিংহাসনকে রক্ষা এবং 
স্রকারদ গ্রপবাজির তীব্র বিরোধ থেকে দেশকে উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
ফারলেন***। 

ভুগভে'র সেই আশ্রয়শালার সমবেত 'বাঁশষ্ট বান্তদের ২৫ মিনিট ধাঁরয়া অপেক্ষা, 
করার পর জাপানের পদব্য শাসক” একজন সহকারাসহ তাঁর আবাস কক্ষের দরজা খুলিয়া 
প্রবেশ করলেন । তানি তাড়াতাঁড় টোবিলের মাথায় একটি চেয়ারের উপর বাঁসয়া 
পাঁড়লেন এবং তাঁর প্রজাবন্দে আভিবাদনপ্‌বক অসনে উপবেশন করিলেন । কিক্ত 


লাপানের আত্মসমপণ ১ বিদ্রোহের বড়যন্ত্ 8৫১ 


উপস্থিত ব্যন্তরা যখন দোখিলেন যে, তাঁদের মহামান্য সম্রাট মাথার চুল আচড়ান নাই 
এবং দাঁড়ও কামান নাই, তখন তাঁরা 1বমর্য হইলেন । 

সম্রাট হিরোহতোর জন্ম ১৯০১ সালে । যুবরাজ হনাবে জাপানের বাইরে ইউরোপ 
পরিদণ'ন করিয়া তান রক্ষণশসলদেরকে হতভম্ব কাঁরয়া 'দিয়াছিলেন এবং রাজবংশের 
যে মহিলাকে তানি ববাহ কাঁরয়াছিলেন, তান পাঁচ বছর বাগদত্তা ছিলেন 1 এই দশঘ€ 
সময়ের মধ্যে মাত্র ৯ বার তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত ব্যাপার 
নিয়া তখন প্রাসাদের রাজকীয় মহলে যথেষ্ট গনন্দা ও সমালোচনা হইয়াছল । শক্ত 
বান্ত হিসাবে হরোঁহিতো সৎ ও 'বদ্যানুরাগশী ছিলেন । ১৯২৪ সালে তাঁর গিববাহ এবং 
১৯২৬ সালে তান জাপানের ১২৪তম সম্রাটরুপে সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁর 
পরলোকগত 'পতা 'বকৃত-মান্তিষ্ক ছিলেন |." 


সভার নয়মমাঁফিক প্রধান মন্ত্র সুজকি পটসডাম ঘোষণার বয়ান পাঁড়য়া 
শুনাইবার জনা ক্যাঁবনেট সেক্রেটারকে নদেশ দিলেন এবং ঘোষণ7টি যাঁদও সকলের 
জানা ছিল, তবু আবার পড়া হইল ।॥ তখন সজরীক সম্াটকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 
সারাদিন আলোচনার পরেও তাঁরা ৬জন এই ঘোষণা গ্রহণ সম্পকে“ একমত হইতে পারেন 
নাই এবং কাষতিঃ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে । সুতরাং পুনরায় সম্রাটের উপাচ্ছাতিতে 
এরই আলোচনা প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে । 

প্রধান মন্ত্রী স:জ্যাক প্রথমেই পররাণ্ট্র মন্ত্রী টোগোকে তাঁর মতামত জানাইতে 
অনুরোধ করিলেন এবং টোগো বাঁললেন- “দিও পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা নিতান্তই 
অসম্মানজনক, তবু এটা গ্রহণ না করেও উপায় নেই । তবে, সম্রাটের মযযাদা ও আঁধকার 
নিশ্চয়ই রক্ষা কারতে হবে ॥ 

নৌ-মন্ত্রীও অনুরূপ মতামত প্রকাশ করা মাত্র যুদ্ধমন্ত্রশ আনামি তড়াক কাঁরয়া 
লাফাইরা উঠলেন এবং উত্তোজতস্বরে বাঁললেন--কিছ-তেই না ॥। আমাদের সৈন্যরা 
স্বদেশ রক্ষার জন্য এখনও য:স্ধ করিতে প্রস্তুত। যতক্ষণ পযম্ত আমাদের প্রদত্ত চারটি 
শর্ত গৃহশীত না হয় (এই মতগুলি উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে ) ততক্ষণ যুদ্ধ না 
চালাইয্না উপায় নাই ।”**" 

এখানে উত্তোঁজত আলোচনায় সময় কৌশলী ব্যারন 'হরানুমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন 
এবং গজজ্বাসা কাঁরলেন-- রাশিয়া যুদ্ধের ঘোষণা কারল কেন ? 


টোগ্ো জবাব দিলেন-_“রাঁশিয়া মধ্যস্ছের ভূমিকা ানতে ইচ্ছুক ছল না, যুদ্ধ কাঁরতে 
ইচ্ছুক ছিল।” 

শকম্ত্‌ রাশিয়া বাঁলয়াছে যে, জাপানী গবনমেস্ট ২৮শে জুলাই তারিখ পটসডাম 
ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়াছেন । 

টোগো উত্তর [দলেন--'না, আমরা অগ্রাহ্য করি নাই । 

টোগোর এই জবাব সত্য ছিল । কম আসলে গোল বাধিয়াছিল জাপানী জবাবে 
মধ্যে গ1০105900” শব্দাটর মাঁক“ন পক্ষশয় অনুবাদ নিয়া 1" 

এভাবে কিছুক্ষণ প্রশ্নোতরের পর ব্যারন 'হরানুমা জঙ্গীবাদীদের উদ্দেশ্যে 
খোলাখলি জিজ্ঞাসা কাঁরলেন-_“ আপনারা শ্যাটম: বোমার আঘাত ঠেকাহীচত প্যািবেন 
এবং যুদ্ধের এই অবস্থায় কিভাবেই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব ? 


৫৫২ হ্ৃতণয় মহাষুদ্ধের ইতিহাস 


এই সমস্ত স্পন্ট প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদ আনামি, উমেজ-, তায়োদা বোবার মত 
বসিয়া রাহলেন 1" 
তখন প্রধান মন্ত্রী সহজ:কণ তাঁর তুবুপের আস নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইলেন, ৯ই 
তারিখ সকালে মাণঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি টোগো ও মাকৃইস 
1াকডোর সঙ্গে সম্রাটের সহিত একাঁট গোপন বুঝাপড়ায় উপনদত হইলেন এবং 'স্ছর 
কাঁরলেন যে, পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা হইবে । সংতরাং সেদিনের মিঃটংয়ে তাঁরা 
নিজেরা কোন চড়াম্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোট দিবেন না-_চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার 
দেওয়া হইবে স্বয়ং সম্রাটের উপর । 
পদ্শর আড়ালে এই গোপন বুঝাপড়ার পর ত্র ইটার সময় দুই ঘণ্টার আঁধক 
কাল ধাঁরয়া আলোচনা পর যখন কোন মতৈক্য গ্রাতিষ্ঠত ও চূড়ান্ত সিদ্ধাস্ত গহসত 
হইতে পাঁরিল নাঃ তথন হঠাৎ প্রধান মন্ত্র সুজ-কি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্তাব কারলেন যে, 
মহামান্য সম্রাট এই অবস্থায় তাঁর রাজকীয় সিদ্ধাস্ত দয়া জাতিকে সগ্কট থেকে রক্ষা 
করুন । 
বরোধী জঙ্গীবাদ নেতারা কখনও এমন একটা অবস্থায় জন্য প্রস্তুত ছিলেন না 
এবং তাঁরা কখনও প্রত্যাশা করেন নাই যে, সম্রটকে তাঁর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন ক'রিতে 
অনুরোধ করা হইবে । 
তখন সেই 1নঃশখ্দ সভাকক্ষে ?হরো'হিতো উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাঁললেন £ 
“179৬০ 51৬51) 391109)09 11)0105171 ০ 6116 91605201017 175৬2১11110 20 1)01005 
9120 2০:০০৫ 8100 172৬০ ০০)০1০০০০ [102 0010611000105 (176 ৬21 080 91019 
20627 06510810610 101 (175 1090101) 210 2, 1010101059,0010 017 019099164 
৪00 01711611511) 016 ৬/০110.+-, 
অথশাৎ “দবদেশ ও বিদেশের পারাস্থিতি আম গভরভাবে চিন্তা কাঁরয়া দেখিয়াছি 
এবং এই 'সদ্ধাঙে পেশীছিয়াছি যে? যুদ্ধ আরও চালাইবার অথ“ হইতেছে জাতির আরও 
ধহংস এবং পাথবঈতে রভ্তপাত ও ধনজ্চুরতা দীঘশায়ত করা ।*” 
সম্রাট হরো হতো তাঁর এই বন্তুতায় প্রজাবন্দের অশেষ দুঃখের কথা এবং যুদ্ধ 
চালাইবার অক্ষমতার কথাও বর্ণনা করিলেন 'গবং 'স্দ্ধাস্ত করলেন যে, পটসডাম ঘোষণা 
গ্রহণ ও যুদ্ধ শেষ কারতে হইবে--'এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন অসহনশয়কেও 
সহ্য কাঁরতে হইবে ।”** 
সমগ্র সভাকক্ষ নিস্তদ্ধ হইল । কাহারও একট পা*ও নাঁড়ল না এবং কেহ সমথ-ন 
বা গবরোধশতাও করিলেন । 
তখন প্রধান মস্তশ দঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁললেন-__“সম্রাটের সিদ্ধান্ত সম্মেলনেরও 
পসম্ধাজ্ত 1” সজাকর তুরুপের তাপ নিক্ষেপ সার্থক হইল ।*" 
এরপর রাল্ত ৩টার সমর প্রধান মন্ত্র গৃহে মাম্তরসভার পূর্ণ আধবেশন বাঁসিল 
এবং সম্ভাটের সিম্ধান্ত গ-হশত হইল । অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে । তবে, একমান্র 
শর্ত সম্রাটের মধণাদা রক্ষা কারতে হইবে । ইতিমধ্যে সেনানীমণ্ডলীর প্রধান উমেজুর 
সহকারদ জেনারেল যোশশজযাম ঘটনার এই পাপ্িণতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান মস্ত্রী 
সুজুকির প্র প্রাত আব্রমণোদ্যত হইয়াছলেন । ?কম্ভু তাঁকে নিরস্ত করা হইল । 
7৯ । 1 ফল: অব: জাপান _ উইলিয়াম ক্রেইগ, প্যানবক, লণ্ডন, ৯৯৭০, পৃষ্ঠা ৯০৬-০৬ ॥ 
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ভোর রান্র চারটায় মাম্লিসভার বৈঠক ভাঙ্গল এবং সারাদন ও সারারাত্রির ক্লাম্তর 
পর মান্ত্রিরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘহমাইয়া পাঁড়লেন ।-* 

এঁদকে সকাল ৭-৩৩ 'মাঁনটের সময় টোকিও শহরের মধ্যস্থলে পররাষ্ট্র মন্ত্র 
দপ্তর থেকে বেতার যন্তশীরা এই এ্রীতহা?সক সিদ্ধান্তের সাগ্কোতিক বাতশ সুইজারল্যাপ্ড 
সুইডেনের মারফৎ 'মিত্রপক্ষের 1বাভল্ন রাজাধানীতে পাঠাইতে লাগলেন । 


ওয়াশিংটনের প্রাতাক্রিয়া 


প্রোসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মস্মতিতে গিলখিয়াছেন যে, মস্কোস্ছিত মাঁকি“ন রাষ্ট্রদূত 
হ্যারিম্যান তাকে জানাইয়াছে যে, হিরোশমায় পারমাণাঁবক বোমা বষণের পর ৯ই 
আগস্ট সোভিয়েত সরকার জাপানের [বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মাঞ্টারয়া সীমান্ত 
আক্রমণ করিলেন । স্ট্যালিন বাঁলয়াছেন যে, সোভিয়েতের পূব প্রতিশ্রুতি অনুযারী 
জামণনীর পরাজয়ের তিক 'তিন মাস পরেই রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগবের যুদ্ধে যোগদান 
করিল এবং স্ট্যালিন স্বয়ং এ্যামট বোমা সম্পকে" অত্যন্ত কৌতুহল দেখাইলেন। তান 
বাঁলিলেন যে, এর ফলে জাপানী যদদ্ধ শেষ হইয়া যাইতে পারে । তবে এ্যাটম বোমার 
-ন্ুহস্য গোপন রাখিতে হইবে । আঁধকৃত বাঁল“নের ল্যাবরোটারগুলিতে এমন প্রমাণ 
পাওয়া 1গয়াছে যাতে বুঝা যায় যে, জামণানও এযাটম ভাঙ্গার জন্য চেষ্টা কাঁরয়াঠছল। 
1কম্ত কোন ফল লাভ কারতে পারে নাই ॥। স্ট্যাঁলন আরও বাঁললেন যে, সোভিয়েত 
বৈজ্ঞানিকরাও এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা কাঁরয়াঁছলেন কিন্তু তারা সফল হন 
নাই 1” 
৯ই আগম্ট তাঁরখে নাগাসাকতে 'দ্বতীয় পারমাণীবক বোমা সম্পকে দ্রুম্যান 
ণলাঁখয়াছেন যে, দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের কথা ছিল কোকুরাতে এবং সেখানে 
সম্ভব না হইলে নাগাসাকিতে । কিল্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোকুরাতে পেশছিবার পরেই 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং 'িবমানাট তিনবার ঘহারয়াও লক্ষ্যদ্ছানের হদিশ পাইল 
না । এঁদকে 1বমানে গ্যাস ফুরাইয়া আধসতোছিল এবং সেটা বপদের কথা ছল । 
সুতরাং 'বকজ্প লক্ষ্য হসাবে নাগাসাকির দিকে ধাওয়া করা হইল । কিম্তু নাগাসাকির 
আকাশেও মেঘ ঘনাইয়া আদিল । কমু ইতিমধ্যে হঠাৎ মেঘের ফাঁকি 'দিয়া নাগাসাকি 
শহর বোমারু বৈজ্ঞানিকের দ-ষ্টিগোচর হইল | তৎক্ষণাৎ 'ছ্বিতণয় গ্রাটমবোমা নাগাসাকির 
উপর 'নাক্ষপগ্ত হইল ! 
ট্রম্যানের মতে নাগাসাকির উপর 'ছ্বিতীয় পারমাণাীবক বোমা বিস্ফোরণের ফলে 
টো'কওতে বাহ্যতঃ শ্রাসের সষ্ট হইল ॥ কারণ, পরদিন এমন আভাষ পাওয়া গেল যে, 
জাপান আত্মসমপণণ করিতে প্রস্তুত আছে । 
১০ই এপ্রল সকাল সাড়ে ৭ টার টোকিও রোডিও থেকে এবং পরে দূপুলবেলা 
ওয়াশংটনে সরকারীভাবে সুইডিস ও সুইস: দুতাবাতাসের মারফৎ জাপানের আত্ম- 
.সমপ্পণের জন্য “মাঁহমান্বিত সম্রাটের অনুজ্ঞার” খবর পাওয়া গেল। ২৬শে জুলাই, 
৯৯৪ পটসডাম থেকে বৃটেন, মার্কন য্ক্তরাম্ত্র ও পরে সোভিয়েত রাস্টনায়কের 
আঅনহমোদত যে চরমপন্র ঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, জাপান তা” গ্রহণ কাঁরতে 


৯1 আমাান- প্রথম খণ্ড, পৃহ্তা 5৪৭০ । 


৫৫5 ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের ইীতহাস 


প্রস্ততত আছে । কিল্তু শর্ত এই যে, সাবভোম শাসক হিসাবে সম্রাটের বিশেষ আধকার 
ও মযণাদা ক্ষ করা চলিবে না। জাপানন গরব্নমেন্ট আশা করেন যে, তাঁদের এই: 
অন*রোধ রক্ষা করা সম্পকে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে আত দ্রুত স্পন্ট আভাষ পাওয়া 
| 

এই বাত? পাওয়ায় পর ছ্ম্যান তাঁর সমর, নো পররাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপাঁতর প্রধান রণ 
আঁধিকত-_ এই চারজন শশয-্থাণণয় ব্যান্তর সঙ্গে পরামশ* করিলেন। [কত প্রশ্ন উঠিল 
জাপানের সম্রাট জাপান? প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । সুতরাং তাঁকে বজায় রাশিয়া 
জাপানের ভঙ্ীবাদ উচ্ছেদ করা ক সম্ভব 2 

তখন মন্ত্রীরা তাঁকে যে পরামশ* দিলেন সংক্ষেপে তার মম" এই যে, জাপান 
সাশ্রাজ্যের আত্মসমর্পণ কাধকর করার পক্ষে সম্রটকে বজায় রাখা সুাবধাজনক হইবে । 
কেননা? সম্রাটের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেউ সাহস পাইবে না। অপর দিকে পটসডাম 
ঘোষণার নিঃশতত আত্মসমপপণণ দাবির মযণাদাও বজায় রাখিতে হইবে । সুতরাং অনেক 
চিস্তা-ভাবনার পর এই মমে" এক জবাবের খসড়া রাঁচিত হইল যে, জাপান কর্তক আত্ম” 
সমর্পনের পর থেকে সম্রাটের ও জাপান সরকারের কতৃত্ব ঠমন্ত্রপক্ষণীয় সূপ্রশম কমাশডারের 
আজ্ঞাধান হইবে । আঁধক্ত সম্রাট ও জাপান হাইকম্যান্ডকে আত্মসমপ্ধণের শত 
স্বাক্ষর কারিতে হইবে । 

সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, চীনা ও রুশ সরকারকে এই খসড়া জবাবের প্রাতাঁলাঁপ পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল। এই খসড়া গৃহশত হইল বটে, ?িস্ত; ব2টশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান- 
মন্ত্রী এযাট:ঁল ও পররা্ট্রম্ত্রণ বেভিন সম্রাট সম্পরকে এই মমে" এক সংশোধনস প্রস্তাব 
জনড়য়া দিলেন খে, জাপ গবন“মেস্ট ও জাপানশ হাইকমাণ্ডের আত্মসমপণণের দিলে 
সবানরদান সম্রাচ কত্তকি সুনিশ্চিত করিতে এবং তাঁদেরকে উপযুস্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব 
অর্পণ করিতে হইবে । 

চীন ট্রম্যানের প্রস্তাব গ্রহণ করিল বটে, কিম সোভিয়েত সরকার জানাইলেন যে, 
জাপানের প্রস্তাব নিঃশত আত্মসমপ্ণ নয় । সতরাং সোভিয়েত সৈন্যরা মাণ্চারিয়ায় 
যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া আগাইয়া বাইতেছে । তবে, মাঁকন গুস্তাব সম্পকে" সোভিয়েত 
সরকার কিছুটা ইতস্ততঃ ও 1ঘধাগ্ঠস্ত মনোভাবের পর জানাইলেন যে, গ্রেমিডেণ্ট 
প্রম্যানের খসড়া প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বটে, 1কম্তু জাপানশ আত্মসখপ্পণ কাখকর করায় 
জন্য মাকনি ও সোভিয়েত (মাশণল ভেসিলেভদ্কি ) দুইজন সংপ্রশম কমাপ্ডার 
নিয়োগ করা উচিত। মাকি'ন পক্ষ সরাসার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল । 

শেষ পযস্ত অবশ্য মলোটোভ ও স্ট্যালিন পরস্পরের সঙ্গে পরামশের পর সেই. 
রাত্রেই মাকিন রাশ্ট্রদূতকে টেলিফোনে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁরা ট্রুম্যানের খসড়া 
প্রস্তাবেই সম্মত । 

টরম্যান লিখিয়াছেন যে, মিন্রশান্তি কতৃক দখলকৃত জামণানশতে যে তিস্ত আভত্ঞতা 
তাঁদের হইয়াছে তাতে জাপান সম্পকে” তার প:ঃনরাবশাত্ত না করিতে ম্যান স্বয়ং দঢ়- 
প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আঁধকৃত জামণনণতে ও আস্ট্ীয়াতে সোভিয়েতের আচরণ থেকে 
আমেপ্লিকার যে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে, তাতে 'মন্্শ্তিবর্গকে কিছুতেই জাপানে 
দখলকারির অংশ দেওয়া হইবে না ।১ 
৯ । প্রবে্মত প্তকপুক্সে 5557 
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ঙ্ঁ প্রঃ হর 

মিন্রপক্ষের তিন শাকুর কাছ থেকে অনুমোদন লাভের পর প্রোসিডেন্ট রমযান 
জাপানের উদ্দেশে রচিত তাঁর বাতশয় বাাঁটশ সংশ্দোধনন প্রস্তাবের সঙ্গে নিজেদের 
সংযোজন যুকু কাঁরয়া সম্রাট সম্পকে“ 1নয্লালাখিত চুড়ান্ত বাক্যটি বচনা কারনেন £ 

“7775 12101 ৮৮1110615001160 (০ 20111017129 01 0 ৮757717৩075 
91577215770 0116০ (070৬6171020116 01 32090 +-- 

এই বাত স্বাক্ষরের তারিখ ছিল ১১ আগজ্ট, ১৯৪৫ এবং কুটনোতব 'নিয়মমাফিক 
সুইস দতাবাসের মারফৎ টোদিওতে এই বাতা পাঠানো হইল । 

জেনারেল ম্যাক-২-আথণর 'মিতপক্ষের তরফ থেকে জাপানের স-প্রসম কমান্ডার 'নধদুস্ত 
হইলেন এবং জাপানের আত্মসমপূণণ গ্রহণের আঁধকার তাঁকে দেওয়া হইল । আধক্তু 
1নদেশ দেওয়া হইল ষে, জাপান সৈন্যবাহনশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ায় ল্ লুই 
মাউন্টবাটেনের কাছে, দর-প্রাচ্যে সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের কাছে এবং চনে চয়াং 
কাইসেকের কাছে আত্মসম*ণণ কারতে হইবে । 

ণকম্তু চীনে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চনা কাঁমউীনস্ট পাটির তাৰ 
রোধের জন্য জাপান* সৈনাদের আত্মসর্পণের প্রগ্নেঞ্ড 1তস্ত মতভেদ দেখা দিল । কারণ, 
চশনা কিউ!নস্ট বাহনীর প্রধান সেনাপাঁতি জেনারেল চুতে কামউীনস্ট দখল কৃত 
এলাকাগুীলতে জাপান সৈনদেরকে তাঁদের ( কমিউিনস্টদের ) নিক আত্মসমপণের 
?নদেশ দিলেন । 

এই সংবাদ পাওয়ার পর ই্রম্যান কড়া হুকুম জাবি করিলেন ষে, কোন পাজনৈোতিক 
দলের কাছে জাপানশ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করা চলিবে না। কারণ, এটা পটসডাম 
ঘোষণারও বিরোধ এবং চখনে গৃহয,দ্ধ বাধিতে পারে এমন কোন কাপের উস্কানি 
দেওয়াও চাঁলবে না। জাপানী বাহনীকে একমাত্র িন্রপক্ষীয় গবনমেস্ট সমহের 
প্রাতিনিধিদের কাছে আত্মসমপ“ণ করিতে হইবে ॥ 

কিস্তু আত্মসমর্পণে দাবি থেকে সম্রাটকে রেহাই দেওয়া সবেও ১৩ই আগস্ট 
জাপানের কাছ থেকে ঘখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ওয়াশিংটনে উৎকণ্ঠা দেখা 
দিল । কারণ, উগ্র জঙ্গঈবাদীদের শাস্ত করার জনাই সম্রাট সম্পর্কে এই বিবেচমা দেখানো 
হইয়াছিল । এই উৎকণ্ঠার বণনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বান“স (735০1776০ ) যে তৎপষ পণ 
মন্তবা করিয়াছেন, সেটা কম উল্লেখযোগ্য নয় £ 

“5৬০: 172৬০112091 (17075 £0 7259 3০ 910৬/15--*” 

“সময় যে এত মন্দগাঁতিতে চলে, একথা আগে কখনও জানতুম না ।--- 

অবশেষে ১৫ই আগস্ট অপরাহে ৪টা ৫ মিনিটের সময় সেই বহহপ্রাথথত খবর' 
পাওয়া গেল £ 

“জ্রাপান আত্মসমপণ করেছে £৮- 

সম্ধ্যা ৬্টার সময় ওয়াশংটনের সুইস: দতাবাস মারফৎ সরকারীভাবে জাপানের 
আত্মসমর্পণের বার্তা মাঁকিন পররাণ্ট্র মন্ত্র হাত দিয়া হোয়াইট হাউজে পেশছিল? যে 
বার্তার ফলে জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরশয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের অবসান 





৬। 32০928 90550050, [5050 15155 ৮১০ 427০ 
ৎ। ম্যান, প্রথম খণ্ড পৃন্ঠা 5৮০ 


,&&৬ ধহিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


ঘঁটিল। চতুঃশান্তর নিকট প্রোরেত এ্ীতহাসিক বাতর্াট এখানে উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে £ 

1... ৮1510091585 0100 চ:077951017 13558 1595190. 202 11101051719] 155971171 
৩৪719108%  120010050 ০50101277০৩ ০? (10 1১709৬$510179 01 (6 7১915090 
(4৬9191211012. 
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এর সহজ মম" এই-- 

৯। মহামান্য পম্ট জাপান সরকার কর্তৃক পটসডাম ঘোষণার শতবলন গ্রহণ 
সম্পকে একটি রাজলীয় অন:জ্ঞা জার কাঁরয়াছেন । 

২। পটসভাম ঘোষণার অন:চ্ছেদগুলি কাষক্ষেত্রে পালনের উদ্দেশ্যে জাপানের 
সরকার ও সামারক সদর দপ্তর কর্তৃক যে সমস্ত শর্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে, 
মহিমান্বিত সম্রাট সেগলর সম্পকে নিশ্চয়তা ?বধান ও করৃ-ত্বদানের জন্য প্রস্তত 
আছেন । জাপানের সমস্ত স্থল* নো ও ?বমানবাহনশর কর্তপক্ষের অধীন যে সমস্ত সৈন্য 
আছে, তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তাদের সকলকে রণক্রিয়া বন্ধ কাঁরতে এবং 
অস্বসমপ'ণ কাঁরতে আদেশ দেওয়ায় জন্য মহামান্য সম্রাট প্রস্তুত আছেন । উপরোন্ত 
শতগহলি কাষক্ষেত্রে রূপাঁয়িত করার জন্য 'িত্রপক্ষণয় বাহনধগ্বীলর সবেশচ্চ আঁধনায়ক 
যে সমস্ত বাবম্ছা গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, মহামান্য সম্রাট সেগুলি পালনের জন্য 
হুকুম জার কাঁরতে ইচ্ছুক আছেন । 

বলা বাহুল্য যে সরকারণভাবে জাপানের আত্মসমপণণের এই বাতা পাওয়ার পর 
সম্ধ্যা ৭টা সময় প্রেসিডেন্ট ই্ুম্যান হোয়াইট হাউজে সমবেত সংবাদপত্র প্রতানাধদের 
নিকট এই এীতিহাসিক খবর ঘোষণা কারলেন এবং সমগ্র মাকিন ঘুক্তরাষ্ট্রে ও প:থবগর 
সর্ব [মন্্রপক্ষধয় মহলে আনন্দের ?হল্লোল বাহয়া গেল । 


সম্্াটকে গ্রেপ্তার চক্তাস্ত 


কিন্ত; সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের আগে খোদ রাজধানশ টোফিওতে 
এমন সব লোমহর্ষক এবং চক্রান্তমূলক ঘটনাবলখর সমাবেশ হইয়াছিল, যে ঘউনাবলখ 
রস্তান্ত গৃহযহদ্ধে কিংবা বেপরোয়া হত্য।কাচ্ডে পারণও হইতে পারিত ॥। কারণ, জাপানে 
আসল ক্ষমতা পাঁরচালনা করিত সামারক নায়কেরা এবং তাদের মাধ্য এমন একটি 
ই 1 আহায5-7৬০1, 2১, 4৬. 


জাপানের আত্মসমর্পণ £ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ৫&% 


গোষ্ঠী ছিল, যারা 'মন্তরপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার বা আত্মসমপণ্ণ কারে আদো 
রাজন ছিল না। অবশ্য সম্রাটের পতি এদের মনুরাঙডও কম ছলনা । তথাপি 
পটসডাম ঘোষণার প্রশ্নে গভীর [িতন্ডা দেখা দল । কিন্তু শেষ পণ্ড স্ব্নং সম্রাট 
এই ব্যাপারে জড়াইয়া পাড়লেন [িংবা হস্তক্ষেপ কাঁরতে বাধা হইলেন । পাল" হারবারের 
ব্যাপারে সম্রাটের সম্মাতি ছিল বটে, 'কিস্ত সেই আক্লমণেব 'সদ্ধাস্ত ছিল সামঠরক 
নেতাদের । কিস্তু পটসভাম ঘোষণা গ্রহাণের দাঁয়িত্থ স্বস্জং সম্রাট স্বহস্তে গ্রহণ 
কারলেন । সতরাং জাপানের প্রভাবশালগ মহলে সং য় দেখ। দল যে মালটা কি 
সম্রাটের 1সদ্ধস্ত কাষকর কাঁরতে ইচ্ছুক হইবে 2 কারণ, শা।জ্ত আলোচনার সংব্রপাত 
থেকেই 'মিলটারির একটা অংশে এর নরুদ্ধে কানাঘ-খ। শুনা যাইতে?ছল এবং আম'র 
[নিকট গোপনসত্রে যতই পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া পদশন। অন্তরালবতা 
আলোচনা ও 'িন্রপক্ষের নিকট বাতা আদান-প্রদাদের ৮বাদ পেশীছিতোছি,ত তই 
সামারক মহলের একা চক্র উত্তপ্ত হইয়া উাঠতোছিল । ১১ই আগস্ট থেকে চক্রান্ত শু 
হইয়াছিল । কোন কোন পদস্থ সেনাপাঁতও এই চঢক্ষাস্তের প্রাতি সহানুভা!৩সম্পন্ন 
ছিলেন বটে, তবে ৩ঁরা হাতে কলমে সম্রাটের গবরুদ্ধে কিছ করতে ইচ্ছুক ?1ছলেন 
না। ক্তু ১৪ই আগস্ট রাত্রে এই চক্রাস্ত এক চরম নাটকখয় কাণ্ডের প্রপ ধারণ 
কাঁরল । জাপানের কয়েকাঁট সম্পন্ন পাঁরবারের ওপ্রদ আঁফসাররা ?ছলেন অত্যন্ত উঠ 

মাম্তন্ক । অাঁরা জাপানের আত্মসমর্পণে বাধা দেওয়ার জন্য এক আকাস্মিক অদ্যুতান 
ঘটাইবার এবং সম্ত্রাটকে বন্দ কাঁরয়া রাম্টীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্ঠা করিলেন । 

ই চক্রাম্তকারখ দলের মহখা ভুমিকা গ্রহণ করলেন শেতগ হাঙাণাকা । ঠাঁকে 
সমর্থন জানাইলেন মন্ত্র দণ্ডরের ক জিরো শিজ্াকি এবং এদের হস্ত শাংশালন 
ঞ প্রা্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর জামাডা মেজর কোগা ও য্ধমন্তা 

গ্তরের কনেল ইডা । রাজপ্রাসাদের শ্রহপরণ বাঠহনখর ( ইম্পিরায়েল গাডঞন ডিভিসন ) 
রি িছু সদস্যের সঙ্গে এই সমস্ত চক্রাস্তকারী মোগাযোগ স্থাপন করিলেন এবং তাঁরা 
নানাভাবে চেষ্টা কাঁরলেন প্রহরঈবাহনীর আঁধনায়ক জেনারেল মোরিকে হাত করার 
জন্য । খোদ যুষ্ধমন্ত্রী জেনারেল আনাধমর শ্যালক কনেল তাকোসিতাকেও এই 
চক্রান্তকারশীরা দলে টানতে চাঁহলেন বটে 'িস্ত কিছুটা সহানূভুঁত থাকিলেও কনেল 
তাকেসিতা এমন মারাত্মক বড়যন্ত্ে মনেপ্রাণে সায় দিতে পারিতেছিলেন না । তথাঁপ 
মেজর হাতানাকার উৎসাহে কোন ভাঁটা পড়ল না। 1তাঁন "শর গবদ্রোহগ দলবল 
লইয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদে হানা দিলেন এবং প্রাসাদের চত্বরে প্রাচপরের অভ্যন্তরে 
যেখানে রাভকণীয় প্রহরশবাহননর সদর দপ্তর ছিল এবং বাহনীর আঁধনায়ক জেনারেল 
মোরর কক্ষ ছিল, হাতনাকা তাঁর সঙ্গীদের নিয়া সেই কক্ষে ঢাঁকি:। পঁড়িলেন । গাদকে 
প্রহরী বাঁহনীর সৈন্যেরা চগ্চল হইক্া অট্রালিকার ও দরদালানে ছুটাছুটি ও হৈ চৈ শুরু 
কারয়া 'দয়াছিল । হাতানাকা মোরকে বুঝাইবার চেম্টা করিভে লাগিলেন এবং 
[িদ্রোহবদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ কাঁরলেন । কেন না, মোরির আধনায়কত্ব 
ছাড়া এই প্রাসাদ-বিদ্রোহ সফল করার সম্ভাবনা ছিল না। জেনারেল মোর তরঃণ- 
বদ্রোহণ গোচ্ঠীর হারা বেণ্টিত হইয়া ভয়ানক বিব্রত ও [বিপন্ন বোধ করিতে লাগলেন । 
কিল্তু মোবি হাঁ বা না কিছুই বাঁললেন না। হাতানাকা তখন তাড়াতাড়ি যু্ধমস্তরশর, 
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দপ্তরে ধগয়া কনেল তাকোসিতাকে দয়া কাষেণদ্ধার কারতে চাঁহলেন এবং বলিলেন 
বে. রাত ২টার সময় দ্বিতীয় রোজমেন্ট রাঙ্জপ্রাদাদে ঢুকক্লা পাড়বে ॥ তাঁদের আঁফসারেরা 
রাজী আছেন । তখন যুদ্ধমম্ত্ী জেনারেল আনাম ঘাঁদ নেতৃত গ্রহণ করেন, তা হলে 
জাপান আত্মসমর্পণ থেকে রক্ষা পাইয়া যাইবে । সংওরাং যুদ্ধমন্ত্রীকে রাজশ করাইবার 
জন্য কনেল তাকেোসিতার সাহায্য দরকার । 

পকম্তু তাকোসিকা তথন সণস্ত ব্যাপারটা 1চস্তা কাঁরয়া হতাশ হইয়া পাঁড়য়াছিলেন । 
কারণও তান জানতেন যে, তাঁর ভাগ্মপাঁত জেনারেল আনাম এমন বন্রোহে বাজী 
হইবেন না। সুতরাং তাকেসিতা মদের প্রাস হাতে নিয়া সুরা পান কার্তে কাঁরতে 
হাতানাকাকে 'নরস্ত করিতে চাঁহলেন এবং দংঢুতার সঙ্গে বাঁললেন-_- “অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে 
গৈছে । এই শবন্রোহ সফল করার জন্য চান্দঞজন উঠচতম পধণয়ের সেনাপাতি বা 
জেনারেল আনাঁম+ জেনারেণন ঢানাকা, জেনারেল শোরি এবং জেনােল উমেজর একমত 
হওয়া দরকার । কিল্ত; এখন আর তা সম্ভব নয় ।' অর্থাং জঅকোসতা হাতানাকাকে 
কাধ৩ঃ বাঁলয়াই দিলেন খে, এই প্রকার অভ্যুত্থান ব্যথ” হইতে বাধ্য |" 

ণকম্তু মেজর হাতানাকা তাতেও নরস্ত হইলেন না। তানি সেই গভশর রানে 
ঘুদ্বনন্তীর দপ্তর থেকে হস্তদন্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে 'ফারয়া গেলেন এবং এই অস্বাভাবিক 
উত্তেজনার মধ্যে ছটাছহাঁঢর জন্য ঘমণান্ড কলেবর হইতে লাগলেন । তান এবং তাঁর 
একজন সঙ্গ সোজা প্রহরীবাহননর আধনায়ক জেনারেশ মোগরর কক্ষে ঢু কয়া 
পড়লেন । মোরর সঙ্গে তখন বদ্রোহীপা প্রান ঘণ্টা দেড়েক ধরিয়া আলোচনা 
চাল।ইতঠেছিলেন । মোরির ঘরে তখন কনে'ল 1শপাইসি (শোরির শ্যালক ) ছাড়া আর 
কেহ ছিলেন না । রাত তখন হটাঃ গভীর 'নিগখথে হাতানাকা েন তাঁর ধেষের শেষ 
মা. পেশীহিয়াছিলেন ॥ তান মোরিকে শেষবারের জন্য 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন যে, 
1বদ্রোতছ তিনি যোগ দিতে রাজী আছেন কনা । ধকম্তু মোরি নিহশব্দ রাহলেন। 
৩খন হাতানাকা 'ক্ষপ্ত হইয়া হঠাৎ তাঁর 'রভলভার বাহর করলেন এবং সোজাসুজি 
পালি করিয়া জেনারেল মোরিকে হত্যা করিলেন। আর তাঁর সঙ্গী তর়োয়াল দিয়া 
নমোগরর বাম কশ্ঠে এক কোপ বসাইয়া দিলেন । কনে'ল 'শরাহীস এই আকাঁস্মক ভয়ঙ্কর 
হত্যাকান্ডে স্তীম্ভত আততাঙকত হইয়া যখন হত্যাকারঈছয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পাড়তে 
উদ্যত হইলেন, তখন হাতানাকার মঙ্গী তাঁর সেই রক্কাসক তরোয়াল দিয়া কনে'ল 
ণগরাইণস্র ঘাড়ের উপর এমন প্রচণ্ড আঘ।ত হাঁনলেন যে, তরি মাথা দেহ থেকে প্রায় 
আলগা হইয়া পাঁড়ল ।**" 

এই খুনখারাপর পর মেজর হাতানাকা জেনারেল মোরির শনলমোহর জাল কারয়া 
এবং জাল হূকুমনামা জারি করিরা রাজপ্রাসাদের প্রহরঈবাহিনঈকে 'বিদ্রোহগদের হাতে 
তুলয়া দেওয়ার চেষ্টা কারলেন । 

রাত্র তখন ২-১৫৬১ ১৪ই আগস্ট (ইংরাজশী মতে ১৫ই আগস্ট ) হাতানাকা মনে 
কারলেন রাজপ্রাসাদ তাঁর দখলে আসিয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সম্রাটও । 1কজ্তু 
দান জানতেন ষে, লগ্রাট হিরোহতো ১৯১ই আগস্ট দৃপহরে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার 
যোগে ভাষণ দিবেন, পটসডান ঘোষণ্7 অনুযায়ী সমগ্র সৈনাবাহিনীকে আত্মসমপণের 
জন্য হুকুম ধ্দবেন। সতরাং এই ভাষণ দান বদ্ধ কান্সতে হইবে এবং তার জন্য 
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প্রয়োজন বেতারের রেকর্ড হস্তগত করা । যাঁদও সেই বেতার ভাষণ তৈরখ হওয়ার পর 
১২টা &মানটের সময় সম্রাট শষ্যা গ্রহণ 1ক কারয়াছিলেন এবং ঘুমাইয়া পাঁড়য়া- 
1ছলেন এবং বাঁদও সেই রেকর্ড রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের মধাস্লে প্রশাসনিক বাল্ডংয়ের 
দেওয়ালে একাঁটি নিরাপদ সিম্দ্‌কে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তথাপি হাতানাকা ও 
তাঁর সঙ্গীরা তন্ন তন্ন কাঁরয়া খধাঁজয়াও কোথাও তার সম্ধান পাইলেন না। 

এদিকে ঘুমস্ত সম্্াটকেও কেউ জাগ্রাইতে সাহস পাইতেোছিলেন না । লড€ প্রসাভিশশল 
মাকুইস িডো বিদ্রোহের আঁচ পাইয়া প্রাসাদের নশচের কুঙটরতে আত্মগোপন 
কাঁরয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরও প্রা ১৭ জন বেতাপ ?বভাগখয় আঁফসারের জীবন 
বপন্ন হইরা পাঁড়য়াছিল। কাযণ্ত তাঁরাও 'বিদ্রোহঈদের হাতে বন্পগ ও জামিনস্বরপ 
আটক ছিলেন ।১ 

অন্যদিকে যড়বন্ত্রকাপীদের মধ্যে মদের ফোয়ারা বাহতে লাগল । 'কিশ্তু গবদ্রোহশী- 
দের চড়ান্ত ভাগ্যানয়ানক সেই বেতার রেকডে'র কোন পাতা পাওয়া গেল না। ক্রমে 
রাত শেষ হইয়া আসল এবং চক্ষদের উৎসাহে ভাঁটা পাঁড়ল--শেষ প্যস্ত তারা 
ছন্রভঙ্গ হইয়া গেল । 

শকম্তু “আধ্বীনক জাপানের হীাতহাস* (ইংরাজী ) প্রণেতা এই দ্রোহের ব্যথণ 
সমাপ্তির একটি ভিন্ন চনত দিয়াছেন । তান লীখয়াছেন ধেঃ ঠবছ ীবদ্রোহশ তরুণ সৈন্য 
কর্তৃক রাজপ্রাসাদ দখল ও অভ্যুত্থান ঘণাইবার চেন্টার খবর টো1কওর সৈন্যবাহনখর 
সদর দপ্তরে পেশী ছিয়াছিল এবং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আঁধনায়ক অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে 
তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাপাদের গিয়া হাজির হইলেন । 'তাঁন তাঁর একমাত্র ব্যপ্তিত্ের জোরে 
3 আবেগপর্ণ বাঁগিন তার গুণে বিদ্রোহা নায়কদের অভিভূত কাযা ফেলিলেন এবং 
তাঁদেরকে বৃঝাইলেন যে, এভাবে মাথা গরম কারয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেন) অত্যন্ত 
অন্যায় । তখন বদ্রোহীরা তদের ভুল বৃঝিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্ছলেই 
চারজন 'বন্রোহশ আত্মহত্যা করিলেন ।**" 

সকালবেলা সম্রাটের প্রাসাদের বাইরে পাইন অরণ্য থেকে দই ব্যান্ড বাহির হইয়া 
আসলেন । এ"রা হিলেন বিদ্রোহীদের নেতা হাতানাকা এবং তাঁর সঙ্গী মিজাক। 
ধৃবদ্রোহের ব্যথতা এবং তাদের কাধের জন্য তারা অনুতপ্ত হইলেন । মজ।ক সম্রাটের 
প্রাসাদের দিকে মুখ করয়া নতজানু হইলেন এবং তারপর “উৎসবের ছহারকা ।” পিয়া 
ধ্নঞ্জ হাতে 1নজের পেট কাটিয়া হারাঁকার কাঁরলেন আর মেজর হাতানাকা, 'যাঁন কয়েক 
ঘণ্টা আগে প্রাসাদের রক্ষণবাহনীর আধনায়ককে পিস্তলের গহীল দিয়া হত্যা কারয়া- 
গছলেন, এক্ষণে তানি নিজেই সেই পিস্তল নিয়া নিজের দুই চোখের মধ্যে গালি 
কারলেন । তর রন্তালগ্ত কশতন মাটিতে ঢাঁলয়া পাঁড়িল । সেই রন্ডের উপর প্রভাতসযের 
আলো পাঁড়য়া জল জব্ল কাঁরতে লাগল ।--( ফল অব জাপান প্ঠা ১৮৮ )। 

ওঁদকে তখন সমর মন্ত্রী জেনারেল আনামি তাঁর আবাসকক্ষের বারম্দায় বাঁসয়া 
পৃথিবী থেকে শেষ 'বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তত হইতোছিলেন এবং তান একটা 'বিদায়- 
ব্যঞজজক কাঁবতাও 'লাখতোছালন । যাঁদও তিনি যুদ্ধে পরাঙ্গয় স্বীকারে প্রস্তুত 


৯1 পুবোদ্ধতি পন্জ্ঞক, পজ্ভা ১৭৩ । 
২) টোট্যাল ওয়ার-_গ্বিতণয় খণ্ড, পৃত্ঠা ৩৪৫ । 


&৬০ _.. শৃঙ্ষতীয় মহাযুদ্ধে ইতিহাস, 


ছিলেন নাঃ তথাপি তিনি অনুরন্ত প্রজা 'হসাবে সম্রাটের 'সিদ্ধাস্ত মানিয়াছিলেন এবং 
মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের দ্বারা কোন জঁটিলতাও সষ্টি করেন নাই। তান স্টাফ 
অফিসারদের একাংশের বদ্রোহের আঁচ পাইয়়াছলেন বটে, কিন্তু তাদেরকে বাধাও 
দেন নাই । কিংবা তাঁদের কার্ষের অনুমোদনও করেন নাই । কারণ, “তাঁর হৃদয় 
ছিল 1বদ্রোহের পক্ষে, কিস্তু তঁর মীস্তক ছিল বিদ্রোহের বিপক্ষে ।” বিদায় গ্রহণের 
বার্তা রচনা শেষ হওয়ার পর জেনারেল আনাম ভোর র্াত্র চাক্পটার সময় সম্রাটের 
প্রাসাদের দিকে মুখ কাঁরয়া বাসিলেন এবং তারপর 'নজ হাতে একাট তীক্ষ: ছোরা 1দিরা 
তাঁর 'নজের উদর কাটিয়া ফোলিলেন এবং তাতেও ক্ষাস্ত না হইয়া সেই ছোরা নিজের 
ঘাড়ে বদ্ধ করিলেন ।- 

সমর মন্ত্রী হিসাবে জেনারেল আনাম যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নিজেকে দায়ী ও 
অপরাধশ মনে কারলেন । সতরাং জাতির প্রতি তিনি ষে অন্যায় কারয়াছিলেন এবং 
সৈন্যেরা মহামান্য সম্রাটের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া যে “অপপাঁবন্র” কাজ কাঁরয়াছিলেন, 
এই হারাকিরির দ্বারা তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ! 

১৪ এ ১৪ 

টোকওতে গভনররান্রে গনদ্রামগ্ নাগাঁরকদের অজ্ঞাতসারে যখন 'নিঃ*বাসরোধকারন 
গোয়েশ্দাকাঁহনীর মত এই সমস্ত নিদার্ণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলশী ঘাঁটিতোছিল, তখন 
সম্রাট তাঁর প্রাসাদকক্ষে 'নাশ্চস্তমনে ঘমাইতো ছিলেন এবং পরাদন ১&ই আগস্ট 'দ্বিপ্রহরে 
যেন এই নাটকের সম্পূর্ণ 'বপরীত দৃশ্য [হিসাবে সম্রাটের বেতার বস্তুতা জাতির 
উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল । যাঁদও তাতে 'মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের কথা 
ঘোষিত হইল, তথাপি সম্রাটের “রাজকশয় এীতিহ্য” অনুযায়ী সালভহার ও সাড়ম্বর 
ভাষর এ*বধে অনেক প্রজাই সহসা সেই ভাষণ অনুধাবন করতে পারলেন না । 
বরং আধিকাংশ সাধারণ প্রজাই 1বহহল ও হতব্াদ্ধ হইয়া পাঁড়লেন । 

কিম এই রাজকীয় ভাষণ সত্বেও জাপানের সর্বত্র কর্নেল ও মেজররা সভা 
সমিতিতে আত্মসমপণ“ণের কথা আলোচনা কাঁরতোঁছলেন ॥ এমন ক বমানবাহননীর 
“আত্মবিনাশনী” যে সমস্ত পাইলট ( সুইলাইডভ স্কোয়াড ) জাতির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত 
চেষ্টার জন্যে প্রস্তুত হইতোঁছিলেন, তাঁরা প্রতিজ্ঞা কাঁরলেন যে» টোকিও উপসাগরে 
আমেরিকার যে যুদ্ধজাহাজ শমশো "তে জাপানের আত্মসমর্পণের দালল স্বাক্ষরিত 
হইবে, এই আত্মীবনাশণশ পাইলটের দল সেই জাহাজাঁটির উপর ঝাঁপাইয়া পাড়য়া 
1বস্ফোরণ ঘটাইবে । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই চক্রান্ত একেবারে শেষ মূহর্তে বানচাল 
হইয়াছিল ।""- 

কিম; সম্রাট হিরোছহিতো জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বেতার বন্তৃতাক্স বৃটেন ও 
আমোরকাকে লক্ষ্য কাঁরয়া এমন কয়েকটি কথা বাঁজলেন, ( সম্ভবতঃ এগুলি ছিল তাঁর 
ব্যান্তগত মত ) যেগ্ল মিত্রপক্ষের নিকট আদ প্রশীতিপদ ছিল না ঃ 
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জাপানের আত্মসমর্পণ £ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ৫৬১ 
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জাপানের আত্মসংরক্ষণ এবং দাঁক্ষণ-পুরব এশিয়ার স্থায়িত্ব বিধানকে সুনিশ্চিত 
করার আন্তরিক ইচ্ছা গনয়াই আমরা আমেরিকা ও ব্‌টেনের ির-প্ধে ষদ্ধ ঘোষণা 
কাঁরয়াছিলাম । অন্যানা জাতির সার্বভৌম স্বাধীনতা লগ্ঘন করা কিংবা পররাজ্য 
দখলের [িপ্পা পৃরণ করার কোন ইচ্ছা আমাদের ছিল না। 

কিন্তু সম্রাটের তরফ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এই 1নললন্জ চেষ্টা সত্জেও পরাজয়ের 
গ্রাঁনতে ও দুঃখে জাপানের বহু লোক কাঁদয়া ফোলল । তবে, জনসাধারণের অনেকেই 
আবার যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশ এবং অবর্ণনীক্র দুগগণত ও হন্ত্রণা থেকে ম্যাঞ্ত পাইয়া 
স্বাস্তর নিঃম্বাস ত্যাগ করল । তথাপি জাপান জনতার ীবরাট অংশই যেন ছিল এই 
শাম্তপর্বের নিক্কির দর্শকের মত ২ 


নিরেট রিল 
৬1] 0191 ৬/৪1---2706 ₹0]. 2৯, 346-347. 
ই। পুর্বোদ্ধজ্ত পন্তক, প্ঠা 58৮ । 


পৃ, মহা. (২র)--৩৬ 


দশম পব 
অষ্টম অধ্যায় 


দলিল স্বাক্ষর হ আত্মহত্যা! £ যুদ্ধশেষ 


সম্রাটের বেতার ঘোষণনার পর এবার দেশপ্রেমগরবাঁ এবং সাম্রাজ্যাবলাসণ জাপানের 
আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের পালা । সুতরাং হিটলার জামণনশীর মত জঙ্গীবাদ 
জাপানের পক্ষেও ব্যাপারটা ভয়াবহ রকমের মমর্ণাম্তক ও নাটকশয় ঘটনায় পারপর্ণ 
ছিল । আগের অধ্যায়ে সেগযীলর কিছু কিছ চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ॥ 
ণকল্তু ব্যাপারগ্ঁলি সেখানেই শেষ হইয়া যায় নাই । দলিল স্বাক্ষর থেকে শুরু 
কাঁরয়া মাঁর্কন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক জাপানণ দ্বীপে দখলকারণ প্রাঁতভ্ঠা, এমন কি তার 
পরেও অনেক রোমহষকি ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল 1--" 

৯৫ই আগস্ট মাঁর্কন যব্তরান্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত মহাসাশ্রশয় যুদ্ধের অবসান 
ঘোষণা কাঁরলেন এবং জেনারেল ম্যাক-আথণার তাঁর আত্স্ম-তিতে 'লাখয়াছেন যে, 
সুদ্ধাবসান ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন এত আভিনন্দন বার্তা ও এত সম্মানের 
আধকারশ হইলেন যে, এত সম্মান তিনি জশবনে মাগে কখনও পান নাই । সুতরাং 
“আনন্দে তানি ক্দিয়া ফোঁললেন ।! অথচ এর আগে ছোটবেলা থেকে তিনি কখনও 
চোখের জল ফেলেন নাই 1” 

জাপান যুদ্ধের এই উপসংহার পবে জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থারের দুইটি 
গুর-ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল-- 

ক. মিল্রপক্ষের সর্বোচ্চ সেনাপাতি বা সং্প্রীম কমাণ্ডার টানি সর্বত্র সমস্ত 
জাপানশ সৈন্যবাহনশর আত্মসমর্পণ কার্যকর করা এবং 

খ* প্রশান্ত মহাসাগরীয় বুদ্ধের প্রধান সেনাপণতরপে 'নাঁদস্টি এলাকায় জাপানশদের 
আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা ॥ অবশ্য এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা কারবেন এ্যাড মিরাল 
গনামৎস এবং জেনারেল ওয়েড সেয়ার । 

স্ছর হইল জাপানের দাক্ষণে প্রশান্ত মহাসাগরধয় ছুপগহীল আমোরকার খাস 
দনয়ম্ত্রণে রাখা হইবে কিংবা কয়েকটি হছুঈপ অস্ট্রোলয়াকে দেওয়া যাইবে । “আর 
ইউরোপীয় মিত্রপঞ্জ সম্পকে ব্যবজ্ছা হইল বুটেন, কমনওয়েলথ, নেদারল্যান্ডস ও 
ক্রাম্স প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ার খাস ভুমিতে তাদের কলোনী ও পূবঝেকোর 
আধকৃত দেশগুি তাদের 'িনজেদের চেষ্টায় ও নিজেদের লোক 'দয়া পুনরায় উদ্ধার 
করিয়া নিতে পারিবে 1”) 

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের শেষেও এশিয়াতে পশ্চিমে ওর্পাঁনাবাশিক সাম্রাজ্যবাদ বঙ্গায় 
রাখার ইচ্ছা ট্রম্যান ও ম্যাক-আর্থারের ছিল-_এই মনোবাঁত্ত লক্ষ্য করার মত । 

তবে, সোভিয়েত রাঁশয়া সম্পকে এই নিদেশি দেওয়া হইল যে, ইয়াজ্টা ও 


শপ কর পপ ও পা স্্ম্যা্্ সপ 


সি | [২€1112850610৩3---0007350255 ৮18৩৯1051১৯ 379, 
ই 0279918 ০০010607515, 2৯০ 139. 


দাঁলল স্বাক্ষর £ আত্মহত্যা £ যুদ্ধশেষ ৫৬৩ 


পটসডাম চুক্তি অনুসারে রাশিয়া দর প্রাচ্যে তাদের ভুমিগত দাবর অধিকার পাইবে ॥ 
এই প্রসঙ্গে স্ট্যালিন উ্রুম্যানের গনকট একটি আঁতরিন্ত প্রস্তাব পেশ কাঁরলেন । 
এই প্রস্তাবে বলা হইল যে, ১৯১৯-২১ সালে জাপান সমগ্র সোভিয়েত দর-প্রাচা 
দখল করিয়া নয়াছিল । সতরাং “জননতকে শান্ত করিবার খা?তরে” রাশিয়াকে 
হোকাইডো দ্বীপের উত্তর অংশ (মল জাপানী ছীীপপুজের অন্তত ) দখল কাঁরতে 
দেওয়া উচিত। 'কিস্তু প্রেসিডেণ্ট ভ্ম্যান ও মাঁকিন সেনানশম*ডলণর প্রধানগণ এই 
প্রস্তাব দুঢ্ুতার সাঁহত প্রত্যাখ্যান করলেন ॥। কারণ, জাপানে আর কোন শাঙ্তকে 
দখলদারর কোন অংশ দেওয়া হইবে না। তবে, কিউরাইল ও দক্ষিণ শাখালন দ্বধপ 
সম্পকে হয়াজ্টা-পটসডাম চুক্তি মানিয়া লওয়া হইবে এবং সেখানে জাপ সেনাদের 
আত্মসমর্পণ রাশির। গ্রহণ কারিতে পারবে । 

আর কোরয়া সম্পকে এই ব্যবস্থা হইল ফষে? ৩৮নং সমান্তরাল রেখার উত্তরে 
রা।শ্য়া এবং দাক্ষণে আমোরিকা জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিবে । 

য।6ও ইন্দোচীনে জাপানী বাহনীর আত্মসমপণণ গ্রহণের জনা ফ্রান্স তার দাবি 
জানাইরাছিল, তথাপি দেখা গেল যে, জাপানী সৈন্যদের আত্মসমপঁণ নঘ্পন্ন করার 
মত শান্তি ও সংগঠন ফ্রান্সের নাই । তখন স্ছুর হইল যে, দাক্ষণ-পর এীশয়ার সংপ্রশীম 
কমান্ডার লর৬ লুই ম্যাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ফরানা সরকারের একজন প্রণতানধিও 
থা।কবেন । 'আার হংকংয়ের “ক্লাউন কলোনী” ( বাটিশ ) জাপ সেন্যেরা চীনের বদলে 
ব:টশ পক্ষের নিকট আত্মসমপণণ করিবেন । 

জাপানের এই আত্মসমর্পণকে যথাসম্ভব নাটকীয় এবং আকষণণশয় কারবার 
উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান টোকিওর ঘতটা কাছাকাছি সম্ভব 'নম্পন্ন করার ব্যবস্থা হইল। 
কিস্তু জাপানের চরমবাদশীদের পক্ষ থেকে হানা দেওয়ার আশঙ্কা থাকার এই অনুষ্ঠান 
উপকূল ভাগ থেকে টোকিও উপসাগরে ১৮ মাইল দরে মাঁক্ন যুস্করাষ্ট্রের সবচেয়ে 
শান্তশাল ও বৃহত্তম (৪ হাজার টনের ) যুদ্ধজাহাজ “?মশো পির” গ্যালারি ডকে 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইল ?কম্ত; এই যুদ্ধজাহাজ বাছাই করা নয়া আমেরিকার 
আম ও নেভশীর মহধ্য ?ভতরে ভিতরে বেশ প্রাতিদ্বান্বতা ছিল । কারণ, নো-সচিব 
ফরেস্টাল চাঁহয়াছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-সেনাপত এযাডনিরাল নাশিৎসকে দিয়া 
আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন কারতে । £কম্ত: ম্যাক-আর্থার ছিলেন সমগ্র মি্্রপক্ষণয় 
তরফের সংপ্রীম কমা*ভার । সহতরাং এই এীতহাসিক দাঁয়ত্ব তাঁর উপরেই অপণণ 
করা হইল । কি্তু এই বিশাল যুদ্ধজাহাজের নাম “পমশোি” (115598018) রাখা 
হইল কেন ? কারণ, প্রেসিডেন্ট ভ্রদম্যান মিশোৌরি রাজ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
তাঁর কন্যা আনভ্ঠানকভাবে নামকরণ কার্য সম্পন্ব কারয়্াছিলেন | 

জাপানে আমেরকানদের সদর সামীরক কার্ধালয় সামায্নকভাবে প্রাতীষ্ঠত 
হইয়াছল ইয়োকোহামান্ন ॥ ম্যাক-আর্থার 'কাণ্চিৎ গরবেরি সঙ্গে 'লাখয়াহেন যে, 
জাপানশদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য ধৃতাঁন ইয়োকোহামার আটউসুগি (4১05581) 
1বমান বন্দরে অবতরণ করার পর যখন শহরের দিকে তাঁর দলবল লইয়া মোটর 
শোভাযাত্রা যোগে যাইতোছিলেন, তখখ সেই ১৫৬ মাইল পথের দুই ধারে দুই ?ডাভিসন 
বা ৩০ হাজার জাপান সৈন্য লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁকে জ্াপ সম্রাটের 


রাস পপ উজ এ 
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&৬৪ 'ছিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


অনুরূপ মধাদার পাহারা 'দয়াছলেন । তথাপ মাকিন মহলে জাপানগদের প্রত 
পুরাপুরি বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং ম্যাক-আর্থারের মনের কিছুটা সংশয় দেখা 
দিরাছিল এবং 'তাঁন ভাঁবরাছিলেন যে, এত ঠৈন্য দিয়া পাহারা দেওয়ার 'পছনে, 
জাপানদের কোন গে মতলব নাই তো ? 

হার্বট ফিজ লাথিয়াছেন যে, স্বয়ং স্ট্যালিনের চিত্তেও এই বষয়ে গভগর সন্দেহ 
ছিল। ২৭শে আগস্ট তারিখ তিনি মস্কোস্ছিত মাকন রাষ্ট্রদুত হ্যারম্যানের 'নিকউ 
মন্তব্য কারয়াছিলেন যে, জাপানখদের ব*বাস নাই, তাদের মধ্যে অনেক মাথা পাগলা 
গুপ্তধঘাতক ও 'ব*বাসঘাতক রাহয়াছে । সহতরাং শিল্রপক্ষীয় প্রতিনিধদের নিরাপত্তা" 
পহনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাপানের বশিম্ট রাশ্ট্রনেতা ও রণনেতাদেরকে গ্রেপ্তার 
কারয়া জামনস্বর:প আটক রাখা উচত |: 

এই সন্দেহের আর-এক1ট দৃষ্টাম্ত স্বয়ং ম্যাক-আথণারের বই থেকেই উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । শপ্রীম-কমাণ্ডার সদলে ইয়োকোহামার বরাট হোটেল--িউ গ্রাণ্ড 
হোটেলে যখন প্রথম রান্রে ডিনার খাইতে বাঁদলেন, তখন তাঁর টোবলে পাঁরবেশিত 
প্রথম প্লেটট তাঁহার এক সহকম+ হঠাৎ কাঁড়য়া লইয়া গেলেন এবং পরণক্ষা কারয়া 
দোখলেন যে, তাঁর খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে কনা ! 

অবশ্য ম্যাক-আর্থার তখন সহাস্যে মন্তধ্য কাররাঁছলেন--ণকেউ ক চিরকাল, 
বেচে থাকে 2১১ 

রা সেপ্টেম্বর, সকাল ৯টাক্স (টোকিও সমন) “মশোর” যুদ্ধজাহাজে আন্ঠাঁনক- 
ভাবে আত্মসমর্পণের দালল স্বাক্ষরের প্রস্ততি করা হইল । মা্কন যবস্তরাষ্ট্র ছাড়া £ই 
দাঁলল স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন বিশ, সোভিয়েত, চীনা, অস্ট্রোলক্নান, কানাডগয়ান, 
নিউজিল্যান্ড, ডাচ ও ফরালী--এই মিল্রপনজের প্রাতানাধবগণ । সোভিয়েত রাশিয়ার 
পক্ষ থেকে যান এই অনুষ্ঠানে যোগ 'দয়াছালন, গতাঁন 'ছলেন প্রায় একজন অজ্ঞাত 
পরিচয় সেনাপাত জেনারেল ডেরোভয়াণ্কো । এর ছারা অনূমান করা যাইতেছে যে, 
রাশিয়া নিজের পক্ষ থেকে এই অনম্ঠানের উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে 
চাহেন নাই । কারণ, জাপান সৈন্যবাহনশীর আত্মসমর্পণ এবং জাপানে দখলদাঃর 
অংশ প্রাপ্তির দাব নয়া ই্রম্যানের সঙ্গে স্ট্যালিনের 'বরোধ ও মন কষাকাঁষ 
চালতোঁছিল । 

আর এদিকে জাপানের পক্ষ থেকেও সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন দেখা দিল কোন: জাপানগ 
নেতা 'নঃশত' আত্মপমপণের দাঁললে স্বাক্ষর দিবেন 2 যাঁদও জাপানের সম্রাটের পক্ষে. 
পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী এই দাললকে ._ কাষ'তঃ নিঃশর্ত বলা চলে না, তথাপি 
উগ্রপন্থী ও সম্ত্রাসবাদন সৈন্যদের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রেও ভয় ছিল । সুতরাং সম্রাট 
কর্তৃক পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী আত্মসমপ*ণের দাবি গৃহধীত হওয়ার পর সজ:ক- 
মাম্ত্রসভা পদত্যাগ করিলেন এবং যেহেতু আত্মসমপণণের ব্যাপারটা স্বয়ং সম্রাটের: 
দেশের অধশন ছিল, সেজন্য 'স্ছির হইল নূতন মান্ন্িসভাও রাজপারিবারের কোন 
1বাঁশস্ট ব্যান্তর ছারা গঠিত হইবে । সম্রাটের আত্মধয় (যান সৈন্যবাহনশর একজন 
জেনারেল.) প্রি্স ?হগাঁশি কুনি প্রধানমন্ত্রীর দাসত্ব গ্রহণ কারলেন এবং জাপানের, 








১। জাপান সাবাঁডউড--পৃঙ্ঠা ১৫৫ পাদটশকা। 
হু । ম্যাক-আর্থার- -পুস্ঠা ৩৮৬ । 


দলিল স্বাক্ষর £ আত্মহত্যা £ যৃদ্ধশেষ ৫৬৫ 


অন্যতম সম্মানভাজন প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী 'প্রশ্স কোনোয়ে ডেপু প্রধানমন্ত্রীর পদ- 
গ্রহণে সম্মত হইলেন । িক্তহ প্রধানমম্ত্র বা ডেপুটি প্রধানমন্ত্রণ কেউ আত্মসম্পণণের 
দাঁললে স্বাক্ষর দিতে রাজশ হইলেন না, িংবা সাহস পাইলেন না। প্র“স কোনোয়ে 
জাপানের এক শষস্ছানীয় নেতা হওয়া সত্বেও জাপানের এই পরাঙ্গয়ে ও আত্মসমপণণের 
ব্যাপারে মর্মীহত হইলেন । এমন ক পাছে যহস্ধাপরাধশ গিসাবে গতাঁন আদালতে 
আভষ,ন্ত হন, এই দ-শস্তায় তিন শেষ পধণম্ত আত্মহত্যা করলেন । অথচ ব্যন্তগত- 
ভাবে ॥প্রন্স কোনোয়ে কিল্ত জঙ্গীবাদ ছিলেন না। তান আমেরিকা ও রাশয়া 
সঙ্গে শ।ভিরক্ষা ও আপোষ মশমাংসারই পক্ষপাতদ ছিলেন । তথাপি সোদনেন্র 
জাপানের সামরিক ঘণণবতে'র প্রচণ্ড ঝাপ্টা থেকে শৃতাঁনও রেহাই পাইলেন না। তাঁর 
মত আরও অনেককেই মৃত্যুবরণ কাঁরতে হইয়াছিল **- 

আত্মসমপণণের দলিলে স্পাক্ষর দানের এই সমস্যার মশমাংসা হইল বদ্ধ ও আভিজ্ঞ্ 
'পররান্ট্র মন্ত্র সগেমিৎসুর ছ্বারা । রাঙ্রকণয় নিদেশে তিনিই জাপানের পক্ষ থেকে 
প্রধান প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরলেন এবং তাঁর উপর সম্রাটের এত আম্মা আছে 

নয়া নগেশিৎস বরং নিজেকে সম্মাঁনত বোধ কাঁরলেন । ইতপহর্ষে তানি আরও 

'দুইবার পররাণ্ট্র মন্ত্র দারত্ব পালন কারয়াগছলেন এবং তান যহ্ধ শেব ও শান্ত 
প্রাতষ্ঠার পক্ষপাতঈ ছিলেন । 

[কস্তু সৈন্যবাহনীর প্রাতানাধ জেনারেল উমেজু যাঁদও ধদ্ধতথয় ডেগলগেউররূপে 

নোন ত হইলেন, তথাপি তান দাঁলল স্বাক্ষরে অত্যন্ত আনচ্ছুক ছিলেন । এমন 

কি, ঘখন এই প্রস্তাব প্রথম তরি নিকট করা হইয়াছিল, তখন তান রাগয়া আগুন 
হইয়াছিলেন এবং হারাকিরির ভয় দেখাইয়াছিলেন ॥- 

অবশেষে সম্রাটের বিশেষে অনুরোধে জেনারেল উমেজর মনত কট্ররপন্থণ সেনা- 
নায়ককেও দাঁলল স্বাক্ষরে রাজশ হইতে হইল । এদের সঙ্গে জাপানের আরও ৯ জন 
প্রাতাঁনাঁধ ছিলেন । কিজ্তু পৃবীহ্ে এদের কারুর নামই প্রকাশ করা হয় নাই । এমন 
ক, জেনারেল ম্যাক-আথণারের “মিশোরি” জাহাজের দিকে যাত্রার সময় পধফনস্ত গোপন 
রাখা হইয়াছিল ! কারণ, তখন জাপানে আত্মনমপর্ণের বিরোধ? এবং সম্ত্াসবাদণ 
ঘুৃবকদেরও অভাব ছিল না। এজন্য আত্মসমপণণ অন্ঠান স্থছলভাগে না হইয়া জলপথে 
সমন্রের উপর যুদ্ধজাহাজে অন্ান্ঠিত হইল । 

জেনারেল ম্যাক-আর্থার ও অন্যান্য সকলে একটি মোটর লগণ্চে করিয়া “মশোর” 
জাহাজ আঁসয়া উপাস্থত হইলেন । বয়োবনদ্ধ 'সগোমিৎসহ সকলের আগে আগে 
খোঁড়াইরা খোঁড়াইয়া এবং একাঁটি লাঠির উপর ভর ?দরা চাঁলতোঁছিলেন ; তাঁর একি 
পা ছিল কাঠের তৈরী । প্রায় বছর পনের আগে সাংহাইতে টেরোরিস্টদের নিক্ষিপ্ত 
বোমায় সিগেমিৎসুর একখানি পা উড়িয়া গয়াছিল । তখন থেকে তান এই খোঁড়া 
পায়ের যন্ত্রণা বহন কাঁরয়া রাষ্ট্রীয় দারত্ব পালন কাঁরয়া আসতেছিলেন ৷! ইংরাজ 
গ্রন্ছকার মঃ উই'ীলয়া ক্রেইগ মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে, যাঁরা সেই অন্ঠানে উপ্পাস্থত 
শছলেন, তাঁদের মনে হইতেছিল সিগোমৎস্‌ যেন গোটা পঙ্গু ও বিবলাঙ্গ জাপান* 
জা[িরই প্রাতীনাধ ছিলেন--ভালো করিয়া দাড়াইতেও অক্ষম ছিলেন ! 

৬ ম্যাক-আথণার-__ প: "ঠা ৩৬৮-৮৯ । 

৯. ্দ ফল. অব জাপান--পৃচ্ঠা ২৭২। 





৫৬৬ দ্বতীয় মহাযহক্ধের ইাতিহাল 


টোবলের উপর সবুজ রঙের কাপড়ের ঢাকনা 'ছলঃ 'কি্তু আত্মসমর্পণের দঁজিলের 
রঙ ছিল সাদা । আর জাপানের সেই 'নাঁদন্ট স্থানাটিতে বহ? বিচির বর্ণের পোশাক 
ইউনিফর্ম ও সাজসন্জা পাঁরাহত সামারক ও অসামারিক ব্যান্তর ভিড় ছিল । আর 
সামরিক সংবাদদাতারা ও ক্যামেরাম্যানরা সেখানে এত প্রচুর সংখ্যায় সমবেত 
হইক্সাছিলেন যেঃ ভিড়ের চাপে যেন *বাসরোধ হওয়ার অবস্হা হইয়াছল । সেই 
উৎসুক জনতার ভিড় সুবহৎ জাহাজের সবর পতাকাদণ্ড থেকে শুরু করিয়া কামানের 
নলের উপর পধনস্ত এক অন্ভুত দৃশ্যের অবতারণা কাঁরল । ম্যাক-আর্থার মন্তব্য 
কারয়াছেন যে, “সহমত চোখের তীক্ষ2 ও তীব্র দ্ট যেন তীরের মত আমাদের শরীর 
বদ্ধ কারতৈ ছিল ॥? 

ম্যাক-আর্থার 'স্হর পদক্ষেপে মাইকের সামনে আস্য়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোষণ? 
কারলেন যে, পাীথবীর আধকাংশ জাতির প্রীতানাধরূপে তাঁরা এখানে সমবেত এবং 
তাঁরা বাঁজত ও বিজেতার উধের্য উঠিয়া যেন এই অনুষ্ঠানের পাঁবত্র উদ্দেশ্যে রক্ষা 
কাঁরতে পারেন এবং অতীতের রন্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের ভিতর থেকে যেন একট শ্রেন্ঠতর 
পৃাথবশী জন্মলাভ কাঁরতে পারে-ষে পাীথবঈতে স্বাধশনতা, সাহিক্ঞ্ুতা ও ন্যায়াবচারের; 
মযণদা রক্ষা পাইবে £ 

€1 15 [7 ১2১10651100] 2170 100660 115 110109 01 211 1002.1)101100 11721 
1012 1105 501৯1015 9002.9101) ৪, 021021 ৬০1৫ 91091] 01276156 ০০1 01 1179 
৮০1০০০৫ 270 ০0717926 01 119 129---2) 9110 101117050 1110011 0111 21770 
হার 00151200176,--2 50110 090109501০0 11765 0157115 08101017210. 10172 
টি115ি1111911 01 1719 77051 01121159180 ৮/1517---001 26600127015 10916121)05 210 
105110-- 

স:প্রণম কমাণ্ডার অতঃপর জাপান প্রাতিনাধাদগকে ?নঃশর্ত আত্মসমপণণের 
দাঁললে স্বাক্ষরের জন্য আহহান জানাইলেন । সমগ্র জাহাজব্যাপশ তখন গভগর 
নিস্তষ্ধতা । গুরুভারজাঁনত পা ধীরে ধীরে টানয়া আনিয়া [সগোঁমৎল ঢোবলের 
ধারে একটি চেয়ারে বাঁসয়া পাঁড়লেন । হাওয়ায় তখন তাঁর কপালের চুল ডীড়তোঁছিল ॥ 
গৃত:ন তাঁর 'িজেকর ট্রপি এবং হাতেব হলদে দস্তানা খুঁলয়া রাখলেন । তারপর একটি 
কলম বাহির কারয়া দাললের উপর চোখ বুলাইলেন, তাঁকে যেন হতব্াদ্ধর মত 
দেখাইল । তন ম্যাক-আর্থারের নিদেশে তার চখফ: অব স্টাফ টোবিলের ধারে 1গয়া 
দেখাইয়া দিলেন দাঁললের ঠক কোন স্হানে সই কাঁরতে হইবে । 

গবত্রত পররাষ্ট্র মন্ত্র যেন একটু লাঁড্ত হইলেন এবং তারপর মাথা নশবচু কাঁরয়া 
দলিলে স্বাক্ষর দিলেন 1 বেলা তখন সকাল ১৯টা বাজরা ৪ মানি । 

জাপানের দ্বিতীয় প্রাতিনাধ জেনারেল- উমেজ দলিলের কহ না-পাঁড়য়াই 
গনগেমিৎসূর স্বাক্ষরের নীচে সই কারলেন । 

অতঃপর জেনারেল ম্যাক-আথণর এবং মিন্রপক্ষের অন্যান্য প্রাঁতানাধরা একে একে 
দাঁললে স্বাক্ষর কাঁরলেন । 

মাথার উপর তখন ব-২৯ মাঁক্ন বোমারুগুলি দল বাঁধিয়া উাড়তোঁছিল এবং 
আকাশ থেকে সংষের আলো যেন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন জহলম্ত অক্ষরে ঘোষণা 
_করিতোঁছল""' 


আরা কপ ৯০৭ সপ চে 


স্ ! [২50910755677055--180810001 7 393-935 


দাঁলিল স্বাক্ষর £ আত্মহত্যা £ ষুদ্ধশেষ ৫৬৭ 


৪ঠা সেপ্টেত্বর জাপানী স্ড্ায়েট বা পালামেন্টের এক জরুরশ আধবেশন আহবান 
করা হইল এবং সেই আঁধবেশনে স্ব্নং সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে উপপস্হিত হইয়া আত্ম- 
সমপ“ণের কারণ ব্যাখ্যা কাঁরয়া এক বন্তৃতা দিলেন এবং সমস্ত প্রজাকে আত্মসমপণণের 
শতগুলি পালন কারয়া শাস্তি ও সম্্রম রক্ষার জন্য আহহান জানাইলেন । 

জাপানের হীতহাসে এই ঘটনা ছিল অভূতপৃব । কেন না, এর আগে কোন সম্রাট 
কোনাদন তাঁর প্রজাবগের সামনে উপ্াস্িতঃ হইয়া অনুরূপ বস্তুতা দেন নাই |. 

গু রী বা 

1ক্ত; গোড়ার ?দকে সুপ্রথম কমান্ডার ম্যাক-আথণরের কার্ষ খহব 'নঝঞ্জাট ছিল 
না। কারণ, ণতরশান্তবর্গে র মধ্যে রাজনোতক মত- বৈষম্য ছিল । আর তাস্ছাড়া 
জাপানের মোট ৬৯ লক্ষ ৮৩ হাজার সৈন্যের নিরস্লীকরণের সমস্যা ছিল । আধকক্ত্‌ 
সোভিয়েত রাঁশয়ার পক্ষ থেকে স্টাঁলন ও মলোটোভ দাব জানাইলেন যে, জাপানে 
মাঁক্ন দখলদার নরম (৯০ি) হইতে পারে, এতএব ম্যাক-আথণরের বদলে জাপানের 
জন একটি চতুঃশান্তর কাঁমশন নয়োগ করা হোক । 

অন্যাদকে আমেরিকাতেও একশ্রেণীর রাজনশীতক, সংবাদপত্র ও রোডিও ভাষ্যকার 
এবং কমিউনিস্ট পণ্রিকা “ডেইলি ওয়াকশর" জামননীর ধবরুদ্ধে যেমন কঠোর পছ্ছা 
অবলম্বনের জন্য দাব জানাইলেন, তেমন জাপানের বেলায়ও সম্রাট ও রাজপারবারকে 
উচ্ছেদের জন্য দাব জানাইলেন । তারপর শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ও রুশ 
উভয় পক্ষ জাপানে দখলদাররর অংশ গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ সর্ান্ট কাঁরতে লাগলেন। 
কিল্ভু জামণানশর দখলদারির আভিজ্ঞতা থেকে মাঁকিন সরকার এই সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করিলেন । অবশেষে মস্কো বৈঠকে ১১টি জাতির (যারা জাপানের 'বরহদ্ধে যম্ধরত 
ছিল ) প্রাতানাধ নিয়া একি দুব্র-প্রাচ্য কমিশন এবং একাঁটি 411854 0০%30০£1 
গঠিত হইল--যে কাউীশ্সিলের সদস্য হইল আমোরকাঃ বাটিশ কমনওয়েলথ, চীন ও 
রাশিয়া । কিল এদের প্রত্যেকেরই িটো প্রয়োগের ক্ষমতা ছল । ফলে, এই 
কাউীশ্সিল ও কাঁমশন শেষ পষন্ত কোন কাজে আসল না ।: 

শী | ১০ 

1কিম্ত জাপানী সাম্রাজ্যের পতন ও ফ্যাঁসজমের বিরদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় সত্বেও 
এশিয়াতে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘঁটিল না । ব্রহ্মদেশে, (সিঙ্গাপুরে? 
ইশ্দোচীনে, মালরে এবং ইন্দোনোশয়ার় (বলা বাহুল্য যেঃ ভারতে তখনও বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের শাসন বজায় ছিল ) আগেকার দখলদার শাক্তবগ দক্ষিণ-পাশ্চম এশিয়ার 
বৃটিশ শান্তর সহায়তায় স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া আসলেন এবং জাপানখদের আত্মসমপণণ 
গ্রহণ করতে লাগিলেন । ফলে স্হানীয় স্বাধীনতাকামশ ও জাতীক্রতাবাদীদের সঙ্গে 
€ যারা এতদিন বিদেশীদের প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন কারতোছলেন ) সংঘষ" দেখা 
দিল--ঘেমন ইন্দোচশীনে হো ছি মনের দলের সঙ্গে এবং ইন্দোনোশয়ায় সকণেরি 
জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে । জাপান কর্তক পটসভাম ঘোষণা গহসত হওয়ার পর ১৭ই 
আগস্ট ১৯৪৫ ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশানাল পার্টি সুকণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় 
স্বাধীনতা ঘোষণা কারলেন ॥ কিস্তু বৃটিশ সৈন্যেরা তাঁড়ৎগাঁতিতে আগসয়া হাজির 


৯ পর্বোদ্ধত পুস্তক, পচ্ঠা ৪০৯ ॥ 
২। পুর্বোদ্ধত পৃঞ্তক, পৃঙ্ঠা ৪৯৯) 


৬৬৮ ”.. শক্ষতীর মহাযম্ধের হীতিহক্র 


এস্কি এবং জাপানীদের সহযোগিতায় ০৮০০০ দরীধীনতাকামীদের দমন করিতে 
লাগিল" রি 

অপরপক্ষে মাণ্টারয়ায় বিজয় রূশবাহিনী ' বন মাপ্ুকোতে প্রবেশ করিল, তখন 
জাপানীদের পন্ঠপোষিত এবং আশ্রিত মাঞ্টঠকোর পুতুল “সমাট” পিউ-ঈ (৮০ 1) 
জাপান আভমুখে পলায়নের মুখে মহকডেনে ধরা' পাঁড়লেন এবং রুশদের হাতে পাঁচ 
বছর বন্দী ছিলেন। পরে তাঁকে চখনা কাঁমিউনিস্ট পার্টির হাতে সমপর্ণ করা 
হইয়াছিল । ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৭ সালে তাঁর মতত্যু পর্যস্ত এই প্রান্তন "মাঞ্চুকো 
রে 1পাকিংয়ের পুরাতন রাজপ্রাসাদের বাগানে মালীর কাজ কাঁরয়া জশীবকা-নিবণহ 

বতেন *** সি 


আত্মহত্যা 


জাপ সাগ্রাজ্যবাদের পতন ও সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমপণের আগে 
থেকেই জাপান সেনাবাহিনী এবং জঙ্গশবাদশ নেতাদের মধ্যে ঘোরতর মানাঁসক 
প্রাতীক্রয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল । কারণ, পরাজয়ের প্রানিটা বজ্র মত তাদের বুক 
বদ্ধ কাঁরতোছিল। তবে “দেবতার বংশোদ্ভুত” সম্রাটের 'িদেশনামা মানয়া লইয়া 
অনেকে শাস্ত হইলেও কট্ররপন্ছীরা সাম্তবনা পাইতেছিল না। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র 
একদল অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেস্টা এবং সম্াটকে গ্রেপ্তারপ্‌ব ক ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত 
পর্ধস্ত কারয়াছিল--যষে ব্যথ" চেষ্টার কাহনী আগের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
গীবত ইম্পিরীয়েল জাপ বাহিন এখন নিরস্ত্র ও বেকার । সুতরাং নেতাদের 
মধ্যে কেহ কেহ বেপরোয়া হইয়া উঠিলেন । জেনারেল আনামি, এ্যাডামরাল। 
ওঁনাস, জেনারেল টানাকা প্রমুখ প্রসিদ্ধ রণনেতায়া আগেই আত্মহত্যা বা মৃত্যুবরণ 
কারয়াছিলেন ৷ 'প্রম্স কোনোয়ের মত সম্ভ্রাস্ত রাষ্ট্রনগাতাঁবদও একই পন্থা অনুসরণ 
কাঁরলেন। 

এবার “পালের গোদা” জেনারেল হোঁদীক তোজোর পালা । দ্দাস্ত তোজো 
লেন প্রশাস্ত মহাসাগরীয় ষুদ্ধের সবচেয়ে উবর মাস্তিত্ক চক্রাম্তবাজ । 'কম্তু ৬৩ বছর 
বয়স্ক এই জাপানী বীরপুরহযষের গৌরবের দিন অস্তুমিত । তাঁর সাধের সৈন্যবাহিনী 
পরাজত ও বপধন্ত । সুতরাং জনসাধারণের চক্ষেও তানি নামিক্া গেলেন এবং 
অনেকেই প্রত্যাশা কারলেন ফে, তান এবার আত্মহত্যা কারবেন। এমন ক, তাঁকে 
হারাকাঁর করার জন্য জনগণের মধ্য থেকে তাঁর পাঁরবারের নিকট টে?লফোনযোগে 
তাঁগদ আসতে লাগিল । 

জেনারেল তোজোর 'বশাল বাসগৃহ ছিল টোকিওর বড়লোকদের পাড়ায়, ভূমির 
জায়তনও ছিল জানদারর মতো প্রকান্ড এবং সেখান থেকে মান্র ৫০ মাইল দরে 
“পাঁবশ্র ফুজিক্নামা” পর্বত দেখা বাইত । 'কিজ্তু এই সম্পদ ও খ্যাতি আজ তোজোর 
জীবনে যেন বিড়ম্বনা মাত্র । পরাজয়ের প্রান থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোজো 
তাঁর শেষ পঙ্ছা হিসাবে মৃত্যুবরণই বাঞ্চনীয় মনে করিলেন। সুতরাং তান 


৬1 টোটযাগ ওয়ার--€স্বিতীয় থশন্ড ) প্টা ০৫০ | 
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সেই চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগলেন । তিনি ডান্তারের কাছে গেলেন 
এবং তাঁর কাছ থেকে জানয়া 'নলেন তাঁর দেহে হাটের যথাযথ অবস্থান কোথায় । 
সেই জায়গাটা তান 'চাঁকৎসকের কাছ থেকে চাহ্ৃত কাঁরয়া আনলেন । আগে 
তাঁর কর্তব্য আছে সম্রাট ও সম্রাট পারবারের প্রতি । একাঁট পন্র গলাখরা তিনি 
যুদ্ধের সমস্ত দাঁয়ত্ব নিজের স্কম্ধে নিলেন এবং রাজ-পাঁরবারকে সমস্ত দায়িত্ব থেকেই 
রেহাই দিলেন । 

১০ই সেশ্টে্বর সংবাদপত্রের রিপোটশররা তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং 
তোজো তাঁর সসাত্জিত বাগানে বাঁসয়া খোসন মেজাজে গঞ্প কাঁরলেন। মত্রপক্ষণয় 
বোমারুগুখীলি তাঁর সম্পাতির, বশেষভাবে তাঁর লুদশ্য পাইন গাছগুঁলর যে ক্ষাতি 
সাধন কাঁরয়াছেঃ ারপোউশরদের কাছে তা" নয়া তান ক্ষোভ প্রকাশ কারলেন । 
তাঁর ি*বাদ ছিল যেঃ তাঁকে যুদ্ধাপরাধ হিসাব গণা করা হইবে না। “কেননা, 
কোন জাতি যাঁদ কোন যুদ্ধকে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত বাঁলয়া মনে করেঃ তবে সেই যুদ্ধ 
পাঁরচালনা করার অই যুদ্ধাপরাধ নয়--এই দুয়ের মধো নিশ্চয়ই তফাত আছে ।৯১ 

মত পরাঁদনই তোজোর ভুল ভাঁঙ্গযা গেল। ইয়োকোহামাতে মাকন অম্টম 
বাহনশর সদর দপ্তরে যুদ্ধাপরাধীদের যে তাঁলকা তৈরস হইতোঁছিল, তাতে তোজোর 
নাম 'ছল প্রথম সারতে । অপরাহু চারটার সময় ৬ জন সৈন্াসহ একজন মাক'ন 
“মেজর তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁর বাসভধনে আঁসয়া হাঁজর হইলেন । তাঁর 
গ্রেপ্তারির এই রোমাণকর দশ্য দেখার জন্য সংবাদপন্রের 'রিপোটশর এবং ফটোগ্রাফাররাও 
ভিড় কাঁরলেন। তোজো তাঁর গহের দরজা বন্ধ কারিয়া দিলেন এবং তাঁর আগে 
তাঁর স্ত্রীকে গৃহভ্যাগ করার জন্য 'িনদেশ দিলেন, মিসেস তোজো তখন পিছনের দরজা 
দয়া নিত্কান্ত হইলেন । 

এঁদকে তাঁর গ্রেপ্তারকারী মাঁকনি সৈন্যরা যখন তরি বম্ধ দরজার উপর আঘাত 
কারতোছিলেন, তখন তোজো হঠাৎ তাঁর পাঠকক্ষের জানালা খালয়া মুখ বাড়াইয়া 
বজিলেন-_-“আামি জেনারেল তোজো”। শক্ত িতনি জানতে চাহিলেন যে, তাঁকে 
গ্রেপ্তার করার উপধ্ুন্ত কর্তৃত্ব আগন্তুকদের আছে কিনা । তাঁরা দোভাষী মারফৎ 
জানাইলেন যে- হাঁ? আছে । তাঁকে গ্রেপ্তার কারয়া ইয়োকোহামাতে লইয়া যাওয়ার 
জন্যই তাঁরা আদিয়াছেন । 

বাস ! আর কিছ বালতে হইল না। তোজো তাঁর কক্ষের একটি চেয়ারের উপর 
হাঁটুগাঁড়য়া বাঁসলেন এবং তাঁর বুকের 'চাহ্িত স্থান লক্ষ্য করিয়া িভালভারের গুল 
'চালাইলেন (তাঁর জামাতা কোগা এই 'িরভালভার 'দয়াই যুম্ধাবসানের দিন 
আত্মহত)া করিয়াছিলেন )। বেলা তখন অপরাহু ৪-১৭ মিনিট । গুলির শব্দে 
বাইরে অপেক্ষমাণ মাঁক্কন মেজর ও তাঁর সৈন্যেরা দরজা ভাঙ্গয়া ভিতরে প্রবেশ 
করলেন এবং দোখিলেন তোঞ্জোর মাথা চেয়ারে হেলিরা পাঁড়য়াছেঃ আর িভালভারটো 
মেঝেতে পাঁড়য়া আছে । ্‌ 

তোজো 1কিস্তু মরিলেন না । সেই ঘরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলিরা 
উঠিল-- দ্যাখো পাত বেজন্মাটায় কাশ্ড । ছার চালাবার সাহস পযন্ত হলো না|” 
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২। প্ুবোদ্ধত পূক্তক, পঞ্চা ২৬৭ । 


৭০ দ্বিতীয় মহাযূম্ধের ইতিহাস 


তোজ্জোর কপাল মন্দ । মাঁকর্নীদের হাতে বন্দ হইয়া তিনি ইয়োকোহামায় 
সামরিক হাসপাতালে নীত হইলেন এবং সেখানে আমেরিকান সাজেনদের চিকিৎসায় 
সারিয়া উঠিলেন । “কিস্তু তাঁর দেশের লোকের অনেকে এজন্য তাঁকে 'বদ্রু্প কাঁরিলেন । 
( পরে যুদ্ধপরাধশ হিসাবে তাঁর 'বচার ও ফাঁস হইয়াছিল | ) 


তোজো যখন মাঁকি'ন সামারক হাসপাতালে মতত্যর সঙ্গে পাঞ্জা লাঁড়তোছিলেন, 
তখন টোকিওর অন্য এক শহরতলতে আর-একজন বখ্যাত সামারক পুরুষ অনুরুপ 
সমস্যায় পাঁড়লেন। তবে, তাঁর সমস্যাটা একটু গিন্ন ধরনের ছিল । কেন না, তরি 
পত্রশই তাঁকে প্রাণ বসঙ্জনের জন্য তাগাদা 'দিতোছিলেন । ফিল্ড মার্শাল জেনারেল 
সুগিয়ামা এবং তাঁর 'ত্রিশ বছর বরীয়া স্ত্প স:খশ দশ্পতশীরপেই জীবন যাপন করিতে- 
লেন । পার্ল হারবার আক্রমণের সময় স-খগিয়ামা গছিলেন সেনানখমণ্ডলসর কর্মাধাক্ষ । 
সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বুদ্ধের সঙ্গে একান্তর্‌পে জাঁড়ত । িস্তু আজ পরাজয়ের 
জাতীয় বিপষয়ের পর সহাগয়ামার মত জাঁদলের সামরিক পুরুষের নিশ্চয়ই দায়িত্ব 
অস্বীকার করা উচিত নয় । তাঁর স্ত্শ এই য্যস্ততে তাঁর নিজের এবং জাতির আত্ম- 
সম্মান রক্ষার জন্য সুগিয়ামাকে মতত্যুবরণের জন্য অন:রোধ কারলেন এবং স্হাগিয়ামাও 
পরাদন আত্মহত্যা করার জন্য সগ্কজ্প কাঁরলেন । তাঁর স্ত্রী খুশশ হইলেন এবং স্বামী- 
চ্ত্রী সোঁদন রাত্রে মনের আনন্দে মদ্য- সাক (5915 ) পান পারলেন এবং হষ্টাচত্তে 
গক্প কাঁরতে কারতে “শেষ ডিনার” সম্পন্ন কারলেন । 


আত্মহত্যার জন্য স্ত্রী স্বামীকে প্ররোচিতা করে, এমন দহশ্য পাথবীতে কদাচিৎ 
দেখা যায় ॥। কিজ্তু সোদনের জাপানে বোধ হয় সবই সম্ভব ছিল । কিক্তু ইতিমধ্যে 
আত্মহত্যায় দেরী হইল । কারণঃ সম্রাট সুগ্িয়ামাকে ডাকিয়া 'নিদেশ দিলেন যে» 
সেনাপতিদের ব্যক্তিগত সখ-দু৪খ ভুলিয়া 1গয়া টোকিও এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ 
যত দ্রুত সম্ভব নিম্পন্ন করা উচিত ( আত্মসমপপণের অন্যায় )। সুতরাং 
সুগিয়ামাকে আগে সম্রাটের আদেশ পালন কাঁরতে হইবে, তারপর নজের মন্ত্র 
কথা । 

1কিম্ত এদিকে তাঁর স্ত্রী আস্ছির হইয়া পাঁড়লেন এবং তকে ক্রমাগত তাগাদা দিতে 
লাগলেন তাঁর প্রাণ 'ীবসজর্নের জন্য, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য । স্ত্রীর তাগাদা 
সুগিয়ামার জীবন যেন আতিষ্ঞ হইয়া উাঠিল এবং রাত্রে উভয়ের শয্যা গ্রহণও ষেন 
দুঃসহ বলিয়া মনে হইল । অবশেষে ১১ই সেপ্টেম্বর টোকিও এলাকা থেকে শেষ 
জাপানী বাহনী অপসারিত হইল এবং স্াগয়ামা ঘোষণা কারলেন তরি কর্তব্য 
শেষ, এবার 1তাঁন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত । একথা শহানয়া 'তাঁর স্তর মুখে হাঁস ফুটয়া 
উঠিল । 

িভ্ভু সুগিয়ামা বন্ধ এবং তাঁর স্তর তরুণণ এবং শেষবারের জন্য তান পুনরায় 
স্বামণকে গিজজ্ঞাসা কাঁরলেন-_-কবে তুমি হারাকার কারবে 2 

১২ই সেপ্টেম্বর সকালে 'ফিজ্ড মার্শাল সুগিয়ামা বেলা ১০টার সময় তাঁর আঁফসে, 
গেলেন এবং তাঁর প্রিয় সেক্রেটারি কোবাইয়াসকে তাঁর শেষ সত্কজ্পের কথা জানাইলেন 
এবং তাঁকে এই 'বশেষ অনরোধস্হ তাঁর স্তর নিকট পাঠাইলেন যেন তরি স্ত্রী তাঁর 
মৃত্যুর পর আত্মহত্যা না করেন । 


দাঁলল স্বাক্ষর £ আত্মহত্যা £ যুম্ধশেষ ২,৫৭৯ 


এরপর 'ফিজ্ড মার্শালের কক্ষ থেকে একটা গুলির আওয়াজ শুনা গেল । সংগিয়ামা 
তাঁর নিজের বুক লক্ষ্য কারয়া 'পস্তলের গাল কাঁরলেন ! অফিনাররা তাঁর কক্ষে ছটিয়া 
আ'সিলেন এবং 'বহহলাচিন্তে লক্ষ্য কাঁরলেন স্বাঁগয়ামা আনবাধ মত্যর কোলে ঢাঁলঘা 
পাঁড়তেছেন । 

ইতিমধ্যে একজন আফসার টোলিফোনে মিসেস স্াগয়ামাকে তাঁর স্যামথর এরই 
মমর্াস্তক ট্রাঁজাডর কথা জানাইলেন । তান একাঁটমা্র প্রশ্ন করিলেন--"সাতা ক, 
আমার স্বামশ মারা গিয়াছেন 2, 

যখন তাঁন জবাব পাইলেন--হটি তখন টোঁলিফোনের রাঁসভারটা রাখিয়া শদয়া 
তান তাঁর ঘরে প্রবেশ কারলেন এবং তারপর একটি ছোট্র ছীরকা হাতে নয়া নিজের 
বুকে বিদ্ধ কারলেন ৷ সেই ক্ষতস্থান থেকে অজ্প একটু তাজা রক্ত পাহির হইয়া আসিল । 
পিজ্তু তাঁর মৃত্যু হইল না। মিসেস সগিয়ামা তখন একাঁট বষের পাত্র (সায়েনাইভ 
মুখে তুলিয়া নিলেন এবং 1নঃশেষে পান কাঁরলেন । 

মিসেস সাগিরামার ?বগত-প্রাণ দেহ মেঝের উপর ল.টাইয়া পাঁড়িল ।-** 

অবশ্য সম্রাটের জন্য এবং দেশের জনা হারাঁকারির দ্বারা আত্মীবস্জন করা জাপানে, 
বীরের ধনণরপে গণ্য এবং এই এ্রীতহ্যমণ্ডিত প্রথা পালন কারিতে না পারাই বরং 
,ভীরতার্পে পরিচিত । 


সৈন্যদের অভ্যাচার 


প্রাচশনকাল থেকেই যুদ্ধের ফলে বিজয় সৈন্যদের দ্বারা নানাপ্রকা ববরতা, অত্যা- 
চার, অনাচার ঘঁটিয়া আসতেছে এবং সেগ্ঁলক্স মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগা হইতেছে 
পুরুষ বন্দীদের উপর নর্যাতন এবং নারীধর্ষণ । এবারের মহাযুদ্ধেও এই সমস্ত 
বরব্ধরভা বহু দেশেই চরমে উঠিয়াছিল । যাঁদও ফ্যাসস্টদের অত্যাচারের সঙ্গে কোন 
তুলনা দেওয়াই চলে নাঃ তবু মিন্রপক্ষীয় সৈন্যেরা নানা স্থানে সহ অনাচার করিয়াছে । 
যেমন জাপানের আত্মনমপর্ণের পর গোড়ার গদকে দখলদার মাকিন সৈন্যেরা 
ইয়োকোহামা* ইয়োকোসহকা এবং টোকওতে লৃঠতরাজ+ মাতলাম ও নারীধসণের বহু 
ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত ছিল । যহদ্ধক্ষেত্রে রন্তু ও আগুনের ভিতর দয়া যাদের দিনরাত্রি 
কাটে এবং মাসের-পর-মাস যারা স্ত্রী পত্র পারবারের কাছ থেকে সম্পূণ বাচ্ছন 
আস্বাভাবক জশবন যাপনে বাধ্য হয়ঃ তাদের যোন-মনভ্তক সাধারণতঃ উঠরপে ধারণ 
করে । এই সমস্ত “ক্ষুধার্ত সৈন্যের” জন্য সময় সময় িছ “সহযোগের” ব্যবস্থাও কাঁরিয়া 
রাখিতে হয় । সৃতরাং আত্মসমর্পণের দিলে জাপানের স্বাক্ষর দানের পর যখন মাকন 
সৈন্যদের টোিওতে প্রবেশ আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন একজন সামরিক আফসার আসিয়া 
টোকিওর পুলিশ কতৃপক্ষের নিকট 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন-- “টোকিওর রেড লাইট 'ভিস্টরিউ, 
অর্থাৎ গাঁণকাপল্লশ কোথায় 2 

িম্তু মিশ্রপক্ষণয় [িমানবহরের ব্যাপক আক্রমণে টো?কগতে ফে ধহংসকাণ্ড ও 
আগ্পলীলার [বিস্তার হইয়াঁছল, তার ফলে টোকিওর জগাছ্খ্যাত গণেকাপল্লী “মোশিওয়ারি 
এলাকা” পহুড়িয়া ছাই হইয়া গিরাছিল । কিজ্ত; জাপান গবরননমেন্ট আত দ্রুত শহরের 


২ | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


অন্য একি অংশে একটি নতুন গাঁণকাপাড়া গাঁড়য়া তুঁলিলেন । আমেরিকান আঁফসারাঁটি 
সেই নতুন ঠিকানা এবং “অত্যন্ত গুরত্বপণ”” সংবাদটি জাশনয়া নিলেন 1"- 

দখলদারি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাকিনি সৈন্যদের উচ্ছঙ্খলতা, ভাকাতিও 
লুঠের খবর এবং বখেষভাবে ম্ত্লোকদের উপর বলাৎকারের খবর আসতে লাগিল ॥ 
ইংরাক্ত গ্রন্থকার উইলিয়াম ক্রেইগ 'লাখসাছেন যে, বিজয়ী মাকি'ন সৈন্যদের লাঞ্কনা থেকে 
নারীর ধর্ম রক্ষার উদ্ধ"্দশ্যে জাপানী মাহলারা অনেক ক্ষেত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তখু প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগাীল বলাৎকার অন্যান্ঠত হইল । 
ইয়োকোসকা শহরের তিনজন মাঁক্ন সৈনা একজন জাপানীর গৃহে হানা দয়া তার 
স্ত্রী ও কন্যার উপর ধর্ষণ করিল । 

অবশ্য এই সমস্ত অত্যাচারের ঘটনার পর স:প্রশম কমান্ডার ম্যাক-আর্থার এই মমে 
কড়া হুকুম জার কাঁরলেন ধেঃ কাহারও বলাৎকারের অপরাধ প্রমাণণত হইলে তাকে 
.মত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে । 

এই সমস্ত কড়াকাঁড় ও কঠোরতা অবলাম্বত হওয়ার পর জাপানে নারীর উপর চরম 
'লাঞ্চনার মাত্রা অবশ্য কিয়া গিয়াছিল 1." 

1কভ্ত াঁজত জাপানে যখন এই অবস্থা চালিতোছিল তখন 1বজয়ী আমোরকাতে 
“শাম্তর লাঁলত বাণী” কি নাার্ত পরিগ্রহ করিক্লাছল £₹ অথাৎ জাপানের পরাজয় 
'স্বীকারের বার্তা প্রচাঁরত হওয়ার পর মাঁককন যুক্তরান্ট্রের গ্রামে শহরে ও বড় বড় 
নগরঈতে ক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল ? 

1বাভল্ন মাকি'ন পাত্রকার িপোর্ট অনুসন্ধান করিয়া মিঃ ক্েইগ 'লাখয়াছেন যে, 
'মাঁকিন যুশ্ডরান্ট্রের শহরে শহরে? জনপদে জনপদে হলা, আমোদ ও উচ্ছঙ্খলতার ধেন 
প্রবল বান ডাকল । অনেক বছর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানে ও শান্ত ঘোঁযত 
হওয়ার পর দলে দলে নরনার যেন বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারে গা ভাসাইযক্লা দিল । কুরতিবাজ 
ও হল্লামত্ত সৈন্যরা শহরের কেন্দ্রস্থছলগুলিতে চলমান মোটরে লাফাইয়া উঠিতে এবং 
সাহলাদের চুম্বন কাঁরতে লাগিল । মাহলারা কোন প্রাতবান কারলেন না । টাইমস্‌ 
স্কোয়ারে উৎসবমত্ত নরনারশর যেন ভিড় জমিয়া গেল । তীব্র বৈদযাতক আলোর উত্জ্ল 
আভায় পুরুষ ও নারী পরস্পরকে চুম্বন আ'লঙ্গন এবং প্রেমের আন-ষাঙ্গক ক্রিনাকলাপে 
ও মদ্যপানে মাণতয়া উঠিল ।॥ বখ্যাত “ওয়াশিংটন পোস্ট” সংবাদপত্রের অদ্রালিকার 
সম্মুখে এক 'বাচন্র ঘটনা ঘাঁটিল । হঠাৎ দেখা গেল একটি ট্যাক্সি থেকে একটি সৈন্য ও 
একট যুবতী নাময়া আসতেছে এবং নামিয়াই তারা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে 
তাদের পাঁরাহত জামা কাপড় সব ছহড়য়া ফোলতে লাগল । ব্রাস্তার উপর দণ্ডায়মান 
“সহানভূতিসম্পন্ন দর্শকেরা” তাদের উদ্দেশ্যে চেচাইয়া বালিতে লাগল--খলে ফেলো, 
খুলে ফেলো, নব খুলে ফেলো !? 

সাত্য সাত্য সেই নরনারী সমস্ত খাঁলয়া ফোলয়া রাস্তায় উপর সম্পণে উলঙ্গ হইয়া 
দাঁড়াইল -. 

দন্ত ভয়াবহ উচ্ছ্খলতা এবং হংস্র তাশডব ঘঁটিল স্যানফ্রা্সিস্কোতে । অপরাহু 
সময় জাপানের আত্মসমপ্পণের খবর আছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল নোৌসৈন্য ও 
নাগাঁরকদের মদ্যপানের বেপরোয়া মাতলামি ও উদ্নত্ততা ॥। চীৎকারে, হল্লায় ও 
' মোটর্লগাড়ী চাপা পড়ায় যেন এক ধরনের সন্ত্রাসের দশ্যেপ অবতারণা হইল । বলাই- 


দালল স্বাক্ষর £ আত্মহত্যা 2 বুদ্ধশেষ ৭৩৮ 


বাহুল্য যে? এমন প্রমত্ত প্রমোদের পারাস্থতি যুবতী নারীদের পক্ষে বিপত্জনক 'ছিল 
এবং বিপদ ঘাঁটিলও বটে, অন্ততঃ ৬ যৃবতণ পথচারণপর £ 
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প্রকাশ্য রাস্তার উপর ফেলিয়া অন্ততঃ ৬ঁট যুবতীর উপর সংরামত্ত সৈন্যদের বারবার 
বলাৎকার অনুষ্ঠানের [ক ভয়াবহ বর্ণনা । দর্শকেরা ভ্রাসগ্রস্ত, স্তম্ভিত, আর 
পুিশ্রা অসহায়ের মত অন্য দিকে মুখ িরাইয়া রাহল !, 

এভ।বেই বুদ্ধ শেষ হইল এবং সম্ভবতঃ ষুগে যুগে এমন বর্বর তার মধ্য ধদয়াই 
বুদ্ধের অবসান ঘঁটয়া থাকে, আর অগ্ধাণত মানষের আর্তনাদ ধহংস, ম-ত্যু ও অত্যাচারের 
আড়ালে চাপা পাঁড়য়া যায় । ইতিহাসের পারহাস এই যে, শেষ পধস্ত দেশের লোকও 
সেই সমস্ত পাশীবকতার কথা ভুলিয়া যায় । এমন 1ক, আবার নতুন যুদ্ধের জন্য, 
প্রস্তুত হইতে থাকে । 


যুন্ধাবসানের ঘোবণা 


প্রোসডেণ্ট দ্রম্যান হোয়াইট হাউজ থেকে ঘোষণা করিলেন যে, জাপান গনঃশর্ত 
আত্মসমর্পণের দাঁব মানিয়া লইয়াছে । সমস্ত রণাঙ্গনে কামান গজন স্তব্ধ হইয়াছে এবং 
যুন্ধের অবসান ঘটিয়াছে । জাপানের আত্মসমর্পণের দালল স্বাক্ষর--২রা সেপ্টেম্বর 
তাঁরখটি জাপানের উপর বজয় দিবসরূপে (৬.0. 1095) উদযাপনের জনা ঘোষণা 
করা হইল । এই বিজগ্লাদবসের বন্তৃতায় ম্যান তাঁদের কথা স্মরণ করিলেন, ঝরা. 
এই যুদ্ধে মৃতুবরণ করিয্নাছেন এবং অসহ্য দুঃখভোগ করিয়াছেন । তাঁদের এই আত্ম- 
পবসর্জন ও যন্ত্রণা ভোগের জন্যই এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে । 1তাঁন তাঁর এই 
বক্তৃতায় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কোন মত 1াবরোধের কথা উল্লেখ কারলেন না কিংবা 
পারমাণাঁবক বোমা াবস্ফোরণের ফলাফল সম্পকে ও কোন মন্তব্য করিলেন না। বরং 
আগাম দিনের পাঁথবীর শাভ্ত, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক শবভেচ্ছা ও সহযোগিতার 
এক নতুন যুগ সম্ভাবনার উপরেই জোর 1দলেন । গিনি এই বন্তৃতায় ভগবানের কথাও 
ভুলিলেন না এবং স্মরণ কাঁরলেন তাঁর সাহায্যেই এই জয় সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁর 
সাহায্যেই আগামশ দিনের পাাঁথবীর শান্ত ও সমৃদ্ধি আজত হইবে £ 
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৫৭৪ 1দ্ধতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


006 5০110. 17 6065 56525 201)62.0০- 

চার্চিল যেমন এযাটম বোমার সাফল্যের জন্য একটি 1ববৃীততে ভগবানের প্রাত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং “ঈ*বরের দরাতেই” (9১ (০৯৪ 22021০5 ) একমাত্র 
বৃটেন ও আমোরকা পারমাণাবক রহস্য আবন্কার কাঁরতে পারিক্নাছেন বাঁলরা মন্তব্য 
কাররাছিলেন । প্রেসিডেণ্ট ছ্রুম্যানও তেমাঁন এত বড় যুদ্ধ জয়ের জন্য ভগবানের প্রতি 
1বশেবভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৯শে আগস্ট, রাঁববার, তারিখাঁটিকে এনাদিস্টি 
করিলেন । কারণ, একমাত্র তাঁর দয়াতেই থমস্ত দুংখকষ্ট ও 'ীবপদ পার হইক্ন। এত বড় 
গৌরবান্বিএও বিজয় অর্জন সম্ভব হইব্লাছে । সুতরাং আসুন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ 
দেই |” 

অবশ্য ঈশ্বরকে বশেবভ্যবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের আগে ১৯৫ই আগস্ট জাপানের আত্ম- 
সমপণের সংবাদ পাওয়া মাত ম্যান রাত্রি ৮টার সময় হোয়াইট হাউজের সম্নুখে 
সমবেত জ-তার ?নকট জয়ের উল্লাস প্রকাশ করিলেন এবং তাঁর আত্মস্ম-তত্তে গর্বের 
সঙ্গে মন্তব্য কারলেন যে, মাঁর্কন যহুভরাস্ট্র এত খড় বুদ্ধজয়ের পরেও মানুষের সুখ- 
শক্ত ছাড়া কোন দেশের কোম ভুমিখণ্ভ কিংবা কোন ক্ষাতপূরণ দাঁব করে নাই । 
“পাঁথবীর ইতিহাসে যে কোন জ্াাতর পক্ষে এমন দস্টান্ত দুলল'ভ 1৩ 

এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, হিউলারও অনেক যুস্ধজয়ের পর ইঙ্গমাকন 
পক্ষের নেতাদের মতই “ঈশ্বরের অনুগ্রহের দোহাই পিরাছিলেন । +কন্তু ঈশ্বরের 
ইচ্ছাতেই কি শেষ পষ'ন্ত তাঁকে আত্মহত্যাও কাঁরতে হইক্লাছিল ? 

এাঁদকে মস্কেতৈও জাপানের আত্মসমপণণ উপলক্ষে ৩রা সেপ্টেম্বর বিজয় দিবসের 
অনুষ্ঠান হইল এবং স্ট্যালন তাঁর বস্তৃতায় ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ (ষণ্ঠ 
অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইঙ্লাছে ) ও জাপানের 1বম্বাসঘাতকতাশর্ণ আক্রমণের কথা উল্লেখ 
করিলেন । তবে? এবার জাপানের পরাজারর জন্য রাঁশয়া যে পুনরায় দাঁক্ষণ শাখালিন 
ও কউরাইল দ্বীপপহ্ঞ্জ পুনরায় ফেরত পাইবেন এবং এখন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর 
প্রবেশের পথে আর বাধা রাঁহল না? সে কথা স্মরণ কারলেন । আর দ়তার সঙ্গে 
বাললেন বে, এখন থেকে সোভিয়েত রাশয্মা পশ্চিম দিকে জার্মান এবং পূর্ব [দিকে 
জাপানী আগ্রাসনের আশঘ্কা থেকে মহন্ত হইল । 

রেড স্কোয়ারে জয়োৎসব অনহীন্ঠত হইল এবং বহু আতসবাজী পোড়ানো হইল 
বটে, কিন্তু কোন কোন প্রত্যক্ষদশনর মতে জাপানের বরহদ্ধে এই জয়লাভে রুশ জন- 
গণের মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না এবং নাৎসী জার্মানীর [বিরুদ্ধে জয়োৎসবের সমর যে 
1বশাল জন ঠার সমাবেশ হইয্াছিল, এবার তার এক-দশমাংশও উপস্থিত ছল না । 

তথাপি রাশিয়ার দাবি এই যে, মান্চুরির়ায় তাদের আক্রমণের জন্যই জাপানের 
চ্‌ড়।ন্ত পরাজয় ঘটিগাহে। অপরপক্ষে আমেরিকার দাঁব এই যে, এ্যাটম- বোমার 
চুড়া*ত আঘাতেই জাপান এতদ্রত ধরাশায়ণ হইয়াছে । +কমন্তু অনেকের ধারণা এই 
যে; পটসভাম ঘোষণার সময়েই জাপান আত্মসমর্পণের জন্য ইচ্ছুক হইয্লাছিল। কম্তু 
তারা জাপ সম্রাটের মর্যাদা সম্পর্কে আম্বাসের দাণাব কাঁরয়াছিল | গহরোশমায় বোমা 

১। 80210 90090৩৫-- 77515, 0. 156 

ই। প্রুয়ান [ন্বিতপর খণ্ড ১, প.চ্ভা ৪৯৮ 

৩। (খণ্ড), পজ্ঠা ৪৮২ 





দলিল স্বাক্ষর আত্মহত্যা ৪ যুদ্ধশেষ ৫৭ 


বর্ষণের চারদিন আগে এবং গাণ্খারয়া় রুশ আক্রমণের ৬ দিন আগে ইরা আগষ্ট 
তাঁরখ মস্কোতে জাপানী রাম্ট্রদূত মলোটেভের 'নকট পটসডাম ঘোষণার এই প্রশ্নাটি 
নয়াই আলোচনা কাঁরতে চাহিয়াছিলেন ।- 

[কিন্তু তাঁর সেই অনুরোধ ব্যথ" হইয়াছিল । 

গং 

রাশিয়া কর্তৃক মাণ্ীরয়ার জাপানের গবরুদ্ধে আক্রমণের আগে স্ট্যাঁলন একমাত্র 
চিয়াং কাইসকের নেতৃত্বে চানের এঁক্য রক্ষা করার যে প্রাতশ্রীত 'দয়াছিলেন বাঁলয্না 
কোন কোন মাঁকনন গ্রন্থে (যেমন, হুপাঁকম্সের [িরপে।ট অন-যায়ী শেরউডের 'বখ্যাত 
ইতিহাসে ) উল্লেখ করা হইয়াছে, ইদানাংকালের মস্কো থেকে প্রকাশিত সামারক 
ইাঁভহাসগ্যালতে সেই সমস্ত কথা অস্বীকার করা হইয়াছে । বরং দাবি করা হইয়াছে 
যে জাপানীদের বিরুদ্ধে মাণ্ুরিয়ায় সোভিয়েত বাহনীর যুদ্ধের সময় চীন ও 
সোভিঞ্জেত জনগণের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব প্রাতিষ্ঠত হইযপ্লাছল এবং সাধারণ শুর 
বরুদ্ধে এই বন্ধুত্ব উভয় পক্ষের রস্তের মূল্যে গাঢ়তর হইয়াছিল । সেই সময় মাও 
সে-তুং ?লাখরাছিলেন £ 

€]71:5 1২০৭ 4৯005 ০0610 0106 25315602702 0: 0172 (01017292 70০0915. 
[1015 15 1310101:5027660 177 01021156015 01 (211172- 203 109190056 15 11702100- 
1272015.-? 

অর্থাৎ “লালফৌজ চীনা জনগণের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসয়াছিলেন । চীনের 
ইতিহাসে এই ঘটনা অভতপূর্ব এবং এর প্রভাব অপাঁরমেয় 1” 

এই প্রস্ঙ্গে আরও দাঁব করা হইয়াছে যে, স্োভয়েত বাহনীর হাতে পরাজিত 
জাপানী কোয়াণ্ট'ং বাহিনবর সমস্ত অস্ত্রশস্ত ও গোলাবারদদ চীনের গণফৌজের (পিপলস 
লিবারেশন আম) হাতে তুলযা দেওয়া হইপ্লাছিল এবং এভাবে চীনের বৈপ্লাবক 
শক্তিকে সহায়তা করা হইক্সাছিল |" 

যাঁদও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিরার ধূম্ধ এবং চীনেরপ্রশ্র নিয়া িছুশকছু বিতকেরি 
অবসর আছে, তথাপি ইতহাসের দিক থেকে একথা অস্বীকার করাযায় নাষে, ইউরোপে 
ও সুদূর প্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাভের জন্যই চীনে ও এশিয়া মহাদেশে 
বৈপ্লাবিক শন্তগুলির জয়যাত্রা ত্বরান্বিত হইয়াছিল । 


দশম পর্ব 
নবম অধ্যায় 


ন্লযুক্েমবার্গের বিচান্ £ যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড 


রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ পমশোরি” যুদ্ধজাহাজে জাপান কর্তক সরকারীভাবে, 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান 
হইল । 'কিম্তু হীতহাসের অভ্‌তগপাব* এই মহাযুদ্ধ শেষ হইলেও যারা এই পাঁথবীব্যাপ্ত 
হত্যাকাণ্ড ও ধবংসের জন্য দায়ী ছিল, তারা তাদের এই কৃতকর্মের জন্য রেহাই পাইল 
না। পারমাণাঁবক বোম। বিস্ফোরণের দ্বারা "দ্বিতীয় মহাষুদ্ধ যেমন মনুষ্যজাতির 
ইতিহাসে এক নতুন ধুগের 1সংহদ্বার (িংবা ম-ত্যুদ্বার 2) খুঁলিরা দিল, তেমান 
নাৎসী ও ফ্যাঁসিস্ট শান্তবর্গের সামরিক ও অসামারক আফসার ও নেতাদেরকে যু্ধা- 
পরাধের জন্য দায়ী কাঁরয়া বিচার ও দণ্ডদানপূর্বক মহাষৃদ্ধের ইতিহাসে আর একটি 
নত্ন অধ্যান্নের সূচনা করা হইল । ৩০শে মে, ১৯৪৫ লণ্ডনের “রাজকাঁয়-ন্যান্প- 
আদালতে" ইউনাইটেড নেশন্সের ওয়ার ক্রাইমস কাঁমশনের চেয়ারম্যান লর্ড রাইট- 
এর (1.09:4 ৬৬:61): ) অধিনায়কত্ব যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত. হইল, তারই ফলে 
যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে চতুঃশান্তর মধ্যে এক নতুন চুক্তি ও চার্টার বা সনদ 
সাক্ষারত হইল । ৮ই আগস্ট, ১৯৯৪ লণ্ডনে এই সনদের স্বাক্ষরকারীরা ছিল বংটেন, 
মাকি“ন যুক্তরাষ্ট্র, ক্রা্স ও সোভিয়েত রাশিয়া । এই সনদের দ্বারা ইতিহাসে সবপ্রথম 
ঘোষণা করা হইল যে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুষ্ঠান, যুদ্ধের আইনভঙ্গ এবং অসামারক 
জনগণের--এমন কি নিজ দেশের নাগাঁরকদের প্রাতিও বর্বরতার অনুজ্ঠান আন্তজণাঁতক 
আইন অন-সারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ 1হসাবে গণ্য হইবে । জার্মানীর সামরিক, 
রাজনৈতিক ও শ্রমাশিজ্পের নেতাদেরকে একটি আন্তজ্যাতক সামারক আদালতে 
( দ্রাইব্যনাল ) 'বচারের ব্যবস্থা করা হইবে । 

িকম্তু যুদ্ধাপরাধীদের ীবচ।র কংবা 'বচারের প্রস্তাব এই প্রথম নয়। প্রথম 
মহাষ-দ্ধের পরও এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইপ্লাছিল বটে, তবে সেগুলি ছিল তন্ন 
প্রকীতি এবং তখনও অত্যাচার ও ভ্রাসের কাঁহনী শুনা 'গিয়োছিল। যেমন-_ 
বেলাজয়মের অসামারক জনগণের বিরুদ্ধে, “নার্স এাঁডথ ক্যাভেল'এর ও ক্যাপ্টেন 
ফ্রাইটের ( ঢু:5৪0) হত্যাকাণ্ডে এবং হাসপাতাল জাহাজ ও বাণিজ্য তথা যাত্রীবাহী 
জাহাজগহলর (যেমন, “লুসটানয়া* ) স্বেচ্ছাকৃত নিমব্জনে । প্রথম মহাযুদ্ধের এটি 
একটি অন্যতম ভগ্নাবহ ঘটনা । ৩১,৫০০ টনের এই বাশ জাহাজটি ছিল পৃথিকীর 
বৃহত্তম যাত্রীবাহণ জাহাজের অনাতম । ১৯১৫ সালের «ই মে এই জাহাজটি জার্মান 
সাবমেরিন কর্তক 'নাঁক্ষপ্ত দুইটি উর্পেডোর আঘাতে ২০ 1মানিটের মধ্যে সমুদ্রে ভুবিম্া 
পগায়াছিল । এই জাহাজে ১৯২৫৫ জন যাত্রী ৬৫১ জন লম্কর 'ছিল। এদের মধ্যে 
১২৪ জন আমেরিকান সহ মোট ১,১৯৮ জন নিমাম্জত কিংবা নিহত হইয়াছিল ।. 
প্রথম মহাষুণ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের অন্যতম_ কারণ ছিল এই 
যাত্রী জাহাজের ধংস সাধন । “লহীসটানিয়া” জাহাজে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ 
ছিল না। 


নহারেমবাগের [বিচার £ যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড ৭৭ 


কম্তু যারা এই সমস্ত অপরাধের জন্য দায়শ ছিল, তাদের বিচারের জন্য কোন 
কার্ধকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। কয়েকটি তদন্ত কমিশনও নিষ্ক্ত 
হইয়াছিল বটে, সাক্ষ্য প্রমাণও কহ ?কছন গৃহীত হইয়াছিল, কম্তু আসামশদেরকে 
গ্রেপ্তার কারয়া আদালতে আঁভষুস্ত করা সম্ভব 'ছল.না। এর প্রধান কারণ এই ষে, 
সেবার মত্রশান্তবর্গের দ্বারা জার্নানী দখলকৃত 1ছল না। কল্তু সেবারেও তদন্তে 
দেখা িক়্াছিল যে, অপরাধগ্াল পূুর্বপাঁরকজিপত ও পাবণসকাজপিত িল-_দ্বতীয় 
মহাযুদ্ধে ফ্যাঁসস্ট শান্তবর্গের অপরাধের এটাই ছিল ?নয়ামত বোশষ্ট্য ৷ 

অবশ্য ভার্সাই সাঁম্ধর ২২৮২৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে জামানা য্ধসংকাস্ত 
অপরাধের জন্য দায়শ ব্যন্তিদেরকে 'মিন্রশান্তবর্গের হাতে অর্পণ কাঁরতে বাধ্য ছিল এবং 
1মন্রশন্তিবর্গের সামারক আদালতে তাদের 'বচারেরও কথা ছিল, তথাপি কাষক্ষেত্রে 
তা সম্ভব হর নাই । কন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে 
জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাঁতমানঃ সম্মাননাহ্য ব্যান্তদের নামের তাঁলকাসহ মোট ৯০০ 
ব্যা্তর ােবচারের দাঁব কাঁরয়া মত্রপক্ষ যে দাঁলল পেশ কাঁরলেন, তাতে স্বয়ং 
জামণানীর সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম, ফিল্ড মার্শাল িণ্ডেনবৃর্গ ফিজ্ড 
মার্শাল লুডেনভর্ফ, এ্যাভডামরাল ফন ?তরাপৎস্‌ (20165) প্রমুখ শীর্যন্ছানওয নো 
সেনাপাঁতি সেনানায়ক এবং আধকাংশ "প্রন্স বা রাজপুত্রদের নাম ছিল । কাইজারের 
গবরুদ্ধে “আন্তজাতিক নোৌতকতা ও সাম্ধচ্াম্তির পাঁবন্রতা ভঙ্গের চরম অপরাধের** 
আভধযোগ আনা হইরাছিল। কাইজার অবশ্য হল্যা্ড বা নেদারল্যান্ডসে পলাইয়া 
গেলেন এবং সেখানে আশ্রপ্ন নিলেন । ডাচ গভন“মেণ্ট এই যাক্ততে কাইজারকে 
?িত্রশাস্তর হাতে অর্পণ কাঁরতে অস্ধীকৃত হইলেন যে, ওলন্দাজদের ( ডাচ ) আইনে 
এই ধরনের কোন অপরাধের উল্লেখ নাই এবং এই অপরাধ একমাত্র ভার্সাই সস্ধির 
বলে সৃষ্টি করা হইক্সাছে । সুতরাং যে অপরাধের আগে কোন আইনগত আস্তিত্ব ছিল না, 
তার বিচারের দাঁব ন্যায়ীবচারের পাঁরিপশ্থী । 

অন্যান্য আসামশদের সম্পর্কে জামণননর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হইল ষে, 
রাইখস্ট্যাগে (পার্লামেণ্টে ) বিশেষ আইন প্রণয়ন ছড়া এদেরকে মিল্রশান্তবর্গের 
হতে অর্পণ করা যাইবে না। কারণ, এদের আঁধকাংশ জার্মানীতে জাতীর 
বীরপুরুষর্ণে সম্ঘানাহ্হ । সুতরাং কোন গবনণমেন্ট এদের বিরুদ্ধে আইন পাশ 
করতে গেলে সেই সরকারের তৎক্ষণাৎ পতন আঁনবার্য ! তবে, ঠবকজপ প্রস্তাব অনুসারে 
কয়েকজন 'নম্মপদস্থ অফিসারকে লাইপাঁজগের সনপ্রীমকোর্টে আভযবস্ত করা হইল । 
1ম্তু সেথানে বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হইল ॥*১ 

প্রথম মহাযুদ্ধের এই আভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় মহায:দ্ধের মিন্রপক্ষীয় নেতার আগে 
থেকেই সতক'তা অবলম্বন করির্লাছিলেন। সুতরাং ১৯৪১ সালের ই৪শে অক্টোবর 
চ্যার্চল এবং রুজভেল্ট,১ ১৯৪১ সালের জানার ও ১৯৪২ সালের নভেম্বর মালে 
সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে মলোটোভ জার্মান আঁধকৃত দেশগুলিতে নশংসতা 
অনুষ্ঠান সম্পকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন এবং হিটলার গবর্নমেপ্ট, জামনান 
হাইকমাশ্ড ও তাদের কুকার অংশশদারগণকে এই সমস্ত অপরাধের জল্য দািত্ব 


৯1 গু 95০92300758 ৬/8:---58 ০140 81200510002, ০1০9, ৮৯০ 3974 
গদ্ধ. মহা (২ক়)--৩৭. 


৫৭৮ ছ্িতীর মহাষ-ম্ধের ইতিহাস 


বহন করিতে ও শাস্তি পাইতে হইবে বাঁলয়া ঘোষণা কারলেন। ১৯৪৩ সালের 
অক্লেবর ম।লে লণ্ডনে লর্ড রাইটকে চেপ্লারম্যান করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে নিষ্স্ত 
একটি যদ্ধাপরাধ কাঁমিশনের তরফ হইতে সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইল 1." 

১৯৪৩, নভেম্বর মাসে মস্কোতে বৃটেন, ম্যাকন যুস্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পররাম্দ্ 
মন্ত্রীদের এক ঙম্মেলন পেকে ঘোষণা কর হইল যে, যে-ষে নাগারকদের বরুদ্ধে 
জামান আফসার ও শাৎসী পার্টির সদস্য ও লোপেরা নশংসতা, নাবচার হত্যা ও 
প্রাণ হননের জন্য দায়ী, তাদেরকে সেইসেই দেশে ফের ত পাঠানো হইবে এবং সেই সমস্ত 
দেশের আইন অন্যায়। তাদের 'বচার ও দণ্ড হইবে । কিন্তু প্রধান প্রধান বুম্ধা- 
পরাধাদের এবং ধাদের অপরাধ কোন বনার্দন্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবম্ধ নর, 
তাদেরকে ?মন্রপক্ষের সাম্মিলি৩ 1সদ্ধান্তের দ্বারা শান্তি দেওয়া হইবে । ১৯৪৪ সালের 
1বখ্যাত পটসডাম সম্মেলনে সেভিয়েত রাশয়া, মানি য্তরাম্ট্র এবং বৃটিশ 
গবননেন্টের প্রধানগণ কর্তক এই ঘোষণা অনুমোঁদত হইল । 

জার্মাশশর ষুদ্ধ।পর।ধ দের ?ঝ5।র ও দণডদান সম্পর্কে এই পটভুমিকা স্মরণশর এবং 
[বিশেষভাবে স্নরণণয এজন্য যে, একমাত্র নযরেমব।গেরে আন্তর্জাঁতক আদালতে প্রধান 
প্রধান জার্মান নেতাদের বিচির হইয়া থাকলেও িব্রপক্ষীক় বাভন্ন দেশে ও 
আধকৃত জার্মান এলাকা খহহ নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট সামারক বা প্রশাসাঁনক ব্যান্তর 
1বচার ও ফাঁসি হইরাছল । যেমন নস্কো। ঘোষণার অব্যবাহত পরেই ১৯৪৩, 
গিসেম্বর মাসে চারজন জার্মানের বরুদ্ধে গ্যাস সহযোগে অসামারক সোভয়েত 
নাগারকদেরকে দলবম্ধভাবে হত্যার অভিযোগ আনা হইল এবং 'বচারের পর প্রকাশা- 
ভাবে তাদেরকে ফীসিকাজ্ঠে ঝুলাইযরা দেওয়া হইল । 

বুদ্ধ যতই শেষ হইয়া অ।সিতেছিল, ততই যুদ্ধাপরাধীদের [চারের জন্য নানাস্থানে 
সামর্রিক আদালও৩ প্রাতন্ঠিত ও আভিষুক্দের বিচার ও দণ্ড হইতোছিল । ১৯৪৬, 
৩১শোে আগস্ট পধন্ত জার্মানীর বৃটিশ আধকৃত এলাকায় ৪৪২ জন আভব-ক্তের মধ্যে 
৩২০ জন আসামী দাণডিত হইয্লাছিল। প্রাণদশ্ডে দাণ্ডিতদের মধ্যে একট জামান 
সাবমোরনের (১৯৪৪ সালে অতলান্তিক মহাসমূদ্রে ) একজন ক্যাপ্টেন ও দুইজন 
অফিসারও ছিলেন । 

১৯৪৫ সালের ১৭ ই সেপ্টেকবির জামশনীর লুনবার্গে কুখ্যাত বেলসেন বন্দগানখাসের 
স্টাফ- ব। কমণচারীদের মধ্য থেকে ৩৫ জনের বরহদ্ধে যুম্ধাপরাধের আভযোগ আনা 
হইল । ১৮ই নভেম্বর তাঁর এদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও 'িতনজন স্তীল্যেক সহ 
মোট ১১ জন আসামীকে প্রাণিদণড দেওয়া হইল ॥ এই সমস্ত অপরাধীর মধ্যে ক্যম্প্‌ 
কমাণ্ড্যাপ্ট জোসেফ কমার ( (40021), ক্যাম্প ভান্তার 'ক্রৎস ক্ষন ( ছে 1651) 
এবং প্রধান নার ওয়ার্ভডার ইব্রমা গ্রোস (00 295৪ ) অত্যন্ত জঘন্য ও বর্বর 
অত্যাচারের দায়ে আভিষুগ্ত হইয়া ছিল এবং তাদের সকলেরই ফাঁসি হইয়াছিল । 
এই দলের মক্ষণরানী ইরনা গ্রেসি এবং ক্রম ণবস্ট অব বেলসেন- কিংবা বেলসেনের 
পশুরূপে কুখ্যাত হইয়াছিল । এটাই ছিল জার্মানীতে বন্দীশাবরের কমণচারশদের 
বিরদ্ধে বদ্ধাপরাধের প্রথম বিচার । 

ইতালশতে ভুূস্টলার (70০৪615: ) নামে একজন জার্মান জেনারেলকে একটি মাকিনি 
সামারক আদালতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল ১৫ জন মাকিণনি কমান্ডো সৈন্যকে হত্যা 


-নযরেমবার্গের বিচার ই ব্ধাপরাধাদের দণ্ড ৫৭৯৯ 


করার জন্য । এই সৈন্যেরা তখন যদ্ধবন্দী ছিলেন । জার্মান সেনাপাঁত এই বাঁলমা 
আত্মপক্ষ সমর্থন কারগনাছিলেন ষে, কমাণ্ডো আভিবানে ধৃত সমস্ত শব্রসৈনাকে সংহার 
করার জন্য হিটলারের কড়া হুকুম ছিল । সতরাং 1তাঁন উপরওয়ালার হুকম কার্যকর 
কারয়াছেন মাত্র । কিন্তু আদালতে তাঁর এই ধ্যীন্ত গ্রাহ্য হয় নাই । কেন না' জেনেভা 
কনভেনশন অনুসারে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা য়প্ধাপরাধ হিসাবে ণণ্য ॥ 
ঞ্ টব ক 

বুদ্ধের শেষে 'বজয়স পক্ষের মধে। বহু মতভেদ ছিল, একথা সত্য । কিন্তু একটি 
াবষয়ে তাদের সকলে একমত ছিলেন এবং তাঁদের দূ সন্কজ্প ছিল যারা বম্ধাপরাধের 
জন্য দায়শ, যারা হিংস্রতা ও ীনর্মমতার দ্বারা অগ্রাণ৩ মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে, 
তাদের দণ্ড তেই হইবে এবং কোন মতেই তাদের রেহাই দেওয়া হইবে না। মিত্রপক্ষণয় 
প্রধান চতুঃশান্তর স্বাক্ষারিত (৮ আগস্ট, ১৯৪৫ ) এই চার্টারে রাস্ট্রপুঞজের আরও ১৯টি 
সদস্যরাম্ট্র যে স্বাক্ষর দিল, তার ফলেই আন্তর্জাঁতক সামারক আদালত গাঁঠিত এবং 
প্রধান প্রধান নাৎসী নেতাদের িবচার অন্াষ্ভত হইল । হীতহাসের 'নষ্ঠর পাঁরহাস এই 
যে, যে পুরাতন নযরেমবার্গ শহর ছিল "হটলারের প্রাতীষ্ঠত ন্যাশনাল সোসিয়োলস্ট 
পাটির গবিরাট গবরাট সভা ও শোভাবাত্রা অনুষ্ঠানের লীলাভূমি এবং যেখানে লক্ষ লক্ষ 
জার্মান নর-নারী-যুবক হউলার* মেঠো বন্তুতার উন্মাদদনশ মোহে আচ্ছন্ব হইয়া পর- 
রাজ্য দখলে লোভাতুর হইন্নাছিল* সেই নন্যরেমবার্গের বিচার কক্ষেই বড় বড় নাৎসী 
নেতাদের জীবনের উপর যবাঁনকা নাঁময়া আসল ॥ 

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫, বেলা ১০টার সময় ৮ই আগস্টের স্বাক্ষার ৩ চার্টার অনযায়ণ 
ন্ারেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামারক আদালতের অধিবেশন শুরু হইল । বিচারকমণ্ডলণ 
গঠিত হইল চার জন জজ ও চার জন বিকল্প জজ নয়া । ষেমন- 
সভাপ্পাত লর্ড জাস্টিস 'জওক্রে লরেন্স (বৃটিশ ( 
াবকজ্প-_স্যার উহীলয়াম নরম্যান বারকেট: 
শমঃ ক্রাশ্সিস বিড্‌ল (মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তন এটার্ন জেনারেল ) 
বকজ্প- জজ জন জে. পাকার 
ফ্রান্সের পক্ষ থেকে ভাতে 10001760150, 05 ৬20:53. 
শবকজ্প--7০ 00705611122 51০0. 
সোভিয়েত ইউীনিয়ন--মেজর জেনারেল আই 1টি 'নাঁকৎচেছ্কো 
ণবকজ্প-_লেঃ কনেলি এ এফ ভলচকোভ 

বৃটিশ, মার্কন, ফরাসী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রধান আভিধোন্তা 
কেশস্মীল ছিলেন বথাক্রমে-স্যার হার্টলি শ'রুস (51295 2:055 ) কেস, এমপি, 
জাস্টিস রবার্ট এইচ. জ্যাকসন, দঃ25951 10৩ 14127701,01 এবং জেনারেল আর. এ 
রুদেণ্কো । 

এ*রা ছাড়া এ*দের সঙ্গে আরও ছিলেন স্যার ডোঁভড ম্যাকসওয়েল-ফাইফ্‌ 
( 55৮6] ম )১ চার্লস দুবোস্ট (ক্রাম্স ) এবং কর্নেল ইউরি পোক্রোভস্কি 
(রাশিয়া )। 

১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৫, চারাঁটি আঁভিযোগকারা সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ২৪ হাজার 
শন্দ সম্মালিত আভযোগপন্র পেশ করা হইল ৬টি জার্মান সংগঠন এবং হিটলার 


কচ ৭১6৪ শে 000 4/1/ 


6৮০ দ্বিতীয় মহাষুদ্ধের হীতহাস্চ, 


জাম্ণানীর ২৪ জন সামরিক ও নাৎসী নেতার 'বরুদ্ধে । 

নি*নালাখিত সংগঠনগ্যালিকে আভিষুস্ত করা হইয়াছিল ॥ 

৯. জার্মান সেনানীমস্ডলদ এবং জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর হাইকমান্ড । 

২. জার্মানীর গন্প্ত মাল্ত্রসভাসহ রাইখ ক্যাবিনেট, ডিফেন্স কাউীন্সিলের সদস্যবর্গ” 
অন্যান্য মান্ত্রবর্গ এবং সরকারণ দপ্তরের প্রধানগণ ॥ 

৩. মূল ফড়য্ত্রর কেন্দ্রীয় আভ্ডা-নাৎসী পার্টির নেতৃত্ব-_সমস্ত পার্ট 
আফসার এবং প্রশাসকবর্গ ( (82515762£ ) প্রভাতি । 

৪. এস. এস. ঝাহনী-লগোড়াতে এই বাহন গঠিত হইয্লাছিল হিটলারের ও 
অন্যান্য নাৎস্লী নেতাদের ব্যান্তগত দেহরক্ষী হিসাব । ?কিন্তু পরে এরা একটা উৎপণড়ক- 
পুলশ বাহনীতে ও ভাড়াটে সৈন্যবাহনগতে পাঁরণত হইল । 

৬ এস. এ. হিটলারের গোড়াকার দিকের অন:চরদের 1নয্না গঠিত ঝাঁটিকাবাহন? 
বান্ট্ম রুপার | 

৬. গেস্টাপো বা গুপ্ত পীলশ-সর্বপ্রকার ন:শংস অত্যাচারের জন্য আত কুখ্যাত, 
সংগঠন । 

যে ২৪ জন প্রধান আসামীর বিরুদ্ধে আভযোগ আনা হইয্লাছিলঃ তাদের নাম £ 

১. হেরমন উইলহেলম গোয়োরংশ-্দুই নম্বর নাৎসী নেতা, জার্মান বিমান- 
বহরের আধনায্লকঃ কনসেননট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দীশাবির প্রাতষ্ঠার প্রথম উদ্ভাবক এবং. 
একজন সেরা নাৎসী নেতা 

২. জোয়াচিম ফম িবেন্টপ--নাৎসা পররাণ্ট্র মন্ত্রী, ১৯৩৯ সালের রূশ-জার্মান 
অনারুমণ চুান্তর প্রধান উদ্যোক্তা এবং ইহহদী-বিদ্বেষ আভযানের মুখ্য পান্ডা ॥ 

৩. আলফ্রেড রোজেনবার্গ--হিটলারের ঘাঁন্ঠ বন্ধ, ন্যাশনাল স্োঁসিয়োলস্ট, 
তত্বের প্রধান দার্শাঁনক উদ্গাতা এবং “নাৎসী পার্টির আঁত্মক ট্রোনয়ের” পাঁরচালক । 

৪- উইলহেলম 'ফ্রিক- রাইখস্ট্যাগের গোড়াকার 'দকের নাৎসী নেতা এবং 
বোহেমিক়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেন্উর । 

১. জহালয়াস স্ট্রেইচার-_-যোনাবষগ্নক আত অশ্লীল সামায়িকীয় সম্পাদক ও 
ভয়াবহ রকমের গোঁড়া ইহুদীবিদ্বেষ্ন--মানূষের দেহে ইহুদীরা হইতেছে মৃর্তিমান 
শয়তান”--এই তত্বের প্রচারক । 

৬. ভালম্টার ফান্ক--প্রান্তন অর্থনোতিক মন্ত্রী । রাইখ ব্যাত্কের প্রোসিডেশ্ট এবং 
বৃহৎ ব্যবসায় ও নাৎসীদের মধ্যে সাক্রিয় সংযোগ রক্ষাকারী । 

. এ. রুডলফ হেস-_ফুরারের ডেপ্ঁটি.৩নং নাৎসীনেতা, পার্টির অভ্তদবস্দব ও 
বিরোধ মশমাংসার ভারপ্রাপ্ত নারক । একজন শীর্ষনেতা । 

৮. হ্যাম্স ক্রা্ক--ব্)াভেরিয়ার আইনজীবন, ন্যাশনাল সোসিয়োলজমণ আইনকে 
একীকরণের জনা দায়ী । তাঁর ঘোষণা--“ইতিহাসে হিটলারই সবচেয়ে বড় আইনন্রম্টা”” 
এবং প্ফুয়েরারের ইচ্ছাই আইন” । পোলাশ্ডের নাৎসী গবর্নর- জেনারেল । 

৯.  কনস্টানাঁটিন ফন: 1িনউরাথ- প্রান্তন নাৎসী পররাস্ট্র মন্ত্রী এবং পরে বোহেমিক্লা, 
ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর । | 
৯০, আ্ানাজ ফন; প্যাপেন--দুইটি বশ্বষুদ্ধেই রাজনোতিক 'ভাগ্যান্বেষী। পর্দার 
গসাড়জে রাজনোৌতিক ঘোঁট পাকান্যতে. সিম্ধহস্ত, নাৎসী কুটনীতৈক এবং ষ্দ্ধের সময়, 


নারেমবার্গের বিচার  বৃদ্ধাপরাধীদের দণ্ড ৬৮৯ 


'তুরস্কের রাষ্ট্রদূত । 

১১. আনে ক্যালটেনব্লুনার-_-নাৎসণ 1সাঁকিউীরাঁটি পুলিশের বড়কর্তা, ইহুদী" 
'দেরকে সংহার করার জন্য হিটলার ও 'হমলারের আজ্কাবাহশ । এস. এস. জেনারেল, 
অষ্ট্রয়ার নিরাপত্তা রক্ষার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ভিগ্নেনার প্ীলশের অধিকর্তা । 

১২. এইচ. এইচ. গ্রলে শ্যাক্--নাৎসীদের অর্থনশীতর শ্বাদকর বলে পাঁরাচত ও 
প্রান্তন নাৎসী অর্থমন্ত্রী, রাইখ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট, বিপুল নাৎসী পুনরস্তরসত্জার 
কর্মসচী-সংকাস্ত টেকাঁনক্যাল বিশেষজ্জ । 

১৩ ফ্রীৎস সাউকেল--( 105 98901061 ) এসএস এবং এস-এ জেনারেল । 

১৪. ব্যালদুর ফন শাইরাস (5212171801১ )-_নাৎসী যুব আন্দোলনের নেতা ও 
£ইহুদশ-বিদ্বেষী । 

১৬. আর্তুর ফন সেইস্‌ ইনকোয়ার্ট (95555 [00916 )- আস্ট্রয়ার নাৎসণ 
চ্যাম্সেলার এবং পরে নেদারল্যাপ্ডসের কামশনার ॥ 

১৬. আলবার্ট স্পীয়ার (99০: )--অসাধারণ টেকাঁনক্যাল 'বশেজ্ নাস" 
'যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের আসল মাস্তন্ক এবং ম্ছপাঁত শিজ্পী ও রাইখের দায়িত্বশীল মন্তী । 

১৭. হ্যাম্স 'ফ্রিংসশে ( ৮55০০ )-নাৎসী প্রচারকাষের ও সংবাদপল্লের 
একজন প্রধান সম্পাদক । 

১৮. িফজ্ড মার্শাল উইলহেলম কাইটেল--সমশ্র সশস্ত্রবাহনী বা জার্মান 
হাইকমাণ্ডের (ও. কে ডাঁব্রউ ) প্রধান ৷ 

১৯১ জেনারেল আলফ্রেড জড্‌ল- জার্মান সৈন্যবাহনীর সেনানীমণ্ডলণর 
(ও কে. ডারউ. ) প্রধান । 

২০. গ্র্যাডামরাল এরখ রেইডার-_গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল এবং জাম্শান নৌবহরের 
প্রাস্তন প্রধান । 

২১. গ্্যাডীমিরাল কার্ল ডোয়োনৎস- গ্রান্ড গ্যাডামরাল এবং জার্মান নেভির 
প্রধান সেনাপাঁত । 

২২. রবার্ট লে- _নাৎসন শ্রীমক বা লেবর ফ্রন্টের বড় কর্তা । 

২৩. গৃুম্তভ ব্রুপ ফন বোলেন আণ্ড হলব্যাচ-_-জার্মানীর শ্রমাশজ্প “সম্রাট” এবং 
নবাবখ্যাত ইস্পাত ও অস্ত্রকারখানার প্রধান কর্তা | 

২৪, মার্টন বোরম্যান-_-হিউলারের সেক্রেটারি । এস-এর প্রধান এবং পিপলস 
আর্মর বড় কর্তা ( অন-পক্ছিতিতে বিচার )। 

এই ২৪ জন আসামখর মধ্যে ২১ জনকে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রচ্তুতির জন্য ৩০ দন 
সময় দেওয়া হইয়াছিল ৷ নাৎসী পার্টর প্রাতপাঁতিশালণী অন্যতম নেতা মার্টিন বোরম্যান 
বার্লন যুদ্ধের পর থেকেই নিখোঁজ হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে তন 
জ্বামণানী থেকে কোনক্রমে দক্ষিণ আমেরিকায় পলাইয়া শিয়াছেন । কিন্তু পরে জানা 
গগর়াছে বার্মিনের ধৰংসস্তুপে তান নিহত হইয়াছেন । কিল্তু ন্যরেমবার্গের মামলার 
, সময় সেটা নাশ্চিতরূপে জানা ছিল না । এজন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার ও 
'দশ্ড হইয়াছিল । নাৎসী শ্রামক ফ্রণ্টের কর্তা কুখ্যাত রবার্ট লে নিজের পাপের বোঝায় 
'আভভত হইয়া বিচার আরভ্ের আগেই আত্মহত্যা করেন । জার্মান শ্রমশিশেের 
শৃবম্বাবধ্যাত আঁধনায়ক গুম্তভ ক্রপ্‌ নাৎসণ পার্টর দলভুক্ত ছিলেন না। কম্তু দৌহক 


6৮২ ছিতীয় মহাযুদ্ধের হীতহাস 


ও মানসিকভারে তান এতই ভা্গয়া পাঁড়য়াছিলেন যে, তাঁর বিচার চ্ছাগত ছিল ॥ 
কাইটেল, জড্‌ল, ডোয়োনিংস এবং রেইডার--এই চারজন রণনায়কও নাৎসী পার্টির 
দদস্য ছিলেন না বটে, িম্তু যুদ্ধাপরাধের দিক থেকে তাদের দাঁয়ত্ব আদৌ কম ছিল 
না। বরং সেরা অপরাধন হিসাবে তাঁদের 'বচার হইক্লাছিল। 

আসামীদের [িবরুদ্ধে চার দফা আভষোগ্গ পেশ করা হইয়াছিল £ 

১। শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অনূষ্ঠানের জন্য ষড়যন্ত্র । 

২। শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ । 

৩। যুদ্ধাপরাধ এবং 

৪1 মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ 

এই সমস্ত অপরাধ অনজ্ঞানের সপক্ষে অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ, দলিল, কাগজপন্র 
এবং বহু বন্দশীশাবরের নশংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ফোটো ও চলচ্ছিত্র এবং খাতা ও 
হিসাবপন্র ইত্যাঁদ সংগৃহশীত ও আদালতে পেশ কর। হইয়াছিল । জামণানশর খাস 
সরব দগ্তর থেকে এবং আধকাংশ দাক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের সরাক্ষিত 
চ্ছান থেকে আমেরিকানদের দ্বার। সংগৃহশত হইয়াছিল । কিম্তু 'মত্রপক্ষের কেউ 
কেউ 'বস্ময়ের সঙ্গে এই প্রশ্ন কারয়।ছেন যে, অপরাধের প্রমাণস্বরূপ এই সমস্ত দলিল 
জার্মানী আত্মসমর্পণের আগে নম্ট করে নাই কেন 2 ২০1ট গাড়শ বোঝাই এই দাঁলিল- 
পন্রের সঙ্গে বৃটিশ, ফরাসী ও রুশদের ধৃ৩ কাগজপন্রও সরবরাহ করা হইয়াছিল । 
এই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা ৩১০০০ দাঁলিল বাছাই কিগ্লাছিলেন-_- 
যেগুঁলির সমস্তই প্রামাণিক ছিল। এগুলির মধ্যে আসামশদের অনেকের 
স্বীকারোন্তিও ছিল । ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫৬ থেকে শুরু করিয়া ১লা অক্টোবর. 
১৯৪৬ পর্যস্ত একাদিক্রমে ৯ মাস ধরিয়া এই বিচার অন্নাষ্ঠত হইয্লাছিল। পাথবীর 
ইতিহাসে এও ব্যাপক পটভূমিকায় (ক্য।নভাসে )--২৫ বছর ব্যাপ্ত ঘটনাবলশর এবং ষে 
ঘটনাবল'র সঙ্গে সারা পথিবীর দুর্গ জাঁড়কে ছিল- এমন বিরাট মামলার আর 
কখনও [বিচার হয় নাই--এই কথাগ্ুল বাঁলপ্লাছেন য:দ্ধাপরাধ-বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত বাটিশ 
আইনজশব৭ স্যর ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফ । তান নাৎসশীদের অপরাধের ব্যাপকতা 
ও গাভী রতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বাঁলয়্াছেন যে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, 
প্রত্যেক বুদ্ধেই সংঘর্ষের সময় কিংবা নিদারুণ কোন লড়াইয়ের পর পাশাবক প্রবাস 
জাগে ও জঘন্য অপরাধ ঘাঁটক্লা থাকে ॥ কম্তু নাৎসীরা ঠাশ্ডা মাথায় এবং হসাব- 
নিকাশ করিয়া যেভ।বে ন:শংসতাকে রাজ্যজয়ের একটা যান্ত্রিক উপায়ে পারণত করিয়া- 
গছল, তেমন পাঁরকল্পন। আগে কখনও পাথবীতে দেখা যাক্স নাই । স্যার ডেভিড তাঁর 
ফরাসন সহযোগণর উীন্তি উদ্ধৃত কারিয়া বাঁলয়াছেন £ 

“০ 50029] 500151750 0155506 11057) 1981595 1171501009177165 00 0106 
155০1 0£ 2, 12187701112 5017502600625 11 1200 0052 00000527506: 015117 02575035012 
01127001017 500০105 -**411 006 0100061 0071527001005 01 ৮51101 96621001706 
6০ 10027527250 20 21:65 001008,0650. 

সোজা কথায়---ন্যাশনাল সোসিক্লালিস্ট পি তাদের হুকুমনামায় অম।ন্দাষকতাকে 
আমন একটা নদীতগত পর্বায়ে তুলিয্লাছিল যে, কার্ধতঃ এই মতবাদ আধাীনক সমাজের 
গছাবভিন্য করণের মত ছিল । আগেকার দিনে বুষ্ধকে মানবিকতার অধ্যে রাখার জন 


লুযরেমবারগেরি বিচার £ বম্ধাপরাধীদের দ-ড ৫৮৩ 


বে সমস্ত চিন্তাভাবনা করা হ্ইয্লাছিল, সেগুলি সমস্তই সম্পূর্পরুপে সেকেলে হইয়া 
গেল ।, 

আসামীদের বিরুদ্ধে আভযোগের তাঁলকায় গণহত্যা” শম্দাটর উল্লেখ এবং 
বিচারের সময় সেই অপরাধের সাবস্তার বর্ণনার দ্বারাই এই নতুন নাৎসী মতবাদের 
ভন্লাবহতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ॥১ 

স্যার ডোভড আরও বাঁলয়াছেন যে? সুবৃহৎ জার্মান সাম্রাজ্য গাঁড়য়া তোলার 
জন্য এই ধরনের গণহত্যা কিংবা এক-একটা জ্াতকে-যেমন ইহুদশ, পোল, চেক, 
-রাঁশয়ানদের সমূলে সংহার করার পাঁরকজ্পনা অনুসরণ করার প্রয়োজন তারা বোধ 
বরিয়াছিল। কম্তু জার্মানখর ঘরে ও বাইরে এভাবে অসংখ্য ইহুদী ও রাজনোতক 
এবরোধীদেরকে খুন করা যে একটা অপরাধ এটা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রে স্বীকৃত । সুতরাং 
গ্রকমাল্র নহারেমবার্গের আদালতের বিচারের জন্যই এমন বিধান তৈরী হয় নাই । 

যে চাট্ণার বা সনদ অনুসারে এই ত্রাইব্যনাল গঠিত হইরাছিল, নুযরেমবাগের 
বচারকমণ্ডলশ তার উপর চরম গুরুত্ব আরোপ কাঁরয়াছিলেন । কারণ, এই সনদের 
ধারা অনযাকত্রী আসামীদগকে যে দণ্ড দেওয়া হইবে, একমাত্র সেজন্যই এই 
আদালতের গুরুত্ব ছিল না, বশেষভাবে গুরুত্ব ছিল এই কারণে যে আদালতের 'বচার 
থেকে ভাবষাৎ আশ্রাসকগণ এই শিক্ষা পাইবে খে* এরপর থেকে পরের দেশ আক্রমণ 
করিতে গেলে সেটা এমন একটা অপরাধ বাঁলরা গণ্য হইবে ফে; গলায় ফাঁসির দাঁড় 
পরিয়্া আগ্রাসকের ভূমিকা নিতে হইবে”--বাঁটশ এটনীঁজেনারেল স্যার হাটশাল শ' 
ক্লুসের মন্তব্য অন:যারণ । 

নুযরেমব।গেঁর িেবচারমণ্ডলন আর-একটি 1বযয়েও সতক* ছিলেন । আসামনপের 
ধথোপযনক্ত শাস্তবধাত করা হইবে, একমার সেটাই যথেষ্ট ছিল না, কিংবা 'এরা যে 
শাভ্ত পাওয়ার উপধবক্ত ছিল, কেবল সে কথাটা পাঁথবীর সবর্জন সমক্ষে প্রমাণিত 
হওয়াই ধথেষ্ট ছিল না। কি্তু সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে, সমসামায়ক কালের 
এবং ভাবষ্যতের শবম্বব্যাপী জনমত যেন স্বীকার কারিক্লা নেয় যে আসামীদের বিচার 
ও দণ্ড যথাযথভ।বে আইন অনসারেই হইয়াছিল । অনাথ নুযরেমবাগর্পকে ন্যায়বিচার 
বলিয়া গণ্য করা হইবে না, হইবে বিজয়ীদের প্রাতহিংসার্‌পে । 

যে আইন অনুসারে অসামশদের কার্যাবলী অপরাধজনক বাঁলিপা 'িবেচি £ ছিল, 
সেই সমস্ত আইন £বজয়' দেশের বাঁলয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, আসামীদের কেউ 
সেই সমস্ত আইনের আওতাভুন্ত ছিল না । অর্থাৎ ন্যরেমবার্গের আদালত আক্তর্জাতিক 
আইন অনুসারেই কাজ কারতোছিল এবং আদালত এই সমস্ত আইন গঠন করে নাই, 
কেননা আদালতের সেই ক্ষমতাও ছিল না। আভিযোগ-পন্রের দাবি অনুসারে আসামীরা 
অপরাধজনক কার্ধগুঁলি সম্পাদন কাঁরয়াছিল কনা, কেবল মাত্র সেইটুকু নির্ধারণ 
করাই আদালতের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবম্ধ ছিল । এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হওয়ার পর 
আদালত চার্টারের শর্ত অন-যায়শ চার্টারকে আইনের দিক থেকে সঠিক বা 'সিম্ধ 
বলিয়া গ্রহণ কাঁরতে এবং আসামশদের কার্ধাবলীকে অপরাধজনক বাঁলয়া গ্রহণ করিতে 


বাধ্য ছিল । 


৫৮৪ : 1হ্ছতাীয় মহাধুম্ধের ইতিহাস 


'কিল্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে-_তা হলে চাটণারই ক এই নতুন অপরাধের আইন প্রণয়ন 
করিয়াছে 2-_না, এর জবাবেও বলা ধাইতে পারে-না । চার্টার সম্পাদনকারশদের 
তেমন কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না। কারণ, তারা কোন বিশ্ব সংসদের 
বা ৬০: 097112,09270এর মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না এবং তেমন কোন ক্ষমতারও 
দাবিদার তাঁরা ছিলেন না। যাঁদ তেমন কোন ক্ষমতাও তাঁদের থাকত, তবে, তাঁদের 
সৈই কার্ষের দ্বারা শবিঞ০11 8৪0০০” বা “স্বাভাবিক ন্যায়পরায়ণতার” উপর 'হংস্্ 
আঘাত আনা হইত । কেন না, একমাত্র ১৯৪৫ সালেই যাঁদ তাঁরা সর্বপ্রথম সেই আইন 
অনুসারে অপরাধজনক বাঁলয়া গণ্য করা ষাইত না। কারণ, “স্বাভাবিক ন্যায়শবচারের 
মুল নীতির উহা বিরোধী হইত? | 

সুতর।ং চাটার সম্পাদনকারখদের এইমান্র ক্ষমতা ছিল আগে থেকেই যে আইনের 
আস্তিত্ব ছিল, একমাত্র সেই আইনকে ঘোবণা করা । সুতরাং মৌখিক প্রন দাঁড়াইল--- 
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অর্থাৎ চার্টারে যে সমস্ত কার্য অপরাধ বাঁলর়া ঘোষিত হইল অন্তর্জাতক আইন 
অনুসারে সেগীল "ক চার্টার রাঁচত হওয়ার আগেই আইনগতভাবে সত্যকার অপরাধ 
বাঁলয়া গণ্য ছল ? 

গ্রেট বৃটেনে আন্তজাতিক আইন 'িবশারদগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ ছিল 
এবং 'বচারের আইনগত বৈধতা সম্পকে তাঁদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন মতৈক্য ছিল 
না।* 

তবে, একথা সত্য যে, অনেক 'বিশ্বাবখ্যাত আইনাবশেষজ্ঞ নুযরেমবার্গের এই 
পবচারকে যেমন বাধনম্মত বাঁলরা ঘোষণা করিয়াছিলেন তেমাঁন কোন কোন 'বাশিদ্ট 
আইনজ্ঞ এই সমস্ত িচারকে “রাজনৈোতিক দেশদ্রোহতার 'িবচারের” সঙ্গে তুলনা "দিয়া 
মন্তব্য কাঁরয়াঁছলেন, “এর দ্বারা বিশ্বের ন্যায়াবচার সংক্রাম্ত ধারণার অপহৃব ঘটানো 
হইয়াছে |” 

আসামীদের 'বরুদ্ধে যে সমস্ত আভযোগ করা হইয্লাছিল, সেগুলর মধ্যে আক্র- 
মণাত্মক যুদ্ধ বা বুদ্ধের পাঁরকজ্পনা শাস্তর বিরুদ্ধে অপরাধ বাঁলয়া গণ্য ছিল ॥ 
বাভন্ব আম্তজর্াতক সাঁম্ধ ও ছচুপ্ডি এবং জাঁতসমূহের আচরণ থেকে 'বাভন্ন জাত 
সমবায়ের মধ্যে এই “সাধারণ আইন” ( “কমন:ল” ) উদ্ভুত হইয্লাছিল ষে, আগ্রাসন 
অপরাধের তুঙ্গ্য । সোভিয়েত ইউানয়নের পক্ষ থেকে চার্টারের অন্যতম স্বাক্ষরকারণী 
অধ্যাপক এ. এন ট্রেইনিন “ফৌজদাঁর আইন অনুসারে হিটলার দাক্পিত্ব” শশর্কক তত্ব 
মন্তব্য কাঁরলেন ষে, “পাথিবীতে সেই ষুগ আঁতক্রাম্ত হইপ্লাছে যখন 'বাভল্ব জ্যাতি 
'ধ্াঁচ্ছিত্ব অবস্থার বাস কারত । বর্তমানে স্ছায়ী আন্তর্জতোতক সম্পর্ক ও আদান-প্রদান 
প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে । মানবসমাজের এই মহা গুরহত্বপদর্ণ অবদান এবং রাষ্ট্র ও. জাতি- 
সমূহের মধ্যে সম্পকেরি উপর হননকারী আঘাত 1নংসন্দেহে আন্তজাতিক অপরাথ ॥ 
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* এই [বিষয়ে টোকিও আন্তজাতিক আদালতের সুঘিখ্যাত ভারতশর বিচারপাতি মিঃ রাধাবিনোদা 
পাষের [ভি মত পরবতর্ট অধ্যায়ে দ্ুষ্টব্য ॥ 


নন্যরেমরার্গের বিচার $ বৃদ্ধাপরাধীদের দণ্ড ৬৮৬ 


কারণ, আন্তর্জাতিক সম্বস্ধের ভীত্তর উপর আঘাত হানা আন্তজাতিক অপরাধরণে 
চাণ্য হওয়া যোগ্য 1৮ 

আর-একজন খ্যাতনামা শবশেষজ্ঞ লর্ড রাইট যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সংক্ষেপে তা 
উল্লেখ কাঁরয়া বলা ধায় যে; যুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া যখন রাস্ট্রসমূহ চক্তিপত্রে 


“স্বাক্ষর দান করে, তখন বুঝিতে হইবে যে সভ্য জাতসমূহ এই মূলনশীতি গ্রহণ 
করিতেছে যে, যুদ্ধ অন্যায় এবং অপরাধজনক । সুতরাং এই নীতি আম্ত্জনীতক 
আইনের মর্যাদা পাওয়ার আঁধিকারণী ।১ 


অবশ্য পাঁথবীতে এমন একাঁদন ছিল ষখন কোন রাষ্ট্র তার নিজের সহীবধা বা স্বার্থ 

সদ্ধর জন্য ধুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া 'বাধিসঙ্গত বাঁলয়া মনে কাঁরত ৷ জার্মান রণপাঁণ্ডিত- 
“দের গুরু ক্লাউসোভিৎস (015:058165 ) যুদ্ধের অনুরূপ সংজ্ঞা িয়াছিলেন £ 
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অর্থাৎ অপর কোন পন্থায় রাজনশীত পাঁরচালনার নামই যুদ্ধ 

িশ্তু উনাবংশ ও বংশ শতকে পএঁথবীর মান:ষ ক্লমেই সচেতন হইক্লা উঠিতে 

লাগিল এবং তারা বুদ্ধকে অন্যায় ও অপরাধ বাঁলয়া মনে কাঁরতে লাগল । এই মনো- 
ভাব থেকেই যুদ্ধ নিবারণের জন্য এবং ধবাভন্ন জাতির মধ্যে আম্তজাতক সহযোগিতা 
ও সদ্ভাব রক্ষা করার জন্য অনেকগীল আন্তেজ+?তক সাঁন্ধচান্তর উদ্ভব হইল । ১৮৯৯ 
এবং ১৯০৭ সালের হেগচুন্ত ( কনভেনশন ) থেকে শুরু কারিয়া প্রথম মহাষ5দ্ধের শেষে 
প্রাতিষ্ঠিত লীগ অব নেশন্সের যে সমস্ত চুষ্ক্ূপত্র স্বাক্ষারত হইয়াছে, সেগ্দালর উদ্দেশ্য 
ছিল যুদ্ধ 'াবারণ 'কংবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে আম্ত্জাতক বিরোধের মীমাংসা | 
রাস্ট্রসঙ্ঘের 'বাঁধাঁবধানের মধ্যেও যুদ্ধ নিষিদ্ঘ ঘোঁষত হইল এবং অস্ত্র সীমাবদ্ধ 
করণের প্রস্তাব গৃহীত হইল । 

১৯২৫ সালের লোকানেণ প্যান্ট যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ইউরোপাঁয় ইতিহাসের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও ঘোষণা ছিল মার্কন 
ও ফরাসী পররাশ্ট্রনস্ত্রীদ্বয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮ সালের কেলগাব্র*য়া প্যান্ট কিংবা 
দ্ুদ্ধ বর্জনের সাধারণ সাঁম্ধিপন্র” । এই সাশ্ধপত্রের স্বাক্ষরকারীগণ পাঁবন্র গানের 
সঙ্গে ঘোষণা করিলেন ষে, জাতীয় নীতি হিসাবে তাঁরা ধম্ধের পন্থা গ্রহণকে 

-পাঁরত্যাগ কারলেন । পরবরতরঁকালে এই স্ধ পাঁথবীর সমস্ত বৃহৎ শান্ত কর্তৃক 
'গহশত হইল এবং ১৩৩৯ সালের মধো (দ্বিতীয় মহাষুদ্ধের সম্ধিক্ষণ ) জার্মানীসহ 
পূুখিবীর ৬০টিরও আঁধক জ্বাত এই সাম্ধর বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া নিল। 
শকম্তু তৎসন্বেও ১১ বার এই সম্ধিচুন্তি ভঙ্গ করা হইর়াছিল। তার মধো একমাত্র 
জারশীনশ কর্তৃকই 'তিনবার--১৯৩৭ সালে আস্ট্িয়া, ১৯৩৯ সালে চেকোগ্সভাকিয়া এবং 
৯৯৩৯ সালে পোল্যাপ্ড ৷ 

স্যার হার্টাল শস্রশ নযরেমবার্গের আদালতে ষম্ধাবরোধী আম্তর্জাতিক 'বাধ- 
শবধানগ্ীলর ব্যাখ্যা ও গিববরণ দিয়া বাঁলয়াছেন যে? ১৯২৮ সালের কেলগিক্সা 
-প্যাক্লের মত ব্যাপক সাঁম্ধচন্ত ছাড়াও আরও এমন অজন্র চান্ত, শর্ত ও বিধিবিধান ছিল 


৯ পুর্বোশ্ধতত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৯৮০ 


৫৮৬ হিতশর মহা বুদ্ধের ইীতিহাল্ 


এবং যেগ্ুলির দ্বারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ ও আন্তজাতিক বিরোধ সালিশ বা শাশ্তিপর্ণ 
আলোচনার দ্বারা মীমাংসার জন্য বাধ্যতামলক ছিল, সেগ্যালর সংখ্যা প্রায় হাজার 
খানেক হইবে । সংখ্যাটি আঁবম্বাস্য বটে, 'কম্তু সত্য এবং এই সত্য কার তিঃ পৃথিবীর 
সকল জাতির পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল । . 

সুতরাং দেখা ধাইতেছে যে, ১৯৩৯ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতই 
এই নীতি মানিয়া লইরাছিলেন যে, যুদ্ধ বেআইনী । অতএব এই নীীত- 
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সোজা কথায়, এই নীতি পাথবীর জাতি গোচ্ঠশর “সাধারণ আইনে” পরিণত 
হইয়াঁছল । 

লর্ড রাইট তাঁর ব্যাখ্যার বু'ধকে কেবল অন্যায় বলেন নাই িিংবা ৯৯৩৯ সালের 
যুদ্ধকে মানৃষ্যজাততির পক্ষে সর্বাপেক্ষা সর্বনাশকর ঘটনাগহীলর অন্যতম বাঁলর়াই 
বর্ণনা করেন নাই, আক্রমণাত্মক ব.দ্ধকে যুদ্ধাপরাধগীলর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সেরা বাঁলয়া 
আঁভাঁহত করিয়াছেন মা 

চার্টারে বার্ঁত অপরাধগহীলর মধ্যে ষদ্ধোপরাধের আঁভবোগের সম্পর্কে তেমন 
কোন আভনবত্ব ছিল না । কেন না, এই আঁভযোগে-__অ্থাৎ যুদ্ধের 'নরমকানন ও 
ধৃবাধাবধান ভঙ্গের আভযোগ অতীতেও সামারক অ।দালতে শত্রুপক্ষের বুদ্ধাপরাধনদের - 
পবচার ও দণ্ড হইয়াছে । প্রধানতঃ নৃশংসতা ও যুদ্ধের আইন ভঙ্গ করার জন্যই এই. 
সমস্ত শান্তি দেওয়া হইয়াছে ৷ 

যুদ্ধের এই সমস্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে” 
১৮৬৮ সালে সেন্ট শিটোর্সবুর্গের ঘোষণার দ্বারা যখন যুদ্ধে বস্ফোরক বুলেট নাঁষদ্ধ 
করা হইল তারপর থেকে দ্বিতণয় মহাযুদ্ধের আরগ্ পর্ধম্ত ৮টি নতুন কনভেনশন বা 
চুন্তি স্বাক্ষরিত হইপ্লাছিল স্হলযুদ্ধের আইন ও আচরণ সম্পর্কে । এই সমস্ত চুন্তির 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯০৬ এবং ১৯২৯ সালের জেনেভা কনভেনশন 

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্য ও যুদ্ধবন্দশদের সম্পকে”---৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনও 

অনুরূপ গুরত্বসম্পন্ন ছিল । 

এগুদিল ছাড়া হেগ সম্মেলনে নৌষুদ্ধ সম্পকেও অনেক নিরমকানদন গৃহীত 
হইয়াছিল । 

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সমস্ত চুন্তিভঙ্গের জনাই যে, বদ্ধাপরাধগুদিন দণ্ডনীয় ছিল তা? 
নর, সমস্ত সভ্যদেশের গৃহীত সাধারণ ফৌজদারী আইনে শাস্তযোগ্য অপরাধ- 
গুীলর মূলনশীতও এই সমস্ত অপরাধের দ্বারা ভঙ্গ করা হইয্লাছিল বাঁলয়াই এগদালি 
দণ্ডনশয় ছল । | 
" চারে গৃহগত ও বার্ণত মানবতার [বরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে অবশ্যই নূতন্ 
ছিল । কারণ, এই অনহচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যুদ্ধের আগে বাপরে কে 
কোন অসামারক নাগরিকের বিরুদ্ধে অমান্যাষক কার্যের অনহষ্ঠানই মানবতার বিরুষ্ষে 
অপরাধ বাঁলগ্না গণ্য হইবে ।” জাতি, ব্ণ* ধর্ম ও রাজনোতিক মতবাদের জন্চ 


৯। দি সেকেন্ড গ্রেট ওয়ার; ৯ম খণ্ড! পঙ্তো ৩৯৮৩ 
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নৃশংসতার অনুষ্ঠান এই সমম্ত অপরাধের অন্তগত ছিল । তবে, মানাবকতার 'বিরুশ্ধে 
অপরাধের এই আইনগত সংজ্ঞা নিয়া কোন কোন আইনাবশেষজ্ঞ কিছুটা আপাত 
তুলিয়াছিলেন। কেন না, সাবভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন নাগরিক 
বা প্রজার প্রতি সেই রাষ্ট্রের আচরণ আনম্তর্জাঁতক আইনের আওতায় পড়ে না। 

[কিন্তু এর বিরুদ্ধেও এই মর্মে যুক্ত দেখানো হইয়াছে যে অতীতে অন্য কোন 
স্বাধীন দেশের নাগরিকের বরহদ্ধে নুশংস অত্যাচারের শাস্তি বিধানের জন্য বাইরের 
শান্তর হস্তক্ষেপ ঘাঁটয়াছল- যেমন তুরস্কে নর্যাতত খুম্টানদের পক্ষে । এটাও 
মানাবকতার বিরুদ্ধে অপরাধের অন্তত । 

১৯১৫ সালের ২৮শে মে ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার 
দিকে তুরস্কে আমেনিয়ান জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে বা ”ক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল, 
তার বরুদ্ধে তঈত্র নিশ্দাবাদ কারয়া এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং 
অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য দাব করিয়াছিলেন । তুরস্ক সরকার এই ব্যাপক 
হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়শ ব্যান্তদিগকে মিত্রশাস্তবর্গের হ।তে সমর্পণ করিতে সম্মত 
হইয়াছিলেন । নযরেমবার্গ ও টোকিওর আন্তজাতিক সামারক আদালতে মানবতার 
বিরুদ্ধে অপরাধের আঁভিযোগে যে সমস্ত বিচার হইয়াছিল, সেগ্ীলর পক্ষে তুরস্কের 
এই ঘটনা একটা নজশীরের মত উদ্ধৃত হ ] 

চার্টার অনুযায়ী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই সংজ্ঞার মধ্যে আর-একটি নতুনদ্ধ 
গ্েই ছিল যে, কোন আসাম যাঁদ কোন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যাস্ত বা কোন দায়িত্বশীল 
সরকার আঅফিসারও হইরা থাকেন, তথাপি তাঁকে অপরাধ অননজ্ঞানের দায়িত্ব থেকে 
রেহাই দেওয়া যাইবে না । এমন ক সরকারী হুকুম পালন করিতে রাই অপরাধগনাল 
সম্পাদনা করা হইয়াছে, এই যুক্ততেও আসামীকে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে না। 
তবে তার অপরাধের মাত্রা লঘু কাঁরয়া দেখা যাইতে পারে । 

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের উপরওয়াল৷র বা সরকার? হুকুমে অপরাধে 
অনাষ্ঠ হইয়াছিল, এমন যুস্তি দেখাইয়া আভিযনুস্ত সৈন্যেরা রেহাই পাইয়া 'শিয়াছল । 
কিন্তু এবারের সনদ অনযায়শ সেই পথ রুদ্ধ হইয়া গেল । 

তথান্পি এই নদের বিরুদ্ধে এই মর্মে সমালোচনা উদ্খিত হইল যে, আম্তর্াতক 
আইন অন:সারে যাঁদও কার্ধগুলি অপরাধজনক বাঁলয্া বিবেচিত, তথাপি কোন 
রাষ্ট্রের কোন নাগাঁরক িশেষকে এই আইন অনযায়শ অভিষ;ন্ত করা যাইতে পারে না। 
কেন না, রাষ্ট্র হিসাবে রাস্ট্রের সঙ্গেই সম্ধিচুক্তি স্বাক্ষারত হইয়া থাকে ব্যার্তবশেষের 
সঙ্গে নয় এবং সম্থিসূত্ে আবদ্ধ এই রাষ্ট্রগুলিই আন্তজাতিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত 
এৰং আশম্তজজাতিক আইনের অনুবতাঁ । 

কিন্তু এই ব্যা্তও ধেপে টিকে নাই | কেন না, বহু অতাতকাল থেকেই স্বীকার 
করা হইক্লা আসিতেছে বে, যুদ্ধের নিয়মকান ও আইন ভঙ্গের জন্য ব্যান্তীবশেষকে দায়? 
ও শাস্ত দেওয়া যাইতে পারে এবং এটাই আন্তজাতক আইনের বিধান ।২ 


*ঠি৮৮ 1ছতনর় মহাষশ্ধের ইতিহাস 


নন্যরেমবার্গ আদালতের এই বিচার সম্পর্কে সাধারণ জামণানরা ধাঁরয়লাই লইয়া- 
'শছলেন যে, এটা বিজয়ী পক্ষের প্রাতীহংসা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছ নয় তবে, তাঁরা 
যে সরাসার বন্দীদের গুলি কারয়া মারেন নাই এইটুকুই তাঁদের কৃপা । তবে, লণ্ডন 
টাইমসের 1বশেষ সংবাদদাতা আর. ডাব্রউ. কুপার মন্তব্য করিয়াছেন ষে, অধিকাংশ 
জামণনদের সম্ভবতঃ এই ধারণা ছল যে, “দ্ধ আরভ্ভ করার দ্বারা নাৎসণরা সবচেয়ে 
বড় অপরাধ করে নাই । 'কম্তু তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল যুদ্ধে পরাজয় ।* 

কিম্তু জার্মানদের যে ধারনাই থাকুক, অভিষুন্ত আসামশদের প্রাত সুবিচার করার 
'জন্য নযরেমবার্গের আদালতের সভাপাঁত ও প্রধান বিচারপাঁতি লর্ড জাস্টিস লরেম্স 
তরি ষথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছলেন । আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যথোচিত সুযোগ 
দেওয়া হইয়াছিল এবং কোর্ট কর্তক মনোনীত কেশীসুলিদের তাঁলকা থেকে আসামশরা 
তাঁদের কেশসাীল বাছাই করার আঁধকারী ছিলেন । জার্মান আইনাবদরাও মামলা 
পাঁরচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁদের বাঁত্তর মর্যাদা রক্ষা কারিয়া- 
[ছিলেন । যাঁদও তাঁদের অনেকে আদালতের এান্তিয়ার চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন, তর্থাপি 
চার্টার অন্সারে তা চ্যালেঞ্জের বাঁহভ্তি ছিল । 

কোন কোন আইন বিশারদ অবশ্য পরামর্শ 'দয়াছলেন ষে? একমান্র 'বিজয়শ 
পক্ষের প্রাতীনাঁধদের নয়া আদালত গঠন না করিয়া নিরপেক্ষ দেশের িংবা জার্মানশর 
'ধবচারকদের 1নয়াও আদালত গঠন করা হোক । শকন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই 
এই কারণে যে, সোঁদনের রন্তস্নাত ও ষুদ্ধক্ষত পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল ষে' কোন 
দেশ থেকেই শীনরপেক্ষ জজ” পাওয়া সম্ভব ছিল না! (স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল 
ফাইফ-এর মন্তব্য )।১ 

আভবুক্ত নাৎসশ ও জার্মান নেতাদের বিরুদ্ধে অজস্র প্রকার বররিতা ও অত্যাচারের 
আভিযোগ উখাসপিত হইক্াছিল । যুদ্ধের আগে এবং পরে জার্মানীতে ও আঁধকৃত 
দেশগীলিতে হত্যা, সমূলে সংহার, নির্বাসন, দাসত্ব গ্রহণে বাধ্যকরণ এবং অন্যান্য 
অমানুষিক কার্যাবলী কেবল যু্ধবন্দী, বরোধী রাজনোতক দল প্রভৃতির বিরুদ্ধেই 
নয়, সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধেও ব্যাপকহারে অন:্ঠিত হইয়াছিল । এই সমস্ত 
ছল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের প্ীয়ভুন্ত । 

মন্্রশান্তবর্গ কর্তৃক জার্মানীর পরাজয় ও ইউরোপের উদ্ধায়ের পর 'বাঁভর্ব বন্দী 
শিবিরের অমানুঘিক কার্যাবলণর 'ববরণ, যেগহীল আগে নাংসী খুব সতকত্তার সঙ্গে 
গোপন করিয়া রাঁখিয়ছিল, সেগ্াঁল সারা পাঁথবীতে ছড়াইয়া পাঁড়তে থাকে । মিত্র 
সৈন্যদের দ্বারা বন্দশশালার দ্বার উন্মনন্ত করার কিংবা নাৎসী-কবাঁলত গ্রাম জনপদ ও 
শহরগুলিলর মুক্তির পর প্রত্যক্ষদ্শীদের এবং ভুন্তভোগশদের (ধারা কোনক্রমে রক্ষা 
পাইয়া শিয়াছিল ) আবশ্বাস্য আভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে । জাতি- 
1বহেষ বর্বরতার এমন চরমে পেশীছয়াছল যে নাৎসী কবাঁলিত ইউরোপে ৯৬ লক্ষ 
ইহূদীর মধ্যে অজ্ততঃ &৭ লক্ষ (মতাস্তরে ৬১ লক্ষ ) একেবারে “অদৃশ্য” হইন্না 
গিরাছিল । আঁধিকাংশকেই স্বেচ্ছায় খুন করা হইল্লাছিল । জার্মানীর উচ্চতম সামরিক 
'কর্তপক্ষও এই স্বেচ্ছাকৃত বর্বরতার দায়ত্ব এড়াইতে পারেন না। কারণ ফজ্ড মার্শাল 
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কাইটেল ( জার্মান. সশস্্বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা) রাজনোতিক ?বরোধীদের সম্পর্কে 
পর্যন্ত 126 & হ০৪+ ( রাঁন্র ও কুয়াশা ) নামে এক কুখ্যাত সাত্তকোতক হকুমনামা? 
প্রচার কারযাঈছলেন, ষার ফলে ধৃত রাজনোতিক বাঁশ্দরা কপর্টরের মত উাবয়া গিয়াছল & 
আউসোভৎস, বূকানাভিল্ড, ডাচাউ, বেলসেন* মাঞজডেনেক, র্যাভেনসন্ত্ক ইত্যাদি 
বহু বন্দশীনবাস ইাতহাসে চিরাদন কুখ্যাত হইয়া থাকবে স্তশলোক ও শশহ নার্বশেষে' 
অসংখ্য মানূষকে অত্যন্ত 'নিষ্চুরভাবে হত্যার জন্য । একমাত্র আউসোৌভৎস বন্দী 
শিবরেই ৪০ লক্ষের আঁধক এবং মাজডেনেক 1শাঁবরে ১৫ লক্ষের বেশী লোককে 
সংহার করা হইয়াছিল । 

নৃযরেমবার্গের আন্তজাতিক আদালতে এজন 52521)00০196, বা গণহত্যা শব্দটি 
আইনের নৃতন মর্যাদা পাইক্াছিল ।- 

পাঁশ্চম, পূর্ব, উত্তর, দাঁক্ষণ অর্থাৎ ইউরোপের নাৎসীী আধকৃত ও কবাঁলত সমস্ত 
স্থানেই অসংখ্য এবং অবর্ণননয্ন নৃশংসতার কাণ্ড ঘটয়াছল, ধেগীল সাঁবস্তারে উল্লেখ 
করা সম্ভব নয় । “১৯৪৩ সালের জুন নাস থেকে জার্মানী সোভিয়েত ইডীনরনের 
আঁধকত স্থানগীলতে এই সমস্ত পৈশাচিক অপরাধের প্রমাণ গোপন করার জন্য তারা 
গোরস্থান খংাড়য়া ফেলিয়া মৃতদেহগন্ীল বাহির কাঁরযা আনিল ও পুড়ইয়া ফোঁলল 
এবং হাড়গৃি গুড়া কারয়া সার হিসাবে ববহার কাঁরল ! বাণ্টক রাজাসমূহঃ 
স্মোলেনস্ক, লোননগ্রাদ, স্ট্যালিনগ্রাদ* ওরেল, নভোগোরোদ ইত্যাণদ শহরগ-লিতে 
অসংখা অসামারক নর-নারীকে সোজা গুলি করিয়া মায়া ফোলল এবং সোজা 
গুলি কাঁরয়া মারাই ছিল তাদের পক্ষে সবচেয়ে দগ্নার কার্য ! এমন কি শিশুরা 
পর্যন্ত রেহাই পাইল না। তাদেরকে হাসপাতাল থেকে বা শশশহীনবাস থেকে ধাঁরয়া 
আগনয়া জীবন্ত অবস্থায় কবর চাপা দেওয়া হইল, জব্লম্ত আগ্রকুণ্ডে নিক্ষেপ করা 
হইল, বেয়নেট দিয়া তাদেরকে [বিদ্ধ করা হইল» ব্ষ দয়া মারয়া ফেলা হইল, না 
খাইতে দিয়া মারা হইল ?কংবা তাদের রন্ত ন*কাশন কাঁরয়া সেই রন্ত জার্মান আর্মর 
ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল”--লণ্ডন টাইমসের সংবাদদতার রিপোর্ট ।২ 

মীর্কন প্রীতহাঁসিক স্লাইডার মন্তব্য কাঁরয়াছেন যে? ষড়বন্তু? আগ্রাসন ও পাশাবক 
অত্যাচারের এই সমস্ত কাহিনী এমন আজগদাঁব যে? ইিতহাসে তার তুলনা নাই । 
১১০০০০০০০ বা এক কোটিরও আঁধক ইউরোপীয় নার্গারক ও ষদ্ধবন্দীকে হত্যা করা 
হইয়াছিল এবং অসংখ্য প্রকার নৃশংসতা হইয়যাছল। আর 1বাজিত রাজ্যগহীল থেকে 
কোটণ কেট টন কাঁচামাল” কৃষিপণ্য ও শ্রমাশজ্পের যল্ত্রসঙ্জা লুণ্ঠন করা 
হইয়াাছল | 

বন্দীনিবাসগুলির নূশংসতার িদর্শনর,প বখন মাথার থুঁলঃ মানুষের চামড়ার 
তৈরপ ল্যাম্পশেড্‌ (আলোর আচ্ছাদন ) ইত্যাদ আদালতে দেখানে হইল তখন 
কাঠগড়ার উপর অনেক নাৎসী আসামীরই মাথা হেলিয়া পড়ল এবং ধখন প্রমাণ” 
স্বরূপ অত্যাচারের চলাচ্চতর প্রদর্শিত হইলঃ তখন অন্যতম আসামশ নাৎসগ “অর্থনীতি, . 


৯1 পুর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পুচ্চা ৪২ 
ই ॥ নহযরেমবার্শ ট্রায়াল, পন্তো ৮৯ 
51 দা ওরার--১৯৩৯, ১৯৪৫, পঞ্ঠা ২৬৭০ । 


৫৯১০ ছ্বিতণর মহাষশ্ধের ইতহাস 


যাদুকর" শ্যান্তকে ষেন “ঠাণ্ডায় জাময়া যাওয়া মৃতবৎ মনে হইল এবং তান স্বেচ্ছায় 
ছাঁবর পিছনের 1দকে পিঠ দরা বাঁসয়া রহিলেন । অর্থাৎ এই সমস্ত চিন্র তাঁর কাছে 
অসহ্য মনে হইতোছিল । 

আদালতে এভাবে “মৃত্যপরীর" ত্রাসের এমন ভাসংখ্য দ-্টাস্ত ও প্রমাণ উত্ধাপন করা 
হইল আসামীরা নিজেরাই যেগুঁলকে অবক্ট্য প্রমাণ বিয়া স্বীকার কাঁরলেন। 
“বারপুরুষ গোয়োরিং এই সমস্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া স্বীকার কারিলেন*_ 

“হট একথা সত্য যে, আমিই বন্দশীনবাসগ্ণীলর প্রবর্তন কারয়াছিলাম । কিম্তু 
আমি এইটুকু মাত্র চাহয়াছিলাম যে, রাজনৈতিক বন্দীদেরকে পুনরায় শিক্ষা দেওয়া 
হোক । কিন্তু ১৯৯৩৪ সালের পর থেকে এই ক্যাম্পগুীলকে চালাইতোছিলেন হিমলার । 
আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, এমন সমস্ত ব'ভৎস কা*ড সেখানে ঘাঁটক্লাছে--] 150 
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ন্যরেমবার্গের আদালতে আঁভযুক্ত নাৎসী নায়কদের মধ্যে মার্শাল গোয়োরংই 
সবচেয়ে কুটবাদ্ধি সাহসশ এবং কথাবাতণায় ও প্রভাবে অগ্রগণ্য বালিয়া প্রমাণ 'দিয়াছলেন । 
কাষ'তঃ গোয়োরধকে কেন্দ্র কারয়াই কোন কোন 1বষয়ে আদালতের প্রায় সমস্ত শুনানন 
আবাঁতত হইয়াছিল । এমন ক, তান 'নাঁবকারাঁচত্তে আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন-একটা 
উদ্ধৃতি দিলেন, ধার দ্বারা তান মনে কারলেন যে, তিনি বাঁজমাত কাঁরয়াছেন ॥ 
ডীন্ভাঁটি এই 2. 
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“জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দের ক্ষেত্রে বৈধতার কোন প্রশ্ন নাই | 

গোয়েরিংয়ের মতে তাঁদের “সর্বাপেক্ষা বড় ও জবরদস্ত শত্রু* স্বয়ং উইনস্টোন চাল 
এই মত্তব্য করিরাছিলেন । 'কিম্তু আভযবস্ত গোয়োরং ভুলিয়া 'গিয়াছিলেন ষে, আইনকে 
অস্বীকার করিয়া নিজের কার্ষের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না ! 

আর ফিল্ড মার্শাল কাইটেল আত্মপক্ষ সমর্থনে এই ধ্ন্ত দেখাইয়াছিলেন যে, তান 
নামেমান্র জার্মান সশস্ত্রবাহননর প্রধান ছিলেন । আসলে একনায়কতনম্তী রাষ্ট্রের সবপ্রকার 
ক্ষমতার প্রকৃত মালিক ছিলেন [হটলার, 1তাঁন তাঁর আজ্ঞাবহ কম্ণচারশ মান্র ছিলেন ।১ 

কিন্তু ন্যরেমবার্গের আদালতে যে সমস্ত মোভিন্নেত আইনজ্ঞ ও পরিদর্শক উপাস্ছিত 
ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ, বেমন মিঃ এ. পোলটোরাক মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাইটেল 
দিজেকে যতটা গুর-ত্বহন বালিয়া বর্ণনা কারিক্লাছেন, আসলে 1তাঁন ততটা “বাজে লোক” 
ছিলেন না। “বরং জাম্মান সেনাপতিগণ, যাঁরা মনে করিতেন যে তাঁরা প্রত্যেকেই 
র্রণক্ষেত্রে জয়লাভ কারয়াছিলেন বটে, ?কম্তু সকলে মায়া বৃদ্ধে হাঁরয়া ির়াছিলেন ।” 
তাঁরা ?িম্তু আসলে 1হটলার ও কাইটেলকেই জার্মান সমরবন্ত্রের আসল নিয়ামক বালা 
, বর্ণনা করিয্লাছেন এবং জার্মানীর পতনের জন্য সমস্ত দোষ হিটলার ও কাইটেলের ঘাড়ে 
'চাপাইয়া দিয়াছেন । কিন্তু কাইটেল তা অস্বীকার করিয়া বালরা'ছলেন বে, তিনি নামে- 
মান্র সশস্তব।হিনীর প্রধান ছিলেন । আসলে হিটলার ছিলেন এক অসাধারণ সামারক 
'প্রাতিভা (হিটলার সম্পর্কে এই উচ্চ ধারণা িম্তু আরও অনেক জার্মান নায়কের ছল ) 
এবং তাঁকে কোন উপদেশ দিতে যাওয়া নিতাস্তই অনাবশ্যক ছিল । কাইটেল বলিলেন £ 


৯1 পুবোদ্ধৃত পুস্তক, পৃচ্ঠা ৯২৯। 
হ। পূর্বোদ্ধুত পঞ্ভেক, পাম ২২৭ । 


শহরেমবাগের বিচার $ ষুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড | ৬৯১৯ 
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সহজ কথায়, হিটলার সমস্ত প্রকার সামারক স্াহত্য এমন গভদরভাবে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল 'বস্ময়কর । 

কাইটেল আরও বলিয়াছেন যে. সামরিক অস্তরসজ্জা, সংগঠন, সামরিক, নেতৃত্র, 
সৈন্যবাহিনীর সাজসব্জা ও যল্ত্রাদ এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা সারা পাথবীর নেভি 
সম্পর্ক হিটলার অত্যন্ত ওয়াকিবহাল ছিলেন । 

বুদ্ধের সময় আমি যখন তাঁর সদর দপ্তরে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি ?হটলার সারা 
'বাত জাগিয়া মল্টকে, 'শ্লয়েফেন এবং ক্লাউসেভিৎস প্রমুখ রণপাণ্ডিতদের সামারক গ্রশ্হগুজি 
( জেনারেল স্টাফ বুকস ) পাঁড়তেছেন এবং এভাবে ?তাঁন নিজেই সামারক বিষয়ে অগাধ 
1বদ্যা অজন করিয়াছিলেন । সতরাং আমাদের ধারণা জান্মিয়াছিল যে, একমান্ত কোন 
অসাধারণ প্রাতিভার পক্ষেই এটা সম্ভব-_, 
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[কল্তু আদালতে হাজর অন্যান্য আমসামপরা কিম্তু বারবার “কাইটেলের আদেশের" 
কথাই উল্লেখ কাঁরয়াছেন 1১ 

অর্থাৎ কাইটেলের ঠনদেশাষিতার ভণ্ডামি তাঁর সহ-আসামশরাও ব*বাস করেন নাই । 

বলা বাহুল্য ষে, হিটলারই যে নাটের গুরু ছিলেন. তাতে কোন সংশয়ের কারণ নাই 
এবং এই ষৃদ্ধের মূল দায়িত্বও তাঁর-_যাদিও অন্যান্যরাও তাঁর সমান অংশখদার ছিলেন । 
হিটলার জামণানীর অন্যতম সেরা মন্ত্রী এ্যাডামরাল স্পীয়ার নযরেমবার্গের আদালতের 
শুনানীর পর মন্তব্য করিয়াছেন যেঃ জাম্ণানীর মতেরা এবং ধবংসপ্রাপ্ত শহরগ্াঁলই 
শহটলারের ও তাঁর সহযোগীদের অপরাধর্‌পে চিরকাল সাক্ষ্য দিবে ! 


নুযরেমবার্গ অনেক দিক দিয়াই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি কায়াছে । আদালতে এই 
'মামলার শুনানীতে ৬০ লক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল । প্রায় আবি*বাস্য ঘটনার মত । 
আর সারা পাথবী থেকে ৩০০ সাংবাঁদক উপস্থিত ছিলেন এই মামলা রিপোর্ট করার 
জন্য এবং আদালতে ভাষাস্তীরতকরণের জন্য যেমন দক্ষ ভাষাবিশেষজ্ঞ ছিলেন, তেমান 
বৈদহাঁতিক ষাম্ত্রক ব্যবস্থাও নিখ্ত ছিল । প্রধান তিনাটি ভাষায় অনুবাদের কার্য 
সম্পন্ন হইয়াছিল এবং প্রত্যেক টিমে তিনজন কাঁরয়া বিশেষজ্ঞ ছিলেন 1২ 

কারাগারে আসামীদের প্রতি যথাসম্ভব ভালো ব্যবহারই করা হইয়াছিল এবং ন:যরেম- 
বার্গ আন্তর্জাতিক আদালতের চতুঃশক্তির বিজ্ঞ বিচারপাতিগণ সনদ অনুসারে ঘোষিত 
আইন অনুযারশ ন্যায়াবচারের কোন ভরাট করেন নাই । কিম্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
'স্বাইতে পারে যে, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে হত্যা চেষ্টার বড়ষন্তের 
অভিযোগে নাৎসাগণ-আদালতে ধৃত বিশিন্ট ব্যক্তিদের প্রতি বিচারের নামে যে বীভৎস- 
তার তাণ্ডব করা হইয়াছিল, আদালতে সেই চলাচ্চনত্রও দেখানো হইয়াছিল এবং সেই সমন্ন 
অধিবেশন কক্ষে এক অদ্ভূত নাটকখয়তার সংস্টি হইয়াছিল । অবশ্য “ফাঁসির দাঁড়িওর়ালাঃ 





৫১২ িতশয় মহাষ-ম্ধের ইতিহাস, 
সেই 'হটলারপশ্হশী জজ 'ক্রজালং ( 51515117£ ) শেষ পর্স্ত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন । 


এক মাস হ্ছাগিত থাকার পর নুযরেমবারগ্গের আন্তজাতিক আদালত ৩০শে সেস্টেম্বর 
ও ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, তাঁদের এীতিহাঁসক রায় ঘোষণা করেন । এই রায়ে ধুম্ধকে 
“চরম আন্তর্জাতিক অপরাধ” বা “স:প্রশম ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম-” বাঁলয়া আভাহত করা 
হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে, আসামীদের কয়েকজন ১২টি জাতির বিরদ্ধে কেবল যুদ্ধের 
ষড়যন্ত্র ও পাঁরকল্পনা করে নাই, কারতঃ আক্রমণাত্মক বুদ্ধও চালাইয়াছিল । ৫০ 
হাজার শব্দের এই রায়ে আস্ট্রিয়া থেকে পালহারবার পযন্ত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের একাট 
রেখাঁচত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে জামান সরকার ও সামারক দাঁললপন্র থেকেই এই 
রেখাচিত্র আঁঙ্কত হইয়াছে । ধৃত দাঁললপন্রের প্রামাণিক সাক্ষর উপর ভাত কাঁরয়া 
আদালত 'বশেষভাবে 1হিটলাপ্ের চারটি গুপ্তসভার উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন 
যে? এই সভাগুলিতেই আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও চন্রাস্ত হইয়াছিল। এই 
সমস্ত গুগ্তসভা অন:ম্ঠিত হইয়াছিল &ই নভেম্বর ১৯৩৭১ ২৩শে মে ১৯৩৯, ২২শে আগস্ট 
১৯৩৯ এবং ২৩শে নভেম্বর ১৯৩৯ । এই সমস্ত গুপ্তসভাতেই 'হিটলারের মতলব একেবারে 
স-স্পস্টভাবে ঘোঁষত হইয়াছিল ।**" 

রায় অনুসারে জার্মানীর াবরুদ্ধে চার দফা আভযোগ- যেমন, শাম্তর বিরুদ্ধে 
অপরাধের ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ শাস্তর বরুদ্ধে অপরাধের অন-্ঠান, তৃতীয়তঃ যুদ্ধাপরাধ 
এবং চতুর্থতঃ মানবতার বিরদ্ধে অপরাধ- এগুলি সবই প্রমাণিত হইয়াছিল । 

ন্যরেমবার্গের আভ্তজাঁতক আদালত জার্মানীর যবদ্ধাপরাধ সম্পকে যে বস্তুত 
বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তার ভূমিকা থেকে সংক্ষেপে কিছ উল্লেখ কারলে অন:ষ্ঠিত 
অপরাধের মাত্রা উপলম্ধি করা যাইবে । আদালত এই সম্পরকে তাঁদের রায়ে মন্তব্য 
করিয়।ছেন যে? যে বপুল পাঁরমাণ দাঁলল ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, সেগালর 
সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করা অসম্ভব । তথাপি এই সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের নির্গালত সত্য 
এই যে, মানুষের যুদ্ধের হীতহাসে এমন 'বশাল পটভুমিকায় এত বড় ষুদ্ধের অপরাধ 
আর কখনও অন্বাষ্ঠত হয় নাই £ 
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নুযরেমবার্গের বিচার £ যুদ্ধাপরাধশদের দণ্ড ১১৩ 


0106 10050 102783105 আজ, £৯00075017715155 ড৮20510102795 ৮০1:০ 00120004020 
1০1) 2১170 91216500105 10100 270 1015 01955 23500:8055 010087 
07217, ০1০ ৪:৫2,1702£20055, 11065 ভ21০ 1092 01007000956 0206 0৩ 25501 
0৫ 5010 270 02011001191 22.15112,01077.৯ 

মহল ইংরাজী থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাংশের মধ্যেই নঠরেমবার্গ আন্তজাতিক সামারক 
আদালতের রায়ের আসল মর্ম এবং ফ্যাঁসিস্ট যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝা যাইবে 1+-* 

১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, ট্রাইবন্যনালের শেষ আধবেশন বাসল এবং বিচারকমণ্ডলশর 
রায়ে আসামশদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ভা ঘোষিত হইল* অবশ্য দণ্ড ঘোষণার আগে ক্য।মেরা- 
ম্যানদের আদালত কক্ষ ত্যাগ করিতে হইল । কোন ফটো তুলতে দেওয়া হইল না 
এবং ফটো তোলার ফ্লাড-লাইট বন্ধ কাঁরয়া দেওয়া হইল । একমান্র নগলাভ নিওন 
লাইট জহলিতেছিল, আসামীদের কাঠগড়াও (ডক- । এন্য ছিল ।॥। সমণ্র আদ।লও বক্ষ 
তখন অস্ত্রোপচার কক্ষের মত গম্ভীর ও ধনস্তষ্ধ ছিল । 

ঘ্রাইব্যনালের প্রোসিডেন্ট লর্ড জাস্টস লরেন্স স্বরং আদ।লতের ব্রায়ের দণ্াজ্জা 
ঘোষণা কারলেন। দুইজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় পাশ্ববতর্গ কক্ষের দরজা ধদয়া 
একেকবারে একজন বারয়া আসাম প্রবেশ কাঁরলেন, কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়।ইশেন এবং 
প্রধান 'বচারপাতি লরেন্স আঁবচাঁলিতকণ্ঠে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পর পর দণ্ডাজ্ঞ। 
উচ্চারণ ব্রেন । £নম্বালীথখত ১২ জনের প্রাতি ফাঁসর দশডাদেশ দেওয়া হইল । 
কারণ, তাঁরা সকলেই চার রকম অপরাধের মধ্যে হয় সমস্ত কিংবা আঁধকাংশ অপরাধের 
দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলেন ॥ 

১৯, হেরমন উইলহেলম গোয়েরং ২ জেয়োঁচম িবেদ্রপ ৩ উইলহেলম 
কাইটেল ৪ আনেন্ট কালটেনব্রুনার € আলফ্রেড রোজেনবা্গ ৬ হাম্স ফ্রাঙ্ক 
৭ উইলহেলম 'ক্রক ৮. জাঁপিয়াস স্ট্রেইচার ৯ ক্রিৎস সাওবেন (হাত ১৪০০৮০০) 
১০ আলফ্রেড জডল ১১ আর্থার সেইস ইনকোরা৮৫ এবং ১৯২ মাটিন বোরম্যান 
- গ্রই শেষোন্ত ব্যাস্ত অনুপাচ্ছিত ছিলেন । 

উপরের এই ১২ জন প্রধান আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল এবং বাঞ্চী সবলকে 
যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে 'বাভন্ব প্রকারের কারাদণ্ড দেওয়া হইল ॥ মাত্র তনজনকে মবক্তি 
দেওয়া হইল 

রুডলফ হেস যাবন্জীবন দণ্ড ভাল্টার ফ্রাঙ্ক যাবজ্জনবন, এরিক রেইডার যাধ- 
জজশিবন, বায:ঃলডুর শাইরাচ ২০ বছর, আলব।ট' স্পীরার ২০ বছর, কনস্টানাঁটন নিউর্যাথ 
১৫ বছর, কার্ল ভোয়োনিৎস ১০ বছর, হ্যালমহ্যর শান নিদেোষ- মনত, ফ্রাল ফন প্যাপেন 
দিদোষ- মুক্ত এবং হ্যাম্স ক্রিৎশ (79775 চা) নিদেবষ_ অতএব মনত । 

রবাট লে অভিযুক্ত । £কিম্তু ২৫ তক্টোবর, ১৯৪৫, জেলখানায় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন 
এবং জামণানীর 1বশ্বাবখ্যাত 1শজ্পপতি গনস্তুভ স্রুপ দেহিক ও মানাঁসকভাবে এমন 
ভাঙ্গিয়া পাঁড়িক্নাছিলেন যে, তাঁর বিচার স্থগিত রাখা হইয়াছিল ।২ 

১ কঃ 


রা 


মার্কন মনস্তত্বাীবদ ডঃ জি. এম. 'গিলাবট ন্যরেমবার্গের আদালতে আঁভয্ত 


৫৯৪ ৃ ছিতণয় মহাযৃদ্ধের ইতিহাস 


আসামঈদের দঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাঁদের মানাসিক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া এবং চাঁরত্র ও আচরণ 
সম্পকে যে সমস্ত রিপোট রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি যথেস্ট মূল্যবান বিবেচিত 
হইয়াছিল । কিন্তু এখানে সেগুলির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নর । এখানে সেই ডায়েরির 
উপসংহারের সামান্য কয়েকটি পঙ্ন্তি উল্লেখ করা ধাইরতছে £ 

আত্তজঞাঁতক আদালত থেকে যে গতিনজনকে মবীন্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাঁরাও স্বাস্ত 
পাইলেন না এবং তাঁদের স্বাধীনতা উপভোগ কাঁরতে পারলেন না । যে মুহূর্তে তাঁদের 
মুন্তির বথা ঘোষিত হইল» তার পরমহ্‌তেই “জামান জনগণের প্রাতি ব*বাসঘাতকতার+ 
আঁভিফোগে জার্মানীর অঙ্গামারিক প্রশাসন তাঁদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বাহনী 'নিক্সা 
হানা দিল এবং “প্যালেস: অব জানস্টস” এর দরজা ঘিরিয়া ফোৌঁলল । 

স্বদেশবাসীদের হাতে লাঞ্চত হওয়ার ভয়ে তাঁরা 'তনদিন িতনরণীন্্ নিজেদের ইচ্ছাতেই 
জেলের মধ্যে রাহলেন । ফন: প্যাপেন তিন্তস্বরে বাঁললেন-_-“"আমাকে যেন জানোয়ারের 
মত তাড়না করা হইতেছে এবং আমাকে কখনো শা্তিতে থাকলে দেওয়া হইবে না ।” 

1দ্বতশর মুস্ত আপামশ 'ফ্রিংশ (দা 55০০০) ডঃ গছিলবাটের কাছে একাঁট শৃপস্তল চাহলেন 
এবং বলিলেন 1তাঁন আর এই নরকষন্ত্রণা সহ্য করতে পাঁরিতেছেন না । অবশেষে ফিৎশ ও 
শান্ত জেলখানা থেকে গভীর রাত্রে বাঁহর হইয়া আসলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরকে একবার 
কাঁরয়া গ্রেপ্তার এবং একবার কাঁরন্না ছাড়িয়া দেওয়া হইতে লাগল । ফন, প্যাপেনও অন্ু- 
রুপভাবে জেল থেকে বাহর্গমনের আশায় রহিলেন । 

হ্যান্স ফ্রাঙ্ক তাঁর মত্যাদণ্ডের সেল থেকে এইসব দৌঁথিয়া চেশচাইয়া উঠিলেন-_ হাঃ 
হাঃ এরা মস্তি চায় । হিটউলারিজমন থেকে কোন মনীস্ত নাই । একমাত্র আমাদের মত 
মৃত্যু দাণডিতরাই মনত ! হাঃ হাঃ !, 

কিম্তু বীরপুরুষ গোয়োরংয়ের মুখে আর হাঁসি ছিল না। মত্যুদণ্ড শোনার পর 
1তাঁন সোজা জেলখানায় তাঁর সেলে ঢুঁকিয়া পাঁড়গ্লা খা'টয়ার উপর শহইস্সা পাঁড়লেন । তাঁর 
আগেকার সমস্ত বীরত্ব উীবয়া গেল এবং চোখ-মহখ সম্পূর্ণ রূপে চপসাইয়া গেল ।-- 

কম্তু গোয়োরিং ফাঁসতে গেলেন না । ১৪১৫ই অক্টোবর রাত্রে বিষপান ( পটোসরাম 
সায়েনাইড: ) কারয়া ভবললা সাঙ্গ কারলেন এবং হিটলার, 'হিমলার ও গোয়েবেলসের 
দলে 'গ্িক়্া মাঁশিলেন 1১ 

ডঃ 'গিলবার্ট লিখিয়াছেন যে» আসামীদের িরুদ্ধে যখন প্রথম আভিযোগপন্র রাঁচিত 
এবং আদালতে সেগলি পান্ভত হইয়াছিল, তখন বাভন্ব আসামশর'বাঁভন্ব রকমের প্রাতক্রিয়া 
হইয়াছিল । গোয়োরং বাঁলয়াছিলেন পবজয়শরা সব সময়েই 'ীবচারক হইবে এবং পরা- 
জিতরা হইবে আসামী ।? ৃ 

রবেন্ট্ুপ বাঁলয়াছেন--ভুল লোকদের আভিবনুক্ত করা হইয়াছে । আমরা সকলেই 
হিটলারের আজ্ঞাবাহশ ছিলাম ।+ 

1কন্ত নাৎসী জার্মানীর অস্ত ও গোলা-বারুদ উৎপাদনের মন্তশ (যাঁর অধশনে ১৯৪২ 
থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে জার্মানীতে ও অধিকৃত ইউরোপে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ্য 
শ্রাীমক নিষ্ত হইয়াছিল ) গ্যাডমিরাল স্পীয়ার স্বীকার কাঁরয়াাছিলেন--ণবচারের দরকার 
আছে । প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধানেও এই ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধ (020131515 
0270085 ) অনু সটানের জন্য সকলেরই দায়ত্ব আছে'।” 


পিট েীাশীতি 
8 এবি হয়া গাও উজ), তি. 21100101216 ৩৬৬০0 1961. 2৯. 396-97 , 
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অর্থাৎ একা 1হটলারের নয় । অবশ্য নাৎসী আসামনদের আঁধকাংশই সমস্ত অপরাধের 
দায়িত্ব হিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চাহয়াছিলেন-. 

৯-১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬, দখলীকৃত জার্মানগর' চতুঃশান্তর কণ্ট্রোল কাউস্সিলের 
(নয়ন্ত্রণ পারষদ) [নিকট মতত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের কাছ থেকে ক্ষমাপ্রদশণনের যে আবেদনপন্ত 
পাওয়া গিরাছিল, সেগ্ীল অগ্রাহা হইল । তখন একমাত্র কাজ বাধণ রাহল ফাঁসির দণ্ডা 
দেশ কার্যে পাঁরণত করা । মাকিন সাজেণ্ট উডের উপর এই দা'য়ত্ব আঁপত হইল । এই 
দায়িত্ব পাইর। সাজে্ট উড তাঁর প্রাণের আনন্দ চপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিম্তু 
তাঁর একমাত্র দুঃখ ছিল গোরোরংয়ের জন্য । কারণ, ডেপ.ট ফুয়েরার আগেই ফাঁসির 
মণ্তকে ফাঁকি দিয়া ইহলোক ত্যাগ কারয়াছিলেন । 1কিম্তু বাক সকলকে ১৬ই অক্টোবর 
মধ্যরাত্রের পর নহ্যরেমবাগেরি জেলখানায় একে একে ফাঁসকাচ্ডঠে ঝুলাইয়া দিলেন । চতুঃ- 
শান্তর প্রতিনাধগণ এই প্রাণদণ্ডাদেশ কাষকর করার সময্ন ফাঁসির স্থানে উপস্থিত ছিলেন। 
আর 'ছিলেন সোভিয়েত রাশিরা, মাধর্কন য্ক্তরাষ্ট্র,বুটেন ও ফ্রান্সের ২ জন কাঁরয়া সংবাদ- 
পত্র প্রাতানাঁধ-_মোট ৮ জন। িনাঁটি ফাঁস কান্ঠ সাজানো হইয়াছিল । এই তিনটির 
মধ্যে একটি ছিল িরজার্ভ । ১২ট সশড় বাঁহয়া ফাঁসমণ্ডে আরোহণ কাঁরতে হইত এবং 
ফাঁসিকান্ত থেকে মোটা দাঁড় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াহল । 

প্রথম যে ব্যান্তকে ফাঁসমণ্ডে আনা হইল, তিনি হইলেন হিটলারের পররাম্ট্ীমন্রী 
রিবেন্ট্রপ । কিন্তু ফাঁসিকাঙ্ঠের দিকে আগাইতে গিয়া সম্পূর্ণর্‌পে ভাঙ্গিয়া পাঁড়তোছিলেন 
এবং নিজের নাম পধন্ত উচ্চারণ কাঁরতে পাঁরিতেছিলেন না । 

1কম্তু সাজে্ট জন উড অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করিলেন । 
মাত ৯০ মিনিটের মধ্যে তান পৃথিবীর কুখ্যাত নাৎসী অপরাধীদের একে একে ফাঁসি- 
কাচ্ডে ঝুলাইয়া দিলেন । তাঁদের মৃতদেহ মিউনিকের অন্তর্গত একটি বৈদন্যাতিক চুল্লিতে 
(ক্রিমেটোরিয়াম ) পোড়াইয়া ফেলা হইল |". 

কারাদণ্ডে দাণ্ডিত ব্যান্তদেরকে পাশ্চম বাঁলিনের স্পানডাউ কারাগারে বন্দশ কাঁরয়া 
রাখ হইল । চতুঃশাক্তর প্রহরীগণ পালা কাঁরয়া সর্বক্ষণ এ'দেরকে পাহারার মধ্যে 
রাখিয়াছিলেন । ১৯৬৬ সালে দঈীঘমেয়াদশ বাঁন্দরা মুক্ত পাইয়াছিলেন বটে, 'কিম্তু 
মহাযুদ্ধের অবসানের ৩২ বছর পর এ*দের সকলেই বর্তমানে (১৯৭৭ সালে) মৃত ॥ 
একমাত্র এখনও বাঁচয়া আছেন স্পানডাউয়ের নিজনন কারাকক্ষে নিঃসঙ্গ বন্দীর্‌পে রুডলফ 
হেস--হিউলারী শশর্ষ নেতাদের অন্যতম । ১৯৪১৯ সালে হিটলার কর্তক রাশিয়া 
আক্রমণের মাত্র ১০ দিন আগে বিমানযোগে বৃটেনে ভীঁড়য়া গিয়া বটেন ও জার্মানশর 
মধ্যে শান্তির আপোস চুক্তি সম্পাদনের আশার হেস দুনিয়াব্যাপী নিদারুণ চাণ্চল্য লষ্টি 
কাঁয়য়াাছলেন ! 'কতু তখন থেকেই হেস বন্দী--ইংলশ্ডের পর পাঁশ্চম বাঁলনের 
স্পানডাউ কারাগারে ১৯৭৭ সালে হেসের বন্দীজীবনের ৩৬ বছর এবং বয়সও ৮২ বছর 
আঁতন্রান্ত হইতে চলিল । সোভিয়েত রাশয়ার বিরোধিতার জন্যই হেসের পক্ষে মনন 
পাওয়া সম্ভব হয় নাই 1"-" 

যাদের ক্ষমতার দম্ভে, অবর্ণনীর অত্যাচারে ও নৃশংসতায় পৃথিবীর অগ্গাণত মানুষ 
দাঁলত, মাঁথত ও রন্তাঁসম্ত হইরাছিলঃ ইতিহাসের অমোঘদন্ডে শেষ পধ্ত তারা সাধার 
খুনী আসামশীর মত ফাঁসিকান্ঠে প্রাণ হারাইল । | | 


দল্শম পর্ব 
দশম অধ্যাক় 
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৯৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডামের ঘোষণা অনুযায়? জ।পান ধ্খন ১৫ই আগস্ট 
আত্মসমপ*ণে রাজশ হইল এবং ইরা সেপ্টেম্বর, ১৯৪ নহশত আত্মসমর্পণের দলিলে 
্বাক্ষর কাঁরল, ৬থন 'মন্রপক্ষের সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থর সেই 
আত্মসমর্পণের শর্তানুযায়ী জ'পানদ যুদ্ধাপর।ধীদের ীবচারের উদ্দেশে) ১৬ জানয়ারশ, 
১৯৪৬ এক ঘোষণ।বথাণশ জারশ করেন এবং এই ঘোষণা অন্যায় ধৃত জাপানন নেতাদের 
িবচারের জন্য টোকিওতে একটি আন্তজাতিক মিলিটারি প্রাইবুন্যাল ( দ:র প্রাচ্যের জন্য ) 
গঠিত হইল । 

যে চাটার বা সনদ অনুনায়ূন ন্যরেমবার্গের আন্তজাতিক আদালত গঠিত এবং 
জামণান নেতাদের বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, অনুপ চাটশর ( ২৬শে গ্রাপ্রল 
ঘোষিত) অনুসারেই জ।পানা সামরিক এবং অ-সামারক নেতাদেরও 'ীবচার ও দণ্ড দেওয়। 
হইয়াছিল ॥। কিল্ভু ইউরে'পায় চাটণর এবং জপান বা দুর্র-প্রাচ্যের চার্টারের মধ্যে মাত 
একটি প্রশ্নে বৈষম7 ছিল- ইউরো ।পখয় সনদে রংস্ট্রপ্রধানকে যুদ্ধাপরাধের আভষোগ থেকে 
রেহাই দেওয়ার কোন বিধান ছিল না॥। 1কম্তু জাপান সংক্রাস্ত সনদে রাম্ট্রপ্রধান বা 
সম্রাটকে সেই ধান থেকে প্েহাই দেওয়া হইয়াছিল । (এজন্যই সমালোচকদের মতে 
আইন অনুসারে জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পৃণণরুপে নঃশত ছিল না-যাঁদও কাগজে- 
কলমে বাহ্য ৩ঃ নঃশত' আতআসমপণের রূপ বজার রাখা হইয়াছিল |) 

টৌকওর এই আন্তজাতিক সামারক আদালত িনম্লিাখিত দেশের বচারকমণ্ডলন 
নয়া গাঁঠিত হইয়।ছিল £ 

স্যাপ্প উইলিয়াম এফ. ওয়েব--স৬।পাতি, অস্ট্রেলিয়া),জানস্টিস- ম্য।কডুগ্রাল (কনাডা), 
শীবচারপা৩ জ; আও মেই (0০-4৯০ 2%০৮চগন ), হেনার রেইমবাজরার ($3930201 ৮২০০ 
5::£০,-_ক্রাশ্স )১ অধ্যাপক বার্নাড ছি. এ রোিং ( নেদারল্যাণ্ডস )১ এঁরমা হার্ভে 
নক্রফট- (নউজিলা।ণ্ড), বচারপাঁতি আই. এম. জোরয়ানে।ভ ।সোভিয়লেত ইউনিয়ন )১ লর্ড 
প্যাদরক ( ব্‌টেন ), মেজর-জেনারেল এম. সং ক্েমার (মান বুন্তরাষ্্র ), জজ জারা নিলা 
( গফিট্িিশস ) এবং ভারতের পক্ষ থেকে বিচারপাতি ডঃ রাধাঁবনোদ পাল । 

জাপান যে সমস্ত দেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং পরে জাপান যাদের হতে ব্য 
গমএপক্ষের হাতে পরাজিত হইয্লাছিল' তাদের দেশেরই আইনজ্জ প্রাতীনাঁধ নিয়া বিচারক- 
মণ্ডল, তাদের সহকারখবর্গ এবং আঁভিযোস্তামণ্ভলী গঠিত হইক্সাছিল । 

ন্যরেমবার্গের আভযুস্ত জার্মানদের মতই জাপানীদের বিরুদ্ধেও শাশিভঙ্গ ও ঘুদ্ধের 
চক্রান্ত, ষুম্ধাপরাধ এবং মানবতার বরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের গুরুতর আঁভিবোগ আনা 
হইয়াছিল । প্রধানতঃ এই তিনশ্রেণীর অভিযোগের মধ্যে বহ-প্রকার অপরাধজনক কাষের 
 ছউল্লেখ করা হইয়াছিল । 


“টোকিওর সামরিক আদালতে বিচার $ জাস্টস পালের িম্ব রায় ৫১৯৭ 


5ঠা জুন, ১৯৪৬, টোকিওতে আভ্তজাতক সামারক আদালতের বিচার শহর 
হইল। আভযৃন্ত হইলেন জাপানের প্রধান প্রধান সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক নেতাগণ । 
যেমন- মান্চুরিয়ার জেনারেল কেনাঁজ দৈহারা (10০202:25 ), সর্বোচ্চ সমর পাঁরধদের 
'জেনারেল হাতা, ১৯৯৩৬ সালের প্রধানমন্ত্রী কোক গিহরোতা* প্রশীভ কাউন্সিলের প্রান্তন 
সদস্য জিরো মিনামি, প্রধানমন্ত্রী ও উপ ষদ্ধমন্ত্র জেনারেল হিদোক তোজোনোৌদপ্তরের 
( ১১৪০-৪৪ ) প্রধান তাকাসুমি ওকা* উপ যদ্ধমন্ত্ীঁ উমেজহ* সমর-পাঁরষদের সদস্য 
জেনারেল আরা'কি, সামাঁরক 1বষয়ক প্রধান ( ১৯৩১৯-৪২ ) আফিয়া মতো, চঈফ সেক্েটার 
হোঁসিনো, অর্থমন্ত্রী কোকোনোঁর কায়া, সম্রাটের প্রধান শীব*্বস্ত উপদেষ্টা মাকুইসং 
কেচি কিদোঃ উপবহ্ধেমন্তরী কিমংরাঃ 2২5০০ 0: বৈজঞাু0£গঞর (নানাকিংয়ের 
বলাৎকার ) কুখ্যাত গোলম্দাঁজ রোজমেন্টের কনেলি হাঁসমোতো, (দুটি বটিশ 
গানবোট এলোঁডবা় এবং “বী+এর উপর গোলাবর্ষণের জনা দায় ), প্রধানমন্ত্রী 
কাঁনয়াঁক করসো, গ্যাডামরাল ওসহবম নাগানোঃ বাঁলনের রাষ্ট্রদূত (১৯৩৮-৪ ) 
হিরোসি ওঁসমা, প্রধানমন্ত্রী (১৯২৯) বারন কাইচিরো হিরানমা পররাষ্ট্রসম্রশ 
শিগেনার টোগো, পররাণ্ট্র মন্ত্র সগেমিৎসুঃ নৌমন্ত্রী ভাইস-গ্রাডামরাল শিগেতারো 
শমাদা, ইতালশর রাষ্ট্রদূত (১৯৩৯) তোঁশিও ীশরাতোঁরঃ দপ্তরহগন মঅন্তী লেঃ 
জেনারেল সজক, কোয়াংটাং বাঁহনীর সেনানগম'ডলের প্রধান জেনারেল শেইসিরো 
ইতাগাঁকি প্রীতি । 

উপরোক্ক প্রধান যুদ্ধাপরাধীগণ ছাড়া বৃটিশ সামারক আদালতগ:ল ১৯৪৬ সালের 
জানুয়ারী থেকে জংলাই মাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শনম্নপনস্ছ ১২৯ জন জাপানীকে 
অভিযুক্ত কাঁরয়াছিল । এদের মধ্যে ৯৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল । ১০৫ 
জনকে 'বাঁভল্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এ্রবং ৩৬ জনকে মস্ত দেওয়া হইয়াছিল ॥ মাকিন 
এবং অস্ট্রেলিয়ান আদালতগযাীলতেও ষদ্ধাপরাধে ধত জাপানদের দণ্ড হইমাছিল 1১ 

কেবল পার্ল হারবার আক্রমণের (১১৯৪১ ডিসেম্বর ) তাঁরখ থেকে প্রশাম্ত মহা; 
সাগরীর অণ্ুলের যুদ্ধকালশন অপরাধগুঁলর জন্যই নহে তারও বহু পূব থেকে চনে 
“মুকদেনের ঘটনাবলী” ও “নানাকংয়ের বলাৎকার”" এবং মাঁকন গানবোট প্যানের 
উপর গোলাবরণণের জন্যও সংশ্লন্ট ব্যান্তদের বিচার ও দণ্ড হইরাছিল । 

কিম্তু কেন দণ্ড হইয়াছিল £ সেই ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনন অতীতের ইতিহাস 
থেকে কিছুটা উল্লেখ করা দরকার--5শীনে অনুষ্ঠিত জাপানীদের অনাচারের গুরবদ্ 
বৃঝিবার জন্য ৷ 

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৩5 সালের জানার মাসে জাপানশ বাহন চীনের 
অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইয্লা নানাকং শহরে প্রবেশ করার পর হত্যা, লুঠ, আগ্রকাণ্ড 
এবং আরণ্যক হিংস্রতার যে তাণ্ডব অন:ছ্ঠিত হইল এবং যেভাবে অসংখা চণনা স্ত্রীলোক 
ও শিশুদের উপর পাশাবক অত্যাচার সংঘাঁটিত হইল, তখনকার 'দনের ইতিহাসে তার 
কোন তুলনা ছিল না। নানাঁকংয়ের প্রত্যক্ষদ্শর্ঁ ২০ জনেরও বেশস [বদেশশদের সাক্ষ্য 
থেকে একথা লিখিরাছেন ফ্রাঙ্ক ওখীলভার (যে বইরের ভূমিকা 'লাখয়াছেন 1বখ্যাত 
পিটার ফ্লোমং ) তাঁর গ্রন্হে। নানাঁকংয়ের দিকে জাপানগ সৈন্যদের অগ্রগাত ঠেকাইবার 
জন্য পচ্চাদপসরণকারণী দুর্বল চীনা বাহন যথাসম্ভব পোড়ামাটির নাত অবলম্বন 


৯ 1:.5৩০020 01696 ৬427-01-9১ ৯, 3985. 


৫৯৮ হ্তীয় মহাষুম্ধের হীতহাস 


করিল এবং উত্তর ও দশ্ষিণদিকের গ্রামে, শহরে, জনপদে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই 
আগুনের লোলহান শিখায় নানাকংযের রাত্রির আকাশ রন্তবর্ণধারণ কাঁরল । কিন্তু 
জাপানীদের অগ্রগতি ঠেকানো গেল না। কোথায় গেল তাদের বহহঘোষিত ঞ্রীতিহ্য- 
মণ্ডিত “বুশিদো”র সামারক সদাচার 2--তার বদলে দেখা দিল নিভেজাল বর্বরতা £ 

€[115026,0 6065 055650 00101779. 270. 01762 ৮০11৭. 0 2 2 51711910077 0৫ 
10001255 1021152115. 73051/100, €75. 50770806 901900550 00 1772 ঠোট 21১ 
05 0১০ 72102765৩ 2:00055 ৪5 000০2 50159156615 ০৮2:০2:০ [া। & 
[0001/68 245009 ০6705212575 08111277 188.5 102217 101009]1]5 12010702150 2 
10,000 01061758665 1:8.751175 ১12. 01110702102 06217 00 £79,171000001215 
০1 5০৮০:1105-0705 10501702617 12020. 3 ৮৪51. 59060107901 62 ০165 05111556615 
00005 0০ 010০ £00:0100 2 510105 270 1503525, 00150112625 270 07211 
00102951275 109৮60 2170. 60003270506 চো 900156170০1 07026 
10 60০ 205 06 56215561017 05 10552 00 2110৬ 290৫ 510101155 00 20621 
00০ ০16. ১ 

সংক্ষেপে জাপানী সৈন্যবাহনদ তাদের বৃঁশিদোর বদলে নানাকংয়ে তিংম্র ও বর্বর 
আচরণের চড়াজ্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল । এক মাসের মধ্যে অসহায় চীনা নাগাঁরকদের মধ্যে 
অস্তভতঃ ২৪ হাজারকে নশংসভাবে হত্যা করিল এবং ১০ হাজার স্ত্রশলোকের উপর 
বলাৎকার চালাইল-_এই সমস্ত স্তীলোকদের মধ্যে ১০ বছরের শিশু থেকে শুর কাঁরিয়া 
৭২ বছরের ঠাকুরমা পর্যন্ত ছিল । দোকান-পাট, ঘরবাড়শ এবং ?বদেশন দতাবাসে 
পর্যন্ত লুঠতরাজ চঁলিল । স্বেচ্ছায় আগুন য়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা পোড়াইয়া 
দেওয়া হইল এবং ভ্রাসগ্রস্ত শহরবাসীদেরকে উপবাদে রাখার উদ্দেশ্যে শহরে খাদ্য শস্যের 
আমদানি বস্ধ কারয়া দেওয়া হইল ! 

১৯৩৭ ৩৮ সাল থেকে চীনে জাপানীদের এই অত্যাচার--যে চীনকে তারা ীবদেশশ- 
দের হাত থেকে রক্ষা” এবং যেখানে তারা “সহশঙ্খল গবনমেণ্ট” স্থাপন কারিতে 
চাহয়াছিল 1: ও 

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অণ্ুলে যুদ্ধাভিযানের সময় 'ফাঁলাঁপশ্সেও অনরুপ অত্যাচার 
হইয়াছিল । ফলে, বদ্ধাপরাধের অভিযোগে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৫১ 'ফিালাপনস 
বিজয়ী জাপানের “টাইগার”-_সেনাপাঁতি জেনারেল ইয়ামাসিতার বিচার আরম্ভ হইল 
নাব্চারে ফিলিপিনোদেরকে অত্যন্ত [নরমনভাবে হত্যা, বুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার 
ও প্রাণনাশ, লু'ঠন ও আঁপ্রপ্রদান এবং দলে দলে মেয়েদের উপর বলাৎকার অনুষ্ঠানের 
জন্য । ইয়ামাসিতা অবশ্য এই সমস্ত অপরাধের কথা অত্যন্ত তশরতার সঙ্গে অস্বীকার 
কাঁরয়াছিলেন এবং বালিয়াছিলেন যে, তান ও তাঁর উপরওয়ালা দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরের সতশ্রীম জাপানী কমান্ডার ফিজ্ড মর্শাল কাউণ্ট জুইচি তেরাউ চির 
(15302815150) আজ্ঞাধীন ছিলেন । 1তাঁন কোন নৃশংসতার কথা জানেন না 
এবং তেমন কোন আদেশও দেন নাই । ষাঁদ 'িম্মপদস্থ কর্মচারীরা এই ধরনের কার্ধ 
কাঁরিরা থাকে, তবে তাঁর অজ্ঞাতসারে । কিম্তু আদালতে ইয়ামাসতার য্ুস্ত গ্রাহ্য হইল. 
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টোকিওর সামরিক আদালতে বিচার £ জাস্টিস পালের ভিন্ব রায় ৫:১৯ 


না। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫, পাল" হারবার আক্রমণের বার্ধকশ দিবসে জেনারেল 
ইয়ামাসিতার প্রাত প্রাণদণ্ডাদেশ (ফাঁসি) দেওয়া হইল । অপর দিকে টোকিওর 
আক্তজজাতক সামারক আদালতে ধৃত জাপানী নেতাদের যে ?িচার অন্যান্ঠত হইল, 
তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জেনারেল তোজো--ষিনি জাপানশ সামারক আভিষানের 
শিছুনে আসল মাস্ত্ক ছিলেন । তাঁর আত্মহত্যার চেন্টার কথা আগেয় অধ্যায়েই উল্লেখ 
করা হইয়াছে । কিন্তু সেই চেণ্টা ব্যথ* হইয়াছল । ধৃত ও অভিয্তদের বিচার সার 
প্রাচ্যখণ্ডে প্রভূত কৌতুহল ও উত্তেজনার স:গম্ট কাঁরয়াছিল । কয়েক মাস ধারয়া মামলা; 
শুনান)র পর জেনারেল তোজো এবং তাঁর সঙ্গী ৬ জন আসামীর শ্রাতি প্রাণদশ্ডের আদেশ 
দেওয়া হইল । ২২ িসেম্বরঃ ১৯৪৮ টোকিওর িনজন সহগামো কারাগারে জাপানের 
যুদ্ধকালীন ডিক্লেউর তোজো এবং অন্যান্য দ'ণ্ডিতদেরকে ফাঁসি দেওয়া হইল । ফাঁসি 
কাণ্ঠে আরোহণের আগে তেজো কিন্তু একটি বিদায়কালশন ছোট্র কাঁধতা িখিয়া ছিলেন, 
ইংরাজণীতে তার মম এই £ 

015 £০০0-৮% 

(0৮61 0106 10091712175 ] 60 0০0-978% 

9 1102 003 20 01 93000315 

১০ 1005 210 1.৯ 

বুদ্ধের শরণ [নয়া তোজোর এই ফ1স-মণ্ে আরোহণকে অন্ততঃ ভীরুতার অপবাদ 

দেশয়া চলে না ।*** 


ডাঃ পালের ভিন্বমত 


টোকও আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের 'বচারকমণ্ডলশর অন্যতম সদসা এবং 
ভারত-বখ্যাত আইনজ্ঞ ও 'বচারপাঁত ডাঃ রাধাবনোদ পাল টোকিওর এই চাগুল্যকর 
মামলায় যে [ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছিলেন এবং [াবচারকমণ্ডলশর আধকাংশের সিদ্ধান্তের 
িবরদ্ধে যে ভিন্ন রায় দিয়াছিলেন, আইনের ইতিহ?সে তা; স্"্রণীয় হইয়া রহিয়।ছে । 
বলা বাহুল্য যে, আইন শাস্ত্রে ডঃ পাল তাঁর পাশ্ডিত্যের জন্য আন্তজর্াতক খ্যাতি অর্জন 
কাঁরয়াছিলেন । এবং আসামশীদগকে দোষী লাব্যন্ত করার ব্যাপারে তিনি বিচারকমণন্ডলশর 
মেজারটি র।য়ের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই । এরই বিষয়ে তিনি আন্তজঞাতিক 
আইন ও পবধাপ্লন্ট আইনসম[হের ববাধাবধান ব্যাখ্যা ও 1বপ্লেষণপূর্কি এবং আসামখদের 
বর-দ্ধে বিজয়ী পক্ষের উত্থাপিত আভষোগসমূহের এঁতিহাসিক পটভূমিকা বিচার ও 
সম্ধানপূঙ্ক যে সুদীঘ রায় দিয়া1ছলেন, তা একাঁটি সুবৃহৎ গ্রন্হের আকারে প্রকাশিত 
হইরাছে । এখানে তার সাঁবস্তার বণনা দেওয়া সম্ভবও নয় এবং প্রয়োজনও নাই ॥ 

ডঃ পাল তাঁর রায়ে উল্লেখ কাঁরয়াছেন যে [তান তার বিজ্ঞ সহযোগন [বচারকমণ্ডলণীর 
রায় ও পিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হইতে না পাঁরিয়া দুঃখিত । 

তাঁর রায়তে প্রকাশ যে, ২৯ এ্রাঁপ্রলঃ ১৯৪৬, ১১ট আভিযোগকারী দেশের পক্ষ থেকে 
জাপানের ২৮ জন ব্যস্তির 'িবরুদ্ধে মোট ৫& দফার অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং 
আভিষুক্তদের মধ্যে ২ জন মামলার শুনানীর আগেই মারা যান এবং তৃতীয় ব্যাস্ত তার 
মানসিক অবস্থার জন্য বিচারের অনুপধুক্ত ছিলেন । বাকী ২৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে 


৯1 জুই স্লাইডার” পচ্ঠা ৬৩৭-৩৬। 


৬১০ গ্িতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


গুরুতর ষদ্ধ।পরাধের বিভিন্ন আভিযোগে মামলার শুনানী চিয়াছিল । নযরেমবার্গে 
নাৎসশ জাম্ণানীর নেতাদের মতই জাপানের নেতাদের বিরৃদ্ধেও 'তিন বা চার শ্রেণীর 
যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উ্।শিত হইয়াছিল । কিম্তু বচারপাঁতি মিঃ পাল এই সমস্ত 
মাঁভষেগের পুখ্খানৃপুঞ্খ 1বশ্লেবণপৃর্বক বে সুদীঘ- রায় দযাছিলেন, তার মূল ভাত 
ছল এই যেঃ আলসামশদের অন্যান্ঠত কাঞজগ্াীলি রাস্ট্রের পক্ষ থেকে রাগ্ট্রীয় কার্য এবং 
সরকারী যন্ত্রের কার্য হসাবেই অন্যাষ্ঠত হইয়াছিল £ 

£ [005 2003 5115850. ৪0০ 272 1005 01791191১17 211 2055 06 5055 2210. ৮10902৮2 
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বিচারপ)৩ মিঃ পাল 1বশহদ্ধ আইনের দিক থেকে প্রশ্ন তুলির়াছিলেন যে এক জাতি 
কর্তৃক অন্য জাতির উপর সামরিক, রাজনৈতিক ও অথনোতক প্রভুত্ব আভ্তজশাঁতক জগতে 
অপর।ধ বাঁলয়া। বিবেচিত ছিল [কিনা ? 

ছ্বিতীয়৩ঃ অভিযোগে বাঁ্ণ৩ যে সমন্পে এই সমস্ত যুদ্ধ অনু্ঠত হইক্লাঁছল, সেই 
সময়ে আভ্তর্জাঁতক আইনে গাল অপরাধঞ্জনক ছিল কনা £ যাঁদ না হইয়া থাকে, 
তবে, পরবতর্টকালে আইন প্রণরন কাঁরয়া ওই সমস্ত যুদ্ধকে অপরাধজনক বাঁলরা 
আঁভযুক্ক করা যায় কনা 2 

1কংবা আগ্রাসী বাঁলয়। বাঁণ৩ কোন রান্ট্রের কোন ব্যাঁডকে সবকাব? ও রাষ্ট্রীয় 
দাঁয়ত্ব এবং কঙ৬বা পালনের জনা অপরাধা করা যায় কিনা £ 

ডঃ প.ল তাঁর রায়ে ভ।বাবেগ বা রাজনীতর দ্ব'রা পাঁরচাঁলিত হন নাই । বিশুদ্ধ 
আইনের এবং এীতহাসিক দিক থেকে নানা বীবাধ ও আইনের নজীর ও ঘটনার দ্্টান্ত 
1৩1ন 'বশ্লেষণ কাঁরয়াছেন এবং দেখ।ইয়াছেন যে? অতাঁতে ব.হৎ রাষ্ট্রগীল যে সমস্ত কার্ধ 
কাঁরয়াছে, জাপান তার আঁতারন্ ছু করে নাই । চুক্তি ও সাম্ধশর্ত ভঙ্গের অভিযোগ, 
অন্য দেশকে রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিজেদেব তাঁবে আনা, অন্য দেশের উপর অর্থনোৌতিক 
প্রভূত চ্ছাপন, যুদ্ধবম্পখীপের কিংবা নার ও শিশুর উপর যুদ্ধের সময় স্থাপন, অত্যাচার 
এবং আন-যাঁঙ্গক ববদতা ইত্যাদি সমস্তই অতগতে বিভিন্ন শান্ত কর্তৃক অন্ঠিত হইয্লাছে । 
এমন কি গোপন সমম্ধিচন্ি পযন্ত কুটনশীত ও “পাওয়ার পাঁলিটিক্স”-এর অন্তর্গত বাঁলিরা 
1ববেচিত । যেমন, জাপ।নের বর-দ্ধে মিনুশান্তর যুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যোগদান সম্পকে 
স্ট্যাঁলিনের সঙ্গে ?মত্রশান্তবর্গের আগেই গোপন ছরান্ত হইয়াছিল এবং সেই ছাঁন্ত এমন এক 
সময় সম্পাঁদত হইয্লাছিল যখন সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বাহ্যতঃ বম্ধনতার 
সম্পকইি ছিল ।২ 

. পাল" হারবার আক্রমণের আগে জাপান এবং আমেরিকা উভয়েই চীনে জাপানা 

আক্লমণকে আইনও৩ঃ ঘুম্ধ বাঁলয়া মনে বরে নাই । জাপান তেমন কোন ঘোষণা দেয় নাই 
এবং আমেরিকাও চন সম্পকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজন মনে করে নাই । এমন 
?ক আক্র,স্ত চখনও এটাকে যুদ্ধ বাঁলয়া ঘোষণা করে নাই । ডঃ পাল উল্লেখ কাঁরম্লাছেন 


| [06৩77796192081 ?১1111215 পাব তি হাতে হি 695৮ 3 050০৩ তি যা 0৫৩ 
1, 5915591 &. 0০. 09100525195 ২, ৯. ০০ 
1 পুর্বোন্ধৃত পঞ্চক, পন্তা 5২৮ । 
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বে এর আসল কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এর দ্বারা কেলগ “ব্র”্য়া চক্তির 
য্ধানবারণশ ধারা এবং আন্তর্জাতিক আইনের দায়ত্ব এড়াইতে চাহয়াছিলেন । সহতরাং 
'আমোরিকা যম্ধরত চীনকে (নিরপেক্ষতা আইন সন্বেও ) যথারীতি গোলাবারুদ ও অস্ত্র 
শস্ত্র সরবরাহ কাঁরিয়া চাঁলিতোঁছিল 1১ 
ডঃ পাল প্রথম মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ কারয়া বলিয়াছেন যে. সেই সময়েও জার্মানদের 
শবরৃদ্ধে নশংসতা, বর্বরতা ইত্যাঁদ যুদ্ধাপরাধের আঁভযোগ উঠ্চিরাছিল । কিন্তু ভার্সাই 
শা্ত সম্মেলন কর্তৃক নিষুত্ত কামশন সেই' সমস্ত অপরাধের জন্য ব্যান্তীবশেষকে দায়ী ও 
অভিযতুস্ত কারয়া আদালতে বিচার করার জন্য সুপারিশ কারতে পারেন নাই-*- 
ডঃ পাল তাঁর রায়ে আরও মস্তব্য করিয়াছেন যে. পাল হারবার আক্রমণের পিছনে 
জাপানের কোন বড়ষন্ত্র ও চক্রাস্তমলক মতলব ছিল না । বরং জাপানী রাষ্ট্রদূত নম:রা 
চশন ও অন্যান্য প্রশ্নে মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা শাঁভ্তপ্‌ণ" মীমাংসায় আসিবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কাঁরয়াছলেন । কিন্তু সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ আলোচনার পাঁর- 
.শাঁততে আক্রাম্ত হইয়াছিল । আলোচনার সমর একমান্ জাপানের পক্ষ থেকেই নয়, 
আমোরিকার পক্ষ থেকেও যহ্ধায়োজন চাঁলয়াছিল । 
ণবচারপাঁত ডঃ পাল তাঁর সংদশর্ঘ রায়ের শেষে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামারক 
আদালতে অভিয-ন্ত সমস্ত জাপানী নেতাকে ?িনদেিষ বাঁলয়া সাব্যস্ত করেন এবং মনুস্ত 
দানের জন্য সুপারিশ করেন । 
বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল ডঃ রাধাঁবনোদ পালের একক বা মাইনোরটি রার । 
?কণ্ত ?িাচারকমণ্ডলণর মেজাঁরাঁট আসামশদিগকে অপরাধ বাঁলয়া সাব্যচ্ছ কাঁরয়াছিলেন 
এবং 'বাভন্ন প্রকার দণ্ডে দশ্ডিত করির়াছলেন । 
গং গং খা 
ডাঃ পাল তাঁর এীতহাসিক রায়ের উপসংহারে গ্যাটম বা পারমাণাঁবক বোনা বর্ষণকেই 
বরং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও বর্বরতা বাঁলয়া তত্র 'িশ্দাত্মক মন্তব্য ধ্বনিত 
কারয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মহাষুদ্ধের জার্মান সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় 
উইলহেলমের একটি গুরংত্বপূণ“ শ্াঠির উল্লেখ করিক্লাছেন। এই চিঠিতে কাইজার 
মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে আস্স্ট্রয়ায় সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফকে 'লাখরাছিলেন £ 
«1৬5 5052] 13 (011 600 2৮০15005776 10051020980 69155 2250 5০1৫ ঠ 
40007, ড/0910761 2.00. 01511012177 200. 0100027 100050 102 912081765163 274 1706 
ও. 6:55 02 180052 19৩ 1266 50220106, ৬5101) 0555০ 20209905০0৫ (ভাতে0োহেজাে 
০০০06 2 জা] ৮০ ০952] 50 6৩০10032655 90061555161: 2000510502510272- 
10719 ০৫ 11027020105 56 711] 03 001920529১0 95205, 
সোজা কথার, কাইজারের বস্তব্য ছিল যে, ষাঁদও তাঁর বুক ব্যাথায় বিদীর্ণ হইতেছে, 
তথাপি সমস্তই আগুন ও তরবারির মুখে দিতে হইবে । নর-নারী-শিশদু এবং বন্ধ 
গনাবশেষে অবশ্যই সকলকে সংহার কারতে হইবে__-একটি গাছ 1কংবা একটি বাড়শও 
যেন দণ্ডায়মান না থাকে । একমাত্র এই প্রকার টেরোগরজম বা সম্তাসবাদের হারাই 
যুদ্ধ দুই মাসের মধ্যে”শেষ হইতে পারে ॥ অপর পক্ষে ষাঁদ মানবতার কথা বিবেচনা! 


৯। পুকোদ্ধৃত পুস্তক, পঞ্ঠি ৫৮১ । 
ই । পাবোদ্ধাত পন্েক। পঙ্ষো ৬১২০১৩ । 


৬০২ ছিতশয় মহাষুদ্ধের ইতিহাস 


কর। হয়, তবে এই যুদ্ধে বছরের-পর-বছর ধরিয়া চলিতে থাঁিবে । পসতরাং আম 
আগের ( টেরোরিজমের ) পশ্হাই অবলম্বন কারতে বাধ্য হইয্লাছ ।, 
ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম মহাবষদ্ধে জামণানীীর কাইজারের মত প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় যুদ্ধে শিত্রপক্ষও যুদ্ধ দ্রুত হাস করার নাম কারয়া জাপানের বরহদ্ধে এ্যাটম 
বোমা নিক্ষেপ এবং নর নার শিশহ-বৃদ্ধ শনার্বশেষে [িদেশষ নাগারিকাঁদগকে পাইকারি- 
হারে হত্যা করিয়া মানবতার বিরুদ্ধে জধন্য অপরাধ কারয়াছেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসশ নেতার।ও অবশ্য ইম্পর্ীরিয়েল জাম্শানণর কাইজারের নীতই 
অনুসরণ করিয়াছিল । কিল্তু ডঃ পালের মতে জাপানের আভযংন্ত আসামশগণকে এই 
ধরনের অপরাধের জন্য দায়শ করা বায় না।- 
অবশেষে ডঃ পল মন্তব্য কাবয়াছেন যে, বিজয়ী পক্ষ কাধ'তঃ নিজেদের রাজনৌতিঞ- 
উদ্দেশ্য সাঁদ্ধর জন্য এই সমস্ত আত্র্জাতিক আদালত গঠন কাঁরয়়াছেন এবং সেই সমস্ত 
আদালতকে আইন ও বিচারের ছদ্মবেশ পরাইয়াছেন । িকিম্তি িজয়শ পক্ষ কখনও 
1বাঁজতকে ন্যাক্লাবচ।র দিতে পারেন ন।। কারণ, আদালত যাঁদ রাজননাীতির মধ্যে শিকড 
গাড়িয়া বসে, তবে ন্যারবিচারের যতই মুখোস পরানো হোক না কেন, “তখন ন্যায়াবচার 
শুধু বলশালী পক্ষের স্বাথণসাদ্ধর ব্যাপারে পারণত হয় মাত 1২ 
ডঃ রাধাঁবনোদ পালের এই রাখের মধো অনেক ৩পপ্র, ?তিন্ত ও আঁপ্রয় মন্তব্য রাঁহরাছে 
বটে, নিত আন্তর্জ1ভক আহন এবং সংধাশ্ল্ঞ খবাধাবধান সম্পকে যে গভীর জ্ঞান ও 
পাণ্ডিত্যের কাশ পাইয়াছে, করেকজন স্বনামধন্য আইনজ.১ যেমন--ইংলণ্ডের প্রর্ণীভ 
কাউন্সিলের সদস্য লঙ হ্যা!ঙ্ক, আন্তজাতিক সাইন-বিশেষভ্ু অধ্যাপক্ক ডাব্রউ 'কফ্রঙম্যান 
এবং টোকিওর সানি আদ।লতের মাকিনি কেশীসাঁল এর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । 
এই রায়ের ফনো ভারতের প্রা জাপানের মনে।'ভ।বও খ.ব অনুকূল হইয়াছিল । 
পরলোকশাত ডঃ পারণ্প ৩াঁর জীবতকালে বঙমান গ্রন্হকারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে 
অনুরূপ মন্তব্য কারয়াছিলেন । তবে, ডঃ পাশের এই রায় সম্পর্কে (বিশেষভাবে স্মরণশয় 
এই যে? এই রায় রাজনী1৩ 'ববাঁঞজত এবং একান্তরপেই আইনঘাঁটিত । বিচারক 'হ-াবে 
তিনি শুধ আইন ও ববাঁধাবধান এবং 'বাঁধাঁবধানের পটভু'মকাযর় এীতহাসিব ঘটনা- 
বলশর বিচার করিয়াছেন । অবশ্য সেই সমস্ত ঘটনাবপণর প্রসঙ্গে 'বাঁভ্ন শাশুবণের 
মধ্যে সম্পবের কথাও বিশ্লেষণ কাঁরিরাছেন এবং আঁভধোগগালর প্রামাণিকতা যেমন 
নানাকংয়ের বলাৎকার” গভনরভাবে ওলাইয়া দেখার চেস্চা কাঁরয়াছেন । ইতিহাসের 
উপাদান 'হিস।বে এই রায়ের মুল্য কম নয় |" 
৯। পশ-বোদ্ধৃত পুস্তক, প্ঠা ৬২০। 
২। পহবোদ্ধুত পুসতক। পত্তো 9০। 
ও 1 পহর্ধোদ্ধত পহ্তক পচ্ঠা ৬০৬-০৯। 


দ্পম পরব 
একাদশ অধ্যায় 
মহাযুদ্ধে ভারতের ভুমিকা 
সরকার বিবৃতি £ ১৯৩১৯-১৯৪৫ 


১৯৪৬ সালের জানকারী মাসে লণ্ডনের ইণ্ডিগনা আফিস বা ভাব সাঁচবের দপ্তরের 
বাত বিভাগ থেকে ছিতীয় মহাযদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পরকে যে ক্ষুদ্র প্যৃন্তক। 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাতে ১৯৩৯ ১৯৪৫ সালের তথা ও ঘ৮নাবশশর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে এখানে সেগুলির উল্লেখ করা গেল । কেন না, মহাযদ্ধের হীতহাসের 
পক্ষে এই সরকারী তথাগুলি মূলাবান ও প্রামাণিক 1... 

“”**১৯৩৯ সালের তুলনায় আজ ভারতের ন।শ বিশ্বের অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে | 
অন্ত. আমার তাই মনে হয় । তবে এজন্য সমস্ত কাঁতত্বই সরল সাধারণ মানুষ, সোনক, 
নাবিক' বেশাঁনণঃ ভুমি ও কলকারখানার শ্রামকদেরই প্র।পা । এইসব মানষগুল 
বেভাবে বিপত্জনক্: বছরগুপিতে সর্বশান্ত নিয়োঞত কাঁরয়া কাত করিয়াছে, এর তুলনা 
হয়না । সর্ধেপাঁর রণাঙ্গনের যুদ্ধরত নৈনিকরা, যাঁগা সবকটি যুদ্ধ অভিযানে সাহস 
ও শোৌধ়ে'র পরিচয় দিয়াছেন এবং শিত্রশন্তর অন্তর্গত অন্যান্য যেসব জাতির সঙ্গে একতে 
ধ্‌দ্ধ কারয়াছেন তাঁদ্রে সদ লেরই প্রশংসা অন করিয়াছেন 1” 

_-লঙ৬ ওয়েভেল, ভাইসরয় ভাব ই্ডিয়াঃ ১৭ অক্টোবর? ১৯৪৫ | 
সরকারণ বিবতি 
১৭১৩০১- * ৯0৫ 

ভারতের 5০ কোটি আঁধবাসগ ছডাইয়া রাহয়।ছে ১৫ লক্ষ ৮১৯ হাজার ৪১০ বর্গমাইল 
এলাকা ভ্দুঁড়য়।। আঁ্গিকগত দিক দিয়া ভারতের আয়তন ব.টেনের ১৭ গুণ, একান্র ওভাবে 
ফ্রান্স ও স্পেনের ৪ গুণ এবং মাঁলিন যুক্করাশ্ট্রের মো) এলাকার দুই পঞ্চমাংশ । 

ভারত একা কুষিপ্রধান দেশ, যাঁদও তার পক্ষে দেশের লক্ষ শক্ষ মানের মথে 
অন্ন যোগানো খুবই কণ্টকর ব্যাপার । ঠবে যুদ্ধ ঘখন শুরু হয় ৬খন ভারতের 1বভিন্ব 
এলাক। ও * হরগাঁল শাক্তপূর্ণ অবস্থায় উৎপাদনের জন্য ধারে ধানে উন্নত হইতোঁছল । 
আধুনিক ফোন যুদ্ধের জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত ছিপ । দস্টাওস্বরূপ বলা 
ধায় ভারতে সেই সময় একটি নতুন বিমানক্ষেত ঠৈবগ করিতে পশ্চিম? দনিয়ার মত 
চলাত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেই চলে নাই ; বরং এ জন্য সব 'িছ:র গোড়াপত্তন 
করতে হইয়াছিল । 

যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আগে যেখানে ছিল গ্রাম, ধানক্ষেত ও রৌদুদগ্ধ মরূভূমি 
সেখানেই গাঁড়য়া তোলা হয় জল সরবরাহ ব্যবচ্ছা, রাস্তা, রেলওয়ে যোগাযোগ বাবদ্থাঃ 
বাড়ীঘর, বিদ্যুৎ ও শান্ত কেন্দ্র পরঃপ্রণাল? এবং অন্যান্য প্রয়োজনয় সবাক । 

যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত কিভাবে তার কর্তবা সম্পাদন কারয়াছিল তা নীচের 
তথ্যাদি হইতেই স্পন্ট হইন্না উঠে । 


৬০৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হীতিহাস 


পশ্চিমের শন 


৯৯৩৯-৪১৯ সালে ভারতের শত্রুরা ছিল পশ্চিমে । ১৯৪১৯ সালের এই ডিসেম্বর পার্ল 
হারবারে জাপানী হানার দিন ভারত প্রায় আড়াই লক্ষ্য সৈন্যকে জাহাজযোগে পশ্চিমান্ুলে 
গাঠাইয়াছিল। সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়া এ অবস্থায় গ্রেট বূটেন বা অন্য কোন কমন- 
ওয়েলথ দেশ এত বেশশ তন্য পাঠায় নাই । 

আর উত্তর আ'ফ্রচায় যুদ্ধ-অভিযান শুরুর প্রথম দিকে পাইপ লাইন, রে।িংস্টকও 
লোকোমোটিভ সরবরাহের পুরাপ্ণীরই দায়ত্বপ্রাপ্ত ছিল ভারত । সেই সময় ভারত তার 
নিজস্ব ১২০০ মাইল রেল লাইনকে তুলিয়া ফেলিয়া সেই সমস্ত সরঞ্জাম বাইরে 
পাঠাইয়াছিল । 

এমনকি ভারতের গ্রামীণ শিজ্পকেও সেই সময় পূরাপীরভাবে কম্বল, ক্যামোফজ 
জাল ও পাঁট হেলমেট তৈরণর কাজে ধনয়োজিত করা হইয়াছিল । 

প্রাচ্যের শত্রহ 


পাল হারবারে জাপানী হানার ফলে ভারত দুই দিক দিয়া আক্রমনের মুখোমুখি 
হইয়া পড়ে । এক কথায় নতুন আর এক শত্রুর মুখোমনীখ হয় ভারত এবং পূর্বাঞ্চলে 
যুদ্ধ করিবার জন্য আরও আঁধক সংখায় সৈন্য যোগানোর নতুন কতব্যের মুখোমুখি 
হয় । 

ভারত সেই কব্য সম্পন্ন কারয়াছিল এবং প্রযোজনণয় সৈন্য যোগান 'দিয়াঁছল ॥ 
প্রকূহপক্ষে বাধ্যতামলকভ!বে সৈনা নিয়োগ না কারয়াই ভারত প্রাঁণক্ষণ দিয়া এবং 
প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র শিয়া সা্জত কাঁরিয়া ২৫ লক্ষ সেনার এক বিরাট বাহন তৈরখ 
করিয়াছিল ৷ 

আর এই সেনাবাহনীর সহায়ক কাজের জন্য নয করা হইয়াছিল ৮০ লক্ষ 
ভারতণয়কে । 

তাছাড়। যুদ্ধ শিল্পে নেওয়া হয়োছিল ৫০ লক্ষ ভারতীয়কে । আর রেল যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্য সেই সময় ক্রমাগত যে চাপ আগসম্লা ছিল তাহা ১ লক্ষ আতাঁরক্ু কমর্ঁ 
?মালয়া সম্পন্ন করিয়া ছিল । 


আক্কমণ ঘাঁডি 


আক্রমণ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভারতকে সেই সময় প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল | 
আর এজন্যই কমনওয়েল্থ ছাড়াও চশন এবং আমেরিকার বিরাট সৈন্য বাহনীকে ভারতে 
রাখার প্রয়োজন হইয়াছিল । 
এই জন্য £ 

১৩ লক্ষ ২০ হ।জার মানুষের থাকার জাপ্গা তৈরশ করা হইয়াছিল । 

৪ কোটি ২০ লক্ষ বর্গফুট আবরণ দেওয়া মজুতাগার তৈরণ করা হইয়াছিল । 

৪ লক্ষ ৭০ হাঙ্গার ব্যন্তকে একসঙ্গে প্রাশক্ষণ 'দবার জন্য ৭০টি নতুন প্রাঁশক্ষণ কেন্দ্র 
গন করা হইয়াছিল ॥। 
'বসানক্ষেত 

দইশশটিরও বেশী সম্পূর্ণ লঙ্জিত হানাদারশ বিমা নক্ষে ত্র তৈরণ করা হইরাছিল । 


মহাষুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ৬০৬. 


এছাড়া, তৈর করা হইয়াছিল ৭টি [বিরাট বরাট বমানঘাঁটি ॥। এই 1বমানঘাীটগুজির 
প্রত্যেকঁট রানওয়ে ছিল এক মাইলেরও বেশখ লম্বা । চখনে সরবরাহ কাজ চালাইবার: 
জন্য ম.লতঃ এইগুিল তৈরণ হইয়াছিল । 
রেলওয়ে 


বাংলা-আসাম রেলওয়ের ৮০০ মাইলের ক্ষমতাকে চতুগ্্প করা হইয়াছিল । 

ভারতীয় রেলওয়ে সেই সময় এক মাসে ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টন সামারক সামগ্রথ, 
& লক্ষ ৫০ হাজার সামারক বাত্রী বহন কারক়াছিল। বন্দরগুঁল হইতে মাল খালাস 
করিবার জন্য একাদনে ৩০1 'বশেষ ট্রেনের প্রয়োজন হইয়াছিল । আর এইসব বিশেষ 
ব্রেনের একাঁটি নিয়ামত দক্ষিণে করা হইতে ভারত আতক্রম কারয়া আসামের লেদো 
পর ন্ত ২ হাজার ৭৩০ মাইল পথ পাড় [দিত । 

১১৪৪ সালে ভারতণয় রেলওয়েতে মোট ৯৬ কোটি যাত্রী ৩৬০০ কোট মাইল ভ্রমণ 
করয়াছল । 


বন রও ভাহ।জচতা5ল 


ভারতের বন্দরগালর কমণ্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালে 
ছোট ছোট বৃটিশ আঁভযানকারশ বাহিনীর অবতরণের উপযোগশী উপকুলবতর্ঁ বড় ঘাঁটি 
ছিল ভারতের সাতাঁট । আর সেখানে ফ্রান্সের ছিল ১৩টি বন্দর ॥ 

যুদ্ধের পযবে ভারতের অজ্প করেকটি জাহাজ কারখানায় ছোট ছোট জাহাজ তৈরন 
হইত এবং ছোটখাটো সারাইয়ের কাজ হইত । কিন্তু যুদ্ধের সময় বেশ কয়েক শত জাহাজ 
তৈরশ হইয়াছিল এইসব কারখানায় ; এইসব জাহাজের মধ্যে মাইন ক্ষেপণাস্ত্র জাহাজ 
যেমন ছিল, তেমান ছিল য.দ্ধজাহাজও । সেই সময়ে দেশের ৫৬টি কারখানায় মোট 
৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার টনের ৬৫০০1 জাহাজ মেরামত করা হইয়াছিল । 

তাছাড়া বার্মার নদীসৎ্কুল এলাকায় যুদ্ধরত বাহনীর সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থার 
প্রয়োজনে সমস্ত ধরনের নৌ-যান সহ একটি সম্পূর্ণ বাহনী তৈরধ করা হইন্াছল । 
এইসব নৌ-যানের আধকাংশই ছিল আবার বিশেষ উন্নভ ধরনের । যুদ্ধের সময়ে সারা 
দেশে প্রধানতঃ সামারক কমঈদের 'দিরা সব সময়ের জন্য বেশ কয়েক শত মাইল সড়ক 
ানমণণ করা হইর।ছিল । 
সড়ক 

দুইটি সড়ক তৈরশ হইয়।ছিল জরশপহশখন জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিগ্না ॥ 
এই সড়ক দুটির প্রতিটি লম্বায় ছিল ৩০০ মাইলের বেশ । এই সড়ক দুটি রেল ও 
অগ্রব্তগ ঘাঁটি, যেমন, লেদোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল । তাছাড়া এই! 
সড়ক দুট বার্মার সড়কব্যবস্ছার সঙ্গে যুস্ত হইয়াছিল এবং চীনের সঙ্গে স্ছলপথে সড়ক 
যোগাযোগের পথ খুলিয়া দিয়াছিল । 


তৈলগের বোইন 


বাংলা ও আরাকান হইতে আসাম ও উত্তর বার্মার মধ্যে হাজার মাইল লম্বা দুইটি 
প্রধান তেলের লাইন সহ বহু শত মাইল তেলের পাইপ লাইন বসানো হইয়াছিল । 


৬০৬ 1দ্ঘতশয মহাষ;দ্ধের ইতিহাস 


?চকিৎসা ব্যবস্থা 

সারা দেশে ১৩০ নতুন হাসপাতাল তৈরণ করা হইয়াছিল । তাছাড়া ভারত চিখ্ৎসা 
সামগ্রণ তৈরীর পাঁরমাণ নিজের প্রয়োজনের ২৫ শতাংশ ১৯৪০ সাল হইতে বাঁদ্ধ করিয়া 
৬০ শতাংশ কারয়াছিল । এমন ক ভারত হাসপাঠাল ও অপারেশনের ক'তজর সামগ্রন 
এবং অনেক স্ট্যাণ্ডার্ড মানের যন্ত্রপা৩ও দেই সমন তের করিয়াছিল । 


ভারঙে 1মনতরশাকির জন 


ভার শকে ঘাট হিসাবে ব্যব্।রকারী মাকি'ন সেন।বাহনীীকে ভারত ১৯৪৪ সালে ৪৪ 
হাজার মাইল সাতকাপড় এবং আবাপ ১১৪৫ সালে ২৮ হাজার মাইল সত কাপড় 
সরবরাহ কারয়াছিল । আছাভা চীনা ব।হিনীকেও ভাপত ১১ হাজাব ম।ইল সি কাপড় 
সরবরাহ করিয়াছিল । 

সঙ চ্বাড়া অন্যান্য কাপডও ( মোট প্রায় ২০ হাজার মাইল লম্বা ) সরবরাহ করা 
হইয়াছিল । 

এই সময়ে ভারশাস্ছত ম।ঁকন সেনাবাহননকে ভারত মো ১২ কো ৯১ লক্ষ ৮০ 
হাজার পাউণ্ডে (&১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২০ হাজর ডলার ) মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্যাঁদ সববরাহ 
কাঁরয়াছিল । 

?শল্প 

দেশের শিজ্পসম্পদেব উন্নাতি সাধন সেই সময় ভারত ও তার মিতদেশগহালর কাছে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উপস্ছিত হইয়াছিল । আর এই উন্নতির জন্য প্রয়োজন 
হইম্নাছিল নতৃন কারখানা স্থাপন; নতুন প্র্যাণ্ট বসানো নতুন উৎপাদনযন্তর চাল করা ও 
প.ুরাতনগ:লকে কাজে লাগানো এবং হাজার হাজাল নতুন শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের 
প্রাশ কণ দেওয়ার । 
ইস্প।ত 

দেশের সম্পদ হইতেই ভারতের ইস্পাত কারখানাগুিতে সেই সময় নিষ্ষে উলিখিত 
1জাঁনসের জন্য দ্রুব্যাদ উৎপাদিত (বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টন হারে) হইয়াছিল £ রেললাইন 
সার্জক্যাল যন্ত্রপাতি, ব্রীজ, ভাসমান ডর্ষ* আরমার 'শয়েরাসং স্টীল, জাহাজ বৃলেউ 
অফ স্টল. কেন, মোসন টুল । 
অস্ত্র কারখানা 

সরকার অস্প্রকারখানাগুঁলি সেই সময় নতুন নির্মিত কারখানাগুলিতে ৮৬ হাজার 
নতুন কমীঁকে চাকার দয়াছিল। 

এইসব কারখানায় তের হইয়াছিল £ 

মোশনগান, ডেপুথ চাজ ( জল িবস্ফোরক ), ফিজ্ড গান, কামানের গোলা, বোমা, 
পাইরোটেকাঁনকস-, গ্রেনেড প্রোপেল্যাণ্ট, মাইন, ছোট অস্াদির গোলাবারুদ । 

তাছাড়া বন্দহক ও অস্ত্রশস্ত্র আবরণ নিশ্াণে, গোলাবারুদ ভাঁতি কারবাব কাজে, 
এইসব অস্ত্রশস্ত্র রঙ করার কাজে এবং এহগুলি পাঠাইবার জন্য পাত্র শীনর্মণের কাজও 
অন্যান্য শিষ্পকে গনষন্ত করা হইয়াছিল। এক কথায় সেই সময় অস্ত্রকারখানাগাঁলির 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া কাজ কারবার ক্ষেত্রে মোট দেড়হাজাব ইঞজিনীয্ারং ওয়ার্কশপকে 


কাজে লাগানো হইয়াছিল । 


মহাবদ্ধে ভারতের ভ্মকা ৬০৭ 


1বমানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমাবেশ 


ভারতের ১ টি কেন্দ্রে যুদ্ধের সময় বিমান জড়ো হই৩ এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের 
কাজ করা হইত। শন্ধহ তাই নয় এইসব কেন্দ্রে বিমানের যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক অংশ 
তৈরী হইত । 
আকাশপথে সরবরাহ 


ভারতের কানখানাগলিতে মিত্রশাঁজর জন্য সমস্ত ধবনের মোট ৪৫ পক্ষ প্যারাসট 
তের হইয়াছিল । 

আর ভারতে তৈরী প্যারাসুটের মাধ্যমে এক বছরে বানর মোট প্রায় ৬ লক্ষ ১ 
হাজার ৭১৭ টন [বিভিন্ন দুব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল । 
পেশাক-পারিচ্ছদ 


ভারতের পোশাক নিম্ণাণকারী কারখানাগুপিতে যুদ্ধের সময় ৪০ কো? তৈরথ- 
পেশা নিশি5 হইয়াছিল । তাছাড়া ভারতপয় চামড়া দিয়া ভারতখয় কমর্গরা মোট 
& বোটি জোড়া জুতা তৈরী কারয়াছিল। 

৯৯৩৯ সালে এবং ১৯৪৩ সালে সম্পূর্ণভাবে দেশণয় দ্রব্যাপি দিয়া ভারতে মোট 
২০ লক্ষ এবং ১ কোট ৩০ লক্ষ পোশাক তৈরণ হইয়াছিল । 

বামার যুদ্ধে ব্যবহদত শ্রাতটি জংলণ সবুজ রংয়ের পোশাকও নামত হইরাছিল 
ভারতেই । 

সেনাবাহনগর সম্প্রসারণ 

১৯৩৯ সালে যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার, 
৯৯৪৫ সালে সেই সংখ্যা গরা দাঁড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষে । 

এছাড়া সেনাবাহননর অন্যান্য শাখায় ষে সম্প্রসারণ ঘাঁটিধাছিল তাহা নিগ্রপ £ 


১৯৩৯ ১৯৪৫ 
রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহনখ ২১৩০০ ৩০১০০০ 
লাজকনর ভার ঠীয় বিমানবাহিনণ ১,৬০০ ৩০১০০০ 


আর ১৯৪৫ সালে মহিলা অক্সিলিয়ার কোর (ভারত এগ সদসা-সংখ্যা গয়া 
পঁড়াইয়াছিল দশ হাজারে । 


রাজকণয়-ভারতণয় নৌবহর 


পূব ও পাশচম সমু্রে জয়লাভ সনাশ্চিত কাঁরতেই যুদ্ধকালে নাঙ্বণয়-ভারতগয় 
নৌবহর সবসময় রাজকীয় নৌবহরকে সাহাধ্য করিয়াছে । গ্াছাড়া ১১৪২ সালে বাম 
থেকে সৈন্য অপসারণ ও আরাকানের মধা দিয়া সৈন্যদের রিয়া আসবার প্রথম দিকেও 
ভারতায় নৌবাহিনী একাই সহারতা করিয়াছে । আর 'িন্রবাহিনার দ্রুত অগ্রগাঁতির 
কালে আরাকানের সমন্দ্র এলাকা ও বামা রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব 
ছিল ভারতীয় নৌবহরের উপর । 

এইসব সহযোগিতা ছাড়া, ষহম্ধ চলাকালীন পূরা সময়েই ভারতয় বন্দরের স্যানশয় 
নো-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং পারস্য উপসাগরে টহলদারি কাজেরও দারিত্ব ছিল ভারতশয 
নোৌবহরের উপর ॥ 


৬০৮ দ্বিতীয় মহাষৃদ্ধের ইতিহাস 
রাজকণয় ভারতশয় বিমানবহর 


১৯৪২ সালের শুরুতে রাজকায় ভারতীয় 'বমানবহরে কেবলমান্র দুইটি স্কোর়াড্রন 
ছিল । আর এই দুইটি স্কোয়াড্রনে আর এ. এফ অংশ ছিল শাল্তশালী । 'কিম্তু বৃদ্ধের 
শেষে ভারতাঁয় 'বিমানবহরে স্কোয়াড্রনের সংখ্যা বদ্ধি পাইরা দশ হইক্লাছিল ; অন্যদিকে 
আর এ. অফ অংশ মারাআকভাবে কিয়া গিয়াছিল । 

যুদ্ধকালে এইসব স্কোয়াদ্রনের অনেক কি স্কোয়াদ্রন বামন রণাঙ্গণে আকব্ুমণ কাজে 
নষূ্ত ছিল । আর বাকশ স্কোয়াড্রনগুলির উপর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
আকাশসামা রক্ষা কারবার দায়ত্ব ছিল । 

যুদ্ধকালে ভারখীয় [বমানবহরের যে সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছিল, তা মলতঃ 
ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে । এই সময়ে বিমানবহরের বিভিন্ন কাজে তো বটেই, এমনাঁক 
সাহাধ্যকারী আর এ এফ কমারঁ হিসেবেও ভারতীয়রা কাজ কাঁরয়াছিলেন । 


ভারতশুয় সেনাবাঁহুনণ 


ভারতীর সেনাবাহিনী সম্পর্ণভাবেই একটি স্বেচ্ছামলক সেনাবাহন । কারণ, 
ভারতে বসবাসকারঈ ইউরোপিয়ান ( বাটশ )-দের ছাড়া আর কাহাকেও বাধ্য তামলক 
ভাবে সেনাবাহনীতে বীনয়োগ করা হয় নাই । 


১৯৪৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহনী ছল 'নম্বরুপ ঃ সংখ্যা 

ভারতণয় আরম্ড কোর: ৩১১০০০ 
রাজকণীয়-ভারতীয় গোপন্দাজবাহনী ৮৩১৯০০০ 
ভারতণয় ই্জনয়ার ২৬৩,০০০ 
ভারতীয় সিগনাল কোর: ৬৮,০০০ 
ভারতণয় আম” মোডক্যাল কোর ১৬৭১০০০ 
রাজকীয়-ভারতীয় আঁর্ম সাভস কোর ৩৬০,০০০ 
ভারতগয় আর্ম অডন্যাম্স কোর: ৬৪১০০০ 
ভারতশয় আর্ম ইলেকট্রিক্যাল ও মোডিক্যাল ইঞ্জিননয়্ার ৯১১০০০ 

আঁফিসারদ্র সংখ্যা 


১৯৩১৯ সালে ভারতীয় সেনাবাহনীতে কঁমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় আফিসারের সংখ্যা 
ছিল ১১১১৫ জন। আর ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছিল ১৫১৭৪০ জনে । 


হত।হত 
যুদ্ধকালে (১৯৪৫ সালের আগস্ট পর্যস্ত ) ভারতীয় সেনাবাহনীর বহু সেনা 
হতাহত হইরাছিল-_ 


নিহত ২৪৩৩৮ জন 
আহত ৬৪,৩৫৪ জন 
নখোঁজ ১১১৭৫৪ জন 
বুদ্ধবন্দী ৭১১,৪৮১ জন্‌ 





মোট ১৭১৯৩ হন 


মহাষুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ূ ৬০৯ 


ঘুদ্ধ আভঘান 

ভারতীয় সেনাবাঁহনন 'নয়ে উাল্লখিত বৃদ্ধ আভযানে অংশ 'নয়াছিল-_-মালয়, 
গ1তউীনাসয়া' বার্মা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রকা, সাঁসাল? উত্তর আক্রকা, ইতালা, গ্রীস । 
পাইফোস 


মধ্যপ্রাচ্যে ( ইরান ও ইরাক ) ভারতীয় 1ডাভস্নকে প।ঠানো হইয়াছিল ককেসাস 
হইয়া ভারত আঁভমুখে জার্মানদের সম্ভাব্য অগ্রগতি রুখিবার জন্য । সেই সময 
মধ্য-প্রাচ্যে ভারতর 'িভিসন পাঁরাঁচত হইয়াঁছল “পাইফোর্স” নামে । এক কথায়, 
রাশিয়ার সৈন্যদের পশ্চাদ-পসারণ এবং ইরান ও ইরাক হইয়া জার্মান বা?হনীর অগ্রগাতির 
আসন্ন মুহূর্তে ভারতীয় সেনাবাণহনীর বাধা দান ছিল সেই সময় খুবই গঃরুত্বপূণ“ | 
রাশিয়া আভিমৃখে 


জার্মান বাহনীর আক্ুমণের িরশ্ধে রাঁশয়াকেও ভারত সাহাধা কাঁরয়াঁছিল | 
ভারতণয় সৈন্যরা সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে রাশিয়া পর্যন্ত ইরান-জাহিদান 
থেকে মেশেদা হইয়া দশঘ* ৩০০০ মাইল সরবরাহ পথ তৈরণ কারয়া 'দিয়াছল । 

আর এই সড়কপথে ১৫ লক্ষ টন দ্রুব্যাঁদ রাশিয়ায় সরবরাহ করা হইয়াছিল । অথচ 
সেই সময় জাহাজযোগে এত বৃহৎ পাঁরমাণ দুব্যাঁদ সরধরাহ করা একপ্রকার অসম্ভব 
ছিল । 

সরবরাহ ছাড়াও, তণ্ত মরুভূমি ও বরফে ঢাকা পাহাড় অণ্লের মধ্য দিয়ে আতিক্রম 
করা এই সড়কপথে ২৪ ঘণ্টা সামরিক টহলব্যবস্থাও বজায় রাখিয়াছিল ভারতীয় 

। 

একটি বৃহ অগ্রগতি 

পূর্ব আধক্কায় যুদ্ধে ?নযুস্ত ভারতীয় সৈন্যরা শুধমাত্র এ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে 
নাই। বরং তাঁরা যুদ্ধ কারে করিতে উত্তর আফ্রকা, 'তিডীনািা ও ইতালী পথন্তি 
দৃধর্ঘ ৪৫০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছিল । 
প.রস্কার 

.ম্ধকালে ভারতীয় সেনা-বাহিনী ৩১1ট ভিক্টোরিয়া ক্রুশ জয় করিয়াছিল । এগনল 

২1টি দেওয্রা হইয়াছিল বার্মার যুদ্ধে অসম সাহসিকতার জন্য । এছাড়াও ভারতীয় 
সেনাবাহনশর সদস্যরা আরও ২০টি পুরস্কার জয় কাঁরয়াছিল । 

এক কথায় যুদ্ধে অসম সাহাসিকতা প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় সেনাবহননী মোট 
৪০৮টি পুরস্কার জয় করিয়াছিল । 
ভারতগয় কম্যাণ্ড 

জাপানের পরাজয়কালে জঙ্গলে যুদ্ধ কারবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহনী ৫০০০০০ 
জনকে (বিশেষ প্রাশক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল । এছাড়া, দাক্ষণ-পূব এশিয়ার কম্যাশ্ডে 
৭০০০০০ জন, বিদেশে ( পাইফোস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইতালীতে ) ২২০০০০ জন 
এবং ভারতীয় কম্যাশ্ডে ৩০০০০০ জন ভারতীয় সৈন্য নানাভাবে যদ্ধে নিষুস্ত ছিল । 

এক কথার ভারতীর কম্যাপ্ড ছিল সমস্ত রণাঙ্গনে নানাভাবে সহার়তা করার ক্ষেত্রে 
অন্যতম একট অবলম্বন । 

শৃদ্ব, মহা (২য়)--৩৯ 


৬৯০ হ্বিতীয় মহাবু্ধের ইতিহাস 


বাম 


বাম্ায় নিষ-স্ত চতুর্দশ বাহিনন ছিল 1বশ্বের মধ্যে বৃহত্তম একক বাহনী ॥। এর 
যহদধক্ষেত্ ছিল ৭০০ মাইল 1বস্তত, যা জার্মানশর বিরদ্ধে রাশিয়ার ফণ্টের সমান । 
বার্মার যুদ্ধরত সেই ১০ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৭ লক্ষই ছিলেন ভারতীয় । 
আর 'ীবভিন্ন রণাঙ্গনে জাপানীরা যত হতাহত হইক্লাঁছিল, তার অর্ধেকই হইয্লাছিল 
বামণায়, বৃটিশ ও ভারতীয় বাহনশর হাতে । 
দ.ইভাবে সাহায্য 


মিত্রশান্তর ষুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারত দুইভাবে সাহায্য কারয়়াছিল ॥। একদিকে যেমন 
ভারত িনজদ্ব সম্পদ থেকে 'নামতি বুদ্ধ সামগ্রনীর একটা বিরাট অংশ সরবরাহ করিয়াছিল, 
অন্যাঁদকে তেমাঁন মিত্র শান্তর জন) গুরত্বপূর্ণ যুদ্ধ-সামগ্রশর সরবরাহও ভারত বুদ্ধ 
চলাকালে অক্ষ: রাঁখরাছিল । 

এই সময় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পষন্দ উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধাতি উদ্ভাবন 
কাঁরয়াছিল এবং শাভ্তর সময়ে যে সব দ্রব্য রপ্তানি করা হইত তার দেশনয় বিকল্পের সম্ধান 
কাঁরয়াছিল । এছাড়া পর্বদ 'নিম্বোন্ত দ্রব্যের উন্নত ব্যবহার-পদ্ধাতি উদ্ভাবন কাঁরয়াছিলেন £ 


কোনমিক্যাল ওষুধ 
প্লাসাটক ডাই 
ভেজিটেবল অয়েল ল:ব্রিক্যাণ্ট শোলাক 


কাঙ্ 


অন্যান্য অনেক িছুর উৎপাদন বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে ভারতে কাঠের 
উৎপাদদনও আশানরূপহারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-০১ সালে যেখানে ভারতে 
কাঠ উৎপাঁদত হইয়াছিল ২ লক্ষ ৪২ হাজার টন, সেখানে ১৯৪৩--৪৪ সালে তা বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টনে। 
তাছাড়া এই সময়ে ভারতের কারখানাগীলতে ৬ কোটি বর্গফুটেরও বেশস পরিমাণ 
প্লাইউড উৎপাদিত হইয়াছিল । 
মন্ত্রশান্তকে সরবরাহ 
নিজস্ব প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও ভারতের নতুন কারখানাগ্াঁল 'মিন্রশান্তর জন্য 
প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য যদ্ধসামগ্রীও নিয়মিত সরবরাহ কাঁরয়াছিল । 
ভারতে তৈরী বস্ত্া্দ ১৫টি দেশে পাঠানো হইয়াছিল ॥। তাছাড়া মিল্রশান্তর 
প্রয়োজনীয় ৫০ হাজার 'বাঁভক্ন ধরনের বনস্ত্রাদর মধ্যে ৩৭ হাজারই ভারত সরবরাহ কারতে 
সক্ষম হইয়াছিল । 
প্রশাস্তমহাসাগরীয় ধুদ্ধে অস্ট্রেলাকে 'বাভন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারত ছিল 
ততশয় স্ছানে । সেই সমর অস্ট্রোণয়া ছাড়াস্চঈীন ও রাঁশিয়াতেও প্রচুর পারমাণ বুদ্ধ-সামগ্রণ 
পাঠানো হইয্াঁছিল । এই সব ছাড়া ভারত 'নম্নোন্ত দেশ্গুীলতে সরবরাহ কারিয়াছিল £ 
মধাপ্রাচ্য ও আক্রকায়-_ ূ 
ইলেকান্রক তার তাঁবু 
পাখা ইস্পাত 
বস্ত্র কাত 


মহাষুশ্ধে ভারতের ভূমিকা 


৬১১ 
ইঞ্জিনীয়ারং দ্রব্য 
বৃটেনে -- 
তুলা জুতা 
পাট খাদ্সামগ্রী 
ক্যানভাস 
সমস্ত মিন দেশগালিতে-_ 
অন্ত চামড়া (ক 
পাট পশহ চর্ম 
ন্যাঙ্গানীজ আকরিক রবার 


'ভারতীয় সেনাবাহনণর প্রাতানাধত্ব করতে আপনারা জাপান যাইতেছেন শুনিয়া 
আমি খুবই খুশন হইয়াছি। জাপানীদের পরাজয়ে বাধ্য কারবার ব্যাপারে ভারতশন় 
সেনাবাহিনশর কৃতিত্ব অনেকখানি । আর সারা ব*বই জানে যে, ভারতীয় সেনাবাহনশ 
আসাম ও বার্মায় কি সম্দরভাবে যুদ্ধ করিয়াছে । তাছাড়া ভারতশয় সেনাবাহনশ 
সাহীসকতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে আঁকফ্রকা, জার্মানী, ইতাল? ও 'সারয়ায় জামণনার পরাজয় 
ঘটাইবার কঠিনষুদ্ধে প্রভূত সাহাষ্য কাঁরয়াছে। আপনাদের মধো এমন অনেক ইউাঁনট 
এবং আফিসার ও সোঁনক আছেন যাঁরা এই সব টি দেভেহি বুদ্ধ করিয়াছেন এবং 
ভারতীয় সেনাবাঁহনীকে খ্যাঁতি আনিয়া দিয়াছেন ।”* 

_--জেনারেল স্যার র্লড আঁকনলেক, কর ইলা ভারতবর্ষ (জাপানে 


দখলদারি ফৌজে যে ভারতনয় সৈন্যদল প্রেরিত হয় তাঁদের উদ্দেশো ভাষণ ) ১৬ 
জানুয্লারী, ১৯৪৬ । 


সাংবাঁদক শ্রীপাঁরতোব পাল কতু'ক মুল ইংরাজী থেকে অনুদিত । 


দশম পর্ব 
দ্বাদশ অধ্যায় 
উপসংহার 


১৯৩৯ সালের ১লা পেপ্টেম্বর থেকে শর করিয়া মানুষের ইতিহাসের যে বর্বরতম 
যুদ্ধ দীর্ঘ ৬ বছর ধাঁররা চিগ্লাছিল, তার সমাপ্তি ঘটয়াছিল ১১৪৫ সালের ১৪ই 
আগস্ট । 'হটলার কর্তৃক পোল্যাপ্ড আব্ুমণের দ্বারা যে রক্তস্রাব মহাযুদ্ধের সূচনা, 
জাপান কর্তৃক নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে সেই নরমেধযজ্জের অবসান । অবশ্য তার 
আগেই ৮-৯ই মে নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা 
ইউরোপথর মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল এবং তার পরেই আগস্ট মাসে জাপানেরও 
ঘঁটিল। 

এ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর, এমন বীভৎস এবং এমন 'নাঁবচার ধ্বংস 
ও হত্যাকান্ডপূর্ণ মহাযুদ্ধ আর অন:ন্ঠিত হয় নাই । সূতরাং প্রথমেই এই মহাবুদ্ধের 
নরঘাতন লীলার একটা রেখাচিন্র দেওয়া যাক। ১৯৭০ সালে বতমান গ্রন্হছকার যখন 
'দ্বতীয়বার পূর্ব-জাম্শানী পাঁরদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সামারক ইতিহাসের ছাত্ররূপে 
ঈবভাবতঃই তিনি পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-কক্ষ পাঁরদর্শন করিয়াছিলেন: যে 
প্রাসাদকক্ষে ১৯৪৬ সালের ১৭ই জ;লাই থেকে ইরা, আগস্ট পর্যন্ত মিলিত হইয়াছলেন 
স্ট্যালন, চার্চল (পরে এ্যাটলি ) ও ট্রম্যান এবং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন পটসডাম 
চুক্তি । কিন্তু সেই সম্মেলন কক্ষের দেওয়ালে মহাযহদ্ধের যে ভয়াবহ তথ্যগুল একটি 
চার্টের আকারে টাঙ্গাইয়া রাখা হইক্রাছিল, সেগুলি এই উপসংহার-পর্বে নারি 
পাঠকদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য । যেমন-_ 

প্রথম মহাষুদ্ধে নিহত হইয়াছিল ১ কোটি লোক । 

আর 'ছিতীয় মহাষুণ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল & কোটি ৫০ লক্ষ লোক । 

প্রথম মহাষদ্ধে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক সশম্ত বাঁহনীতে যোগ 'দিয়াছল। 

আর 'ছ্বিতীর মহাষুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ১১ কোটি লোক । 

প্রথম মহাধদ্ধে ৩৩টি দেশ সরকারীভাবে য-দ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল । 

আর ছ্বিতণয় মহাযঘহদ্ধে ৭২টি দেশ । 

“মানুষের ইতিহাসের বাীভৎসতম অপরাধের অনষ্ঠান করিয়াছিল ফ্যাসিস্ট 
ববরেরা।” ১১ মিলিয়ান বা ১ কোট ১০ লক্ষ লোককে বন্দীনিবাসগুলিতে হত্যা করা 
হইয়াছে নানা হংন্ত্র ও কঞ্পনাতীত নিষ্ঠুর উপায়ে-_-বিষান্ত গ্যাসের সাহায্যে, পিটিয়ে ও 
শারখারক যন্দ্ণা দিয়ে, সোজা গুলি করে, ফাঁসিতে লটাঁকিয়ে, স্রেফ উপবাসে রেখে এবং 
অন্যান্য নানা উপায়ে--যেমন পরীক্ষামূলক ওষধ প্রয়োগে । 

এই নিহত .নর-নারী-শিশদ-বালক-বালিকা ও বদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ছিল ৬০ লক্ষ. 
ইহুদখ। এই সঙ্গে ইউরোপ থেকে িটলারণ ফ্যাসিজম ও যুদ্ধে বিরোধী মোট ১ কোট. 
৮০ লক্ষ লোককে বন্দীশালায় আটক করা হইয়াছিল । 


উপসংহার ৬৬৩ 
পটসডাম কনফারেন্স হলে জার্মান ফ্যাঁসজম কর্তক 'ছিতীয় বিশ্ববৃত্ধের বলি 


সম্পকে নিম্বালাখত তথ্যগৃলি ছিল £ 
সোভয়েত ইউনিয়ন-_- ২১০০০০০০০ 
পোল্যাপ্ড- ৬০৯০০0০০090 
 জার্মানী- ৮০১০০০০০ 
যুগোশ্রাভিয়া__ ১৭,.০০০০০ 
রুমানিয়া__ ৭5৭3০+9০0০ 
গ্রেট বটেন ও কমনওয়েলথ--- ৬,৬৫,০০০9 
ফ্রাম্প-- ৬৯২০৯০০০ 
ইতালী ৬৭০,০০০ 
গ্রনস-- ৫১৭০১০০০ 
চেকোশ্পোভাকয়া-- ৮,৫০১০০০ 
আঁস্টীয়া-_ ৩,৪৬১০০০ 
হাঙ্গেরী-_ 9১১১০১০০০ 
মাঁকন যুস্তরাষ্ট্র-_ ৩১৬৭১০০০ 
হল্যাপ্ড-- ২*$৬১০০০ 
বেলাঁজয়াম-_ ১১৬০১০০০ 
িনল্যাশ্ড-_- ১৯৭১০০০ 
বৃলগোরিয়া চু ৩২,০০০ 
আলবোনয়া-_ ২৬,০০০ 
নরওয়ে ৯১০০০ 
ডেনমাক-- ৪১০০০ 
আহত ও পঙ্গ:-- ৮১০০০০০০০ 


উপরে উদ্ধৃত এই সংখ্যার সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের চীন ও জাপানের কথাও মনে 
ব্রাখিতে হইবে ॥ একটি মার্কিন পন্গ্তকে প্রকাশ যে, চীনে কত লোক হতাহত হইয্নাছিল, 
তা সঠিকভাবে নিণয় করা দহঃসাধ্য । তবে, জেনারোলাঁজমো িয়াং কাইসেক তাঁর 
আত্মকথায় 'লাখয়াছেন বে, চীনা সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশী । এই 
সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই চীনের অসামারক নর-নারীর মৃত্য ও সম্পাতি-হানির কথা ধরা 
হয় নাই। 

আর বিমান আক্রমণে ও বুদ্ধে জাপানের প্রাণহানির সংখ্যা ২০ লক্ষ ।১ 

এই প্রসঙ্গে বাংলায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ লোকের দুভিক্ষে মৃত্যুর কথাও নিশ্চয়ই 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৩ সাল সঙ্গে পরতে আট প্রায় সাড়ে বার কোটি মানুষ দভক্ষের 
কবলে পাঁড়য়াছিল । 

১৯৭৫ সালের মে মাসে হ্িতীয় মহায;ম্ধ অবসানের ৩০তম বার্ধকী উপলক্ষে মস্কো 
থেকে যে সমন্ত তথ্য প্রকাঁশত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে নিয়ালখিত তথ্যগৃজি 


মর ণযোগ্য £ 


৬১৪ ছ্িতীর মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯--নাৎসীদের পোল্যাপ্ড আক্রমণে যুদ্ধের সূচনা । ৮ই মে” 
১৯৪৫-_নাৎসণ জার্মানীর আত্মসমর্পণ | ূ 
“যুদ্ধের 'স্ছিতিকাল ছিল ৬ বছর এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আক্রিকা-_-এই তিনাঁট 
মহাদেশের ৪০ দেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয্লাছিল । ইউরোপীয় মহাদেশই ছিল 
মহাযুদ্ধের মূল নাটক এবং তার চুড়ান্ত অঞ্ক ছিল সোভয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে ॥”৯ 
যুদ্ধে জাঁড়ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৭০ কোট ॥। অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতর 'তিন- 
চতুর্থাংশ (প্রথম মহাযুদ্ধে ১০ কোটি )। : 
যুদ্ধে লিপ্ত দেশগ্দালর মোট ব্যয় আনুমানিক ১১৬০,০০০ কোটি ডলার । 
আমোরকার সামারক ব্যয় ৩১,৮০০ কোটি ডলার । 
বটেনের সামারক ব্যয় ৩১,০০০ কোটি ডলার ॥ 
অক্ষশান্তর মোট সামরক ব্যয় ৪২,০০০ কোটি ডলার । 
ধুদ্ধে দিত মোট সৈন্যসংখ্যা ১১ কোটি । প্রধানতঃ সমরাস্ত্র নিমনাণেই শ্রমশান্ত 
গিনষন্ত হইয়াছিল এবং মাত্র চাঁরাট দেশ-_-আমোরকা বৃটেন, জার্মানী ও সোভিয়েত 
ইউীনিম্ননে 'নার্মত হইয়াছিল £ 
শাবান ৬,৯৬৩১০০০ 
ট্যাক-_-২,৮৭১০০০ 
কামান- ১০+৪২০০০ 
যুদ্ধে নিহত হয় সাড়ে-পাঁচি কোটি মানুষ । এর মধ্যে সৈন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ এবং 
অ-সামারক নর-নারী * কোটি ৮০ লক্ষ । 
অ-সামারিক জনগণের উপর নশংস আক্রমণ এবং শহর-গ্রাম-জনপদ ধুলায় মিশাইয়া 
দেওয়াই ছিল তাদের বর্বর রণনণাতির প্রধান লক্ষ্য । আর বন্দীশাবরগুরিলিতে গণহত্যা | 
এ জন্যই সৈন্য সংখ্যার চেয়ে অ-সামাঁরক নর-নারশ-ীশশ হত্যার সংখ্যা এত বেশশ । 
সোভিয়েত দেশে নাৎসীরা 'নাশ্চহ্ন কাঁরয়াছিল ঃ 
৯+৭০১ টি ছোট-বড় শহর 
৭০১০০০ 1ট গ্রাম 
৩২,০০০ শিজ্পসংস্ছা 
৯৮০০০ যৌথ খামার 
১,৮৭৬ রাণ্দ্রীয় খামার 
৬৬৩০০ িিলোমটার রেল লাইন 
ধংস করে বা জার্মানীতে লইয়া যাওয়া হস্ত £ 
১৬,০০০ রেল ইঞ্জিন 
.. ৪১২৮১০০০ রেলওয়ে ওয়াগন 
- সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট বৈষাঁয়ক ক্ষাত £ 
*২১৬০১০১০০ কোটি র"বল 
নাৎসীদের [বিমান আক্রমণে ধ্বংস বা ক্ষাতগ্রন্ত হয়-_ 
ব্‌টেনে ২০ লক্ষ ঘরবাড়শ 


1 01581 729010200 ৬৮৩1 01 010৩ ৩০৮1৩ চাও ১ কও, 


উপসংহার ৬১৯৫ 


ফ্রান্স? হল্যাণ্ড, পোল্যান্ড, য:গোষ্াভিয়া, গ্রীস ও অন্যান্য দেশেও নিশ্চিহ্ন হয় 
অসংখ্য ঘরবাড়শ ও অ-সামারক সংস্থা । 

অপরাদকে মিন্রশন্তির পালটা আক্রমণে জার্মানীর ধংস হয় £ 

১৫ লক্ষ ঘরবাড়শ । 
নিরাশ্রয় হয় ৭৫ লক্ষ জার্মান ৷ 
রং গং ০ 

দানাঁবক ফ্যাসিজমকে পরাজিত করার জন্য ক পরিমাণ ম.ল্য দিতে হইয়াছে. তা 
উপরে উদ্ধৃত তথ্যগহীল থেকে িকছুটা অনুমান করা যাইতে পারে । কশ্তু মনে রাখা 
দরকার এই অগ্কও সম্প্‌ণ বা চড়ান্ত নয় । মনূষের জশবনের ও িষর-সম্পাত্তর ক্ষয়- 
ক্ষাতি ইউরোপে, আঁক্রকায় ও এশিয়ায় সুনির্দষ্টরুপে নিণয় করা দঃসাধা। আধিকম্তু 
মিল্রপক্ষের মধ্যেও ইঙ্গ-মাকিন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রদন্ত হসাবগহালির মধ্যে সবি 
মিল নাই । কারণ, প্রত্যেকেই যেমন যহদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বখরত্ব ও কাতিত্বকে প্রাধান্য 
দিতে চাহয়াছেন, তেমাঁন অপরের তুলনায় ?নজেদের ক্ষয়ক্ষাতভ ও তাগ-স্বীকারকেও বড় 
কারঘা তুলিতে চাঁহয়াছেন । সম্ভবতঃ জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় গৌরবের দিক থেকে 
রই দুব্লতা স্বাভাঁবক ॥। কিম্তু তৎসত্বেও স্বীকার কাঁরতে হইবে ন।ৎসশ ও ফ্যাঁসস্ট 
শান্তিবর্গকে প্রাতিরোধ ও পরাজিত কাঁরতে গিয়া ৬ বছরের মহাষুদ্ধে যে অভাবননয় ক্ষাঁত 
ও ধ্বংস হইয়াছে, তা পাঁরমাপ করা সম্ভব নয় ॥ বিশেষতঃ জীবনের দে ও যন্ত্রণা 
পারমাপ করার যন্ত্র কোথায় 2 এই দুভোগ ও যন্ত্রণার খেসারৎ দিতে হইয়াছে ধাভন্ন 
দেশকে মহাযুদ্ধ অবসানের ৩০ বছর পরেও-দারিদ্র্যঠ বেকারি, মদদ্রাস্ফশীতিঃ বাস্তুহারা 
এবং অন্যান্য বহুভাবে । 

উপরে প্রধানত সোভিয়েত পক্ষের প্রদত্ত হিসাব দেওয়া হইয়।ছে ॥ এক্ষণে মাকিনি 
পক্ষের প্রকাশিত 'হসাবও উল্লেখ করা যাইতেছে “দুই শশবরের" (রাজনোতিক 
মতাঁবরোধের দিক থেকে ) বন্ডব্য অনুধাবনের জন্য । 

মার্কন এতিহাসিক লুই স্নাইডার 'লাঁখয়াছেন যে, জাম্ধানী সমগ্র ইউরোপকে 
ণনজেদের তাঁবেদারতে আনতে গিয়া প্রভূত মূল্য দিয়যাছল £ 

হিটলার যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ২ কোটি জামণান। 

এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত । 

অন্যান্য ভাবে মত ৩৩ জক্ষ ৫০ হাজার । 

৭২ লক্ষ ৫০ হাজার আহত এবং ১৩ লক্ষ নিখোঁজ । 

অথনৎ জাম্ধানীর হতাহত ও নিখোঁজের ( বন্দশীসহ £) মোট সংখ্য। ১ কোটি ২৯ 
লক্ষ $০ হাজার । 

জনসংখ্যার এই ক্ষাঁত ছাড়া মন্তরবাহনশর হাতে হিটলারের তৃতীর রাইখ এমনভাবে 
ধংস হইয়াছিল যে, আগের জাম্ণনীকে আর যেন চেনাই যাইত না। জামননার 
ই কোটি অদ্রালকার মধ্যে ৭০ লক্ষ হয় সম্পূর্ণরপে ধংস কিংবা ক্ষাতিগ্রন্ত হইয়াছিল । 
২০০ সেতু ধংস হইপ্লাছিল, আর ৩০০০ মাইল রেলপথ ও সড়ক চূর্ণ হইক্লাছিল। 
কাষ-ত প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরের রাস্তাই ধহংসস্তুপে পাঁরণত হইয়াছিল এবং জার্মানীর 
[বিখ্যাত রাজধানা বার্লিনের সরকারশখী ও বে-সরকারণ অদ্র।ীলকা, পরিবহণ, জল? 'বদযুৎ 
ও গ্যাস ইত্যাদি সমস্ত পাঁরক সার্ভস ও সন্পবরাহ-ব্যবন্থা চর্ণ বিচরণ. হইয়া গশায়া?ছজ 


৬৯৬ _ শহৃতীয় মহাষুদ্ধের ইতিহাস 


এবং সবর মৃত্যুর বিভীষকায় বার্লন যেন প্রেতনগরীর রূপ ধারণ কাঁরয়াছিল । আর 
এই প্রেতপুরীতে কত হতভাগ্যকে দেখা গিয়াছে স্তপূত্র পাঁরবার ও বন্ধুবাস্ধবদের 
খোঁজ করিতে ! িটলারশ নাৎসাী ভডিষ্টেটারর চরম মূল্য দিতে হইক্লাছে জার্মানীকে । 
একমাত্র প্রাচীন কার্থেজ নগরীর ( রোমানদের হাতে ) ধবংসের সঙ্গে এর তুলনা করা 
যাইতে পারে । আঁথক হিসাবে জার্মানীর ক্ষাতির পারমাণ কমপক্ষে ছিল ২৭ হাজার 
২০০ কোটি ডলার ! 

অক্ষশান্তবর্গের অন্যতম প্রধান অংশীদার জাপানকেও অন:ংরপ খেসারৎ দিতে 
হইয়াছিল । 

৯৭ লক্ষ জাপানী অস্ত্রধারণ করিয়াছিল । এর মধ্যে রণক্ষেত্রে নিহত হইরাছিল 
১২ লক্ষ ৭০ হাজার । অন্যান্যভাবে মারা পাঁড়িয়াছিল ৬ লক্ষ ২০ হাজার । আহত 
হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার. নিখোঁজ হইয়াছিল 5৫ হাজার । অর্থাৎ জাপানের মোট 
২১ লক্ষ ১৫ হাজার হতাহত ও বন্দী । 

জাপানের সমগ্র নৌবহর ধংস হইয়াছিল এবং বাণজ্যবহরও ধ্বংস হইয়াছিল শতকরা 
১৫ ভাগ ॥ 

জাপানস দ্ধপের এক অংশ থেকে অন্য অংশ পধস্ত শহরগহাল চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । 

পার্নহারবার আক্রমণের চড়াস্ত পরিণাঁতি এই £ 

অক্ষশান্তবর্গের তৃতীয় বড় অংশীদার ইতালীর অবস্থাও মম্ণাম্তক হইয্লাছিল | 

৩১৯ লক্ষ ইতালীয়ান অস্ত্রধারণ করিয়াছিল । এর মধ্যে ষহদ্ধক্ষেত্রে নহত হইক্নাছিল 
১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৯৬ জন । 

আহত হইয্লাছিল ৬৬,৭১৬ জন এবং িখোঁজি হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭০ জন ॥ 

ইতালীর ২০৮ টি যুদ্ধজাহাজ ধবংস হইয়াছিল এবং ৪৯টি আত্মসমপণ কাঁরয়।ছল ॥ 
আর বাণিজ্যে নৌ-বহরের ৯০ ভাগ নম্ট হইয়াছিল ॥ 

আঁথ“ক দক 'দিরা ইতালণ প্রায় দেউীলিয়া হইয়া গিয়াছিল । 

২২ বছরের ফ্যাঁসিস্ট মহিমার এবং মৃসোলিনশর রোমক সাম্রাজ্য প্রাতিম্ঠার স্বপ্নের 
এই পারণাত ! 

উত্তর থেকে দাক্ষিণ পর্যন্ত সারা ইতালী বোমায় ও গোলায় 'বিধবস্ত হইয়াছিল এবং 
সবণ্ত খাদ্যাভাব ও ক্ষুধাত মানুষের করুণ দশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল । 

িত্রপুঞ্জের মধ্যে বিজয়ী বৃটেন পর্যন্ত মারাআকরংপে ক্ষাতিগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়াছিল । 

বৃটেন ষুদ্ধের জন্য সম:বেশ করিয়াছিল ৫&৮ লক্ষ ৯৬ হাজার জন । এর মধ্যে মারা 
পাঁড়য়াছিল ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১১৬ জন । 

আহত হইয়াছিল ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ২৬৭ জন এবং নখোঁজ হইয়াছিল ৪৬ 
হাজার ৭৯ জন। বৃটেনের বশাল বাঁণজ্য নৌবহর য:দ্ধের সময় প্রভূত পরিমাণে 
পাঁরিস্ফত হইলেও ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে হাস পাইয়া ৯ কোট ৬০ টনে দাঁড়াইক্সা- 


ছিল । 
আর খাস ব:টিশ ত্বীপপূঞ্জের ৫ লক্ষ বাড়ী ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৪০ লক্ষ বাড়ণ 


জখম হইয়াছিল । 
বটেনের আর্থক ক্ষাতি হইয়াছিল ভয়াবহ । জাতশর ধাণের পরিমাণ ৪ হাজার কোটি 
ডলার থেকে বাধ পাইয়া ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়াইল্লা গিয্লাছল । আর বিদেশশ 


উপসংহার ৬১৭ 


ধণের পারমাণ ৬ গুণ বাদ্ধ পাইয়া ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের দাঁড়াইয়াছিল। আর 
সমদদ্রপাশ্ববতর্ধ বৃটিশ সাম্রাজের বিশাল মৃলধনখ কারবার নন্ট হইয়া 'গ্িয়াছিল । 

বৃটেনের মিত্র ও দোসর আমেরিকার শান্ত বৃদ্ধির তুলনয়ি ইংলস্ড যেন রাহহগ্রচ্ছ 
হইয়া পাঁড়য্লাছিল । | 

এখানে সোভিয়েত রাঁশয়ার ক্ষাতির পুনরুল্লেখ করা িষ্প্রয়োজন । মাঁকন গ্রশ্হকার 
তার বিশদ 'ববরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র স্ট্যাঁলনগ্রাদের বৃদ্ধে রাশিয়ার যত লোক 
হারাইয়াছিল আমেরিকা সমগ্র ছ্িতীয় মহাধৃম্ধের সমস্ত ষুদ্ধেও তত লোক হারায় নাই ! 
মার্শাল স্ট্যাঁলন নাক একবার মন্তব্য কাঁরয়াছিলেন যে, মিত্রশান্তর জ£লাভে রাশিয়া 
1দম্নাছে রক্ত, বৃটেন দিয়াছে সময় এবং আমেরিকা দিয়াছে মাল 1১ 

ছ্বিতণয্র মহাষুদ্ধে অবশ্য ফ্রাশ্সের ক্ষাত প্রথম মহাযুদ্ধের মত [িপধয়কর ছল না-- 
যাঁদও প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষাতি হইয়াছিল । 

ফ্রান্সের সশস্তভ বাহিনীর ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৮ জন নিহত এবং অন্যান্য মৃত ২ লক্ষ 
৬১ হাজার €:৭৭ জন । 

আহত ৪ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার নাখোঁজ । 

৩০ হাজার ফরাস+ ফায়াঁরং স্কোয়াডের মুখে প্রাণ দিয়াছিলেন । 

১ লক্ষ ৮৮ হাজার অন্যান্য অ-সামরিক ব্যাস্ত ৮ারা পাঁড়য়াছল । 

১ লক্ষ ৫০ হাজার নির্বাঁসত হইয়াছিল এবং ষুদ্ধবশ্দীদের মধো ৩৮ হাজার বন্দী- 
শালায় মারা গিয়াছিল । 

কলকারখানা, সেতু, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও নৌবহর এবং বন্দর ইত্যাদির ক্ষতি হইয়াছিল 
অপাঁরমের । 

পাঁচ বছর নাৎসঈ জার্মানীর বুটের তলায় থাকার ফলে ফ্রান্সের নৌতিক শস্তি 
একেবারে নম্ট হইয়া গিয়াছিল । চোর, জয়াচোর, কালোবাজারের কারবারী ও ি*বাস- 
ঘাতকে দেশ ছাইয়া গয়াছিল । 

বহঠ স্তলোকের চারত্র নণ্ট হইয়াছল এবং ধারা জামনদের শব্যাসাঙ্গনী হইয়াছিল, 
তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ মাথা নেড়া করিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় প্লাকাডসহ ( আত্মদেষ 
স্বীকাঁতির প্রমাণ হিসাবে ' মার্চ করানো হইয়াছিল এবং জনস্ধারণ তাদের মনথে থনতু 
দিয়াছিল । শত্রুর সহযোগণ প্রায় ১ লক্ষ লোককে আদালত থেকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল 
এবং ১৯৪৫ সালের জহলাই-আগস্ট মাসে ৫০০ 1ব*বাসঘাতককে প্রাণদ'ড দেওয়। 
হইয়াছিল । 

ফ্রান্সের প্রথম মহাবধৃদ্ধের ( ভাদর্ঘন হশরো মার্শাল পেতাঃ যিনি ভিসি সরকারের 
নায়ক এবং জামণানীর সহযোগণ ও আত্মসমর্পণকারণ ছিলেন, তারও মৃত্যুদণ্ড হইয্লাছিল 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য । 'কম্তু ৯০ বছরের বৃদ্ধকে প্রাণে বধ না কাঁরয়া যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড দেওয়া হইয়।ছিল । কিন্তু কুখ্যাত 'পিয়ের লাভালকে রেহাই দেওয়া হইল না” 
গিব*বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে গুল কাযা মারা হইল । 

এবার মার্কিন য্ক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতির কথা । আমোরকার নৌ, 'াবমান ও স্থল 
-সবপ্রকার সশস্ববাহিনীতে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৬ জন যোগ 'দিয়াছিল । 


৯। দি ওয়ার, লুই জ্নাইডার, পৃ ৬৯১২--৯১৬। 


টিন | দ্বিতশয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, 


এর মধ্যে হতাহত হইয়াছিল ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৭৪ জন । 

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৮৬ জন । অন্যান্যভাবে মৃত ১ লক্ষ ১৩ হাজার 
৮৪২ জন । এবং আহত ৬ লক্ষ 4০ হাজার ৮৪৬ জন । 

ইউরোপ থেকে সংদূর প্রশান্ত মহাসমদেরে দ্বীপপহৃঞ্জ পর্যন্ত সর্ব আমোরকানরা 
মৃত্যু বরণ কারয়াগছিল 

মাকি'ন যুস্তরান্ট্রের সামারক বে সামারক সম্পাস্তর ক্ষার পাঁরমাণ ছিল ন্যদনপক্ষে 
৩৫ হাজার কোট ডলার । 

1িন্তু জজ" মাশণল মন্তব্য কারয়াছেন যে, একজন সৈন্য রণক্ষেত্রে যে সাভ'স দের 
গোটা জাতির পক্ষেও তার ক্ষাঁতপূরণ দেওয়া সম্ভব নয় !* 

না নী নাং 

উপরের উদ্ধৃত সংখ্যাগুীল থেকে অভ্ততঃ এইটুকু বুঝা যাইতেছে যেঃ মাননষের 
ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর নরঘাতন এবং অভাবনগয় পাশাবকতার উন্মত্ততা আর কখনও 
দেখা যায় নাই এবং এত বড় বিরামহশন যুদ্ধও আর কখনও ঘটে নাই । এই মহাযহদ্ধ' 
চলিয়াছিল ২১৯১ দিন ধাঁরয়া । সোভিয়েত ইউীনিয়নের মার্শাল জুকোভ তাঁর স্মাতি- 
কথায় মন্তব্য কারয়াছেন--“যুদ্ধের গোটা কালপর্ব জুড়ে শসতঃগ্রীম্ম, বর্ষা সকল খাতুতেই 
ণিবরামহণন লড়াই চলোছিল ।” এমন কি রাত্রবেলা পর্যন্ত লালফৌজ লড়াই চালাইক্লাছল । 
1িদ্তু আগে পবশেষ অবস্থান ছাড়া” রাতিবেলা সাধারণতঃ রণক্রিশ্না চালানো হইত না। 
১৯৪৩-৪% কালপবে লালফৌজ যে বিরাট আক্ুমণ আঁভযান চালাইয়াচিল, তাতেই নৈশ- 
রলণক্রিয়ার পরিধি এত ব্যাপক হইয়াছিল । কিন্তু জামণনব্বাহনী নৈশ লড়াই এড়াইপ্না 
যাইতে চাহিত ।২ 

1কিদ্তু জার্মানপর মত জ্ঞান বিজ্ঞানে সম:ল্লত একটা সভ্যজা'তির পক্ষে এমন বব র যহদ্ধে 
অবতণণ" হওয়া এবং গিটলারের পক্ষে সেই যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া গকভাবে সম্ভব হইল £ 
আর হিটলারের মত এমন 'নিরতকুশ এবং অপাঁরসগম ক্ষমতার 'িক্টেটার (যা পাঁথবাঁর 
ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যার নাই; অন এবং তার সব্বাত্মক প্রয়োগ কভাবে 
সম্ভব হইয়াছিল ?£-যে কোন টিস্তশশল পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই দেখা দিতে 
পারে । কারণ, যুদ্ধ মাত্রই বর্বর । কিন্তু সেই ববিতা এত চরম মাত্রায় উঠিয়াছল 
1কভাবে ? 

এই জটিল প্রশ্নাটর উত্তর দিয়াছেন হিউলারেরই একজন দক্ষ এবং "বিখ্যাত পাম্ব চর 
ও সমরাস্তের মন্ত্র আলবনট স্পখরার (4১1৮৩২২ ১:০০))-ন্যরেমবাগ্গেরি বিচারালয়ে 
একমাত খিনি জাম্ণানীর এই যুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে 1হটলারসহ তাঁর সমস্ত সহ- 
কমখদেরকেই দার বাঁলরা স্বীকার করিয়াছিলেন । পাশ্চিন বাঁলিনের স্পাভাউ কারাগারে 
. বাঁসয়া তাঁন বে স্মৃতিকথা িখিয়াছেন, তাতে নাৎসা জাম্ণনীর বহু চাণল্যকর চিন্র- 
তান উদ্ঘাটন কাঁরয়াছেন। আধ্ীনক যুদ্ধ ও হিটলারের 'ডক্তেটার সম্পকে 1তাঁন 
একজন আঁভজ্ঞ বাদ্ধজশীবী ও যন্ত্রীবশারদরূপে এই 'সিম্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, এরজন্য 


১। পুবোদ্ধতত পুস্তক, পর্ভা। ৬৯৬ । 
ই। মার্শাল জুকোভ প্রণশত “স্মহীতচারণ ও গভীর 1চন্তন' গ্রচ্ছ থেকে উদ্ধৃত-- সোভিয়েত সমীক্ষা” 
৯১৭৫, সংখ্যা ২২। : 


উপসংহার ৬১৬৯ 


ম.লতঃ দায়ী যন্ত্াবজ্ঞান ও কারিগাঁর 'বদ্যার অবিদ্বাস্য অগ্রগতি ও উন্নতি । তিনি 
িখিয়াছেন যে? একমাত্র ?তাঁন নন, এমন ধারণা ও 'বশ্বাস ব্যস্ত করিয়াছেন স্বয়ং মান 
সমরসাঁচব মিঃ হ্যাঁর এল ্টিমসন। ১৯৪৭ সালে স্টিমসন আমেরিকার খ্যাত 
সামায়কপন্র “ফরেন প্াকফায়াসণ” পত্রে হলিখিয়াছিলেন £ 

৭৬৬০ 30156 18৬5 00552 686 চনত 20002 0000010015 0৫ 116, 
55127702 270 6501)7710555 811] 20055 0০001200 6728015 00112552510 
0280 200 হয 10119125115 2৩০7 20 ৪51৫-9617025 027 29082 
06250173106 2190 ঠা 21170228.51316 01006811260. 00017 ভাল 027170605 
11770106202 255 05500006152 706600 2770 06 176৮1081010 00025613061) 06 
21: 10510151708765---৮ 

অর্থাৎ সহজ কথায় “আধুনিক জশবনধাত্রার অবস্থায় বিজ্ঞান ও বম্তরবিদ্যার জন্য 
সমস্ত যুদ্ধই বর্বরতায় পাঁরণত হইতে বাধ্য । এমন ক আত্মরক্ষার জন্য যাঁরা ফোগ দিয়া 
থাকেন, তাঁদের পক্ষেও ববর না হইয়া উপায় নাই । আধুঁনক যহদ্ধে ধ্বংসের উপায়- 
গুলকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় এবং এমন যুদ্ধে সমস্ত অংশগ্রহণকারণর চারান্রক পতন 
আঁনবাষ* |; 

মাঁক্নি সমরস্চিবের এই মন্তবা যে সত্য, তার প্রমাণ কেবল গহটলার* য-দ্ধ ও 
বন্দীশালার নংশংসতা নয়, হিরোশিমা ও নাগাশাঁকর উপর স্বশং আমোরকানদের 
পারমাণাঁবক বোমাবষণণ 1--" 

হিটলার শডক্েটরির সব্গ্রাসিতা সম্পকে আলবাট' স্পদয়ার যে সমস্ত মভ্তবা 
কারয়াছেন, সেগুলি অত্যন্ত প্রাঁণধানযোগ্য । তান বলিয়াছেন £ 

1[7161615 0830505001518610 ড25 0102 2756 01005,015110 01 27115050851 
502৮6 10 010015 2£৮ 0: 17200017 120011010£5%5 2 01002592811 51101 
০10010520] 69 7021:65003017: 10106 1175 0070280015 01 (50107001065 00001017206 
15 0917 19229016-+-৮**135 25227505801 1775 000 22001785 61 05012001065 58 
0৩ 22.010 270 700010115 20:01555 55512170525 5365 177111107 [0615075 0091010 
051705065 501015060 60 61500 ৮111 0: 03702 11701510091. 

সহজ কথায়--“আধুনিক প্রষভ্তিবিদ্যার যুগে হিটলার এমন একটি শ্রমশিল্পে 
উন্নত রাষ্ট্রের িন্লেটার পাইয়াছিলেন, যে রাষ্ট্রের কাঁরগাঁর বিদ্যার সমস্ত যষ্ত্রগুলি এই' 
ধডিস্টেটারকে নিখঃত নৈপৃণ্যের মধ্যে প্রয়োগের সংযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাঁর নিজের 
জনগণের উপর এই যন্তাবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন প্রভুত্ব স্থাপন কাঁরয়াছিল । ৮০ মিলিয়ন 
লোককে একাঁট মাত বাস্তর ইচ্ছাধশন রাখার জন্য আধুনিক কারিগরি বিদ্যার বন্তগুজি, " 
যেমন রেডিও এবং জনগণের নিকট ভাষণ দেওয়ার পদ্ধতি সাফল্োর সঙ্গে প্রয়োগ করা 
হইগ্লাছিল 1 

মিঃ স্পিয়ার আরও লাঁখিয়।ছেন--টেলিফোন, টেলিটাইপ ও রেডিও ব্যবস্থায় 
মাধ্যমে একেবারে সবস্তরের- উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্স্ত কমণ্চারসদের নিকট সমস্ত 
হুকুষ্ন সোজাসংজি পেশীছাইরা দেওয়া ধাইত এবং তারা বশম্বদের মত সেগাল কাবক্ষেত্রে- 
পালন কারয়া যাইত । অন্যায় হুকুমগ্ীলও এমন প্রত্যক্ষভাবেই অফিসার ও নৈনা” 
গতর নিকট পেশাছিত |: 


৬৯০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


' শা 20500022606 55912010965 20205 26 70955810165 60 00911709177 2 
01096. 2,000 ০৮22 211 55012610511 2:0. 09 15619 52170017051 09210200105 
51020 117 2. 13151, 0651565 0:£ 969076205 ***108568.09191785 08 01৪ 79৪6 
16500. 2.5515091765 0£ 116 02511 1 006 1021: 1:8.0155 0£ 0106 12895151220 
2150---0861 ৮৮100 50014 61177015200. 256 17061270270015. ৮0105 2001101168- 
22117 55502100171 0106 2:66. 0 62017001095 027 00 51050736500], 177218.**০ 

0700 01110000291 2521705 0%0 00950 55275 ৮26 1706 9111 2 00051095018 
0৫171012775 067501051505700155 57601 02 0140765 5.5 21509 02 €0 
00০ 12,56 0026 [3101575৭00০ 15756 00 72 2101০ 0০ 2108105 01৩ 108916- 
72) ৮6 (50170108560 170161015 ০11005, ১৯ 

অর্থাৎ প্রষ্ণীস্তীবিদ্যার যন্ত্রগুঁলর মাধ্যমে সমস্ত নাগাঁরকদের উপর তখক্ষু নজর রাখা 
এবং সমস্ত অপরাধজনক কার্যাবলী অত্যন্ত উচু স্তরের গোপননয়তার মধ্যে কুয়াশাচ্ছন্ন 
কারয়া রাখা সম্ভব হইত । অতাঁতকালের একনায়কত্ব সাফল্যের সঙ্গে পারচালনার জন্য 
নেতৃত্বের নিম্নস্তরেও উচ্চগুণসম্পন্ন সহকারীর দরকার হইত-_যে সহকারশরা স্বাধীনভাবে 
চিন্তা ও কাজ কাঁরতে সক্ষম । কিন্তু সন্ািদ্যার যুগে প্রভুত্বপরায়ণ রাস্র-ব্যবস্ছার 
পক্ষে এই ধরনের লোক ছাড়াও চাঁলতে পারে 1" 

“ওই বছরগ্ালর অপরাধজনক কার্যাবলী একমাত্র হিটলারের ব্যান্তত্বের আতস্ফনীতির 
জন্য ঘটে নাই । এই সমস্ত অপরাধের এই ব্যাপকতা ঘটিয়াছিল এই জন্য যে, হটলারই 
প্রথম কারগাঁর বিদ্যার ষন্ত্রপাতিগুলিকে অজন্্ অপরাধের মান্রা বাড়াইবার জন্য 
সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল | 

এইভাবে হিটলার আধ্বানক যন্ত্াবিপ্রবকে ববরিতা ও হত্যাকাণ্ডের বাহন করিক্না 
তাঁলিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত পৈশাচিকতা আধকাংশ জার্মান নর-নারীর কাছে 
গোপন রাখতেও পাঁরিয্লাছিলেন । কিন্তু জার্মান সমরনায়কদের আঁধকাংশই এই বিষয়ে 
অজ্ঞ ছিলেন, একথা সত্য নয় । বরং তাঁদের অনেকেরই জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছানুসারে এই 
সমস্ত পাশাঁবকতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । যাঁদও অনেক জার্মান সেনাপাঁতি যুদ্ধের পর 
তাঁদের আত্মস্ম:তিতে হিটলারের অপরাধকে লঘহ করিয়া দেখাইতে কিংবা তাঁর দোষ স্থখালন 
কারতে চাহয়াছেন, অথবা হটলারের হাতে অপমাঁনত বা অপসৃত সেনাপাতিরা তাঁর 
প্রচুর 'নিন্দাও কাঁরয়াছেন, তবু শঈর্ষ সেনানায়কদের অনেকেই, যেমন মার্শাল গোরেরিং 
ধফজ্ড মার্শাল কাইটেল, ফিজ্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন, জেনারেল গুডোরক্লান প্রভাত 
পহটলারকে অনন্যসাধারণ প্রাতিভাশালশ এবং আঁদ্বতীয় জার্মান নেতা ঝবালয়়া মনে কারতেন 
এবং জার্মানীর পতন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্-স্ত তাঁর প্রাতি অন্ধভান্ত ও 'বন্বাস পোষণ 
কারতেন। হিটলারের আশ্চর্য স্মরণশক্তি, তাঁর অভুতপর্ব বন্ততার মোহন? মায়া 
' অম্পুশস্ত্র সম্পরকে তাঁর 'নখ*ত জ্ঞান. সামারক শাস্ত্রে তাঁর পাশ্ডিত্য ইত্যাদ ধহ বিষয়ে 
তাঁরা ফুরারকে অনন্যসাধারণ মনে কারতেন। আর মনে কাঁরতেন তাঁর চোখের ও 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অন্তিক্রম্য ।২ 


উপসংহার ৬২১. 


এছাড়া 'হটলার কর্তৃক জামণননর রাণ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সমস্ত প্রকার ঠচারষম্ত-_ 
সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি থেকে শুর করিয়া স্কুলের পাঠ্যপযন্তক পরস্ত সরবত একদিকে 
কঠোর নিয়ম্তণ (হিটলার-বিরোধী সমস্ত দল ও সংবাদ 'নিষদ্ধকরণ ) ও অন্যদিকে 
[হিটলারের সহস্র স্তুতির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল । গোয়লেবলসের দপ্তর এ বিষয়ে ছিল 
অসাধারণ দক্ষ । ফলে, জার্মান জাতির কাছে হিটলার ইতিহাসের একজন সর্বোত্তম 
পুরুষ, জার্মান জাতির ভাগ্য নিয়ামক ও অন্দরান্ত ভ্রাণকতণা বাঁলয়া প্রতিভাত হইলেন এবং 
হিটলার নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই 1বধাতনাদন্ট -জামণানশর সবশশ্রেষ্ঠ 
উদ্ধারকর্তা । এমন কিঃ [তান কোমলহ্দয় নিরামষাশশ (কারণ জশবহত্যা সহ্য করিতে 
পাঁরিতেন না ! ) ও ব্রহ্মচারী যাঁলয়া প্রচারত হইলেন ! 

এভাবে একটা গোটা জাতিকে একটি মাত্র ব্যান্তর কুক্ষিগত ও বশম্বদ কারয়। 
ইতিহাসের এক অভাবনশয় বিপর্যয় ডাঁকয়া আনা হইল 1৯ 

সুতরাং নাৎসী জাম্ণানীর এই সর্গ্রাসঈ ভিক্লেটারর ইতিহাস থেকে সমস্ত দেশেরই 
শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । কারণ, একা হিটলার নয়, ফুরারের আধিকাংশ ভন্ত ও সহকমর্ই 
ছিল দুনীীতগ্রন্ত, ক্ষমতালোভশ, 'িনঙ্চর ও পরস্পরের প্রাত ঈর্ষান্বিত । আলবাট" 
স্পীয়ার তাঁর 'বখ্যাত গ্রম্হে 'লিখিয়াছেন যেঃ যখন জার্মান জাতিকে এক জীবন-মত্যুর 
দ্বন্ছে সর্বস্ব পণ ও ত্যাগ স্বীকার কাঁরতে গোয়েবলসের দপ্তর [ানপুণ প্রচারক 
চালাইতোছিলঃ তখন হিটলার, িমলার, গোয়োরং প্রভাতি জার্মানীর ভাগ্য ?বধাতাগণ 
অসম্ভব আড়ম্বর বিলাসিতাপূণ” প্রাসাদোপম অনট্রালকা তৈয়ার করাইতেছিলেন-_- 
যাঁদও যুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত মালমশলার অভাব ঘটিতেছিল । কেউ কেউ বা রাঁক্ষতার 
জন্যও প্রাসাদ 'িম্ণ করিয়াছিলেন । 

স্পীয়ার এই সমস্ত ঘটনার উপর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 
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যুদ্ধের দিনে এই সমস্ত অদ্ভুত বিলাসিতা ও আড়ম্বরপু্ণ“ রাজিক ব্যবস্া ছাড়াও 
স্পখয়ার [িখিয়াছেন যে, দুনীতিপরায়ণ নাৎসন নেতারা যখন যেখানে ভ্রমণে ধাইতেন 
সেখানেই নিজেদের ব্যক্তিগত 'নরাপত্তার নাম কাঁরয়া সাড়ে-যোলফুট পুরু কংব্রণীাটের ছাদ 
ও দেওয়ালের অসংখ্য শেলটার বা ভুগভেরি আশ্রয় নিমণণ করাইয়াছিলেন । এজন্য 
অজন্্ অর্থব্যয় ও অজগর শ্রীমক নিয়োগ কারতে হইয়াছিল ।**" 


সং সং 


বাহাত ফ্যাসিস্ট শন্তিবর্গ ঘতই শান্তিশালশ বাঁলয়া প্রাতভাত হইরা থাকুক না কেন, 


শর ঙ 
পাহডোরিয়ান প্রণশত 78202571755 05 (ত্রয়োদশ পারচ্ছেদ ) এবং ন্যরেমবাগের আদালতের মামলায় 
৮গাযোরং ও কাইটেলের সাক্ষ্য স্মরপণয় বা দ্রষ্টব্য | 


৬২২ ছিতশয় মহাব-দ্ধের ইতিহাস 


ভিতরে ভিতরে তাদের নোতিক শান্ত (সামারক ও বৈষায়ক শন্তি ছাড়াও) পাঁড়য়া গারাছিল 
এবং তাদের নেতবর্গ দুনীপিতগ্রস্ত হইব্লা পাঁড়য়াছিল । অপরদকে মিত্রপুঙজের মধ্যে 
রাজনোৌতিক মতভেদ থাকলেও তাদের মধ্যে এই ধরনের দুনর্শীত ও চাঁরান্রক পতন ছিল 
না। বিশেষতঃ সোভিয়েত রাষ্ট্র তো মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধে যেন আগ্মশহদ্ধ হইয়া 
উঠিতেছিল । এবং সেটা আরও সম্ভব হইয্লাছিল সোভিয়েত সমাজতাম্তরক সমাজব্যবন্ছার 
জন্য । যে ব্যবস্থার জন্য একটা গোটা জাতির পশীনাহত আঁত্মক শান্তর” জাগরণ ঘাঁটয়।ছিল 
--এই মন্তব্য কারয়াছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সবশ্রেম্ঠ সেনাপাতি মার্শাল জ.কোভ, তাঁর 
“স্মৃতিচারণ” গ্রন্হে। তিনি লাখয্াছেন £ 

“আমরা ফ্যাসবাদের বিরুদ্ধে ষুদ্ধে আমাদের জয়কে সোভিয়েত জনগণের জীবনে 
নক্ষত্রোত্জবল মুহূর্ত বলে বর্ণনা করিতে পার । এ বছরগহালতে আমরা ইস্পাতদং 
হয়ে উঠেছিলাম এবং ঠবরাট নোতিক পঞীজ সণ্ন্ন করোছিলাম 17 

অবশ্য এজন্য সোভিয়েত ইডীনিয়নকে অপারমিত ত্যগ-স্বীকার করিতে হইয়াছল। 
আমোরিকার ভূখণ্ডে যখন একাটও বোমা পড়ে নাই কিংবা কোন কামানের গোলাম ঘখন 
একাট মাত্র শহরেরও ক্ষতি হয় নাইঃ তখন রাশিয়াকে দুকোি জীবন আহাতি দিতে এবং 
অসংখ্য শহর, জনপদ ও গ্রাম হারাইতে হইয়াছিল । আর জাম্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে আমেরিকার মান্র ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং গ্রেট বৃটেনের ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষের 
মৃত্যু হইয়াছিল । 

[কম্তু তৎসব্বেও মার্শাল জুকোভ িটলার-বিরোধী কোয়ান্সশনের উচ্চ গুশবসা 
কারয়াছেন এবং বাঁলয়াছেন বে, সোভিয়েত জনগণ এই কোয়ালিশনের অন্যান্য সদস্যদের 
অবদানের কথা কখনও বিস্মত হন নাই ।১ 

ইতিহাসের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উলেখযোগ্য এবং 
ধুগান্তকারী ঘটনা সম্ভবতঃ দুইটি । প্রথমত৪ পারমাণাবক বোমা বিস্ফোরণ ও 
পারমাণাঁবক যুগের উদ্বোধন এবং ম্বিতীয়তঃ হটলার ও ফ্যাঁসজম-ীবরোধ-মহাজোট 
বা কোক্ালিশন, যার ফলে ফ্যাঁসস্ট শান্তগুলর চড়াস্ত পরাজয় কিংবা নঃশত" 
আত্মসমর্পণ । 

বাদও পাঁশ্চমের 'মন্রশান্ত মহলে সোভিয়েত বিরোধী এবং ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতি, 
রাজনোতিক গোষ্ঠীর অভাব 'ছিল না, তপাঁপ জনসাধারণের ও বুদ্ধিজীবশ মহলের 
আঁধকাংশই ছিল ফ্যাসজমের বিরুদ্ধবাদী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষপাতী । তাঁরা 
উপলাম্ধ করিয়াছিলেন ষে, ফ্যাঁসিস্ট ভ্াগ্রাঁসন জয়লভ কাঁরলে কেবল সার্বভোম 
স্বাধীনতাই বিপন্ন হইবে না, জাতীয় আঁসন্তত্বতও 'বপন্ম হইবে এবং জনগণ চির-দাসত্ 
গ্রহণে বাধ্য হইবে । সুতরাং ফ্যাসজমের বরুদ্ধে বৃটেন আমেরিকা ও সোভিয়েত 
রাশিরার িংবা চার্চল-রুজভেপ্ট-স্টালিনের যে মহাজোট গাঁড়য়া উঠিল, তার মূলে 
গছল জনসাধারণ, শ্রীমকশ্রেণ ও বাদ্ধজীবা সম্প্রদায়ের প্রবল নোতিক ও রাজনোতিক 
চাপ । তা ছাড়া ফ্যাঁসস্ট শান্তপুঞ্জের পৃঁথবীব্যাপন প্রভুত্ব স্থাপনের সামক্সিক দন্ত তো 
শৃছলই । অদৃণ্টের আরও পাঁরিহাস এই ষে, পাঁশ্চমের যে সমস্ত ধাঁনক ও রাঙ্গনোতিক 
মহল সোভিয়েত রাশিয়ার 'বরুদ্ধে হিটলার ও ফ্যাঁসজমকে তোষণ ও পোষণ 


সি ও 


উপসংহার ৬২৩ 


কাঁরতেছিলেন, তাঁদেরই দেশ 'হটলার কর্তৃক সর্বাগ্রে আক্রান্ত হইল । জামণানশ 
চাহিরাছিল আগে পাশ্চমশ শান্তবর্গকে খতম কাঁরতে এবং তারপর সো ভল্লেত 
রাশিয়াকে সংহারপূর্বক জাপানের সঙ্গে একত্রে সরো পাথবৰ করারত্ত কারতে। 
ধখন জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করল, তার আগেই প্রায় সারা ইউরোপ 
হিটলারের কবলে আসিয়া গেল এবং তারপর জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়া 
ল্থণ্ডে মাঁকনঃ বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভাতি সাম্রাজ্য ও জাতীর স্বার্থকে গ্রাস 
করিতে লাগিল । ইতিমধ্যে আফ্রকায় সুয়েজ খাল পধস্ত ইতালীয় জাম্মান বাহনণর 
অগ্রগ্কাতিতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইল । অপরপক্ষে লাতিন 
আমেরিকায় জামণান ফ্য।সজমের অন্যপ্রবেণ ও প্রভাব মাঁকন একচেটিয়া ধনিক- 
গোচ্ঠীকে ডী্ঘপ্র করিয়। তুলিল ॥। সে।জা কথায় একাঁদকে পাঁশ্চমদ শাশ্ডবগের জাতণর 
স্বাধীনতা এবং অন্যাদকে তাদের ধনত্াম্ত্রক সাস্রাজ্যবাদশ স্বার্থ বিষম আশ্নপরাক্ষার 
'পাঁড়ল। শুতরাং এই অবস্হায় স্োভরেত রাঁশয়ার »হত হা৬ মিলাইয়া সাধারণ 
শত্রু বা 50910100107 210210১?কে প্রাতরোধ ও পর।াীজত না বাঁরয়া উপায় ছিল না। 
অতএব হিটলার-ীবরোধধ কোয়ালেশনের অন্তত দেশগ্ীলতে জনসাধরণ থেকে 
উপরের মহল পর্ধন্ত প্রার সব্ত্র ফ্যাঁসস্ট শত্রুকে পরাজিত করার অদম্য সন্কম্প দেখা 
দিল এবং বুটেন মার্কিন যনুভ্তরাষ্ট্রও সোভিরেত বাঁশয়ার মধ্যে যেমন সামারক ও 
রাজনৈতিক মৈত্রী ও সহযোগতা প্রণতান্ঠত হইল, তেমাঁন বৈধায়ক ও অরথ্নোতক 
চান্ডও ও সম্পাদিত হইল । ফ্যারসীবরোধাী মহাজোটের অংশশদাররূপে স্টাীলনচাচিল- 
রুজভেল্ট কাষ“তঃ গিব*্বনেতার ভ্বমকায় অবতীণ“ হইলেন এবং পারস্পারক সাহায্য ও 
সহযোগিতার দ্বারা ফ্যাঁসিস্ট শল্তিপুঞজজের পতন থটাইলেন । নাৎসী শন্ডিবগের এই 
পরাজয় কেবল 'মন্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীরই নয়, পার্টজান বা গেরিলা যোদ্ধাদের 
অকুতোভয় সংগ্রাম, অপূর্ব ত্যাগস্বীকরে এবং জনগণের 'নর্ধযাতন-বরণও ইাতিহাসে 
'স্বণ্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করা উচিত যে, জানশন 
সৈন্য বাহনিও যুদ্ধের দক থেকে অপূর্ব দক্ষতা, বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার এবং কণ্ট- 
দাঁহঞ্চুতার চূড়ান্ত দম্টাস্ত দেখাইরাছে। 1বেশেষতঃ ধুম্ধের গোড়ার দিকে এই সমস্ত 
গুণ এবং জার্মান-পামরিক সংগঠনের উৎকর্ষ ও যুদ্ধক্ষেত্রে বেষ্উটননীতি দুনিয়াব্যাপণী 
যেমন নাটকীয় চমক সৃষ্টি কারয়াছল-_যাঁদও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনশ বুদ্ধ- 
বিদ্যার-দক্ষতায়, রণকৌশলের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগে এবং রণনশীতির িদ্মরকর নৈপুণ্যে 
আর সামারক অস্ত্রশস্তের উৎপাদনে নাৎসী জার্মানশকে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া 
ণগয়াছিল 1 স্ট্যালনগ্রাদ থেকে বার্লন পধন্ত বহু এতিহাসিক যুদ্ধজয়ে সোভিয়েত 
বাহিনী ও সেনানীমণ্ডলণ মার্শাল স্ট্যালিন ও মার্শাল জুকোভ ও অন্যান্য মাশশলদের 
নেতৃত্বে অবর্ণনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন । অপরপক্ষে বৃটিশ সামরিক শান্ত উত্তর 
আঁফ্রকায় এল. আলামিয়েনের যুদ্ধে এবং তার আগে বুটেনের স্বদেশরক্ষার সংগ্রামে, 
আর মাঁ্কন বাঁহনীর প্রশান্ত মহাসাগরে ও জাপানের [িরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশংসনীয় দক্ষতার 
'শারিচয় দিয়াছেন । বিশেষতঃ ইঙ্গমাকিনি মহল সমহদ্র তীরবর্তী অভিধানগুলিতে 
অসাধারণ সংগঠনশান্তর এীতিহাসিক স্বাক্ষর রাঁখয়াছেন । আর মার্কন সরবরাহ- 
ব্যবস্থা সমহদ্রপারের সমস্ত বাধা আতিক্রম করিক্লা মিত্রপক্ষকে প্রভূত সহায়তা দির ছিল-- 
দিও বৃটিশ নৌশান্ত ফ্যাসিস্ট্য আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল হইয়াছিল । 


8২৪ দ্বতীয় মহাষুম্ধের হীতহাস 


যাঁদও ফ্যাঁসিবরোধন মহাজোটের সমবেত চেষ্টার ফলেই ফ্যাসিস্ট শাল্তপুঞ্জের 
চরম পরাজয় ঘঁটয়াছেঃ তব ঠনরপেক্ষ এঁতিহাপিক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এই 
মহাযুদ্ধে হিটলারী জার্মানী যেমন ছিল প্রধান শত্রু তেমান স্ট্যাঁলনের রাশিযাই সেই 
শন্লুকে হনন করার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছল । এই 'মহাযুদ্ধে রাশিয়ার দেশ 
প্রেমের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রণান্তর প্রাধান্যও প্রমাণিত হইয়াছে এবং যুদ্ধোতর 
পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া আমোরকার সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় শন্তির আসন দখল 
কারয়াছে । 

আক্তর্জাঁতক জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সৃম্টি হইয়াছে । 'মন্রশন্তির অন্যতম 
মুখ্য অংশীদাররপে চীনও বৃহৎ শান্তির মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং মহাযুদ্ধের কল্যাণে 
ণকংবা জাপানের 'বরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য মাও সে-তুংয়ের নেতত্বে মহাচীনেও 
কাঁমীনস্ট বিপ্লব সহজতর হইয়াছে । প্রভূত মার্কন সাহায্য সত্বেও চীনের গৃহষুদ্ধে 
জেনারেল গচিয়াং কাইসেকের দুনশীর্ত-দু্ট গবরন্নমেণ্টের পরাজয় ও পতন ত্বরাম্বিত 
হইল্লাছিল । 

কেবল চীনেই 'বপ্লব ঘটে নাই, দ্বিতীয় মহাযহদ্ধে ফ্যাঁসিম্ট শান্তপুঞ্জের পরাজয়ের 
ফলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ এবং ওপাঁনবোশকবাদের মেরুদণ্ড ভা্গয়া গিয়াছে । 
ভারতবর্ষণ ব্রচ্মদেশঃ ইন্দোনোশিয়া ইত্যাদি সহ এশিয়া ও আঁফরকা মহাদেশের পরাধাঁস, 
দেশগনীলর শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া পাঁড়য়াছে এবং ভয়েৎনাম তথা ইন্দোচীনে বিপ্রব ঘটিয়া 
গৃগয়াছে । কিন্তু রন্তপাত ও সংঘর্যও প্রচুর হইয়াছে । যেমন, ১৯৪৭ সালে বৃটেনের 
সাহত আপোষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যা- 
কাণ্ড ঘঁটয়া গিয়াছে এবং ভারত দ্বখাঁণ্ডত হওয়ার ফলে স্বাধীন পাকিস্তানের উদ্ভব 


হইয়াছে । 
ও গঃ গঃ 


একথা শনঃসন্দেহ যে, হিটলার-মসোলিনন-তোজোর িবরহদ্ধে স্ট্যাঁলন-চার্চল' 
রুজভেল্টের মহামৈল্শ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গোরবো্জবল অধ্যায় । 
তথাঁপ একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, এই মহামৈত্রী সত্বেও কোন পক্ষই তাদের 
র্লাজনোতিক মতাদশ" িবসর্জন দেন নাই এবং পশ্চিমী শান্তবর্গ কামউনিজমকেও প্রনীতির 
চক্ষে দেখেন নাই ॥। এই সমস্ত রাজনৈতিক মতাবরোধের জন্যই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন 
খুলতে অনেক [বিলম্ব (১৯৪৪ সালের মধ্যভাগ ) হইঙ্লাছিল এবং তার জন্য মহায-দ্ধও 
অনেক বেশ দশঘন্হায়ী হইয়াছিল! (অবশ্য কোন কোন সমালোচকের মতে 
রুজভেম্ট কর্তৃক ক্যাসাব্লাকা সম্মেলন থেকে অক্ষশন্তিবগের্ি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করার 
জন্যই জামননন ও জাপান শেষ পর্যন্ত লাঁড়গয্রাছিল । অন্যথা আরও আগে আত্মসমর্পণ 
'ব্বাটিত । কম্তু িষয়াটি বিতক ম.লক এবং চার্চলও এর সারবত্তা স্বীকার কাঁরতেন 
না।) 

মহাযুদ্ধ বতই উপসংহারের দিকে অগ্রসর হইতোছিল 'িন্রশন্তিবর্গের মধ্যে রাজনোতিক' 
মতাবিরোধও ততই তীব্র হইতোঁছল এবং এাপ্রল মাসে রুজভেঞ্টের আকস্মিক মৃত্যুর পর 
এই '[বরোধ কোয়ালিশনকে প্রায় ভাঙ্গনের সণমানায় আনিয়া ফৌলরাছিল। বিশেষভাবে 
পোল্যাপ্ড, বলকান রাজ্যগহলি, আস্টিয়া এবং জার্মানী নিয়া [বরোধের অন্ত ছিল না। 
শুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পূর্বাদকে জাপানকে নিয়াও রাশিয়ার সঙ্গে বথেষ্ট মন কম্কেষে ও. 


উপসংহার ৬২৬ 


কুটনোতিক চালবাছি দেখা দয়াছিল । তথাপি জার্মানী ও জাপানের সরকারণশভাবে 
আত্মসমরপপণের আগে 'মন্রপক্ষের এই মহামৈত্রী অন্ততঃ বাহাতঃ কাগজ-পত্লে 
অব্যাহত 'ছিল-_যাঁদও মনে মনে তন পক্ষের মধ্যে-_-এমন ক বৃটেন ও আমেরিকার 
মধ্যেও কোন কোন সামারক ?বষয়ে (যেমন, ভুনধাসাগর, পশ্চিম ই হরি ও জাপানের 
গবরুদ্ধে আভযানে ) অত্যন্ত মতান্তর ছিল । 

বলা বাহুল্য যে ?তন ?ব*বনেতার মধ্যে কংবা কোয়াদলশনের তন প্রধান অংশশ- 
গারদের মধ্যে উইনস্টোন চা্চল ছিলেন সাশ্রাজ্যপ্রেমিক, তাঁর সমস্ত চেস্টা ও লক্ষ্য ছিল 
ভারতসহ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বৃটিশ প্রভৃত্বের অধীনে রাখা ॥ এইজন্য সমস্ত রণনগাঁত 
ও ব্ণকৌশল তিনি সোঁদকে পাঁরচালনা করার জন্য তাঁর সর্বপ্রকার কুউটনোতিক ধূততা, 
অপ্চর্ব বাশ্মিতা এবং সামারক বিদ্যার জ্ঞান সোঁদকে প্রয়োগ করিয়াযাছিলেন 1 1কম্তু তাঁর 
পালটা দর্ধর্য ব্যান্তত্বসম্পন্ন এবং বজ্বকঙঠোর সগ্কজ্পের আঁধকার ছিলেন স্টাাঁলন-- 
সোভিয়েত ইডীনয়নের জাতবয় স্বার্থ ও বনরাপত্তা এতটুকু ক্ষুপ্র হইতে 1দতে 1কংবা 
ফ্যাঁসজমকে কোন করুণা দেখাইতে তান প্রস্তুত ছিলেন না। এজন্যই বলকান অণুল 
ও পূর্ব ইউরোপ নিয়া রাশিয়ার সঙ্গে এত বরোধ গিয়াছে । কিম্তু বদি কোন প্রস্তাব 
স্ট্যালিনের ববেচনায় ন্যায়সঙ্গত ও যষ্যান্তসঙ্গত মনে হইত, তবে মাক্ণপবাদে তাঁর অটল 
গব্বাস সত্ত্বেও তান চারচল-রুজভেল্ট বা পাঁশ্চমী শমন্ত্দের সঙ্গে আপোষ-মমাংসা 
কাঁরতে বন্দহমান্র দ্বিধা কাঁরতেন না এবং ?মন্রপক্ষের বিপদের দিনে (৯৯৪৪-৪৫ সালের 
শশতকালে ) নিজের অস্বধা সত্বেও আগাইয়। যাইতে পহ-পা হইতেন না । 

এই [িতন £িব*বনেতার মধ্যে প্রোসিডেন্ট রজভেল্ট ছিলেন সর্বাপেক্ষা মাঁজতিঃ শম্টা- 
চারসম্পন্ন এবং সমীববেচক । সোঁদনের বুর্জোর। আমেরিকার সর্ধশ্রেন্ঠ “জাতক” ছিলেন 
রুজভেম্ট । মহাধুদ্ধের ব্যাপকতা ও সগ্কটের জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উইনস্টোন 
চার্চিলের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ও অস্তরঙ্গতা গাঁড়কা উারাছিল বটে, কিম্তু মার্শাল 
স্ট্যালিনের প্রতি তাঁর মনে মনে গভীর অনুরাগ ছিল । এনন কি, 1তাঁন মনে করতেন 
বে? চার্টলের চেয়ে তান যদি একা স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন (যেমন, 
তেহরান সম্মেলনে ) তবে সমস্যার মশমাংসাগ্লি অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ হইতে 
পারে ॥ এজন্য স্ট্যালিনের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করিতে তিনি খুব উদ-গ্রঈব ছিলেন এবং 
স্ট্যালিনও চার্চলের চেয়ে রুজভেল্টকে বেশশ পছন্দ করতেন । এর মূল কারণ ছিল 
এই ষে, রুজভেল্ট উপ্পাঁনবেশবাদশী ও সাম্রাজ)বাদশী ছিলেন না, আঁধকন্তু যুদ্ধের বিরোধী 
এবং ব্বশাম্তির পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, স্ট্যালিন তথা 
সোভিয়েত রাশয়ার সঙ্গে ষাঁদ সদ্ভাব ও সখ্যতা বজাগ্ন রাখা যায়, তবে মহাযুদ্ধোতর 
পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সহজতর ও আবকতর বাস্তবতাসম্মত হইবে । এজন্য 
গৃমন্রশান্তিবর্গকে নয়া যেমন [তিনি ইউনাইটেড নেশম্স গঠনে উদ্যোগী ছিলেন, তেমাঁন, 
স্ট্যালিনের সঙ্গে ব্ধৃতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব ইউরোপ বা বলকান সদ্পর্কে 
রাশিয়াকে গকছু “কনশেসন” দিতেও তাঁর আপাতত ছিল না । ইয়াল্টা সম্মেলনে জাপানের 
বিরুদ্ধে বৃদ্ধষাত্রা সম্পকে স্ট্যালনের সঙ্গে তাঁর “গোপনচুক্তি” পরবর্তীকালে আমেরিকায় 
তীর সমালোচনার কারণ হইয্াছিল--যেমন সমালোচনা হইয়াছিল পূর্ব ইউরোপায় 
ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়া । িম্তু এই সমস্ত সত্বেও বলা যাইতে পারে যে, রুজভেল্ট ও 
স্ট্যালিনের পার”্দারিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বুদ্ধোতর পৃথিবীর শাস্তি রক্ষা বিষয়ে 

ছি. মহা (২য়)--৪০ 


৬২৬ গছতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


কল্যাণের দ্যোতক ছিল । কিন্তু রুজভেল্টের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর আমোরকার 
ঘ্ুম্যান এবং বৃটেনে চাঁচলের বিরদ্ধে ক্রমাগত ইয়াজ্টা ও পটসডামের প্রাতশ্রহাতি ভঙ্গের 
আভিযোগ করিতে লাগলেন । সুতরাং মহাযুদ্ধের পররতাঁকাল থেকেই ঠাশ্ডা 
লড়াই বা 4০০1৭ ৬৬৪:*-এর ঝাপ্টা শুরু হইয়াছিল । 

তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হাতহাসে চার্চিল-রুজভেম্ট-স্ট্যাঁলনের মহামিলন ও 
মহাজোট যে আবস্মরণীয় অধ্যায়ের সৃ্টি কারয়াছে, আগামী শতাম্দী কাল ০৪ তা 
পাঠকদের চিত্তে গভনর রেখাপাত করিবে । 

িন্তু তব প্রশ্ন উঠিতে পারে--এই কোয়াঁলশন টাকল না কেন? এর জবাবও 
একজন মাঁকণন গ্রন্ছুকারের রচনা থেকে দেওয়া ঘাইতে পারে । অবশ্য এই লেখক 
স্যোভিয়েত পক্ষপাতী নন | তিনি ( ডাব্রউ. এল নউম্যান ) লিখিয়াছিলেন যে, হীতহাসে 
এমন দ্টাম্ত আদৌ নতুন নয়ঃ খন বিপদের দিনে 'বাঁভন্ন পক্ষের মধ্যে কোগ্লালশন 
গঠিত হইয্লাছিল, কিন্তু বিপদ কাটিয়া ধাওয়ার পর সেই কোয়ালশনের অংশশদাররাই 
পরস্পরের মাথা কাটতে প্রায উদ্যত হইয়াছিল £ 

€]1)০ 19101915105 0£ 59211610175 579 1800 17255. 71০09052005 52 0 2, 
05091000001) 2176.0)55 ড5০:1:081700 01165 1775 12007217015 0101750 00 1095011165 
800 ০৬০) /2:2:12::5 ৬7161 0090 12100.5 15 170 19215610 0971221015. “4 
00551811609 £5:2935 26 2: 52719052510 2 70118502200) ০০100 5 (06601202 
51097 02:052170125 115 211121702 জ/2010, 1015 2019100 1২009512178 2196:07)5 177 0152 
2০০ ০6 917 17:57190121 117৮2.001. 800 51720 612 00055 1710 10708,2 5000০2205 
11) 1061176 16250812905 185. 51095251015 9.550019.055 ৮101. 522 2180 17025 ০৬০ 
30917) 2, 510058.05 2:£811750 5211927765-+১ 

অতএব 'মিত্রশাস্তর বা সোভিয়েত বটিশ-মাঁকন মহামৈত্রী ভাঁঙ্গয়া যাওয়া ইতিহাসে 
কোন অঘটন ব্যাপার নয়। ককম্তু ভাঁবষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপন্জনক ব্যাপার । 
কারণ, মহাষুদ্ধ অবসানের গত ৩০৩২ বছরের মধ্যে বৃহৎ শান্তবর্গের মধ্যে পারমাণবিক 
ও অন্যান্য প্রলয়ৎকর অস্ত্র ঠীনর্মাণ ও গুদামজাত করার ষে ভয়ঙ্কর প্রহতষোগতা দেখা 
দিয়াছে, পাঁথবীর সমস্ত চিক্তাশশীল ও শাম্তিকামন ব্যাস্ত সে জন্য নিদারুণ উৎকশ্ঠিত । 
সমরাস্ত্র বিজ্ঞান ও প্রয-ক্তি বিদ্যা এমন স্তরে পেছিয়াছ্ে এবং কম্পন।তশত বিস্ফোরণ 
শান্তসম্পন্ন এত বিভিন্ন মারণাস্ত্র তৈয়ার হইতেছে যে, তৃতীয় মহাষদ্ধ শুর; হইলে 
স্মগ্র মনুষ্যজাতিঃ এমন ছি সমগ্র জীবজগৎ ধংস হইয়। যাইবে । তবে, সম্ভবতঃ 
একমাত্র সান্ত্বনা এই যেঃ সেই মহাশমশানে কাঁদিবার কিংবা “বংশে প্রদশপ জবালিবার” 
মত কেউ আর. বাঁচিম্না থাকবে না! সুতরাং সেই ভরগ্কর পাঁরণাম থেকে সমগ্র 
সভ্যতা ও সমগ্র মন.ষ্যজাতিকে রক্ষা করার উদ্দেশো পৃথিবীর সর্ব সমস্ত দেশের 
জনগণের উচিত বৃদ্ধ ও আগ্রাসন নিবারণ এবং বিশ্বশাস্ত ও আস্তজর্যাতক সৌন্রাতত্ব 
রক্ষা করার জন্য 'নরবাঁচ্ছন্ব চেষ্টা করা । 
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৯৪১৩৩ 


৯৯৯৩৪ 


মহাযুদ্ধের দ্িনপং 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী করেকটি,এতিহাদিক তারিখ 


৩ আগস্ট- প্রথম মহাষহ্ধ আরন্ত । 
_জামানী কর্তক বেলাঁজয়ম আক্রমণ । 

১১ নভেম্বর-_জার্মানীর পরাজয় ও যুদ্ধ বিরাতির চুক্তি স্বাক্ষর । 

২৮ জুন- জার্মানীর সাহত ভার্সাই সাম্ধি স্বাক্ষর । 

২৮ জ.লাই-_হিটলার ন্যাশনাল সোসিয়োলস্ট জার্মান ওয়াক্ণর্সপার্টর প্রথম 
চেয়ারম্যান িনষ-স্ত । 

২৬ অক্টোবর-ফ্যাসিস্ট মুসোঁলনশীর রোম “আভিয।ন” | 

১১ জানুয়ারী- ফ্রান্স ও বেলাঁজয়ম কর্তক জার্মানীর রুড় অণুল দখল । 

১ ফেব্রুয়ারী--ব্‌টেন কর্তক সোভিয়েত গবর্নমেণ্টকে স্বীকাতি দান । 

২৩ অক্টোবর-স্ট্যালিন কর্তৃক ট্রট-স্ক ও জিনোভিয়েফের বাঁহত্কার । 

২৩ অক্টোবর--ওয়াল স্ট্রীট স্টক মাকেটের পতন । পণথবীব্যাপী বাজার 
মন্দার শুরু । 

২২ এাপ্রল- জাপান, বৃটেন ও মাঁকিন যুক্তরান্ট্রের মধ্যে নৌনচুন্ত 

৩০ জহন- রাইনল্যাপ্ড পরিত্যাগ ॥ 

১৯ সেপ্টেম্বর-_জাপান কর্তৃক মাণ্চুরিয়া আক্রমণ । 

২১ সেপ্টেম্বর- বৃটেনের স্বর্ণমান পারত্যাগ | 

২৫ ফেব্রুয়ারী--হিটলার কর্তক জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ । 

৮ নভেম্বর__-রুজভেল্ট মার্কন যুক্তরান্টের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত । 

৩০ জান:য়ারী--হিটলার জার্মানণর চ্যাম্সেলার পদে নিযুক্ত । 

২৭ ফেব্ুয়ারি-_রাইখস্ট্যাগে আগ্রকাণ্ড 1 কাঁমউীনস্টদের বিরুদ্ধে ভ্রাস সুম্ট ॥. 
বরোধীদের দমন আরম । 

২৮ ফেব্রুয়ারী--ভেইমার সংঁবধানের মৌলিক আঁধকারগযাল চিনি অবস্থার 

অজ-হাতে স্থগিত ॥ 

১৬ মা৮- গোয়েবেলস প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী নিষনত্ত | 

২৭ মার্চ--জাপান কর্তৃক লীগ অব্‌ নেশন্স পরিত্যাগ ঘোষণা । 

১৯ এাপ্রল- ইহহদীদের বিরুদ্ধে জাতিগতভাবে বর্জন আন্দোলন আরগ্ত । 

১৪ অক্টোবর-_হিটলার কর্তৃক জামণনণর 'বিম্বরাষ্ট্র স্ব পাঁরত্যাগ ঘোষণা । 

২৪ নভেম্বর-_সমস্ত বিরোধাঁদলকে টেরোরিজমের দ্বারা দমনের অবাধ অধিকার 
অর্পণ পুলিশের বড়কর্তা 'হমালয়ের উপর । 

২৬ জানুয়ারী_ জার্মানী ও পোল্যান্ডের মধ্যে ১০ বছরের জন্য অনাক্রমণ 

| চুক্তি স্বাক্ষরিত । 
৩০ জ.ন--হিটলারের রস্তস্নান'- ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রমূখ ঝটিকাবাহিনীর 
প্রধানগণকে ও অন্যান্য পদস্থ জার্মানদের হত্যা । 
২৫ জুলাই আস্ট্রপ্নার চ্যাণ্চেলর ভলফাসকে হত্যা |. 


৬২৮ 


৯৪১৩০ 


১৬৩৬ 


দ্বতণয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস 


২ আগস্ট--প্রেসিডেণ্ট ফন মার্শাল হিশ্ডেনবুগের মতত্যু 
হিটলার কর্তৃক 1নজেকে জামননণর রাশ্ট্রপাতিরূপে ঘোষণা । 

১৮ সেপ্টেম্বর” _স্যোভিয়েত ইউীনিপ্নন কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে যোগদান । 

৯৬ মার্চ জামণীনী কর্তৃক ভার্স।ই সম্ধিভঙ্গপূবক বাধ্যতামূলক সামরিক 
বৃত্ত প্রবর্তন । 

১৮ জুন--বুটেনের সাঁহত জামণনীর নৌ-চুন্তি । 

৩ অক্টোবর-_মুসো লিন কর্তৃক আঁবাসানয়া ( হাথওাঁপিয়া ) আক্রমণ । 

৭ মার্চ-_হিটলার কর্তক লোকানেশ চুন্তি বাঁতিল এবং জাম্ধান সৈন্যের রাইন- 

ল্যাপ্ড দখল । 
১১ জ.ুলাই--জার্মানন কর্তৃক আস্ট্রযার সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং আভ্যস্তরবণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করার প্রতিশ্রুতি । 

১৭ জুলাই-__স্পেনে জেনারেল ফ্রান্তো কর্তক গৃহযুদ্ধ আরভ্ত। 

২৬-২৭ অক্টোবর- ইতালশর জামণান অক্ষশান্ত চান্ত ঘোষণা । 

১৮ নভেম্বর-_জার্মানশ ও ইটালী কর্তৃক ফ্রাণ্তোর স।মারক জ:শ্টাকে স্পেনের 
 শ্রবন“মেন্ট হিসাবে স্বাকৃতি | 

ই নভেম্বর - জাপানের সঙ্গে জার্মানীর এ্যাঁণ্ট-কোমণ্টান চুক্তি স্বাক্ষর | 


[ ৯৯৩৬-১৯৩০ স্ট্যাঁলন কর্তৃক রাশয়ার টেরর সং্টি এবং অসংখ্য কাঁমউীনিস্ট কমি, 


৯৪১৩৭ 


৯৪৯৩৮ 


নেতা ও সমর নেতাদের শঁবচার” ও প্রাণদণ্ড 1 | 

১৭ ফেব্রুয়ারী-_-বৃটিশ অস্সজ্জার পাঁরকষ্পনা । 

৭ জহুলাই-াপাঁপংয়ের মাকেণ পলো ব্রীজে চীন-জাপানের সংঘর্ষের ছতায় 
২৭ জুলাই থেকে যুদ্ধারনভ্ত | 

৭ সেপ্টেম্বর--ভাদ্নই সন্ধি মৃত বাঁলয্লা হিটলারের ঘোষণা | 

১৩ অক্টোবর-_ _বেলাজন্নমের ভো?মিক অক্ষ-প্রতা বজায় রাখার জন্য জামণানদর' 


প্রাত শ্রুতি । 
& নভেম্বর-_হিটলার কর্তৃক উচ্চতম নেতাদের গোপন বৈঠক ইউরোপে জোর- 
পূর্বক প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার পাঁরকজ্পনা । 


৬ নভেম্বর-_কাঁমণ্টান্ বিরোধ? চাঁন্ততে ইতালীর যোগদান ! 

১১ িসেম্বর- ইতালী কর্তৃক বিশ্বরাম্ট্র সঙ্ঘ পাঁরত্যাগ 

৪ ফেব্রুয়ারী--াহটলার কর্তক জার্মান হাইকমাণ্ডের রদবদল । 

১২ ফেব্রুয়ারী আস্ট্রযার চ্যান্সেলর সুশনগকে বার্সেটসগ্যাডেনে আনয়ন ও 

চরমপন্র দান । 

৯ ফেব্রুয়ারী- অস্ট্রিয়ার বশ্যতা স্বীকার । 

৯৯ মার্চ__অস্টিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রের অভ্তভুন্তকরণ এবং 'হিটলারী বাহনা 
কর্তক আস্ট্রয়া দখল । : 

৯৭ মার্চ নাৎসী আগ্রাসনে বাধা দেওয়ার জন্য সোভিয্লে৩ কর্তক সম্মেলনের 
প্রস্তাব ॥ 

২৪ এপিল--চেকোক্লভাকিয়ার সুদেতেন জারনদের নেতা হেনলেইন কর্তৃক 

লুদেতেন জাম নদের স্বায়তশাসন দাবি । | 


মহাষুদ্ধের দনপজল ৬২৬ 


৯৯১৩৯১ 


১৫ সেস্টেম্বর- চেম্বারলেনের বিমানযোগে বাসেটিসগ্যাডেন গমন, হেনলেইন- 
কর্তক সুদেতেন ল্যাণ্ড জার্মানী সঙ্গে মলনের দাব। 
২২ সেপ্টেম্ব- চেম্বারলেন দ্বিতীয়বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 
গডেসবার্গে উঁড়য়া গেলেন । 
২৫ সেস্টম্বর--সমগ্র ষন্ত্রপাঁত ও কারখানাসহ সদেতেন প্রদেশ জার্মানীর 
অন্তভূর্ত করার দাঁব চেকোশ্নভাকিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য । 
২৬ সেপ্টেম্বর- প্রেসিডেপ্ট রুজভেল্ট কর্তক বরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার 
জন্য হটলার ও প্রেসিডেণ্ট বেনেসের নিকট আবেদন । 
২৯-৩০ সেশ্টেম্বর--াঁমউীনিক চুক্তি স্বাক্ষর | হিটলার, ম.সোঁিনৰ, চেম্বারলেন, 
দালাদয়ের একত্রে মিলে চেকোশ্রভাকয়াকে চাপ দিলেন 
জামশনীকে সুদেতেনল্যা্ড অর্পণের জন্য । মিউনিক 
চুক্তির নিকট চেকোষশ্ভাকিরার নাতি স্বীকার । 
১ অক্টোবর-_ জার্মান সৈন্যদের সদেতেনল্যাণ্ড প্রবেশ ও চেকোশ্রভাকিয়া 
খণ্ডীকরণ । 
১২ নভেম্বর- জাম্ণানীতে ইহদশীবরোধন ভয়ানক কড়া আইন ও 'িনষেধাবাধ 
প্রবর্তন এবং ইহদীদের উপর নর্ধাতন । 
১০ মার্চ--িউাঁনকের পর স্ট্যাঁলন কতর্তক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা । 
১৫ মার৮-_চেকোমশ্নভাকিয়া আক্রান্ত ও জার্মান সৈন্যদের প্রাগে প্রবেশ । 
১৬ মার্চ _ বোহেমিয়া ও মোরাভিরা হিটলার কর্তক জার্মাননর আশ্রত রাজ্যে 
পাঁরণত । 
শ্লোভযাঁকয়াও জার্মানীর অধীনে গেল । 
২০ মার্৮-_নাৎসী আগ্রাসন প্রাতিরোধের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক 
ইঙ্গ-ফরাসন শান্তবর্গের নিকট সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব । 
২৭ মার্চ জেনারেল ক্রা্চকো স্পেন কমিপ্টার্ন-বিরোধী-প্যান্টে যোগ দিল । 
২৮ মার্চ স্পেনের গহযদ্ধে জেনারেল ফ্রা্ো কর্তক রাজধানশ মাঁদিদ দখল 
৩১ মার্চ-বৃটেন ও ফ্রা্স কর্তক পোল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারেশ্ট 
দান। 
» এাপ্রল-_ইতালী কর্তক আলবানিয়া দখল । 
১৪ এাপ্রল- প্রোসিডেণ্ট রুজভেঙ্ট কর্তৃক 'হটলার ও মুসোলনীর নকউ 
একাট ব্যান্তগত আবেদন প্রেরণ অপরের দেশ আক্লমণ না-করার জন্য ॥ 
১৭ গাপ্রল--লিটভিনোফের শান্ত পারকঞ্পনা চেম্বারলেন কর্তকি অগ্রাহ্য । 
২৮ এপ্রিল হিটলার কর্তক পোিশ-জার্মান অনাক্রমণ চযান্ত বাতিল । 
৪ মে--িলটাভিনোফের স্ছলে মলোটোভ সোভিয়েত পররাম্্র মন্ত্রী নিষ-ন্ত । 
ই মে-_জাম্মানী ও ইতালীর মধ্যে সামারক সৈত্রীচুন্তি স্বাক্ষর । 
৯২ জুন- রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য লণ্ডন থেকে মিঃ স্ট্যাংয়ের মস্কো 
যাত্রা । 
৯ জলাই- রাশয়ার সঙ্গে বৃটেনের স্মামারক মৈ্ী স্থাপনের জন্য চার্চিল 
পুনরায় জোর দিলেন । 


ছিতীষ মহাধুদ্ধের ইতিহাস 


৬ আগস্ট--সোভিয়লেতের অনুরোধে ইউরোপে শাম্তিরক্ষা ও আগ্রাসনে বাধা 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য একাট ইঙ্গ-ফরাস* মালটার 
1মশনের মস্কো বাত্রা। 
ইঙ্গ-ফর।সী-রুশ আলোচনার আত মন্থর গাতি। 

১০ আগস্ট--হটলার কর্তৃক জাম্দানাকে ডানাঁজগ ফেরৎ দেওয়ার জন্য 

পোল্যাণ্ডের নিকট দাব । 

২০ আগস্ট-স্ট্যাঁলনের নিকট হিটলারের টোলগ্রাম । 

২২ আছস্ট-_হঙ্গফরাসটী কর্তৃক পোল্যাশ্ডকে প্রাতশ্র2াত দানের পুনরাব্ণীত্ত | 

_চেম্বারলেন কর্তক পোলিশ বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
মশমাংসার জন্য 1হটলারের ?ানকট আবেদন । 

২৩ আগস্ট- শো?ভয়েত-জামণন অনাক্রমণছুঁন্ড মস্কোতে স্বাক্ষারত । 
(জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে রাশয়াও একটা অংশ দখল 
কাঁরবেঃ এই মর্মে এক গোপন ছুন্তি |) 

২৪ আগস্ট-_ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক হিটলারের ?নকট পুনরায় শাক্তপূর্ণ 
মীমাংসর আবেদন । 

৩০ আগস্ট--িবেন্টপ কর্তক পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে জামণনশর দাবীর পদনরা- 

বত্তকরণ--ব:টিশ রাষ্ট্রদূতের নিকট । 

৩১ আগস্ট- পোলিশ সমস্যার শাম্তপূর্ণ মীমাংসার জন্য ?হটলারের 1নকট 
পোলিশ রাম্ট্রদতের সম্মাত জ্ঞাপন । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 


১ সেস্টেম্বর- জামান কর্তক পোল)প্ড আক্রমণ । 

৩ সেপ্টেম্বর- বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা । 

১-৯ সেপ্টেম্বর জার্মান সৈন্যদের.কবলে পাশ্চম পোল্যান্ড । 

৯১৭ সেপ্টেম্বর_ জামণানদের ব্রেস্ট 4লটোভস্ক প্রবেশ এবং রাশিয়ান সৈনাদের 

- পূর্ব পোল্যান্ড আব্রমণ । 
সেস্টেম্বর--ওয়র*'র আত্মসমর্পণ । 
রাশিয়া ও জাম্ণানীর মধ্/ পোলাশ্ডের পাঁট'শন । 

১৪ অক্টোবর- _স্কাপাক্লোতে বৃটিশ ষুদ্ধজাহাজ রষেল ওক নিমজ্জিত । 

৩০ নভেম্বর--রাশয়া ঝর্তক ফিনল্যান্ড আক্রমণ । 

১৩ ডিসেম্বর- জার্মান পকেট ব্যাটলশিপ গ্রাফ স্পীর রোমান্চকর নৌযুদ্ধ 
( দাক্ষিণ আমেরিকা )। এবং 

১৭ িডসেম্বর-_মণ্টেভিভো বন্দরে আত্মানমঙ্জন ও ক্যাপ্টেন ল্যাংসডফের 
আত্মহত্যা ৷ 

১২ মার্চ রাশিয়া ও ফিনল্যান্ডের মধো শাশ্তিচুন্তি স্বাক্ষর । 

১৯ এপ্রিল্শ-নাৎসী জাম্পানীর ডেনমাক ও নরওয়ে আক্রমণ । 

২ মে--মিত্রপক্ষের ন্যামসস পরিত্যাগ | 
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১০ মে-_জার্মানন কর্তৃক হল্যান্ড, বেলজিয়ম ও ল্যাক্সেমবূগ আক্রমণ | 
--বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের পদত্যাগ । 
--বূটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে উইনস্টোন চাঁ্চল । 
১২ মে-_ জার্মান বাহন?ীর ফ্র/ম্সের সম” আতিক্রম । 
৯৫ মে-_ওলন্দাজ ( ডাচ ) বাহনশীর আত্মসমপর্ণ । 
১৬ মে_সেডানে ফরাসী ব্যহভঙ্গ এবং জার্মানদের দ্রুত অগ্রগাত । 
২৮ মে-_বেলাজয়মের রাজা িওপোন্ডের আত্মসমর্পণ । 
২৬ মে-৪ জুন--ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহনশর পাঁরত্রাণ ও পলায়ন । 
১০ জুন-মুসোলিনশ কর্তক বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা । 
১৪ জুন--জার্মান বাহিনপর অরাক্ষিত প্যারসে প্রবেশ । 
৯৭ জুন--পোতা কর্তক ক্রাঙ্ডো-জার্মান ষুদ্ধাবরাত প্রার্থনা এবং ২২ জুন 
স্বাক্ষর । | 
২২ জ্‌ন--কম্পেইন অরণ্যে ফাম্প ও জার্মানী কর্তক যুদ্ধাবরাঁতির চুক্তি 
স্বাক্ষর ৷ 
২৭-২৩ জুন- রাশিয়া কর্তক বাল্টক রাজ্যগহীল দখল । 
২৭-৩০ জুন রাশয়া কর্তৃক বেসারাবয়া এবং উত্তর বাকুঁভনা দখল । 
৩ জুলাই-_ওয়ান বন্দরে বাৃঁটশ কর্তৃক ফরাসী বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজসমূহ 
আক্রমণ । ্‌ 
১০ জুল।ই--ব:টেনের বিবরুদ্ধে জার্মান বিমান আভিষান বা ব্যাটল অব 
বৃটেন” আরম্ভ । 
৩ সেপ্টেম্বর রাজা ক্যারল কর্তৃক রুমানয্ার সিংহাসন ত্যাগ । 
৭ সেপ্টেম্বর- লশ্ডনের বিরুদ্ধে জাম্ধানীর প্রথম ব্যাপক মান আভিষান । 
জার্মানী কর্তৃক রুমানিয়ার তৈলখান দখল । 
১৩-১৬ সেপ্টেম্বর--ইতালীয় বাঁহনশীর মিশর সীমান্ত আঁতক্রম [এবং 
1সাঁদবারানশ দখল । 
২৭ সেপ্টেম্বর-_জার্মানন-ইতালী-জাপানের মধ্যে দশ বছরের জন্য ধন্রপাক্ষক 
চুন্তি স্বাক্ষর । 
২৮ অক্টোবর-_ইতালার গ্রীস আক্লমণ । 
১১ নভেম্বর--টরেশ্টো বন্দরে বটিশ আক্রমণে ইতালীয় নোবহর প্রচণ্ডরকমে 
পঙ্গু । 
১২-১৪ নভেম্বর--মলোটে।ভ কর্তক বার্লন পাঁরদর্শন । 
১৪-১৬ নভেম্বর-_কভো্ট্রিতে জার্মান বিমান আক্রমণ । 
৯ ডিসেম্বর--উত্তর আঁফ্রকায় অন্টম বাহনীর আক্রমণ শুরু । 
১৮ ডিসেম্বর--হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের জন্য বার্বারোসা পাঁরকজ্পনা 
চুড়াম্ত অনুমোদন । 
১৯৪১ ৩ জান:ক্লার-_উত্তর আকক্রকার ইতালীয়দের বাদর্য়া পাঁরত্যাগ্ | 
৬ জাননম্লারী- প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট . কর্তৃক চ্তীর্বধধ স্বাধীনত 
ঘোষণা । | 
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১৮ জানুয়ারী গভটর রান্রে ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র বসুর কাঁলকাতা ত্যাগ এবং 
কাবুল ও মস্কো হইয্লা মার্চ মাসে বার্লিনে উপাশ্ছিতি । 
৩০ জানঃক্লারী--অস্টম আমর বেঙ্গাজী অভিযান ও তন্রুক বন্দর রি | 
ঞ ফেরুয়ারী--বেঙ্গাজী বন্দর দখল । 
১১ মার্চ_ রুজভেল্ট কর্তৃক লেপ্ড লীজ ( কর্জ-ইজারা ) বিল স্বাক্ষর ৷ 
২৭ মার্চ--মুগোশ্লাভিয়ায় বিপ্লব । 
২৮ মার্চ" মার্তাপান অক্তরীপের যহদ্ধ। 
৩১ মা৮- উত্তর আফ্রিকায় জাম্ণানণর পালটা আক্রমণ আরম্ত | 
€ এীপ্রল- সোভিয্লেত-যুগ্োশ্লাভ অনাকমণ চুক্তি স্বাক্ষর । 
৬ এপ্রল--জার্মান কর্তৃক গ্রীস ও ুগোষশ্লাভিরা আক্রমণ । 
গ্রীসে ঝৃঁটিশ কর্তক ৬০ হাজার সৈন্য প্রেরণ । 
৭ এপ্রল-_-বৃটিশ পক্ষের বেঙ্গাজী পারত্যাগ । 
১৩ এপ্রল- সোভয়েত-জাপান আক্রমণ চ্যুন্ত স্বাক্ষারত । 
-জামণানদের হাতে তোব্ুক বোন্টত এবং বাদয়া পুনর্দখল । 
২২ এপ্রল-_বৃটিশ কর্তক গ্রীস পারত্যাগ আরম্ভ । 
৬ মে- সোভিয়েত সরকারের প্রধানের পদে স্ট্যালন, মলোটোভ পররাণ্ট্র 
মন্ত্রী । 
১০ মে- রুডলফ হেস কর্তক স্কটলাাণ্ডে অবতরণ । 
২০ মে-জাম্মান? কর্তক ক্লাট দ্বীপ আক্রমণ । 
২৮ মে-২ জ.ন বৃটেনের কট ছ্বীপ পাঁরিত্যাঞ্গ | 
৩১ মে-_বৃটিশ কর্তৃক ইরাকে দ্রোহ দমন ২রা থেকে আরম্ভ ) 
৮ জুন--মিত্রবাঁহনীর সিরিয়া প্রবেশ ॥। 
১৪ জুন-_জাম্ণানী কর্তৃক রাশিরা আক্রমণ আসন্ন -তাস কর্তৃক টা 
ইস্তাহারে অস্বীকার । 
২২ জুন- জার্মানশ কর্তক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ । 
২৮ জুন-_-মিনস্ক, িলথয়ানয়া, ল্যাটাভয়া ও পাঁশ্চিম উক্তাইন জার্মানীর 
দখলে । 
৩ জলাই-স্ট্যাঁলন কর্তৃক সোভিয়েত জনগণের নক বেতার বস্তৃতা । 
১২ জুলাই-_বৃটিশ-সোভিয়েত পারস্পারিক সাহায্য-চাীন্ত স্বাক্ষর | 
১৬ জুলাই--মস্কোর অভিমুখে জার্মানদের স্মলেনস্ক শহর দখল । 
৩০ জ্‌লাই--রুজভেজ্টের প্রাতাঁনাঁধ হ্যা হর্গাঁকম্সের মচ্কো উর্পাচ্ছীত । 
১৪ আগ্রস্ট--অতলাশ্তি তক সনকে স্বাক্ষর ॥ 
_রুজ্ভেজ্ট-চার্টল সমুদ্রবক্ষে মিলন ও বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ঘোষণা । 
১৭ আগস্ট-জাম্ণানদের উক্তাইনে অগ্রগাঁত ও নিপ্রোপেন্রোতস্ক দখল ॥ 
২৫ আগস্ট--বৃটিশ ও রুশ বাহিনীর ইরান দখল । 
৩০ আগস্ট-_লোনিনগ্রাদের শেষ রেলপথের সংযোগ জামননশর দখলে । 
৮ সেপ্টেম্বর -ভূমিপথে লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বেস্টিত 
১৭ সেপ্টেত্বর--ফকিয়েভ জামানীর দখলে | 
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_-বিশাল রুশবাহনী বেস্টিত। 
২৯ সেপ্টেম্বর- মস্কোতে বীভারব্রুক ও হ্যারিম্যান-এর উপাচ্ছাতি 
৩০ সেপ্টেম্বর--জাম্ণানর মস্কো আক্রমণ আরম্ভ 
৬-১২ অক্টোবর--মস্কোর পাঁশ্চমে লালফৌজের বৃহৎ অংশ বোষ্টত। 
১১ অক্টোবর- জেনারেল 'িডোঁক তোজো জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পদে । 
১৪-১৯৬ অক্টোবর--মস্কোর দকে জামণানদের আরও অগ্রগাঁত । 
১৬ অক্টোবর-_মস্কোতে নাগাঁরকদের মধ্যে ত্রাস । 
--জার্মান-রুমেনীয় বাহিনী কর্তৃক ওডেসা বন্দর দখল । 
২০ অক্টোবর--মস্কোতে অবরোধ ঘোষণা । 
২৪ অক্লোবর--জার্মানদের দখলে খারকোভ । 
২৫৬ অক্টোবর - মস্কোতে জামণাননর প্রথম আঁভবান ব্যথ। 
৩০ অক্টোবর--সেবাস্তোেপোল দুগ্গের ৯ মাস ব্যাপদ অবরোধ আরন্ত । 
৬-৭ নভেম্বর- জাতীয়তাবাদের উদ্দপনামূলক স্ট্যালিনের “পবিভ্র রাশিয়া” 
সংক্রান্ত ২টি বন্তুতা । 
৯ নভেম্বর-_লোননগ্রাদ সম্পূর্ণ 'বাঁচ্ছন ! 
১২ নভেম্বর- বৃটেনের সবৃহৎ যুদ্ধজাহাজ আর্ক অয়েল নমাজ্জত | 
১৬ নভেম্বর--মস্কোর 1বরুদ্ধে দ্বিতীয় জান্ধান আভযান আরগ্ । 
১৮ নভেম্বর-__িবিয্লাতে (পাশ্চম মরুভূমি ) অস্টম বাহনীর আভবান 
আর্ত ৷ 
১৯ নভেম্বর-_জাম্ণানীর দখলে রস্ট্রোভ বন্দর । 
২৯ নভেম্বর-_-রুশ কর্তক রস্ট্রোভ পুনদখিল । 
৬ ডিসেম্বর-_মস্কোতে রুশ বাঁহনীর পালটা আক্লমণ আরন্ত | 
৭ িডসেম্বর--জাপান কর্তক পার্লহারবার আক্রমণ । 
প্রশান্ত মহাসাগরশর ঘুদ্ধের আরম্ভ | 
৮ ডিসেম্বর--জাপানের বিরুদ্ধে বটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা । 
-_গয্লাম, মিডওয়ে, 'ফাঁলাঁপন্স, হংকং ও মালয়ে জাপানী বোমার 
আক্রমণ । 
৯ ডিসেম্বর- লুজনে জাপানীদের অবতরণ 
--রুশদের 'টিকাঁভন দখল এবং লোননগ্রাদের আত্মরক্ষা । 
১০ ভিসেম্বর--ব্‌টেনের বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ প্রিন্স অব ওয়েলস জাপানীদের 
আক্রমণে 'নমাত্জত । 
১০-১১ িডসেম্বর--জার্মানী ও ইট্ালী কর্তক আমোরকার 'োবরুদ্ধে বুণ্ধ 
র ঘোষণা এবং মাঁর্কন কর্তক পালটা ঘোষণা । 
২৪ িসেম্বর--বৃটিশ কর্তৃক বেঙ্গাজী পুনদখল । 
২৫ িসেম্বর-_হংকংয়ের আক্মসমর্পণ । 
১ জানুয্সারী--২১ টি জাতি কর্তক ইউনাইটেড নেশম্স-এর ঘোষণা 
স্বাক্ষর | 
১০ জান-য্লার-জাপান কর্তৃক ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ ?£ 
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২১ জানুয়ারী- উত্তর আফ্রিকার পাঁশ্চম মরুভূমিতে জার্মানসর পালটা 
আভধষান । 

২৮ জানুযারী-_জার্মান কর্তক বেঙ্গাজী পুনদ্খল। 

১৫ ফেব্রুয়ারী _জাপানীদের ?নকট সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ | 

৯০ মার্চ রেঙ্গুনের পতন । 

৯ এাপ্রল-_বাতানের আত্মসমর্পণ । 

১ মে- মান্দালয়ের পতন । 

৬ মে- কো'রাঁজডরের আত্মসমর্পণ । 

৯৭ মে-_-খ।রকোভ অণুলে রুশ পালটা আক্রমণের জবাবে জার্মানগর পালটা- 

আক্লমণ ও রুশদের পরাজয্পস । 


: ই৬ মে-মলোটোভ কর্তৃক লণ্ডনে ইঙ্গ সোভিয়েত মেত্রীচুন্ত স্বাক্ষর এবং 


ওয়াশিংটনে গমন । 
পাম মরুভূমিতে রোমেলের পুনরায় আভষান শুরু । 
৩০ মে--কলোনে হাজার বৃটিশ রোমারর হানা । 
৩ জুন--মিডওয়ে দ্বীপের বযুদ্ধারন্ত । 
১১ জুন-_-দ্বিতীয় রণাঙ্গন সংক্রান্ত ইস্তাহার প্রকাশ । 
১৯ জুন--ব.টিশের মিশর সীমানা পধস্ত পশ্চাদপসরণ । 
২১৯ জুন-_রোমেল কর্তক তোবুক দখল । 
২৫-২৭ জুন- চার্চিল রুজভেল্টের মধ্যে দ্বিতীয়' ওয়াশিংটন সম্মেলন । 
২৮ জুন--অজ্টম বাহিনীর এল. আলামিনে প্রশ্চাদপসরণ । 
দক্ষিণ রাশিক্সায় জার্মানশর প্রচণ্ড আভিষান আরম্ভ ৷ 
৩ জ.লাই-_সেবাস্তোপোলের পতন । 
২৮ জুলাই--জার্মানদের রস্টোভ পুনর্দখল । 
৩০ জুলাই--'আর এক পা 'িপছু-হটা চলবে না”--লালফোৌজের প্রাতি 
স্ট্যাঁলনের কড়া 'নর্দেশ | 
৭ই আগস্ট-_গকসাদাল ক্যানেলে ম্ার্কনীদেব অবতরণ ॥ 
১২-২৫ আগস্ট- মদ্কোতে চ।্চিল হ্যারম্যান ও স্ট্যালিনের বৈঠক । 
১৯ আগস্ট-াডয়েপয়ে হানা । 
২৩ আগস্ট-ব্যহ ভেদপূর্বক জামণনদের স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে প্রবেশ । 
_স্ট্যাীলনগ্রাদে জার্মান বমান আক্ষমণে ৪০ হাজার নিহত । 
২৫ আগস্ট-_গ্লোজনশ ও বাকু তৈলখাঁনর পথে জামণন অগ্রগতি রদ্ধ । 
৩ সেপ্টেম্বর--ভলগার তরে দাঁক্ষণ স্ট্যাঁলনগ্রাদে জামণানদের প্রবেশ । 
২৪ সেস্টেম্বর- মধ্য স্ট্যালনশ্রাদের আঁধকাংশ জার্মানদের দখলে । 
২৩ অক্টোবর--এল, আলামনের যুদ্ধ আরম্ভ--মশ্টগোমারীর আক্রমণ 
রোমেলের িবরুদ্ধে । 
৪. নভেম্বর-_-রোমেল কর্তক পূর্শ পশ্চাদপসরণ । 
৮ নভেম্বর--ইঙ্গ মাকিনি ত্র বাহিনশর ফরাস্ণ উত্তর আক্রকায় অবতরণ । 
৯৯ নভেম্বর”-স্ট্যণলনগ্রাদে লালফৌজের পালটা আরমণ আরভ । 
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২২ নভেম্বর--তিন লক্ষাঁধক জার্মান সৈন্য স্ট্যালিনগ্রাদে বোণ্টত । 

১২-১৩ ধডসেম্বর-্ট্যাঁলনগ্রাদের অবরুদ্ধ জার্মানবাহনীর অভ্রাণের জন্য 

জেনারেল ম্যানস্টাইনের ব্যর্থ আক্রমণ !। 

২১ াডসেম্বর--অম্টম বাঁহননর বেঙ্গাজ? দখল । 

২৪ গডসেম্বর- উত্তর আঁক্রকার ফরাসন প্রধান রাষ্ট্রনারক এ্যাডাঁমরাল দারলাঁ 
আততায়নর হস্তে নিহত । 

২ জানয়ারী--জার্মান বাহননর ককেশাস পারত্যাগ শুর । 

১৪ জানুয়ারী-ক্যাসাব্রাঙকা সম্মেলন ( চার্চিল-রুজভেজ্ট ) আরম্ভ। 

--২৩ জানয়ার শেষ । 
_--জেনারেল দ্যগলের শান্ত সণয় । 

২৩ জান:য়ারী--অন্টম বাঁহনীর তিপোল প্রবেশ । 

৩১ জানয়ারী--স্ট্যালনগ্রাদে ফন পাউলাসের আত্মসমর্পণ । 

২ ফে্রুয়ারী-স্ট্যাঁলনগ্রাদে জার্মানবাহনীর চুড়ান্ত আত্মসমর্পণ-- যুদ্ধের 

মোড় পাঁরবর্তন । 

৮-১৬ ফেব্রুয়ারী-_কুরস্ক, রস্টোভ ও খারকেভ পুনরায় রুশ দখল । 

৯ ফেব্রুয়ার-_জামাাননর কয়েল বন্দর থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর সাবমোরন 
যোগে জাপান বাল্লা এবং তন মাস পরে সদর-্্রাচ্যে 
উপ্পান্ছাতি |. 

২ মার্চ বিসমার্ক সাগরের যুদ্ধ । 

১৫ মার্চ জার্মানদের খারকোভ পুনদ খিল । 

২০ এাপ্রল- ওয়ারশ ঘেটোর হত্যাকাণ্ড 1 

২৬ এ্রীপ্রল--কাঁটিরান অরণ্যের হত্যাকান্ড সম্পর্কে রুশদের বিরুদ্ধে 

আঁভযোগের জন্য লণ্ডন পোলদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছন । 

৭ মে-_-মিত বাহন কর্তৃক তিউাঁনিস ও িজাট্টা দখল । 

৯১ মে-_চাঁ্চিল-রুজভেল্টের তৃতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলন । 

১২ মে--তিডীনাসয়ায় জার্মানবাহনীর আত্মসমর্পণ । 

২২ মে-স্ট্যালিন কর্তৃক কাঁমণ্টান (ততীয় আন্তজর্পাতক ) ভেঙ্গে দেওয়ার 

ঘোষণা । . 

৪ জ-লাই-বপ্লবী রাসাঁবহার বসু কর্তক 'সঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে 

আই-এন-এর ভার অর্পণ ॥ 

& জুলাই- কুরস্কের যুদ্ধ।রম্ভ'। 

১০ জুলাই--মিত্রবাহনীর সাঁসাল দ্বীপ আকর্ুমণ । 

১২-১৫ জুলাই-_-ওরেল স্ফীতিমখে রুশদের পালটা আক্রমণ | 

২৫ জ.লাই--মুসোলিনীর পদচ্যাতি ও গ্রেপ্তার | 

€ আগস্ট--রাশিয়ানদের ওরেল এবং বেলগোরোদ দখল । 

১৭-২৪ আগস্ট--প্রথম কোয়েবেক সম্মেলন । 

২৩ আগস্ট রুশদের বারকোভ পুনদ“খল । 

৩ সেশ্টেম্বর--মন্রবাহনীর দাক্ষণ ইতালী আক্রমণ । 
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৮ সেপ্টে'বর-_ইতালীর আত্মসমপণ । 
১৯ সেস্টেম্বর- স্যালারনোতে 'মন্রবাহিনীর অবতরণ । 
১০ সেস্টেম্বর-_-জার্মানীর রোম দখল । 
২৫ সেপ্টেম্বর--রুশদের স্মলেনস্ক দখল, । 
৩০ লেপ্টেম্বর--মিতবাহনীর নেপলস দখল । 
১৩ অক্টোবর-_ইতালন কর্তক জাম্ণানীর [বরুদ্ধে বদ্ধ ঘোষণা । 
১৮ অক্টোবর-_মস্কোতে ইঙ্গম্ণাকন-রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ । 
১১৯ অক্টোবর--ইতালশর ভলটানেণ নদ থেকে জাম্ধানদের পশ্চাদপসরণ ॥ 
২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে নেতাঙ্জী সুভাষ কর্তক অস্থায়ী আজাদ হিন্দু 
সরকারের প্রতিষ্ঠা । 
১ নভেম্বর- _সলোমোন দ্বীপের বুগেনাভিলে মাকিনিদের অবতরণ । 
৬ নভেম্বর- রাশিয়ানদের 'কয়েভ পুনদখল । 
২২-২৬ নভেম্বর-_প্রথম কাররো সম্মেলন-_-চাঁ্চটিল-রুজভেম্ট-চয্নাং কাইসেকের 
শিলন 
২৮ নভেম্বর-১০ িসেম্বর-_তেহরান সম্মেলন-__রাজভেম্ট-স্ট্যাঁলন-চার্চল 
শরবৈঠক । 
৪-৬ ডসেম্বর--দ্িতঁয় কায়রো সম্মেলন- রজভেল্ট-চার্চল-ইনোনু । 
২৬ ডসেম্বর-_নাৎসন যুদ্ধজাহাজ শান“হোর্ট নরওয়ের সমুদ্রে নমাদ্জত | 
৪ জানয়ারী-_ইতালটীতে ক্যাঁসনোর পূর্বে পণ্চম আর্মর আক্রমণ ॥ 
২২ জানু (রী--আঁঙ্জওতে জার্মান সৈন্যদের পিছনে মিরসৈন্যাদের অবতরণ । 
২৭ জান,ক্সারী--লেনিনগ্রাদের অবরোধ সম্পূর্ণ মন্ত । 
৪ ফেব্রুয়ারী- আজাদ হিন্দ ফৌজের আরাকান দখল । 
৪ মার্চ উক্তাইনে রুশ আঁভষান আরম্ভ । 
২ গপ্রল--রুশদের রুমানিয়া প্রবেশ । 
৮-১৪ এাঁপ্রল- _কোঁহিমা ও ময়রাং আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক দখল । 
২০ এাপ্রল--আজাদ 'হন্দ ফৌজের হাতে ইম্ফলের পতন শেষ মৃহর্তে ব্যর্থ | 
৯ মে-সেবান্তোপোল পুনদখিল । 
১৮ মে-ক্যাসিনো দখল । 
২৩ মে--আীঞ্জও থেকে মন্তরবাহনখর আক্রমণ আরম্ভ । 
৪ জুন-_ইঙ্গমাকিনি বাঁহননীর দখলে রোম । 
৬ জুন- নরম্যাশ্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ-_পাশ্চম ইউরোপো দ্বিতীয় রণাঙ্গণ। 
১০ জুন-_ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশদের অভিযান । 
১৩ জুন--লণ্ডনে প্রথম উড়ন্ত বোমার (ভি-১) আক্রমণ । 
১৫ জুন--জাপানের উপুর প্রথম মার্ক আতকাম্ন বোমারদর আক্রমণ । 
১৯ জুন--মার্কন দখলে সাইপ্রাস দ্বীপ । 
২২০ জুন--ভীবোর্গ রুশদের দখলে । 
২৩ জুন-_-বেলোরুশিলাক্ রূশদের আভষান আরম । 


৯৭ জুন--শেরবূুর্গ বন্দর মি্রপক্ষের দখলে । 
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৩ জুলাই-_-মিনস্ক পুনর্দখল-_১ লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দী । 

১৮ জুলাই- রোকোসোভাস্কর পোল্যান্ডে প্রবেশ- পিসকোভ দখল । 

২০ জুলাই--হিটলারকে হত্যার চেম্টা- বোম? বিস্ফোরণে হটলার আহত । 
২৩ জুলাই--ল.বাঁলন দখল । ৃ 

২৮ জুলাই-ব্রেস্টীলটোভস্ক পুনদ'খল ৷ 

৩১ জুলাই--ওয়ারশ"র প্রবেশ মুখে রুশসৈন্য | 

১ আগস্ট ওয়ারশ* অভ্যর্খানের আরন্ত ৷ 

১৫ আছস্ট-াঁক্ষণ ফ্রান্সে িত্রবাহিনীর অবতরণ ॥ 

২৩ আগস্ট রুমানয়া কর্তক রুশ ষুদ্ধাবরাতির চুন্ত গ্রহণ । 

ই আগস্ট--প্যারিসের মহন্ত । 

৩ সেপ্টেম্বর-_-বৃটিশ কর্তক ব্রুসেলস দখল । 

৪ সেপ্টেম্বর-_রুশ-শফনিশ যদ্ধাবরাঁত-__এপণ্টোয়ার্পের মনন । 

ডে সেপ্টেম্বর -বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা । 

৬ সেশ্টেম্বির- প্রথম পভ-্খ* (উড়ভ্ত বোমা ) লণ্ডনে বর্ষণ । 

৯ সেপ্টেম্বর বুলগোরিয়ার ষুদ্ধ বিরাতি। 

১৩ সেপ্টেম্বর- রুশফাঁনশ যুদ্ধাবরাতি--দ্বতীয় কোয়েবেক সম্মেলন--* 
১২ সেশ্টেমন্বর- র-মানয়ার যুদ্ধাবরতি । 

১৭ সেপ্টে*বর--আনহেমের যুদ্ধ-মিত্র বমানসৈন্যের হল্যাণ্ডে অবতরণ । 
২৯ সেশ্টেম্বর-_ রুশদের যুগোশ্লাভিয়া প্রবেশ । 

২ অক্টোবর- ওয়ারশ”খ্র আণ্ডার গ্রাউণ্ড সৈন্যদের আত্মসমর্পণ 1 

৯ অক্টোবর--মস্কোতে ইডেন-্গা্চল-স্ট্যালিন বৈঠক । 

১৪ অন্টোবর--মিন্রবাহনীর এথেশস দখল । 

১৯ অক্টোবর-_-আমেোরিকানদের ফিলিপিন্সে অবতরণ । 

২০ অক্টোবর--রুশ ও যুগোশ্নাভদের বেলপ্রেডে প্রবেশ.। 

২১ আক্টোবর__লোতি উপসাগরের যহদ্ধ । 

১২ নভেম্বর-_-জাম্ণন যুদ্ধজাহাজ 1তরাপিৎস নিমাজ্জিত | 

২৪ নভেম্বর--স্ট্রাসবুর্গ দখল । 

২ িসেম্বর- মস্কোতে দা গল । 

১৬ িসেম্বর--আর্দেনেসে হিউলারণ পালটা আক্রমণ-_স্ফীতিম:খের যম্ধ । 
১৮ িসেম্বর- উত্তর বার্মা জাপানঈদের কবলমহন্ত । 

২৭-_ডিসেম্বর- লালফৌজের বুদাপেস্ট বেস্টন। 

৩ জানুয়্নার- আর্দেনেস অণ্চলে আমেরিকানদের পালটা আরুমণ । 

১৭ জনেঃয়ারী--্রহশদের ওয়ারশ' দখল । 

২০ জানয়ারী- _হাঙ্গেরীর অস্থায়ী সরকার কর্তৃক য:দ্ধাবরাঁত। 

২৩ জানয়ারী- লালফোৌজের, ওডের নদীতশরে উপাস্ছিতি । 

৩১ জানুক্ারী--মাজ্টাতে চাণ্চল-রহজভেন্ট শীর্ধ বৈঠক শহ্রু 1 

৪ ফেব্রুয়ারী ইয়াজ্টাতে স্ট্যাইলন-চার্চল-রুজভেল্ট শশর্ষ বৈঠক শুরু । 
& ফ্রেব্রুয্ারশ- আমেরিকানদের ম্যানিলা দখল" _রাইনের ?দকে অগ্রগতি £: 


৬৩৮ 


দ্বিতায় মহাষুগ্ধের ইীতিহাল: 


১৩ ফেব্রুয়ারী-বুদাপেস্টের পতন । | 

১৯ ফেরুয়ারী-_আমেরিকানদের, আইওাঁজমায় অবতরণ । 

২৩ ফেব্রুয়ারী--পোজনান দখল । 

৪ মার্চ--ফিনল্যাণ্ড কর্তৃক পালটা জামণানীর বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা । 

৭ মার্চ প্রথম মাঁক'ন বাহনশর রেমাজন বীজ দিয়া রাইন নদী আঁতক্রম । 
২৩ মার্চ--মিত্রপক্ষের রাইন নদী আঁতক্রম | 
২৯ মার্চ- রুশদের অস্ট্রিয়ান সীমান্ত প্রবেশ । 

১ গ্রাপ্রীল-_ আমেরিকানদের ওকনাওয়া আক্মণ । 

১২ গ্রীপ্রল-_-প্রোসডেণ্ট রজভেল্টের মৃত্য ৷ 

১৬-_লালফৌজ কর্তক বাঁলনের দিকে চূড়ান্ত অভিযান । 

১৯ এরপ্রল- আমেরিকানদের হাতে লাইপাঁজস । 

২৩ এীপ্রল-_-লালফৌজের বান প্রবেশ । 

২৭ এাঁপ্রল- জেনোয়া ও ভেরোনার পতন-_টরগাউতে মাঁর্বন-রুশবাহনীর- 
| মিলন । 

২৮ এপ্রল- _পার্টজান কর্তক ম.সোলিনণ প্রণয়িনীসহ ধৃত ও গুলিতে নিহত । 
৩০ এাপ্রল-_বাঁলনের ভূগরভে'র আশ্রয়ে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যা__ 

_-রাইখস্ট্যাগে (বার্লন ) লালফৌজের জয়পতাকা উত্তোলন । 

৯ মে-_ গ্রান্ড এ্যাডমিরাল ডোয়োনিংস কর্তৃক জার্মানীর দায়িত্ব গ্রহণ । 

২ মে- রুশদের হাতে বার্লিনের পতন- ইতালীর বাহিনীর আত্মসমর্পণ । 

৩ মে- মিন্রবাহিনীর রেঙ্গুন দখল । 

৭ মে-_রেইমসে আইজেনহাওর়ারের সদর দপ্তরে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ । 
৮ মে-বালনে মার্শাল জুকোভের দপ্তরে মার্শাল কাইটেলের আত্মসমর্পণ ! 


৯ মে-সেভিয়েত বিজয় দিবস উদযাপন । 


২১-_মে ওঁকনাওয়ার পতন । 
২৬ জুন-_স্যান্সফান্সিদ্কোতে বিব-নিরাপত্তা সনদে স্বাক্ষর | 


২৭ জুলাই-২ আগস্ট--পটসডাম সম্মেলনে (দু ম্।ন-স্ট/।লিন-চার্চিল-এ্যাটাল ) 


৬ আগস্ট-_-হিরোশিমাতে প্রথম এযাটোমিক বা পারমাণাবক বোমা বর্ষণ । 

৮ আগস্ট- সোঁডয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা । 

৯ আগস্ট--নাগাসাকিতে এ্যাটমবোম িস্ফোরণ-_মাণ্ারয়াতে রুশ আকুমণ | 
১৪ আগস্ট--জাপান কর্তৃক [বনাশর্তে আত্মসমর্পণে সম্মতি । 

১৮ আগস্ট--তাইহাকূতে বিমান দর্্ঘটনায় নেতাজীর ম-ত্যুসংবাদ প্রচার । 


.ই সেপ্টেম্বর টোকিও উপসাগরে মাকিন ধুদ্ধজাহাজ- মিশৌরিতে জাপান 


কর্তৃক আত্মসমর্পণের দাঁলল স্বাক্ষর, 'দ্বিতীক্প' মহাষদ্ধের অবসান। 


নির্দেশিকা 


'স্হানাভাবের জন্য বস্তুত গনর্দেশিকা দেওয়া হয় নাই কেবল প্রধান 
প্রধান বিষয় ও নামের ব্যবহার হইয়াছে । 'বমান পদ্ধতীয় মহাযুদ্ধের 
ইতিহাস” দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে । প্রথম খণ্ড পন্ঠা (১৭৬১ ) 
ও দ্বতীয় খণ্ড পহ্ঠা (১-৬৪২ ) সমাপ্ত । স্চিতে প্রথমে যে প্ঠোঞ্ক 
আছেঃ সেগাীল প্রথম খগ্ডের। পরে । (স্ট্রোক ) চিহ্হের পর যে 
পচ্ঠাঙ্ক আছে সেগদাল 'ছ্িতীয় খণ্ডের ॥ 


অক্ষশান্তর হতাশা।১ 

আফ্রিকা পুনরুদ্ধার ৫৬৮ 

আদেনেশ অণ্ুলে রন্তক্ষয়ী ঘুদ্ধ!৩০১ 
আলামনের পরাজয় ৫৮৮ 

আমোরকা £ গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার ৪৩১ 
ইউরোপে জনযহদ্ধে বাদ্ধজীব1২৭৩ 
ইউরোপে 'দ্ধতশয় রণাঙ্গন।১৬৬ 
ইঙ্গ-ফরাসনী সম্পকে আবর্ত ৮৯ 
ইঙ্গ-মাঁর্কন আঁভযান 2 উত্তর আক্রকা ৬০২ 
ইঙ্গ-মাদিন আবেদনে স্ট্যাজিন/৩১৩ 
ইঙ্গ-মাকিন বিতক" £ বালিন1৩৫১ 
ইঙ্গ-মাকন রণনীতি-কুউনশীতি ৬১৯ 
ইঙ্গ সোভিয়েত মৈতা ৬৩৩ 

ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা ১৯২ 

ইতালীয় যুদ্ধের মন্ছরতা1১৬০ 
ইতালাী-জামণন-বৃটেন সংঘাত ২০৩ 
ইতালশর বৈধ বপ্লব1২৯ 

ইতালশর আত্মসমপ“ণ1৪৭ 

ইয়াজ্টা সম্মেলন/৩২৪ 

ইব্রাকের 'বছ্রোহ ২৫৯ 

উক্তাইন £ মত্যু ফাঁদে ৩৬৬ 

গ্যাটম- বোমা ৪৮৮ 

এ ?হরোসিমা | নাগাশানতে পতন | ১০ 
ওয়ারশর অভুথ্খান।১৯১ 
ওয়াশিংটন-কোয়েবেক-মস্কো বৈঠক 1৮৭ 
ওলম্দাজ দ্বীপপহ্জ ৪৮৭ 
আম্তজর্াাতক সগ্কট ৪৬ 

ককেশাসের বুষ্ধ/৬৬৬১ ৬৭২ 
কামনটান* বাঁতল।৬৩ 


৬৪০ 


[ঘিতশর মহাযদ্ধের হীতহাস 


কাঁটিন অরণোর রহস্য/৬৬ 

কায়রো  চিয়াং কাইসেক]৯৮ 
দিয়েভ--সেবাস্তপোলের মহীন্ত/১৪৮ 
কুরস্ক $ জাম্ণানীর আভিযান ব্যথতা!৭৩ 
কুটনোতিক নাটকের আভনয় ৮৯ 
কোয়াঁলশন £ রাজনশাত-রণনপাতি/৮৭১ ৯৮ 
কোয়েবেক সম্মেলনের গুর2ত্/২১৯ 
ক্যাসারাঞ্কা ৪ আত্মসমপণ দাঝবন ৬১৯৬ 
ক্লীট দখল ২৮৬ 

গ্রশস ২৭৪১/১১৯ 

চ্যার্চলের চাতুষ* ৫৩৭ 
চাঁ৮ল-রহজভেল্ট বৈঠক ৪৩২ 

চীনের যদ্ধ/২৩২ 

জাপ-মাকি'ন সংঘষ* ৪&৪ 

জাপ-মাকন বিরোধ ৪88৮5 ৪৬৮ 
জাপান-জার্মানী-রাশিয়া সম্পক“ ৪৮১ 
জাপান 2৪ পতনের মুখে /&০০ 

জাপান ৪ শাঁভির সম্ধানে 1৩৪৫ 

জাপান 2 স্কট অবস্হা 1২৩২ 

জাপান আভযান £ গুশাস্ত মহাসাগর ৪8৭ 
জ্গাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ 1২৪৩, ৫৩৪ 
জামণান তাঁবেদার £ রণেভঙ্গ।২২২ 
জামশন বাহিনী £ মত্যুর ফাঁদে।আত্মসমর্পণ ৭১৯ ৭৪ 
জামান সৈনাপত্যে ওলট-পাজট ৪৬৪ 
জামণনীতে বোমাবর্ষণ/৩১৬, ৪৩৯ 
1টটো [১১৯ 

টোকিওর সামরিক আদালত ৯৬ 

এ 2 রাধাবনোদ পাল।1৬৯৬ 

ভানকাক ১৮৬ 

িক্লেটরির বুগ ১৩ 

ডেনমার্ক-নরওয়ে দখল ১৫১ 

তেহরান শীর্ষ সম্মেলন1৯৮ 

দ্বতশর রণাঙ্গন ৫৩৭১ &৪৬ 

দ্য গলের অভ্যুদয় / প্রাতিষ্ঠা ৫৮০১ ৬৯৬" 
নরম্যাশ্ডিতে অবতরণ ১৬৬ 

নাৎসী আগ্রাসন ৫৬৮ 

নাৎসী গ্রাসে বলকান *৭০ 

নাৎসগ 5 সংগ্রাম চেষ্টা ১০৬ 


'নিদেশেশকা ৬৪১ 


নুযরেমবার্গের বিচাব্র/৬৬৭ 

পটসভাম সম্মেলন।৪৭৮ 

পশ্চিম রণাঙ্গনে ষহ্ধ ১৮২, ৯৯৯১ ২০৮ 
পািজান যুদ্খ/২৭০ 

পার্ল হারবার ৪৬৮ 

পোলিস সমস্যা।৬৬, ২১৩ 

পোল্যাশ্ড £ বাঁটোয়ারা ১২৯ 

পারসের মীন্ত।২০৬ 

প্রাতীক্রয়াশীল রাজনশীতি ২১৮ 

ফন ম্যানস্টাইন ৭৩৪ 

ফরাসশ সগ্কটের মলসংন্র:২১৮ 

ফরাসী সাম্রাজ্যের পুনরহম্ধার ৬০২ 
1নল্যাড-বুলগোরয়া-রুমানয়া/২২২ 
1ফালাপমস-ব্রক্ধদেশ পতন &০৪ 
ফ্যাসাঁজমের জয়যাত্রা ১৬, ১১১ 5১৫১ ৫১৯১ 
এ প্রাতিবাদ ৪ রবীন্দ্ুনাথ প্রভৃত//১৪৫ 
ফ্যাসিস্ট তোষণ পাঁরণাম ৪ 

ফ্রাম্পের আত্মসমপর্ণ ১৮২5 ৯৯৫ 
ফ্রাঞ্কো-মুসোলনন-হিটলার ২৬৪ 
বন্দীশালার বরবরতা।২৮৫ 

বম্ধা পহনদখল 1২৬৫ 

বলকান দখল ২৮৪ 

বালন আক্রমণে বতক1 ১৬৪১ ৩৭৫ 
বাঁল“নে মলোটভ-মাৎসয়োকার ২৮৮ 
বৃগলোরিয়া-যহগোশ্রাভিয়া ২৭৬ 
বাটিশ-ইতালাীর সাম্রাজ্যবাদ ২৪৯ 
বটেন ১৬৪১ ২৩০ 

বৃটেনে হেস ৩৩২ 

বেলোরাশিয়ার মনীস্ত | ১৯৯ 

ব্রন্ষব্দ্ধ ও রেঙ্গুন | ৬১২ 

ভারত আভমহখে জাপান ৬১৬ 
ভুমর্ধ্যসাগরসল্প রণনীীতি ২৪৯ ২৬৪ 
মস্কো আভযান ৩৮২, ৩৮৫ 

এ: চার্টলের গোপন বুঝাপড়া1২১৩ 
এ: পররাস্্র মন্ত্রী সম্মেলন ৯৪ 

এ: প্রাতরোধে নাৎসী পরাজয় ৩৯৪ 
এ: ইঙ্গ-মাকন মিশন ৪২৯ 
মহাব্দ্ধ : পর্ব অবচ্ছা | উপসংহার১১/৬৯২ 

গৃহ. মহা (২য়)--৪১ 


৩৩৪২ 


দ্বিতীয় মহাষুদ্ধের ইতিহাস 


এ ঃ দিনপঞ্জী/৬২৭ 

এঁ £ পুঁথবাী ব্যাপী 5৪৮ 

এ $ ভারত/১২৬১ ৬০৩ 

মাল্টা বৈঠকের বৈশিষ্ট্য /৩১৭ 
1মিউনিক চুক্তির কলঞ্ক &১৯ ৭১৯ 
গনন্রপক্ষ ২৪৩, &৬৮১/৩০১, ৩৫১ 

এঁ বিরোধে হপাঁকিম্স/৪৬৬ 
মুসোলনশর চরম দণ্ড/৪০৪ 

ম্যান স্টাইন প্লান ১৯৯ 
যুগোশ্রাভিয়া।১১৯ 

রণক্রিয়ার পারবর্তন ২৩৮ 

রুজভেম্টের মতত্যু/ ৩৬৭ 

রহমানিয়া ২৭৬ 

রুশ জার্মান ছীান্ত ৭৯ 

রুশ-ফিনিশ যুদ্ধ ১৪ 

রুশ সীমাস্ত পুনরুষ্ধার।৮১ 

রাশিয়া আক্রমণ ৩৩৩, ৩৪৯ 
রাষ্ট্রসত্ব প্রতিষ্ঠা!৪৬৮ 

রোমের মহভ্তি/১৬০ 

রোমেলের মরুযৃদ্ধ ৫৬৮ 

লালফৌজ যুদ্ধ ৭১৯০1৪২৭। 
1লাডসের ভয়াবহ কাঁহনী/২৯৩ 
লেনিনগ্রাড বুদ্ধ ৩৬৬১/১৪৮ 
সানক্রানাসস্কো/৪৬৮ 

শ্লোভাকয়ার অভ্যুতখান।২৮১ 

সামারক চক্রান্তের গৃপ্ত কাহনী ১০৫ 
সাম্রাজ্যবাদের নেশা ৬২০ 
সভাষচন্দ্রের মান্ত সংগ্রাম1২৫৯ 
সোভিয়েটে পার্টি জনযদ্ধ/২৭৬ 
সোভিয়েট রাশিয়ায় নাৎসশ অত্যাচার ৪৫২৯৪ 
সোভিয়েট লেখনী-অস্ত্/২৮২ 
স্টালিনগ্রাড ৫৯৮, ৬৮৩১১ ৬৮১ ৪৪২ 
ক্বাতীম:হখের যুদ্ধ।৩০৭ 

হপকিন্সের দৌত্য 1৪১৫ 
হল্যাপ্ড-বেলাজয়াম ১৭০ 

হিটলার ২৬, ৩১৮, ৩৬৬১ ৩৯৪১ ৬99১ ৬9৫/৩8১ ১৭৬, 

৩৭৬১ ৩৮৬, ৪১৬, ৪৮৯ 


